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আগামী ২২শে, আছি পশ্চিম 
বিধানসভার নির্বাচন হতে পারে বলে 
বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গ্নেছে। তা বদি 
না চু তাহলে নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের 
জু যেতে পারে। 

৩১শে জানুঘ্ারী, ও ১ল! ফেব্রুয়ারী 
ইন্দিরা কংগ্রেসের জেলাস্তরের নেতারা 
এবং রাজ্য কংগ্রেল সভাপতি প্রিয় 
দাগমুনদী ও সন্পাদকরা আলোচনায় 
বসছেন। 

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেণ্ চাইছে খাতে 
হিধানলঙা। নির্বাচন বামক্ট সরকারের 
প্রত্যক্ষ তদারকিতে না হয় তেমন 
/ বাবস্থা । রাষ্ট্রপতি শান জারী 
$ ন। করে লেটা কি করে সম্ভধ লে বিষয়ে 


1 ভাবা হচ্ছে। 

11 কংগ্রেস প্রাণপণে চেষ্টা করছে এই 
J রা" টুর গমতায় আমতে। প্রিয় দাস- 
, মুন্গী তে বলেই দিয়েছেন তীরা সামনের 
নিৰ্বাচনে তথ ত দখল করবেনই। রাজীব 
যী এটাকে গ্রে ইন্থ্য করে 









ব্যাপা 


বাইথে -মার্ট গণি 
বিধানমতাৰ নির্বাচন হতে গাৰে 


নিয়েছেন। কারণ এই রাজ্যে তিনি 
যদি ক্ষমতায় আসতে পারেন তাহলে 
সারা) ভারতে ভার ভাবমূতি উজ্জল হয়ে 
উঠবে এবং দলের মধো তার সমা- 
লোচকদের মুখে চুলকালি পড়বে। 

রাজা বিধানলভার মোট ১৭০টি 
আমনের এলাকা উপদ্রত অঞ্চল বলে 
কংগ্রেল মনে করে। এইসব অঞ্চলে 
যাতে বিনা অশান্তিতে হুভাবে নির্বাচন 
হতে পারে ভার জন্ত কংগ্রেদ চেষ্টা 
বরছে। 

এদিকে প্রার্থী তালিকা তৈরির 
কাজও এগোচচ্ছে। রাআন্তরের নেতার! 
দিশ্লীভে নাম পাঠাচ্ছেন। বিভিন্ন 
কেন্রীয় গোয়েন্দা লংগ্থাও আদরে 
অবতীর্ণ হয়েছে। রাজনীতির লোক 
ছাড়াও বিভিন্ন স্তরের ও কর্মক্ষেত্রের 
লোকদের নাম দিলতে পাঠানো হচ্ছে। 
কেস্রীয় গোয়েন্দারা এদের সম্পর্কে 
খোজধবর করে দিপীতে রিপোর্ট 
পাঠাচ্ছেন। 


পিয়ারলেসে অচলাবস্থা 
দুই, কর্মকার পদত্যাগ 


সম্প্রতি নগর দেওয়ানী আদালতে একটি মামলার পিয়ারলেসের ফিল্ড 

‘ ওয়ার্কাস এসোসিয়েশন ও অগ্ান্তারা! অন্তর্র্তাকালীন রুল সহ অস্থায়ী 
| ইনজাংশন পেয়েছেন। মাননীয় বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন যে, , 
| মামলার নিষ্পত্তি না হওয়। পর্যন্ত পিয়ারলেদ জেনারেল ফিনালস আ্যাণ 
প্র ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিঃ ও অন্থান্যদের ১৪ই ও ২২শে অক্টোবর, 

রি ১৯৮৬র সার্কুলার নং ১০/৮৬ ও ১৩/৮৬ কার্যকর কর! থেকে নিবৃত্ত 
হতে চলেছেন এবং অভিযোগকারী কর্মীদের অন্যান্যদের এ সাকুলার 
জারী করার আগের সঞ্চিত পাওন! অর্থ দেবার আদেশ দিয়েছেন। 


]{ কিন্তু জানা গেল, টাকা। পয়সা নেই এই অজুহাতে কর্মীদের গ্যাযা 
পাওনা এখানে! দেওয়া হয়নি৷ এই ঘটনায় ডাইরেক্টর বোর্ডের দুজন 
সদস্থ ঈফ এক্সিকিউটিত শ্যামল ব্যানাজ। ও ম্যানেজার আযাকাউন্টস 
॥ ৩. কে. চৌধুরী গত সোমবার রাতে পদত্যাগ করেছেন। 


| আরো জানা গেল কর্মাদের এসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধি দল এ 
[রে শর কমিশনারের সঙ্গে নঙ্গলবার দেখ। কবোছেন 


2222 


কংগ্রেস দলের নিবাচন প্রার্থী ঝগড়া এখন 
ঘর ছাড়িয়ে রাস্তায় নেমেছে 


দক্ষিণ কলকাতায় প্রিন্স আনোয়ার শাহ 
রোডে লর্ড বেকারীর মোড়। কংগ্রেদী 
মিটিং। অবশ্যই অঘোধিত নির্বাচনের 
জন্য । তখনও অনেকে এস পৌছোয় 
নি। মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন লৌগত রায়। 
ঠিক নীচে বলে আছেন প্রিয়র্রন দাশ- 
মুলী । পাশে ঢাকুরিয়া কেনের অন্ততম 
দাবীদার শংকর ভৌমিক । স্থব্রত পন্থী 
শংকরবাবু মাঝেমাঝে দেখছেন যুব আই. 
এন. টি. হউ পির নেতা দিলীপ সাহার 
দ্বিকে। হুঠাং প্রিয়বাবু মঞ্চে উঠতে শুরু 
করলেন। পেছনে শংকর ভৌসিক। 
কিন্তু তার হাত চেপে ধরেছেন প্রিপন্থী 
নরনারায়ণ রায়। দৌড়ে এলেন দিলীপ 
সাহা । ‘হাত ছেড়ে দিল, শংকরাদা 
মঞ্চে উঠব ।' বাধা রইলো না, শংকর 
ভৌমিক মঞ্চে উঠলেল। উপস্থিত স্বত্ত 
পন্থীরা হাততালি দিয়ে উঠলেন। তালি 
ছিলেন ঢাকুরিয়া কেন্দ্রের অন্ততম দাবীদার 


,সৌগত রায় নিজেও। 


এছাড়।ও 
আছেন দেবীপ্রলাদ চাট্টাপাধান়, 
ভোলা মলের নি প্র, লোমেন 
পন্থী গতবারের পরাজিত প্রার্থী তুষার 
দাশপ্তপ্ত। 

দক্ষিণে সবচেয়ে বড় নাটক এবার 
রাদবিহায়ী, চৌঃদ্রী এবং বালিগার। 
প্রার্থী বাছাইঘে কোনোরকম এখপেশে 
মনোভাবকে প্রশ্রগ্ন দেবেন ন! বলেছেন 
সুব্রত নিজে। কংগ্রেগ (সম) পেকে 
আসা প্রার্থীরাও প্রচগ্ডতাবে সক্রিয় হয়ে 
উঠেছেন। করপোরেশনের নেত! এবং 
রাপবিহারী অঞ্চলের স্থায়ী বালিন্দা 
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় প্রতিমূহূর্তে 
খবর দিচ্ছেন স্থরতকে। অঞ্চলের খবরা- 
খবর নিতে প্রিয়পন্থী পৌরলভার সন্ত 
পার্থ রায়চৌধুবও ভীষণভাবে সক্রিয় 
অপরপক্ষ সোমেন পদ্থীরাও চুপচাপ বলে 
নেই। কাউনসিলার নীরেন চ্যাটার্জি 





(চীনা) প্রতিদিন সকালবেলা আমহীষ্ট 
টে দোমেনের বাড়িতে রালখিহারী 
এবং আলিপুর কেন্ত্রে খবর পৌছে 
দিচ্ছেম। চৌরঙগীতে, এবার প্রণবপন্থী 
কংগ্রেদের শিশির বন্ধ প্রার্থী হচ্ছেন। 
শিশির বাবু বর্তমানেও এই কেন্দ্রের 
বিধাদক। লিজন্ব ইমে্ ছাড়াও শিশির 
বাবুর একটা পারিবারিক পরিচয্নও 
আছে। সর্বোপরি চৌরঙ্গী বোর 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটাররা মোটামুটভাবে 
(সপ্তম পৃষ্ঠা দেখুন ) 
ভেতরের পাতায় 
৬ রাষ্ট্রপতি জৈল সিং গিরিকে 
অন্থদরণ করছেন 
৪ জননেতার পথে জ্যোতি বস্ু 
৪ সাংস্কৃতিক বর্মীদের কাছে 
জ্যোতি বস্তুর বক্তৃতা 








কোলকাতায় দূষণ বাড়ছে 


সম্প্রতি পরিবেশ দূষণ নিয়ে খুষ হৈ চৈ 
হচ্ছে, বিশেষ ক'রে ভূপালের ঘটনার 
পরে দূষণ-নিরোধক বাস্বার প্রশ্নে 
সরকার তথা বিভিন্ন বেসরকারী 
লংগঠনের তর্ক থেকে নানা রকমের 
কঠোর নিয়মনীতি চালু করার একটা 
আপাত উদ্তোগ দেখা যাচ্ছে। 
কলকাতার দৃষণ-চিত্রএবং তার নিরোধক 
যাবস্থার কথা বলতে গেলে এ ব্যাপারে 
প্রথমেই কলকাতা কর্পোরেশন এবং 
রাজা সরকারের পরিবেশ দফতরের কথা 
উল্লেখ ঝরতে হয়। একটি সমীক্ষায় 
ভ্রান! ঘায় প্রতি বগ কিলোমিটারে 
নর্বাধিক যখন ২৫০০ স্তন লোক থাকা 
উচিত, কলকাতায় লেই লংখ্যা তখন 
সাপে কলকাতা ও 


শশ্বশুত্র বিশ্বাস 

বৃহত্তঃ কদকাতাঘ শত শত কারখাল] 
আছে বেগলোতে মারাত্বক দূষণ সৃটি- 
কারী উপাদ্দান দিয়ে কাজকণ হয় এবং 
দুষিত গাল ও নানান পদার্থ নির্গত 
হ। এজন প্রয়োজনীয় টসে প্রাণ্ট'- 
তো দূরের কথা, কর্পোরেশন কর্তৃক 
নির্ধারিত নানতগ নিনুমও মানত হয় না। 
এই প্যান লবী' যে কর্পোরেশনে 
হিচ্গার বন্দোবন্ত অন্ধকারের আন্তানা 
গড়ে তুলছে দে বিষয়ে বোধহয় কোনও 
সন্দেহ নেই । 

কর্পোরেশনের অধীনে ঘত গ্যার্ড আছে 
তার মধো মাত্র দশটি ওয়ার্ড বাদে 
অন্তান্ত ওয়ার্ডে হেলপ লালন দা 
হানা । এবং ১৪৮০ পালের সংশোধিত 
মিউনিলিশ্যাল আক্টিএর ৪৩৫ ধারা 


অনুযায়ী এই নিয়ম চালু আছে। দৃূয়ণ- 
রোধে সাধারণত মারাত্মক উপাদান নিয়ে 
কারবার করে যেলব কারখানা, লেইলব 
কারখানার প্রতিই এই বিধি নিবেধ চালু 
আছে। কর্পোরেশনের একটি শাখা 
ঘখন হেল লাইদেজের ব্যাপারে বিধি- 
নিষেধ আরোপ ক'রে রেখেছে, তখন 
ওই একই ‘পারেণ্ট বডির অন্তান্ত 
শাখার কাছ থেকে আইনের ক গলিয়ে 
(যেমন ট্রেড লাইনে নিয়ে) দূষণ 
হৃট্টকায়ী মারাত্মক উপাদান নিয়ে শত 
শত কারখান| কারবার চালিয়ে যাচ্ছে । 
আইনের নানান অট-অটিলতার জালে 
কর্পোবেশন ইচ্ছে করলে যেকোন কার- 
খানা তালা ঝুলিয়ে দিতে পাত্রে কিন্ত 
( লগ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন ) 


হই 


রাষ্টরমন্তরী 


"লাঞ্চলো”র সঙ্গে নেতৃত্ব দেওয়ার পর। 







থেকে মুক্ত বরা একান্ত অপরিহার্য । 


সম্পাদকীয় 


বিপাকে 


পশ্চিমবন্ধেশ্ জ্ীড়ামনরী সুভাষ চক্রধর্তী বেশ বিপাকে পড়েছেন হোপ '৮৬ অহষ্ঠানে 


তার কারণ অধশ্য এই অনুষ্ঠান নয়। 


তিনি কলকাতার জনৈষ্ ট্রান্সপোর্ট বাবসানীকে পরুত্রী পাইয়ে 'দেয়ার অন্ত নিয়ম 
লঙ্ঘন করে সা ম্ত্ী বটা সিংকে বাতিতভাবে চিঠি লেখেন, যে চিঠি একটি 
বাংলা দৈনিক ফাল করে দেওয়ার ফলে রাজনৈতিক মহলে তো বটেই, সাধারণ 
মানুষের মেও চাফচলোর পু হযেছে। সি পি আই এম তথা বামক্রণ্টের মধোও এ 
নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে. মন্ত মহাশয বুঝতে পারেন মি তার এই স্থপায়িশ পত্রটি 
প্রা হয়ে খাবে, ফলে ভিনি:বেশ বিরত এবং আত্মদোয 'ালনের চেষ্টা করছেন। 
কিন্তু তাতে তিনি সৃন্দেহ:থেকে মুক্ত হবেন বলে মনে হয় না। কারণ এক্ষেত্রে 
শবভাবতই অন্দে হয় যেকোন, প্থা্ের সম্পর্ক থেকেই এ ট্রালপোর্ট ব্যংলায়ীকে 
পরি পাইয়ে দেওয়ার-জন্তা রাষ্টরদস্রী বেজী সবঘাস্ মন্ত্রীর কাছে দরবার করেন। 
কারণ জনসেবা যা: সমাজণেবার ক্ষেত্রে ও বাবলায়ীর কোন অবদান িস্বা সাহিত্য 
বা ললিতকল| চর্চা তিনি উৎ্রগীতপ্রাপ এসব তথা কারো জানা নেই। 
এ হেন ব্যক্তিত্ব অন্ত একজন মার্কগবাদী অস্রীর কিসের দঃ তার সঙ্গে 
মন্ত্রীর ফিলের' ন্পর্ব মরী মহাশয়ের এই ঘটনা! নিয়ে দি পি আই 
এম দলের তদন্ত করা ছূরকার । হুভাষধাবুর আচার আচরণ দপুর্কে অ:নকেই 
সন্দেহগ্র্ত এবং ‘তার গ্পর্কে আগেও অভিযোগ উঠেছ। তাই তাকে সন্দেহ 


বাদফ্রুট সরকারের অন্ত কোন কোন মন্ত্রী সম্পর্কেও অনেক সময় দুর্নীতি ও শ্বজ্জন 
পোষণের অভিযোগ শোনা গেছে। কিন্ত এসব বুর্জোয়া সংবাদপত্র ও কংগ্রেসীদের 


অপপ্রচার বলে 'নন্তাৎ করে দেওয়া হয়েছে । কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো লেটাই 
ঘটনা। তাঁর মানে এই নয় থে, হামফ্রণ্ট সরকার এবং তার সব মন্ত্রী একেবারে 
কলুষ মুক্ত, সং এবং বর্ণদক্ষতায় হিশেষ প্রশংসার যোগ]। আত্মস্থ, অবিরাম 
আন্মগ্রগর বা আত্মগ্রশংগা দিয়ে তে। সত্য চাপা দেওয়া খায় না। তাই অনেকের 
ফিকিৎ মোহ মুক্তি ঘটছে এই সরকার স্দর্কে। তাঁরা দেখছেন একটানা দশ 
বছর ক্ষমতায়, থাকার ফলে বাঃক্রট সরকারের মধোও পূর্বতন কংগ্রেগ সরকার- 
গুলির মই আমলাভাত্রিক মনোভাব দেখা দিচ্ছে এবং অনেক মন্ত্রীর কথাবার্তার 
ধরণ পাণ্টে ঘাচ্ছে। তাঁদের যধো গৌঁদা্ুমি, অপরকে ছোট করার প্রবণত! 
আরামপ্রিদ্া, স্ব্রপোধন তমব্ধমান__একথা অন্বীকার করার উপায় নেই 


যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার করা যায়। 


এ থেকে অনেকে এই শিগ্ধান্তে আপতে 


পারেন যে, এই শামন-কাঠামোয ক্ষমতায় এলে মার্কপহাদীদের মধোও পরিবর্তন 


আদতে বাধ।। 


তবে পূর্বতন কংগ্রেস সরকারগুনি় সঙ্গে এই সরকারের কোন তা নেই একথা 
বল! ঘায় লা। দুই লরকার এবং নেতৃত্বের মানণিকতা ও দৃষ্টতঙ্গীতে তফাৎ 
আছে। কিন্ত যতদিন খাচ্ছে নেই ফারাক কমে আলছে। মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর 


ঘটনা তার সাগতিক উদাহরণ ৷ 


চিঠিপত্র 


সম্পাদক, দর্পণ 
১৬ জানুয়ারী দর্পণ দেখে যার 
পর নাই খুশী হয়েছি। ত্রিশ 
বছর ধরে বহু ঝড় ঝাপটার মুখে 
দাড়িয়ে আদিক অনটন 
স্বীকার করেও এরকম একট! 
সাপ্তাহিক পত্রিকা চালিয়ে যাওয়া 
সোজা! কথা নয়। দর্পণের পাতায় 
খেলা, যাত্রা সম্পর্কে খবরাখবর ও 
আলোচনা একান্ত দরকার। 
আমাদের মত মফস্বলের পাঠকরা 
তাতে উপকৃত হবে। এছাড়া 
মফন্বলের খবরকেও বেশি করে 
গুরুত্বদিলে সকলেই উপকৃত হবে। 
‘আগামী সপ্তাহে কোথায় যাবেন 
এ ‘জানবার কথা’ ভালোই হয়েছে । 
সত্য গুপ্ত 


বারুইপুর দক্ষিণ ২৪ পরগণ! 


সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের 
আত্ান 


নিউক্লিার যুদ্ধের আশঙ্কা বিলোপ করতে 
হলে নতুন নিউর্রিগ্রার অসম বাবন্থার 
বিকাশ রোধের অন্ত অবিলদ্ধে কঠোর 
ব্যবস্বা অবলম্বন করতে হবে, নিউক্লিয়ার 
অস্ত প্রতিযোগিতার গতি মন্থর করতে 
করতে শেধ পর্যন্ত নেই প্রতিযোগিতার 
অবলান ঘটাতে হবে এবং পরিশেষে 
পৃথিবীর সর্বত্র নিউক্লিয়ার অস্ম সমপূর্ণ- 
ভাবে মিশ্চিহ করতে ছবে। এই বন্তবা 
এক বিবুতিতে প্রকাশ করেছেন দোডি- 
ঘ্বেত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেহির 
শান্তি ও নিরন্ীকরণ বিষয়ক গবেষপাদ 
রত বিজ্ঞান পর্ব, বিজ্ঞান ও কারিগরী 
কুষকৌশন বিষয়ক গোভিয়েত রাষ্ট্র 
কমিটি এবং দোডিয়েত শাস্তি কমিটি । 
বিজ্ঞান পর্ণদ বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে 
এই মে আহ্বান জানিয়েছে ধেনিউক্লিয়ার 
অশ্ব প্রতিযোগিতায় ছেদ টানার জন্য 
তাদের উচিত নিজেদের প্রভাব দিয়ে 
চেষ্টা চালিয়ে ঘ! ওযু] । 


দর্পন, শুক্রবার ২৩ জানুয়ারী ১১৮৯ 


রাষ্ট্রপতি জুল সিং গিৱিকে অনুসৱণ করছেন 


রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বনিবনায় এর 
আগেও চিড় দেখা গেছে। উনলতর 
লালে প্র্নাতা ইন্দিরা গান্ধী সঙ্গীব রেডী 
বিরুদ্ধে ভি ভি গিগিকে সমর্থন করে 
তাঁকে রাষ্ট্রপতি করেন। কিন্তু চুলার 
পালে ইন্দিরা গান্ধীর লক্গে গিরির মততে? 
দেখা গেয়। চুদ্রাৱর সালের ৮-২৭ ষে 
অহিত রেল ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী 
কর্মচারীদের শান্তির করার অন প্রাক্তন 
রেল কর্মচারী নেতা রাষ্ট্রপতি প্রদ্মাত গিরি 


" তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে 


বলেছিলেন শ্রীমতী গান্ধী লে কথা 
বর্ণপা্ করেননি । 

এরপর চুদ্রাজা সালের ষে-ছুন মাসে 
গুজরাটে নব দির্মাদ সমিতির আন্দো- 
লনের পরিপ্রেক্ষিতে যধন মোরারজী 
দেশাই বিধানলভা বাতিলের দ্বাবীতে 
আমৃত্যু অনশন স্তর করেন তধনই গিরি 
ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছিলেন দেশাইদের 
দাবি মেনে নেওয়ার অন্থ। ইন্দিরা গান্ধী 
তখনও কর্ণপাত করেন নি। তারপর 
দেশাইয়ের স্বাস্থোর অবনতি হলে শ্রীমতী 
গরান্ধী জনৈক দৃততকে রাষ্ট্রপতি ভবনে 
পাঠান ব্লাংক পেপারে সই করিয়ে 
আনার অন্ঠ। গিরি নেই দূতকে বলে- 
ছিলেন “আই আম নট এ রাবার স্ট্যাম্প 
প্রেদিডেট'। এর জন্তু খেদারত দিতে 
হয়েছিল গিরিকে। ইন্দিরা গান্ধী দ্বিতীয়- 
বারের জন্তু গিরিকে প্রার্থী না করে 
চুগাত্রে প্রার্থী করেছিলেন ফঙ্ুরুদ্দিন 
আলি ত্বাহমেদকে। 

১৮৯৮ লালের ভারতীয় ডাক আইনের 
সংশোধন করে গত শীতকালীন অধিবেশনে 
সংসদের উভয় কক্ষে যে হিলটি গৃহীত 
হয়েছে ভাতে রাষ্ট্রপতি সন্মতি ছেননি। 
স্বাধীনতাতোর ভারতে এই ধরপের ঘটনা 
সর্বপ্রথম । 

এই বিল ভারতীয় গরণত্ ও নাগরিকের 
অধিকারে নগ্ন হস্তক্ষেপ । এমনকি যুদ্ধ 
কালীন অবস্থায় অথবা জরুরী পরিস্থিতিতে 
কোনও গণ্তঙ্থ এই ধরণের ক্ষমতা প্রয়োগে 
শঙ্কিত হয়, সেখানে সরকারকে এই 
ধরণের ক্ষমতা প্রদান নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের 
কাছে বিপদদদ্বত্র। । গত ২২শে ডিসেম্বর 
এই বিলের সঙ্গে ডাক মাশুল বৃদ্ধি 
বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে অনুমোদনের 
জর পাঠান হুয়। এছাড়াও ক্রেতাদের 
নিরাপতা সংক্রান্ত সাতটি বিলও পাঠান 
হয়। ২৬শে ডিসেম্বর ডাক মাশুল বৃদ্ধির 
বিন লহ অন্তান্ত লমন্ত বিলই রাষ্ট্রপতির 
সম্মতি লাভ করে আইন মন্ত্রকের কাছে 
ফিরে আসে। কিন্তু ডাক আইন 
লেশোধিত) বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি 
দিতে বিলম্ব করেন। 

সংদদে এই বিলটি নিয়ে খিরোধী পক্ষরা 
ব্রভাবে বিরোধিতা করেছিলেন। এই 
বিলে ১৮১৮ বালের ভারতীয় ডাক 


সুজ।ত ভদ্র 
আইনের ২৬নং ধারাকে সংশোধন করে 
প্রস্তাব ছিল যে, দেশীয় সরকার অথবা 
রাজা দয়কার অথবা সরকার কর্তৃক নিঘূক্ত 
ধখোপঘুক্ত অফিদার জনসাধারণের 
নিরাপত্তার স্বার্থে, অন্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে 
সথলম্পর্ক বজায় রাধার স্বার্থে, জাতীয় 
লহেতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে অথবা 
প্ররোচনমূলক কার্ধকলাপের বিছচ্ধে 
লিখিতভাবে যে কোন নাগরিক কর্তৃক 
ভাকে প্রেরিত জিনিস খুলে দেখতে, 
পরীক্ষা করতে অথবা আটক রাখতে 
পারে। ব্রিটিশ আমলের চেয়েও বর্তমানে 
এই ধারাকে ব্যাপক বরা ছল নাগরিকের 
ব্যক্তিগত কার্যবিধির উপর খবরদারি চালু, 
করার জনু। 
সংসদে বিলটি পেশ করার সময় যোগ!- 
যোগ দগ্তরে বেস্তরীয় রাষ্ট্রম্্রী সন্তোষ 
মোহন দেব বলেছিলেন ঘে, ব্রিটিশ 
আমলে এই আইনের বিরুদ্ধে আদীনতে 
শরণাপন্ন হওয়া ঘেত না। বর্তমানে 
তা লন্তব। কিন্তু প্রশ্ন ছল যে, 
কি বরে কোন নাগরিক ভারত দরকারের 
গোপন কার্ধবিথি জানবে? অথবা যদি 
গে জানতেও পারে, তাহলে আদালতে 
শরণাপন্ন হওয়া অর্থহীন যেহেতু তার 
চিঠিপত্র ইতিমধোই খোলা! হয়ে গেছে। 
রাজ্যমডায আলো$নাকালে বিরোধী 
পক্ষ! প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, অবসর 
প্রাপ্ত বিচারপতিদের দিয়ে এই বিলের 
যৌক্তিকতা! ও প্রয়োজনীয়তা বিচার বরা 
উচিত। সন্ভোধ মোহন দেব এই প্রস্তাধ 
“সম সাপেক্ষ বলে নাকচ বরে দিয়ে 
ছিলেন। 
এই বিলটির পক্ষে লরকারের যুক্তি ছিল 
থে, খবর আদান-প্রদানের ব্যাপারে 
বেসরকারী ডাক সংস্থার কার্যবিধিকে খর্ব 
করার জন্তই নাকি এই বিল। যিরোধী 
পক্ষরা ঠিক ভাবেই বলেছিলেন যে, 
এর অন্ত এই বিল অপ্রয়োজনীয় । কারণ 
ডাক ব্যবস্থা সম্প্্ভাথে সরকারের 
অধীনে । স্ৃতরাং এই কার্ধবিথিকে 
সংজেই নিষিদ্ধ করা যেত। আসলে 
অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, 
এই বিল দরকার বিরোধী দল বা 
ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ ছবে। 
প্রঙ্গত উল্লেখযোগা, সংসদে বিলটি 
উত্থাপনের সময় লোকদভার স্পীকার 
যলরাষ ঝাকর অমুপস্থিত ছিলেন। 
রাজ্যসডাতেও উপ-রাষ্ট্রপতি তেকটরমণ 
উপস্থিত ছিলেন না। যোগাযোগমন্ত্রী 
অর্জুন লিংও এই দময়ে সংদদে উপস্থিত 
ছিলেন না। 
বি জে পির লভাপতি এল কে আদবানি 
মরালরি রাষ্পতিকে এই কাল! বিলে 
সন্মতি না দেবার আবেদন করেছেন। 
বহু লংপ সদন একই মর্মে রাষ্ট্রপতির 
কাছে আবেদন করেছেন। 


কাজেই মনে হয়, রাষ্ট্রপতি বিরোধীদের 
সমালোচনার গুরুষ দিয়েছেন। তিনি 
গার ঘনিষ্ঠ বাক্তিদের কাছে বলেছেন থে, 
ব্রিটিশ আমলে কংগ্রেস এই ডাক 
আইনের শুধু বিরোধিতা! করেনি, আন্দো- 
লনও সংগঠিত করেছিল । রাঃপতি যে 
এই বিলে সম্মতি দিতে অনিচ্ছুক ভা 
বোঝা গিয়েছিল গত ৮ই জামুগারীর 
সঙ্ধালে, ভাকবিভাগের সচিব রাষ্ট্রপতির 
সচিব থেকে আদেশ পান যে, ডাক আইন 
সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নবিপত্র হেন রাই 
পতির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া! হ্য়। 
আইনমন্রকেও একই মর্মে নির্দেশ ঘাগু। 
গত ১৫ই জাহু়ারী রাষ্ট্রপতি এই বিলে 
আমন্মতি প্রকাশ করে পুলরিবেচলার জন 
মংলদেও ফেরত পাঠান। লংবিধানের 
১১১ অনুচ্ছেদে বল! আছে যে, সংসদের 
উভয় কক্ষে গৃহীত বিল রাষ্ট্রপতির কাছে 
ঘাবে ও তিনি নেই বিলে লন্মতি দান 
অপবা সম্মতি প্রদান স্থগিত ঝুধতে 
পারেন। তবে 'তার বক্ধবা দহ দিদি 
সংশোধনীলহ সংদদের উভয় কক্ষে বিল3 
পুন্বিবেচিত হবে ও বিলট যদি পুনরায় 
উতর কক্ষ কর্ঠৃক গৃহীত হয়, তাহলে 
রাষ্ট্রপতি শেই বিলে সন্বতিদ্ানে বাধা 
থাববেন। মততরাং আবার বিলটি দংদ:ন 
উতয কক্ষে আলোচিত হবে। উপংস্ক, 
বিলে পতি না দিয়ে জৈল লিং এক 
নতুন নজীর হি করলেন। 

দীর্ঘকাত্যাবং রাষ্ট্রপতির লঙ্গ প্রধানত 
বনিবন! হচ্ছিল না এমন গসব দারা 
দেশে ছড়িয়ে গড়েছিল। এই ঘটন। 
তাদের মধোকার দূরত্ব ও ঠাণ্ডা লড়াইকে 
আরও বাড়াবে। কংগ্রেমের বহ দদা 
রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে নানাবিধ কারণে বার: 
গ্রহণের দাবিও তুলেছিলেন এইটা 
তাদের আরও ক্ষুদ্ধ করে তুলবে । তবে 
জনমত রাষ্ট্রপতির পক্ষে যাবে। 


বঙ্গ সংস্কৃতি মেলা 


৮ জানুয়ারী থেকে শুরু হয়েছে বঙ্গ 
সংস্কৃতির মেলা বঙ্গ সংস্কৃতি মেল! বাংলার 
গ্রাম ও শহরের সাংস্কৃতিক সাশ্দরনের 
বিশেষ ক্ষেত্র । ‘সকলের অন্ত মেলা" এই 
মূল লক্ষাকে সামনে রেখেই বঙ্গ সংস্কৃতি 
মেলার আয়োজন হয়েছে। ময়দানের 
১৪০টি স্টল ও প্যান্ডেলিঘাম ছাড়াও 
ছুটি সাংস্কভিক মঞ্চ ছিল এই মেলার 
অন্ততম আকর্ষন। দাংস্বতিক মঞ্চে 
দৈনন্দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। 
'বীন্তনাধের সমাজচিন্তা', 'ংস্বৃতির স্বস্থ 
আবহাওয়া’, ‘বিচ্ছিন্নতাবাদ' ইত্যাদি 
বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। মেলাঘ 
বিভিন্ন গ্রধাশকের বই ছাড়াও ছোট 
পত্র পত্রিকার প্রদর্শনী ও বিক্রির বাহ! 
কর] হয্েছে। 

১৮ জানুয়ারী বঙ্গ সংস্কৃতি উত্ধাথ কমিটির 
পক্ষ থেকে তিনগন যিনি নাক্তিকে 
লঘ্্ধন| জানালো হয়েছে। এরা হলেন 
বিশ্লবী গণেশ ঘোষ, কলিকাতা গব্ষেক 
রাধারমণ মিত্র ও এতিহাপিক সুধীর 
কুমার মিত্র । ও অনুষ্ঠানে মভাপতিত | 
করেন প্রেমেন্র মিত্র । 
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| হচ্ছে প্রজ্াতন্র দিবসের 


দর্পন শুক্রবার ২৩ জানুয়ারী, ১১৮৭ 


জ্যোতি বহ আজ পশ্চিমবন্গের শ্রেষ্ঠ 
জননেতা এই লিয়ে কোন মতভেদ নেই। 
শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন, সর্বভারতীয় ক্ষেতে 
তিনি একজন প্রথম সারির নেতা! তাও 
লর্বজনধ্বীকৃত। গত কিছুদিন যাবৎ 
বিভিন্ন পঞ্জপত্রিকায় জ্যোতি বস্তুর 
সঘন্ধে অনেক'লেধা কাত: হয়েছে। 


প্রকাশ বরেছেন। 


জ্যোতি বন্ধ জন্ম: 

তার' বাবার, নাম বন 
যা হেমলত| দেবী বরা 
ই ভাই. এক রোদ), .জ্যোতিযাবুর 
দাদার নাম সৌর, দিদি সুযা। 


দিদি জ্যোত্যাবুকে খুবল্সেহ করুতেন। 
অমূল দত ( এম. পি ) এই সুধা দিদির 
। 
ছোটবেনায় জ্যোতিবাবু প্রথমে পড়েন 
ধর্মতনার জরেটো স্কুলে ৷ তারপর লেট 
জেজিয়ার্ন স্কাজ। সিনিয়র কেম্বিজ 
পাশ করে তিনি ভতি হ্ন প্রেসিডেন্সি 
কলেজে_ইংরেজি অনার্ন নিয়ে। 
১৯৬৪ সালে একুশ বছর বয়নে, জ্যোতি 
বস্তুকে তীর বাবা! বিলেত পাঠিয়ে ঢেন। 
বাবার ইচ্ছে ছিল ছেলে আই. সি. এস. 
হুবে। ছেলে গড়তে লাগলেন আইন। 
বিলেতে জ্যোতি বন বন্ধু হিমেবে গেলেন 
প্রয়াত ভূপেশ ও, প্র্জাত শ্রেহাংগ 
আচার্য, প্রয়াত রঙনী প্যাটেল, নিখিল 
তা রেনু চক্রবর্তী, পি এন হাকসায় 
দের। এই সময় ওখানে তিনি 
মার্কদবাদের দ্বীক্ষা .নিলেন- রজনীপাম 
ৃত্তের কাছে । গ্রেট ব্রিটেনের কমিউ- 
নিন্ট পার্টির সঙ্গেও: ঘনিষ্ঠ হলেন। 
তিনি এ পার্টির গৌরবময় সৃস্পদও 
পান। ওধানে তখন ইগ্ডিয়া লীগের 
সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। 
ব্যারিষ্টারি পাশ করে ১৯৩১-৪০ - সালে 
জ্যোতি বহ দেশে ধিরে আসেন। 


সাহাবুদ্দিনকে 


ধর্মান্ধ মৌলবাদী সাহাবুদ্ধিনের ২৬শে 
জাহুয়ারী প্রজাত্্ম দিবল বয়কটের 
আহ্রানকে (পরবর্তীকালে সাহাবুদ্দিন 
বলেছেন বগুকট নয়, ওঁর ডাক 
অনুষ্ঠান 
থেকে বিরত থাকা ) লমর্থন করতে এগিয়ে 
এলেছেন লন্তোধ রাপা । এই খবর জেনে 
নকশালপন্থীদ্ের অনেকেই লম্ঘোষ 
=]ণার তীত্র বিরোধীতা করেছে। 


এ জনতা পার্টির এম. পি. লাহাবুদ্দনের 


ব্যবহারে আল্র অনেকেই যেমন জনতা 












জননেতাৰ গথে জ্যোতি বয় 


কিছুদিন পর ছবি দেবীর সঙ্গে তার বিয়ে 
হন্র। কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধোই 
টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে ছবি দেবী 
১৯৪২ লাল নাগাদ মারা যান। স্ত্রী 
বিয়োগে জ্যোতিধার্‌ একদম ডেঙ্গে 
পড়েন। তখন প্রয্নাত সেহাংশু আচার্য 
ছিলেন জ্যোতি, বসুর ঘনিষ্ঠতম বন্ু। 


সর তীর সৃত্যুয় পর জ্যোতি বঙ্গ স্রেহাংশু 


আচার্যর বাড়িতেই কিছুদিন ছিলেন। 


ধা! এই: সময় থেকেই তার সঙ্গে আমার 
এ... ারিচয়। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টি 
“চিল বেআাইনী। জ্যোতি বস্তু ততদিনে 


হ্যায়িস্টারি ছেড়ে দিয়ে পার্টির স্বক্ষণের 
কর্মী হয়ে গেছেন । তথন সমস্ত ঝমিউ- 


" নিষ্ট নেতৃবৃন্দই আত্মগোপন বরে কাছ 


চালাতেদ। জ্যোতি বন্ধ কিছুটা 
প্রকাশ্তেই কাজকর্ম কয়তেন। 

২২ জুন ১১৪১ .ছিটলার কর্তৃক 
সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার 
পর বিশ্বযুদ্ধের চেহার! পাণ্টে ঘায়। 
কমিউনিস্ট পার্টি জাপান জার্ধান- 
ইতানীর ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে বুটিশ- 
আমেরিকা-ফ্রাপ ইত্যাদির মিত্রজোটকে 
সমর্থন করে অনঘৃদ্ধের লাইন নেয়। 
ফলে ১৯৪২ সালের জুলাই মালে 
কমিউনিষ্ট পার্টি আইনী ঘোষিত হয়। 
জ্যোতি বস্তু তখন রেল শ্রমিকদের মধ্যে 
ট্রেড ইউসিগ্নন করছেন। তিনি আগাম 
বেঙ্গল রেলরোড ওয়ার্ক ইউনিয়নের 
সাধারণ সম্পাদুকও নির্বাচিত হন। এই 
ইউনিয়নটি তখন এ আই টিইউলি 
প্রভাবিত ছিল। এই সময় হ্যোতি বন্ধ 
অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে যে্স ফেভা- 
রেশনেরও সহ সভাপতি হুন। এই 
সংস্কার লভাগতি ছিলেন প্রয়াত 
জয়প্রকাশ নারায়ণ। জয়প্রকাশজীর 
সঙ্গে জ্যোতিবাবুর তখন প্রাচণই 
আদর্শগত বিরোধ দেধা দ্বিত। একজন 
কমিউনিন্ট আরেকজন কমিউনিন্রম 
ছেড়ে ঝগ্রেদ-সোন্তালিজমের পথিকের 
মতপার্থক্য মার কি। চ্রেড ইউনিয়ন 
ছাড়াও জ্যোতিবাবু তখন অন্যান্ত হটে 


বিশেষ প্রতিনিধি 


কাএকর্ম করতেন। ১৯৪২-৪৩ সালে 
ফ্যালিবিরোধী প্রচার অভিঘানে জ্যোতি 
বস্তুর উপ্লেখধোগ্য আদান ছিল। এই 
সময় ভেলায় জেলায় ছাত্র সম্মেলন 
উদ্বোধন করতেও জ্যোতি বন্দু ও হীরেন 
মুধানীর ডাক পড়তে । 


৬ 





১৯৪২ লালে ৮ মার্চ এইরকম এক ফ্যাসি- 


বিরোধী কর্মী সণ্মেনন বলেছিল ঢাকায়। 


কোলকাতা পেকে সন্মেননে যোগ দিতে 
প্রয়াত 


গিয়েছিলেন জ্রোতি বসু; 
বস্ধিম মৃধা, প্রয্নাত দেহাংশু আগার্য 
প্রমুখেরা। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা 


মিছিল করে সৃভায় আগছিলেন। হঠাৎ 


একটি মিছিলের উপর ফরোয়ার্ড ব্লকের 


কর্মীরা হামলা বরে। কিশোর 
সাহিতিক পোমেন চন্দ এ ঘটনা 
প্রাণ হারান। 


আগেই বলেছি ১১৪২ সালের জুলাই 
মাসে পার্টি আইনী ঘোষিত হয়। 
১৭৪৩ সালের ২৩.মে পেকে পয়লা জুন 
বোশ্বাইতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির 


প্রথম পার্টি কংগ্রেগ বলে। জ্রোতিধাবু 


তখন পার্টির বেস্ত্রীয় কমিটির সমস্ত 


ছিলেন না। জে/তিবাবু "৪৭ সালে প্রাদ্বে- 
শিক কমিটির সদস্ত হন। এ কংগ্রেদ 
থেকে পার্টির প্রথম লাধারণ সম্পাদক 


নির্বাচিত হন পি সি যোগী । 


১০৪৬ সালে লাধায়ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত 


সমর্থন করায় নকশালপন্তার। 
সন্তোষ রাণার বিরোধিত। করছে 


পার্টি ত্যাগ করছে সন্তোষ রাণার 
আচরণেও নকশালপন্থীর! আজ তাকে 
ত্যাগ বরছে। জনৈব নকশালপন্থী 
নেতা এই প্রতিবেদককে বলেন সন্তোষ 
রাণা আজ ধর্মান্ত প্রতিক্রিযাণীলদ্বের 
হাত শক্তিশালী করছেন। 

এর আগে গড ৪--৭ নভেম্বর সন্তোষ 
রাণার গোষ্ঠী কোলকাতায় “বৈচিত্বোর 
মাঝে মিলন’ নামে এক কনভেনশন করে- 
ছিলেন। বড অর্থ বায়ে এই কনভেনশনে ও 
মুদলিম মৌনবাদারা প্রাধান্ত বিস্তার 
করে। ৭ নভেঙ্র শহীগ মিনারের 


সমাবেশে সন্তোষ রাণার পর মূললীষ লীগ 
নেতা হালাছঞ্জদান বক্তৃতা দিয়েছিলেন । 
পাঁচ হাজারের এ সমাবেশে মূদলীম 
লীগের সুর ব্যাজ পরে প্রায় ৯% 
ছিলেন। ছাসাগ্্দদানেয বক্তৃতার পর 
সভা ফাকা হয়ে ঘায়। এ সভায় সভা- 
পতিত্ব করেছিলেন সন্তোষ রাণা গোষ্ঠীর 
নেতা ডাম্তর নন্দী । জনৈক নকশালপপ্থী 
নেতা এই প্রতিবেদককে বলেন, জাতি 
সমগ্র বড় বড় কণা বললেও লক্দেহ 
হচ্ছে যে পেটা ডলারের আবর্ষণে এই 
রাজনীতি করা হচ্ছে ॥ 


হুয়। এই নির্বাচনে রেল শ্রসিবদের 
বিশেষ নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে জ্রে)]তি বন্ধ 
কগগ্রেপ' প্রার্থী হমাুজ ববীরকে পরাজিত 
করে বিধানলভার সমন্ নির্বাচিত হছন। 
এ দির্যাচলে কমিউনিন্ট পার্টির প্রাণীদের 
ফলাফল খুব খায়াপই হয়েছিল। মাত্র 
আর ছুজন কমিউনিস্ট নেতা দাঝিলিং 
থেকে রতনদাদ ব্রাঙ্গ! (আজকের সি 
পি আই এম নেতা ) ও দিনাজপুর থেকে 
কষকনেতা প্রয়াত ক্লপলারায়ণ রায় 
নির্বাচিত হন। প্রন্নাত বঙ্কিম মুখ জগ, 
প্রয়াত ফোমনাথ লাহিড়ী, মহন্মদ ইস- 
মাইল প্রমূধ নেতারা শোচনীয়ভাবে 
পরাজিত হন। 

জে]|[তি বন্ধ বিধানদভাগ ঢুকে দেখলেন 
মুদলীম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দগ। হাঁলান 
সারওযার্দি হলেন প্রধানমন্ত্রী। কংগ্রেস 
তখন প্রধান বিরোধী দল। বিরোধী 
দলের নেতা ছিলেন কিরণশস্কর রায়! 
বিধানপভার মদ ছিলেবে জনগাধারণের 
সমস্যা ও তাদের অধিকার রক্ষায় বিঘয়- 
গুলি বিধানসভার মধো বলিঠভাবে তুলে 
ধরধার অন্য অল্প কিছু দিনের মধোই 
জেযাতিগাবু সকলের দৃষ্টি আবর্ধণ করেন। 
সভার মধ তার চোখা চোখা বক্তৃতা 
সকলকে চমক লাগিয়ে দিত। ১১৬৪ 
সালের বাজেট অধিবেশনের শুতে হিন্দু 
মুললমান দাঙ্গায় কোলকাত: কলঙ্কিত 
হয়। ২৭ পেপ্টেম্বর কংগ্রেস দুল সার- 
ওযার্দি মন্ত্রিলভার সিরুদ্ধে অনান্ব। প্রস্তাব 
আনে। ৮৭-১৩১ ভোটে ধে প্রস্তাব 
বাতিল হরে যায়। এঁ প্রস্তাব নিয়ে 
আলোচনাফালে জ্যোভিবাৰু তার ভাষণে 
বলেন আমি এখানে হিন্দু মুহলমান 
উভদ্ন লশ্র্াক্নের প্রতিনিধি ছিলেবে 
এসেছি। লীগ এবং কংগ্রেস সাম্র'জাবাদী 
ষড়যন্ত্রে শিকার হয়েছে__সেই জন্যেই 
এই ভরাতৃঘাতী দাঙ্গা । বর্তমান অবস্থায় 
ষম্মিলিভ সরকার গঠন করেই রাজনৈতিক 
দলগুলি দেশকে ব চাতে পারে। 

১৯৪৬ সালেই শুর হল এঁতিহাদিক 
তেভাগ্গা আন্দোলন। আন্দোলনের 
এলাকাগুলোতে জ্যোতিবাবু সফর 
করলেল। বিধানসভার মধ্যেও আন্দো- 
লনের সমর্থনে বললেন । কুষকদের উপর 


পুলিন অত্যাচারের তীত্র নিন্দা করনেন। 
দেশতাগের পর লীঙ্গের পরিবর্তে রাজা 


বিধানলভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হল কংগ্রেল। 


প্র্নাত ডঃ প্রচুর ধোব যৃধামন্ত্রী ছলেন। 


১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর ওয়েট বেঙ্গল 


শ্পেশ্কান পাওয়ার্গ আৰা খিধানদভায় 
পেশ করেন ডঃ ঘে]য। জ্যোতি বহর 
আপত্ডিতে বিলটি দিলে্ট কমিটিতে 
খায়। দীর্ঘ বিতর্কের পর ১৫ জানুয়ারী 
৭৪৮ বিলটি ৩৭ _-১২ ভোটে পাশ হয়। 


ডিলেম্বর ১৯৪৭ এই আইনের 


প্রতিবাদে কমিউনিস্ট পার্টি খিধানলভাম 


[তিন 


বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে আলে । পুলিশের 
গুলিতে নিহত হলেন শিশির গুল, 
্বাধীনগার পর পশ্চিমবঙ্গ প্রথম শহীদ। 
বিধানগভায় জ্যোতি বাঁবু বলেন গুধা 
দমনের লামে আইন বরে তা প্রয়োগ 
বরা হচ্ছে বামপন্থীদের বিরদ্ধে । 

১১৪৮ লালের ২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ও মার্চ 
কোলকাডায় কমিউনিস্ট পার্টির খিতীয় 
কংগ্রেষ বলে। ১৯৪৮ সালের মার্চ 
মানেই কমিউনিষ্ট পার্টি বে আইনী 
ঘোবিত হয়, জ্যোতি বস্তু সহ ব নেতা 
গ্রেপ্তার ছুয়ে ঘান। ভে/তি বহু 
হেবিঘাস বর্পালের ফলে মুক্তি পান। 
এই সময় জ্যোতি বস্তু দ্বিতীয়বার বিয়ে 
করেন। স্ত্রীর নাম কমলা বহু। 
১৯৪৯/৫০ সালে তার একটি বন্তা জন্ম- 
এহনের মাত্র ৯ দিন পরেই মারা ঘায়। 
১৯৫১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি আইনী 
ঘোষিত হয়| শহীদ মিনারে প্রা 
সভা বরে কমিউনিস্ট পার্টি দলের 
অধিবাম বিচাতির জন্ম তুল শ্ব'কার 
করে। জ্যোতি বন্ধ এ সভায় লভীপতিহ 
বরেন। এরপর জ্যোতি বস্তু পশ্চিম 
রাজা কমিটির সম্পাদক ছন। তখন পার 
দৈনিক মৃধপত্র "স্বাধীনতা পত্রিকার 
সম্পাদকমগুলীর লভাপতিও হন। 
ইতিমধো ডঃ ঘোবকে করিয়ে বিধান 
রাগ মৃধ্যমন্ত্রী ছয়েছেন। প্বরাষটঘ্রী হন 
কিরণশঙ্কদ রায়। ১৯1১ সালে ফিরণ- 
বাবু মার! যান। বিধানমতায় শোক 
প্রস্তাব উথ্থাপন কর] হয়, সবাই শ্রন্থা 
নিবেদনের জন্ত উঠে দাড়ান। কিন্ত 
কমিউনিস্ট পার্টির ছুই গদ্বশ্থ, জ্যোতি বন 
ও রতনলাল ব্রা্চন নিদেদের আদূনেই 
বলে থাকেন। অধাক্ষ ইধরদাস জালান 
জ্যোতিধাবুকে দীড়াতে বলেন। জো!তি 
বহ্‌ বলেন, আমার কমরেডদের রক 
উনি নিজের হাত রাঙি।ছিলেন। ওঁর 
মৃত্যুতে আমি শ্রদ্ধা অবনত হতে 
পারি না। (চলবে) 


ind 


(বাংল! সবোদ সাপ্তাহিক) ত্রিশ 
বছরে পদ্বাপ্ণ করেছে। এজন্য 
লেখক, পাঠক, গুণগ্রাহী সকলকে 
অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। 
গ্রাহক চাদ! যাম্মাধিক ২৫ টাকা 
টাকা ও চিঠি পাঠান ক্ষ” 
মানেজার, দর্পণ 

৬১ মট লেন, কলিকাতা-৭০ ০১৩ 








দর্পন শুক্রবার, ২৩ জানুদারী। ১৯৮৭ 


সাংস্কৃতিক কর্মীদের কাছে জ্যোতি বন্থুর দেই বন্ধুতা 





আমি সংবাদপত্রে দেখেছি, খবরও 
পাচ্ছি যে অপদংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ 
সংস্কৃতির সপক্ষে লেখফ-_শিল্পী সাছি- 
তিবরা! রাস্তায় নেমেছেন, প্রচার 
করছেন। আপনারা যারা এই অপসং- 
স্তির প্রতিবাদ করছেন জেনেন্তনেই 
করছেন। আবার এমন কিছু কিছু 
সংবাদপত্র দেখেছি বারা এর বিরোধিতা 
করছেন, তীরা বলছেন ংস্কৃতির ক্ষেত্র 
এই লংঘবন্ধ প্রত্বাদের প্রয়োজন নেই, 
হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই কিন্তু আমরা 
এই মতের বিরুদ্ধেই: দ্রাড়াচ্ছি:। আমাদের 
বামপন্থী সরকারের কার মধোই এটা 
আছে। তার মালে নহবে গরকার 
সাহিতোর ক্ষেত্রে শিল্পের. খেতে হঙগেপ 
করবেন! তার মীনে এই লগ যে তীয় 


আপনারা ঘি মনে করেন যে 





টাও মনে রাখতে হবে যে এই লবের 
পরিবর্তে আমরা মাহুধকে কি দেব। 
তগুণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে আমরা 
কি পরিবেশন করবো বা করছি। ওদের 
তুলনা গুদগতগাবে পেগুলো তাল বিনা 
এটাও আমাদের দেখতে হবে । এই- 
ভাবেই মানুকে আমাদের পক্ষে নিয়ে 
আসতে পারহ। জোরজুদু করে 
মান্যকে টেনে আনা লব নঘু। 

আমিয়া যে লক্ষ্যের কথ! বলতে চাই, 
সংস্বৃতিকে ঘেভাবে এগিয়ে নিঘ্বে নেতে 
চাই লে বাপারে আপনারা ইতিমধ্য 
শুনেছেন জেনেছেন। আমরা সংস্কৃতি 
ক্ষেত্রে কিছু কাজও কণ্েছি। এ লম্পর্কে 
আপনারা ঘগি মনে করেন কোনও 
আলোচন| আছে, কোন লমালোচনা 


ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে 





আমর! কোনও ভুল পদক্ষেপ নিচ্ছি যাতে লক্ষ্যে পৌঁছনর পথে ক্ষতি 


হতে পারে আপনার! তার শুর্বতেই 


আমাদের বলতে পারেল। আমরা কখনই মনে করি না যে আমরা 


সর্ববিষয়ে র্বন্ত। 


লেখকদের বলবেন তাদের কি লিখতে 
হবে। এমন কোনও ০18৫9 (মুল) 
জিনিল হতে পারে ন! । কিন্ধু আমাদের 
মতামতও জানাবার অধিকার আমাদের 
নিশ্চই আছে। বলবার অধিকার 
আমাদের নিশ্চয়ই আছে। আমাদের 
সমাজে ধা কিছু কুংশিত, জঘন্য, বার্য 
তার প্রতি এই উদ্দেগযূলক দরদ প্রকাশ 
আমর! কধনও মেনে. নিতে পারি না। 
শিল্পপাহিত্যেয ক্ষেত্রে কোনটাকে আমরা 
কুংসিত বলি, কোনটাকে বর্জন করতে 
বলি সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে। 
যখন দেখি কোনও নাটকে, সাহিতো, 
শিল্পে বাগ্তধতার নামে এইগবের প্র্থিকনন 
হচ্ছে, তখন, গে সম্পর্কে সুস্পঃ দৃষ্টিভঙ্গি 
গ্রহণ করতে বেনী দেরি হওয়ার কথা 
কথ! নয়। কিন্তু এই প্রদগ্গে আমাদের 


আছে আপনারা তা করতে পারেন। 
আপনারা ঘদি মনে করেন যে ব্যক্তিগত- 
ভাবে বা লমগ্রিগতভাবে আমা কোনও 
তুর পক্ষে নিচ্ছি খাতে লক্ষ্যে 
গৌঁছনর পথে ক্ষতি হতে পারে, বাধার 
সৃষ্টি হতে পারে আপনারা তার শুরুতেই 
আমাদের বলতে পারেন। আমরা 
কখনই মনে করি না ঘে আমরা সর্ববিষয়ে 
সর্বজঞ। আমরা আপনাদের মতামত 
বোঝার চেষ্টা করব, যদি আপনারা এ 
ব্যাপারে সহযোগিত! করেন। কারণ 
আমরা মনে করি, সপ্ূর্ণভাবে এই 
বুর্জোয়া পমাজব্যবগ্থীকে ভেঙে ফেসার 
আগে আমাদের লক্ষো গৌছনর আগে 
বুর্জো্া এই সমা্বাবস্থার বিকৃত 
মতাদর্শের বিরুদ্ধে আমাধের মতাদরশকে 
অনয হতে হবে সমস্ত মাহুষের কাছে 


টাটানগরে ফুটবল আযাকাডেমির 
উদ্বোধন হন 


১৭ জানুরারী জাদসেদপুরে টিপ- 
কোর চেয়ারম্যান রুমি মোদি টাটা 
ফুটবল ত্যাকাডেমির উদ্বোধন কয়লেন। 
এই আ্যাকাডেমির লক্ষ্য কিশোরদের 
বেছে নিয়ে তাদের ট্রেনিং দিয়ে ভাদো 
ফুটবলার তৈরী বরা। আন্তর্ঘ। তিক 
ক্ষেত্রে বার বার ভারত শোচনীয় ফল 
করায় এবার শিল্পপতি টাট! পরিবার 
এগিয়ে এসেছে ভালো! ফুটবলার তৈরী 
করার জন্য! এখানে কিশোরদেরকে 
তু খেলাপুলাই নয়, পড়াশুনো 
এবং তার সঙ্গে বৃত্বিযুলক শিক্ষারও 
বাবস্থা পাকবে। এ ধরণের ছুটবল 
আকাডেম ভারতে এই প্রথম । 
এখানে প্রপিক্ষণ দেবেন প্রাক্কন দুই 
পিকপাল দুটবস খেলোয়াড় চুনী 


গোস্বামী ও হাবিব। 

সুত্রত কাপে খেগার সময় যারা 
ভালো থেলেছে এই রকম ভিরিশ্লন 
কিশোরকে বেছে প্রথম ক্ষেপে শিক্ষার্থী 
করা হয়েছে। আকাডেমির আন্ত 
বছরে খরচ হবে দশ থেকে বারো 
লাখ টাকা। 

শনিবার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রাক্তন 
ফুটবলার শৈলেন মারা, মেওয়ালাল, 
প্রদীপ ব্যানাঞ্রীও উপস্থিত ছিলেন। 
ওঁ অনুষ্ঠানে রুপি মোদী বলেন, তার 
লক্ষ্য ভারত থেকে একটি বিশ্বমানের 
ছুটবল টিম তৈরী করা। এখানে ত্রাজিল, 
পশ্চিম জার্চনী মহ বিখের বিভিন্ন 
দেশের জুনিখর ফুটবল টিঝক খেলতে 
আমার জশ্য আমন গানপনো। হব । 


আমাদের intellectual victory অর্জন 
করতে হবে। দেই কারণে ঘার। অন্ত 
পথে বিশ্মাল করে, ভূল পথে চলে, যারা 
অন্ত সমাজ বাবস্থার বিশ্বাল করে, যারা 
লামস্তভাহিক বা! পুজিবাদী লমাজ 
ব্যবস্থায় ভাবধারায় বিশ্বাপ করে তাদের 
বিরুদ্ধে আমাদের সুস্থ সংগ্ৃতির শিবির 
গড়ে তুলতে হবে। মতাদর্শের বিভিন 
ক্ষেত্রে শত্রুদের পরাস্ত করতে হবে। 

'কিছু নাটক সাহিত্য আছে বেলে! 
অনুস্থ আবহাওয়া হুট করে কিন্তু কিছু 
সাছুষকে আকৃষ্টও করে। দেইদবের 
বিরুদ্ধেই আধারের লড়াই । কিন্তু আমরা 
আবার এমনও দেখেছি যে সু সংস্কৃতি, 
সুন্ধ লাহিত্য ষ| মামু.যর চেতনাকে 
জাগিয়ে তোলে, মানুষের চেতনাকে 
বালে দেয়, মানুষকে উদ্ন্ধ করে, 
লেওলোও মাচ্যকে আকৃষ্ট করে । গ্রামে 
খাত্রা হ্য়। আমি শুনেছি ছু ধরনেরই 
য্যত্র| খে হচ্ছে । এর মধ্যে আমাদের 
ভাষাতে যেগুলো প্রগতিবীন লেখানেও 
হাজার হাজার দর্শক ঘাচ্ছেন। তারা 
সারারাত বদে সেগুলো দেখছেন, 
উত্লাহিত হচ্ছেন, উদ্দীপিত হচ্ছেন। 
এই কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা 
দেখেছি এগুলি মানুষকে আবর্ষ4 করে। 
আমরা এগুলিকে উৎপাহ দিতে চাই, 
লাহাথ। দান করতে চাই। আমি 
আপনাদের এই কথাই বলব ঘে, এই 
ছুটি ঠিক ধারার মধ্যে যেন আদর। লঠিক 
ধারাটিকে বেছে নিই। 

কেউ কেউ লন্দেহ প্রকাশ করেন যে 
সাহিতোর মধো প্রগতিসীলতাই বা কি 
আর প্রতিক্রিয়াীসতাই বা কি? এটা 
ঠিক শুধু বজবোর সঠিকতা ও সত্যতা 
যাচাই কঃলেই হবেনা তা কি ভাবে 
প্রকাশিত হলো, পরিবেশিত হলো, 
লেটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষ। নেই কারণেই 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা দরকার | বিবদ্যন্ত 
(০190৫) ও প্রকাশভঙ্গীর (6:00) 
এর সার্থক দিল হওয়া দরকার । 

আমি এক নামকরা সাহিতিককে 
জানি যিনি হঠাৎ একদিন অন্ত সাহিত্য 
লিখতে শুরু করেন। তাঁর জন্তে আমি 
কমরেড মূদ্র ফর আহ অদকে। হিনি 
আমাদের মধ্যে এসব ভাল বৃঝাতেন, 
এম্পর্কে সেই সাহিত্যিককে জিআাসা 
করতে বলেছিপাম। তিনি উত্তরে 
বলেছিলেন যে সাহিত্যিক ভদ্রলোক 
না কি জবাব দিয়েছিলেন যে, আমাদের 
চোখের সামনে যেটা ব্যন্তব সেটা কি 
অস্বীকার করা যায়? আমি কিন্তু এই 
কথার অর্থ ঠিক বুঝিনি । এটা ঠিক যে 
সমাজের থে যৌন বিষ্য নিয়ে গল্প লেখা 
হয় ঘটনা হিলেবে তা হয়তো ব'স্তব। 
কিন্তু যৌনতা বাস্তব বলেই থে অন্ত 
আরও বাস্তব আছে থার ধিকে মাহুঘকে 
আমরা নিয়ে ষেতে চাই, আমরা মানুষের 
মনটাকে বদলাতে চাইছি। একটা 


পরিবর্তন আনতে চাইছি, তার কি 
কোনও মুল্য নেই? লেট! আমাদের 
দেখে নিতে হবে না? যা ধারাপ লেটা 
ধেমন বাস্তব, ঘ) ভাল লেটাও তো বাস্তব | 
এই ছুয়ের মধে। কোনটাকে আমরা তুলে 


স্থযোগ থাকে না। লেইঅন্য আমানের 


কর্তবা দেশের ঘা কিছু ভাল আছে, 
অতীতে ঘ। ছিল তাকে গুছিয়ে তাদের 
কাছে পরিবেশন ঝর] । 

আমাদের সমাজে ধন এই রকম 


ধরবো! সেটাই ভাবতে হাবে | অনেক লেখক একটা অসুস্থ অবস্থা, যধন রাজনীতির 


ইনানিংকালে দেখছি এবং ইউরোপেও শুনে এলান ফিলা 5০+, 
Violence 1000৫90 হচ্ছে । এইলবের মধ্যে দিয়ে আনাদের যুব 
সমাঞ্জকে অঙ্কু পথে তাঁর! চালিত করতে চাইছে, এবিষয়ে সন্দেহ 
নেই। হতে পারে, কিছুট। টাক। রোজগার করার জন ..... 


আছেন ধার! হুয়তে। বলবেন টাকা 
পর্দার অভাবে বা নান! কারণে এলব 
করেন। কিন্তু এই যুক্তি তো আমরা 
সমর্থন করতে পারি না। বাস্তবতার 
মধ্যেও আমাদের বেছে নিতে হবে 
কোনটাকে আমরা বড় করে তুলব, 
মাহুযের কাছে পরিবেশন বরবো। 
আমি বলছি না যে একটা রক্রমাংসহীন 
ideal (আদৰ্শ ) মাহয তৈরি করতে 
হবে। তাতে সাহিত্য সাহিত্য হবে না। 
একটা মনগড়া লিখে দিলাম থে এই হল 
পুক্ধ আর এই হুল নারী যার সঙ্গে 
বাস্তবের কোনও মিন নেই তেমন 
সাহিত্য কেউ পড়ে না। পেটা 
অবৈজ্ঞানিক চিন্ত।। কাজেই হেট! খুব 
পরিষ্কার কথা সেটাই আমাদের বুঝে 
নিতে হবে। 

বিভিন দেশের ইতিহাসে আমরা 
দেখেছি এমন অনেক দাহিত্য লেখ) হয় 
সেগুলির দেইলময়ে নিদারুণ বিরোধিতা 
হু যে দুলে সাময়িক চাঁপা পড়ে 
যায়। পরবর্তাকালে মানুষের প্রগতির 
সঙ্গে সঙ্গে মেইপব সাহিত/ সম্পর্কে নতুন 
দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে। এই 
অভিপ্রতাগুলিও আমাদের স্মরণ রাধাতে 
হবে। 

আমেরিকান কল্পে যেপং মারামারি 
দাগাহাঙগামা দেখানো হয় লেইগধ লাকি 
কিছু হিন্দী ও বাঙলা ফিম্মেও দেখানো 
হচ্ছে। আমি সব ছবিকে gonoralise 
করছি না। লেটা অন্তায় করা হবে। 
ইদদানিংকালে দেখছি এবং ইউরোপে 
গুনে এলাম কিযে Sex, Violence 
introduce হচ্ছে । এইদবের মধ্ো দিয়ে 
আমাদের যুব সমাজকে অন্ত পথে তারা 
চালিত করতে চাইছে, এবিষয়ে লন্দেহ 
নেই। হতে পারে, বিছুটা টাকা 
রোজ্রগার করার জন্তু, কিন্তু কিছুটা 
ইচ্ছাকতও এব করা হয়। সামণ্রিক- 
ভাবে এপব দেখে মনে হয় আদলে ওপর 
থেকে এইসব ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। 
আমাদের দেশের শতকরা আশীভাগ 
মানুহ নিরক্ষর, অঙ্ষঃজ্ঞানহীন। কৌনট। 
কি তা বিচার করার সব ক্ষমতা তাদের 
নেই। তারা এই লমণ্ত দেখছেন শ্বতঃ- 
্ুষঠভাবে। এই ম্বত-ছুতার তাদের 
আমর] ছেড়ে দিতে পারি না) নিরক্ষর 
মানুষের পক্ষে দব কিছু বিচার করার 


মধো অস্থিরতা, যখন দেশের যুব- 
সস্রদাঘ়ের সামনে হুতাশ|, বেকারী তখন 
তাদের এইসব অনুস্থ পরিবেশের মধো 
টেনে আনা হচ্ছে। ধর্মীয় নানা কুণাগ্কার, 
কুচিন্তা ইত্যাদি তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে। এগুলো কখনই স্ব 
চেতনার লক্ষণ নয় । এইভাবে দ্দামাদের, 
যুব সম্প্রদায়কে বিপথে পরিচালিত করার 
চেষ্টা চলছে। সমাজব্যবস্থাকে বাধার 
কথা আময়! যেটা বলি, থে পরিবহন 
আনার জট আমরা সংগম করছি, 
সমান বিপ্লব এখন৪ সমাধা হগার্ন। 
আমাদের অনেক কান্দ বাকি আছে। 
মানের নির্বাচনকে শুধু লক্ষ্য মান করলে 
চলবে না। নির্বাচনের মাধ্যমে মেট 
স্থষে।গ তাতে রাজনৈতিকভাবে মানুষের 
চেতনা বদলানোর কাজে, মায়ুংযর কাছে 
যাওয়ার কাজে আমরা ব্যবহার করি। 
এটাই শেষ নয়, সব নয়। প্রতিটি 
মাহুষাক সংঘবদ্ধ করতে হবে -বুব 
সপ্রদায়, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র মেহনত: 
মাহুধ ঘেখানে যত আছে। বিন্ধ তায; 
ঘদি এভাবে একবার বিপথে চলে যায়, 
তাহলে কিদের জন্ক তারা লড়াই করবে, 
কি তাদের লক্ষ্য হবে, কি হবে তা 
ভাষা। কিলে আকর্ষণই বা তার্গেং 
থাকবে । কিছুই ভাদের থাকবে না। 
লব থেকে বিচলিত হবার বধা এইটাই ৷? 
ছেলেমেয়েরা নিশ্চই চায় যে তারাও 


আনন্দ করবে, উত্পব করবে। কি করে 
এটা হথ যে যুব সম্প্রদায়ের একটা অংশ 
বিপথে চলে গেল ? আগলে রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে থে অস্থিরত! এ তারই প্রতিফনন। 
মারদাঙগ, নানান সংঘর্ষের কথা ঘা 
আমরা বলি তার মধো যুবদস্রদায়ের 
একট! অংশকে উদ্দেগগ্রপোগিতভাবে 
বিগতদ্বিনে টেনে আনা হঞ্ছেছে। মান্য 
খুন করতে শেখানো! হঘ্েছে। পরীক্ষায় 


জালদুয্নাচুরি কয়া, দানের ওপর জোর- 
জুলুদ করা, হা্গাম! কয়া, প্রতিবেশীর 
বঙ্গে দুর্ব্যধহার কঃ! ইত্যাদি পেখানো 
হুল । আমাদের দায়িত্ব তাদের ভুলপথ 
থেকে সরিয়ে আনা। সরকারের দায়িত্ব 
আছে নিশ্চয়ই । এ ব্যাপারে আমাদের 
হক্ষেণ করতে হবে যাতে যূবসপরদায় 
কোনভাবেই বিপথে চালিত না হয়। 


১/১১/৭৯ বান্দর মঞ্চে লেখক, শিল্পী, 


নাট্যকমীদের কাছে জ্রোতি বহ এই 
বন্ধতা দেন। ছোপ ছিগাশির দিন 


একথা মনে পড়ে। 





{ 


£প] শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারী, ১৯৮৭ 





জানবার কথ 


[সি পি আই (এম) পশ্চিমবাংজ।র গ্রামাঞ্চলে শক্তিশালী কেন হয়েছে ভা জানতে সারা 
ভারতের রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক, গবেষকদের কৌতুহলের শেষ নেই। পশ্চিমবাংলার 
গ্রামাঞ্চলের আর্থ সামাজিক-সাঁংস্কৃতিক চেহার। আজ কুড়ি বছর আগের তুলনায় পাণ্টেছে। পার্শ্ববর্তী 
বিহারে যে নকশীলপন্থীরা গ্রামাঞ্চলে সক্রিয় তারাই আজ এ রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে তুর্ল। কারণ 
ভূমিসংঙ্ষার, আন্ত প্রভূদের বেলাম! অমি উদ্ধার করে ভূমিহীলদের মধ্যে বন্টনে এ রাজ্য [এখন প্রথম 
স্থান অধিকার করেছে। অন্য রাজ্যের তুলনায় এখানে জমির সিলিংও কম। পশ্চিমবঙ্গের পরেই এ 








ব্যাপারে ন্থাদ_কেরালা। এখানে রাজ।ওয়ারী ছিসেব দেওয়া হল] 









ন্যায় উঠ লাভবান ভূসিহীনের সংখ্যা জমি রাধার সিলিং 
ভূমিছীনদের অধ বন্টনের 
মোট পরিমান 
সেচ এলাকা অনেচ এলাকা 
অন্ধপ্রদেশ ৩,৪৯,৩০৭ একর ২৫১৩০০ ৮* বিষে ১৫* বিষে 
আলাম ৩১৯8/৮৪5 ৯২১২০ রি রি 
3,৯৭,৮০০ ২১৯২০৬ ৭ ১২৫ 
ওজরাট ৯৬/৩০* ২২৩৯০ ডি ১৫০ 
হুরিজালা ১,৩৬,২০০ ৪২০৯৪ রি 5৫5 
বর্ণাটক ১১৪,৭5৯ ২৬৩০৪ রি Ses 
কেরালা ৯,৪০ ১৪৯২০০ ue ৪৫ 
মধাএরদেশ ১,৩৭,২০০ 8৭৯+০ ৮০ ৫5 
মহাযাষ্ট ৪1৮২)৮০% ১১৯৩৮০ রি SG 
১,০৯,৩০০ ১৮৭০০ ৪৫ ১৩০ 
৯৯,৯৪০ ২৫৪০০ ৬ ১৫৯ 
রাজস্থান ৩৮৫,৭০০ ৭১৩০০ ৮5 ৫০০ 
তামিলনাডু 5২১,৫১০ ৯৫০০০ ৩৮ ১৭৫ 
উত্তরপ্রদেশ ৩,৯০,৭০০ ২৮১৫০০ ৫০ ১৪ 
পশ্চিমবঙ্গ ৮১১০)৮০৬ 5 ১৬২৭৩০০ ৩৬ ১১ ৪১০১ 
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* পশ্চিমবঙ্গ তৃমিলংঙ্কীর আইনে ( ১৯৫৪ ) ছিল জমির উচ্চদীমা ৭৫ বিঘে। এখন দাড়িয়েছে ধানের জমি, ফলের বাগান, 
মেছোঘেরী এবং এব লং সেচ এলাকায় ৩৬ বিষে, অপেচ এলাকায় ৫১ বিঘে। পার্বতী বিহারে আইনত একজন জোতদার 
লেচ এলাকায় ১, বিঘে, অফেচ এলাকায় ১২৫ বিঘে রাখতে পারে। অন্ধপ্রদেশে এই হার ৮০ বিষে ও ১৫* বিঘে। 


কণ।টকে জনতা পার্টি ধাকা খেন 


দটীব্ণাটকে জনত| পার্টির দুর্গে ইন্দিরা 
কংগ্রেল আঘ।ভ হেনেছে। দেখানে 
নশ্রতি জেলা পরিষদের গুরত্বপূর্ণ 
নির্বাচনে কংগ্রেস ৮৮৭টি আমনের মধ্যে 
৩৯৪টি আদন অগ্রত্যাশিতভাবে দখল 
করেছে। রাজোর ১৯টি জেলার মধো 
১৭টি জনতা দখল করলেও ওটি জেলায় 
নিরদূশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পানি । তবে 
পঞ্চায়েতরাজ আইনের এদন বাবস্থা করা 
হয়েছে যাতে জেলার এম এল এ এবং 
এম পিয়া পদ্বাধিকার বলে ভোটাধিকার 
সহ জেলা পরিধদের সন্ত হবেন। এর 
ফলে জনতা পার্টি ১৭টি জেলায় 
ক্ষমতাদীন হতে পারল। 


বংগ্রেল কোডাউ ও উত্তর কানাড়ায় 
ংখ্যাগরিঠতা পেয়েছে । চিবমাগালুরে 
বেশি সংখ/ক আগন পাওয়া সত্বেও 
এখান তাদের কোন বিষানদভা সন্ত 


নেই। গুণুরাগয়ের রাষ্ট্র সমাজবাদী 


কংগ্রেসের চিহ্ন মাত্র দেখা গেল লা 


[পি পি এম ছুটি আলন পেয়েছে। 


নির্বাচনে কংগ্রেলের পুনরজ্জাবনের নানা 


+= কারণের মধ) আছে ইণ্দির। গান্ধাও 


গান্ধীর অতীত শ্তিকে কাজে লাগানো 
এবং তার পুত্র রাজীবের প্রতি সহাঙ্থ সৃতি, 
বিশেষ করে চিকমাগালুর জেলায়, শাগক 
দল সম্পর্কে মোহভঙ্গ এবং লিঙ্গায়েত ও 
তোকালিঙগ প্রদঙ্গে হেগাড়ের আত্মদমর্পণে 
অত লগ্্রদামের মধো অলস্তোয। 
প্রয়োজনের তাগিদে কংগ্রেস প্রার্থী 
নির্বাচনের দায়িত্ব স্বানীয় নেতাদের ওপর 
ছেড়ে দেওয়া! হয়! (কারণ গত তিন 
বছরে বিবাদমান রাজা নেতারা কোন 
ব্যাপারেই একমত হতে পারেন নি)। 
এর ফলে ধারা অয়ী হতে পারেন এমন 
ঝোককেই প্রার্থী করা হয়! 
জন্তদ্বিকে প্রভাবশালী জনতা নেতারা 
অনেক জেলাঘ নিজেদের অন্ুগতদের 
দিয়ে তালিক। ভতি বরেন, ঘার জন্য 
কমী দের মধ্যে অদন্তোষ দেধা দেয়। 
বেন্ত্রীয় অর্থমন্ত্রী জনার্দন পূজারীর প্রন 
মেলার জন্য ॥ক্ষিপকান্রা জেলা কংগ্রেদ 
৫৯টি আসনের মধ্যে ৫১টি দখল করে। 
জনতা দলের নেত! পূর্ত মন্ত্রী এইচ ডি 
দেও গাৎদ! ডোকালিঙ্গ অধুষিত মাণড 
জেলা ভোটারদের অনাস্থ। কুড়িগেছেন। 


গেধানে কংগ্রেল ও জনতা ছু দলই ১৯টি 
আমন পেয়েছে। 


আবার গনবার্গ জেলা জনতা পার্টি 
প্রত্যাশিত সাফন্য লাভ বরায় কাগ্রেণী 
নেভা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বীরেন 
পাতিল, ধরম সিং, মলিকার্ধুল 
ধারের মুখে চুনকালি পড়েছে 
জনতার পরম শত্রু শ্রম বঙগরাধ। 
লিমোগা জেলার নিজের সম্মান 
খুইয়েছেন কারণ জনতা তার নিজের 
নির্বাচন কেন্দ্র মোরীবে ৫টি আসনের 
মধো ৪টি পেয়েছে! 


সাধারণ ধারণ! এই যে, মৃখামন্ত্রী হেগড়ে 
যেলব জেলায় ঘুরেছেন লেখানে আন্ডা 
ভাগু ফস ধরেছে। 

২:শে জামুয়াযী মণ্ডল পঞ্চায়েত 
নির্বাচনে ২* িপ্িগ্কন ভোটার তিন 
হাঞ্জার মণ্ডলের প্রার্থী নির্বাচন করবেন! 
এর ফলে জনপাধারণেহ মধ্যে ক্ষমতা 
কনের প্রগেটায় জনতা কর্ঠক প্রতিক্রুত 
ঢার-সতারের শাদন বাবস্থার তিতীগ্র গুরু 


পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ হবে। 


পাচ 


স্থুই্গ ব্যাংকে ভারতীয় ব্যবপায়ীছের 


কালে 


টাকা 


_ সুভাষ চন্দ্ৰ সরকার, সম্পাদক, কমার্স 


অনাবাপী ভারতীগুদের হুইদ ব্যাংকে 
টাকা জমা রাখার পরিমাণ এবং প্রবণতা 
ক্রমশ বাড়ছে । ১৯৭৯ সাল থেকে 
১৯৮৪ লালের মধ! এই অনাবাণী 
বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৮৮ কোটি 
হুইল ফা থেকে ১৯৩৭ কোটি হুইল 
ড্র (১ হই ফ্র'=৮ টাকা )1 গত 
ভিন বছরে এই বহিখিনিয়োগ বৃদ্ধির 
অত্যাধিক হার লক্ষ্য বরা হচ্ছে! 
১৯৮২ সালের মোট বিনিয়োগ সেখানে 
ছিল ১২০-৭ কোটি ক্র, ১৯৮৩ সালে 
এর পরিমাণ ৩৩৯ কোটি ফ্র'। বেড়ে 
ঘাঘ় এবং তার পরের বছরে ৩:'১ কোটি 
ফ্রী বেড়ে গিয়ে ১৯৮৪-তে সর্বমোট 
বঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ দীড়ায় 
১৯৩৭ কোটি হুইল ফ্রতে। হইল 
ব্যাংকে” ভারতী ছাড়াও এশিয়ার 
অন্তান্ত দেশবালীদের। আমেরিকার এবং 
ইউ'রাপীন্জানদের বিনিয়োগের শতকরা 
*'৫ ভাগ ছিল ভারতীয়দের বিনিয়োগ । 
কিন্ত উপরি উল্লিবিত সময়ে এর পরিমাণ 
বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে শতকরা ০'৬ ভাগ। 
মোট অনাবালী ভারতীয়দের যোট 
বিনিয়োগের পরিমাণ মাত্র 
মিলিয়ন হুইল হা। 

ভারতীগ্র আইন অন্থদারে থে কোন 
ভারতীন্প এর পক্ষে বিদেশের কোন 
ব্যাঙ্কে আযকাউট খুলতে গেলে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অনুমোদন আবন্ত- 
কীয়। দিও সই ব্]াঙ্কে যে সমস্ত 
ভারতীয়দ্রের আ্যাকাঁউট আছে, তাদের 
মধ্যে কঙ্জন এই নিঙ্সমতান্ত্িঞতার বেড়া- 
জাল এড়িয়ে এগিয়েছেন তার সঠিক 
সংখ্যা জানা যা নি। তবে ভারতীয়- 
দের বিনিয়োগ সম্পর্বে যে আধিক 
পরিগংখ্যান উপরে দেওয়া হয়েছে লেচিকে 
অত্রান্ত হিদাবে ধরে নেওয়া থায়, কারণ 
তথ্যটি আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার প্রকাশিত 
একটি বিশেষ সমীক্ষা রিপোর্ট থেকে 
নেগয়া। আই. এম. এক প্রকাশিত 
হুইপ ব্যাকচ সংক্রান্ত রিপোর্ট শিরো- 
নাম ছিল আন্তর্জ/তিক অর্থকেন্্র ছিলাবে 
সুইজারল্যাণ্ডের ভূমিকা । ভারতীয় 
টাকার হিগাবে হুইস ব্যাঙ্কে অনাবাদী 
ভারতীয়দের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ 
১১৩৫ কোটি টাক! । বর্তমানে বেধ।নে 
অনাবাপী ভারতীয়র! ভারতীয় বাঙ্ক- 
গুলিতে সঠিক বিনিয়োগে আগ্রহী, অথচ 
রিজার্ড ব্যাঙ্ক ভারতীগ্ের বিদেশী রাষ্ট্র, 
বিদেশী ব্যাক্কে টাকা গচ্ছিত রাধতে 
সহজে অহুমতি দিচ্ছে কেন? এবং 
কেনই বা কিছু ভারতীয় এই লগত 
হিদ়েনী বাঞ্চে টাকা রাখতে এত আগ্রহী? 
এর একটাই উত্তর, এই লব টাকার 


১৯৩৭ 


অধিকাংশই কালো! টাকা। 


হুইল ব্যাঙ্কের মোট টাকার প্রার 
অর্ধেক পরিমাণ হুল শিল্পোন্ত দেশ- 
গুলির অনাবাণীদের গচ্ছিত টাকা। 
কিন্তু জাপানের বা চীনের কোন অধি- 
বাদী স্থইল ব্যাঙ্কে টাকা রাধেন 
না। 


মুই ব্যাংকে টাকা জমা রাখার 
প্রবণতা! উন্নত অনুন্নত বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
রাজনৈতিক জবা সামাজিক আদর্শগত 
তফাৎ থাকলেও স্থইদ ব্যাংকে টাকা 
রাখার ব্যাপারে কোন বৈষম্য নেই। 
পরিপূর্ণ সমতায় আধিক বিনিয়োগকারী 
দেপগুদির অধিবাদীদের অন্ত কোন 
দেশের ব্যাংকে আযকাউণ্ট করার জন্য 
বিশেষ আইনগত বঞ্চাট পোঘাতে হয় 
না। হুইল ব্যাংকে ভারতীগদের মোট 
টাকার পরিমাণ ভারতের বিদেশী অর্থ 
সংগ্রহের শতকরা ১৮২ ভাগ । ১৯৮৪- 
ডিলে্রের শেষ দিকের হিলের অন্রঘারী 
বাদ দিয়ে বিদেশী অর্থের পরিমাণ 
ছিল ৮,২৫০ কোটি টাকা। কাজেই 
বোঝ| যাচ্ছে, এক বিপুল পরিমাণ 
অর্থ দেশের আদিক এং বাণিজ্যিক 
কর্তৃপক্ষের জাওতার বাইরে চলে ঘাচ্ছে। 
এটাই চিন্তার বিষয়। 


অর্থনৈতিক জগতে একটি শৃঙ্খলা 
আনতে হলে স্থইদ ব্যাংকে আমানত- 
কারী তারতীয়দের চিহিত করতে হবে। 
ব্যাপারটা! মোটেই দহ নয়। বিশেষতঃ 
যেধানে বিদেশী ব্যাংক জড়িত। স্থই- 
জারল্যাণ্ডের আইন অনুযায়ী হইল 
ব্যাংক তার মঝেলদের ব্যাপায়ে কোন 
তথ্য কাউকে জানাতে কোন অবস্থাতেই 
বাধা নুয়। সম্প্রতি আইনটিকে আরো 
জোরদার করা ছয়েছে। বলা বালা, 
এই আইন একান্তভাবেই-হুইজারল্যাণডের 
অর্থনৈতিক অবস্থাকে দৃঢ় ও লমৃদ্ধ করার 
জন্তই তৈরী শৌপনতা রক্ষার গযারাটিন 
গত এক বিশাল পরিমাণ অর্থ পৃথিবীর 
বিভিন্ন জায়গা থেকে এনে হুইগ ব্যাংকে 
জমা হ। সবটাই হুইল জনগণের 
অর্থ নৈতিক উন্নতিতে লাহীষা করে। 
( আই. এল. এল ) 





ত্রিপুরায় বইমেলা 


২৬ ভাহুয়ারী খেকে আগরতলা রবীন 
ভহন চত্বরে শুরু হচ্ছে ভিপুরার লম 
বইমেলা, চল্পবে ও ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত । 


LL — 











নিতান্ত অকালে শ্মিডা পাতিল চলে 
গেলেন। অতীব দুখ ও শোকাবহ 
ঘটনা। চিত্র জগতে ক্ষতিও কষ নয় 
তিমি হ্থনিপুণ। অভিনেত্রী ছিলেন। 
কিন্ত আজ বিদ্ছয় ও কৌতুক লাগে, এই 
শ্মিতাই জীবদ্বশায় অনেক ছবির অভি- 
নয়ে ধাদের কাছে থিকৃত হয়েছিলেন, 
মরদে তাদের হাত থেবেই সর্বশেষ 
অভিনেত্রীর শিরোপা গেলেন। শৃত্তগ্ত- 
শোকোচড়াযে এমনটাই ছছ। 

আজকের অনেক ফাগজেই শ্মিতায 
অভিনয় প্রতিভা, গুধপনা আপাত- 
জংগীতে কীতিত ছচ্ছে। এখানে 
গভীরতা নেই। লোক দেখালো 
ভাতণিক বৃতালোক বিজ্বনতায় হঠাৎ 
স্মিভার শ্রেষ্ঠত্ব আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। 
বরং দেখা গেছে শাবানা আজয্রী বেশ 
প্রশংসিত ছিলেন শ্মিভার জীবিতকালে। 
আল অসময়ে দ্বত্যু স্মিতাকে গরীয়দী 
করে তুলেছে তথাকখিত কাগুজে 
লেখকদের এবং কিছু চিত্র পরিচালকের 
কাছে। তাই এমব মন্তব্য কৌন গু 
দাবী করে না। 

ন্মিভার মৃদ্যায়ণ যথাযথ হুয়নি। 
হবার এখনও সম হয়নি। ভবিধাত- 
কালে ভাৱ অভিনয় ক্ষমতার বিচার 
হবে। কালের দ্বরবারেই লে সংগতি 
রক্ষা করবে। 

তবে শ্মিতা পাতিল অবশ্রই বুদ্ধিঘতী 
3 নিষ্ঠাবতী অভিনেত্রী ছিলেন। 
অভিনয়ে চয়িত্র রূপায়ণে তাঁর আগ্রহ 
ছিল দুরন্ত । বাস্তব অভিজ্ঞতা ও 
কল্পনাশক্তির জোরে তিনি অনেকখানি 
লার্থকও + ধয়েছিলেন।  বন্ভিবাসী 
আদিবাসী রমণীর চরিত্রায়ণে তার মুন্দী- 
থালা বেগ প্রকাশ পেত। লে সব 
চরিত্রের বাস্তব অভিজ্ঞত| অর্জনের জন্তে 
তিনি দিনের পর দিন আছি অধিবাদী- 
দের লংগে মিশেছেল। বস্তিতে রাত 
কাটিয়েছেন, শিখেছেন তাদের জীবন- 
চরহ, রীতিনীতি, চালচলন। এয ফলে 
অনেক গময় অনুস্থ হয়ে পড়েছেন অন” 
ভ্যালের ফলে, কিন্তু কধনে| নিরলাহ 
হননি। এমনটা কিন্তু বিরল। 

লো বাঝেট না বিগ, বাজেটের শিল্পী 
ছিলেন? প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধী শিল্পী, 
না বাণিজাক ছবির? শ্মিতা সম্পর্ক 


গীবদ্ধ হতে চাননি। তাঁকে পরীক্ষা- 
[{| ধর্মী কম টাকার ছবিতে যেমন অভিনয় 
করতে দেখি, তেমনি বাবলাগিক অর্থে 


খাই মনে হোকু না কেন, তিনি এধরণের ? 





অন্তম্মিতা 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ব্যছংহদ ছবিন্ন চরিজজেও অংশ গণ করতে 
দেখি। বস্তিধাণী আদি রমণী ছাড়াও 
অন্ত ও ভিন্ন তুমিকাতেও তীর অভিনয় 
কতিত্ব অস্বীকার করার নয়। 

পুনে ফিল্ম ইন্টটিউটের কৃতবিত 
অভিনেত্রী তিনি। সেখানে থাকার 
সময়ই ‘জিলি মাধ্যম’ ছবিতে তীয় 
অভিনয়। এছাড়। শাম বেনেগালের 
ফরণদা চোর? ‘নিশান্ত', 'যুন»। 
‘ভূমিকা’ ছবিতে আশ্চর্য নিপুণ অভিনয় 
করে শ্রিত! সকলের দৃ্ট আকর্ষণ করেন। 
সাম প্রথম ম্যোগ দেন শাবান! 
আজমীকেও স্মিভারই মড। বিচক্ষণ 
পরিচানক সন্দেহ নেই! |! 

শ্যামেরই 'মন্থন' ছবিতে স্বিতা বন্তি 
বালী রমনী চরিত্রে যে সপ্রাণ অতিনয় বয়ে 
ছয়ে রেধাপাত ঝরেন, 'ভৃষিকা” ছবিতে 
ফিউভাল প্রত পরীর ভূমিকায় যন্ত্রণা ও 
শোষণের প্রেক্ষিতে সমান ডোতনায় 
অভিনঘ ক্ষমতার স্থাক্ষর রাখেন। এতেই 
প্পষ্ট হয়ে যায় তার অভিনয়ের মূ্সীয়ান]। 

মনে আছে, ঝুপড়িহালী রমদীর 
ভূমিকায় স্মিতা দেখা দিয়েছিলেন অর্থন্ন 
হয়ে রাস্তার ধারে কলে স্থানরতা অবস্থায় 
"চক্র ছবিতে এবং এর জন্ত তিনি অনেক 
কাগজে সমালোচকের বদনাম কুড়িয়ে 
ছিলেন এছবির অভিনয়ও ছিল লেগময় 
বিত্িত। ‘মাণ্ডি' ‘বাজার’, ‘গম’, 
আজকী আওয়াজ’ প্রভৃতি ছবিতে স্মিতা 
খুব প্রশংসিত ছিলেন লা। কিন্তু আত্ত 
লব কিছু মি! প্রতিপন্ন করে অকাল দ্বৃতা 
তকে লরল চরিত্র শুধু সার্থক অভিনেত্রী 
করে দেয়নি, সবশ্রেষ্ঠার মর্ধাদা এনে 
দিয়েছে। সত্যজিৎ রায় শ্মিতাকে 
প্রতিভামযী বলেছেন। মূগান লেন 
বলেছেন__ পৃথিবীর. শের! দশজন 
অভিনেত্রীর অগ্ভতমা ছিলেন। এদব 
গুরুবহীন উচ্ছাস মাত্র। আন্তর্জাতিক 
খ্যাতিমান পরিচালকদের মন্তব্য আরও 
সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। 

আসলে শ্মিতার অভিনয়ের মূল্যায়ণ 
এভাবে হয় না। তিনি ক্ষমতাসয়ী। 
নিঠাবতী। অভিনয়ে তার অপূর্ণতা 
ছিল। কিন্তু ছিল না আন্তরিকতার 
অভাব। এমনই জোরে শ্মিতা বহু চরিত্রেই 
বাস্তধ সন্মত এবং অনেবখানি প্রাণবন্ত 
অভিনয় করতে পেরেছেন। লেখানে 
সালা সম্হারে কখনই আদেনি। 
সমালোচনার উদ্র্বে কধনই নন। তবে 
নিও দৃষ্টিজগীতে লচেভন মানলে অভিনয় 
কলা বিশ্লেষণ করাই সংগত। কিন্ত 


এমনটা কদাচিৎ হুয়। শ্শিতার বেলায় 
তো গুগোল বেখ। 

‘অর্থ’ ভারা২ আারাগী ছবি 
বার্থ ছবিতে তীর অভিনয় সত্যই 
উরতমানের | ‘চক্র’ ছবিতে তীর অভিনয় 
রীতিমত বান্তবধদী। “দি নক্সাদাইট’, 
‘মালবা্ট পিন্টো কো গুদূল! কিউ আত! 
হায়? ছবি দুটিতে তার অভিনয় স্বরণীয় । 
'বাজার' গন প্রভৃতি ছবিতে তুলনায় 
উজ্জল ছিল না তার অতিনয়। 
তবে গুজ্ররাটি ছবি 'ভবানী ভাবাই, 
তেলেও চিত্র ‘অহুগ্রহম্‌', বাংলা দূরদূরশন 
চিত্র সদ্গতি’ প্রভৃতিতে তার ছিল 
উল্লেখযোগ্য অভিনন্ব। ‘মির্চমশলা!, 
‘দ্বেবশিশু' ছবিতেও তিনি ঘছুঃসাহসিক 
অভিনয় করেছেন। 


বিগ,বাজেটের বানিজ্যিক ছবিতেও 
তিনি অংশগ্রহণ করেছেন অভিনয়ে। 
উল্নাসিকতার কোন জংগী দেখা যায় নি। 
তবে এমব ছবিতে প্রকৃত অভিনয়ের 
সুযোগ কমই পাওয়া যায়। এরই 
মধো স্মিতা কিন্তু চোখে পড়েন। 
এখানেই তার বৈশিষ্ট্য। “মেরা দোস্ত 
মের! দুশমন, ‘দিল এ নাদান' 'শক্তি', 
নিমক হালাল’, 'দর্দ কি রিস্তা'। 'কলমূ 
পয়দা করনে ওয়ালে কি,' ‘পেট প্যার 
আউর পাপ", “মেরে ঘর মেরে বাচ্চে 
ইত্যাদি কমাশিয়াল ছবিতে অভিনয় 
তিনি পিছপা ছননি। এটা শুধুই 
লক্ষ করতে হবে নয়, গণা করতেও হবে। 
আর মান্য করতে হবে ‘ভূমিকা’, 'চক্ত,” 
উদবার্থা। ছবির অভিনয়, ঘা জাতীয় 
পুরস্কারের স্বীকৃতি পেয়েছে বলে শুধু 
নয়- প্রকৃতই অভিনয় কতিত্বে ভাঙ্বর 
ছিল বলে। বিদ্বেশের মাটিতে তি 
পেয়েছে বলে যায়! ধন্ত মনে করেন, 
তাদের অবগতির আন্ত বলতে হয়, 
শ্মিতার ছবির রিষ্রেস্পেক্টিডও 
অস্ঠিত হয়েছে ফত্রাদী দেশে। 
মাও দশ এগারো বছরে যাটের অধিক 
ছবিতে অভিনয্ন করে হে আলোড়ন টি 
করেছেন স্মিতা পাতিল, তা কিন্তু কম 
শিল্পীই পেয়েছেন। এটাই লক্ষণীয় 
এবং চিন্তনীয় এই যে, আজকের 
অস্তন্মিত৷ চিরকালের না হয়ে ক্ষণকালের 
জন্ত হয যেন। অতিনয়ের মধ্যে তিনি 
বেঁচে থাকবেন ঠিকই, তবে অদূরভব্যাতে 
আর এক ম্মিতা শ্বদ্ধতরক্ূপে উদিত 
হবেন, আশা রাবি সাতানীতে। 


£ 


দর্পণ শুক্রবার, ২৩ আছ্যারী, 


মফস্বলের নাটক 


অনংখ্য প্রতিকূলতার মুখে দীড়িযনেও নদীয়া জেলার কল্যাণী মহকুমায় 
ধার! নাটাচর্চা করছেন, বিধিসন্মত অনুমতি নিয়ে নাট্য অভিনয় করতে 
গেলেই তাদের এক বিচিত্র প্রশাসনিক ধারার সামনে পড়তে হচ্ছে। মহকুমা 
শাসক এখন নাট্যচর্চাকারীদের কাছ থেকে অভিনয় পিছু দুশো টাক। দরে 
'শোন্টযান্স' আদায় করছেন। রাজ্য সরকার নাকি অতি সম্পাতি এক 
সাকু'ার পাঠিয়ে খোলা মাঠে নাটক অভিনয় করলেই ( বিনা দর্শনীর মুক্ত 
নাট্যাহুষ্টানের ক্ষেত্রেও ) এ টাকা আদায় করে নেওয়ার হুম দিয়েছেন। 

প্রবল প্রতিকূল আবহাওয়ায় শুধুমাত্র নাটাযচর্চার প্রতি দুর্ধার অনুরাগ ও 
ভালোবাসার উত্তাপেই মফস্বলের নাট্য দলগুলো পকেটের পরশ! খরচা 
করেই নাটক করে। চাকদহের মতো যে লব জায়গায় ধিয়েটার হল নেই, 
সেখানে খোদা মাঠেই তাদের নাটক করতে হয়। এই অবস্থা সত্বেও নাট্য 
দলগুলোকে অনুষ্ঠান পিছু দুশো টাকা জমা দিয়ে অনুমতি নিতে হচ্ছে শুধুমাত্র 
নাটক করার অপরাধে, কারণ ‘নাটক? না করে যে কোন জলম কিংবা বোগগাই 
মার্কা নাচগান ইত্যাদির আরোজম করলে কোন শো ট্ান্সের ঝামেলা হ্য় না। 
অন্ত লবরকম প্রমোদ অনুষ্ঠানকে ছাড় দিয়ে শুধু নাট্যচর্চার উপর এমন 
প্রশাসনিক অত্যাচার ইদানিং নজরে আসেনি । রাজা সরকার তো নাটক 
তথা সংস্কৃতির পুষ্টপোষকতায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সোচ্চার । তাহলে অতিদরিত্র ও 
মফন্বলের নাট্য দলপ্তলোর উপর এই নির্দয় আক্রমন কেন? 


সাতাশির জয়ছেবের মেলা 


চন্দন দেন 
চাকদহ, ননীয়] 


kl 


কে্রলী থেকে ফিরে সমীর নায় 


কথায় আছে মেবায় হেলায় বীরত্বম। 
এ মেলাগুলোর মধে৷ বেদুনীর মেলা 
অন্ততম। বাউন ফকিরের গানের মেলা 
বলাই ভালো । কত রকমের গান যে এ 
মেলায় শোন! ঘায়। বর্ধমান, বাঁকুড়া, 
মেদিনীপুর, দূর দূর থেকে বাউল 
ফকিরের! এখানে এলে প্রতিবারের মত 
মিলিত হয়েছে । এই মেলার প্রতি 
গায়ের মানুষের এত টান কেন তা বোঝা 
ধা বাউন ফকিরের আখড়ায় গেলেই । 
তিনদিন ভিনরাত ধরে গান আর গান। 
গান পাগল মান্ুঘের দল তাই এখানে 
এসে উপস্থিত হয়। হিন্দু মুসলমান 
খৃষ্টান বৈধ সব একাকার। কোন 
দুতমার্গ এখানে নেই । সারারাত ভর 
গান। কখন যে ভোর হয়ে ধায়, বাউিন- 
দের যেন থেখালই থাকে না। প্রতিটি 
বাউল ঘুরে ঘৃরে প্রতিটি আখড়ায় গান 
গেয়ে বেড়াঘ্ব। রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ 
করার পর বাউলমঞ্চ হয়েছে। কিন্ত 
লেখানে নামী দামী বাউরদেরই সাক্ষাৎ 
মেলে। শত সহ বাউল ফকিরকে 
পেড়ে গেলে আখড়াছ আখড়ায় ঘুরে 
বেড়াতেই হুবে। শুকিয়ে যাওয়া অজয় 
নদীতে মকর সংক্রাস্তির পুণা স্বান এই 


JUST OUT !! 


গানের সবরের পরশ লেগে অন্য এক 
আকার নেয়। আ্থাহুয়ারীর ১৪,১৫, 
১৬--এই তিনটি দিন যেন স্থুরের উপরে 
ভাগছিল। পৃথিবীতে এমন গানের 
খেলা দ্বিতীয়টি আছে কিনা আমার 
জানা নেই। এধারের মেলায় অ'র 
একটি বৈশিষ্ট বাউল ফকিরের আধড়ার 
উদ্বোধন। প্রতিষ্ঠা করলেন বেণীমাধব 
দান। তাঁর আখড়ায় নজরল সাহিত্য 
সংসদ কবিতা পাঠের আদরের আয়োজন 
করেছিলেন। a 
এছাড়া হরিদাল আশ্রমে কবিতা পাঠের ~ 
আলরও বাউল মেলার আরে 
বৈচিত্রোর প্বা এনে দিয়েছে। 
তবে সাহেব মেমের আগমন স্থানীয় 
লোকের] ভালো চোখে দেখছেন লা। 
এরা বাউল ধরে বিদেশে নিয়ে ঘায় আর 
প্রাচুর্ে ভুবিয়ে মেরে ফেলে। 

তবে কেঁদুলীর বাউল মেলায় লালনের 
আধিপত্য সর্বত্র! লালন যে বাউল সমাট 
ত! প্রতিটি আখড়া গেলেই বোঝ! 
খা। লালনের নামে প্রতিটি বাউস 
মাথা নত করে। 

গোপালের সৃত্যুতে এবারের বাউনমেলা 
বেশ বেদনাহত মনে হোল। 
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রাজ্যের জুনিয়ার ডাক্তাৰৰ। 
আব।র আন্দেেলনের পথে 


এর়াজোর জুমিয়র ডাক্তাররা দীর্ঘ চার 
বছর পর আবার আন্দোলনের পথে 
নেমেছেন পাচ দৃ্ষার দাবীর ভিত্তিতে । 
প্রত ২* জাগুযথারী অল বেঙ্গল জুনিয়র 
ডাকার ফেডডাত্রেশন এন. আর, এম 
মেডিকেল কলেজে এক নাগরিক কন- 
ভেনশনের বাবস্থা, করেন। কনতেনশনে 
বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ্ঘনীতিবিদ অধ্যা- 
পক অজিত. চৌধুরী). রিজিৎ.মিতর, 

"সু 






ব্যক্তিরা । . 

ডাক্তারদের দ্বাধীগুলি হল--হাসপাতালে 
সুচিফিৎ্দার ব্য, নৃ্ুযু রোগী 
ভর্তির স্ধাবস্থা, আীবনদাযী ওষুধের 
নিয়মিত সরবরাহ বাবস্থা, ২৪ ঘষট। 
এক্সরে ই-শিংজি প্যাখোলজি পরীক্ষার 


বাবস্থা সুনিশ্চিত করা। ডাক্তাররা চান 
সমগ্র দেশের মানে, উপযুক্ত পারিশ্রমিক 
এবং দুনীতিমুক্ত নিয়োগ বাবস্থা । পাব- 
লিক সাডিপ কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ, 
কোন এযাভ-হফ ভিত্তিতে নয! 

স্তি রাজ-সরকার পাবলিক সাডিল 
বমিশন"এর নির্দেশিত তালিকা বাতিল 
করেন এবং এবাড-হক ভিত্তিতে রাজ- 
নৈতিক উদ্দে্গ্রনোদিত নিয়োগ শুরু 
করেছেন বলে প্রকাশ। এরাজোর জুনিগর 
ডাক্তারর! দিজিয় জুনিূর ডাক্তারদের 
চেয়ে সাঁনিক ১৪**:১৬** টাকা কম 
ভাতা পান বলে প্রকাশ । বিভিন্ন লগঠন 
এধন মালিক ১*৫* টাকা নৃূনতম আয়- 
এর দ্বাবীতে লড়ছেন-_এরাজ্যোর 
ডাক্তাররা মেখানে মুলিক ৫*-৬*৯ 
টাকা করে ভাতা পান এবং কাজের 
দায়িত্ব থাকে ২৪ ঘন্টা । 


লস 


রী 
‘বামফ্রণ্ট পৃণ' ব্যক্তি স্মাধীনতা 
দিতে পারে না" 


লপ্রতি এ পি ডি. আর কর্তৃক 
প্রকাশিত 'পিভিল -রাঁইটল-_পাস্ট 
আযাও প্রেজেণ্ট' বইতে গার, এস. পি 
ছুলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক মাখন 
পাল লিখেছেন 'লংবিধানের চার 
দেওয়ালের মধ্যে থেকেই বামফ্রন্ট 
লরকারকে কাঁজ চালাতে হয়েছে ও 


মাখন পাল 


ছচ্ছে। স্থতারং এই লরকারের পক্ষে 
ব্যক্তি স্বাধীনতা বা গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা 
অনেকটাই দে ৪য়। সম্ভব নয়। এমতবন্বায় 
বামফ্রন্ট দরকার থাকুক আর না থাকুক 
বাজি স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষার 
আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা পূর্বে যেমনি 
ছিল আছে! সমানভাবে তা রয়েছে’ । 


ক্রংগ্রেস নির্বাচন প্রার্থী বাগড়া এখন ঘর ছাড়িয়ে 
ল্লাম্তায় নেমেছে 


[ শ্রথদ পাতার পর ] 


সচ্ছন। ধারাবাহিকভাবে এই কেরে 
কংগ্রেদের জেতার রেং$ও আছে। এই 
পরিস্থিতিতে কংগ্রেণেয় প্রত্যেনেই ধরে 
নিয়েছেন, এবারও তারাই পাচ্ছেন এই 
বেজ। সুরত ুখাঞ্খার কথায়, শিশির 
বন্ধ কোন ফ্যাক্টর নয়। কংগ্রেস দেখেই 
ভোটাররা তাকে জিতিচেছেন। এবার 
নির্বাচনই বলে দেবে, আমলে জেতায় 
কে? স্বত্ত বাবুর! চৌরঙ্গীতে গ্রপ 
প্রার্থী মনোয়নের ভঙ্গ নেমে পড়েছেন। 
এই কেক মমতা এবং লোমেলও 
্বব্ূতকে সমর্থন খোগাচ্ছেন। অপরপক্ষ 
শ্রিদররন গীশমুদ্সী । এখনও পর্যন্ত ২৪ 
অন প্রার্থী হতে চেয়েছেন কংগগ্রেযের এই 
কের জন্য! 

এবার আদা যাক বালিগণ্ডে। সুব্রত 
হাবুর বাড়ি এই কেন্দেই। আপাতত 


প্রার্থী দাবীদার ১২ জন। সুরতপন্থা 
শোভন বোল অতাগ্ত ব্যস্ত ধবরাধব্র 


সংগ্রহের ব্যাপারে । এছাড়াও আছেন 
মালদার মাহুয গৌতম চক্রবর্তী । এই 
ভদ্রলোক থাকেন গোলপার্কের পাণে 
পঞ্চানন তলা পি, আই, টি কোয়াটারে । 
প্বানীগ্র কয়েকগান গৌতম চক্রবর্তীর 
ভক্ত। সেই সুত্রে তিনিও নেমে 
পড়েছেন আঁদরে। সুহ্রতপন্থী হয়েও 
তিনি অবশ্ত প্রিঘবপ্রনের আস্থাভাজন 
হার চেষ্টা করছেল। সঙ্গী পৌরলভার 
আর এক সদন দেবু চযাটাজ্জি। 


দক্ষিন কলবাতার কংগ্রেদী লংসারে 
প্রাক নির্বাচনী হাঁ৪যায় আলর বর্তঘানে 
এখানেই ঘোরাফেরা করছে। প্রতে|কেই 
অপেক্ষা করছেন দিন ঘোছনার জন্ত। 
হুল প্রাদী ঘোষণা হওগার আগেই 
নিজের গ্রুপকে কিভাবে দলীয় ক্ষেত্রে 
জিতিয়ে নিয়ে আলা ঘায়-পেটাই এখন 
মুল লক্ষা। 


ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের 
বিরুছে চক্রান্ত 


গত ২২শে ও হ৩শে দেপ্টেম্বর '৮৬ 
নয়াদিজীতে অনুষ্ঠিত ইাপ্ডিং লেবার কমি- 
টির বৈঠকে কেন্ত্ী্স শ্রম মন্রণালগ ট্রেড 
ইউনিয়ন আইন এবং শ্রম বিরোধ আইন 
লংশোধন করার জন্তু এমন কিছু প্রস্তাব 
এনেছেন ধার ফলে শ্রমিক কর্মচারীদের 
বহু গণতাঞ্জিক ও ট্রেড ইউনিগন অধিকার 
নিঃসন্দেহে গু হবে। আমরা এখানে 
বছ্েকটি মাত্র উদ্বাহরণ পেশ করছি। 

ট্রেড ইউনিয়ন লংক্রান্ত বর্তমান 
আইন_"The Trads Unions Act 
1926" এর ৪ নং ধারার ১নং উপধারায় 
বলা আছে কোন প্রতিষ্ঠানের কোন একটি 
ট্রেড ইউনিয়নকে রেজিস্ট্রেশন পেতে হলে 
মাত ‘সাতজন আবেদনকারীই যঞ্টে। 
কিন্তু সরকার প্রস্তাব করেছেন ঘে কর্মরত 
শ্রমিষদের কমপক্ষে ২৫ শতাংশ যদি 
আবেদনকারী ইউনিনটির লত্য না হ্য় 
তাহলে ইউনিয্ননটিকে রেজিস্ট্রেশন 
দেওয়া হৰে না। পুরানো। ইউনিদন- 
গুলিও ছয়মালের মধ্যে এই শর্ত পূরণ 
করতে না পারলে তাদের রেজিস্ট্েখনও 

বাতিল করে দেওয়া হবে বন্দে প্রস্তাব 
করা হয়েছে। 

প্রস্তাবে আরে বলা হয়েছে থে 
ইউনিয়ন সগন্দের মালিক চাদ লবনিয় 
২৫ পস। থেকে বাড়িয়ে এক টাক! ধরে 
দেওয়া হবে এবং এই টাকা! শ্রমিকণের 
বেতন থেকে কেটে সরালরি ইউনিয়ন 
তহবিলে জমা করে দেও] হবে। এজন 
শ্রমিকদের লিখিতভাবে জালিয়ে দ্বিডে 
হবে ধে, গে কোন্‌ ইউনিয়নের দদ। 
[তন মালের মধ কোন শ্রমিক যদি তা 
না জানায় তবে তার বেতন থেকে 
বাধ্যতামূলকভাবে তার চাদ কেটে নিয়ে 
মালিক পে টাকা প্রধান ইউনিঘুনের 
তহবিলে জমা করে দ্বেবে। 

এই সমন্ত পক্ষেপের ফলে শ্রমিক 
শ্রেণীর মৌলিক গণতাত্বিক অধিকারই যে 


শুধু বিপন্ন হবে তাই নয় দেই লঙ্গে 
তাদের পারম্পরিক সম্প্রীতির সম্পর্কও 
ক্ষুন হবে। অন্যদিকে মালিকদের হ।তে 
আলবে শ্রমিকদের অন্তাচ়ভাবে প্রভাবিত 
করার ও তাদের উপর বিভিন্ন রক চাপ 
পট্টি কার অবাধ ও ব্যাপক সুযোগ । 
এপ্তলি ছাড়াও ট্রেড ইউনিয়ন 
আইনের আরো কিছু ভচুগ্ধর সংশোধনী 
প্রস্তাবও পরুকার এনেছেন যার মধ্য 
ইউনিয়নের ক্ম্লমিতি সংক্রান্ত ও ধর্মঘট 
বিষয়ক লংশোধনী প্রস্তাবগুলি সবচেয়ে 
মারাত্মক । ষ্যাঞ্জি লেবার কমিটির 
এই বৈঠকে কেম্ীর শ্রমাপ্তরের তরফ 
থেকে শিল্প বিরোধ আইন (৪ 
Industrial Dispute Act, 1947 ) 
এরও বেশ কিছু সংশোধন করতে চাওয়া 
হয়েছে। ১৯৮২ সালে বেনজীর সরকার 
কর্তৃক নিযুক্ত লনৎ মেহত! কমিটির স্থপা- 
রিশের উপর ভিত্তি ধরে আনীত এই 
সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাবের অন্ততম হল 
বেন্দ্র ও রাহ] গুরে শিল্প লম্পর্ক কমিশন 
গঠন । জনদাধারণে$ ভোটে গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে নির্ধাচিত সরকারের ক্ষণতা 
কেড়ে নিয়ে কিছু মনোলাত বাকিদের 
নিয়ে গঠিত এই ইণ্ডান্্রয্াল রিলেশন 
কমিশন-এর হাতে [শন্ল'বিরোধ, নিপূত্তি 
সংক্রান্ত ক্ৰমত! তুলে দেওয়ার প্রস্তাবের 
অন্তরালে ভারত লরকারের মূল 
অভিগন্ধি বুঝে নিতে কোন অনুব্ধা 
হয়না । ১৯৬৯ লালে নিঘুক্ত জাতীয় 
শ্রম কমিশন অদুক্প সুপারিশ 
করেছিল, তখনও দেশের শ্রমিক 
ধর্মচারীরা এই প্রস্তাবের তাঁত 
বিরোধিতা করেছিল। আশা কর! ষায় 
এবারও এই সমন গণতান্ত্রিক ও ট্রেড 
ইউনিস্বন অধিকার হরণের চক্রান্তের 
বিরদ্ধে প্রতিটি সচেতন মামুঘই দেশ 
জুড়ে তীব্র প্রতিবাদে লোচ্চার হয়ে 
উঠবেন। 


কোলকাতায় দৃষণ বাড়ছে 


[প্রথম পাতার পর ] 


আগেই বলেছি গোপন হিস্কার বন্দোবন্তে 
জ্রমস্বস্থোয় মারাত্মক ক্ষতি করে কারবার 
ঠিকই চলছে। আইনের এই দ্র গলিয়ে 
ক্ষমতাধান বাবলামীক়া ডান হাত বঁ হাত 
পদ্ধতিতে গলি তপ্ত গলিতে পর্যন্ত বিপ- 
জনক কেমিক্যাল নিয়ে কারবার করছে 
থেধানে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে দূমকল 
পর্যন্ত যেতে পারে না| আর আগুন 
নেভাতে জের যে কি বাবস্থা আছে 
তাতে৷ আমরা ভালোই জানি। লব 
খেকে অদ্ভুত বা, একই কর্পোরেশনের 
একটি শাখা যেখানে, ‘হেলথ লাইনেন্স' 
দিচ্ছে না, লেখানে তারই আরেকটি লাখা 
টেড লাইলেল দেয় কি করে? 
কর্পোরেশনের লাইলেন্'নিচম তেঙ্গে 


কারখানা করা হলে প্রথম বছরে ফাইন 
করা হয় এবং পরপর টানা তিন বছর 
অচুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া! হয়। কর্পো" 
রেশনের নিজজগ্থ কোর্ট আছে টাউন 
হলে। লেখানেই সংশ্লিষ্ট কারখানার 
ব্যাপারে বাবস্থা নেওয়া হয়। পরপর 
তিন বছর কর্পোরেশনের নোটিশ না 
মানা হলে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া 
ঘায়। কিন্তু আইনের এমনই ফাঁক ও 
তার কারুকার্য ঘে এমন ক্ষেত্রে আইন 
লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি তৃতীঘ্ু বছরে কার- 
বারের নাম পান্টে দেয়। 

পরিবেশ দত প্থ-ন্ধ কি বলবো, ঘার 
বাধিক বাজেট এক কোটি স্তর লক্ষ 
টাকা? ওই টাকাতো কর্মচারীদের 
মাইনে দিতেই শেষ হয়ে যায়। 


সাত 


চলচ্চিত্র উওসবে 
প্রেক্ষাগৃহে তুল- 
কালাম, প্রতিবাদ 


১৮ জাঙ্ুগারি সকালে নয়াদিল্লি চলচিচত্র 
উৎসবে ছবি দেখানো নিয়ে তুলকালাম 
বেধে যায়। দক্ষিণ দিল্লির শর ফোর্ট 
প্রেক্চাগৃহে একটি গ্রীক ছবি দেখাবার 
সময় গঞগোল বাধে। ছবির সাব 
টাইটেল ইংরেজির বদলে ফ্রিতে 
দ্বেখানো ছয়। - চলচ্চিত্র সমালোচকরা 
এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। রেগেমেগে 
তার! একজোটে প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে চলে 
ঘান। পরে একাদশত্ম আন্তর্জ|তিক 
চলচিচত্র উৎসবের কার্যনির্বাহী ডিরেক্টর 
শ্রীমতী উদ্িলা গুপ্তকে তার! একটি কড়া 
প্রতিবাদ পত্র দেন। 


চিঠিতে সমালোচকরা বলেছেন আমাদের 
মধো অধিকাংশই ফরালি তাধা আনেন 
না] স্বত্যাং আজ ঘরাপি মাব-টাই- 
টেলে ওই ছবি দেখানোটাই অর্থহীন। 
চলচ্চিত্র'নির্নাতাদের পক্ষেও এটা এক 
ধরনের অপমান। ঘে ছবির বগা 
বোঝার উপায় নেই তার অর্থহীন 
প্রদর্শন নিশ্চিতভাবে নির্মাতাদের পক্ষে 
অপমানজনক | উৎসবের নিরমানথযামী, 
ইংরেজি ছাড়) অন্ত ভাষায় নিমিত ছবির 
লাব-টাইটল ইংরেজিতে হতে হবে। 
আরও একটি ব্যাপারে সাংবাদিকরা 
বিরক্ত হয়ে ওঠেন। উংপবের জুরি 
চেগারমযান উদবার্তে মৌলামের আগ 
এক লাংবাদিক সম্মেসনে মিলিত ওয়ার 
কথা ছিল। কিন্তু কৌন স্প্যানিশ দো- 
ভাষীর ব্যবস্থা না থাকায় সাংবাদিক 
লন্মেনন হতে পারেনি। শু( 1 $- 
রাই নন, প্রতিটি দর্শকই উতণধের ছিরি 
দেখে বিরক্ত, ছভাশ। সকলেরই মত, 
উৎসবের মান খুবই নিচু। বিশ্বের বহু 
চল্পচ্চিত্র নিৰ্মাতাই উৎদবের চেহারা 
দেখে রীতিমত আদস্বষ্ট। অনেকের মতে, 
এত নিন্র গুরের ছবি উৎলবে প্রদর্শিত 
হবে তা ভাব! ধাননি । ছবি নির্বাচন, 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আশামুদ্ধপ হয়নি। 


শুধু ভারতীয়রা নয, বিদেশী প্রতি- 
নিধ্রাও দিল্লির দিল্মোৎদবের হালচাল 
দেখে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। তবে বেশি 
লোচ্চার হয়েছেন ভারভীম্বরাই। হত- 
মান ফিন্রোত্সব দ্বেখে হতাশ প্রকাশ 
করেছেন সভাজিৎ তান, ওম পুরি, বান 
ভট্টাচার্য, ভূপেন ছাগ্রারিকা ও আরও 
অন্েক। মৃণাল লেনও চুড়'স্ত পু 
তিনি দিতে এলেও ছিল্োৎলবে ঘোগ 
না দিয়েই ফিরে গেছেন। কারণ? 
মৃণাল লেনের মত আন্তর্জাতিক খাতি- 
সম্পন্ন পরিচানককে গুছিয়ে একটা 
আম্ণপত্র  পাঠীযার মৌজা 
উদ্ভোকারা দেখাতে পায়েননি। 
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কং (ই) মুখ্যমন্ত্রীর কেলেঙ্কারী 
নিয়ে কেরালায় তোলপাড় 


কেরালার সংঘুক গণতাত্িক জআন্ট 
00৮) সরকারের মুখর 
ককুণাকরণের চাল সংক্রান্ত কেলেংকাযী 
ফাল করে দিয়েছে পাবলিক আ|কাউন্টন 
কমিটি (পি এপি )। ৫*০* টনেয়ও 
বেশী নিঘমানের চাল বেরালার মানুষেরা 
নিতে অস্বীকার করেছে। ফলে এই 
চাল, (যার কুখ্যাত নাম. 'লোহার] 
চাল") কেরাল! সিভিল সাগ্লাই 
কর্পোরেশনের গুদামে পচছে। 
এই চাল কেলেংকানী ঘটে ১৯৮৩ 
সালে। পি এপ্ি'র সভাপতি বলেছেন 
যে, এই নিদ্মানের চাল ক্রয় করার ফলে 
কেরালা সরকারের প্রায় ১১ কোটি টাকা 
ক্ষতি হয়েছে। এই সংস্বার সিপোর্ট 
অনুযায়ী সিভিল সাপ্লাই কর্পোরেশন 
"৮৩ সালে দিজিস্ব সুরধীর এটারপ্রাইজ 
থেকে বেঈ মূল্যে চাল ক্রু করে। 
অন্তান্ত লংগ্বা কম দামের কোটেশন দিলে 
কর্পোরেশন এই সংস্থাকে অর্ডার দেয় £ 
৩২৬ টাকা প্রতি ফুইণ্টাল দামে 
১৫০০০ টন হেখানে দি্ীতে বাজার 
দর ছিল ৩:২ টাক প্রতি কুইণ্টাল। 
বেণী দামে শুধু নিয্নমানের চালই 
অর্ডার দেওয়া হয় নি; নেই চাল ঠিক 
সময়ে যোগানও দেওয়া ছানি । ইচ্ছা- 
কতভাবে এই বিল ঘটালো হয় । কারণ 
তখন উত্তর ভারতে চালের দাম নিচমুধী। 
এই সুযোগট| স্থুরধীর এটার প্রাইজ 
সদ্বধাবহার বরে ও লিভিল সাপ্লাই 
কর্পোরেশন তাতে মদত যোগায় চুক্তি 
অন্যান, স্থরধীর লংস্বার ১৫*** টন 
চাল দরবরাহের সময়কাল ১৯৮৩ মালের 
নভেম্বর মালে। কিন্তু কার্যত এ সংস্বা 
সরবরাহ করেছে মাত্র ১১৬২ টন। 
তৎশত্বেও কেরালা শরকার চাল 
লরহরাহের লমগ্রকাল বাড়িয়ে দেয় এবং 
পরে এই সংস্বা কুইন্টযাল পিছু ৩১৭ টাকা 
দামে মাত্র 1৩৩৮ টন চাল কেরালায় 
পাঠায় । অন্যান সংস্থা এই সময়ে 
কুইন্টান পিছু ৩০৫ টাকা দামে চাল 
যোগানের কথা বললেও রহস্ষজনক কারণে 
এই সংস্থার পাঠানো চাল সরকার বেশী 
দামেই গ্রহণ করে। এর কলে, পি এ লি:র 
রিপোর্ট অনুযায়ী, সরকারের আরও 
১৬৪ কোটি টাক! ক্ষতি হয়। সংস্থা 
কাগঞ্রে-কলমে জানিয়েছে “উচ্চদানের 
পিরাঘল চাল” ফেরালা সরকারকে 


দিয়েছে । কিন্তু চাল এতই নিছমানের 
ঘে, বাজারে ক্রেতা লাধারণ দেই চাল 
ক্রয় করেলি। ফলে টন টন চাল ওুর্বামে 
পচছে। 

লিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী ইউ এ বিরান 
স্বীকার কয়েছেন যে ৪৭** টন পরিমাণ 
চাল ধাচ্ছের অযোগ্য । তবেপিএলি 
কর্তৃক প্রদত্ত পরিলংখা/নকে মস্ত্ীমশাই 
‘অলভা’ বলে দ্বাবী করেছেন। তার ভাস্ত 
অমুযাহ়ী উত্তর ভারতে ১৯৮৩ সালে 
কুইন্টাল পিছু চালের দাম ছিল ৩৬* 
টাকা ৩০২ টাকা নয়। তাহলেও প্রশ্ন 
থেকেই ঘায় থে কি মহান কারণে দিস 
সংস্থা বাজারের দামের চেয়েও কম যূলো 
(অর্থাৎ কুইন্টযাল পিছু ৩২৬ টাক! ) 
কেরালা সরকারকে চাল সরবরাহ 
করেছে? 

আপাতত ধা হনে হচ্ছে, এই কেছেংকারী 
নিয়ে কেরালার সুধামন্ত্রী করচ্ণাকরণ 
কোন তদন্ত কমিটি বলবেন না। মার্চ 
মালে নির্বাচন । কমিটির রিপোর্ট 
সরকারের বিরুদ্ধে গেলে নির্বাচনের 
ফলাফলে এর বিন্তপ প্রতিক্রিয়া পড়বে 
সহজেই অনুমে৷। কর্পোরেশনের এক 
মৃধপাত্র জানিয়েছেন যে, “তপ্ত কমিটি 
বসানোর নির্দেশ দিলে করুণাকরণ নিজেই 
তার পতনকে ডেকে আনবেন। তদন্ত 
হলে এই চাল কেলেংকাঁরীর আরও ঘটনা 
প্রকাশ করে দেবে।” 

দীর্ঘদিন যাংতই এই কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে 
নানা দুর্নীতির অভিযোগ আনা হ:ঃছে। 
শিল্পমন্্রীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বিজ্ঞাপন 
লংস্কাকে আইন'বহিস্ৃতভাবে স্থযোগ- 
সুবিধা দেওয়ার অভিযোগও এই কর্পেো- 
রেশনের বিরুদ্ধে রয়েছে । রাজনৈতিক 
মহলের খবর, এই চালে কেলেকারী 
লিদ্ধে পিএদি-র প্রতিবেদন নতুন 
বছয়েই কঙ্গাকরণ সরকারকে সংকটে 
ফেলেছে ॥ বিরোধীপক্ষরা এই ঘটনাকে 
ইস্থা করে শীত্রই লরফার-বিরোধী 
আন্দোলনে নামছে। ইত্িমধোই তার! 
বিরানের পদত্যাগ দাবী বরেছেন। 
নান প্রশ্ন উঠছে £ কত পরিমাণ চাল 
এখলও পর্যন্ত গুদামে পচছে? কোন্‌ 
কোন্‌ উচ্চপদস্ক ব্যক্তিরা এই কেলেং- 
কারীতে ঘুক্ত? এই লব প্রশ্থে কর্পো- 
রেশনের কর্মকর্তারা যুখে কলুপ এ'টে 
রয়েছেন। 


ঢাটুকারে ভরে গেছে বংযগ্রস 


মৃখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্ধ প্রায়ই 
বলেন যে কংগ্রেস দলে এখন চাটু- 
কার ছাড়া স্থান পাওয়া বায় না। 
কথাটা খুবই সত্য । 

কেন্দ্রীয় সরকারের আইন ও 
বিচার দপ্তরের রাষ্টর্ত্ী এইচ আর 
ভরদ্বাজ বলেছেন যে “আমার বাবা 





জওহরলাল নেহেরুর সেবা করে- 


ছেন। আমি ইন্দিরা গান্ধীর 
সেবা করেছি ও এখন রাজীব 
গান্ধীর সেবা! করছি। আমার 


ছেলেও আইন পড়ছে, আশ! করি 
দেও রাহুল গান্ধীর সেবা করবে? 


Phono— 24-4232 


PRICE RUPEE ONE 


ইউ এন ওর সদর দপ্তর দিল্লিতে আন৷ হোক 
-ই পিটমসন 


(নয়াদিলীস্থ সংবাদাতা) 
গত ১২ জামুয়ারী পেকে ১৬ জানুগারী 
নয়াদিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল 
ট্রান্টের ইন্দিয! গান্ধী ল্মারক বক্তৃতামালায় 
যোগ গিতে এলেছিলেন দেশ ও বিদেশের 
ধ্যাতনাষা বৃদ্ধিজীধীরা। এপেছিলেন 
চে ওয়েডারার সহযোদ্ধা ও সাড়া 
জাগানো 'রেঙুলিউশান ইন রেগলিউশ।ন+ 
বইয়ের লেখক রেজি দেবে, হান হ্ইন, 
ই পি টমগন, দৃুগক রাজ আনন্দ, 
রবিশঙ্থর) রাজ্ছা রামাদ!, শাম বেনেগাল 
প্রমুখের! । শ্রীমতী গান্ধীর মৃত্যার পরেই 
এ ধরণের আন্তর্জাতিক স্মারক বক্তৃতা 
সংগঠিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। 
১৯৮৫ সালে লোক্চিঘ্াম ইউনেসকোর 
বৈঠকে ভারতের মানব সম্পদ দপ্তরের 
কেন্রীয় মন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও ওঁ 
বন্কৃতামালা আয়োজনের কণা ঘোষণা 
করেন! 
প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী এই সম্মেলনের 
উদ্বোধন করেন। প্রথম পানেল 
আলোচনায় যোগ দিয়ে বিশ্বধ্যাত 


বিজ্ঞানী ও নোবেল পূররষ্ায় জয়ী অধাপক 
জর্জ ওয়ান্ড সপ্পূর্য আণবিক নিয়প্তরী- 
করণের দাবি জানান। অধ্যাপক ওয়াল্ড 
বলেন আমেরিকার আশি শতাংশের 
বেশি বিজ্ঞানী নক্ষত্র যুদ্ধের কর্মগথচীর 
বিরোধী। তিনি আরো বলেন যে 
সতেরোটি দেশের ছাপান্ন জন নোবেল 
পুরস্কার জয়ী বিজ্ঞানীর নিঃ়গ্রীকরণের 
দাৰি সম্বলিত এক শ্মারকলিপি ১৯৮৫ 
সালের ১৩ নডেম্বর তিনি সোডিছেত 
নেতা মিধাইল গর্বাচেভের হাতে তুলে 
দ্বেন। তিনি রেগনের হাতে ত! তুলে 
দিতে পারেননি, কারণ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রশাণন তার আবেদনে লাঁড়াঃ দেয়নি। 
রেজি দেৱে, ই পি ট্লন, মাঃকেল 
কুট এরা একই পানেলের আলোচনায় 
যোগ দেন। ই পি টমলন বলেন থে 
আজ রাষ্ট্রসজ্ম আর শাস্তির বাহক 
ছিলেবে কাজ করতে পারছে না। 
রাষ্ট্রলজ্যের সদর দ্চ/কে এখনই জোট 
নিরপেক্ষ কোন দেশের রাজধানীতে 


নেতাজীর ছবি টাঙ্গ(নে। চলবে ন। 


নেতাজী সুভাষ বস্তুকে কোণঠাসা 
করার চেষ্ট। স্বাধীনতার আগেও 
যেমন কংগ্রেস দল করেছে এখনও 
কেন্দ্রীয় কংগ্রেদী সরকার সেই 
ভাবেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 
স্বাধীন ভারতের কোন মিলিটারি 
ব্যারাকে নেতাজীর ছবি টাঙ্গানো 
নিষিদ্ধ। ১৯৪৭--৪৮ সালের 
এই কেন্দ্রীয় সরকারী নির্দেশ 


আজও বলবৎ রয়েছে। সম্প্রতি 
ফোর্ট উইলিয়ামে ইস্টার্ন কম্যাও 
আয়োজিত ‘সোন এণ্ড নুমিয়েরে? 
নামক এক অনুষ্ঠানেও নেতাজী 
এবং আজাদ হিন্দ ফৌজকে 
কৌশলে বাদ দেওয়া হয়েছে। 
সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক 
অশোক ঘোষ একথ। জানান। 


আগামী সপ্তাহে কোথায় যাবেন 


২৩ জানুয়ারী (শুক্রবার) ৩টে শহীদ মিনারে জমায়েত ও আজাদ হিন্দ 
কৌন লেনাদের বর্ধন] । 
উদ্ভোক্তা__নেভাজী জন্মোৎসব কমিটি 
ঘটে গাশীব আয়োজিত স্বাধীনতা সংগ্রামী রবীন্দ্র 
ভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক ও মৃকাভিনয়ের 


পথিক 


শ্তামমোহন চক্রবর্তীর স্মরণ সভাঃ 


সাহানগর ইনফিটিউট, ২৩বি গ্রভাপাদিত্য প্লেল, 
শ৪০০২৬। 
২৫ জানুয়ারী (রবিবার) ১*টা টুডে্টন হলে, বৃহৎ শক্তিদ্য়ের আধিপত; বিরোধী 
লীগের লহ্মেনন। 
অট সমাজধিরোধীদের দৌরাম্ম। প্রতিরোধে শান্তি 
সম্ঘয় পরিষদের প্রকান্ত সমাবেশ, দেশবন্ধু পার্ক। 


২৬ জানুয়ারী (সোমবার) ১২টা নর্দান পার্কে লারা বাংলা 


বলে আকো 


প্রতিঘোগিতা। 

২৭ জাছুণারী (মঙ্গলবার) ৩টে মুলাবৃদ্ধির প্রতিবাদে ও বন্ধ কারধানা খোলার 
দাবিতে শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি ও কৃষক কমিটির 
ডাকে সমাবেশ--সিধু কাছু ওহ । 


সম্পাদক--দারেন বহ 





সম়িদ্বে আনা উচিত | টমলন এ প্রশঙ্গে 
বলেন দিল্লিই এ ব্যাপারে আদর্শ প্বান 
হবে। 





সত্যজিৎ রায়ের কাছে 
রেজি দেত্রে 


গত সপ্তাহে কোলকাতায় নীরবে 
ঘুরে গেলেন বিশ্বখ্যাত বুদ্ধিজীবী 
রেজি দেত্রে। কোলকাতায় এসে 
তিনি একমাত্র বিশ্ববন্দিত, চলচ্চিত্র 
পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের জঙগে 
সাক্ষাৎ করেন ও শ্রীরায়ের 
কয়েকটি ফিস নিয়ে আলোচন। 
করেন। জান! গেছে যে সত্যজিৎ 
বাবুর “জলসাঘর' বইটি নাকি 
রেজি দেত্রে খুবই পছন্দ করেন। 


চিলিতে বামপন্থীরা 


আইনী হলেন না 

লাতিন আমেরিকার চিলির কথা 
সকলেরই জানা। ১৯*৩ সালে 
সি. আই, এ কা করে চিলির আলেন্দে 
সরকারের পতন ঘটিরে ওখানে 
বসিয়েছিল মাকিন ওবেদার জেনারেল 
পিনাচেতেরে মরকারকে। শিনাচেত 
সরকার ক্ষমতায় বলে কমিউমিই পাটি, 
সেখালিই পার্টি সহ মহল রাজনৈতিক 
দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বাহ- 
পন্থীদের কটুকাটা শুক করে। 
জানুয়ারী সান্তিয়াগোতে 
চিলির মামরিক ভুনটা সরকার নতুন 
আইন করে কিছু রাজনৈতিক দুলর । 
কার্যকলাপের উপর থেকে মিয়ন্তর। 
তুলে নেয়। কিন্তু কমিউনিঃ পাট 
এখনও বেআইনী আছে। চিলির 
কমিউনি্ পার্টি আইনত প্রকাশ্যে 
কার্যকলাপ করতে পারবে না। 

নতুন আইনে বলা হয়েছে 
দেশের মোট ভোটার সংখ্যার *'৫% 
অর্থ।ৎ ৩৫,*** সদস্ত থাকলে তবে 
নেই সব পার্টি প্রকাশ্যে আইনসঙ্গত 
উপায়ে কাঁজ চালাতে পারবে ॥ 
আবার এ সদস্তদের নাস, ঠিকানা, 
স্বাক্ষর সহ পুরে! ঠিকুজ্ি সরকারের 
কাছে জমা দিতে হবে। তখন 
সরকার এ ষব পার্টিকে রেজিস্ট্রেশন 
দেবে। পার্টির সঙ্গে কোন সমাজিক 
সংস্থা অথব! ট্রেডে ইউনিয়নের 
যোগাযোগ রাখা চলবে না। বাম- 
পক্থীরা এই দতুদ আইনকে ফ্যাসিবাদী 
আখ্যা দিদ্লেছে। চিলির বৃহৎ 
রাজনৈতিক দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমো" 
ক্রাটিক পার্টি সরকারের তীব্র নিন্দা 
করে বলেছে এই আইনের ফলে জুনটা 
সরকার আরো শক্তিশালী হবে। 





১৫ 


সম্পাদক কর্তৃক দীপানী প্রেল, ১২৩১ 1৮ প্রচুহগন্্ বাড, কালত -৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পন কাধাস ৬১, মট লেন, কসিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


no 


হিপ বর্ধ, দ্বিতীয় সংখ্য! শুক্রবার, ৩০ আদুয়ারী '৮৭ এক জিল ব্ বিভীয় লংখ্যা ভক্রবার, ৩০ জানুয়ারী '৮৭ এক টাকা 


Lm ——_—__—_—_্্——_—_—__— 


মি নি নিপা 8 বি্গাত 


রাজনৈতিক সংবাঁদদাতা 
মক সরকারের ক্রীড়া ও ঘৃষকল্যাণ 
শ্রের রাষ্্রমী সুভাষ চক্রবর্তীর সাশর- 
ভিঝ কার্যকলাপে শি পি আই এম দলের 
যধো অনেক সমস্তই প্রুধ হয়েছেন। 
দমদম অঞ্চলের পার্টি বদস্তদের মধ্যেও 
এই ক্ষোভ রয়েছে | ১৯৬৬-১৭৬ পশ্চিম" 
বালাম ছাত্র নেত| হিসেবে সুভাষ 
চক্রবর্তী উজ্জন ভূমিকা! পালন করে- 
ছিলেন। বিন্ধ ১৯৮২ লালে মন্ত্রী হবার 
পর থেকেই তীর নামে বিবিধ অভিযোগ 
উঠে। প্রথম অভিযোগ ছিল সপ্ট 
লেকে জমি ও ফ্লাট ধনে লাকি দুর্নীতি 
ছয়েছে। ভারপর শোনা গেল সুভাষ- 


বাবুর আচরণ আমলাতান্ত্রিক হয়ে 
উঠেছে। বিমান বন্ধ, বুদ্ধদেধ ভট্টাচার্য, 
অনিল বিশ্বাল, শ্যামল চক্রবর্তী--এই 
চার নেতার কথাবার্তা পোশাক, ব্যবহার 
অত্যন্ত ভগ্ন, বিনয়ী হলেও স্থভাঘবাবু 
নাকি নিজেকে কেউকেটা মনে করেন। 

হোপ '৮৬ নিয়ে পার্টির মধ্যে বেশ মত- 
বিরোধ হয়েছে! হোপকে কেন্ত্রকরে 
(মিঠুন চক্ত্তীর সঙ্গে সুভাষবাবু যেভাবে 
মাখামাখি বরেছেন তা দলের অনেকেই 
পছন্দ করেমি। রাজোর সংস্কৃতি দণ্ড:রর 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রভাস ফাদিফারকে 
অবজ্ঞা করেই এ ফাংশান হয়েছিল। 

( আটের পাতায় দেখুন ) 


? কাউনগিলার স্মুলতান হোসেন 
কি বিধানসভা নিবাচনে 
ক (ই)-র প্রার্থী 


কলকাতা! করপোরেশনে অচল অবস্থা 
নটি করে বংগ্রে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক 
শঙ্কট ছাট করতে চায় 

কলকাতা করপোরেশনে ক্ষমতা দখল 
করাটা কংগ্রেলের মধ্য উদ্দে্ত নয়, বরং 
করপোরেশনে রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি 
বরে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া এবং 
নির্বাচনে ফু তোলাই কংগ্রেসের মৃধা 
উদ্দেশ্য 

বাময়ন্ট থেকে ফেব্রুয়ারী অথবা মার্চের 
প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ভোটের দাবী ই 
জোরদার হচ্ছে ততই কংগ্রেদ নতুন নতুন 
লংকট হী করে ভোট পিছিয়ে দেবার 
চেষ্টা করছে? 

করপোরেশনের অনাস্থা প্রস্তাব আনার 
আগে দেকেই জনৈক প্রভাবশালী কংগ্রেপ 
নেতা ও কেনায় মন্ত্রীর উদ্যোগে বড়" 
লজাক অঙ্গল থেকে নির্বাচিত দুই জন 


দি পি কাউন্সিল 2 পাকা 








হাথে ঘা 


তুললে বি জে পি সস্তরা সেটা মর্ধন 
করবেন। 

অন্তমিকে নুত্রত মৃধাজার উঠ্ভোগে 
গার্ডেলরীচ থেকে বাদয়ণ্ট সমধিত নির্দল 
প্রার্থী সূলতানকে টোপ দিয়ে কংগ্রেস 
দলে নিয়ে আলা হয়। স্থলতানকে 
নাকি এমনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে 
যে, আগামী নির্বাচনে গার্ডেনরীচ থেকে 
তাকে বিধানযডায় মনোনয়ন দেওয়া 
ছবে। এধানে উল্লেখ করা ঘেতে পারে 
গার্ডেনরীচ থেকে বিধানগভার প্রতিনিধি 
একজন কংগ্রেদ প্রার্থী এবং আগামী 
নির্বাচনেও কাগ্রেস এই আদনে আগ 
লাভের মাশ! র'খে। 

বামঙ্ক::টর কৌশলের ওপর এখন কং- 
গেপের ভবিগ্যত বর্ধন্থগী তৈরী হবে। 
যদি বামফন্ট দরাপরি আবার আস্থা! 
প্রস্তাবের জগ 
নিশ্চিত করতে 


মূৰোমুখি 
কাগ্রেদের 


) 














ধারী হ্যোতি বহর কাছে ছে | 
হেমেন মণ্ডলের শান্তির কি হল? 


আজ থেকে তিনবছর আগে চুরাশির 
প্রজাতন্ত্র দিবসে ( ২৬ জানুয়ারী ) উতর 
কলিকাতায় গৌরীবাড়ির জনদাধারণ 
কুখ্যাত হেষেন মণ্ডল ও তাঁর চেলাদের 
বিরুদ্ধে যে অতু থান ঘটিঘ্েছিলেন তা 
পশ্চিমবাংলার গণ মান্দোলনের ইতিহাদে 
স্বরণীয় হয়ে আছে। এই তিনবছরে 
যেখানে ঘধনই জনসাধারণ এলাকার 
লমাজবিরোধীদের অত্যাচারে অভীষ্ঠ 
হয়ে মিছিল মিটিং করেছেন তখনই 
শ্লোগান উঠেছে ‘গৌরীবাড়ি শিক্ষা দিল- 
সমাজবিরোধীরা ছ্বাশিগ্ার'। এ 
শ্লোগান শোনা গেছে বরানগর-আলম- 
বাজারে, যাদবপুরে, কালিঘাটে, কোথায় 
না। জনতার একাংদ্ধ শক্তির প্রতি 
রোধের ফলে আজো! হেমেন অগুস, 
ফাঁপা স্বপন, কালো শ্বপন এরকম চোদ্দ" 
জন পাড়াছাড়া হয়ে আছে। হদিও 
সকলেই জামিন পেয়ে জেলের বাইরে 
রুয়েছে। 

২৩ জাম়ুয়ারী ৮৪ থেকেই প্রস্তুতি 
চলছিল। এল ২৬শে জানুয়ারী 


দেবাশিস ভট্টাচার্য 


প্রজাতগ্থ দিহশ। উত্তর কলকাতার 
গোরীবাড়ী অঞ্চলের জনপাধারণ রুখে 
দাড়ালেন হেমেন অগ্ডল। ঢাপ] স্বপ্ন 
নেবুলাল সহ একদল লমাবিরোধীর 
বিরদ্ধে। জনসাধারণের হাত থেকে 
পুলিশ এসে বাচালো হেমেন মণসকে। 
বামঙ্ষণ্ের প্রায় সাত বছরের রাঁজতেও 
তখন এদের দাপট বিন্দুয়াত্র কমেনি। 
বরং ডি লি, বড়তনা থানার ও সি ও 
লালবাজারের গোমেন্না অফিদারের দাগ 
হিন্তার বন্দোবস্ত করে হেমেন, নেবুলালরা 
বাড়ী গাড়ি করে নিয়েছিল। অনেকদিন 
দেখার পর, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে ঘাবার 
পর গৌরীবাড়ি শাস্তি কমিটির জন- 
সাধারণ বাধা হলেন রুখে দাড়াতে। 

চাপে পড়ে তদানীন্তন পুজিশ কমি- 
শনার একাধিক বার ছুটলেন ঘটনাস্থল । 
অধস্তন আফলারদের উপর নির্ভর না করে 
স্বয়ং নিরুপূম সোম নিজে তল্লাসী করলেন 


কুষ্যাত গণ্ডা হেমেন মণ্ডলের যাড়ি। 
নগদ সত্তর হান্ার টাকা, একাধিক 


ঘতীন চক্রবর্তী বিরুদ্ধে 
আই পি এফ প্রার্থী 


ইণ্ডিয়ান পিপলস ফ্রন্টের সর্ব- 
ভারতীয় নেতা অধ্যাপক, আরিজিং 
মিত্র আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে 
ঢাকরিয়। কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্ন্ৰিতা 
করবেন । এ কেন্দ্রে বামফণ্টের 
প্রার্থী হলেন আর এস পি নেত 

্ কংগ্রেস এ 
সুগ্সিয়। দেবাকে 





নাকি প্রার্থী করতে চেয়েছিল। 
সৌগত রায় এ কেন্দ্রের একজন 
দাবিদার । এদিকে অরিজিংবাবুকে 
এস ইউ সি ও বিছুব্ধ আর এস পি 
সমর্থন করবে । নকশালপম্থীদের 
যে 9৫টি গোচী নিবাচনে লড়বে 
দার আধো ঢাকরিয়া কেন্ত্রের এই 
লড়াই নেকের দুটি আবরণ করবে। 


বাঙ্গের পাশ বই, পোন।র গহন, 
লধনীতে লাধ টাকার রদিদ, এঢারা 
কত্ডিশনার আরো কত কি? তারপর লি 
আই টি পার্কে হেমেনের গোডাউন ভাতা 
ছল। শান্তি কমিটির দদশ্বারা অল্াশ- 
কারী পুলিশের উপরও নজর রাখলেন 
যাতে হেমেনের স্তণ্ডামীতে করা সম্পরি 
আইন শৃঙ্খলার রঞ্চকদের পকেটে না 
ঘায়। 

পয়লা ফেব্রুয়ারী গৌরীবাড়ি আঞ্চলিক 
শান্তি কমিটির প্রতিনিধিদল মহাকরণে 
মুধামন্্ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এক শ্বারক- 
লিপি দিলেন। মুখাম্্রী প্রতিনিধি 
দলের দৃখে সব শুনে তো অবাক। 
গৌরীবাড়ি শনি কমিটির দভাপতি 
এ রাম নারাচণ পালের কাছে শুনেছি 
প্রতিনিধি দলের সামনেই ॥খ)মনত্রী 
পুলিশ ঝরিশনারকে বলেন, ‘পুলিশ কি 
করেছে এতদ্বিন। আমি এই গুগ্ডাদের 
দৌরাত্মা বন্ধে এ'দের লকঙ্গে শেষ গর্ত 
থাকবে" মুখামন্রী তার পরেই এ নিযে 

{ দ্বিতীয় পাতায় দেখুন) 


(শারীবাড়ীর জন্য বিশেষ 
সেল কি হল? 


হেমেন মণ্ডল ও তার চেলাদের 
কেস দেখাশুনো করার জন্য 
কলিকাতা পুলিশের (গায়েন্দা 
দপ্তরে বিশেষ সেল ঢালু হয়েছিল। 
লেই সেল কিন্তু উঠে গেছে। 
এদিকে নকণালপন্থাদ্রে উপর 
নজরদারি করার জপ্য গোয়েন্দ। 
পুলিশের বিশেষ দেল আজে! 
আছে। 





সম্পাদকীয় 


নয়া হবুচন্দ্র গবুচন্দ 


সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এক অভূতপূর্ব 
ঘটনা ঘটাজোন। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে এক পাকিস্তানী রিপো- 
টারের প্রশ্নের উত্তরে রিদেশ সচিব ভেম্কটেশরণকে পদচ্যুত করলেন। 
সেই সময় স্বয়ং ভেঙ্কটশরণ অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং প্রশ্নোত্তরে 
নোট নিচ্ছিলেন ঘটনার: আকম্মিকতায় তিনি ত বটেই, উপস্থিত 
সাংবাদিকরা স্তম্ভিত হয়ে যান! এরকম সিনিয়র একজন আই এফ 
এস অফিসারকে এইভাবে কোন প্রধানমন্ত্রী বরখাস্ত করতে পারেন 


এটা অচিন্তানীয় ব্যাপার । এই 


অপমানস্থচক ব্যবহারের পর 


ভেঙ্কটেশরণ আত্মমর্ধাদা রক্ষার জন্য পদত্যাগ করেছেন । এই ঘটনায় 
আই এফ এম্‌ অফিসাররা এত ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে, তারা বিদেশমন্ত্রী 


নাউওয়ার সিংয়ের নিষেধ অগ্রাহা করে 


বিদেশ দপ্তরে একটি সভা ডেকে 


এর প্রতিবাদ করেন এবং সভার প্রস্তাব বিদেশমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে 


দেশ। 


কিন্তু যিনি একাই হবুচন্দ্র রাজ এবং গবুচন্দ্র মন্ত্রী সেই রাজীব গান্ধীর 


এতে কি চেতনা হবে? কারণ তার 


স্বেচ্ছাচারিতা ও খামখেয়ালীপনা 


সীমাহীন হয়ে দাড়াচ্ছে। শুধু প্রশাসন কেন, কংগ্রেস দলকেই বা 


তিনি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? রাজীবের রাজনীতিতে 


গান্ধীর অপমৃত্যুর পর। অর্থাৎ মাত্র 


আগমন সন্রয় 
কয়েক বছর আগে । রাজনীতি 


সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বিমান-চালককে প্রথমে কংগ্রেসের সাধারণ 


সম্পাদক কর! হয়। এখন তিনি 


একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস 


সভাপতির পদ আকড়ে আছেন। -দূলের মধ্যে গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ বিদায় 


দেওয়া হয়েছে। সাংগঠনিক নির্বাচন 


দীর্ঘদিন শিকেয় তোলা । 


এই সম্পর্কে প্রশ্ন তোলায় প্রবীণতম কংগ্রেস নেতা কমলাপতি ত্রিপাঠী 
যে পদে ছিলেন সেই পদই উঠিয়ে দেওয়া হল। দলের মধ্যে যাকেই 
রাজীবের বিন্দুমাত্র সমালোচক বলে মনে হচ্ছে তাকেই তিনি নিন্ধিয় 


করে দিচ্ছেন, না হয় বহিষ্কার করছেন 
কার কখন পতন হবে কেউ জানেন না 


॥ কার কখন উত্থান হবে আর 
1 কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিতে 


অনিশ্চয়তা কম নয়। কয়েকটি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী বদল অনেকবার ঘটে 
গেছে। কে কখন অস্তাচলগামী আর কে কখন উদয়ের পথে তা হয়ত 
রাজীব নিজেও জানেন না। ভেম্কটেশরণের পদচ্যুতির ঘটনায় বোঝা 
গেল, রাজীব হঠাংই কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। হয়ত পাকিস্তানী 


রিপোর্টার রাজীবের পাকিস্তান সফর 
বিদেশ সচিবের পদ্দেই থেকে যেতেন। 


নিয়ে প্রশ্ন না করলে ভেঙ্কটেশরণ 


কেন্দ্রের মন্ত্রীরাও কি কম অনিশ্চয়তার মধ্যে আছেন। হবুচন্দ্র ও 
গবুচন্্র কবে আবার মন্ত্রিসভার রদবদল করে বসবেন কেউ জানেন না। 
রদবদালে বাদ পড়তে পারেন কেউ কেউ, আবার দপ্তর বদল ত আকছার 


ঘটছে। 


কে জানত হঠাৎ বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংকে অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে 


সরিয়ে দেওয়া হবে। ইন্দিরা নন্দনকে কে বোঝাবে যে, বারবার দপ্তর 


রদব্দলে কাজের কোন সুবিধা হয় না 


॥ উল্টে ক্ষতিই হয়। এবং এতে 


সহকর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে, যদিও ক্ষমতায় থাকার জন্য 


রাজীবের তোষামোদে এরা মোটেই পেছপা নয়। 
রাজীব গান্ধী তার কৃতকর্মের দ্বারা নিজের সঙ্কট ডেকে আনছেন! 
আমলাকুলকে চটিয়ে তিনি এদিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। 


দর্পণেন্ন ত্রিশ বছরে পদার্পণ 





দর্পন পত্রিকার ত্রিশ বছরে পদার্পন 
উপলক্ষে ২২ জানুয়ারী প্রেস ক্লাবে 
এক আলোচনাচক্র অহঠিত হগু। 
আলোচনার বিষ ছিল, জনমত গঠনে 
ছোট ও মাঝারী সংবাদপত্রের সৃমিকা ॥ 
আলোচনার উদ্বোধন করে প্রশীণ 
পাংবাধিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় লেন 
হে সঘাভে দর্পণের একটা বিশেদ খিক? 





আছে। বহু সত) ফণা বছ বৃহ বাজার 
কাগজ প্রকাশ করতে অরাঞ্জী হলেও 
দর্পন ঝুকি নিয়ে পে দৰ প্রকাশ 
করেছে। এ ছাড়া বন্থধতী পত্রিকার 
সন্পাদক ণছিৎ রাম ও স্টেটপযান 
পত্রিকার প্রান বাডা সম্পাদক হেমেন 


তায 


মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বহ্থর কাছে প্রশ্ন 


হয়া সচিং, পুলিশ কমিশনার, যুগ্ম 
কমিশনার ভি. লি. (নর্থ ডি. পি. 
(পোকা), ভি. দি. (পূর্ব কলিকাতা), 
বড়তলা। মানিকতঙগা, উন্ট|ডাঙ্গ| থানার 
ও সি-ছের সঙ্গে মিটিং করলেন। 

ওঁ প্রতিনিধি দলের কাছ থেকে সমাজ 
বিরোধীদের পেছনে পুলিশের মদতের 
কাহিনী শুনে মুধ৷মন্ত্রী এত রেগে গেলেন 
হে পরের দিন তিনি সাংবাদিকদের 
কাছে বললেন, ‘বিদব করে ক্ষমা এলে 
আশি শতাংশ পুলিশকেই বাদ দিতাম ।" 
চাপে পড়ে গোররেন্দা বিভাগে গৌরীবাড়ি 
কেস দেখাশুনা করার জন্তু ইনস্পেকটার 
পার্বতী চাটার্জীর নেতৃত্বে স্পেশাল সেল 
চালু হুল। যন্বিও লে সেল পরে 
গুটিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেট্রোপলিটান 
মাজিষ্টেট হেগেন মণ্ডলের জামিনের 
আবেদন নামঞ্জুর করলে ব্যারিষ্টার শঙ্কর 
দাদ ব্যানার হাইকোর্টের পি লি. 
বরুণা ও সুকুমার চক্রবর্তীর এজলালে 
দাড়িয়ে বললেন যে হেমেন মণ্ডল একজন 
নামকরা ঘূব কংগ্রেদ ও ট্রেড ইউনিঘুন 
নেতা, তাই তাকে জামিন দেওয়া 
হোক। ৩৩টা কেপে হেমেন মণ্ডলের 
বিরুদ্ধে কোর্টে চার্জনিট দেওয়া হয়েছে। 
আরো! ২২টা কেন আছে। তিনমাস 
পর জামিন হল। কং (ই) নেতা 
পরদৃললকান্তি ঘোষ (এম এন এ) জেল 
গেটে হেদেনকে গলায় ফুলের মালা দিয়ে 
সমত্ধলা আনালেন। 


কিন্তু শান্তি কমিটির অন্ততম প্রধান 
অভিযোগ অহঘাত্ী সমাজবিরোধীদের 
মদত্দাত| পুলিশ অফিদারদের কেশাগ্র 
স্পর্শ করা হল না। ভাই ১৯৮৪ 
সালের পয়লা এপ্রিলের তথ্য রোদেও 
উত্তর কলকাতার বিলাল নাগরিক মিছিলে 
ধাৰি উঠেছিল হেমেন মণ্ডলের মদতদাতা 
পুলিশ অফিলারদের শাস্তি চাই। 
এগারোই ফেব্রুয়ারী গৌমীবাড়িতে এক 
জনসমাবেশে লক্ষ্মী নেন, তানীন্তন 
এম. পিং স্থনীল মৈত্র অজিত পানা 
( এম. পি. ) সহ সকলেই বলেছিলেন খে 
পুলিশের মদত ছাড়া সমাজবিরোধীরা 
দৌয়াত্সা চালাতে পারে না। ভাই 
মদতদাতা পুলিশের শাস্তি চাই। 

২৬ ফেব্রুয়ারী (১৯৮৪) নেভাজী সুভাষ 
ইনগরিটিউটে ৩৬টি নাগরিক কষিটির ডাকে 
এক তায় কলিকাতা হাইকোর্টের 
প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সমরেহ্গ চর 
দেব বলেছিলেন, “পুলিশের মদত ছাড়া 
লমাজ্বিরোধীরা কাজ করতে পারে 
না।' এ লভার প্রস্তাবে বলা হয় 
“হেমেন মণ্ডল ও তার সাকরেগদের দঙ্গে 
পুলিশ অফিলারদের একাংশের নিজ 
যোগাযোগের অভিযোগ সম্পর্ক তদ 

লি পি আঃ (এয) নেতা, 


[ প্রথম পাতার পর ] 


সদস্ব-সমর্ধক ঠালা ছিল এ দিনকার 


সভা। জানি না আজ তার! এ দাবির 
পর্যালোচনা করছেন কিনা। 


হেমেন মণ্ডলের কাহিনী ছিল রহঞ্ছে 
তযা। হেমেন মগ্ডলের রতি নেবু- 
লালের গোডাউন থেকে কোটি ফোটি 
টাকার মালপত্র গুপ্তার! স্টেলগান হাতে 
করে এলে ২৬ জাহগারীর পাচন 
পর গভীর রাতে পাচার করে নিয়ে 
যায়। পরদিন সকালে পুলিশ রত 
কুঠির ওঁ গোডাউনে হানা দিছে কয়েক 
শো লিটার কেরোসিন তেল ও 
কয়েক হাজার কৃইট।ল গম উদ্ধার 
করে। পদের বন্তাগুলোতে এড 
সি আই ছাপ মার1 ছিল। অনেকেই 
সন্দেহ করেছিলেন মূল্যবান জিনিষপত্র 
আগেই ওরা লরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। 
গৌরীবাড়িতে, কে বাড়িভাড়া পাবে, 
কত ভাড়া হবে তা ঠিক করার মালিক 
ছিল হেমেন মগন । এক কথায় সে ছিল 
এ অঞ্চলের জমিদার। 

তা এ হেন গুণ্ডা ও তার সাকরেদদের 
বিরুদ্ধে অভিযানে হাজার হাজার মানুষ 
রাস্তায় নেষেছিল। ২৮ ন্ামুয়ারী 
রাত থেকেই মোড়ে মোড়ে ফলা লাইট 
দিয়ে কয়েক শ ঘূবক প্রতি রাতে পাহারা 
দিয়েছে । মিছিলের ডাক দিলেই 
হাজার হাঙ্রার বৃদ্ধ বৃ্ধা-নারী পুরু, 
যুবকেরা! হাজির হয়ে প্লোগান দিয়েছে 
সিদাজবিরোধী-গুগাদের রুধছি রুধবো”। 
কং(ই) নেতা অজিত গাজা লিপি 
আই (এম) নেতা স্থনীল মৈত্র, পি পি 
আইয়ের অগ্রয় দাশগুপ্ত, লি পি আই 
(এম-এল) দলের সাধন সরকার সবাই 
লদ্থ করলেন। তারপর গঙ্গা 
ঘিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। 
তিনবছর পর খত ২৫ জাহুয়ারী দেশবন্ধু 
পার্কে শান্তি সম্ধয় পরিষদের প্রকাশ্য 
মদাবেশে গিয়ে বুঝলাম শান্তি কমিটি 
প্রশাসনে আস্ব! হারিয়েছে। পুলিশ কমি- 
শনার, ভি পি, ভি ভি সবার দরজা ধর্ণা 
দিছে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। বিচার- 
মন্ত্রী মনহুর হবিবুজলা নাকি ওদের বলেছেন 
“কিছুই করার নেই'। বরং ঘার বিরুদ্ধ 
তেত্রিশট! কেনের চার্জশীট বিভিন্ন কোর্টে 
বুলছে সেই হেমেন মণ্ডল নাকি দশজন 
আই পি এল অফিলার পরিবৃত হয়ে 
বুকে ব্যাপ্ত লাগিয়ে মিঠুন ও সুভাষ 
চক্রবর্তীর সঙ্গে দুবতারতীতে হোপ 
ছিন্ন!শির তদ্বারকি করেছে। কোথায় 
আছি আহ্হা! আচ্ছা, মাননীয় 
মূধ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রী 
জ্যোতি বহু, আপনি তো পদ্মলা 
ফেয়ার "৮5 গৌরীবাড়ি শান্তি কমিটির 
প্রতিনিধিদের সামনেই তদানীগন পুলিশ 
কমিশন'যকে বলেছিলেন যে গুণ্ডাদের 
হৌরাস্া বন্ধে আপনি শাহি কমিটির সঙ্গে 






দর্পন, শুক্রবার ৩* জানুয়ারী ১৯৮৭ 


শেষ পর্যন্ত খাববেন। তা এখন আর 
শান্তি কমিটি আপনার আ্যাপদ্েন্টমে্ট 
পা্জ না কেন ? লাদধাছায়ের গোখেন্দা 
দপ্তরে গৌরীবাঁড়িত্র বিশেষ দেল গুটিয়ে 
দেওয়া হল কেন? আরো বাইশটা 
কেলে পুলিশ চার্জরট দিতে গরিমসি 
করছে কেন শেষ প্রশ্ন, বামফ্রন্ট 
রাজত্েও কি হেমেন মণ্ডনকে লক 
শাড়ি দিতে দ্বিধা আছে? los. 


চিঠিপত্র 


ত্রিশ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে দু্ণিকে 
জামাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন । 
এখন দর পড়াট। আমার একটা 
অন্যাদে দাড়িয়ে গেছে। এ ছাড়া « 
আমি বিল করি ছোট ছোট পত্রিকা- 
গুলি টিকে থাকা দরকার। পু*জিবাদী 
বাবস্বা॥ অন্তান্তু শিল্পের মতো! সংবাদ 
শিল্পকেও বাংলারিন দুষ্টতঙ্গিতে চালান 
ছুয়। বাবদায়িক দুর্টঙ্গিতে চালাতে 
গিয়ে বেশীর ভাগ সংবাদপত্র মালিকরা 
অতি মুনাফার জন্ট নীতি, আদর্শ এবং 
সাধারণ নিন্ম নীতিও বিপর্জন দেয়। 
নিরপেক্ষতার নামে তারা হয়ে পড়ে 
শাদকারণীর মুখপত্র । 

দর্পন নিরপেক্ষতার নামে মালিকপ্রেণীকে 
লমর্ধন করতে দুপা বোধ করে। দর্পন-এর 
উপর শাদকশ্রেণীর রাজনৈতিক ভাড়াটে 
গুপ্ডাদের অনেক আক্রমণ হয়েছে। 
অনেক আধিক কষ্ট তাকে সহ করতে 
ছয়েছে। ভবিষ্যতে দর্পণ হয়ে উঠুক ঘূব 
সমাজের প্রেরনাশকি, সমাজ পরি 
বর্তনের সঠিক দিশারী, এবং মালিকশ্রেণীর 
ভয়ের কারণ। আশা করি_ দর্পণ 
ভবিষ্যতে অধ্যাত ছোট ছোট লেকের 
লেখ! প্রকাশ করে তাদের লেখক হওয়ার 
ক্ষেত্রে উৎসাহিত করবেন। 


আশিদ কুমার ঘে।য 
বেলানগর, হাওড়া 


সুন্দন্নাইয়| বিজ্তানকেঞ্জ 
ভবনের কাজ এগিয়ে 
চলেছে 

হায়ন্াধাদে সদরাইয়া যিজ্ঞানকেন্্র ভবন 
নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। 
এধন পর্যন্ত এ বাহ? ৪১ লক্ষ টাকা 
সংগৃহীত হয়েছে । কেজের ইতি বোর্ডের 
পক্ষে এন বি গঙ্গায় রাও £* লক্ষ 
টাকার তিল অতি সত্তর পূরণ করার 
অন্প জনগণের কাছে আবেদন 
জানিয়েছেন। প্রধ্যাত অঙ্কবিদ দোলালা 
ছুড়ি ভেহাটখবরুলু তার অক্বের বৃত্ধিমত্তা 
প্রদর্শন করে অস্ূতপূর্ব উপায়ে বিজ্ঞান 
কেন্দ্রের জন্ম অর্থ সংগ্রহ করছেন। এই 
ভাবে তিনি এক লক্ষ টাকা লংগ্রহ 
করবেন মনস্বিপ্ন করেছেন। এ পর্যন্ত 
প্রান ৯ হাজার টাকা তিনি লংগ্রহ 
করেছেন) গঙ্গাধর রাও এ আন্ত 
তেঙ্কুটেশ্বহলুকে অভিনন্দন জানিয়েছেন । 
প্রয়াত সুন্দরাইয়া ছিলেন শি পি আই 
এম দূলেয নেতা । 


? 
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রোজগারের জন্য আমাকে থিয়েটার করতে হচ্ছে £ঃ সৌনিত্র চট্টোপাধ্যায় 


প্যারিণে সম্প্রতি অন্তত ভারভীয় অভিনেভা/অভিনেতীদের অভিনীত ছবির 


রেট্রলপেকটিও হয়ে গেল। 


দেখানে নিমস্্িত হয়ে দৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সনত্রীক ঘুরে 


এলেন প্যারিল। সৌস্বিত্র চট্টোপাধ্যায়কে দর্শকদের ফাছে পয়িচয় করিয়ে দেওয়া হয় 
গ্রেট আআকটর বলে। রচট্টোপাধায় পঠারিলের কথা বলতে গিয়ে জানালেন থে 
[তিনি অধাক হয়ে গিয়েছিলেন এই দেখে হে-ওদেপেষ প্রায় লব চিত্র সমালোচকদের 
কাছেই তিনি পরিচিত নাম এবং সাধারণ মানুষও তাকে চেনে, তার অভিনীত ছবি 


দেখেছেন । 


সমগ্র অনুষ্ঠানটি দুভাগ বিভজ ছিল (ক) পপুলার সিনেম! ও ধে) আর্টিগটিক 
সিনেম!। প্রীটোপাধ্যান্ের ছবিগুলি আর্টলটিক লিনেদা বিভাগে দেখানো। হয় । 
সতাজিৎ রায় পরিচালিত লোনার বেলা, অভিঘান, অপুর সংলার, চারুসতা 
কাপুরুষ ও মহাপুরধ এই পীঁচধানি ছবি ছাড়াও সংলার সীমান্তে ও ক্ধিত পাধাণগ 


এই অনুষ্ঠানে দেখানো হয়। 


শ্রচটোপাধ্যায়ের বেলী ভাগ সম কেটেছে রেডিও টিভিতে সাক্ষাৎকার দিয়ে ও 
বিভিন্ন চিত্র সমালোচক ধা1 ভারতীয় ছবি ও সত্ত/জিতের ওপর কাঁজ করছেন 
» তাদের সংগে আলোচনা করে। গ্রিচট্টাপাধায় জানালেন, ওরা ভারতীয় ছবির 
পুরো বাপারটা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন, তাই ঘেখানে বলরাজ দাহানী অভিনীত 
ছবিগুলো! দেখানো ছল পগুনার লিনেমা বিভাগে কিন্তু শীকাপুর অভিনীত হিন্দি 


(লো দেখানো হুল আর্টিলটিক লিনেম। 


বিভাগে। শ্রীমতী দীপা চট্টোপাধ্যায় 


আমালেন যে তার গর্বে বুক ভরে গিয়েছিল ঘধন দেখলেন উৎলব শুরু হল গৌতম 


ঘোষের ছবি দিয়ে । 


প্রঃ আজ থেকে প্রায় ছাব্বিশ বছর আগে 
আপনি ফিলমে এনেছেন বিস্তু ফিলগে 
আদার আগে আপনি আকাশবাণীর 


ঘোষক ছিলেন। কিভাবে “অপুর 
সংলারে’ অভিনয় করার হ্বঘোগ পেলেন 
বলুন? 


উঃ অপুর লংলারের আগে ঘখন 
অপরাজিত করবেন বলে লতাজিৎবাবু 
ঠিক করেছিলেন তখন লতাজিত্বাবূর 
লোকের! অপু চরিত্রে অভিনয় করার 
কভু ভিনেতা খুজে বেড়াচ্ছিস। ওর 
শরফারী নিত্যানন্দ দর সংগে আমার 
এক বন্ধুর পরিচন্ন ছিল। তাকে নিয়ে 
নিতানন্দ দত্ত আমার বাড়ী আলে এবং 
+ আমাকে নিয়ে বিতর বাড়ী যায়। 
কিন্তু তধন আমি অপাজিতর অপুর 


পক্ষে বড় ছিলাম, লেই জন্য বাতিল হয়ে 
ঘাই। তুখনি সতাজিত্বাবু আমাকে 
দেখে স্থির করেছিলেন থে যদি অপুর 
টিঁলজি করা ঘায় তখন প্রাপ্ত গত অপুর 
জন্য আমীকে নেবেন। 

প্রঃ ফিসাম আদার আগে নাটক 
করেছেন শুনেছি, শিশিরবাবুধ সংগেও 
অভিনয় করেছেন, তাই জানতে চাই 
নাটক থেকে ফিরমে এলে অভিনয় করতে 
কোন অন্বিধা হয়েছিল কিনা? 

উঃ না, না, বরঞ্চ সুবিধেই হয়েছিল, 
কেনন! শুধুমাত্র কিছুটা আঙ্গিকের তফাৎ 
ছাড়া। অভিনয় কর্মটা আদতে অভিনেতার 
কাছে দুজায়গাংতেই এক। সেই জন্তে 
স্ববিধেই হয়েছিল আমার। একটা 
চরিত্রের লামগ্রিক ধারণা করতে সেই 


মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে 
নকশানপন্তীছের সমাবেশ 


নকশালপদ্থীদ্ের নেতৃতাধীন শ্রমিক 
সংগ্রাম কমিটি ও কৃষক কমিটি ২৭ 
জানুয়ারী কোলকাতার মধু কাছ ভহরে 
বন্ধ কল কারখানা খোলার দাবিতে ও 
মূলাবৃদ্ধির প্রতিবাদে এক সমাবেশ করে। 
এই সমাবেশে প্রায় পাঁচ হাজার মানব 
ছিলেন। সমাবেশের পর মুধ্যম্রী 
উদ্দেশ্যে এক স্মারকলিপি দেওয়া হয়। 

ওঁ ম্মারকলিপিতে বল| হয়েছে যে 
পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে দুশোটি বড় ছোট 
কারখানা রুপ হয়ে পড়েছে যার ফলে এক 
লাক্ষরৎ বেশি শ্রমিক কাজ হারিয়ে 
অপবা। মূজরী না পেয়ে কঠিন অবস্থা 
পড়েছে। তহ্পরি বামফ্রট সরকার 
| সরকারের আধৃনিকাকরণ ও 


নর নীতিকে দমন কৰছে । 


কে 





খাল ও বেনামা জমি উদ্ধার ও পূন- 
কনের ক্ষেত্রেও বামুফ্নণ্ট মরকারের 
সাল) পূর্বেকার কংখ্রেল সয়কারের 
তুলনায় খুব উল্লেখযোগ্য নয়। কর্ণাটক 
বা কেরালার মত আজও এখানে 
বর্গাদারদের স্থায়ী প্রা সহ দেওয়া 
হয়নি। ক্ষেতমজুদের় মজুরী এখানে 
অতান্ত কম। লেচ ব্যবস্থা মান্ধাতা 
আমলের ও অতান্ত অপর্যাপ্ত। বামক্ষট 
শাদনেও ক্ষেতঘজুর ও ভূমিহীন চাষীরা 
সারা বছর কাঁজ পান না। এর দঙ্গে 
আড়ার উপর খাড়ার ঘার মত অদৃতপূর্ব 
ডরবামূলাবৃদ্ধি কুধ্ক জনতাকে মৃত্মুধে 
ঠেলে দিচ্ছে । এপব কথা বলে ই স্মারক" 
লিপিতে বারে; দফা দাবি রাখা হয়েছে । 
দাবিশ্ডলির মদে। আছে রখ এ বন্ধ বল 





চরিত্রকে কি কি ভাবে প্রকাশ কয়| ঘাস 
ত! বুঝতে অনেক স্ববিধা হয়েছিল । 
তবে নিংদন্দেহে নাটকের থেকে আঙ্গিকের 
তফাৎ বলে এক্ষেত্রে ফিলমের আঙ্গিক 
আমাকে প্র”্ম থেকেই শিখতে হয়েছিল 
নতুন করেই শিখতে হয়েছিল। তবে 
লে ব্যাপারে কোন অহবিধার স্ব খুব 
বেনী একটা হঃনি তাঁর কারণ একটাই। 
প্রথমেই যে ছবিটাতে কাজ করেছিলাম 


সত্যজিৎ রায়ের সোনার কেল্লা 
ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় 


তার পরিচাপক ছিলেন দতাজিৎ রা 
এবং তার মত দর্থখ ও কাজ জানা 
পরিচালকের কাছে প্রথম কান করতে 
পারায় অনেক অনেক উপকার হয়েছিল। 
লেই শিক্ষাগ্ুলো জন্মের মত হয়ে 
গিয়েছে। 


প্রঃ আপনি ছাত্র জীবনে রাজনীতির 
লংগে মোট।দুট যুক্ত ছিলেন। ফিসমে 
অভিনয় করতে এলে নেই রাজনৈতিক 
মতবাদ কি টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন 
অথবা] মতবাদের কোন পরিবর্তন 
হয়েছিল? যদি হয়ে থাকে ভ সেটা কি? 
উঃ ছাত্রাবন্থায় রাজনীতির সংগে আদার 
একট অপ্রতাক্ষ যোগ ছিল, আমি ছাত্র 
আন্দোলন করতাঙ। ছাত্র আন্দোলন 
বলতে এখনও বা তখন অন্তত সেটা 
নয়াসরি রাজনীতি করা ভাবতাম না। 
এবং নরাপরি রাজনীতি আমাকে 
মানলিকভাবে আকর্ষণ করলেও আমরা 
কয়েকজন সচেতনভাবেই সরাঁলরি রাজ- 
নীতি করতে বাধা অচ্ভব করতাম। তার 
কারণ একটাই । সেটা হচ্ছে নিজেদের 
[লিমিটেনন। আমরা কেউই লরালরি রাত্র- 
নীতি করার লোক নই বলে নিজেদের 
মলেকরতাম। কিন্তু সেই দন কিছু 
কিছু রাজনৈতিক আন্দোলন, রাজনৈতিক 
ঘটনা প্রবাহের মধো এতং দত্বেও জড়িয়ে 
পড়েছি বারহার এবং জড়িয়ে পড়তে 





কারখানা খোলা, নিতাপ্রয়োজনীয় 
ভ্রবোর মৃল্াবৃদ্ধি রুখতে প্রয়োজনীগ 
বাবদ গ্রহণ, আমূল ভূমি সংস্কার প্রণয়ন, 
5 র খারা বছরের কাজ, ধৃত 
রাজন. কর্মীদের মুক্তি প্রহৃতি । 





ভালও ধালতাম। তখন এবং তারপরে 
অর্থাৎ ফিল্মে আলার পরও রাজনৈতিক 
মতবাছ বলতে যেটা বোবা অর্থাৎ রাজ- 
নৈতিক ভাবাৰ্শ যদি বলা যায় তাকে বা 
রাজনৈতিক মনোভাব আরও সংক্ষিপ্ত 
করে বলতে গেলে লেটার খুব একটা 
পরিবর্তন আজ ও আমার হয়নি। মনের 
মধ্যে একরকমের রাঞ্রনৈতিক মনোভাবই 
কাম৷ করে চলেছে। বিশ্ব আও 
এতদ্বিম পরে এবং এত বয়সে এনে লেই 
মনোভাব লেইদ্রিক পেকে আরও বেনী 
ঘনীহৃত হওয়ার ফলেই আমি এটা বুঝতে 
পারি এই মনোভাবের সমকক্ষ রাজনৈতিক 
ক্রি্াকলাপের আমি যোগা নই, আমার 
সে অধিকারও নেই। আর রাজনৈতিক 
পরিবেশ রাজনৈতিক দৃগ্গপট দেশের এত 
পালটে গেছে সেখানে আমার মানলিঞতা৷ 


. অধুধায়ী রাজনীতি করতে গেলে প্রত্যক্ষ 


মক্রিঘ সোল্কাস্থজি রাজ্রনীতি করতে হয়, 
যে রাজনীতি অত্তান্ত বিপঙ্নক এবং 
আমান মত লোকের অর্থাৎ ঘরপংলার 
করা পিছুটানওয়ালা লোকের পক্ষে 
সম্ভব নয়। সেই জক্তেই রাজনীতি করি 
না সবটাই ছেড়েছি। 

প্রঃ রাজনৈতিক মতাদর্শ ও অভিনেতার 
দায়ি এ ব্যাপারে ঘদি ছন্ছ উপস্থিত হয় 
তাহলে অভিনেতার কর্তব্য কি বলে 
আপনি মনে করেন? 

উঃ খুব সরল। যেটা তার কাছে 
মানবিক দিক থেকে এবং সততার দ্বিক 
থেকে সত্যত, বিচারে তার কাছে 
ফেট। গ্রহণীয় বলে মনে হবে সেটাকেই 
গ্রহণ করে কাজ করা। অনেক সময়ে 
রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে অন্ত কোন 
বড় সত্য থাকতে পারে, আবার অনেক 
সময় শৈল্পিক ত্য যাই থাক তার থেকে 
তার কাছে রাজনৈতিক কাজ অনেক 
বড় বলে মনে হতে পারে। তখন অর্থাৎ 
দেই মুহূর্তে তাকে তুলাছুল্য বিচার বরে 
দেখতে হবে কোনটা নত্যতর ভার 
কাছে। 

প্রঃ চলচ্চিত্রে অভিনেতার কতখানি 
স্বাধীনত| আছে অথবা থাকা উচিঙ, এ 
সম্পর্কে আপনার অভি এবং অভি- 
জভায় কোন সমস্ত দেখা দিয়েছে 
কিনা? 

উ না, সমন্তার খুব একটা সন্ম্যীন 
হইনি, কেনন! চলচ্চিত্রে অভিনয়ের 
অভিজ্ঞত| থেকে এটা বলতে পারি ঘে 
আগার আশেপাশে কোলকাতায় ঘারা 
আছেন তাদের অনেক প্বাধীনতাই 
আছে, ধিগেটার থেকে চলচিচত্র অনেক 
বেনী কোঅপারেটিত শিল্প মাধাম, অনেক 
বেশী লোক, অনেক বেশী যন্ত্র নির্তর। 
েদিক থেকে দেখতে গেলে চলচ্চিত্রে 
অনেক কতিশন অনেক শঠ এসে পড়ে 
যেগুলি এনা {কেবল অভিনেতাই নিঃন্্রগ 


করে না কিন্তু ত) লতবেও অভিনয় কর্মের 
মধ্যে যতে স্বাধীনড| থাকে তবে পুরো 
্বাধীনভা কোথাও নেই আবললিউট 
স্বাধীনতা বলে বিনু নেই। স্বাধীনতার 
কতবগুলো শর্ত থাকে, কণিশন থাকে 
এবং আর্ট ফরমের মন্রাটাই হচ্ছে ঘে 
তার লিমিটেশন আছে বলেই তাকে 
চ্যালের করাটাই অভিনেতার খোরাক 
ঘাতে লিমিটেশন উদ্দীপনায় সৃষ্টি বরে। 
ছবি কখনও গান হুতে পারে না, গান 
কখনও দ্বালপচার হতে পারে না। 
ফরমের দ্বিক থেকে শ্বাধীনতার সীমা 
থাকে। এছাড়া ছবি করতে গিয়ে বাধ। 
ক্যাম্রোম্যান বা পরিচালক বা এডিটরের 
কাছ থেকে জামি কোনদিন পাই নি। 
প্রঃ ইদানিংকালে হিন্দি ছবিতে অভি- 
নয় করছেন। হিন্দি ছবিতে অভিনগের 
সুযোগ আগে এসেছিল ফিন্তু তখন 
করেল নি কেন? 

উঃ গত্যি থা বলতে কি আমি যখন 
ছবির জগতে ঘোগ দিই অর্থাৎ ২৫/৩০ 
বছর আগে তধন থে ধরনের হিন্দি ছবি 
হত আমি ভা থেকে কোন আকর্ষন বোধ 
করিনি। তারপর গত ৫1১, বছরে 
ছু চারটে, হা দু চারটেই আর কি ভাল 
হিন্দি ছবি হয়েছে সেই রকম আগা 
থেকে ডাক এলে হিন্দি ছবি করবনা 
একথা কোনদিন বলিনি। এই ত বছর 
পাঁচেক আগে শাম বেনেগালের ছবি 
কলঘুগ ছবিতে অভিনঘ্ন করার জন্তু ডাক 
এনেছিল। আমি চিত্রনাট্য শুনতে 
বশ্বে গিয়েছিলাম, বিন্ধ চরিত্রটা 
আমার পছন্দ হয়নি বলে করিলি। 
সাধারণভাবে হিন্দি ছবি বলতে সবাই 
যে আবর্ষণ বোধ করে লে আকর্ষণ আমি 
বোধ করিনি। কেননা আমি মনে করি 
একজন অভিনেতার উচুধরের অভিনয়ের 
জন্য লে যে ভাষাঘ অভিনয় করছে মেই 
ভাষার ওপর তায় দখল থাকা দরকার 
তার মানে এই নয় যেহিম্দি ভাষ! আমার 
একদম জান! নেই বা খারা বাঙালী 
অভিনেতা, হার! আমার চারপাশে 
অভিনয় করছে ভারা বাংলা খুব জানে, 
অনেকেই বাংলা খুব কম জানে। কিন্ত 
আমি বলছি যে ভাষাটাফে ভালবাসি, 
যে ভাষ! আমার মাতৃভাষা, ঘে ভাষায় 
আমি কহিতা লিখেছি, যে ভাষায় আমি 
অধাদবন করেছি সেই ভাষাটা আতিপাতি 
করে আমি জানি। একে নিয়ে ধেলা 
করতে অনেক দা আছে, প্রেম আছে। 
সেই জন্তেই বাংলায় অভিনয় করতে 
আমার ঝৌকটা বেলী। তারপরে আর 
একটা কথা হিন্দি ছবি বা বন্ধের ছবি 
করতে আমার ভাল লাগে নি তার আর 
একটা কারণ দেখানকার জীবনযাত্রা হয়ত 
আমার তাল লাগে নি। আমি কোল- 

( তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন ) 


চার 


2৯৫২ সালে প্রথম নির্বাচনে 
লি. পি. আই. বিধান সভায় ২৮ট 
আসন পায়। শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন 
চৌধুরীকে 4৪২৯ ভোটে পরাপ্ড করে 
বরানগর কেন্ত্র থেকে জ্যোতি 'বস্ব 
জয়ী হন। সেবার -& কেনে আর 
এল পি নেতা নিখিল দাল- মারে ৬৬টি 
ভোট পান। ষেবাছিও২বিধানসভায় 
হ্ন। 

১৯৫৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর থেকে 
'€৪ সালের ৩ জানুয়ারী পর্যন্ত 
মাদুরাই শহরে লি. পি. আইয়ের 
তৃতীয় কগ্রেল বসে। এই কংগ্রেস 
থেকেই বাম ও গণতান্ত্রিক এক্য 
গড়ে তোলার আহ্বান জানানো! হয়। 
বি. টি. রগদিতের পরিবর্তে! অজয় 
ঘোষ দলের লাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত 
হন। জ্যোতি বন্ব সেইবার .প্রথম 
কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পেলেন। 
৪৯৫৪ সালে শুরু হল এঁতিহাপিক 
শশক্ষক আন্দোপন । ১৭ ফেব্রুয়ারী 
শিক্ষকদের উপর গুলিচালনা হল, 
৭ জন নিহত হলেন। ২৭ ফেব্রুয়ারী 
বিধানসতা অধিবেশন শেষে জ্যোতি 
বন্ধ যখন বাড়ি ফিরছিলেন তখন 
পার্ক ষ্টীট-চৌরঙ্গীর মোড়ে পুলিশ 
তাকে গ্রেগার করে। ১৬ ফেব্রুয়ারী 
থেকে বিধানলভার অধ্যক্ষের অনুসতি 
নিয়ে জ্যোতি বস্ম বিধানসভার 
তেত্তরেই থাঁকছিলেন। তদানীস্তন 
আযাড্ভোকেট জেনারেলের অনুমতি 
নিয়ে পুলিশ বিধানসভার ভেতর 
থেকেই জ্যোতিবাবুকে গ্রেপ্তার করতে 
যায়। কিন্তু অধ্যক্ষ সেই অনুমতি 
দেননি । 


১৯৫৫ সালে জ্যোতি বহু প্রথম 
চীনে যান। মে দিবদে পিকিং এর 
তিয়েন আন মেন স্ষোল্লারের জন 
সমাবেশে তিনিও মঞ্চে উপস্থিত 
ছিলেন] প্রয়াত চৌ এন লাইয়ের 
সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক রিষগ্নে 
আলোচনাও করেন। 

১৯৫৬ সালে *বঙ্গ-বিহার অংঘুজি'র 
প্রস্তাব দেয় কংগ্রেস । এই প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে সি. পি. আই. তীব্র আন্দোলন 
গড়ে.তোলে। ওমে মুখ্যমন্ত্রী বিধান 
রায় এ সংঘুক্তিন প্রস্তাব বাতিল করে 
দেন। ওঁ আন্দোলনের মূল সংগঠক 
নেতা ছিলেন জ্যোতি বস্তু । এ কারণে 
তিনি ১৯ এপ্রিল ১৯৫৬ কেরালার 
পালঘাটে অনুষ্ঠিত চতুর্থ কংখ্রেদে 
যোগ দিতে পারেন ,নি। তবে 
সেবারেও তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিতে 
নির্বাচিত হন। 

১৯৫৭ সালের নি।চনে সি. পি. আই. 
পি. এস. পি. সহ অন্তা্। দলের 
সঙ্গে আতাত করে। জ্যোতি বন্ধ 
আবার বরানগর থেকে নির্বাচিত হন। 
১৯৫৯ সাল । দুতিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির 
নেতৃত্বে শুরু হল থাদ্ধ আন্দোলন। 
৩১ আগষ্ট কোলকাতার অধুনা 
মিধু কানু ডহরে ৮০ জনকে পিটিয়ে 
মারলো পুপিশ। দীর্ঘদিন আত্ম- 
গোপনে থেকে জ্যোতি বহুই এই 
আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এই বছরই 
অম্বতপরে দি. পি. আইয়ের পঞ্চম 
কংগ্রেস বদে। এই কংগ্রেসে সি. পি. 
আইকে গণপার্টিতে পরিণত করার 
ডাক দেওয়া হয়। ১৯৬১ সালে 
সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির ২২ 
কংগ্রেসে ‘Party For the whole 





বিশেষ প্রতিনিধি 

[ পুর্ব প্রকাশিতের পর ] 
৮5০1০, শ্লোগান উঠে। ১৯৬* সালে 
বর্ধমানে অহাষ্টত রাজ্য সন্সেলনে 
জ্যোতি বস্থর পরিবর্তে, প্রমোদ 
দাদগুপ্ত রাজ্য কমিটির সম্পাদক হন। 
১৯৬১ সালে বিজয়ওয়াদার লমৃদ্বানগরে 
বসে দি. পি. আইয়ের যষ্ঠ কংগ্রেল। 








১৯৬২ সালেই প্রথম পার্টির মধ্যে 
চেঘ্রারম্যান পদ হৃটি করা হল। 
ভ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে প্রথম চেয়ারম্যান 
হলেন। অজয় ঘোৰ মারা যাওয়ায় 
ই. এম. এস নাঙ্ুত্রিপাদ সাধারণ 
সম্পাদক হলেন। এ ছাড়া আরো 
৭ জন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীতে 
(তখন পলিট বুরো ছিল না) স্থান 
পেলেন। এ'রা হলেন পি স্বন্দরায়া, 
হরকিষেণ সিং স্বরজিং, জ্যোতি বহ্ব, 
ভূপেশ গুধ, গোবিদ্দন নায়ার, জেড এ- 
আমেদ, ও যোগীন্দ্র শর্মা। ১৯৬২ 
সালের জুন মাসে মন্ধোয় বিশ্বশান্তি 
সন্বেলন বসে। লি. পি. আই 
প্রতিনিধিদলের অন্ততম সদস্য হিসেবে 
জ্যোতি বন্ধ মস্কোয় যান। 

পয়লা জুলাই ১৯৬২ ডাঃ বিধানচঙ্জ 


টিভিতে রাজীব গান্ধীর অনুষ্ঠানের দর্শক কম 


দূরারশনে * প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর 
অনুষ্ঠান দেখার দর্শক নেহাতই কম। এই 
তথ্য ধরা! পড়েছে অপারেশনল রিলার্ 
গপ (ও আর জি) এর দমীক্ষায়। 


অনুষ্ঠান দেখেন আরও কম সংখ্যক 
দর্শক । খবরের অনুষ্ঠানের সমঘু ঘত্ততন 
দর্শক নানা কাজে উঠে যান, প্রধানমন্ত্রীর 
অস্ু্ঠান দেখতে দেখতে উঠে ঘান জারও 


বেশি দর্শক 
প্রচার মাধাম গবেষণার পথিকৎ ও আর 


জি, দৃরর্শনের অভুষ্ঠান এবং বিজ্ঞাপনের 
উপস্থাপন! ও জনপ্রিয়তা নিয়ে গবেষণা 
চালাচ্ছে। ঘে সাতটি শহরে তারা 
তাদের লাশ্গ্রতিক গবেঘণা চালান তার 
মধ্যে আছে কলকাতা, দিরী, বোছ্ছাই, 
মাত্রাজ, আমেদাবাদ, বাঙ্গীলোর এবং 
ছাছুদ্বরাবাদ | পনেরো! এবং ভার ওপরে 
যাদের বন্দ তেমন ১২৫** দর্শকের 
মতামত নেন তাত] । 

শতকরা ৪* জন দর্শক পছন্দ করেন 
চলচ্চিত্র বা ধারাবাহিক অনুষ্ঠান । 
জনবাণীর দর্শক শতকরা মাত্র ১* জন। 
হিন্দি লমাচায়ের দর্শক লব চেয়ে বেশি 
দিল্লিতে ২৪ শতাংশ বোদ্বাইতে ১৯ 
শতাংশ এবং হায়দরাবাদে ১৮ শতাংশ 
দশক হিন্দি সমাচার শোনেন। ইংরেজি 
খবরের দর্শক বাঙ্গালোরে শতকরা ১৮ 


জন, বোদ্বাইতে শতঙর1 ১৪ জন এবং 
দিল্লি ও হায়দরাবাদে শতকরা ১২ জন। 
কলকাতা, মাজা এবং আমেদাবাদে 
শতকরা ছু'জন দর্শক প্রধানমন্ত্রীর 
অনুষ্ঠান দেখেন ন|। বাঙ্গালোরে দর্শক 
সংখা! আরও নগপ্য। উচ্চবিভদের 
মধ্যে অবস্ত শতকরা ১* থেকে ১৩ আন 
প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অনুষ্ঠান দেখেন। এই 
দর্শকের মধো বেশির ভাগই আতকোত্বর 
পর্যায়ে শিক্ষিত। কিন্তু উচ্চধিতদ্বের 
অন্ু্ঠানের দর্শক শতকরা « জন) 
স্বানীঘ লংবাছের দর্শক সংখ্যাও খুবই 
কম- শতকরা ১৫ জল। বাতিক্রণ 
মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর এবং হায়দরাবাদ । 
তবে স্থানীয় সংবাদ অনুষ্ঠানটি যেভাবে 
ঢেলে লাজানো হচ্ছে তাতে দর্শকহংখ্যা 
অচিরেই বাড়বে বলে জানিয়েছেন। 
ও আর জি-র অধিকর্তা ডঃ এন ভাস্কর 
রাও। 
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রায় মারা যান। ডাঃ রায়ের মৃত্যুর 
পর বিরোধী দলের নেতা হিসেবে 
জ্যোতিবাবু একটি বেতার ভাষণ 
দিয়েছিলেন । কিরণশ্বর রান (১৯৭১) 
বা নলিনীরঞ্গল লরকারের মৃত্যুর (১৯৫৩) 
পর যে জোতি বন্থ বিধানসভায় 
শোক প্রস্তাবের সময় বসেছিলেন 
তিনিই বাঘটি দালে বিধান রায়ের 
শোকে বেতার ভাষণ দিলেন! 

১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে চীন-ভারত 
সীমান্ত সংঘর্ষে পার্টির মধ্যে তীব্র 
মততেদ দেখা দেয়। ৩১ অক্টোবর- 
১লা নভেম্বর নয়াদিল্লিতে প্রয়াত এ, কে. 
গোপালনের বাড়িতে সি. পি. আইয়ের 
জাতীয় পরিষদের সভায় তুমুল বাক- 
ঘিতগ্ডার পর চীন বিরোধী প্রস্তাব 
পাশ হয়। প্রথম দিন জ্যোতি বস্তু 
সভায় ছিলেন না। ৪ নভেম্বর জ্যোতি 
বন্ধ এক বিবৃতিতে পার্টির এম. এল. 
এ দের একমাসের বেতন নেহেরু 
সরকারের প্রতিরক্ষা তহবিলে দান 
করতে বলেন। 

এদিকে তার আগের দিন অর্থাৎ 
৩ নভেম্বর থেকেই বিভিন্ন স্থানে বামপন্থী 
শি পি আই নেতাদের (অর্থাৎ যারা 
চীনকে আক্রমণধারী বলতে রাজী 
ছিলেন লা) তাদের গ্রেপ্তার শুরু হয়ে 
ষায়। ১৬ নভেম্বর *৬২ পশ্চিমবঙ্গ 
বিধানলভার অধিবেশন বসে । বিধান- 
সভায় সেদিন চীন, মাও লে তূঙ, চৌ এন 
লাইয়ের নামে শুধু গালাগালি দেওয়া 
হয়েছে। জ্যোতি বন্ধ নীরবে তা সহ 
বরে গেছেন। কংগ্রেস এবং প্রজা 
লোগালিস্ট পার্টি (পি এল পি) বেঞ্চ 
থেকে কমিউনিস্ট সদস্যদের বারে বারে 
দেশড্রোহী, মীরজাফর, পঞ্চমবাহিনী বলে 
বাঙ্গ করা হয়। 

২১ নভেম্বর রাতে সার! দেশে ব্যাপক 
ধরপাকড় হয়। স্বন্দরায়া, অচু,ত মেনন 


দর্পণ তত্রবাযর, ৩৯ জু: যী, 


ছিল। প্রসোমবাবু ছিদেন বামগনী। 
হাইয়ে তধন প্রয়াত মোহিত মৈতের 
নেতৃত্বে বন্দ মুক্তি ও গণদ্বাবী আন্দোলন 
প্রস্ততি কমিটি কাল কয়ছে ও 'দেশ- 
হিতৈধীত পত্রিকা লবে বেরিয়েছে। 
১৯৬৩ লালের ১৯ ডিসেম্বর জ্যোতি বসত, 
হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমূখ ৬ জন নেতা প্রপম 
ঘুজি পান। 

জ্যোতি বন এই সময় সি পি আইয়ের 
বাম'ভান কোনদিকে ন] থেকে মধাপস্থী 
ছিলেন ও পার্টি একা রক্ষার চেষ্টা 
চালান। এই সময় পার্টি একা রক্ষা 
করা যাবে কিনা, সেই প্রশ্নই প্রধান হয়ে 
দাড়ায়। নানুতিপাদ ও ভূপেশ গুধও 
জ্যোতি বহর সঙ্গে সহমত পোষণ, 
ঝরতেন। কিন্তু পরে জ্োতিবাবু 
প্রমোদবারুদের কাছে সারেণ্ডার করেন। 
১১ এপ্রিল ১৯৬৪ জাতীয় পরিষদের 
৩২ জন দন্ত লি পি আই ছেড়ে বে 
আলেন, পৃথক বিবৃতি দেন ও অন্ধ 
প্রদেশের ভেনালীতে কনভেনশন ডাকেন। 
এই ৩২ জনের মধ্যে জ্যোতি বসু ও 
ছিলেন। 


তেনালী কনভেনশনের আগে পল্চমবঙ্গে 
এঁকা কমিটি গড়ে উঠে। যায় আহ্বায়ক 
ছিলেন জ্যোতি বঙ্গ। একা কমিটর 
অনেকেই [প্রয়াত নিরঙন লেন, রোজ 
মুখার্জী, মনোররন রায়, রবীন মুখ] 
পরে একোর প্রস্তাব ভাগ বরে দি পি 
আই ( যাম ) এ যোগ দেন। 

১৯৬৪ সালের ৩১ অক্টোবর থেকে ৭ 
নভেম্বর কোলকাতার ত্যাগরাজ ছলে 
সপ্তম কংগ্রেস বা লি পি আই (বায়) এর 
প্রথম কংগ্রেল বলে। সপ্ন কংগ্রেণ শুরু 
হবার ঠিক আগের দিন আবার মুক") 
আমের, প্রমোদ দাশগুধ, হরেন 
কোঙার, চারু মছুমদার, হুসীতল রায়- 
চৌধুরী লহ অনেকেই গ্রেপ্তার হন। 
এদের অবর্তমানে পার্টি কংগ্রেস পরি-* 
চালনার কাজে জ্যোতি বন্র বিশেষ 
তৃমিকা ছিল। 

১৯৬৫ সালে শুরু হ্য় বন্দীমুক্তি 
আন্দোদন। জুলাই মালে বদদীমুক্তির 
দাবিতে দেশবন্ধু পার্ক থেকে দময্নম জেল 
লেট পর্যন্ত মিছিল ঘান্র। সমস্ত রাস্তায় 


ভন্ধ ও কেরালার গ্রেপ্তার হন | পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টির মধ্যে মিছিলের মেতৃত্ব করেন 


আটক হুন জ্যোতি বন্থ। প্রমোদ 
দ্বাশগুণ, সরোজ মুধাজাঁ, যুজফ ফর 
আমেদ, হরেকৃঞ্চ কোঙার, গনেশ ঘোষ, 
চারু অদুষার, হুনীভন রায়চৌধুরী 
প্রমুখ । 

এই গ্রেপ্তার সম্পর্কে রোরাড ব্লকের 
প্রাক্তন নেতা প্রয়াত হেমন্ত বন বলে" 
ছিলেন ‘প্রতিরক্ষার প্রঘ্বোজনে যেহেতু 
এই গ্রেতার-_সরকারের বিরুদ্ধে তাই 
আমীর কিছুই বলার নেই৷” 

১৯৬৩ সালে জেলে বন্দী কমরেভদের মধ্যে 
তীব্র মতভেদ শুক হল। প্রমোদ 
দাশগুপ্তের দল আর জ্যোতি বস্তুর দলে 
কমরেডরা ভাগ হলেন। অবশ্ট প্রমোদ 
বাবুর অগুগামীর সংখ্যা অনেক বেশি 


জ্যোতি বন্ধ আর আবদুল হালিম। 

১৯৬৫ যানের সেপ্টেরে শুরু হয় ট্রাম- 
ভাত বৃদ্ধি প্রতিবাদে আন্দোলন। 
বন্দীমুক্তির, দাবির সঙ্গে যুক্ত হয় এই 
দ্বাবিও। এবার কিন্তু পুলিশ জ্যোতি 
যন ও হালিম পাহ্বে-ুঙ্ষনকেই গ্রেপ্তার 
করলো। এলো! ১৯৬৬ । ফেব্রুয়ারীতে 
শুর হল খান্ড আন্দোলন। বনদীমুক্তির 
দাবি তো আছেই । ১৩ মাৰ্চ ১৯৬৬ 
বন্দীযুক্তিন্ দাবিতে সুবোধ মকলিক সোয়ার 
থেকে শ্তামযাজার পর্যন্ত মিছিল ছল। 
মিছিলের নেতৃত্ব ফরেন বিধ্যাত আইন- 
জীবী প্রয়াত এন. সি. চ্যাটাজি (যোমনাথ 
চ্যাটাজির পিতা) সতাজিৎ রায়, দৃণাল 
সেন, সৌসিত্র চ্যাটাঞজি প্রমূখ । 

মাচ ১৯৬৬, জ্যোতি বন্ধ লহ কয়েকজন 
মুক্তি পান। { চলবে } 


দপণ শুক্রবার, ৩* জাহুঘ্ারী, ১৯৮৭ 





জানবার কথা 


EA 


ভরানিপুর জজ কোর্ট এখন 
সমাজবিরোধীছের শীলাক্ষেত্র 





১৪ জুলাই ১৯৬৯, চোন্দাট ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হয়। তারপর ব্যাক্সের শাখা যে হারে বেড়েছে তা 
'৪৭-+৬৮ সালে ভাবাই যায়নি। আবার এই বৃদ্ধির হারে রাজ্য বিশেষে তারতম/ও আছে। ১৯৭১ 
জালে সার! দেশে বিভিন্ন ব্যাক্ষের মোট শাখা ছিল ১২,০১৩, ১৯৮৪ সালে ত। হয়েছে ৪৫,৫৩৭, ১৯৭১ 
সালে সারা দেশে গড়ে ৪৬০০০ লোক প্রতি একটি ব্যান্কের শীখা৷ ছিল ১৯৮৪-তে ১৫০০০ লোক প্রতি একটি 
শাধ। হয়েছে। পাঞ্জাবে মাত্র ন হাজার লোক প্রতি একটা ব্যাঙ্ক অফিস আছে। 





রাজা 


১৯৭১ লাল 


মধাগ্রদেশ 
মহারাষ্ট্র 
উড়িস্কা 
পাৱাৰ 
রাজশ্বান 
তামিলনাডু 
উত্তরপ্রদেশ 
পশ্চিমবঙ্গ 


ব্যাঞ্চ অফিলের লংখা! 


১৯৮৪ সাল 


Vv 


৩৪৯৪ 
৭২৩ 
৩২৯৬ 
২৭৪১ 
১০৫৭ 
৩৪৬২ 
২৫৯০ 
৩১৮২ 
৪৩৭৬ 
১৪৭৯ 
১৮৪৩ 
২১৬৭ 
৩৬২৭ 
৫৯৪৮ 
২৭২৬১ 


ব্যাঙ্ক প্রতি জন্মংধ্যা 
১৯৭১ 
(হাজারে) 
১৫ 
২৮ 
২২ 
১৭ 
১৩ 
১১ 
১৬ 
১৪ 
১৮ 
দ্র ‘ 

১৬ 
১৩ 


৭৭ 
৬৫ 


উত্তরপ্রদেশে জুনিয়ার ডাক্তারর৷ আন্দোলনের পথে 


গত ১৯ নভেম্বর থেকে উত্তরপ্রদেশে 
জুনিয়র ডাক্তাররা অভিনব উপায়ে 
দাবী-দাওয়! আদায়ের জন্ত আন্দো- 
লন করছেন। বাদাম, কল! বিক্রি 
করছেন অথবা জুতো পালিশ করছেন 
তারা । এইভাবে তাদের প্রতি সর- 


={চুকারের বৈমাতৃহ্লভ আচরণের প্রতি- 


বাদ করছেদ। এছাড়াও তীর! 
মরকারে আপীন দলের “বৃদ্ধিত” 
ফিরিয়ে আনার আন্দোলন করছেন 
যাতে শালক দল ডাক্তারদের গ্যাব্য 
দাবী স্বীকার বরে | মুখ্যমন্ত্রী 
বীর বাহাছর সিং-এর বাড়ীর সামনে 
রক্তদান শিবিরের আয়োজন বরে 
প্লোগান দিয়েছেন ‘আমাদের রক্ত 
চুষে নিও না, আমর! স্বেচ্ছায় রক্ত 
দেব অথবা! পথনাটিকা ও ‘আমরা 
আমাদের দুঃখের গাল গাই” ইত্যাদি 
গানের মাধ্যমে তাঁদের বঞ্চনা! ও সর- 
কারী উদাসীনতার কথা তুলে ধরেছেন। 
লারা উত্তর প্রদেশে ২৮** জুনিয়র 
ডাক্তার এই আন্দোলনে সামিল 
হয়েছেন। ফলে আগ্রা, গোরক্ষপুর, 
লখনৌ, মিরাট, বান্দী, এলাহাবাদ 
ও দানাপুরে মোট লাতটি মেডিকেল 
কলেজে অচলাবস্থার সরি হয়েছে। 
সিনিয়র ভাক্তারর] নিজেদের প্রাইভেট 
প্র্যাকটিস নিম্ন ব্যস্ত । হাসপাতালের 
প্রতি স্বাদের মনোযোগ কম। তাই 
চপ পড়ে জুনিয়র ডাক্তায়েস 
উপর। দিনে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা 


পর্যন্ত তাদের কাজ করতে হয়। 
তাদের দাবীগুনির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হল £ কেন্্রীয় সরকার কর্তৃক পরি- 
চালিত হাসপাতালগুলিতে জুনিয়র 
ডাক্তারদের বেতন ও স্টাইপেণ্ডের 
মধো দমতা আনা, দিল্লী মেডিকেল 
কলেজের মতই থাকার বন্দোবস্ত করা, 
হাসপাতালে চিবিত্দা ও আনুষঙ্গিক 
বিষয়ে রূগীদের থেকে আদায়ীকৃত 
মূল্য বৃদ্ধির সরকারী আদেশ প্রত্যাহার 
কর! ইত্যাদি । 

উত্তর প্রদেশ জুনিয়র ডাক্তার আযাসো- 
সিয়েশনের আহ্বায়ক ডা: ইজাল 
হালান খান তিক্তভাবে বলেন যে, 
“যে সরকার মাহুষের চেয়ে পশুর 
খাঘ্ের প্রতি অধিক যতুশীল, সেই 
সরকার থেকে জনদাধারণ আর কি 
আশা! করতে পারে ।' বলবার কারণও 
আছে। এস বিবি এস পাশ করার 
পর প্রশিক্ষণের সময়ে জুনিয়র 
ডাক্তাররা বেতন পান মানে ৬৭৫ 
টাকা, যদিও কাজ করতে হয বাধ্যতা- 
মূলকভাবে ১৪-১৭ ঘণ্টা। আবার, 
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়ার সময় হাউস 
অফিপার হিদাবে ১২৫* টাকা বেতনে 
অমাহুধিব পরিশ্রম করতে হয়। 
আবার, সীমিত দংখ্ক আপন 
সংখ্যার ফলে তীত্র প্রতিঘবোগিতা 
হয় পোস্ট-গ্যাুয়েট তত হবার 
সময়। এই স্তরে পড়ার সময় ছাত্ররা 
(ঘার। নিজেদের "দাস" হিসাবে 


অভিহিত করে) বেতন পান ১৪১৪ 
টাকা মাসে । তাদের আগার-গ্যাজু- 
য়েট ছাত্রদের পড়াতে হয় ও পাশাপাশি 
১৪ থেকে ১৫ ঘণ্টা ডিউটি দিতে হয়। 
এই আন্দোলনের ফলে সাতটি মেডি- 
কেন কগেজেই কাজকর্ম সম্পূর্ণভাবে 
বন্ধ। যদিও সরকার পক্ষের দাবী, 
এই ধর্মঘটের কোন প্রভাবই নাকি 
মেডিকেল কলেজগুলোতে পড়ে নি। 
কিন্তু কার্যত হাসপাতালে কোন কাজ 
হচ্ছে না। স্বল্প সংখ্যক বেডে কলী 
রয়েছেন। এক্স-রে বা প্যাথোলজিক্যাল 
পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে না। লখনৌ 
ধরতিহ্থমত্ডিত কিংর্জ মেডিকেল কলেজ 
কার্যত ফাকা। সিনিয়র ডাক্তাররা জুনি- 
যার ডাক্তারদের এই আন্দোলনকে সম- 
রন করেছেন। ধৃত জুনিয়র ডাক্তারদের 
সুজি না দিলে তারাও আন্দোলনে 
নামবেন এই হুমকিতে সরকার ধৃত 
ডাকারদের যুক্তি দিয়ে দেয়। 

সারা ভারত জুনিয়র ডাক্তার ফেডা- 
রেশনের আহ্বায়ক ডাঃ আশিস মিটল 
উত্তর প্রদেশ সরকারের জুনিয়র 
ডাক্তারদের উপর পুলিশী নিপীড়নের 
প্রতিবাদে সার! ভারতব্যাপী ডাক্তার- 
দের ধর্মঘটের ছমকী দিয়েছেন। উত্বর 
প্রদেশ দরকার আন্দোলন চল- 
কালীন সময়ে আন্দোলনরত ২৮০* 

জুনিয়র ডাক্তারকে চাকরী থেকে 

বরখাস্ত করে। তবে জনমত ও 

আন্দোলনের চাপে চারদিনের মধ্যেই 
ভা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয। 


প্রেমেন্্র মজুমদার 


দক্ষিণ কলকাতার আলিপুর জজ 
কোর্টের কাহিনী অন্ত লমান। ১৪ 
ভন অতিরিক্ত জেলা দারা জল, 
১* জন দহঅতিরিক্ত জেলা দায়রা 
জজ, ৬ জন মূলে, ৩ জন্‌ অতিরিক্ত 
মুগেফ, অত্যাবগ্তকীয় পল্ক আইন সংক্রান্ত 
একটি বিশেষ আদালত প্রভৃতি সহ 
আলিপুর জেলা দ্বারা জজের বিশাল 
আঘালত প্রানে আরো রয়েছে পুলিশ 
কোর্টের একজন চীফ জুডিশিয়াল 
ম্যাজিস্ট্রেট ও একজন এডিশনাল চীফ, 
জুডিশয়াল য্যাজিস্ট্রেটর আদালত, 
কলকাতা কর্পোরেশনের ল' ডিপার্টমেন্ট 
এর অফিল, পি. ভরুউ, ডি-র অফিল, 
ডাকঘর, রেকর্ড রুম, মেডিকেল ইউনিট, 
বার লাইব্রেরী সহ আরো অনেক কিছু। 
এট বিশাল আদালত প্রাঙ্গনটির দৃশ্মিপ 
দিক গত" ১৯৭৬-এ এবং উত্তর দিক 
১৯৭৮৭৯ লাল নাগাদ ঘিরে দেওয়া 
সত্বেও জাজেস কোর্ট বেসাইনী কার্ধ- 
কলাপ আগের মতই চলছে। 

ঘে কোন কাজের দিন হঠাৎ ঢুকে পড়লে 
আদালত চত্রটিকে একটি বিশৃঙ্খল 
বাজার এলাকা বলে হুল করা বিচিত্র 
নয়। কি পাওয়া ঘায়না এখানে? 
ঘয়জির দোকান থেকে শুরু করে মৃড়ি 
তেলে তাজা, ভাতের হোটেল থেকে 
চশমার দৌকান, সর্বরোগ নিবারক 
আড়ি বুটি থেকে শুরু করে গ্রহশান্তির মূ 
প্রভৃতি সব কিছুই কোট চত্বরে ম্ু। 
আদালতের কান্্রকর্ম শেষ হয়ে গেলে 
সর্যান্তের পর সম্পূর্ণ এনাকাটি হয়ে ওঠে 
লমাজবিরোধীদের মৃক্াঞ্চন। পতিতা- 
বৃত্তি থেকে শুরু করে মদ গ।জার আদর 
তখন এধানে চলে অবাধে। প্রায় একই 
চিত্র ছুটির দিনগুলোতেও | সম্প্রতি 
এই তালিকায় ঘোগ হয়েছে হেরোইন। 
প্রতি সন্ধাঘু ও ছুটির দিন বিকালে 
অভ্যাবস্কীয় পণ। আদ!লতের বারান্দায় 
বলে পূর্ণাঙ্গ অর্কেনট্ার আসর । সরকারী 
বিদ্বাৎ তো আছেই | বোষ্ধাই মার্কা 
ফিম্া গানের হলায় উচ্চকিত হয়ে ওঠে 
আঘালগ গ্রাঙ্গন। 

চুরি এখানকার প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা । 
বড় বড় গাছের ডাল কেটে নেওয়া হচ্ছে 
জালানি হিলাবে ব্যবহারের জন্র, এমনকি 
বৃটিশ আমলে তৈরী লাল বাড়ীর 
ঘোরানো! সি'ড়িগুলি থেকে পর্যন্ত অংশ 
বিশেষ উধাও হয়েছে। চুরির হাত থেকে 
রেহাই পানি ম্যানহোলের চাকনাও! 
দক্ষিণের গেট দিয়ে ঢুকেই বীহাতের 
গো ডাউন থেকে দরজ। ডেওে গত ২৮শে 
অক্টোবর চুরি হয়েছে ক্রোক করা বনু 
দম্পতি। এর আগেও একাধিকবার 
এখানে এরকম চুরি হয়েছে। ১৯৮৪র 
১০ই অক্টোবর রেকর্ড” কমের দরজার 
তালায় এযালিড ঢেলে চুরি করা হয়েছে 


ঘড়ি, টর্চ, ডায়ায় এক্সটিঙগইশার-এর 
ধাতব চাকতি প্রভৃতি। ১৮৪৪ সালে 
এই রেকর্ড রুটি তৈরী হওয়ার পর এই 
জাতীয় চুরি সম্ভবত এটাই প্রথম। 
চুরির হাত থেকে রেহাই পায়নি বার 
লাইব্রেরীর টি, ভি. গ্রান্টেনা এমনকি 
রেন ওয়াটার পাইপও। গত বছর 
পুজোর ছুটিতে বেলিফদের ঘরের গোটা 
ছুই তিন বড় লা টেবিল চুরি হয়ে 
গেছে। নীলামঘরের চেয়ার, বেঞ্চ ও 
কাঠ খুলে নিয়ে যাওয়া! হয়েছে। 

জেলা জজের বাড়ীর উপর জীর্ণ জাতীয় 
পতাকাটির দিকে তাকালে করুণার 
উদ্রেক হয়। নিয়ম অহুযায়ী প্রত্যেকদিন 
সূর্যান্তের আগে পতাকাটি নামিয়ে রাখা 
দূরে থাকুক শতচ্ছিন্ন না হওয়া পর্বঃ 


এটিকে বালে দেওয়ার প্রয্মোলনও কেউ 
বোধ করেন না। 


১৯৩১ দালের ২"শে জুলাই বিচারপতি 
গারিকে হত) করে এই আবালত 
প্রাঙ্গনেই আত্মহভা। করেছিলেন বিপ্লবী 
কালাই ভটাচার্। তারও আগে ১৯০৮ 
*৯ সালে এধানেই বর্তমান ১৪ নং 
অতিরিক্ত জেলা দায়রা জজের আদা- 
লতে বিচার হয়েছিল অরবিন্দ ঘোষের । 
সেই এঁতিহাসিক মামলায় অরবিন্দের 
পক্ষে সওয়াল করেছিলেন চিত্তরগুন 
দাশ। এপবেরই শ্মৃতিতে ১১৮১র ২৭শে 
জুলাই কোর প্রাঙ্গনের মধ্যেই পুর্ন 
ষতীন চক্রবর্তী উদ্বোধন করেন অরবিন্দ 
উদ্ভানের । আজ মেই উদ্ভানের চতুর্দিকে 
নোংরা দুর্গন্ধ । উদ্ভানের মাঝ বরাবর 
একটি পৃতি গদ্ধময় আবর্জনা পূর্ণ নমা 
প্রতিবছর ২৭শে জুলাই তি. আই. পি- 
দের আগমনের উদ্দেগ্তে উদ্ভানটিকে থা 
একটু পরিন্কার কর! ছয় তা ন! হলে 
সারা বছর একে উদ্ভান না বলে একটি 
আস্তাকুড় জাতীয় জঙ্গল বলাই ভাল। 
অগলিঘুগের বিপ্লবীদের সম্মান জানানোর 
নাম করে এভাবে অবহেলা করার দা- 
ভাগ সরকার অস্বীকার করতে পারবেন 


লাল বাড়ীর পেছনের পুইরটি। কে 
বলবে এই পুক্রটি সাত্র দুই দশক আগেও 
ছিল একটি চমতকার জলাশয় । শান 
বাধানে ঘাটের পাশে ঝুরি নামানে 
বটের ছান্সায় বিশ্রাম নিতেন দূর দূরান্ত 
থেকে আলা বহ ক্লান্ত মায়য। সরকাযী 
ব্যবস্থাপনায় এই পুকুরেই রীতিমত মাছ 
চাষ করা হত। মুললমান ভায়ের! 
পুরুরে হাত মুখ ধুয়ে বাধানো ঘাটের 
চাভালে বলে নামান্তর পড়তেন। আজ 
দেই পুকুরের শান বীধানে! ঘাটের কোন 
অন্ডিত্ খুজে পাওয়া ঘাবেনা। 
পুকুরের দক্ষিণে জাদালতের জমির মধ্যেই 
গজিয়ে উঠেছে বে আইনী বস্তি। 


ভিয়াশীর আশা ছলনা 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


অনেক আলোচনা, বৈঠকেয় জনহিতকর 
অনুষ্ঠান কলে ছিয্নানীর যে আশা, তা 
শেষ পর্যন্ত শুধুই ছলনা হয়ে দীড়িঘ়েছে। 
বন্যাজাণ, উত্তম '্বজিক্ষা, মহারাষ্ট্র 
চিত্রশিয়ের ধর্মঘটী কর্মীদের সাহাঘা 
ইত্যাদি সাধু সংকরের কথা বন্ধ শোনা 
গেছে। টাকা অবশ্তই উঠেছে, যদিও 
বাছ্ছিত সংগ্রহ ধন্ধ হয়নি । 

বামফ্রন্ট রাজত্বে ছিন্নাশির আশ! কেন 
ছলনা_ এটাই প্রশ্ন । কুরুচি বর্ষ 
হিন্দি সিনেমার নানক নায়িকাদের 
ঘল্লোড়ে অনুষ্ঠান বাম মুখ্যমন্ত্রী তথা 
শানকের পরিচ্ছর প্রগ্তিঈল দুটিতে 
কেমন করে সমর্ধন পায়-_এ জিজ্ঞাসার 
জবাবেই রয়েছে মূল প্রশ্নের উত্তর 
অর্থ লগ্রহটাই উদ্দেশ, তা যেমন বরেই 
হোক না কেন। পদ্ধতিটা বড় নয়_ 
উদ্দেশাটাই মুধ্য। তা জুয়া খেলাই 
হোক্‌ বা ্কাটকাবাজি ! 

সাধারণ দর্শক আবর্ধণের অন্ত হিন্দি 
ছবির স্টারের সমাবেশ, বুঝতে 
অন্থুবিধা হয় না। অস্থবিধা হয় 
শুধু বুঝতে_-বাম শালনে রাজোর 
শিল্প সংস্কৃতি মণ্ডল একেবারেই আমল 
পেল না কেন? লে কি পয়সা তেমন 
উঠবে না বলে। অন্স্থ সংস্কৃতির 
কৃপ্রভাবে অচেল পয়সা! তাই? 
বাম, দক্ষিণ, প্রতিক্ষিনাসীল শামনের 
ভেদ লীমা তবে মুছে গেছে! 
অনুষ্ঠান কিন্ত নক্কারজনক হয়নি, যেমন 
হয়েছিল খরাপীড়িত আফ্রিকার সাহায্য- 
কল্পে নেতাজী ইনভোর়ে অমুর্িত 
ফাংলনে। কারণ ঘুবভারতী ভ্রীড়াঙ্গনের 
তারকা সমাবেশকে বেনু করে রাজোর 
নুপ্থ সংগ্বৃতির শিবির থেকে এত 
বিরোধিতা ও লমালোচনা হয়েছে যে, 
নাচ! গান] ফিচলেমি হলেও, গোল্লায় 
যায়নি । তবে একবা ঠিক (ফিল্মের 
ক্যাবারে ও ডিম্‌কো ভান্দারদের 
সশরীরে দেখতেই জনতার এত উন্ললিত 


সমাগম। এটা কি সুস্থতার পরিচায়ক? 

হিন্দি ছবির স্টার স্থপার স্টারদের 

আছ অনেক_লক্ষ লক্ষ টাকা, সাদার 

কালোয়। পাচ সাতজন পকেট থেকেই 

ঢের বেদী টাকা তুলে দিয়ে বদধান্সের 

বিজ্ঞাপন দিতে পারতেন। তাহলে 

অন্পমাজে অপলংস্ৃতি বিস্তারের চক্রান্ত 

ধেবানচাল হয়। বেটা তো হতে 

পারে না। বিপুল জনসাধারণকে লম্তা 

বিনোদন ও বিকৃত রুচির শিকার করে, 

অহিফেন ক্রিয়া আচ্ছন্ন করে তুলে 

অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী 

সত্তার অপমৃত্যু ঘটায় এই পু*জিবাদী 

শালক গোষ্ঠী ও দালালের দল। আশা! 

এখানে তাই ছলনা__মরীচিকার হাত 

ছানি! ছবির জগতে যারা ভায়োলেন্স 

আর সোল্সের হুড়ছুড়ি দিতেই ওস্তাদ, 

তারের শরীরী উপস্থিতি ঘটায় সাধারণ 

দর্শকের এত লালাগিত ভিড়, সেখানে 

ক্যাবারে হল লা বলে_ প্রশংসার 

সার্টিফিকেট দেওয়া সংগত নয় । মনে 

রাখতে হবে-_এও একধরণের পরোক্ষ 

বদ্রুচির নিদশন ! 

রাজ্যের বাম মুখ্যমন্ত্রী এত বরধবাস্ততার 

মধ্যেও গত ২৯শে ভিসেম্বর সণ্টলেকে 

যুব ভারতী অঙ্গনে অহ্ুচিত জলদাগ় 

শৌজন্তমুলক এক ঘণ্ট। নয়,- সাত- 

সাত ঘণ্ট। নাচা খানা মস্করা উপভোগ 

করলেন উপস্থিত থেকে-এট। ঘটনা! 

কেমন করে সম্ভব হল? সংগত প্রশ্ন। 
মধ্যশিক্ষ। পর্যদের ছাত্রছাত্রী সর্্ধনার 

বাধিক অহুষ্ঠানে ঘোগ দেবার কিছু সময়ও 

বিনি বায় করতে না পারায় অনুষ্ঠান 
্বগিত রাধতে বাধ্য হতে হয়, বিদুন্ধ 
ডাক্তার ইন্‌জনিয়ারদের সংগে বৈঠক 
করতে খিনি মগ পাননা। জরুরী 

সমন্া মোকাবিলার অবসর ধার নেহা 
কম, সেই ব্স্ততম মচ্ষটি এত দীর্ঘ সম 

কাটালেন সুপার স্টার নাইটে_ এটাই 
খবর! 


সোভিয়েত-ভারত উৎসবের আয়োজন সূ 


ভারতে লোভিয়েত উৎসব এবং 
দোতিয়েত ইউনিয়নে ভারত-উৎসবের 
(৩ জুলাই থেকে) আয়োজন সম্পূর্ণ 
হয়েছে। 

উৎসব চলবে প্রায় এক বছর ধরে। 
দুই দেশের রাজধানী ও প্রধান প্রধান 
নগরেও এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। 
সংগ্ৃতি। শিক্ষা, বিজ্ঞান, কারিগরী 
কৃংকৌশল এবং খেলাধুলোর ক্ষেত্রে 
নিজেদের কৃতিত্ব প্রকাশের জন্তু ৩৫০০ 
ক্বৃতি নারী-পুরুষ দুই দেশের মধ্যে 
ঘাতায়াত করবেন। পর্যটকের সংখ্যা 
বাঁড়বে। নানা সেমিনার সঙ্েলনে 
সামাজিক পগন্তাদি এবং শান্তি প্রয়াসে 


সিয়েত-ভারত সহষোগিতা প্রসঙ্গ 





আলোচিত হবে। ব্লশয় ও 
লেনিনগ্রাদ কির ব্যালে দল, মৈদিভ- 
ফোক ড্যান্স কোম্পানী, উবেকিত্তান 
বাধোর গোষ্ঠী বেরিওজকা, সক্কো৷ ও 
লেনিনগ্রাদের অন্তান্ত শিল্পীরা তাদের 
শিল্প-কলা প্রদর্শন করতে আসবেন । 
আর আদবে পুতুল নাচের দুল । 
ভারত থেকে অনুপ শিল্পী দল 
সোভিয়েত ইউনিয়নে যাবেন ! 


ভারতে যে প্রদর্শনী হবে, তার মধ্যে 
প্রধান হল “ভি আই লেনিন”, “দে 
আট উন্টোডিউদড বাই অকটোবর 
রেভলিউশন”, “বংশ শতাব্দীর রশ 


চিতকদ ", "প্রচটণ কট 
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ঘর্প। শুক্রবার, ৩* জাম্মঘ্ারী, ১৯৮৭ 


সাক্ষাওকারে সোনিত্র চট্টোপাধ্যায় 


কাতার মাহুদ এবং বেলী পরিমাণেই 
'বলকাতাইয়া বা! বাঙালী । আর এখন 
করলাম সেটার কারণ নেহাতই প্রাতা- 
হিক যোগাযোগ বলতে পারেন। 
অকরুন্ধতী দেখী একট! ছোটো হিন্দি ছবি 
টিভির জন্তে করলেন। তাতে আমি 
অভিনয় করেছি এবং সাগ্রহেই করেছি। 
এই হিন্দি ছবিটিতে অভিনয় করতে 
বোধ্হদ্দ মনে মনে একট! জিনিঘ কাজ 
করেছিল যে, মানুষকে বোঝানো বে 
আমি হিদ্দিভাষায় ছবি করব না এমন 
গৌ আমার নেই, এহন মূর্খতা আমার 
নেই। বোগ্ধাইমার্কা ছবি করতে আমার 
আপত্তি) 

প্রঃ আপনার বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট 
হুল যেহিন্দি ভাষায় ছবিকরতে আপনার 
কোন আপত্তি নেই নিন্ত বোস্বাই মার্কা 
দ্বিতে আপত্তি আছে। তা ছলে 
এখন যি কোন ভাল পরিচালকের ভাল 
ছবি করার ডাক আশে তাহলে কি 
আপনি অভিনয় করবেন? 


উঃ নিশ্চয়ই করব, কেন করব লা, 
আগেও করতাম। বিন্ত লে ধরনের ছবি 
করার কোন স্থঘোগ আলে নি। 

£ কোলকাতায় তৈরী হিন্দি ছবির 
বাবলায়িক সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনার 
মতকি? 

উঃ এট! তো যানে শ্পেকুলেশন এর 
আবার মতামত কি? কেননা 
কোলকাতায় তৈরী বললে হবে না, 
কিভাবে তৈরী হবে শ্রেইটে ফ্যাকটার 
অর্থাৎ কি ধরনের তাতে ষ্টার থাকবে, 
কি ধরনের বাজেট হবে, কি ধরনের গল্প 
হবে, কি ধরনের ফিনান্দার পাওয়া ঘাবে 
এসব কিছুর ওপর নির্ভর করছে 
কোলকাতায় তৈরী হিন্দি ছবির ভবিস্তত। 
তবে পর্বভারভীয় তারকাদের এ ছবিতে 
না পাওয়া গেলে সে ছবি কতদূর প্রতি- 
যোগিতায় দীড়াবে বলা শক্ত। আর 
একটা কথা ন্মল বাজেট ছবি করতে 
গেলে সেখানেও এক ঘরনে্ তারকা 
অর্থাৎ ধারা কম বাজেটে ছবি করেন 
এবং লিক টাকা ফেরৎ এসেছে ঘাঁছের 
ছবিতে এবং লাভও হয়েছে সেই রকম 
চিত্র পরিচালকের দরকার হুবে। এ 
সবই আমার কাছে কনজেকচার বা 
স্পেকুলেশন ছাড়া কিছু নয়। 
প্রঃ বর্তমান বাংল! সিনেমার সংকটের 
কারণ কি? তার প্রন্কতিটা কেমন? 
সমাধানের কোন পথ আছে কিনা? 
উঃ এ ব্যাপারে বহুবার বলেছি এবং 
লিবেছি। আলল সমস্ত! হল বাঙলা 
ছবির মুক্তির সমন্যা | পশ্চিমবাঁওলায় 
এবন থে ৬* মতত চিত্রগৃহ আছে তাঁর 
১৭০টাতে৪ বাওলা ছবি দেখানো 
হ্য় না। 


( তৃতীয় পৃষ্ঠার পর ) 
প্রঃ আচ্ছা এই ব্যাপারে সরকার কি 
আইন করে কিছু করতে পারেন? না 
দর্শকের কচি পাল্টানোর ব্যাপার আছে? 
উঃ রুচি পরিবর্তন ত আপসে হয় না 
তাহলে ত রামরাজ্যও হৃত । সরকারের 
এ ব্যাপায়ে অনেক কিছু করার ছিল 
কিন্তু জানিনা এমন লয়কার কোনদিন 
আসবে কিনা যারা এ ধরনের আইন- 
ফাছুন করতে পারবে যাতে বাঙলা ছবি 
বাধ্যতামূলকভাবে দেখানোর বাহস্থা করা 
যাবে। আমি জানিনা কোন কোন 
লরকারের এ ধরনের ক্ষমতা আছে। 
আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সরকার যে 
কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন এবং 
করছেন ছবি তৈরী করার জন্য, আমি 
বলব অমুপযুক্ত অপদার্থ ছবি করার চেগ্র 
লরকার বদি সেই টাক! দিয়ে দুটো বা 
তিনটে রিলিজ চেন তৈরী করতে 
পারতেন, দে নতুন হল করেই হোক বা 
অধিগ্রহণ করেই হোক তাহলে বাঙলা 
ছবির মুক্তির সমস্যা বেশ খানিকটা 
মিটত এবং বাঙলা সিনেমার থে দংকট 
তার বেশ কিছুটা সমাধান করা ঘেত। 
প্রঃ প্শ্চিঘবাঙলার রাজনৈতিক পট- 
পরিবর্তন বাগলা চলচ্চিত্র কোন সুফল 
এনেছে কি? 
উঃ না। কেননা বাঙলা দিনেমার 
বেসিক সমস্তার কোন সমাধান হয় নি। 
সরকার কিছু টাকা বিয়ে কিছু ছবি 
করিযেছেন। আগের সরকারও ছবি 
করিয়েছেন। এ'রা হয়ত আরও বেশী 
টাকা ধরচ করে বেশী ছবি করেছেন। 
কিন্তু ভাতে কোন সমন্তার সমাধান হয় 
নি, হয়ও না । 
প্রঃ আপনার মোট ছবির সংখা। কত? 
উঃ ১১*টা ছবিতে আমি অজিনন্ব 
করেছি। 
প্রঃ ভবিষ্যতে আপনার ছবি পরিচালনা 
বা প্রযোজনার কোন ইচ্ছা আছে কি! 
উঃ না, প্রথোজনার কোন সাংঘাতিক 
ইচ্ছে নেই। তবে পরিচালনা 
করার ইচ্ছে আছে। তবে যে ধরনের 
ছবি করার ইচ্ছে আছে শে ধরনের ছবি 
করার গরন্ডে ফিনান্সার পাওয়া শক্ত | 
এখন অবগ্ত এন এফ ডি সি র কাছ থেকে 
টাক! পাওয়া যেতে পারে তবে সেও খুব 
সহজ নয় বিশেষ বরে কোলকাড়ার 
লোকের পক্ষে । লোন হু স্তাংশন 
হল কিন্তু কোলকাতায় যে এন এফ ভি 
নি অফিল যা লিয়াজেশ অফিদ সেখানে 
তির তদারকি করে টাকা বের করা 
মহাঝক্তির ব্যাপার । আর তা ছাড়া 
আমি এখন যেখানে অবস্থান করছি 
অর্থাৎ কেরিয়ারের শেষ মীমায় গৌছেছি 


অথচ জীবন ধারনের জন্ত যে রোজগার 
দরকার সেই রোজগারের তাগিদে 
আমাকে পিঘেটার করতে হচ্ছে। এমন 


কি কম শোও করছি, লিনেমায় অভিনয় 
ত ক্রমণই কমে আসছে, তাই নাটক 
ইত্যাদি নিয়ে এখন থে ব্যস্ত। ছবি 
পরিচালনা ঝরতে হলে অন্ত কোন কার্জ 
করা সম্ভব হবেনা। পুরোপুরি পরি- 
চালনার কাজে বাস্ত থাকতে ছবে। 
আমার আপাতত লেরকম অবকাশ 
নেই। দময় স্যোগ্‌ গেলে নিশ্চয়ই চিত 
পরিচালনা করব। 

প্রঃ আপনার সাশুতিক ছবি 'ঘরে 
বাইরে'র সন্দীপ চরিত্র নিয়ে বেশ কিছু 
চিত্র সমালোচক বলেছেন সন্দীপের 
চরিত্রকে বিকৃত করা হয়েছে । অভিনয় 
করতে গিয়ে এ ব্যাপারে আপনার মনে 
প্রশ্ন এগেছিল কি অর্থাৎ, দ্বিধা ছিল কি? 
উঃ না, অভিনয়ের ব্যাপারে আমার 
কোন খিধা ছিল না। কেনন! আমার 
প্রথম কথা হচ্ছে রবীন্রনাপের এদা 
উপন্লামটা আমার খুব পছ:দ্দর উপন্তাস 
নয়, বিশেষ করে সন্দীপের চয়িত্রটা 
কোনদিনই বিগীলযোগা বলে মনে হয় 

নি আমার কাছে। লদ্দীপের চরিত্রটা 
কেমন ঘেন ক্যারিকেচর অফ রেডুলিউ- 
শানানী। ওঘান ডাইমেনশানাল এবং 
ডিমনের মত লাগত, সম্পূর্ণ অবিখাদ- 
যোগ্য চয়িত্র। ঘরে বাইরে উপন্যানে থেটা 
আমার চিরকাল ভাল লাগত দেটা 
বিমলার চরিত্র । এমনকি নিখিলেশকেও 
আমার কোনদিন ভাল লাগেনি। প্রথম 
পড়ে ভাল লেগেছিল নিখিলেশের দুখ 
দিয়ে রবীন্মাথ সুন্দর স্ুন্দয় কথা 
বলিয়েছিলেন বলে। সত্যি কথা বলতেন 
কি সন্দীপ ও নিখিলেশের দুটো চরিজই 
আমার কাছে অবিশ্বাস্ত বলে মনে হয়। 
বরঞ্চ চিত্রনাট পড়ে সর্দীপের টরিত্রট) 


বিশ্বাপধোগা মনে হয়েছে খানিকটা 
পরিমাণে । সত্যজিংবাবু দন্দাপকে 
দোধগণ নিয়ে মোটামূটি রক্ত মাংসের 
মানথুধ করে তুলতে পেকেছেন। ভাল 
মামুধ নিশ্চই নয়, খারাপ মাহুঘ কিন্ত 
সন্দীপ সাম্য হয়ে উঠতে পেরেছে। 
আর বাকীটা আমি আমার অভিনয্ের 
মধ্য দিয়ে আয়ও বিশ্বাসযোগা আরও 
জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা করেছি। 
[সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ঃ অবনী ভট্টাচার্য ] 
a = 


EY 


(বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক) ত্ৰিশ 
বছরে পদার্পণ করেছে। এজন্য 
লেখক, পাঠক, গুণগ্রাহী সকলকে 
অভিনন্দন জানানো! হচ্ছে। 
গ্রাহক টাদা ষান্মাধিক ২৫ টাকা 
টাকা ও চিঠি পাঠান 

ম্যানেজার, ‘দর্পণ’ 

৬১ মট লেন, কলিকাতা-৭০০০১৩ 
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নর্প। শুক্রবার ৩, জানুপ্লারী ১৯৮৭ 


অতীতের পাতা থেকে 


[দর্পন ৩১ মার্চ ১৯৭২ ] 
কলকাত। পৌরপন্গ বাতিল 
করার নেপথ্যে 


পশ্চিমংঙ্গ লরকারের সপ্ত নিযুক্ত শ্রী 
শ্রপ্রফ্লকাস্ডি ঘোষ ২২ মার্চ (১৯৭২) 
এসেছিলেন কলকাত| পৌর প্রতিষ্ঠানে । 
বিরাট এক পুলিশবাছিনী সাদা পোষাকে 
এবং উর্দিপরা এবং অপদরেল অফিদারদের 
নিয়ে যে ভাবে অতহিতে পৌরভবনে 
ডিঙ্ব হাজির তাতে প্রতাঙ্ষদর্শা 
অনেকের 'মনে হয়েছিল বে শুধু পৌর 
প্রতিঠানকে বাতিল করাই নর মেঘুর 
_ ীশ্টামনন্দর গুপ্তকে বাক্তিগত ভাবে 
অপমানিত ও অপদস্থ করাও ছিল তার 
উদ্দেন্ট। 
সিদ্ধাথ রায় সমপ্রতি একটি 
তার মন্রীপভার সদন্তদের এই 
বলে অভিনন্দিত করেছেন যে তারা পৌর 
লতা বাতিল করার সরকারী দিদ্ধান্তটি 
গোপন রাখতে পেরেছেন। 
থেদিন থেকে কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানে 
কংগ্রেস তথা প্র্তিদীল মোর্চা সংখ্যা 
গরিষ্ঠতা হারিয়েছে সেদিন থেকেই 
বিভিন্ন পত্রিকায় নালান ধরনের লংবাদ ও 
মন্তবা প্রচারিত হতে থাকে থে একে 
বাতিল করা ছাড়া অন্তু কোন পণ নেই। 
সিদ্ধার্থ রায় নিজেও স্বীকার করেছেন 
থে বেন্তরীয় মন্ত্রী ছিলাবে তিনি সরকারের 
কাছে বাতিলের অন সুপারিশ করে- 
দ্[গটুলেন। 
পুনে রাধা দরকার প্রীশ্যামহদর ওল 
কংগ্রেল। পিং পি. আই ফরওয়ার্ড বকের 
_ মনোনীত প্রার্থী হিসাবে মেয়র হন। 


গত একবছর পৌর শভার যে 
কাউলিলদের অপদার্থতা চরমে উঠেছিল 
একথা! সপ্রকারী আমলার! স্বীকার 
করেছেন। গত একবছর পৌরদভা 
পরিচালনার তার ছিল কংগ্রেদ, লি- পি, 
আই. ফরওয়ার্ড ব্লক এবং পি. এস. পির 
প্রগত্িনীল মোর্চার উপর 

এই প্রনঙ্গে জানা দরকার যে বিভিন্ন 
দধরের নথীপত্রে প্রমাণ পাওয়া যাবে, 
এর আগে দুবছর মেয়র প্রশান্ত শূরের 
আমলে কোন কাজই বকেয়া নেই। 

এই বছর এক ফাইনান্স কমিটির সামনেই 
এক হাঞ্জারের উপর আইটেম জমা পড়ে 
রযোছে। 

এই কমিটির চেয়ারমযান প্র্শিব কুমার 
খান্না । শ্রীধারা দলপতি নির্বাচিত 
হয়েই বলেছিলেন যে যেমন রাইটার্ন 
বিল্ডিং থেকে বামপন্থীদের তাড়িয়ে দখল 
নেওয়া! হযেছে লে রকম ওরা এই লাল 
বাড়ীতে আর ঘাতে না আদতে পারে 
তার বাবস্থা পাকা কর! হবে। 


ফরওয়ার্ড বকের শ্রীকূমার দূত ও 
অন্তান্ত কয়েকজনের সমর্থন নিয়ে উনি 
কংগ্রেণী মেয়র হওয়ার একটা মতলব থে 
না করছিলেন তা নয়, কিন্তু ওর 
নেঙারা ফোন রকম অনিশ্চয়তার ঝু'কি 
নিতে রাজি ছিলেন না বলেই পৌর 
লভাকে বাতিল করে দেওয়া! ছাড়া আর 
পথ ছিল না। 


একজন বিজ্ঞানীর ম্বুল্য দশজন 
কনিউনিষ্ট পার্টি সদস্যর সমান 


২১ জানুয়ারী সণ্ট লেষে সাহা 
ইন্‌টিটিউট ফর নিউক্লিয়ার ফিজিজের 
প্রাঙ্গনে বীরেন রায় অডিটোরিয়াম 
উদ্বোধন করলেন আণবিক শক্তি কমি- 
শনের চেয়ারম্যান বিশ্বখ্যাত বিল্ানী ভঃ 
রাজা রামাননা। ডঃ রলাসায়।বলেন ভারতীয় 
বিজ্ঞানীরা মোটেই মাঝারী মাপের নয়। 
আমেরিকা এবং ইউরোপে বিজ্ঞানীরা থে 
স্ঘোগ সুবিধে পায় তা ভারতে পেলে 
এখানফা৷ বিজ্ঞানীরা বিশ্বে আলোড়ন 
নটি করতো 

ডঃ মানা বলেন দণ্ট লেকে ভাবা 
আনবিক গব্ষেণা কেগ্রের কাজ শুরু 
করার পর প্রথম দিকে বেশ অন্গযিধে 


লো হচ্ছিল, বিশেষ বরে বিছবাত্ের | ডঃ 


রামারা তখন বিদ্যুৎ দম সমাধানের 


জন্য মুধামন্া ও তদানান রাজা বিছা 


মন্ত্রী জ্যোতি বস্থর সঙ্গে লাক্ষাৎ করেন। 
বাস্ত মৃখ্য্ত্রী ডঃ রামান্নার আলোচনা 
তথা উক্ত কেন্দ্রে পৃথক বিদাত লাইন 


বলানোর প্রস্তাবে মনঘোগ লা দিয়ে 
টেবিলের উপর রাধা কাগজপত্র দবেখ- 


ছিলেন। এমন লময় ডঃ রামানা তার 
সন্কো সফরের অভিত্ততা বলতে শুরু 
করেন। তিনি বলেন ঘে লেনিন বিজ্ঞান 
মিউজিগামের একটি পোস্টারে লেখা 
আছে ঘে ‘একজন বিজ্ঞানীর যূলা দশজন 
কমিউনিন্ট পাটি পদল্গর সমান।” 


মূধ্যমন্ত্রা এই কথা শুনেই সঙ্গে সঙ্গে 


গাত 


ফুটবল মাতের দলবছল কেমন হচ্ছে 


ছুট মরশুদের দলবলের পালায় এবার 
মহামেভান ও ইইবেঙ্গস রব একটু 
বেকায়দায় পড়বে। 

কারণ মহামেভানের খেলোয়াড় তোলার 
এবং রুলদ সংগ্রহ করার অন্তত 
নায়ক সীর মহম্মদ ওমর এখন একটা 
হত্যা সংক্রান্ত মামলায় জেল হাজতে 
আছে। 

অনদিকে ইষটবেঈল ক্লাবের দুইজন অভিজ্ঞ 
খেলোয়াড় শিকাড়ী, জীবন-পণ্টুর মধো 
বিরোধে এবং টাকার অভাবে ঠিকমত 
খর গোছানো ইটবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে 
সম্ভব হবে না। 

বিকাশ-কৃশানুকে এবার মোহনবাগান 
কর্মকর্তারা পাওয়ার বাবস্থা পাকা করে 
ফেলেছেন। এই রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার 
আগেই হয়তো বিকাণ-কৃশাছ ইইবেগল 
ছেড়ে তারের পুরনো ক্লাব মোহনবাগানে 
চলে ঘাবে। 

ইষ্টবেঙ্গল খুব চেষ্টা করছে চিমাকে মহা- 


মেডান থেকে ভাঙ্গিয়ে আনতে । পণ্ট_ 
জীবন জুটির ঘে উদ্তোগ ছিল এখন 
জীবন চক্রবর্তী ছাড়া পষ্টুর পক্ষে 
পুরোনো উদ্যোগে অনেকটাই ভাটা 
পড়বে । তাছাড়া চিথার টাকার 
চাহিদাও নাকি অনেক । চিমা ইষ্টবেঙ্গলে, 
আগার জদ্ত এক লাখের ওপরে টাকা 
দ্বাবি করেছে। 

এত টাকা দিয়ে চিমাকে নেওয়া ইষ্টবেঙ্গল 
ক্লাবের অন্তডম কর্মকর্তা অরুণ ভট্ট চার্ধের 
মোটেই ইচ্ছা নয়। যদিও পণ, অর্থাৎ 
দীপক দাস চান চীমাকে বুঝিয়ে টাকার 
অঙ্কট। একটু কমিয়ে দলে আনতে। 
এবার ফুটবলের দলবদলে বিশেষ কোন 
থেলোথাড়কে নিয়ে এবারে বাস্রারে খুব 
বেঞ্ট মাতামাতি নেই। তাছাড়া গত- 
বারের মত প্রেজার শিকারের জগত 
মগধানের দাপাদাপি এবার অনেকটাই 
কম! 


মোহনবাগানের চাহি] এবার শুু 


বিকাশ-কুশান । ইইবে্ল চাইছে 
চিঘাকে। কারণ বিকাশ-কণাহ জুটি 
চলে গেলে দের আক্রমণ ভাগ ইঃ- 
বেদের অনেকটাই ভোতা হয়ে ঘাবে। 
স্থদীপ চাটাআাঁকে দলে রেখে চিমাকে 
নিয়ে আদতে পারলে আক্রমণ ভাগের 
ক্ষতি অনেকটাই পুষিয়ে নিতে পারবে 
ইষটবেঙ্স । তাছাড়া কিছু নহুন 
খেলোয়াড়কে অন্ত ক্লাব থেকে ইবেঙ্গল 
নিয়ে আলবে। 


মহামেডান চাইছে বর্তমান অবস্থা বাঘ 
রাখতে। নতুন কোন ষ্টার প্লেগারের 
দিকে নজর দেওা মহামেভানের পক্ষে 
লস্তব নয়। যি চিমাকে একান্তই না 


রাখতে পারে তবে দেই ক্ষতি কয়েকজন 
প্রবীন এবং তরুণ খেলোয়াড়কে নিয়ে 
এনে পুরণ করতে চায়। মহামেভানের 
এবারকার টীম তৈরী করার দায়িত্ব 
মৈদুল ইসলামের । 


কীটনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে 
-এফ, এ, কামরুদ্দীন আহমদ 


আম বাঙলা জুড়ে দিন দিন পরিবেশ 
নষ্ট হতে চলেছে। পরিবেশ নষ্ট 
হওয়ার মুলে রয়েছে অতিরিক্ত কীট- 
নাশক ব্যবহারের অন্ততম কুফল । 
মানুষের যথেচ্ছাচার গাছ পালা 
কেটে ফেল! পাখী ও বন্ত জীবজস্ক 
ধ্বংস করা পুকুর নাল! নদী বুড়িয়ে 
খর বাড়ী কল কারখানা নির্মাণ, 
নতুন করে বনক্জন করার প্রচেষ্টার 
অতাব সব কিছুই পরিবেশ ছৃঘণের 
জন্ত দায়ী । 

ভুল কীটনাশক বাবহার অতিরিক্ত 
কীটনাশক ব্যবহার অসময়ে কীট- 
নাশক আগাছা নাশক ব্যবহার 
প্রভৃতি বাড়ছে । এদিকে বিদেশে 
যে সব কীটনাশক নিষিদ্ধ হয়েছে সে 
গুলোও ভারতের গ্রাম গঞ্জে ব্যবহৃত 
হচ্ছে নিধিচারে। “কিছু কীটনাশকের 
নাম করছি ভেসিল, রিপকর্ত এগ্রো- 
ফেন। বিদেশে ইউরোপ আমেরিকার 


এ সব কীটনাশক ওবুধপত্র বহু আগেই 
নিষিদ্ধ হয়েছে। এশিদ্রার দেশ 
খাইল্যাও মালয়েশিয়া দেশেও এসবের 
ঢোকার এক্তিয়ার নেই। মঙ্জার কথ! 
কেন্্রী্ দরকারের সঙ্গে দইরম মহরম 
করে মাত্র ছুবছরের জন্যে লাইসেন্স 
নিয়ে এই ধরনের ওষুধ ৰিক্ত 
করা হচ্ছে এবং মাঝ থেকে মুনাফা 
লুটে নিয়ে চাষীর সর্বনাশ কর] হচ্ছে 
বলেও অভিযোগ উঠছে। দিনথেটিক 
পাইরেখয়েড কীটনাশক ব্যবহারের 
ফলে (১) লাল মাকড় জাতীয় পোকা 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। (২) বেওন এবং ঢেড়শের 
ফপ শক্ত হয়ে ঘাচ্ছে। (৩) মাত্র 
তিনমাস ফলন দিয়ে গাছ মরছে। 
(8) এই দব ওষুধ আলোর সংস্পর্শে 
এলে তেঙ্গে বাচ্ছে! যে সময় ভ্রমর 
হলের মধু খায় সেই সময়টা গাছে 
কীটনাশক না ছড়ানোই সঙ্গত। 
ইদানিং কীটনাশক ব্যবহারের সময় 


কাউনসীলার সুলতান হোসেন 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 


করপোরেশন নিয়ে রাজনৈতিক বলায় 
দিল মার্কা পরিবপ্পনা অনেকটাই তেন্তে 
স্বাবে। 


কারণ কংখ্রেদ ঘদি ধিজে পি-র ছুই 
সদন্থর সর নিয়ে গরিষ্ঠতা অর্জন করে 
তাহলেও মেয়র হওয়ার অগ্ট সুশীল পাল 
এন শিবকুমার ধান্নার লড়াই থেকেই 
খাবে। এদের মো থে কেউ মেখ্রর 
হলেও! 


কংগ্রেসের নেতারা, বিশেষ করে প্রদেশ 
কংগ্রেল সভাপতি প্রিয় দালমূদ্স 
বাপারটা খুব ভাল করেই আনেন, তাই 
ক্ষমতা দখলের থেকে সঙ্কট নি করে 
করপোরেশনে অনিশ্চমত ও অচল 
অবস্থা টি করাই হাইকমাগডের ইচ্ছা। 
কংগ্রেদ এধন কৌশলে নেই পথেই 
এগোনোর চেষ্টা ঝরবে। 


অনতর্কতার জন্য দুর্ঘটনা! বোরেই 
চলেছে। 

কীটনাশক শুধু কি রাপযনিক কেমিক্যাল 
স্রবোর ব্বারাই তৈরী হয়? বিকল 
কীটনাশক হিসাবে কি ব্যবহার কর 
যেতে পারে? নিম ফলের রস, তু'ত, 
চুন এবং আরও কিছুর দ্বারা 
গাছের পোকা দমন সত্তিন। 
গত কয়েক বছরে কীটনাশক বাবছার 
এত বেণী বেড়ে গিয়েছে তাড়াতাকি 
ফপলাভের ইচ্ছায় চাষী এতই ব্যাকুল 
যে এখনই বাবহার করে চট জনি 
ফলে চাষী বিশ্বাসী । তবিষ্বাতে 
গাছের মাটির কি ক্ষতি হতে পারে 
সে বিষয়ে চিত্তাভাবন! করার অবকাশ 
নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কমি 
বিভাগ অবশ্যই একটি সমীক্ষা গ্রহণ 


সুর হচ্ছে। 
যুক্তরাজ্য থেকে আদা তিনটি 
কাহিনীচিত্র সহ মোট আটটি কাহিনীচিত্র 
উৎপবে দেখানো হবে। বাকি পাচটির 
মধ্যে: চারটি হিন্দি ছবি--নানীমা, 
কাশ্মীযা, গঙ্গাভ্বানী ও চরণদাদ চোর। 

লা ছবি একটি--সবুঞ্জ দ্বীপের রাজা। 
নন্দন প্রেক্ষাগৃহের কাউন্টার থেকে টিকিট 
পাওয়া। যাবে। টিকিটের দাম এক ও 
ছু টাকা। 
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পিয়ারলেসকে জাতীয়করণ 


করতে 


সুপ্রিমকোর্ট আজ ২২শে জামুয়ামী এক 
আদেশে পিগ্রারলেল সংক্রান্ত মামলায় 
কলকাতা হাইকোর্টের. ইতিপূর্বে দেওয়া 
রায়ের বিরুদ্ধে আনা! আবেদনগুলি নাকচ 
করে দ্বিয়েছেন। আজ এই নাকচের 
আদেশ দিয়েছেন ভিডিসন বেঞ্চের সুই 
বিচারপতি চিন্নাস্না রেডিও এং ভি 
থালিন।- 

উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্ট ইতিপূর্বে 
এক রায়ে ঘোষণা করেছিলেন পিয়ারলেম 
জেনারেল ফিনীল জ্যাওড ইনভো্টমেন্ট 
কোম্পানি লিমিটেড “দি প্রাইজ চিটগ 
আগ মানি লারফুলেশন স্বীমল (ব্যানিং) 
আযাষ্ট, ১৯৭৮"-এর আওতাতৃজ নয়। 
কলকাতা হাইকোটের এই রায়ের বিরুদ্ধে 
রিজার্ভ ব্যাঞ্চ, ভারত সরকার এবং 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার পিয়ারলেস কোম্পা- 
দিকে উপরিউক্ত আইনের আওতাভুক্ত 
করার অল স্তগ্রিমকোর্টে আবেদন করেন। 
লেই আবেদনের ভিত্তিতে স্প্রিমকোর্টের 
এই রায়। 

এদিকে পিল্লারলেল এমগ্নয়িজ ইউনিয়ন 
(পি আই টি ইউ) হ্প্রিমকোর্টের রায়ে 
আনন্দ প্রকাশ ঝরে বলেছেন, লেই ১৯৭৯ 
লাল থেকে কোটি কোটি গ্রাহক, হাজার 
হাজার অফিগ কার্চায়ী এবং লক্ষ লক্ষ 


হৱে 


ফিল্ড ওযার্কারদের শ্বার্থ রক্ষার্থে পিছার- 
জেন কোম্পানিকে জাতীচকরণ করার 
জন্তু ভারত সরকারের কাছে আবেদন 
জানিয়ে আসছেন এবং ধারাবাহিক 
আন্দোলন বরে আগছেন। _তীদের 
এই ভাহসঙ্গত দাধিকে সমর্থন জানিয়েছেন 
দেশের সার্বিক জন্লাধারণ, বিভিন্ন রাজ- 
নৈতিক দল এবং অনংখা শ্রমিক 
ইউনিয়ন। এই বাঁপারে ইউনিয়নের 
তরফে দাবিলনদ পেশ করার সময় 
প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এবং অর্থম্তর 
বিশ্বনাথ প্রতাপ পিং জাতীয়করণের 
প্রতিক্রুতি দ্বিঘ্েছিলেন। ইতিমধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার বিধানসভা 
গুলিতে পিম্মারলেগ কোম্পানিকে জাতীয় 
করণের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এবং 
তা করা হয়েছে কোটি কোটি গ্রাহক, 
হাজার হাজার অফিস-বর্ষচারী এবং 
লক্ষ লক্ষ ফিল্ড ওয়ার্কারদের স্বার্থের কথা 
চিন্তা করেই। স্বপ্রিমকোর্টের রায় 
প্রমাণ করছে, পিয়ারলেস জেনারেল 
ফিনান্স আও ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানির 
বাবলা আইনপঙগত | ডারত সরকারের 
উচিত, আনপ্ার্থের কথা চিন্তা করে 
অবিলগ্থে পিয়ারলেদ কোম্পানিকে 
জাতীরকরণ কর]। 


করপোরেশন নিয়ে সুব্রত মুখার্ডা ও সোমেন মিত্রর 
মধ্যে তুমুল বসা 


করপোরেশনে কি কর] হবে তা নিয়ে 
প্রদেশ বংগ্রেমের লাধারণ পম্পাদক সুব্রত 
মুখার্জী ও মোমেন মিত্রর সখ্যে ঝগড়া 
লেগেছে, স্বত্রঙ মুখার্জী বি জে পির 
সমর্থনে যেন-ডেন প্রকারেণ করপোরে" 
শনের ক্ষমতা গ্রহনের বিরোধী। বিস্ত 
লোমেন মিত্র বি জে পির সমর্থনে 
করপোরেশনে ক্ষমতা চান। লোমেন 
মিজর অসুগামী কাউনসিলার়য়া তাপম 


রায়, স্বপন দত্ত, আশা মহান্তী, নীরেন 
চাটা এ প্রসঙ্গে স্থবতবাবূর ভূমিকায় 
খুবই ক্দ। এদের বজবা, প্রদেশ 
কংগ্রেসে কর্পোরেশনের দায়িত্বে আছেন 
লোমেন মিত্র। স্ুত্রতবাবু এ ব্যাপারে 
বিবৃত দেবার কে? বিধানসভা নির্বাচনের 
আগের স্বত্রতলোমেনের এই বিবাদ 
প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের কাছে অশান্তির 
কারণ ছয়ে দীড়িয়েছে। 


আগামী সপ্তাহে কোখায় যাবেন 


৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত 


ময়দানে বই মেলা 


৩১ জাময়ারী ( শলিষার ) সকাল ৮টা ষটুডেন্টল হেল হোমের পদযাত্রা 


১ ফেব্রয়ারী বিকেল ৩টে 


এ পি ডি আরের ডাকে নাগরিক স্বাধীনতা 


আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূ্তি উপলক্ষে 
আলোচনাচক্র ও সাংস্কৃতিক অহষ্ঠান। 
স্বান--চন্পাহাটি গার্লস স্থল, পঞ্চানসতলা, 
(৭১২৪ পরগনা ) 


২ ফেব্রুয়ারী কাল ১০।৩* টায় 


লরেটো৷ কলেজের প্রাটিনাম 


জুবিলী 


উপলক্ষে দেখিনার জি ডি বিড়লা সভাঘর 
‘আজকের ভারাতে মহিলাদের অবস্থা? 
নন্দিতা হাকলার, কল্যাণী কার্দেকার প্রদুখ 


৩ ফেব্রুয়ারী অত টায় 


“আজকের যুবলক্তি' (জি ডি বিডল! সভার) 


চিদাগছরম, অরুণ শৌরা, চো রামন্বাময প্রমুধ 


"৮: পুজা 


Phone— 24-4232 


PRICE RUPEE ONE 





দেশপ্রেমকে 


মুলধন করে 


রাজীব ব)বগা করছে 


২৪ জানুয়ারী কল্যাদীতে অনুষ্ঠিত 
এক জনসভায় রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী 
কংগ্রেসের সভাপতি প্রণব মুখার্জী 
বলেন রাজীব গান্ধী ওয়ার 
সাইকোসিস তৈরী করে দেশের 
মানষকে বিভ্রান্ত করছেন। ভারত 
সীমান্তে পাকিস্তানের সৈন্য 
সমাবেশ, ভারতীয় সেনাবাহিনীর 
সাজো সাজো। রব, আঠারো 
ঘণ্টার মধ্যেই সৈন্য প্রত্যাহারের 
দাবি__এ সবই ভাওতা। দেশের 
মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে 
দেওয়ার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার 
এই চালাকির আশ্রয় নিয়েছে। 
দুদিন বাদে উভয় পক্ষই বলবে 


আমর! জিতেছি। মানুষের দেশ- 
প্রেমকে মূলধন করে রাজীব 
গান্ধীর ব্যবসা করতে চায়। 
প্রণববাবু আরো বলেন রাজীব 
গান্ধী পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে স্রেফ 
ভাওত৷ দিয়েছেন ১০৭ কোটি 
টাকা দেবার কথা বলে। কোথা 
থেকে দেবেন এ টাকা পরি- 
কল্পনার তেতর থেকে ন! বাইরে 
থেকে? এ টাকা মিলবে না» 
কারণ রাজীব নিজেও ভালো 
জানেন, টাকাটা তিনি দেবেন না। 
সাতমণ তেলও পুড়বে না, রাধাও 
নাচবে না। 


রাষমন্ত্রী সুভাষ ঢক্রবতাঁকে নিয়ে 


( প্রথম পাতার পর ) 


হোপের বিরুদ্ধে ঘন বেশ কিছু বামপন্থী 
বুদ্ধিজীবী সোচ্চার হয়েছিলেন, 
কোলকাতা ও অন্তত্র প্রতিবাদ মিছিল 
টিং হচ্ছিল তখন বামফ্রণ্টের সমর্থনে 
গণনাট] সংঘ, গণতাস্তিক লেখক শিল্পী 
সংঘ কেউ এক লাইনও বিবৃতি দেগুনি। 
এ ঘটনাই তো হোপ নিয়ে আন্পার্টি 
ছন্দ প্রমাণ করে। ফাংশানে রাজা 
পি পি আই এমের তরশ নেতাদের 
কেউ না গেলেও সুডাষবাবু যান ও 
সারাদিন ধরে চিঠুন, জিতেশ্র, রেখা, 
শ্রদেবীদের তদারকি বরেন। ২৮ 
ডিদেম্বর বৃষ্টির জন! ফাংশান স্থগিত হয়ে 
ঘাওয়ার পর স্থভাষবাৰু যুবভাঃতীতেই 
মাংবাদিক সন্মেদন ডাকেন। সম্মেলন 
চলাকালীন হঠাৎ মিঠুন চক্রধর্তী ঘরে 
চোকামাত্রই মন্ত্রী সৃভাষখাবু চেগার ছেড়ে 
উঠে দাড়ান । এই ঘটনার কথা শুনে 
পি পি আই এম রাজ্য কমিটির লম্পাদক- 
মণ্ডলীর জনৈক সমস্ত বলেন “ম্ভাঘবাবু 


আত্মসন্মান জান হারিয়েছেন? 

তারপর টাপোর্ট বাবদাচী দয়ারাম 
আর্ধকে পদুলী দেওয়ার সুপারিশ বরে 
সুভাযবাবু আর এক কেলেঙ্কারী 
করেছেন। সন্দেহ স্বাভাবিক থে সুভাষ- 
বাবু ব্যক্তিগত স্বার্থেই এ কাজ করেছেন। 
মুধযমন্ত্রীকে লা জানিয়ে এই স্থপারিশ 
পাঠানোর খবর জেনে অনেকেই বলছেন 
থে এখনই স্বভাষ চক্রবর্তীর মনোনয়ন 
বাতিল করে বেলগাছিয়া ( পূর্ব ) কেন্দ্রে 
প্রার্থী বল করা হোক। বেশ কিছু 
সন্ত এমনকি ম্থভাষধীবুকে পার্টি থেকে 
বহিষ্কারের দাবি জানিঠ়েছেন। 

এরপর অভিযোগ উঠেছে ঘে গৌরীবাড়ির 
মা্ভান হেমেন মণ্ডল নাকি বাষটর্্ী 
স্থভাঘ চক্রবর্ীকে লাইন করছেন। এ 
তথাও মুধম্ত্রী জেনেছেন। এখন রাজ- 
নৈতিক পৰ্যবেক্ষকদের ধারণা মন্ত্িপভার 
আগামী পুনর্ষটনের সময় স্ুভাষ্বাবুর 
দির্বালন একরকম নিশ্চিত। 


কয়েক ভাজ।র কলেজ শিক্ষকের 
নতুন বেতন হার না পাবার আশঙ্কা 


পশ্চিমবঙ্গের কয়েক ছাঞ্জার বেলরকারি 
বলেজ শিক্ষক মেহরোত্রা কমিটির 
প্রস্তাবিত নতুন পে স্ষেের নৃযোগ স্থবিধা 
থেকে বঞ্চিত হতে চলেছেন। অল- 
ইচ্ডিয়া ফেডারেশন অহ ইউনিভাপিটি 
আযাণ্ড কলেজ টিচার্সের কোযাধাক্ষ অজয় 
বন্দেযাপাধাছ লম্রভি লাংবাদিকদ্ের 
কাছে এই অভিঘোগ করেন । ফেডা- 
তেশনের পক্ষ থেকে লশ্খুতি তিনি দিলিতে 
গিয়ে মেহরোত্রার লঙ্গে সাক্ষাৎ বরে 
এসেছেন । 


সম্পাদক--হীরেন বত 


লারা দেশে কলেজ  ঘিশ্ববিভভালগ 
শিক্ষকদের বেতন হার কী হওয়া উচিত 
লে ম্পর্কে ডঃ যেহরোত্রা তাঁর কমিশনের 
রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কয়েক" 
মাস আগেই পেশ করেছেন। তিনি তীর 
স্থপারিশে কলেজ শিক্ষকদের লেকচারার 
লিলিগুর লেকচারার ও সিলেকশন গ্রেড 
লেকচারার--এই তিনটি গ্রে ভাগ করে 
প্রতোক স্তরের জন্ত আলাদা আলাদা 
বেতনক্রম ধার্য করার সুপারিশ করেছেন। 


সমান্তবিরোধীরা সমাজ - 
ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে 
মহাশ্বেতা দেবী 
২৫ জানুয়ারী উত্তর কলকাতার 
দেশবন্ধু পার্কে শাস্তি সমন্বয় পরি- 
যদের প্রকাণ্ঠ সমাবেশে প্রগান 
অতিথির ভাষণে মহাশ্বেতা দেশী 
বলেন যে ধর্ভমান সমাজ- 
ব্যবস্থার কারণে ' সমাজবিরো নী 
দের জন্ম হয় কিন্ত আবার দমাজ- 
বিরোধীরাই বর্তমান অমাজব্যবন্থা 
রাখতে রক্ষকের কাজ 
করে। মহাশ্বেতা দেবী সমাহ- 
বিরোধীদের বিরুদ্ধে জ্রনমত গঠন 
করার জন্ক শাস্তি কমিটিগুলির 
কাজের প্রশংসা করেন। 
ভোটের জন্য কংগ্রেস 
শুণ্ড! জমায়েত করছে 
চিরকাল য! হয়ে জালছে এবারও ভার 
ব্যতিক্রম হযনি। আনন বিধাললুা 
নির্বাচন উপলক্ষে কংগ্রেদ দল Rt) 
পাড়ায় পাড়া লমানধিরোধা-গুগাদের 
জড়ো করছে। লমাজবিরোধীদের 
পরস্পরের মধো থে দব বিরোধ আছে 
সেগুলো কংগ্রেণী নেতার! মিটিয়ে দেবার 
চেষ্টা করছেন। বংগ্রেগ অফিলগ্ডলোতে 
এধন আলোচনা হচ্ছে ফোন্‌ নেতা কার 
হয়ে কটা জামিন করাবেন। সমাজ- 
বিরোধী ক্যাডারদের প্রকাবন্ধ করার 
কাজে বংগ্রেদ নেতারা কিছুটা সফল 
হয়েছেন। নেতারা সকলকে বে'ঝাচ্ছেন, 
এবার কংগ্রেণ ক্ষমতায় আদূবে। এই 
টোপ দিয়ে নেতারা কাজ হাসিল করতে 
চাইছেন। 2 
সেতারবিদ নিথিল 
ব্যানার্জী স্মরণে 


প্রশ্নাত ঘেতারবিদ নিখিল ব্যানার শ্রা 
রমা ব্যানাজ্জী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দান করার 
পরিকল্পনা করেছেন। কোলকাতায় 
ওস্তাদ আলি আকবর থানের লেতার 
অনুষ্ঠান করে এই টাকার একাংশ 
সংগৃহীত ছয়েছে। সম্ততি বি্বংাঃতীতে 
সমাবর্তন উপলক্ষে আচার য়াজীব গান্ধী 
এলে গার হাতে পঞ্চাশ হাজার টাক 
তুলে দেওয়া হয়েছে 

নিখিল ব্যানাজীয় স্মরণে একটি কমিটিও 
তৈরী হবে। ও কমিটি বাকি সত্তর 
হাজার টাকা বিশ্বভায়তীর ছাতে তুলে 
দেবে। এটা ঠিক হয়েছে যে ভারতীয় 
উচ্চাঙ্গ দঙ্গীতের একজন বিশারদ প্রতি 
বছর কিছুদিনের অন্ত বিশ্বভার়তীভে 
থাকবেন ও দেখানফার লঙ্গীত ভবনের 
ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেবেন। এ 
বাবা ঘে বায় হবে তা নেওয়া হবে উক্ত 
এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার মর দেকে। 
চারু কলার ঘে কোন শাখার শ্রেষ্ঠ ছাত্র" 
ছাত্রীকে ফোনার মেডেল দেওয়ার, 
খরচাও এ টাকা থেকে বহন করা হবে। 


কসিকাতিত থেকে মৃদিত এবং দর্পন কার্ধাল্য ৬১, মট লন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত | 















এ] উতলা কলিকাতার 'জোড়াদীকো থানা 
পু এনাকাধীন দিমলা'ঠনঠনে কালীবাড়ি 
এলাকার বাসিন্দারা এখন লমাজবিরো- 
; দে্জ্ী়াত্মা প্রতিরোধে নেমে পড়ে- 
ছেন। দীরদিন ধরে এ এলাকায় বয়রা 
ও তার চেলীয়া জোর করে দোফানদার 
বাবলায়ীদের থেকে মাযোহারা নেওয়া, 
চুরি ছিনতাই রাহাজানি বরে সন্ত 
করে তুলেছিল। এছাড়া চোলাইয়ের 
।1 ঠেক, নাট তো আছেই একাধিক ঘুষের 
1 মামলায় এদের নামও আছে। কয়েকমাস 
আগে এক এলাকার সুপরিচিত বুদ্ধিদীবী 
১: কৃ ফুখুর বাড়িতে বোমাও মারে। 
এবং লব জায়গার মতো এখানেও 
পুলিশের সঙ্গে এইসব ছুকৃতকারীদের 
{আঁতাত আছে. বলে স্থানীদ লোকেদের 


Re) 
এর গুগ্ডাদের অত্যাচার দীর্ঘদিন মহা. 


:/ করার পর এলাকায় লোকের! নাগরিক 

কমিটি (২৭ নং ওয়া) গঠন করে রুখে 
"| দাড়াল। বিন্ত নাগরিক কমিটি শক্তিশালী 
& প্রতিরোধ গড়ে তোলার আগেই ২৮ 
"এ ডিনেম্বর রাত ০1৩+ টায় সদাজবিরোধীর 


দল মারাত্বক. সব অনল, নিয়ে ঝাপিয়ে 
ড 
' 


ভারতের পরবর্তী "রাষ্ট্রপতি কে? এই 
] প্রশ্নটি এখন নযা্দি্ীর দেমরাসীন মহলে 
| আলোচিত হচ্ছে।' এই ব্যাপারে ডিনটি 
{| নাম যথাক্রমে, শোনা যাচ্ছে প্যায়িলে 
ভারতীয় দূত ইঞ্জিল লতিফ, কে্রীয় মন্ত্র 
বি শঙ্ধরানন্দ এবং রেড ফেয়ার বস এহন্দধ 
ইউনুল । 


1 বালক মহলে সকলেই প্রায় একমত থে 


॥; ভারতের অষ্টম রাষ্ট্রপাত হওয়া উচিত 
এ কোন খ্যাতনামা মূললিদ ধা হুঠিজনের । 
২1538 বাজিকে ফেতাদুরগ্ত এবং সামাজিক 
দিক থেকে মর্দাদাসন্প্র হতে হবে। 
অর্থাৎ ভার ণেন রাজাব ও লোনিগার 
| সঙ্গে খানা খাবার যোগত! পাকে। 
প্রথম শা সানা হলে নির্বাটন খুব মামাবছ 





? ৬ ফেব্রুয়ারী '৮৭ এক টাক 





বা ভারে শান্তা বে 
1 পাড়ার মাগৰিকৱ| গথে মে.এছেন 


পড়ে পাড়ার ছেলেদের উপর! এর ফলে 
৮জজন যুবক আহত হয়। তার মধ্যে ২১ 
বছরের যুধক লালু দাগ গুলি ও ভোজা- 
লীয় আঘাতে ঘটনাপ্থলই নিহত হয়। 
পরে হালপাতালে গৌর দাস ৩৪ ডিলেম্বর 
মারা যাঁয়। এখনও একজন ছালপ|তালে 
মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই ঝরছেন। দুজনেই 
ছিলেন একেবারে নিয়ীহ মাহুষ। 
পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী, লালু 
দাদের বিধবা মা এবং গৌরদালের স্ত্রীও 
দশ বছরের শিশুপুত্র এখন চরম নিশ্চয় 
তার মধ) পড়েছেন। 

পরের দ্বিন অর্থাৎ ২৯ ডিসেম্বর ৮৬ 
[সিমলার লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে সেন্ট্রাল 


এভিম থেকে বিধান সরণী পর্যন্ত বিবেকা-, 


নন্দ রোড অংরোধ করে। ছুটে আলেন 
বড় বড় পুলিশ অফিগ|ঃরা। নাগরিক 
কমিটি সমাজবিরোধীের কঠোর শান্তি 
দাৰি করে। তারপ্র থেকে রোজই 
চলে পধলভা, মিছিল। গত ৩১ 
জাছয়ারী নাগরিক কমিটি সধাল নটা 
থেকে রাত নট! পর্যন্ত গিরিশ পার্কের 
সামনে বারে| ঘণ্ট। গণ-অবস্থান করেন। 
[সাত পাতায় দেধুন ] 


॥ পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কে হচ্ছেন? 


ছয়ে যায়। দ্বিতীয় শর্ত অগ্ছলরণ করা 
হলে প্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়ে ষাবে। 
অনেকেই এই আশা নিয়ে তত্বির তদারক 
শুরু করে দ্বিয়েছেন। 

জ্ঞানী গল সিং শাসক দলের হনোনয়ন 
পাবেন না এটা নিশ্চিত। তার ও 
রাজীব গান্ধীর মধো নানা ওফ্বপূর্ণ 
ব্যাপারে বিশেধ করে পোষ্টাল বিল দিয়ে 
মতানৈকা অনেক বেড়ে গেছে? ভৈল 
সিং ভি ভি গিরির পথে যাবেন কিনা তা 
গব্যেণ। মাণেক্ষ। 


উপ'রাইপতি আর ভেঙ্কটরমন কিছুকাল 
রাষ্ট্রপতি হ্ধার দৌঁড়ে ছিলেন, কিন্ত 
এখন তিনি এ পেকে বিদায় নিয়েছেন 
তিনি চিরকাল বিহে. 

দাত পাতার 


উদ্দে ছিলেন 









সুনীল গাসুলীর উপন্যাস পর্ণো? 





ছাত্র ঘান্দোলনে ঘড়িশ| টন্তাল 


এই বছরে স্বনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 
উপন্তাদ ‘প্রতি্বন্ব'র উড়িস্ার শ্বনপুর 
বিশ্ববিগ্ঠাল়ের কদাবিভাগের স্বাতক- 
স্তরে প্রবর্তন করা নিয়ে বুদ্িজীবী 
মহলে তীত্র আপত্তি উঠেছে। ছাত্র ও 
শিক্ষকগণ উভয়েই এর কারণ হিলাবে 
বলেন যে, এই বইয়ে কোন কোন 
অধায় এত অঙ্লীল যে তাকে পর্ণো- 
গ্রাফি বললেও অত্যুক্তি হয় না। 

এই বইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এখনও 
ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে আলোচনার 
স্বরে থাকলেও, ছাত্র ও শিক্ষকদের 
একাংশ ইতিমধ্যেই সিলেবাস থেকে 
বইটিকে প্রত্যাহার করার দাবীতে 


জোরদার প্রচার আন্দোলন গড়ে সত্যজিত রায় ১৯৭* 


তুলছেন। 

সন্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ 
ব্রগড়া কলেজের ইংরাজী বিভাগের 
প্রধান অধ্যাপক রুদ্রমণ প্রধান মন্তব্য 
করেন যে «বইটি নিঃসন্দেহে ভালে|। 
তবে যেহেতু বইটিতে বহু অশ্লীল 
“অংশ রয়েছে তাই ল্াতকন্তরে 
সিলেবাসে এই বইটিকে পাঠ্যপুস্তক 
হিসাবে অন্ত'ভুক্ত কর! যায় না) 
“বড় জোর জাতকোতর স্তরে বইটিকে 
পাঠ্যপুস্তক হিসাবে বিবেচনা করা 
যেতে পারে ।* উল্লেখ্য, এই বইটিকেই 
ভিত্তি করে প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক 


রাজীব গান্ধীর চারটে বুলেট 


১০ 


প্রুফ জ্যাকেটের দাম ছলক্ষ টাকা 
৩১ অক্টোবর ৮৪, সকালে ইন্দিরা গান্ধী খুন হলেন আর বিকেলে 
রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দা 
অফিসাররা নতুন প্রধানমন্ত্রীকে পরিয়ে দিলেন বুলেট প্রচ জ্যাকেট। 
আমেরিকা থেকে আন! এই বুলেট প্রুফ ইস্পাতের প্রতিটি জামার 
দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা । প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য সরকারী 
কোবাগার থেকে ছু লক্ষ টাক! দিয়ে চারটে এরকম জামা কেনা হল। 
প্রথম ১৫ মাস রাজীব গান্ধী বলতে গেলে সব সময় এ জামা পড়ে 


থাকতেন। 


“ডি পি গ্রিং প্রধানমন্ত্রী হতে সক্ষম’ 


বোঁদ্বাই ও দিল্লীর ব্যবসায়ী শিল্প- 
পতি ও নিক্ষিত মানুষের মতে 
বিশ্বনাথ প্রতাপ পিং প্রধানমন্ত্রী 
হওয়ার যোগ্য ! কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 
হিসানে সার বিভিন্ন পদক্ষেপ 
ইতিবাচক বলে বিভিন্ন মহল 
মনে করে। দি্গীভে একাংশের 
মতে অর্থমন্তরক থেকে শ্রতিরক্ষা 
মন্তকে ভার বরলী কার্ধতঃ পণা- 
বনতি। বোৰ্দেতেও অধিকাংশ 
এই মহ প্রকাশ করেছেন। 


[ সাত পাতায় দেখুন ] 


৪১ শতাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির মতে 
পাক-ভারত মীমান্তে উত্তেজনার জন্ত 
দক্ষ প্রকাশক বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংকে 


"প্রতিরক্ষা বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া 


হয়েছে! ৩৪ শতাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি 
ও ৩৪ শতাংশ বাবসাধীর! ৰাবদাধী 
গোষীর চাপেই তাকে সরান হয়েছে 
বলে মত পোষণ করেন৷ 





গন্ধিকার ই 
উপরোক্ত মতামত পাওয়া যার। 


সানে ছবি 
করেন। 
বইটি মেস্রোপোলিটান শহরের একটি 
থুবকের জীবনকে ঘিরে রচিত। কিন্ত 
রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র সংসদের 
সভাপতি প্রমোদ মিশ্র বলেন ;ঘে। 
“আমাদের ছাত্রছাত্রীরা বইস্লের মৌনতা 
বিষক অংশগুলিকে ভুল কাথা? 
করতে ও তুল বুঝতে পারে ।” 
তিনি আরও বলেন যে, ঘদদিও? ক্লাসে 
এখনও বইটি পড়ানো! শুরু হয়নি, 
প্রায় সমস্ত ছাত্ররা ইতিমধ্যেই 
বইটি পড়েছে ও বন্ধু-বান্ধবদের 
মধ্যে আবার পড়ার জন্য দিয়েছে৷ 
(লাত পাতায় দেখুন) 


ভেগড়ে কি 
ভাবছেন 


বর্ণাটিবের মৃধাম্্রী রামকৃষ্ণ হেগড়ে কি 
প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর প্রাধীরূপে 
ভারতের রাষ্ট্রপতি হতে যাচ্ছেন? 
হেগড়ে দ্বগ্ন, এবং তার বন্ধুরা একথ) 
অস্বীকার করলেও হেগড়ের রাজনৈতিক 
ভবিষৎ সম্পর্কে জনরয প্রহল। 

এক শ্রেষীর রাঘনৈতিক পর্যবেক্ষবের 
ধারণ। হেগড়ের লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রীর পদ। 
আর একটি মত এই রে, জৈল লিং 
অরুণ নেহেরুর বিরোধী জোটের বিরুদ্ধে 
হেগড়ে কংগ্রেম প্রার্থী হতে পারেন। 
অর্থাৎ হেগড়ে্ এখন. সর্ব, ভারতীয় 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আগুন ঘটছে 
ঘেহেতু নেতা হিদেবে তার সুনাম আছে 
তাই জাতীর রে তিনি গ্রহণযোগ্য 
বাক্তি। fl 

তবে সকলেই অধাধ হয়ে গেছেন 
হেগড়ের রাষ্ট্রপতি প্রধান শালন বাবস্থা 


স "প্রতি জস্বা দেখে-।-কার৭ ইন্দিরা গান্ধীর 


( দাত পাতা দেখুন } 


প্রাণ যায় উনুখড়ের 


শনিবার শেঠ স্ুখলাল কারনানি হাসপাতালে দক্ষযজ্ বেঁধে যায়। 
টিপ সই দিয়ে.রেতন গ্রহণে হাসপাতালের সার্জেন সুপারের আপত্তিতে 
জুনিয়ার:ভাক্তাররা কন্ধ হয়ে নাকি সার্জেন সুপারকে প্রহার এবং ভার 
ঘরের টেবিল:চেয়ার ভাঙচুর করেন। এরপরে পুলিশ আসে এবং 
লাঠি চালনার দ্বারা 'বেশ কয়েকজনকে আহত করে, ধাদের মধ্যে 
দ্বএকজনের, আঘাত নাকি গুরুভর। দৈনিক পত্রিকার সংবাদে জান! 
গেল যে, পুলিশকে..কে ডেকেছে সেটা রহস্যের ব্যাপার। কিন্ত 

জীঠি ' ঘটন। নিন্দনীয় । যে বামপন্থীরা কংগ্রেসী 
রাজত্বে পুলিশের লাঠি ও গুলীচালনার তীত্র নিন্দা করতেন ভীদেরই 
পুলিশ বিনা বাধায় একই কাণ্ড করবে কেন? জুনিয়ার ডাক্তারদের 
নাঠেঙ্গিয়ে কিং অবস্থা আয়ত্তে আনা যেত না? বামফ্রন্ট সরকার 
বিগত-দশ বছর পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করছেন। কিন্তু পুলিশের মতি- 
গতির পরিবর্তন আনতে পারেন নি। বরং পুলিশ যেন আরও 
মারমুখি হয়েছে এবং বামক্রট -সরকারকে যেন প্রাক্তন কংগ্রেস 
সরকারগ্তলির মানসিকতা পেয়ে বসেছে। 


এই ধরনের ঘটনায় কিন্তু দুর্ভোগে ভোগেন উলুখড় জনসাধারণ । 
এস এদ কে এমে পুলিশী গ্রহারের পরিণতিতে জুনিয়ার ডাক্তাররা 
কলিকাতার সমস্ত সরকারী হাসপাতালে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন। 
ফলে হাসপাতালে রোগী ভর্তি বন্ধ। রোগীদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে। আর্ত মানুষ চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর অপেক্ষায়। 


বামক্রন্ট সরকারের সঙ্গে জুনিয়ার ডাক্তারদের বিরোধ কয়েক বছর 
ধরেই চলছে। কখনও কখনও ত! তীত্র আকার ধারণ করে। 
সরকারের কাছে জুনিয়ার ডাক্তারদের অনেক দাবির মধ্যে ভাতা 
বাড়ানোর দাবি অন্যতম প্রধান। সরকার তাদের ভাতা ৫০ টাকা 
বাড়িয়েছেন, কিন্তু তা জুনিয়ার ডাক্তারদের সন্তষ্ট করতে পারে নি। 
ফলে স্নায়ুর লড়াই চলছে। সরকারের উচিত আমলাতান্ত্রিক মনোভাব 
ত্যাগ করে এদের সঙ্গে আলোচনায় বস! এবং বিরোধ মীমাংসার সূত্র 
বার করা। 


সমস্ত সরকারী হাসপাতালেই চুড়ান্ত অব্যবস্থা।। যথেষ্ট সংখ্যক শয্যার 
অভাব। ওষুধপত্রের সরবরাহ অপ্রতুল, বহু ওষুধ একেবারেই পাওয়া 
যায় না, রোগীর পথ্য বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে, এক শ্রেণীর কর্মচারীরা 
রোগী ও তার আত্মীয়দের দোহন করেন, হাসপাতাল চত্বর সমাজ- 
বিরোধীদের আড্ডাখানায় পরিণত! উপরন্ত ডাক্তাররাও বে-দরদী 
এবং কর্তব্যকর্মে অবহেলা করেন। রোগীদের আত্মীয়-স্বজন যে কোন 
কোন সময় হাসপাতালের ডাক্তারদের ওপর হামল! করেন, তার কারণ 
অনেক সময় ডাক্তারদের অবহেলা, যদিও এ সব ঘটনা! অবশ্যই 
নিন্দনীয় । 

জুনিয়ার ডাক্তারদের অনেক দাবিই হয়ত ষ্যায়সঙ্গত এবং তাদের অনেক 
অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয় এও সত্যি । কিন্তু তীর! কথায় 
কথায় হাসপাতালে ধর্মঘট ডেকে আর্ত মানুবকে বিপাকে ফেলেন, 
কেন না এতে সরকারের ক্ষতি হয় না। যেখানে সাধারণ মানুষের 
চিকিৎসার সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ সেখানে জুনিয়ার ডাক্তারদের আরও 
বিবেচক, আরও জনদরদী হওয়। উচিত৷ 

















হাজোত পাচ মন্ত্রী এখন চরম অনিশ্চযু- 
তার মধো দিন কাটাচ্ছেন। নিতান্ত 
অধটন কিছু না ধটলে বিধানপভার 
পরবর্তী নির্বাচনের প্র তৃতীয় দফায় 
বামফ্রট ক্ষমতায় এলে এই পাচজলই 
সম্ভব মন্তিগভা থেকে বাদ পড়বেন। 

যে পাচ মীর মাথার ওপর খাড়া ঝুলছে 
ভাঙা হলেন £ রবীন মূধাজাঁ, শিবেন 
চৌধুরী, প্রভাল ফাদিকার, ভা: অরীশ 
মুধান্রণ ও শৈলেন সরকার। এর 
কাঝবর্ধে মুখামন্ত্রী জ্যোতি বসু বিশেষ 
অআনন্তই। পাঁচ মন্ত্রী দেংখা জেনেও 
গিয়েছেন। 


রবীন মৃধান্জ|। পরিবহন দফতরের ভার- 
প্রাথ. পূর্ণ মন্ত্রী। শিবেনবার এ 
দৃঙ্ষতরেরই রাষম্ত্রী। প্রভাগ ফাদিকার 
*তথ্য ও সংস্কৃতি দহ্তরের ভারপ্রাধ 
রাষ্ট্র । ডাঃ অধ্বননীশ মুধারজ রাষ্ট্র 
মন্ত্রী হিদাবে রয়েছেন স্থাপ্থা দফতরের 
দায়িত্বে এবং শৈলেন সরকার পৌর 
দক্ষতরের রাষ্ট্রদ্ত্রী হলেও কার্যত টে! 
জগন্নাথ । 

বাস্তবে, ১৯৮২ লালে দ্বিতীগ্ন বামফ্রট 
সরকার গঠিত হওয়ার সময় জ্যোতি 
বাবুর অনিচ্ছ। সত্বেও শি. পি. এ-এর 
তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশ- 
গুণ প্রায় জোর করেই এ পাচজনকে 
মন্ত্িভায় চুকিয়ে ছিলেন। প্রমোদবাব্র 
প্রান্ত বিয়োধিভা করা জ্যোতিবাবুর 
পক্ষে মন্তধ হুয়নি। 

কিন্তু, গত পাচ বছরে ছু'টি ব্যাপার 
ঘটেছে। এক, প্রমোদবাবু মারা 
শিয়েছেন; এবং দুই, পাচ মন্ীই তাদের 
দ্ষতর পরিচালনায় চরম অপদার্থতার 
পরিচয় দিয়েছেন। রবীনহাবু এবং 
শিবেনবাবূর কলাাণে রাষ্ট্রীর পরিবহন 
ব্যবস্থা এই রাজ ভেণে পড়ার মৃখে। 
কলকাতা রাষ্টীদ পরিবহনকে লাটে 
তুলতে লাহাঘ্য করেছেন রধীনধাবু এবং 





জেয়াতি বন্ধ 

দর্পন এর ২৩ জানুঘারী ও ৩* জাহুয়ারী 
‘জননেডার পথে জ্যোতি বছ' লীরধক 
লেধাঘ ছটি তথ্য ভুল জাছে। ২স্ব/১ 
সংখ্যায় বলা হয়েছে '১৯৬৫ সালের 


স্থরুতে হিন্দু মূললমান দাঙ্গা লাগে, ওটা 
হবে ১৯৪৬ লাল। 

৩১ সংখ্যায় বলা হয়েছে ১৯৬৪ সালে, 
পার্টি ভাঙ্গনের সময় জ্যোতি বহু এক) 


উত্তরবঙ্গ রা্্রীয পরিব্হনকে বিপর্ধগের 
মধো ঠেলে দিয়েছেন শিবেনবাবু। এদের 
দু'ণ্নেরই অবর্ণশাতার দায় সামলাতে 
হচ্ছে মুধ্যমন্ত্রীকে। চারদিকে পরিবহন 
"দফতরের বিরুদ্ধে সমালোচনার বড় 
উঠেছে। তাতেও মন্ত্রীদের লজ্জা! নেই। 
মাঝে-মধোই হাস্ককর বিবৃতি দিয়ে ওরা 
বাংস্রট সরকারকে বিব্রত করছেন। 
মহাকরণের অলিন্দে গুদের নিয়ে নানান 
কানাথুষো। 

প্রথম বামফ্রন্ট লরকারের আমলে বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে তথ্য ও সংস্কৃতি 
দক্ধডয়ে কাজের জোয়ার এসেছিস। 
সংস্কৃতি জগতে বামফ়ণ্টের অ!ধিপত্য 
তখন অনেকেরই নম্র কেড়েছিল। 
কিন্ত দ্বিতীয় দর প্রভাল ফদিঝার 
দফতরের ভারত্রান্ত মন্ত্রী ছয়ে আবার 
পর এ দকতর গুরুত্ব হারিয়েছে। মন্ত্রী 
সপ্তাহে তিনদিন দফতরে আলেন, ঘণ্ট! 
তিনেক অফিগারদের সঙ্গে কাটিয়ে বাড়ি 
চলে ঘান। দরকার কিভাবে চলছে, 
সরকারের ভাবঘৃতি উজ্জল করত কী 
করা দরকার এপুব ভাববার ওর লয় 
নেই। মন্ত্রী মহোদয়ের কাজবর্ঘে লি. 
পি. এম'এর দলীয় ন্তৃত্বও বিরক্ত। 
বুদ্ধদেধ ভট্টাচার্য তো৷ অন্তত দুটি ক্ষেত্রে 
প্রভাসবাবুর অহ রর্ণাতার প্রতি মূ/মন্্রীয 
দুষ্ট আকর্ষণ করেছেন। এক, পোর্খালযাণ্ড 
আন্দেদন সম্পর্ক রাজা সরকারের 
বক্তবা ঠিকভাবে প্রসারে $ঁর বার্থতা। 
এবং দু, লি. পি. এম এরই এক বেক্ত্রীয় 
নেত্রীর প্রতি ওঁর দফতরের চরম 
উদ্বানীনতা। 

ডাঃ অঙ্থরীশের তে। তুলনাই নেই। 
নিত্য নতুন টুপি শয়ে এলে উনি সবাইকে 
তাক লাগিয়ে দ্িচ্ছেন। অথচ কাজের 
বেলা অষটরস্ভা। পি. জি. হাসপাতাল 
চত্ত্রেই সরকার ওঁর থাকার বাবস্থা করে 
দিদ্েছেল । কিন্ত, উনি ফ্ল্যাটের বাইরে 


কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন। এটা তুল, 
আহ্বায়ক ছিলেন বীরেন রায় ও 
খগেন। রামচৌধুরী। রবীন দুধাজী 
কোন লময়েই এক্য কমিটির সঙ্গে ছিলেন 
না। তিনি প্রথম থেকেই সি পি আই 
এমে ছিলেন। কিন্ত মহন্ম ইসমাইল, 
মনোরঞুল রায়। হেমন্ত ঘোধাল প্রমৃেরা 
বর পরে সি পি আই এমে ঘোগ দিল 
জনৈক পাঠক, কলিকাতা 


দর্পন, শুক্রবার ৩ ফেত্ুগারী ১৯৮৯ 


বখনই প| বাড়ান না৷ হাঁরপাতালের 
ভেতর ঘুরে দেখা তো দূরের কগ[। এ'র 
আনলে ছাষপাতানগুলের কী হাল 
হয়েছে তা হয়ত দৃখ/মন্রীই কবুল 
বরেছেন। বামক্ষট কমিটির বৈঠনেও 
ফ্রন্টের অন্ত লরিকরা প্রশ্ন তুলেছে, 
তাঁহলে কোন অপরাধে ননী ভটাচার্যের 
হাত থেকে স্থাস্থা দফতর নিয়ে নেওয়া 
হল 

বছর দুই আগে জুনিয়র ডাক্তারদের 
আন্দোলনের মুখে ডাঃ অন্রীশ এবং 
তার তৎকালীন সহঘোনী রামনারাযণ 


গোস্বামীর ফাজকারবার দেখে রাজাবাী - 


স্তম্ভিত হয়ে সিয়েছিলেন। মুখায?ী 
সে লময় ছিলেন বিদ্বেশে। দেশে ফিরে 
শেষ পর্যন্ত লেই আন্দোলন মেটাতে হয় 
সাকেই। 

এবারও লেই একই ঘটনার e' 
বৃত্তি হতে চলেছে। গত ৩১ জাম্বুম়ারি 
পি. জি হালপাতালে জুমিটর 
ডাক্তারদের যেভাবে পেটান হল তার 
কোন দরধার ছিল কী? মূধ্যম্্ 
বাংলাদেশ সঞ্কর থেকে ফিরে ডাং 
অথরীশকে লেই প্রশ্থই করেছেন। 
বলাবাহলা, ডা; অন্ধবীশ কোন জবার 
দিতে পারেননি। নির্বাচনের মূখে 
এ ধরণের ঘটনা থে দলের সমূহ ক্ষতি 
ধরতে পারে তা ডাঃ অধরীশ না বুঝলেও 
শি. পি. এম নেতৃত্ব বুঝেছেন। দলীয় 
নেতৃত তাই ডাঃ অথরীশের ওপর কুন 
আর, শৈলেন সরকার? মালদছে ভু 
গোষ্ঠবন্রে মদত দেওয়ার অপরাধে রান 
অপরাধী । অনেকদিন আগেই জ্যোতি 
বাবু $ঁকে মস্রিভা থেকে বাদ দিতে 
চেয়েছিলেন। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত ওকে 
রেখে দেওয়া হয়েছে দলীয় স্বার্থের 
কথা ভেবেই। তবে, পরবর্তী অসি 
সভায় যে উনি স্বান পাবেন না দেটা 
গর দৃ্চতত্রের লোকজনও জানেন। 





(বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক) ত্রিশ 


বছরে পদার্পণ করেছে। এজন্য |; 


লেখক, পাঠক, গুণগ্রাহী সকলকে 
অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। 
গ্রাহক চীনা ধান্মাযিক ২৫ টাকা 
টাকা ও চিঠি পাঠান 

ম্যানেজার, “দর্পণ 

৬১ মট লেন, কলিকাতা-৭**০১৩ 





। দর্পণ শুক্রবার, ৬ ফেব্রুয়ারী, ১১৮৭ 


১৯৬৭ নৰা চতুৰ্থ সাধারণ নির্বাচনে 

















1 উপ-মুধ্যমত্রী ও রাষ্ট্র | জ্যোতি বন 
এ শপথ নিয়েই কাম সাজাল সহ আটক 
! নকশালপন্থীষবের মুক্তি দেন। 
LE ১৪৬৯ । কাশীপুর অস্থ কার- 
রঃ শ্রমিকদের উপর সি আই এল এফ 
গুলি চালালো । ৪ জন শ্রমিক মার 





জননেভাৰ গথে হ্যোতি বহ) 


গেলেন। জ্যোতিবাবু সঙ্গে সঙ্গে সি 
আই এল একের লোকদের গ্রেপ্তারের 
নির্দেশ দেন। এ নিয়ে বেন্ত্ীয় লরফার 
আপত্তি ভোলে। কের যুক্তি দেখায় 
সামারিক-আহা সামরিক বাহিনীর সবস্ত- 
দের পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পাবে না। 


ধারণ আদালভেও তারের বিচার হতে 
॥ "পারে না। ১* এপ্রিল ৬৯ যু্তক্রট এর 


বাংলা বন্ধ ভাকে। 
পড়ছে ৩১ জুলাই '৬৯ এর কথা। 


দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কুপগীতে জনৈক 


পুলিশ কনষ্টেবল খুন হন। নেই পুলিশের 
মৃতদেহ নিয়ে কয়েকশ পুলিশ বিধান 
সঙাদ্র ঢুকে পড়ে। সার! বিধানমভাগ 
ধন দক্ষ কাণ্ড। উত্তেজ্রিত পুলিশরা 
জ্যোতিবাবুর ঘরমুখোও ধাওয়া করে। 
জ্যোত্বাবু রথে দড়ান। তার সেই 
অলমলাহদ দেখে সকলেই তাজ্জব বনে 
যান। 
উনমত্তর সালে গ্রাম বাংলায় জোতদারদের 
বেনামা জমি উদ্ধারের ঘটনা বেড়েই 
চলে। লাঠি হাতে রুষকরা মিছিল করে 
মাঠে নেমে লাল ঝাণা পুঁতে স্লোগান 
তোলে ‘লাঙল যার জমি তার’ ‘চাষ 
করে আর কাটে ধান, জমির মালিক 
সেই বিবাণ।' আতঙ্কে দিশেহার হয়ে 
পড়ে জোতদাররা। বরং মৃখ্যন্্রী অজয় 
মুখার্জী বললেন চাষীরা লাঠি কেন হাতে 
নেবে। প্রা হরেরুফ। কোঙায় বিধান 
সভা দাড়িয়ে বলেছিলেন “মূধ্যযত্ী 
কষবনধের হাতে লাঠি দেখলে আতঙ্কিত 
হন্সঅথচ এই রাজ্যে আোতদারণের 
হাতে যে ছড়ি হাজার বন্দুক আছে তার 
একবারও বলেন না। সেগুলির 
আছে বলেই কি সেগুলি 
অহিংস? 
এব দেখেশুনে মুখামন্্রী অজয় মুখার্জা 
পয়লা ডিলেম্বর '৬৯ থেকে কার্জন পার্কে 
নিজের সরফারকেই অদভ] বর্বর সরকার 
বলে অনশন শুরু করেন। এদিন শহীদ 
মিনারে লি পি আই (এম) এক সভা 
ভাকে। বেখানে আত বহু বলেন 'উ 
ভদ্রলোকের মাথা,ধারাপ হয়ে গেছে তাই 


" নিজের'সঃকারকেই অপতা ধর্ষর বলছেন? 


এল লত্বর লাল। বাংলা রূংগ্রেদ, 
নি পি আই, ফরোয়ার্ড রক এইসব দল 
মিলে তখন লি পি আই এমে'র বিরুদ্ধে 
ঘড়ঘস্ত্র করে একটা মিনি ফ্রুট গড়ার 
চেষ্টা করছিল। এর পেছনে তধনফার 
নব’ কংগ্রেসের মদত ছিল। ১৫ মার্চ 
১৯৭" শি পি আই (এম) এ হড়মস্তের 
বিরুদ্ধে ব্রিগেছে এক বিশাল জনলমাবেশ 
ভাকে। এখনকার মতো বাস লরী 
রিজার্ভ করে নগ্ন, ৪1৫ দিন ধরে পাছে 
হেটে জাঠা করে এ সমাবেশে লোক 






বিশেষ প্রতিনিধি 


এলে স্লোগান দিয়েছে “মিনি ফ্রন্ট হলে 
পরে জদবে আগুন ঘরে ঘরে ।" 

তারপর দিন অজ সুধার্জা পদত্যাগ 
কয়ায় যুক্তক্রট সরকারের পত্তন ঘটে। 
১৭ মার্চ সি পি আই (এম) বাংলা বন্ধ 
ভাকে। বর্ধমানের সই বাড়িতে কংগ্রেদী 
পুণ্ডার| হামলা! করতে এলে জনতার 
হাতে নিহত হুয়। শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গে 
আধ ফ্যাপিবাদী সন্ত্রাস । ১৯৭১ মার্চে 
লোকলতায় মধ্যবর্তী নির্বাচনের সঙ্গে 
পশ্চিদবন্ বিধানলভারও নির্বাচন হল। 
দেবার নির্ধাচনী প্রচারাভিঘানের সময় 


২৬ ফেব্রুয়ারী বঙগিরহাটে যাবার পথে 
জ্যোতিবাবুর গাড়ি লক্ষ্য করে পরপর 
তিনটি বোমা ছোঁড়া হয়। এ সমগ্র 
দমদমের এক অনগভাদ জ্যোতি বসুর 
ভাষণ নিয়ে সরকারী প্রেম নোট 
প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয় 
জ্যোতিবাবু পুলিশ অফিসারদের ভয় 
দেখাচ্ছেন। 


একাত্তরে বরানগরে জ্যোতি বন্থর বিরুদ্ধ 
প্রার্থী হলেন অজয় মুখার্জী । জ্যোতি বঙ্গ 
জিতলেন, বি পি আই (45) ১১৪টি 
আমন পেল। কংগ্রেল (নব) ১*৫। 
কিন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ধারাপাতে তখন 
১১৪-র চেয়ে ১০৫ বড়। তাই রাজাপাল 
ধাওয়ান বৃহত্তম আসনজয়ী দূলে॥ নেতা 
জ্যোতি বসকে না ডেকে তদানীন্তন 
প্রদেশ কংগ্রেগ সভাপতি বিদ্রয় পিং 
নাহারকে মস্িঘতা গড়ার জন্ত ডাকলেন। 
অজ মুখার্জকে দুধ, বিজয় নাহারকে 
উপসুখামন্ী করে সি পি আই ও মুদজিম 
লীগের" সমর্থনে ভেমোক্রাটিক কোঘ্বালিশন 
সরকার হল। জে/াতি বন্ধু তন বিধান 
সভায় আবার বিরোধী দলের নেতা। 
৩ মে "৭১ রাজ্য বিধানলভার প্রথম 
অধিবেশন বসে। এ দিন স্পীকার 
নির্ধাচনের কথা ছিল। জ্যোতিবাবু 
প্রথমেই উঠে দাড়িয়ে বলেন, দুজন এম 
এন এ জেলে আটক আছেন__পি পি 
আই (এম এর হিন কোডার এবং 
এপ ইউ পি-র রবীন মণ্ডপ । ভোট 


দেবার জন্য তাদেরফে সভায় আনা 
হোক। 
মুখ্যমন্ত্রী অজয় দৃখার্জী বলেন, কোন 
বন্দীকে ছেড়ে দিতে পায়ে আদালভ-_ 
এখানে সরকারের কিছু করার নেই 
জ্যোতি বন্দু; ভালে ২৩ এপ্রিল 
’৭১ ওদের দুজনকে বিধানসভা এনে 
শপথ পাঠ করালেন কি করে? 
মনে পড়ছে ৭ মে ৭১ সংসদে ‘সিদা! 
পাশ হয়! মিলাগ গ্রেতার হলেন প্রাক্তন 
এছ. পি প্রন্নাত গৈছ বদরূদ্দোদ্দ।। 
জ্যোতি বন্ধ এদের মুক্তি দাবি করে 
চালের জানিয়ে বললেন ‘ব্্ফদ্দোজ্জ| 
সাহেব মোটেই পাকিস্তানী স্পাই নন? 
ওঁ ডেমো-কোয়া সরকার ৩* জুন +৭১ 
পদত্যাগ করে। শুরু হঘ্দু আবার 
রাষ্ট্রপতির শ্রাশন বলছে কংগ্রেসী শাসন। 
এবার নতুন কাঁদা শুরু হল। তদানীন্তন 
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে 
প্রয়াত! ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গের ভার- 
প্রাপ্ত মন্ত্রী করে পাঠালেন। আর দিদ্ার্থ 
শঙ্কর রায়ের কেচ্ছে। কাজ দেখাশুনো 
করতে লাগলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষাদধূরের 
ডদ্বানীন্তন রাম আজকের রাজ।পাল 
মুরুস হাদান। 
পশ্চিমবঙ্গের লেদিন তোলার নয়! 
কাঈপুর-বরানগর, ব্যাটা ইত্যাদি 
স্থানে, জেলে পুলিশ লক আপে কয়েক 
হাজার নকশালপন্থীকে পুলিশ ঠাণ্ডা 
মাথায় খুন করলো। হাজার হাজার 
এলি পি আই-এম কর্মী তখন পাড়া 
ছাড়া। ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র ইউনিয়ন 
গুলো ছাত্র পরিষদ ও ঘূব কংগ্রেস ওগারা 
পুলিশের সহযোগিতায় পাইপ গান বোমা 
নিয়ে দখল করে নিচ্ছে 


এই অবস্থা» এল বাহাজরের ১১ মার্চে 
নির্বাচন। তান আগে বহু বেশ্ত্ে সি 
পি আই-এম সহ্‌ বিয়োধীরা ঢুকতেই 
পারছেন না। ৩* জাছুয্ারী ৭২ 
জ্যোতি বহর নেতৃত্বে চিত্ত বসু, ত্রিদিব 
চৌধুরী প্রমুখের! ইন্দিরা গান্ধীর কাছে 
গেলেন অভিযোগ জানাতে । উত্তরে 
ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন ‘All your 
allegations are blatant lies’ 
বৈঠক ছেড়ে উঠে লিয়ে লচিবকে বলে- 
ছিলেন ‘Lot the dogs bark’ | 

হুল লেই লাজানো নির্বাচন। জ্যোতি 
বস্তু, হরেকুষ্চ কোতার লহ সকলকে রিগিং 
করে হারানো হল। লি পি আই-এম 
১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭১ যথাক্রমে 8৪, 
৮৮, ১১৪টি আদন পেল! আর 
বাহারে পেল মাত্র ১৪টি] লিপি 
আই.(এম) সঠিকভাবেই এ সাজানো 
বিধানলভা! বয়কট কয়ল । 





[তিন 


জ্যোতি বসন বই লিখলেন 'Subversion 
of Parliamentary Democracy 
in West Bengal লাই মাগে 
জ্যোতিযাবু লগ্নে সিয়ে প্রচার করলেন 
কিভাবে এখানে তোটি হয়েছে। প্রয়াত 
জয়প্রকাশ নারাঘুণকে অন্গরোধ বরে- 
ছিপেল এ নির্বাচন সম্পর্কে এক 
বেসরকারী তদন্ত করার জন্তু । সি পি 
আই (এ) শ্লোগান দিল ‘অত্যাচারের 
পরিণাম বাংলা হবে ভিয়েতনাম 1 


২৮ মার্চ ১৯৭৩। গণতান্ত্রিক ঘূব 
ফেডারেশনের হাজার হাজার যুব বম 
কলকাতার দিধু কাছ ডহরে অবস্থান 
কয়লেন। তাদের প্লোগান ছিল ‘চাকরী 
চাই, চাঁকরী দাও -নইলে বেকার ভাঙা 
দাও!’ জ্যোতি বহুৎ এ মূবকদের সঙ্গে 
ত রোদে মাথায় কাগজের টুপি পরে 
অবস্থান করজেন। 

কেন্্রীয় কংগ্রেস সরফারের শাগনের 
বিরুদ্ধে চুগত্ব থেকেই শুরু হল গুজরাট, 
বিহারে গণ-আন্দোলন। নেতা 
জগ্ুপ্রকাশ নারাঘুণ। পাত্রে তার 
ঢেউ আছড়ে পড়লে! এখানেও । 
জুন '৭৫ কলকাতা ব্রিগেড ময়দান 
থেকে ইন্দিরা গান্ধীর শালনের বিকচ্ধে 
প্রতিবা জানাতে বের হল মহামিছিল। 
পুরোভাগে ছিলেন জয়গ্রফাশ নারায়ণ 
ও জ্যোতি বস্তু । 

যারা দেশে এলব প্রতিবাদ দেখ, 
এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় পড়ে দিশে- 
ছার! হয়ে ইন্দিরা গান্ধী ২৫ জুন '৭৫ 
রাতে রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে জরুী অবস্থা 
ঘোষণা করালেন। নেমে এল হৈ 
কালো ছায়া । 

মোরারজী দেশাই, বাঁজপে্ী, চারণ 
সিং নহ প্রায় সকল বিরোধী নেত! 
গ্রেপ্তার ছলেন। নকশালপন্থী সংগঠন" 
গুলো! বে'আইনী ঘোধিত হল। ঘি 
পি আই (এন) এম পি প্রন্নাত জো| তি 
বহুকে ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ নির্দেশে 
গ্রেপ্তার করা হল। লিপি আই (এম 


‘এখন আমরা! অপেক্ষা কব ।' 
ভরের জানার জ্যোতি বন্য নেতৃত্বে 
সি পি আই (এম) পাঁচজন নেতা গিয়ে 
ইন্দিয়া গান্ধীর সঙ্গে দেখ! করে বললেন 
‘জরুয়ী অমন্ব। প্রত্যাহার করুন, বিরোধী 
নেতাদের মুক্তি দিন” 
তারপর মার্চ, ১৯৭৭, নোকপডার নির্বা- 
চন হুদ। ইন্দিরা গান্ধী সহ কংগ্রেস 
(নব) পরান্ত হল। মোরারজী 
দেশাইয়ের নেতৃত্বে কেন প্রথম 
অবংগ্রেদী জনত! সয়কার গঠিত হল। 
(আগামী সংখ্যায় শেষ) 


দপণ শুক্রবার ৬ ফেব্রুগারী ১৯৮৭ 





কোন চিবিৎ্লক ব। ক্রেভাঁকে (রোগীকে) 
আমাদের দেশে কতগুলো ওষুধ চালু 
আছে এ ব্যাপারে ঘি প্রশ্ন বরা ধায় 
তবে তিনি সঠিক উত্তর দিতে পারবেন 
না, আমরা তাধবো বে চিকিৎলক বা 
রোগীর পক্ষে এন উল্তা জানা সভব 
নয়। বিদ্ধ আমরা নিশ্চই অংাক 
হবো হি সংঙ্ির সরকারী বৃ পক্ষেও 
(ভেষজ নিম্রহক সংস্থা) এই প্রশ্নের 
উজ্া জানা না থাকে-_বাস্তয অবস্থা 
কিন্ত এটাই। আমাদের দেশে কত 
ওষুধ চালু আছে ভার ঠিক হিসেব কিন্ত 
কারোরই জানা নেই। বিভিন্ন পক্ষের 
সাধারণ সম্মতিতে ওমুধের যে সংখ্যাটি 
বর্তমানে চালু আছে পেটা হল 
অর্থাৎ যাটহাজার অব্য 
আমাদের দেশে ওষুধের নামে বিক্রি হয় 
ধায় মধো প্রায় পঞ্চাশ হাজার অ্রব্যেয় 
ওষুধ হিসেবে ডাক্তারী শাঙ্ছে কোন 
বীৃতি নেই অর্থাৎ ওগদে! আদপেও 
ওষুধ নয়। খভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে 
এটা কি করে সম্ভব? যেগুলো ওষুধের 
নামে বাজারে চালু আছে কি ভাবে? 
এয় উজ কিন্ত খুব যোজা--এই সব 
জব্য ওষুধের নামে উৎপন্ন হয়, বিক্রি হয় 
তার একটাই কারণ; পেটা হল 
আমাদের অআজ্ঞত|। ওষুধ মানেই 
আমরা ধরে নিই যে বস্তুটি প্রয়োজনীয় 
এবং জীবদদায়ী। আমর বখনও 
ভাবতে পারি না যেগুলো আদপেও 
ওষুধ নয় গেলো! ওষুধ বলে বিক্রি হবে 
আয় আমাদের দেশের সরকার লে- 
গুলোকে তৈরী এবং বিক্রি করার অন্ত 


৬০,৭৯৯ 


রোগ গারাবার ওবুধও ব্যবসার 


অন্ঞতা থে কেবল মাত্র ব্যাপক জন- 
লাধারখের মধ্য বর্তমান গেটা মনে 
করলে ভূল হবে। অনেক চিকিৎলকও 
এই ভুল ধারণার শিকার বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের নেতা খাদের জন- 
গণের অগ্রণী অংশ বলে মলে করা হয় 
তাদের মধোও ওষুধ লম্বন্ধে অল্রডাঁর 
পরিমাণ দেখলে আতঙ্কিত হতে হয়। 
ওমুধ সম্বন্ধে আমানের অন্রতাই ওমুহ 
বাবধারীদের দৃনাফার চাবিকাঠি 
সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় থে জালিয়াতী- 
পূর্ণ ওষুধ বযবদা আমাদের দেশে চালু 
আছে তার সামান্ত পরিচয় পেতে হলে 
আমাদের প্রানংগিক কয়েকটি তথ্য জানা 
দরকার 

বিভিন্ন ওষুধ যে রূপে বা আকারে 
(সিরাপ, ট্যাবলেট, ক্যাপস্থল, মলম 
ইত্যাছি ) বাজারে পাওয়া যায় তাকে 
তৈরী ওমুধ বা ফর্মুলেশন বলা হয়। 
ঘর্ণুলেশনগুলো তৈরী করতে প্রয়োজন 
হয় বুলিয্লাদী ওমুধ ( bulk ৫208) 
আবার বুনিস্াদী ওমুধ তৈরী করতে 
্রয্োজন কীচামাল অর্থাৎ বিভিন্ন 
রালাগলিক দ্রব্য (01901110815) । রাষ্ট্র 
সংঘের এক বিশেষগ্ত সংগ্থার (0110) 
মতে ভারতের যে পরিমাণ কারিগরী 
জান এবং পরিকাঠামো ( infrastruc- 
0819) আছে ভাতে দেশের প্রয়োজনীয় 
সব ওষুধই তৈরী হওয়া সম্ভব! তবুও 
কমবেশী ৪+ শতাংশ বুনিয়াদী ওষুধ 
লাইসেল দেধে। ওষুধের ব্যাপারে 
এধনও হিদেশ থেকে আমদানী করা হয়। 
আমাদের দেশে ওষুধ ব্যবসায় লিপ্ত 


ডাঃ পীষুষ সরকার 
কোম্পানীগুলোকে মোটামুটি কয়েকটি 
শ্রেণীতে ভাগ করা চলে 

(ক) বিদবেশী বহুজাতিক কোম্পানী 
(FERA) | 

(4) প্রাক্তন বিদ্বেষ বহছাতিক 
কোম্পানী (BKXFERA)--শবদেশী 
কোম্পানীগুলোর মত স্ুঘোগ সুবিধা 
পাবার আশায় বেশ কিছু বিদেশী 
কোম্পানী তাদের শেয়ারের ৬* শতাংশ 


সবচেয়ে বেশী। এদের মধ্যে শত খানেক 
আছে বৃহদায়তন শিল্প (organised 
৪৫০০৪), বাকী করেক হাজার ছোট 
ওষুধের কোম্পানী । 

প্রথম এবং হিভীয় শ্রেণীতূক্ত কোম্পানী- 
গুলোকে সাধারণত বহমাতিক কোম্পানী 
( Multinational ) বল| হয়। বাকী 
সমস্ত ,কোম্পানীগুলো হয় গারভীই 


মৃণাল সেনের উদ্যোগে 
আরওয়ান গণহত্যার তদন্ত 


পবিহারের জাহীনাবাদ জেলার আরও- 
ওয়ালে সজতুর বিষাণ সংগ্রাম সমিতির 
শান্তিপূর্ণ সমাবেশে ১৯ এপ্রিল ১৯৮৬ 
পুলিশের গুলিচালদা ও তার ফলে 
সঃকারী মতে ২৩ নেয় দৃত্যুর খবর 
সকলেরই জানা । এর প্রতিবাদে কোল- 
কাতান এপিডি আর,ব্দারওয়াল গণহত্যা 
প্রতিবাদ মঞ্চ গতবছরের মে মাসে মিটিং 
মিছিল করেছে। এ গণহত্যার সরেজ- 
মিন তদন্তকারী এ পি ভি আরের 
রিপোর্ট সারাদেশে আলোড়ন তুলেছে । 
শি ইউ ভি আয়ের সতাপতি গোবিন্দ 
মৃখোটি সুপ্রিম কোর্টে গণহত্যা পরে 
পুলিশের বিরুদ্ধে মালা! করেন। গত 
ভিলেছরে স্প্রিম কোট? রায় দিয়ে বলে 
থে নিহতদের পরিবার পিছু কুড়ি হাজার 
টাকা ও আহভঘের পরিবার পিছু পাচ 
হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ছিড়ে ছবে। 

একে বিহারের মৃত্যম্তরী বিন্ধেশয়ী 


ছুবে আরওয়াল গণহত্যার বিচারবিভাগীয 
অগ্ভের দাবি মানেলনি। এ কারণে 
দেরীতে হলেও আজ বেসরকারী অনন্ত 
কমিশন গঠন বরে এ গণহত্যার প্র্দ 
উদঘাটন করতে এগিয়ে এনেছে সন্ত 
গঠিত ইণ্ডিয়ান পিপলম হিউমেন রাইটস্‌ 
কমিশন যার সভাপতি হলেন আন্তর্জা- 
তিক ধ্যাতিদণ্পন্ন চিত্র পরিচালক মৃণাল 
লেন। এ কমিশনের পক্ষে সিমলা হাই- 
কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মেহতা ও 
গুজরাট হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচান্পপতি 
ভ্রীপতি এই তদন্ত কমিশনের কাজ 
পরিচালনা! করবেন। ৭-৮ ফেব্রুয়ারী 
দিল্লিতে এই কমিশন বলবে । আওয়াল 
থেকে এম. কে. এন. এলের, সহ্য 
কমিশনে সাক্ষ্য দিতে দিজি ঘাবেন। 
কমিশন ২১ ফেব্রুগারী আরওয়াল যাবে 
ও ২২ ভারিধ পানা কমিশন বসবে। 
এই খবর দিয়ে মুণাল সেন বলেন ছে 


পণ্য হয়েছে 


যাদের আবার দুটো! ভাগ সরকারী এবং 
বেদরকারী। 

লাশুতিক লমীক্ষায় দেখা গেছে থে 
দেশে হত বৃনিদ্বাদী ওষুধ তৈরী হয় তার 
শতকরা ৮* ভাগ উৎপাদন করে সরকারী 
এবং বেলরকারী তার্ুতীয় কোম্পানীগুলো 
এবং ব্হজাতিক কোম্পানীরা মাত্র ২, 
ভাগ বুনিয়াদী ওষুধ তৈরী করে। অন্ত 
দিকে তৈরী ওষুধের ( ফরমু'লেণনদ্‌ ) 
বাজারের লিংহভাগ (৮* শতাংশ) হল 
বহুন্রাতিক ওঘুধ কোম্পানীর দৃখলে। 
এর ফলে বহুদাতিক কোম্পানীর মুনাফার 
পাহাড় গড়ে ওঠে ধেটা আইনী এবং 
বেআইনী পথে তাঁরা দেশের বাইরে 
চালান ঝরে দের ( সারণী রব] 
বহুজাতিক কোণ্পানীন্তলো শু 
আমাদের দেশেই এই ধরণের অভি 
মূনাফার জালিয়াতী ব্যবলা চালায় এটা 
ভাবলে ভূল করা৷ হবে! বহুজাতিক 
কোশ্পানীদের ব্যবলার চরিঅই এটা। 
বাবলার নামে তারা দেশকে শোঘণ করে 
ছিহড়েতে পরিণত কয়ে। বহুজাতিক 
কোম্পানীগুলো৷ বিদ্তী জোরজবরদপ্তি 
করে আমাদের দেশে বাবদা করতে শুর 





করেনি। আমাদের দেশের শাদক শ্রেণী 
বিভিন্ন সময়ে ভাদের ডেকে এনে 
কারধানা খুলতে বা বাবসা করতে 
দিরেছে। এটা সকলেরই জানা যে 
ব্যবদার লক্ষ্য হু মুনাফা আরে! মুনাফা। 
কাজেই তেল ভা সাবানের মত ওমু€ও 
আমাদের দেশে পণ্য হয়ে থাকবে অগচ 
কোম্পানীগুলো অতি মুনাফার চেষ্টা 
কয়বে না এটা ভাবা! অল্তায়। অনেকে 
অবস্ত এর সরল সমাধান বাতলে থাকেন 
তারা৷ বলেন দেশ থেকে বহঞ্জাতিদি 
কোম্পানীগুলোকে তাড়িয়ে দিতে পারলেই 
সব ঠিক হয়ে যাবে। তাদের প্রশ্ 
কর! বায় এতে কি ওষুধে মুনাফাবাজী 
কম হবে বা বন্ধ হবে? দেশের অসংখ্য 
গরীব লোকের কপালে প্রয়োজনীয় ওমুধ 
ভুটবে? এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু সহজে - 
পাওয়া! ঘাঘধ না। এর সাথে জড়িত 
আছে স্বাস্থ্য তধা ওষুধ সম্বন্ধে আমাদের 
দেশের শানকদের দুরিভগী | প্রয়োজন 
হল এই দুষ্টভংগীর পরিবর্তন । কেবলমাত্র 
আন্দোলনের মাহামেই এই পরি"! 
আলতে পারে এবং জনলাধারণের শচেত 
তাই এই পরিবর্তনকে টিকিয়ে রাখত 
পারে। 


কোম্পানী মোট বিনিয়োজিত পুজি সম্পত্তির বর্তমান মূল্য ডিভিডেণ্ড ও অন্তান্ত খাতে 
(১৯৮৩) কোম্পানীগুলে! কত টাকা 
বিদেশে চালান করে (১৯৮১) 
১ মাঝে ১ লক্ষ ১৩৭৫ কোটি ৩৪৯ কাটি 
২ হেক্পট ২* লক্ষ ৪৯:৭০ ৪ ৫২৪ 
৩ রোশ ১ কোটি ১৫ ৩০ ২৮ 
৪ শিবা গাইনী ২ দক্ষ ৬২৪ ৪'৭১ 
৫ স্তাণ্ডোজ ১১০১ ৪১৮১ ৮৮ ৭০৭ 9 
৬ ফাইজার ২০, ৩৭৭৫০ ১, ২৩) 
সোভিয়েত ইউনিয়ন $ 


ওঁ কমিশনে সাক্ষ্য দেওয়ার জন বিহার 
ঙয়কার়কেও সমন পাঠানো হয়েছে। 
এওঁ কমিশনে নির্ভয়ে হাজির হয়ে সাক্ষ্য 
দেওয়ার অন্ত সবণালবাবু বিহারের জন- 
সাধারণ, সাবোদ্বিক, স্বাধীন অভুলন্ধান- 
কারী, সরকারী কর্তৃপক্ণ, পুলিশ সকলকে 
আবেদন জামিয়েছেন। এছাড়া হুপ্রিম 
কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ভি আর 
কক আত্মার ও কমিশনের ট্রাইব্যুনালের 
চেয়ারম্যান হিলেবে বিহার সরকারকে 
এক্‌ প্র মারফত কমিশনের শুনানীতে 
অংশগ্রহণ করতে অন্গর়োধ করেছেন। 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৭৭ সালে 
অস্বপ্রদেশে লাজানো সংঘর্ষের নামে 
নকশালপ্থীদের খুন করার ঘটনাবলীর 
বেসরকারী অস্তের পর তি. এম, 
তারকুণ্ডের রিপোর্ট দারা দেশে হৈ চৈ 
ফেলেছিল। 


জীবনযাত্রার 


সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯৮৭ সালে 
বাজেটে অনশিক্ষাঃ স্বাস্থয-সেবা, সামা” 
জিক রখশাবেক্ষণ এবং সামাজিক বীমা 
খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ৮'৭ শত কোটি 
কবল বেড়ে ১৪১৬ শত কোটি কবলে 
লৌছবে। ( বিনিময় হার হচ্ছে ১* 
ভলার ৭৮'*৭ রুবলের সমান)। গৃহ 
নির্দাণ খাতে হ্যয় ২৭ শত কোটি রুবল 
বেড়ে ৩২ শত কোটিতে পৌছবে। এর 
সঙ্গে যুক্ত হবে রুপাধেক্ছণ ও যেয়ামতির 
জন্ত পরকারী অন্যান ৬ শত কোটি 
রবল। মনে রাখা দরকার বে দ্যাটের 
তাড়া বাব হা আদাছু হয় তাতে রক্ণা- 
বেখশ ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশও উত্তল 
হয় না। 

সোতিছেত ইউনিয়ন ভার জয়কাল ( ৭ 
বছর আগে ) থেকেই জনগণের জীবন- 
বাড়া মানো্হুনের কাজে ব্রতী হে 
অনাহায, বেকারী, নিরক্ষরতার 


মানোন্নয়ন 


অব্লান ঘটিয়েছে বছকাল আগেই। 
জনগণের প্রকৃত আয় বাড়ানোর 
পরিকল্পনা ছকা হয়েছে। ১১৮৭ সালে 
চাকুরীজীবীর মাসিক গড় বেতন গত 
বছরের (১৯৮৬) তুলনায় মাথাপিছু * 
কন করে বেড়ে ২০১ কবল ছবে। যেখানে 
দিতাপ্রযবোজনীয় পণ্যের এবং সেবার দাম 
এক পরগাও বাড়েনি সেখানে এই বৃদ্ধির 
পরিধি অনেক বড়। একমাত্র দোতিদেত 
ইউনিয়নেই মাত্র সাত রুব্ল ভাড়া 

দিয়ে ছুই কামনার দ্ল্যাটে বাদ 

করা সদ্য । সোভিয়েত ইউনিয়নে । 
১৬ লক্ষাধিক শিশু পড়ে ফিপ্তারগার্টেন 

এবং নাসরীতে।  কিওারগার্টেনের ' 
এক একটি শিশুর রজত (** কবল এবং 
নাদণীরীর এক একটি শিওর অন্ত ৬"* | 
রুষন ব্যয় করে। বারে মাও এপ 

পঞ্চমাংশ বহন করতে হয শিশুর পিডা" 

মাতাকে। 


দর্পণ শুক্রবার ৬ ফেব্রুয়ারী ১১৮৭ 


জানবার কথা 
বামক্রণ্টের আমলে হুদ্র শিল্পের সংখ্যা অনেক 


কংগ্রেদীরা ভোটের আগে যতই 


নির্বাচনে বাঁমজস্ট যে বিপুললভতাবে জিতবে তাতে কোন সন্মেহ নেই। 


চীৎকার করুক না কেন, আগামী 


কারণ গ্রামাফ্িজের ১৭ লক্ষ ভূমিহীন চাবী পরিবার জমি পেয়েছে। 
আর ক্র দির সংখ্যা এ আমলে কয়েকগুণ বেড়েছে। এই 


ভয়াবহ বেকার ভরমন্তার মধ্যেও 
পেয়েছেন। বন্ধ & 
এটা বামক্রপ্ট 

যে পশ্চিনবদের মাটিতে ২৯৬৭৭০ 


করতে পারছেন না ভার কারধৃও এটাই-অর্থনীভির এই পরিবর্তন । 


১৯৭৬-৭৭ জালে 
জেলা 
(কয়েকটি উবার) সংখ্যা 
বর্ধমান ৯৬ 
বাড়া 
মেদিনীপুর 
হাওড়া 
হ্গনী 
কদিকাতা 


৩৬৫ 
৩২ 
২,৩৮৫ 
৬,৪৩১ 
৮৭ ৬৩৫ 
১৬৭৭ 
৬৫৭ 


১৫,৪২৮ 
৪১৪৬৮ 
৭৪২ 
১৪০৭৩ 





কঙ-কারধাঁনার কথা মনে রেখেও বলা! যায় 
একটা! উল্লেখযোগ্য কাজ । নকপালপন্থীয়া 


দু শিযের  বর্ণচীর 
সংখ্যা 


আবার কয়েক লক্ষ লোক কাজ 


এর ল্লৌগান দিয়ে আজ কিছু 


১৯৮৫ সালে 

শর শিল্পের কর্মচারীর 

সংধ্যা সংখ্যা 
১৬,৩৭১ ৯৬,২৪৬ 
৭১০১৫ ৪০,২৬৬ 
১৫,৫৬১ ১,*৬,৯৭৮ 
২৩,৬৯৭ ২১০৪১৪৭২ 
১০,৭৪৭ 2৩,৫৫১ 
৬৬,৭৭৪ ৩,১৫,*৬৭ 

2,৮৬০ 
৬,৮৬৬ 


৩,৭৪৪ 


৬৮,৮০২ 
৩০,২৯৬ 
২১৪২৭ 


১৪১৬০৮১৭* 





চাষের জমির সবনাশ 


এ. এফ, কামরুদ্দীন আহমেদ 


পশ্চিমবঙ্গে চাঁধের জমি অন্ত রাজোর 
চেয়ে বম। চাষ আবাদে অন্ত বহু 
রাজ্যের চেয়ে' এ রাজ্য পিছিয়ে। 


লরফারী পৃষ্ঠপোষকতায় কখনও বা 


১ বেলরকারী লোকের চেষ্টায় চাষ আবাদের 


মি চিরতরে দখল হচ্ছে। ফদল 
সেখানে আর. কোনও দিন ফলবে না। 
মাটিকে বে করে চাষ আবাদকে 
হাঁতিয়ার করে যেলয্গগরীব মহাবিত বা 
নিয় মহাবিত্ত মান্য আবিবা নির্বাহ 
করতেন তাদের অবস্থা লঙ্গীন হয়ে 
পড়ছে। কেউ কেউ পৈত্রিক ভিটেমাটি 
বিক্ষি কয়ে গ্রাম গ্রামান্তরে পালাচ্ছেন। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প্বাপনের 
উদ্ভোগ নাকি বাহবা পাচ্ছে। অথচ 
ছদদিগা ও কোদাধাট এলাকায় 
কড মানুহ ঘরহাড়ী বিক্রি বরে পালাচ্ছে। 
হত জমির ফল নষ্ট হচ্ছে, কারধানার 
জলে কত গাছপ৷াল। বলনে যাচ্ছে, ফদল 
হচ্ছে না তার হিলাব কেউ রাখছে না। 
কলকারখানা! বেড়েছে ধলে 'মোল্লাবেড়ের 
কাছাকাছি পাট ভানকুনি এলাকার 
কয়েকশত বিধা জমিতে বিধাক্ত জল 
(কায়ধান। দিঃদ্তে ) ঢুকে চাষ আবাদ 
বন্ধ হয়েছে। চারশ খর চাষী সরান 
হয়েছে। কাছে দূরে বু স্বানীগ মধ্যবিত্ত 
সানথ কন কারখানাফে নমধার করে 


আলুগযাল! গুড়ওয়াল| লালজী কালো- 
জীর কাছে পৈত্রিক ভিটে দারুণ দামে 
বিক্রি করে পালিয়েছেন। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইনফ্রায্ট্রাকচার 
ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন নামক নবস্া 
উলুবেড়িয়ায় শিল্পসেড বরছে। বলছে 
ব্যহলাদী আর শিল্পপতিরা আহ্থন। 
কলকাঁতার এত কাছে কলকারখানা 
করার বর্ণ সুযোগ | দুঃখের বিষয় 
চাষ আবাদের বিরাট সম্ভাবনা! চিরে 
নষ্ট হবে একথা কেউ ভাবছেন না। দামী 
জমি পবুজ গাছ গাছালিযুক্ত জমি কিনে 
যার! ব্যবলা বাণিজোর আশ্বাস দিয়ে 
সরকারের কাছে ট্যাক্স, ছাড়ের ব্যবস্থা 
করিয়ে নিচ্ছে তারা কি রাজোর অর্থ- 
নীতির তিভ মজবুত করবে, নাকি 
ফাকি টাকি দিয়ে নরকারের কাছে ধায়! 
দিয়ে পঞ্গস! কাঁষাবার কথাই বেন 
ভাবছে। 


রাজ্যে জমি এভাবে নষ্ট হতে দেওয়া যায় 
না। কল্পকাভার কাছেই দিল্লী রোডের 
নিকটবর্তী ধান গাছ ত্বতি মাঠ বিক্রি হয়ে 
পিয়েছিল। নতুন মালিক ধান গাছের 
ওপর ঘে'ষ ফেলে গাছ নষ্ট করলে! । 
চাষীরা প্রতিবাধ করেছিল। কিন্তু কোন 
ফল ছছুনি। 












পাচ 


সর্বনাশা হেরোইনের ব্যবসা বাড়ছে 


হেরোইন, ব্রাউন সুগারের হৃত্রপাত ঘটল 
প্রথম টেরিটি বাজার এবং পার্ক লেনে, 
প্রথমে খুব অল্ল। ছোট্ট একটা গোষ্ঠী 
সৃক্রিয়। বাদ্বামী সাধু, নাম তার স্মাক। 
লংসার বাড়তে শুরু করল দ্রুত ) টেরিটি 
বাজার এবং শিল্পালদহকে ছু'য়ে সোজা 
দক্ষিণে। খুব ছুন্দর জায়গা যোধপুর 
গার্ক। মোটামুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিবারই 
হচ্ছেন সচ্ছল। ছেলে-মেয়েরা আদুরে 
নুরে জড়িয়ে ধরলে| বাদামী সাধুকে। 
শ্যাক খাচ্ছে কলকাতা মাঠের সর্বকালের 
অন্ততম সেরা ফুটবলারের ছেলে। বাবা দ্বারস্থ 
হলেন ভাক্তারের। ডাক্তারবাবু বললেন, 
(১) আস্তে আস্তে ওর পেচ্ছাপ করতে 
ভীষণ কষ্ট হবে, (২) মেজাজ তো এখনই 
যথেষ্ট খারাপ হয়ে গিয়েছে। আরো 
হবে। এরপরে মাইকে কথা না যলনে 
কানে কথা ঢুকবে না, এবং (০) কাশিটা 
বাড়বে, এবং খুব জোরে জোরে কাশবে। 
ডাক্তারবাবুর কথ! শুনে ফুটবলার বাবা 
প্রমাদ গুলেন। এর থেকে পরিত্রাণের 
উপায় কি? ডাক্তারবাবু গস্তীরভাবে 
বললেন, ওটা বন্ধ করবেন না। 
আপাতত একট] মাসিক বাজেট করে 
ফেলুন। যে কর্দিন বাঁচবে ওকে স্থ্যাক 
খেতেই হবে, এটাই হচ্ছে একমাত্র 
পরিত্রাণের উপায়। 

শহর কলকাতায় বাদামী সাধুর প্রবেশ 
বছর চারেক হয়েছে, শুরুতে বার্দ। ও 
থাইল্যান্ড থেকে আলতো! বেশি। 
নারকোটিষ্জ কম্টরোল বোর্ড, পাকিস্তান 


2 
দিল্লিতে নাঙ্গরা 
সুব্রত! সরকার 

১৯শে জামুয়ারী থেকে হিল্লীর সরকারী 
হাসপাতালের নার্দয়া কর্মব্রিতি পালন 
করে। এর ফলে পাঁচটা হাসপাতাল প্রাথ 
অচল হয়ে পড়েছিল, শুধু এমারমেলী 
এবং ব্যাম্বয়ালটি বিভাগ, খোলা ছিল। 
নার্দদ্বের ওপর দীর্ঘদিনের বঞ্চনা এবং 
নির্ঘম শোঘশেরই ফল হচ্ছে এই বর্ম 
বিরতি । একজন নার্শকে ছিলে 
ডিউটিতে ৮৮ ঘণ্ট। অধ্য| রাতের 
ডিউটিতে ১১-১২ ঘণ্টা রুদীর পাশে 
থাকতে হুয়__আর এই দীর্ঘ সময়ে মধ্যে 
তাদের মা আছে কোন বিশ্রামের ব্যবস্থা 
মা অন্ত কোন বাহন । ইতি নার্সিং 
কান্দিল অহুমোদিত ৩৫ রুগীর অত 
একজন নার্মকে অন্তত ৫*-৬: জন 
ব্লপীকে দেখতে হয় এক শিফটে। রুপী 
তততির সময় থেকে তার শারীরিক, 
মানসিক ও সামাজিক প্রয়োজন নার্গকে 
দেখতে হয় বিভিন্নভাবে খেমন কলীয় 
কেল যিপোর্ট তৈরী কয়া ও তা সাবধানে 


দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় 


এই ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী কিভাবে 
রদ কর! যায়। কিন্তু বুখাই চেষ্টা) 
‘গোল্ডেন ক্রিশেণ্ট ঝ্িজিওন' নামে 
মাদক তীর্ঘ এখন পৃথিবী বিধ্যাত নাম। 
বেঁচে থাক খাইবার গিয়িপ্থ। পৃথিবীর 
বৃহৎসংখ্যক নেশার জিনিল পারাবার 
করতে ইতিদ্ধোই সে কুড়িয়েছে প্রচুর 
সন্মান । মাত্র ১ কেজি, হ্যা এই সামান্ত 
পরিমাণ মাদবক্তব্য ছোট পুতুল বাঝে 
নিদ্ধে আসতে পারলেই খুব কম করেও 
পকেটে আসবে এক লক্ষ টাকা। 
ছিন্বাপির দুর্গাপূজার কয়েকদিন 
আগের ঘটনা । লেক খানা বাদামী 
সেবক কয়েকজনকে ধরে নিয়ে এলেছেন। 
অফিদার স্ব্রত দুখার্জার বিভিন্ন প্রশ্নে 
তার! শুধু হাসছিল। হঠাৎ ওসি 
দিলীপ বসু প্রবেশ করলেন। প্রশ্নের 
উত্তরে ওইভাবে হানতে দেখে তিনিও 
উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, ওরা সব প্রফেগর, 
ইন্লিনীয়ার, বাবদায়ীদেরর সন্ভান। 
হঠাৎ কিছু হয়ে যাওয়ার প্রাক মূহুর্তে 
স্্রঙবাবু বললেন, স্কার ভাক্তার ডাকা 
যাক।  ভাক্তারবাবু এলেন। দেই 
একই প্রেলক্রিপশন। হয় ওদের ছেড়ে 
দিন, তা না হলে একটু ম্যাক দিন। 
কেন্দ্রীঘ সরকার ১৯৮৫-তে নতুন 
আইন পাশ করেছেন। ম্মাঝ বিক্রেতা 
এবং ক্রেতা উভয়েরই দশ বছর কারাদণ্ড 
হবে এই ব্যাপারে জড়িত থাকনে। 
সবিলয়ে ছোট প্রশ্ন, এই পর্যন্ত কজনের 
হয়েছে জেল, জরিমানা, কিংবা শাস্তি? 
পশ্চিমবঙ্গে বাম্ণট সরকার কি করেছেন 


ধর্মঘট করলেন 


রাধা, ভাঁইটাল লাইন দেখা, ওসুধ 
খাওয়ানো, ইনজেকশন দেওয়া, রোগের 
লক্ষণ ওষুধের পার প্রতিক্রিয়া মানসিক 
কোন পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে চিবিৎ- 
মায় সাহাধ্য করা, পরীক্ষা নিরীক্ষার 
জন রুণীকে বিভিন বিভাগে পাঠানো বা 
স্তাম্পেল পাঠানো ওষুধ, খাবার ও 
হ্জপাতি ইনডেট কয়া, বিপঞ্জকদী এবং 
বাড়ীর লোককে নোবল ফিরে পেতে 
সাহা করা বা সানা দেওয়া, ভিনচার্জ 
টিকিট বুঝিয়ে দেওয়া, ডেঙবডি প্যাক 
করে মর্গে পাঠানো ইত্যাদি ইত্যাদি । 
এছাড়াও যা| বিপহ্জনক তাহলে লাখ 
লাখ টাকার জিনিল ও বন্পাতির দাস 
নার্দদের নিতে হন্গ। চুরি জোচ্ড,বরীর 
ফাদে পড়ে ভাষের অনেককেই চায় 
শেখে ছিনিল ছারানার ভক্ত টাকা গুনতে 
হয় অধবা পাগল হয়ে কর্মজীবন শেষ 
কহতে হয। এই নানারকম কর্তব্য এবং 
দ্বাদ্বিত্ব পালনের স্বীকৃতিশ্বন্প থে পে স্বেদ 


ম্যাক বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে? আললে 
মাটির অনেক ভেতরে শেকড় গড়েছেন 
যোগ সন্ধানীরা। প্রশালনিক স্তরে তো 
বটেই, ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছেন 
রাজনৈতিক কিছু সামু । উদ্দেশ্য ধরে 
রাখো যুব সমান্তকে। ডুবিয়ে রাখো 
আক নেশাছ। উঠে দাড়ানোর শক্তিও 
যেন কোনোদিন লে খুজে না পায়। 

যাক সেবনে শুরু হুবে মানসিক ঘন্ত্রণা। 
ভূগবেন অনপ্তব ডিপ্রেশনে, ঘ1 শারীরিক 
ভাবে ভীষগভাবে দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধা। 
পশ্চিদী দেশে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে 
শতকরা ৯৫ ভাগ মানুহই প্লাক ছাড়তে 
পারেন না। সাস্রতিক শহর কলকাতায় 
ভয়াবহতার আর একদিক হুল 
বাদামী সাধুতে আৰু হয়েছেন। এলিট 
লমান্জের কিছু মেয়েও প্রাথমিকভাবে 
ব্যাপারটায় আকৃষ্ট হন। ছড়াতে শুর 
করেছে অগ্স্তব দ্রুতগতিতে । নিট ফল 
তারাও ভীষণভাবে অবদাদে তুগছেন। 
শাকের নেশ| বৃহৎ লংখাক মাহ্ঘকে 
সর্বস্বান্ত করেছে। নেশ| বাড়বে, অথচ 
পয়সা নেই, এই ঘটনা হামেশাই ঘটছে। 
এইগব ক্ষেত্রে চুরি, কিংবা বাড়ির খুলাবান 
জিনিদ কম দামে বিক্রি, এবং প্রয়োজনে 
মান্য মারতেও হাত কাপছে না । 


আশার কথা, এই সর্বনাশা হেরোইন, 
শ্মাফের ব্যব্লার বিুঞ্ধে। পাড়া 
পাড়ায় আন্দোলন শু হয়েছে। এই 
আন্দোলনই একমাত্র পায়ে এ চক্রান্তের 
বাবলা বন্ধ করতে। 


আজ পর্যন্ত তাদের অন্ত ধার্য হযেছে 
ভা অদ্ভুতভাবে কম। প্রমোশনের 
সঠিক দশ! নেই। উপরোক্ বাপক 
কাজের জন্ত থে পরিবেশগত অবস্থা 
তাহলো! একদিকে কর্তৃপক্ষের উদ্বাদীনতা, 
অর্ূদিকে তান্তাচোরা ঘত্্পাত্ি এবং 
বিভিন্ন কর্মচারীদের মেজাজের ওপর 
নিয় করে কাজ করতে পারা না পার! 
এবং তার জল্তে প্রতোকের কাছে জবাব 
দিহি দেওয়া এবং সর্বোপরি সম্পূর্ণ 
নিরাপত্তার অভাব এবং বমাললাঘু আজ 
তাদের বাঁধা করেছে পথে নামতে ৷ 

উপযুক্ত কাজের পরিবেশের দাবী নার্ণরা 
১৯৭৩ লাগ খেকে করে এনেছে। লয়কার 
১৫ই এপ্রিল ১৯৮৪-তে এই দ্বাধী 
মেনে নিলেও কার্ধত কিছু করে লা, 
কেন্দ্রীয় স্াস্থা অধিকর্তা, স্বাস্থাম্ত্রী, 
প্রধানম্্ীয় কাছে একের পর এক 
আবেদন, মিছিল। স্মারফলিপিবিকল হয়। 

(নাত পাতায় দেখুন ) 


ছ্দ্ 


একাদশী চনচ্চিত্রোৎসব 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


একাদশ আন্তর্জাতিক চলচিচিত্রোৎসব দিল্লিতে অহু্টিত হয়ে গেল। এবার উৎসব 
ছিল প্রতিযোগিতামূলক । প্রতিঘোগিতাদ্ কোন বিশেষ উল্লেখঘোগা ছবি ছিল না। 
সামনেই কান, ‘বালিন-এয মৃত বড় ফেটন্যাল, সেখানেই সব ভাল ভাল ছবি 
ঘাবে, দির মত অমুল্লেধ্য উৎসবে উৎকৃষ্ট ছবি পাঠাবার মাধাবাথ! নেই পাশ্চাত্য 
দেশের অধিকর্তীদেন্ন |- তবু প্রতিযোগিতামূলক উৎসব এখানে কয়! চাই। তৃতীয় 
বিশ্বের দেশে তৃতীয় শ্রেণীয় ছবির ভিড় | এলহ উৎলবে আরও নানা বিভাগ থাকে 
| অলংকারছজপ। যেমন ‘ইনফরমেশন’, 'গ্যানোরমা', “মেইন বিভাগ 
সঙ্গে থাকে বিশিষ্ট চলচ্চিত্রফারের ছবির, 'রেস্রোমূপেক্টিও' | ভাল ছবির সাক্ষাথ 
এতে অনেক সময় গায়া হাগ। মিথ্যে নয়। 
ন’জন বান নিয়ে ভুরি: যোর্ড। অন্ততম জুরি শন! ঠাকুর উৎস শুরুর মুখেই 
ইন্তফ| দিলেন অবতার: কারণে। কি অন্ধ বোকা গেল না। তাকে কিন্ত 
উৎসব চত্বরে ঘোরাঘুরি. করতে দেখা সেছে। রীতিমত রহ্স্ত | বোর্ডের চেয়ার- 
ম্যান উদবার্তো সোদায় সশরীরে কিন্ত বর্তমান। শেষ মূহূর্তে দুজন সন্ত এনে 
মান বাচিয়েছেন। 
মহারাষ্ট্র চি্রশিল্পরে খুনী করার জঙ্তেই সুপারহিট বাণিজাক ছবি 'গঙগ। ম্যায়লি.--' 
মেইনদ্িম বিভাগে দেখান হয়। পরিচালক রাজকাপুর পর্যন্ত বিদ্য়ে আনন্দে 







ধর্মী লব ব্যবন্ায়ী ছবি এই বিভাগে দেখান হয়। এ লবের সানে কি! এতে 
কি উৎলবের মান মর্যাদা বাড়ে। 


এখনো অনেক বিদেশী চোখে ভারত হচ্ছে মূলত বুনো দেশ, সাপথোপে ভরা, 
বাজীকর, মাদারি কা খেল প্রচুর! এই ভ্রান্ত ধারণাকেই বন্ধুর করতে বুঝি 
উৎসবের কার্যনিরবাহি পরিচালক উ্মিল গুপ্ত! লমাগত মান্তগণ্য অতিথিদের দিরির 
পাঁচতারা হোটেলে ধানাপিনার টেবিলে আপ্যায়ন করে সাপুড়ের খেলা, ভোজবাজি 
মাদারি কা খেল ইত্যাদির ব্যবস্ব৷ করেছিলেন! 
চগচ্চিতোৎ্নযে লুই বুছয়েনের গাচখানি ছবির রেট্রোদ্পেক্টিভ সত্যই প্রশংসনীয় 
উদ্তম। শেষ পর্বে পোলিশ চলচ্চিত্রকার ক্রিন্তঙ, জুলির উপস্থিতি উৎসবের 
অর্ধাদা বৃদ্ধি বরে। তার ছবিও প্রদণিত হুয়। 
সত্যজিত রায় বলেছেন ভারতে আন্তর্জাতিক উৎদবের এখনো কোন উন্নতি হ়নি। 
ওম পুরী বলেন, ভীষণ অগোছাল এই উৎসব এত বিভাগে নান! ধরণের ছবি 
এবং সেগুলি ঘে সব প্রেক্ষাগৃহে দেখানো ছয়, বেশ দুরের ব্যবধানে সেই হুনগুলি 
{| অবস্থিত! যাতায়াতে কোন সুবিধা নেই। এছাড়া ছবি নির্বাচনের সমস্ত! তো 
আছেই। কোন ছবি ভাল, কোনটা ধারাপ, গোড়াতে বুঝতে পারাই মুশকিল। 
বিভিন্ন হলের য্যবধানের দরুণ ফিন্দ ডেলিগেটদের সংগে আলোচনা করার হুযোগ 
| তেমন পাওয়া যায় না। নির্দিষ্ট ছবির মীলের মধ্য অন্ত ছবির রীল চুকে পড়ায় 
* দর্শকের মধ্যে হয়োড় পড়ে ঘাঁয়। 
$ মোট কথা রাজধানীর থে ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক চনচ্চিত্রোৎসবের পক্ষে তা মোটেই 
অনুকূল নয়। এই চিআোথমব ‘দিল্ম ডিরেক্টোরেট' ও ‘এন. এক..ডি. লি"-র যুগ 
পরিচালনা অনুষ্ঠিত হয় । ‘এন. এক. ভি, সি’-র জেনারেল ম্যানেজার মালতী 
1. তাহে বৈদ্য কতখানি কর্মমিপুণা বুবতে পারি না, কিন্তু বড় বড় কথায় যে দক্ষ, তা 
| ইজাবাগজর তবে একথা ঠিক, আন্তর্জাতিক চলচ্চিরোৎ্সব ‘এন. এড. 
ডি. লি'কে বাদ দিয়ে যদি শুধু ফিল্ম ডিরেক্টোরেট হার! পরিচালিত হত, অনেক 
ভাবে তা অনুঠিত হতে পারত. চৈতক্কোদুয় কবে হবে কে জানে? 
| এখানে প্রতিযোশিভামুলক উৎসবের যা অবস্থা দাড়িয়েছে, সত্যিই ভাবার মত। 
প্রতিযোগিতা ব্যাগারটিই তুলে দেওয়া বুঝি বাঞনীয়। অঞতিযোগিতামূলক উৎসব 
হলে বিশ্বের সেরা সেরা ছবির প্রদর্শনী হওয়ার পথে বাঁধা থাকে না। প্রতিযোগিতায় 
প্রজীচোর দেশগুলি তাদের উৎ চলচ্চিত্র নামকরা, দ্বীকৃতিংন্ত ফেলটিভালেই 
প্রেরণ করতে উৎদাঁহ পায় বেন--কারণ লেধানে দর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। অপ্রতি- 
| ঘোদিতামূলক হলে সেইপব আগ ভাল ছবিই এখানের উৎসবে ভারা সহজেই পাঠাতে 
পারে বাণিজাক ও নান্দনিক কারণে । এই উৎসব বিন্ধ রাজের রাজধানীগুলিতে 
& বছর বছর পালাক্রমে অম্ঠিত হওয়া উচিত। তার ফলে শিল্পোৎর্ ছবি দেখার 
/খু অভিজ্ঞতা প্রতি রাতোর দর্শকই পেতে পারে। 
[ উৎসবের নাসে য| হয়ে খেল দিজিতে, তা প্রহসন ছাড়া কিছু ন্। বহির্ভারতের 
1 অবহেলা, ভাল ছবি প্রতিযোগিতায় না পাঠানো, রগরগে হিন্দি ছবির দাপটে 
নান্দনিক ছবির কঠরোধ। ছবির প্রদর্শনে বিশৃংখল, উৎকৃষ্ট ছবির আকাল, জুরি 
নিয়ে জায়িছুরি, বম্পিটিশনের তামানা, ভারতীয় সংস্কৃতির জলাৱলি দেওয়ার 
অপপ্রয়াস আর কি! 
সবকিছু মিলে ‘মাদারি কা খেলা__এই চলচ্চিত্রোংসব লত্য সত্ত)ই একাদঈ করে 
রেখেছে । একাদশ উৎসব শেষ পর্যন্ত একাদশী রসে গেল। 


১ 


বলে- ফেলেছেন__আমার ছবিও তাহলে উৎসবে দেখান যেতে পারে | 'কর্মা', - 


ভারত-নেপাল চুক্তির 
সংবিধান 


শুক্রবার, ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ 


(১৯৫০) ৭ন ধারা 
বিরোধী 


শখশুত্র বিশ্বাস 


১৯৫* সালের ৩১শে জুলাই ভারত ও নেপাল সরকারের 
মধ্যে এক শাস্তি ও মৈত্রীর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারত 
সরকারের তরফে এই চুক্তিতে নেপালে ভারতের রাষ্ট্রদূত 
অঁচুঙ্জেশ্বর প্রসাদ নারায়ণ সিং এবং নেপাল সরকারের 
তরফে মহারাজা, নেপালের প্রধানমন্ত্রী মোহন শমশের জঙ্গ 
বাহাদুর রানা খ্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ৭ নং ধারাটি 
যথেষ্ট বিভফিত.থাক! সত্বেও গত ৩৮ বছর ধরে কাঞ্চন- 
জভঘা ঘুমিয়েই ছিল। কিন্তু ১৯৮৬ সালের ২০শে মার্চ থেকে 
দাজিলিং কেমন যেন অশান্ত হয়ে উঠতে লাগলো। নেপাল- 
ভারত চুক্তির ৭. নং ধারা পোড়ানোর যেন এক উৎদব শুরু 
হয়ে গেল ২+শে জুলাই থেকে সারা দালিলিং জুড়ে। 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি ছিল চুক্তির ওই ৭ নং ধারায়? ওই 
ধারার বলা হয়েছিল ‘পারস্পরিক সম্প্রীতির ভিত্তিতে ভারত 
এবং নেপাল সরকার এক দেশের জনসাধারণকে অন্ত 
দেশের ভূমিতে বসবাস, সম্পত্তির অধিকার, ব্যবসায় ও 
বাদিজো অংশগ্রহণ, যাতায়াত এবং একই ধরনের অন্তান্ত 
বিষয়ে সমান সুযোগ দিতে রাজি।' এর ফলে ১৯৫০ 
সালের পরে নেপাল থেকে আগত নেপালীরা ভারতে 
ভোটাধিকার ছাড়া অন্তান্ত অনেকগুলি নাগরিক অধিকার 
ভোগ করতে পারবে যদিও তারা নাগরিকত্বের অধিকার 
পাবে না। ৫* সালের আগে থেকে যেসব নেপাদী 
ভারতে আছেন কেবলমাত্র তারাই এবং তাদের বংশ- 
ধররাই ভারতের নাগুরিক হতে পারেন। কিন্তু নেপাল- 
ভারত চুক্তির ৭ নং ধারার ব্যাপারে একটি প্রশ্ন খুবই 
আলঙ্গিক এবং সেটি হচ্ছে সংবিধানের ১৯ নং ধারা অন্থ- 
সারে ভারতের নাগরিক অধিকারগুলে! বিভাজ্য (Divi- 
861০) নয়, অর্থাৎ নাগরিক অর্থিকারগলোর কিছু অংশ 
ভোগ করা খাবে আর কিছু অংশ ভোগ করা যাবে না, 
এরকম কোন বাবস্থা নেই। হয় পূর্ণ নাগরিকত্ব নিয়ে কেউ 
স্থাদ্রীভাবে ভারতে বলবান করতে পারবে, অথবা ১৯৪৬ 
সালের বিদেশী নাগরিক আইন অনুলারে ভারত থেকে 
বহিষ্কত হতে হবে। কাজেই আইনের দিক থেকে দেখতে 
গেলে নেপাল-ভারত চুক্তির ৭নং এবং ৬নং ধারা 
(তাতেও প্রায় অনুরূপ কথাই বল! আছে ) বিতফিত। 

এই একই প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল পঁচাশি সালের আসাদ 
চুক্তির « (৩) ধারাটি নিয়ে, যাতে বল! হয়েছিল ১৯৬৬ 


সালের ১দা জানুয়ারি থেকে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ 
পর্যন্ত যারা আসামে এলেছে তারা দশ মচছরের জন্ত 
ভোটাধিকার বাদে আর সমন্ত নাগরিক অধিকার ভোগ 
করতে পারবে । কিন্তু এ ব্যাপারে যাড়ে কোন আইনগত 
জটিলতা দেখা না৷ দেয় নেন্ত হিতেখবর শইকিয়ার উদ্চোগে 
১০৮৫ সাদের ২*শে নভেম্বর ;লৌকলতায় নাগরিকত্ব 
আইনের একটি সংশোধনী রিল পাশ করানো হয়। 
নাগরিকদ্বের অধিকারগুলো। বিভাজ্য নয় বলেই এই 
সংশোধনী বিল পাশ করতে হয়। যাতে আলামে আগত 
৬৬৭১ এর ঝাকটি নাগরিকত্ব আইনের জালে জটিলতায় 
আটকে না পরে। কিন্তু নেপাল-ভারত চুক্তির ব্যাপারে 
তো এরকম কোন নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী করা হয় 
মি, কালেই এই চুক্তির ৭ নং এবং ৬ নং ধারাটি কি করে 
আইনদন্মত হয়। 

এ ছাড়াও ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নেপালী নিয়োগের 
যে নিয়ম কানুন চালু আছে যা 'এত্রিমেন্ট টুপ’ চুক্তি নামে 
পরিচিত তাতে একজন নেপালী যখন ভারতীয় সেনা- 
বাহিনীতে অন্ততু“ক্ত হন তখন নে নেপালের নাগরিক 
হিসেবেই গণ্য হন এবং এজন্ত নেপাল সরকারকে রম্যালটি 
দেয় ভারত সরকার। এই ব্যাপারটিও বিচিত্র। একটি 
অন্ত দেশের নাগরিক হয়েই ভারতের সেনাবাহিনীতে 
থাকতে হবে একজন ভারতীয় দৈন্বকে। সেনাবাহিমী 
থেকে অবসরের পর নেপালীরা নিয়মমতে! নেপালের 
নাগরিক হলেও তারা ভারতেই থেকে যান! 

১৯৬২ লালে চীন-তারত সীমান্ত সংঘর্ষের পর ভারতের 
উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিদেশীদের প্রবেশের ব্যাপারে 'রৈপ্রিকটেড 
এরিয়। পারমিট’ (আর. এ. পি.) নামে এক বিধিনিষেধ 
আরোপ করা হলেও নেপান থেকে আগত নেপালী 
নাগরিকদের এর আওতার বাইরে রাখা হয়। কিন্তু মেঘালয়ে 
নেপালীদের ব্যাপক অ]গমনের প্রতিক্রিয়ায় ১৯৭৬ সালে 
মেঘালয়ের রাজ্যপ|লের স্থপারিশে নেপালের নেপালীদের 
ওপরও এই "আর. এ. পি’ চালু করার কথা ঘোঘণা করা 
হয়। কিন্তু সব মিলিয়েও ভারতে অবস্থানকারী তারতীয় 
নেপালী ও নেপালের নেপালী জনগণকে কখনও ‘বহিরাগত 
বিতারণ' বা 'অন্থপ্রবেশকারী' ইত্যাদি সমস্যাগুলোর 
মুখোমুখি হতে হয়নি। 





মানছার সাংস্কৃতিক এতিস্ত 


বইমেলা 


শে জাছয়ারী রাজাপান হুয়ুল 


লোকদঙ্গীত "ও লোষন্বত্য মানদার 
রক্তের সঙ্গে মিলে গেছে অঙ্াঙীভাবে। 
কিছুদিন আগেও রমরমা ছিল গষ্ভীয়ার। 
পৌঘ সংক্রান্তি কাছে এলে শুরু হত 
পৌধালু। শোনা যেত ‘একটা পরসা 
পাইরে। বাঁইনার দৌকানে বাইরে। 
বাইনার দোকানে ঘৃঘতু বল1। রাত 
ছু্রালে তিন তামাশা 1 এখন ক্রমশ 
হারিয়ে খাচ্ছে সেই ধারা। 


মালদা শহরে কিন্তু নাটকের দলের কমতি 
নেই। প্রায় বাইশটা! দল নাটক করে। 
মঞ্চ বলতে চারটি । এরমধ্যে বি জে হুল 
মালদা ভামাটিক ক্লাবের নিজশ্ব। রবীজ 
ভান আছে। কিন্তু ঘধায়ীতি অন্ত 
জেলার মত ধর্বনি-প্রতিধবনিভে শব্ধ 
লোনা যায় না। লরকার রবীন্ত্র তবন- 


গুলি নির্মাণ করে দিয়েই কাজ সেরে- 
ছেন। নেগুলির হাল নিয়ে খোজ ধবর 
রাখেন না। সব দলেরই ঝৌক টাউন 
হলের দ্বিকে। আনন সংখ্যা লাড়ে 
তিনশ" মত। এছাড়! পুরুলত! করে 
দিয়েছে মৃক্তম্। বি জে হলও অনেক 
পুরানো । পুরসভার পরিকল্পনা নতুন ছল 
বানানোর । তৈরি হলে নাট্যদলওজিয় 
স্ববিধেই হবে প্রচুর। মিএমিত নাটক 
করে যাচ্ছে ক্লপরলম, মালদা ড্রামা দিগ, 
ড্ামাটিক ক্লাহ) রূপান্তর, সংলাপ, সারিক, 
লোকতীর্থ ও আরও অনেকে। নরক 
গুরজার, দোহাই ছালবেন না থেকে, 
গুলশন পর্যন্ত মবন্থ হচ্ছে সব ধরণের 
নাটকই। এছাড়া হাত্রাদল তিনটি ঃ 
শিল্পী পরিধঘ, রামনুদ ও যাত্রা ইউনিট । 


হাসান ঘাদশ কলিকাতা বইমেলার 
উদ্বোধন করে রাজ্যপাল বলেন বইয়ের 
ঘাম দিন দিন সাহারণ মানুষের ক্র 
ক্ষমতার বাইরে চলে ঘাচ্ছে। লাইব্েরি- 
গুলে! বই কিনতে পারছে না! । লরকার 
এ সমঙ্কার সুরাহা করতে এগিয়ে 
আনবে বলে তিনি আশা প্রকাশ 
করেন। বেশীর তথ্যমন্ত্রী অজিত 
পাজা বলেন, কলকাড! বই মেল! অন্ত 
প্রদ্বেশের লোকেদেরও আকর্ষণ করছে। 
[তিনি হলেন, বই মেলা ঘাতে আরও 
বেশি করে বরা বাদ তা দেখা উচিত। 
অজিত্তবাবু বলেন, এই মেলা শুধু কল 
কাতার নয় ডারতের পৌরব। রাজ্যের 
পূর্তমন্ত্রী ঘতীন চক্রবর্তী বলেন, বাঙালির 


এখন একটি পার্বণ এই যইমেল!। 


রা 


3 


শশী 


সাত 


অতীতের পৃষ্ঠা থেকে। দর্পণ ৩ নভেম্বর ১৯৭২ 
দাজিনিংয়ে বিক্ষোভের সামনে 


প্রধানমন্ত্রী 
দাঞিলিং শহরে ব্যাপক বিক্ষোভের জন্ম 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রস্তুত ছিলেন 
না। সারা দেশব্যাপী কংগ্রেদেন জয়- 
ভঘুকার এবং সেই তরঙ্গের শীর্ষে বলে 
শ্রীমতী ইন্দিরা এই জমাট বিক্ষোভে 
বিহ্বল হয়ে পড়েন। গড নির্বাচনের 
পর প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই এত বড় 
কংগ্রেদ বিরোধীতা আর. কোধীও 
সংগঠিত হয়নি। . .. 
দে অঞ্চলে রধনী হোিবক্টরে 
এলে পৌঁছনোর. সময় থেকেই .সমন্ত 
পাহাড় অঞ্চল বিরোধী শ্লোগানে মুধর 
হয়ে ওঠে। এ 
পাথরের গায়ে সমস্ত পৌঁটার দেখা যায় 
প্রথম জনসভায় স্লোগান ওঠে। ওধান- 
কার ভাহা কমিটি এই' আন্দোলন 
পরিচাললা করে. ওঁ ভাষা কমিটিতে 
গোর্থা লীগ, দি'পি এম সমেত সম 


টি অন্তর্তূক্ত। 


'্ষমভাদীন কংগ্রেল বল ভাষা কমিটির 
নৃানতম দাবী শোনার কৌন ব্যাস ঝরে 
নি। কমিটি চেয়েছিল যে, একটি 
প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা 
করে দাবী যত্বলিত একটি স্মারকলিপি 
পেশ করবে। এই কমিটিতে সি পি 
আই এম আছে শুনেই আর কমিটিকে 
কোন পাতা! দেওয়া হয়নি। 


অন্পর্ক 


নাজেহাল 

প্রধানমন্ত্রী যদি এই প্রতিনিধি দলের 
সঙ্গে দেখা করতেন তাহলে আর কোন 
ঝাষেলা হয়ত হত না। কিন্তু রাজ্যের 
মুধামন্ত্রী সিন্তার্থশঙ্কর যায় এবং তীর 
অধীনে প্রণালন এই কমিটির গুরুব 
মোটেই  ওয়াফিবহাল 
ছিলেন না। 

প্রধানমন্ত্রী জনঘৃভায় ভাষণ শুরু করতেই 
চীৎকার, কেউই ওঁর ভাষণ জ্বনতে 
চান না। 


মৃধামন্তরীয় পরামর্শে প্রধানমন্ত্রী অহেতুক 
সি পি আই এমকে লমস্ত বিক্ষোভের 
মূল কারণ বলে অতভিছিত করেন। 
জনলভায় বিক্ষোভের পর সাধারণ 
মাছহের একাংশ মারনুধী হয়ে ওঠে। 
প্রধানমন্ত্রীর অভার্থনার জন্তু নির্মিত সম 
তোরণ ওরা ডেঙ্গে দে়। কংগ্রেদী 
পতাকা সংগ্রহ করে শহরের বিডি 
অঞ্চলে ওয়া বহাগৰ ঝরে। কমিটির 
বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। 


লে সমস্ত দ্বাজিদিং শহর পরদ্বিন 
প্বশঃক্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করে। 
প্রধানমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত কমিটিয় প্রতি- 
নিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এবং 
তাদের কাছ থেকে স্মারকলিপি গ্রহণ 
করতে লম্মত হন। 


পরবর্তী রাষ্ণুপতি কে হচ্ছেন? 


(প্রথম পাতার পর ) 


এবং রাঁজাদভ! পরিচালনার তার দক্ষতা 
ও নিরপেক্ষতা তাঁকে যোগা রাজ" 
নীতিবের মর্ধাদা দিয়েছে। রাষ্ট্রপতি 
হিলেবে তিনি আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন) 
বিন্ত তার বয়স এবং সম্প্রদায় তার পক্ষে 
বাধা্ব্নপ, কারণ তিনি ব্রাক্ষ।। 
উত্তরপ্রদেশের কয়েকজনের নামের সঙ্গে 
বে্্রীয় মন্ত্রী মহপিনা, কিদোথাইয়ের 
নাম শোনা যাচ্ছে। এটা হলে দেশে 
এই প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হবেন । 

শারদ পাওয়ারের কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন 
এবং তীর গীতে বলার সম্ভাবনা দেখা 
দেওয়ার মহারাষ্ট্রের মুধযমন্ত্রী শঙ্বররাও 


চাবনের কথাও শোন! ঘাচ্ছে। তবে তার ' 


প্রিষ্কার ভাষমূতি কয়েকটি ঘটনায় বিন 
হচ়েছে। তাই রাজীব গান্ধী হত গার 
কথা বিবেচনা করবেন না। 

জর একজন সন্ভাবা প্রার্থী বলরাম 
জাথর। বিদ্ধ তিনি বৈল সিংয়ের 


অন্ভুন লিং ও সিদ্ধার্থ রায়ের নামও 
উঠতে পারে। অন্ন পিং প্রথমে 
উথান এবং তারপর পতনের পর রাষ- 
পতির পদ পেলে বর্তে যাবেন। 
বর্ণাটকের শক্করানন্দ দক্ষিণী এবং 
হরিজন এটা তার পক্ষে প্রান পয়েট। 
তিনি জনতা শাসিত রাজোর লোক। 
তাকে রাষ্ট্রপতি বরলে ঝাঁনাড়ীর1 খুব 
খুশি হবে। 
রাজনীতিকদের কথা বাদ ছিলে প্রথমেই 
আলে মহম্মদ ইউনুস এবং ইঞ্জিন লতিফের 
নাম। রাজীব ঘদি অ-রাজনীতিকদের 
কথা ভাবেন তাহলে মুগলিম হিলেবে 
প্রথমেই মহন্দদ ইউনুসের কথা উঠবে। 
তাছাড়া ইউচ্ুল নেহরু পরিবারের দীর্ঘ- 
দিনের বন্ধু। 
প্রাক্তন চী্ষ অফ এয়ার রাহ ইঞ্জিল 
লতিফের নামও বিবেচিত হতে পারে। 
কারণ তিনিও সুনাম ও যোগাতার 


মতই পাঁজাবের লোক । অধিকারী । 
বুলেট প্রুফ জ্যাকেট 
( প্রথম পাতার পর) 
পালাব চুক্তির পর প্রধানমন্ত্রী সনে করলেন প্রফ ্যাকেটের অর্ডার দিলে, দাম মোট 


যে তীর জীবনে আয় বিপদ নেই ভাই 
মাঝে মধ্যে ওঁ জামা খুলে হাওয়া খেতে 
লাগলেন। আভ্যন্তরীন নিরাপত্তা মন্ত্রক 
এ ব্যাপারে একমত হুল না। মন্ত্রক 
১২৫ জন ভিডি আই পির অন্ত বুলেট 


বাহার লক্ষ টাকা । রাজীব গান্ধীর 
চারটে জ্যাকেট থাকা সত্বেও আরো 
[তিনটের অর্ডার দেওয়া! হল। মপ্প্রতি 
কারেন্ট পত্রিকায় এ খবর প্রকাশিত 
হয়েছে। 


দর্পন শুক্রবার, ৬ ফেব্রগামী, ১৯৮৭ 


হেগড়ে কি ভাবছেন 


জীবিতঙ্জালে তিনি এই বাবগ্থার নিন্দা 
করেছিলেন। তাছাড়া, দুই দল 
কেন্দ্রিক শালন বাবস্থা সম্পর্কে তার 
ওকালতি এবং ভারতীয় স্তরে বৃহত্তর 
ভূমিকা পালনের ইচ্ছায় প্রশ্ন দেখা দিতে 
পারে ঘে, তিনি নিজেকে রাজীব গান্ধীর 
বিকল্পক়্পে খাড়া করতে চাইছেন 
কিনা। শারদ পাওয়ারের মত হেগড়ের 
কংগ্রেসে প্রবেশের জনরধ সন্দেহ আরও 
ঘনীভূত বরেছে। 

হেগড়েকে. ধারা জানেন তাঁরা বলেন 
তিনি একবগঞ্জা নন এবং চরণ লিংগ্থের 
মত তীর শুধু প্রধানমন্ত্রীর পদের দিকেই 
নগর নয়। 

হেগুড়ে বলেছেন, পঞ্চায়েত রাজ 
নির্বাচন মারফত জনগবাধারণের কাছে 
ক্ষমতা পৌছে দিয়ে কর্ণাটকে আমার 
প্রধান কাজ শেহ হয়ে গেছে। তিনি 
আরও বলেছেন, আমার দল খদি চায় 
আমি দাঢ়িত্ব এড়িয়ে যাব না। * আমি 
জাতীয় খেতে কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে 
চাহ। 

কোন ঘূষিকা হেগড়ে গ্রহণ করতে চান! 
জুলাই মাগে জৈল দিংয়ের মেয়াদ শেষ 
হবার পর তিনি রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী 
হুতে চান? উত্তরে তিনি বলেছেন, 
দল এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। 

হেগড়ে রাষ্ট্রপতি পদের বর্তমান ব্যবস্থায় 
এ পদ সম্পর্কে তেমন আগ্রহী নন। 
তাছাড়া বিরোধী প্রার্থীরপে কংগ্রেসের 
বিরদ্ধে জেতাও সম্ভব নয্ন। তাই প্রশ্ন 
দেখা দিয়েছে রাজীব গান্ধীর প্রার্থীরপে 


উড়িয়ায় তোলপাড় 

[প্রথম পাতার পর ] 
কলেজের ইংরাজী বিভাগের এক 
অধ্যাপকের জিজ্ঞাসা যে কিভাবে এই 
সমত্ত অঙ্লীল অংশ ক্লাসে পড়ানো 
খাবে? তিনি উদাহরণ ছিদাবে 
উদ্ধৃতি দেন যে, "লে অবশ্যই নারীদের 
নিয়ে নোংরা আলোচনায় অংশ 
নিয়েছে. তার কল্পনার অনংখ্যবার 
হুন্দরী নারীর বদ্রহরণ করছে, কোন 
রণীদর শরীর শর্শের জন্ত তীত্র 
আকাজ্! প্রকাশ করেছে ।* 
লপুরের ছাজ-শিক্ষকরা গত দুবছর 
আগে কমলা মার্কেত্যর উপন্থাস 
*হইবোন*কে, বাতিলের দাবি তুলে- 
ছিলেন। জাতীয় স্তরে ভীত্র বিতর্কের 
পরে এই বইটিকে বিশ্ববিভ্ভালয়ের 


নিলেবাদ থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় 
৯৯ 


৩৭৮ সি, কালিবাট রোড, 
কলিকাতা-৭০*০২৬ 


। প্রণম পাতার পর ] 


কি তিনি রাজনৈতিক জীবন শেষ 
করবেন? রাষ্ট্রপতি হৈল লিংঘের 
লগে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক ঘে পরায় গেছে 
ভাতে জৈল লিংণের পক্ষে দ্বিতীয়বার 
এ পর পাওয়ার কোন লল্তাবনা নেই। 
এদিকে রাজীবের বিরোধীরা, অর্থাৎ 
অরুণ নেহ্, কমলাপতি ত্িপাঠী ও কিছু 
সরঘপন্থী ভৈল সিংকে উদ্বানি দিচ্ছেন 
এই অবস্থায় হেগড়ে কংগ্রেন প্রার্থী চলে 
রাজীব এক ঢিলে দুই পাথী মারতে 
পারবেন। একদিকে জৈল পিংয়ের 
চালের প্রতিহত করতে পারবেন বংগ্রেপ 
ভোট এবং বিরোধী পক্ষের কিছু ডোট 
ভাঙিয়ে ঘারা হেগড়েকে সমর্থন করবেন। 
এট! অতি লয়লীকরণ বলে মনে হলেও 
একথা রাজনৈতিক মহগে অনেকেই 
জানেন ঘে, রাজীব লপ্পর্কে হেগড়ে দুর্বল 
এবং দুগ্রনের মধো একটা ব্যক্তিগত দ্ধ 
আছে। তাই হেগড়ের ইন্দিরা ক'গ্রেলে 
যোগদান লকপর্ক না কল্পনা। হেগড়ে 
নিজে এর প্রতিবাদ করে বলেছেন, 
সপ্পূৰ্ণ কাল্পনিক বাপার এবং তার লন্দেহ 
শারদ পাওয়ার এটা রটিয়েছেন। 

নিজের মান বাচাতে শেষ পর্যন্ত হেগড়ে 
প্রধানমন্ত্রীকে আধুনিক মহম্মদ বিন তুঘলক 
বজলেন। পরে তাকে বলতে হল ঘে, 
তুঘলক অনেক দিক দিয়ে বুদ্ধিমান 
শাসক, প্রকৃতপক্ষে দিজের সময়ের আগে 
জন্মেছিলেন। 

হেগড়ের রাদনৈতিক উচ্চাকাঘায় ইন্ধন 
যুগিয়েছে বেঞ্সে ও বিভিন্ন রাজ্যে 
কংগ্রেপীয়ের মধ্যে অম্পবিস্তর মোহভঙ্গের 


ঘটনা । লোকলচার বিগত অচিবেশনে 
বেশ কিছু কংগ্রেস এম পি করুক বুটা 
গিংয়ের সমালোচনা তারই ঈংলিত। 


দলের হধো কোল বিদ্রোহ নেই এবং 
এছ পি-রা রাজীব গান্ধীর কাছে ক্ষমা 
চেয়েছেন--এই কথা প্রচার করে পার্ট 
মানেজাররা! ফ্যালাদে পড়েন। দুঞ্জন 
এম পি সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবাদ করেন। 


অনেকে মনে ঝঝছেন এমন পরিস্থিতির 
স্থতি হচ্ছে যা হেগড়ে কাজে লাগাতে 
পারবেন ( আগামী বছর ঘি অগ্রবর্তী 
নির্বাচন হয় ভাঙলে তার পক্ষে একটা 
ম্বঘোগ আলবে। দিল্লীর সংবাদপত্রে 
খবর বেরিয়েছে যে হেগড়ে গত বছর যধন 
হালপাভালে ছিলেন তখন ** জন 
কংগ্রেস এম পি তীর সঙ্গে দেখা করতে 
গিদেছিলেন। 


হেগড়ে অম্প্তাবে জাতীয় স্তরে তেলপ্ত 
দেশম ও বংগ্রণ লকে নিয়ে জনতা- 
লোক্দল সমঝোতার কথা ঝলেন। কিন্ত 
উত্তর ভারত কি একজন দক্ষিণ ভারতীয় 
ব্রান্ধাকে প্রধানমন্ত্রী হিগেবে মেনে নেবে? 
লোকদলের অস্বায়ী লভাপতি এইচ এন 
বহগুণা কি হেগড়ের খুটি হতে রাজ? 
হবেন? 


এদ্বিকে তিনি আমেরিকার ধরণের কাছা- 
কাছি রাষ্ট্রপতি প্রধান শাগন বাবস্বার 
পক্ষে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন, এমন কি 
বহন প্রচারিত পত্রিকায় এ সম্পর্ক লেখা- 
লিখিও করছেন। 


দিলিতে নার্সরা বর্মঘটে 


(পাচ পাতার পর) 


হয়। নার্দরা অনশন ধর্মঘটের চম্্‌কি 
দিয়ে একমাস ঝাজ পরে কান করে, 
তবুও সয়কার ভাদের সঠিক ক্ষোভের 
প্রতি নজর ঘেঘ্ু না। আলোচনার 
আশ্বাস দিয়ে সরকার প্রতিনিথিদের 
লাখে আলোচনা প্রত্যাখান করে। গত 
নভেহবয়ে ধর্মঘটী নার্নদের জয়েন্ট আযাকশন 
কমিটির তরফ থেকে যে ঘাধীগনদ 
সরকারকে দেওয়া! হয় তার উল্লেখযোগ্য 
অংশ হলো 

কান্দের উপযুক্ত পরিবেশ হৃষ্ট করা 

চতুর্ব পে কমিশন অস্ুমোদিত 

পে স্কেলের সংশোধন 

নন প্রাকটিসিং আলাউন্দ 

বিদ্ধ নাইট 

মেসিং . 

ইউনির্ম-ওয়াশিং আালাউল্‌ ৬** 

টাকা থেকে ১৮০* টাকা 

পারিবারিক বাসস্বানের বাবস্থা 


কাজে আসা হাওয়ার জন্তু আলা- 
খাওয়ার স্থবশ্দোবস্ত 


ছাত্রী নার্সদের স্টাইপেণ্ড ২৫*- 
৫** টাকা করা 
বেড সাইড ক্যাডার রিভিউ 
বাড়তি কাজের ভাতা 
নার্দ ধর্মঘটের লময় ছাজী নার্দরা যাদের 
দিয়ে অগা এবং অমানবিভাবে দর- 
কারী হালপাতালগুলে| চালিয়ে নেওয়া 
হয় তারাও ওয়ার্ডে যাননি। 


নয়রা গুণ্ডা শায়নেভার পথে 
(প্রথম পাতায় পর) 
এই গণ-দবস্থানে সৌরীবাড়ি শান্তি 
কমিটি, পান্তি লক পরিয্, এ পি ডি 
আর প্রভৃতি সংগঠনেরপ্রতিনিধিরা বক্তব 
রাখেন। নাগরিক কমিটি দুধাম্ী 
কাছে একটি ডেপুটেশনও দিয়েছে। 
এই কমিটি এখন একই উ্গেনতে কর্মরত 
বিজি শান্তি কমিটি ও নাগরিক কমিটির 
সঙ্গে যোগাযোগ করছেন বলে নাগরিক 
কষিটিত্র সাধারণ লম্পার্ঘক সজল বস্থ 
জানান, এই কমিটির ঠিকানা, ৫/১এ 
দরবার লেন, হলিকাত1--+1 








Regd. No. :—WBICC—32 


ভারতীয় জনতা পার্ট (বিজেপি) 
শুনতরাটের পৌর নির্বাচনে বংগ্রেলের 
শক্ত ঘাঁটিতে আঘাত হেনেছে। রাজা 
বিধানসভায় "দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ 
দল কংগ্রেস স্থরাট ও বরা পৌর 


্বরাটে বি জে দিল কাছে, বংগ্রেদ 
সংখ্যাগরি্ভা হারান, বরোগায় 
গ্রাক্ন পুলিশ ফমিশনীর 'ও নিল 
ব্ধাঘ্ক যশণাল সিং ‘বযহন’ দল 
কংগ্রেসের ভরাডুবি ঘটিয়েছে। 
আমেধাবাদে ১২৭টি আলনের মধ্যে 
বি জে পি শুঃটি আমূনে জয়লাভ 
করেছে। বংগ্রে (আই) ২৪টি 
(| আপনে জিতে দ্বিতীয় স্বান নিয়েছে। 
জনত! পার্টি পেয়েছে ২৬টি আমন, 
িনীয় প্রার্থীর পেয়েছে ৮টি। তারের 
মধো আছে 'পাঁসা' আইনে আটক বন্দী 
আবদুল লতি। ৰ্‌ 

{| রাজকোট | পৌরলতায় মোট ৫৯টি 
|| আলনের মধ্যে বি জে পি ৩২টি জাদন 
পেয়েছে। ব্রেল (আই) গেয়েছে 
মাত ২৭টি আদন। 

হুরাটে তিনটি আগলের অন্য প্রয়োজনীয় 
নংখ্যাগরিঠতা কংগ্রেল (দাই) পায়নি। 
ফলে যথারীতি কাউন্দিলার ' কেনা-বেচার 
চেষ্ট। শুরু হয়েছে। রাজ্য বংগ্রেদ 
নেতৃত্ব জেল! পঞ্চায়েত সভাপতি লহদের 
| চৌধুরীকে দবাছ্ধি্ব দিয়েছে ইন্দিরাপদ্থী 


| বিদেশ সচিব. এ. পি. তেঙ্কটেশরণের 
আকন্মিক বিদায় সম্পর্কে নানা 
গবেষণার মধ্যে অন্তভম হল তিনি 
নায়ক প্রধানমন্ত্রীর বন্ধু অমিতাভ 
. বচ্চন এম লি রোষে পড়ে বিদায় 
, নিয়েছেন। 

+ উত্বর ভারতের হিন্দী সংবাদপত্র 
দৈনিক জাগরণের মতে অমিতাভ 
কলকাতায় হোপ’ ৮৬ অনুষ্ঠান উদ্বোধন 
করবেন বলে কথা দেন বিদ্ধু তা না 
"| করে তিনি লীমান্ত রক্ষী বাহিনীর 
বিমানে আন্দামান পাড়ি দেন। 
কারণ তার প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের 
সঙ্গে নতুন বর্ধকে স্বাগত জানানোর 
কথা। 

* দেস্ক কলকাতা থেকে আন্দ!মানের ঘা 
দুধ তাতে সীমান্ত রক্ষী ব'হিনীর 
বিমানের পক্ষে মানপণে তেল না ভরে 


সপ্পাদক কক দীপালী প্রেস, ১১৩:, আচ 


গুজরাট পৌর নির্বাচনে 
কঃগ্রেস 'ইীর ভরাডুবি 


কংগ্রেদদের কংগ্রেদ { আই ) দলে;টানার 
জন্ত। ইন্দিয়নীপস্থী কংগ্রেণ স্ুয়াটে ৫টি 
আদনে জয়লাড করেছে। 

আমেদাবাদে কংগ্রেদ (আই)-র 
ভরাডুবি পেছনে, অনেকের ধারণা, 
বি'জে পিস থেকেও বেণী, দায়ী 
আমেদাবাদের কুখ্যাত 'বাক্তি আবদুল 


" লতিফ) চুলতিক এই নির্বাচনে একসাথে 


পাঁচটি আসনে প্রতিন্থিতা বরেও 
চারটিতে জয়লাভ বরে এর অর্থ হল 
বে, তাকে তিনটি,আয়ন থেকে .পদত্যাগ 
কয়তেহবে:। [ফলে দিতীয় স্বানাধিকারী 
!বিংজে পি উপনির্বাচনে সহজেই জয়লাভ 
বঙ্গবে। 

নির্বাচনের জন্ত সমান্তবিরোধী নিবারক 
আইনে আটক লতিফ প্যারোল ছাড়া 
পায়|! এই নির্বাচনে বি জে পি ছাড়াও 
সেও লা করতে পারলে | সা ্দুদায়িক 
দাঙ্গায় বিধ্বস্ত আযমেদাবাদে লিক 
সাধারণ মুললমানঘের কাছে ‘উপকারী 
বন্ধু । দাঙ্গার সমঘ দীর্ঘদিন ধরে 


কারফিউ যধন চলছিল লতিফ তখন, 


বিনামূল্যে মুসলমানদের ধান্য সরবরাহ 
করে গেছে ও এইভাবে সহানুভূতি লাভ 
করেছে। 

, গত জ্ামুয়ায়ীতে কংগ্রেস (আই)- 
খাটি কালুপুরে মুসলমানদের উপর 
পুলিশের নিবিচায়ে লাঠি চালনা 
কংগ্রেসের ভাগ্যকে নির্ধারিত করে দে্। 
ভাই পৌরমত। নির্বাচনে ঘধন লতিফ 
পাঁচটি আদনে প্রতিহিম্বিত। করে তধন 
কংগ্রেসের উপর বীতপ্রদ্ধ মানুষ 
লতিকেই জিতিয়ে দে়। এই ফলাফলে 
বামপন্থীদের কোন স্থান নেই। 


ভেস্কটেশরণের বিদায়ের নেপথ্যে 


একনাগাড়ে গন্তব্যস্থানে পাড়ি দেওয়া 
সম্ভব নয়। এদিকে পাইলটের 
আন্দাদানে যাবার পথে রেঙগুনে তেল 
তরে নেবার অস্থবিধ! এই যে, পাইলট 
ও তার সঙ্গীদের এবং অমিতাভ 
কারো রেঙ্গুনে অবতরণেব কাগজপত্র 
ছিল না। 

এই অবস্থায় অমিতাভ বার্মার 
কর্তৃপক্ষকে বলেন, “আমাকে আপনারা 
চেনেন না! আমি, অমিতাভ বচ্চন, 
ভারতীয় লোকসভার দৃশ্য" কিন্ত 
বার্মার কর্তৃপক্ষের একথা শুনে কোন 
ভাবান্তর দেখা ঘায় না। তারা 
বর্দায় ভারতের অস্থায়ী রাষ্ট্রদূতকে 
ডেকে পাঠান। বিন্ধ তিনিও জানতেন 
অমিতাতর আদার কথা) রাষ্ট্রদূত 
যখন এসস্পকে ওর তর কৃথ। 
জানান তখন আমিহাভর মেজাজ 






Phone— 24-4232 


ডাক্তাররা আন্দোলনের পথে কেন 


শিক্ষাগত মান অহযায়ী পারিশ্রমিকের 
দাবীতে পরমিক-সদুয়দের হেয় করতে নয়, 
সরকারের কাছে শিক্ষাগত ঘোগাতা 
কতখ|নি অনাদৃত লে সত) জনপাধারণকে? 
বোঝাতে জুনিঘ্বর ডাক্তাররা এক অভিনব 
উপায়ে গ্রতিধাদ জানালেন। পারিশ্রমিক 
তুললেন টিপ সই এর বিলিময়ে, সই করে 
ময় 

গত মালে মেডিকেল কলেজ এংং 
নীল্রতন সরকার মেডিকেল কলেজের 
জুনিয়র ডাক্তাররা টিপ সই এর বিনিময়ে 
টাকা তোলেন। কিন্তু ৫১শে জাছুদারী 
এম. এম. কে. এদ হাসগাতালের জুনিয়র 
ডাক্তাররা টিপ সই দিয়ে টাক] তুলতে 
গেলে সুপার ডাক্তার রেণুকা! দিন্হা 
জানান ভি. এইচ. এল অর্ডার দিছেন 
টিপ সইয়ে টাকা দেওয়া চলবে না। 
তাদেরকে 'লাঠিস রুল ৫৭৮1১ এর 
কথা বলা হয্র। জুনিয়র ডাক্তাররা 
জানান, তারা সাভিল ডক্টর নন_ 
স্টাইপেগ্ারী ডক্টর, সুতরাং তাদের 
ক্ষেত্রে সাভিল রুল প্রযোজ্য নয় । উপরস্ত 


উপরোক্ত সাঙিদ রুল'ঞ সই করতে 


অক্ষম কর্মচারীদের সম্পর্কে টিপ সইএর 
বিধান দেওয়া আছে, কিন্তু নই করতে 
সক্ষম কর্মীরা! যে টিপলই এর অন্থপযুক্ত 
এমন কথা বলা। নেই স্নত্রাং স্থপার 
ডাঃ গিনহার এই অর্ডার অন্তায় এবং 
উদ্েপ্রণোদিত, ভাই জুনিয়র ভাক্তাররা 
তাদের সিদ্ধান্তে অটল ঘাকেন। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য পি. জি. পলিক্লিনিক এর জুনিঘ়র 
ডাক্তাররা আগের দিন টিপ সই দিয়েই 
টাকা তোলেন এবং ডাঃ দিনহ। এ পলি- 
কিনিক'এর সুপার । জুনিয়র ডাক্তাররা 
দিদ্ধান্তে অটল থাকলে, হঠাৎই সুপার 
নিজের ঘরের সংলগ ব্যাশ কাউন্টারে 


অগিতাভ বচ্চন 


যায় এবং চীৎকার করে বলেন বিদেশ 
সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে 
নিতে। রাষ্ট্রদূত তার সঙ্গে যোগাযোগ 
করতে তিনি বলেন অমিতাভর 
অমণস্থচী সম্পর্কে তারও কিছুই জানা 
নেই। এই অবস্থায় অদিতাতর রাগ 
তুঙ্গে ওঠে। তিনি বিদেশ সচিব 
সম্পর্কে বলেন, ওকে আমি দেখে 
নেব। 

ইতিমধ্যে ভেঙ্কটেশরণ কেবিনেট 
লেক্রেটারী বি. জি দেশমৃখকে জিন্তেদ 
করেন, অমিতাতর অ্রমণস্থচী সম্পকে 
তিনি কিছু জানেন কিন|। তখন 
ভেম্কটশর৭ জানতে পারেন প্রধানমন্ত্রী 
অহা ও তীর পরিবারের সঙ্গে 
আন্দামানে প্রাক-নববর্ম কাটাবেন 
বলে অপেক্ষা কঃছেন। বিদেশ মচিব 
তখন রাষ্ট্রদূতকে অখিতাতর নামে 
অস্থায়ী পাসপোট করে দিতে বলেন। 


ঢুকে পড়েন এবং তালা লাগিয়ে দেন । 
জুনিয়র ডাক্তারর! তাকে বেরিয়ে এলে 
একট! আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা 
করতে বালন। বিন্ধ তিনি রাজী 
হন না। এরই মধো দেখ। ,ঘায় সশস্থ 
পুলিশ নিয়ে চৌকেন কলিকাতা পুজিশের 
ভি. লি. (সাউ) স্থলতান সিং। 
ভিনি এসেই একজনের হাত ধরে 
বলেন বাইরে ঘান। এরই প্রতিবাদে 
ডাক্তাররা বলেন আপনি মুধে 
অর্ডার দিন, হাত ধরে কী-একি 
ভদ্ত্রত]। উত্তরে নাকি উক্ত আই, পি. এগ 
'অফিদাঁর বলেন-_'আই আযাদ এ পুলিশ 
মান! নট এ জেন্টনগ্যান:--ভারপর শুরু 
হয় লাঠি পেটা! কমাণ্ডার এর তখন মুখে 
সুবাসিত গঞ্জ (অবশ্তই মদ )--"মার 
শুয়োরের বাচ্চাদের মার? | মহিলা 
ডাক্তারের চুল ধরে টেনে নিয়ে দাওয়া 
রাজা ইন্টার্ন 
দিলি ১২০৫ 


১৯০০ 


হুয়। মাটিতে ফেলে বন্দুকের কুদো 
ঘিয়ে পেটান হয় । বলা হ্য় ''লরকার 
আমাকে রেখেছে মাগার আন্ত । মেসিন- 
গান চালিয়ে দেবে শালা।' ডি. লির 
ছোট্ট জিপে তোলা হয় আট দশ জন 
ডাক্তারকে, গ্রেপ্তার করা হয-_ডাঃ 
কুশল মিত্র, ডাঃ দ্বেযাশিল চক্রবর্তী, ডাঃ 
সুদীপ সরকার, ডাঃ পার্থ দূ, ডাঃ স্থল 
দেন, ডাঃ লমীর রায়, ডা: শিবাজী দূত, 
ডাঃ স্বপন মণ্ডল, ডাঃ ডাপল পাইন এবং 
ডাঃ কৃষেস্দু বিকাশ জান] । আহত 
হয়ে হাদপাতালে ভি হয়েছেন -ডা: 
বিভাল বন্ধ ডাঃ হরিচযণ রাগ, ডাঃ 
শৈবাল নিয়োগ, ডাঃ কুশল মিত্ৰ এবং 
মহিলা ভাক্তার-_ভাঃ মালতী টুডু। 
ঘটনার পরই ডাক্তাররা! কর্মবিরতি শুরু 
করেন এবং সমস্ত শহরের হাসপাতালেই 
এর প্রভাব পড়ে । সন্ধো বেলায় বের 
হয় বিরাট সিছিল। আই.এম.এ, হেলথ 
সাঁভিগ এলোশিয়েশন এতে ঘুক্ত হয়। 
এমপ্লানেও ইন্ট এ জমায়েত হয়ে রাজা- 
পাল এর কাছে এ'র! দাবী করেল_ধৃত 
ডাক্তারদের নির্শত মুক্তি, সুলতান পিং 
এবং ভাঃ রেমুকা সিংহের পদত্যাগ এবং 
ভাজারদের দ্বাবী দাওয়া নিথরে একটি 
স্ন} বিচার । 

প্রদ্গত বল৷ দরকার গত তিন চার মাল 
ধরে চার দা দাবীর ডিত্তিতে ডাক্তাররা 
শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে চলেছেন_ 
তাদের দাবীগুলি হল-(১) জুলির 
ডাক্তারদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক (২) 





সম্পাদক_হীরেন বয়ু 


ৰ প্রধুনচন্ রোড, কলিকাতা পেকে হে এবং দর্পণ কার্ণানয় ৬১, মই 


PRICE RUPEE ONE 





ডাঃ অরুণ দাস 


বেকার ডাক্তারদ্েয় চাকরি, (৩) হচিফিং- 
সার উপযুক্ত লরগ্রামের ব্যবসা 
সুনিশ্চিত করা এবং (৪) দুদীতি যুক্ত 
স্বাতক ও ্লাতকোতর প্রবেশিকা পরীক্ষা, 
প্রদন্গক্রমে এধানে বল! দব্নকার যে 
ৃধযম্ত্ীর কোটায় বিভিন্ন রাজনৈতিক 
নেতার, সরকারী আমলা এবং মন্ত্রীদের 
ছেলে মেখে! বিশেষ নুবিধা পাবার 
সুযোগে অম্ল আছামে এম. বি. বি. এস 
পড়ার অধিকার পাচ্ছে_যেটা এই 
গণতাস্িক দেশে বামপন্থী লরকারের 
কাছে অনভিপ্রেত । 
বিভিন্ন রাজোর লঙ্গে আমাদের রাজোর 
জুনিয়র ডাক্তারদের তৃলনামূগক বেতন 
ক্রম ঘা দেখান ছল নীচে । 
রূগীদের শ্বার্বে বর্তমানে ছুলিয়র 
ডাক্তাররা শুধু এমার্জেলি বিভাগে কাজে 
ফিরে. এপেচেন তবে, পাচ 

হাউপ-স্টাফ পি. জি. টি. 
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১৪০৬ 


তারিখের মধো তই মীমাজা না হলে 
তারা পুনরায় পূর্ণ ধর্মঘট করবেন। এই 
মধ্যে গত দুই তারিখে এক 
হাজারের বেশী ডাক্তার এক শান্তিপূর্ণ 
মিছিল বের করেন এবং পাচ তারিধে 
লমন্ত নাগরিকদের জড়ো করে এক 
মিছিল করবেন। এমত অবস্থায় শহরের 
হাদপাতালে রুগী ভতি বন্ধ কোথাও 
সম্পূর্ণ কোথাও প্রায় পূর্ণ। রূগীরা 
অনশন করছেন ডাক্তারদের সমর্থনে। 
বিভিন্ন ডাক্তার সংগঠন এবং অক্তান্ত 
গণ লংগঠন ডাক্তারের সমর্থনে বিবৃতি 
দিয়েছেন। সরকারী সমর্থনপু্ট ডাকার 
সংগঠনের ডাক্তাররাও আজ বিত্রান্ত। 
ডাঃ আবীর়লাল মুধাঞ্জী, ডাঃ অয় চন্দ, 
ডাঃ জয়ন্ত বোল, ভা; অগ্ছল দত্ত, ডাঃ 
স্থৃতি রায়চৌধুরী, ডাঃ জে পি ফুড, ডাঃ 
অবনী রায়চৌধুরী প্রমূখ জুনিয়র 
ডাক্তারদ্বের সমর্থনে বিবৃতি দিয়েছেন। 
ডাক্তারয়! প্রশ্ন তুলেছেন সাভিদ রুলে কী 
আই পি এল অফ্িারকে মস্ত হয়ে 
গালমন্দ এবং আললীল বাহার ক্রতে বলা 
আছে। ভারা দেখবেন আই পি 
এল এসাপিয়েশন সুলতান লিংকে 
ভৎপনা করে কোন প্রস্তাব নেয় 
কী না?__না হলে, ডাক্তারর তাদের 
এখিফসের গণ্ডীর মধ্যে থেকেই স্থলতান 
সিং সহ আই পি এগ অফিলারদের 

চিকিৎল! থেকে নিবৃত্ত থাকবেন বলে 
ভাবছেল। 


লেন, কলিকাত1-১৩ থেকে প্রকাশিত। 


ক 


~ 





Tt m3 
জিল বর্ধ চতুর্থ সংখ্য। শুক্রবার ১৩ ফেব্রুয়ারী '৮৭ এক টাকা 





রা? (ই) এম পির 





বিরুদ্ধে 


মারাজক অডিযোগ 


লোকসভার জনৈক ঝংগ্রেদ (ই) সদ 
= আশানগোল কযুলাঁধনি অঞ্চলে এক 
শ্রেণীর মাফিয়া চক্রকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন 
বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ব্যাপারে 
সঙ্গী ছিয়েবে তিনি তথাকথিত বুদ্ধি- 
ও বরেষজন সিয়েছেল। অদাধু কিছু 

ইলাযীরও লমর্থন পাচ্ছেন তিনি। 
ওঁ বং (ই) এম পি একটা পাক্ষিক 
পত্রিকাও বের বরেন কছকাভার শোভা 
বাঝার অঞ্চল থেকে। এই কাগঞটাকে 
তিনি ব্যবহার বরেন সির ইমেজ 
বাড়াবার জন্য । প্রথম শ্রেণীর কাগজের 
কিছু লাংবাধিকও লিঃ মিত ছদ্মনামে লিখে 
থাকেন এধানে। তিনি মাঝে মাঝেই 
পেটোয়া কিছু বুদ্ধিজীবীকে পরিবায় 
সমেত আন্দামান লফর করান নিধরচীয়। 
প্রধানমন্ত্রী ও অমিতাত বচ্চনের সপরিবারে 


আন্দামান সফরে, তাদের মোদ- 
প্রমোদের দাঢ়নিত্ব এলে পড়েছিল উক্ত 
এম পির উপর্ন। 

আন্দামানের অর্থ নৈতিক অবস্থা বর্তমানে 
ভীফা খারাপ | ধীপে পানীয় জলের 
সামান্যতম ব্যবস্থাও নেই। এ্রতিহাসিক 
লেলুল্লার জেলে নিয়মিত রক্ষণাবেশণ 
হয় না। স্থানীগ সমস্তার দিকে দুটি না 
দিয়ে এ কং (ই) এমপি ঘনঘন দিলপী- 
কলকাতা করে বেড়ান। কর্পলাধনি 
অঞ্চলের বিশেষ একটা হোটেলে 
বিশিষ্ট কিছু মাহুযদের মাধ্যমে 
তিনি কার্যধারা অব্যাহত রেখেছেন। 
অভিযোগ, পারমিট বের করে দেওয়ার 
অন্তও তিনি তানেকের কাছে টাকা 
নিয়েছেন । 

(সপ্তদ পাতাম দেখুন ) 


সি পি আই এমের ঘরোয়া 
শরীবাছে জ্যোতি বস্থ বিরক্ত 


উত্তর চব্বিশ পরপ্ায় লি পি.জাই এমের 
ঘরোয়া বিবাদে বং মুধামন্ত্রী ্যোতি বসু 
প্রচণ্ড বিরক্ত । ডানা গেছে চব্বিশ পর- 
গনার নেতাদের তিনি খুধ কঠোর ভাষায় 
তিরস্কার বরে, বলেছেন “এ তাবে দলকে 
আমি! বিছুতেই দুবলা হতে দেব না। 
আপনারা .ঠিবমত ন! চললে দ আৰি অন্ত 
বাবস্বা নেব।' 
জ্যোতিবাবুর এই সতর্কবাণী, নীরেদ 
ঘোষ, রাধিকা ব্যানার্জী, গোপাল বসু, 
যামিনী লাহা, লক্ষণ ভট্টাগর্, স্ভাষ 


চক্রবর্তী প্রমূখ চব্বিশ পরগনার নেতাদের 
ঘযোয়| বিবাদ থেকে নিরপ্ত করতে পারে 
নি। 

নির্বাচন সামনে । জ্যোতিধাবু তাই উত্তর 
চব্বিশ পরগনার মত সি পি আই এমের 
শক্ত খণাটি আপলাতে ও ঘরোয়া! বিবাদ 
বন্ধ করতে রাজ্য সম্পাদক-সগুলীর দুই 
জন প্রভাবশালী সদস্তকে ভার দিয়েছেন 
সরাসরি জেলার কাজকর্মে হস্তক্ষেপ 
করতে। 

(নগ্তম পাতায় দেখুন) 


সুব্রত মুখার্জীকে ক্ুংগ্রেদ থেকে 


বহিষ্কার করা ভাবে ?. 


বিধানলভা নির্বাচনের পরেই রত” 
দুখার্জীকে দলবিরোধী কার্যকলাপের অন্ত 
কংগ্রেল থেকে বের বরে দেওয়া] হতে 
পারে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক নুিষ্টও 
মোটামুটিভাবে তৈরী | কেন্দ্রীয় র্থাদের 
১ ধা অজিত গাজা এবং প্রিমংরেন 
দাগমুলী এই ব্যাপারে প্রধান তৃমিকা 


শি 


- নিয়েছেন।' বনের আগে হরে 

নিয়ে প্ৰিয়ন নতুন করে হুতরতপ্থীদের 

বিরোধিতায় নামতে চান না। 

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসীদের মধ্যে মুত্র 

মুধাজ্ধীর থে বিশেহ ইমেজ তৈরী হয়েছে 

দিল্লী তা ভালো চোধে দেখছে না । 
(সপ্তম পাতায় দেখুন ) 








পুনিশ অফিসার 


বলেছিলেন 





'এৰ| অব.ণকশাল, এদেরকে গলি কৰে মাৰ’ 


আরব্রওয়াল তদন্ত 


নয়া্দিল্লী স্ব সংবাদদাতা 

ইণ্ডিয়ান পিপলদ হিউম্যান রাইটল কমি- 
শনের উদ্যোগে গঠিত আরওগাল গণ” 
হত্যার তদন্তে বেগরকারী কমিশনের 
প্রথম বৈঠক নদীতে ৭-৮ ফেব্রুয়ারী 
অমুর্ঠিত হয় । গুঅরাট হাইকোর্টের 
প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি পি এস পতি 
এবং হিযাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রাক্তন 
প্রধান বিচারপতি টি ইউ মেহতা এই 
তদন্তকারী ট্রাইবুনাল পরিচালনা কর- 
ছেল । উল্লেধখধোগ্য যে বিহারের জাহানা- 
বাদ জেলার আরওয়ালে ১৯ এপ্রিল ৮৬ 
পুলিশ গুলি চালিয়ে মজদুর কিষাণ 


কগিশনে সাক্ষ্য 


সংগ্রাম লমিতির ২৩ জনকে খুন বরে। 

সুপ্রিম কোর্ট থেকে দু কিলোমিটার দূরে 
বিঠলভাই পটেল হাউলে ৭ ফেব্রুয়ারী 
সকাল দশটায় অভিনব এই গণ আদালত 
বসে। কমিশন বিহার সরকারকে লমন 
পাঠিয়েছিল বিচারপত্তিদ্বয়র গানে 
সরকারী বক্তব্য বলার জন্ত। বিহার 
সরফার অবস্ত কমিশনের সামনে হাজির 
হয়নি । মজুর কিষাণ সংগ্রাম লমিতির 
৯ জন সপ্ত লাক্ষী দেন। ওঁ আদালতে 
তখন দর্শক শ্রোতা ছিমেবে বসেছিলেন 
ডঃ কে বালগোপাল, নন্দিতা হাকপার। 
সেবািয়ান প্রমূখ ব/ক্তি স্বাধীনত! রক্ষা 


পুলিশ সবচেয়ে স্থবিধাভোগী 
সরকারী কম চাৱী 


হোশ .৮৬ন্র অচ্ক্রণে নেতাজী 
ইনডোর ট্টেডিয়ামে. হোপ: ৮৭ অমিত 
হুল বোগ্বাইয়ের শিলপীঘের: -সাহায্োে। 
উদ্দেশ মাজোর পুলিশ কর্মচারীদের পরি- 
যার বর্গের সাহায্যের জঙ্ত অর্থলংগ্রহ ৮ 


তুলনায় পুলিশ করচারীয় নেক বেশি 
সুবিধাভোগী । এদের বদবায়ের অন্ত: 


কোত্াটারের' সংখ্যা সবচেয়ে, বেশি। 


দুর্ঘটনার অন্ত এদের, এতে ইিজুরলেয় . 
ব্যব্যা ত্বাছে।: ১২ মুর কাজ করে : 
গুলির বর্ণচারীয়া এত স্থবিধা তোগ 


এয! ১৩ মাসের "বেতন:প্ান। তাছাড়া 
পোষাকের বাবস্থা আছে । সাধ-ইলপেরর 
পর্যন্ত কর্মচারীদের প্রডোককে চারজনের 
রেশন দেও হয় প্রায় জলের দ্বামে। 
চাল «* পয়লা, গম ২৫ পয়সা, চিনি 
৬ পয়সা, ভাল ৬ পলা এবং সরযের 
তেল ২ টাকায়। 


একজন কনস্টেবলের প্রারম্ভিক বেতন 
প্রায় ৯** টাকা । উপরি কয়েক হাজার, 
একোন'কোন বিভাগে আরও বেশি। 

এই সুবিধাভোগী কর্মচারীদের প্রশরয়েই 


= ষমাণে নানা ধরণের অপরাধমূলক কার্য 


কাপ চলে । বিনিময়ে সমাজ বিরোধীর! 
মাসোহাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এই 
প্রাণ্ডিৰোগ থেকে প্রস্থ পুলিশ অধি- 
সারয়াও বাঘ পড়েন না। অবশ্তই 
্যভিহদও আছে। 

অন্ক্যরের, অর্থাৎ জনলাধারণেরঃটাকায় 


ধরছেদ। অথচ সুযোগ গেলেই নাগরিক" 

দের গেটাতে এর কোন খিধা নেই। 

১৯৬৭ সালে প্রথম ঘুক্তফ্রট সরকারের 

পতনের পরদিনই ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে 

এ সরকারের ছুই মন বিশ্বনাথ মুধাজী। 
(লম পাতা দেখুন ) 


আন্দোলনের নেতৃনদ। 

মাগ্ষী জনক লাউ বলেন, প্রা সিকি 

একর জমির উপর ৯টি পরিবার ১৯০০ 

সাল থেকে বাস করছিলেন। এ অঞ্চলের 
( দপ্থম পাতা দেধুন ) 


শ্রমিক ফ্রণ্টে 
গৌগত ৰায়? 


ছাত্র পরিষদ ভেঙে দেবার পর 
কং (ই) হাইকম্যাণ্ড এখন শ্রমিক 
ফ্রণ্টেও স্তব্রত মুখার্জীর প্রভাব 
খর্ব করতে চাইছে। বর্তমানে 
বি. পি. এন. টি. ইউ. নির পূর্ণ 
নিয়ন্ত্রণ স্থত্তত মুখার্জীর হাতে 
রয়েছে। প্রিয় দাসদুদী ও 
হাইকম্যাণ্ডের চাল স্থব্রতনাবু 
আগেই আঁচ করতে পেরে" 
ছিলেন। তিনি এও জানেন যে 
কংশ্রেণের শ্রমিক দংগঠন বি. পি. 
এন. টি. ইউ. সি. থেকে তাকে 
সরিয়ে সৌগত রায়কে সভাপতি 
করার চেষ্ট। চলছে। 
(সপ্তম পাতায় দেখুন) 


is ডাক্তারদের 
বুধ ভু 


মহাশ্বেতা ৯ শখ ঘোষ, 
উৎপলেন্দু চক্রবর্তী গৌতম ভদ্র 
প্রমুখ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা এক 
বিবৃতিতে জুনিয়ার ডাক্তারদের 
উপর লাঠিচার্জের নিন্দা করেছেন। 
এঁরা হাসপাতালের বর্তমান সংকট 
কাটাতে মুধ্যমন্রীকে ডাক্তারদের 
সঙ্গে আলোচনায়: বসার জন্য 
অনুরোধ করেছেন। 





পু'রাহিততস্ত্রের রাজনীতি 


ভারতবর্ষ কি পিছনের দিকে হাঁটছে? পাঞ্জাবের সাম্প্রতিক ঘটনায় 
এই প্রশ্ন খভাবতই উচ্চারিত হতে পারে৷ সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ইউরোপে ধৃন্টান ধর্মগুরু পোপের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য এবং রাজ- 
নীভিতেও তিনি: মাথা গলাতেন। আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রবেশ- 
দ্বারে এসে 'দৌখী ' যাচ্ছে শিখ ধর্মের পুরোহিতরা পোপের পদান্ক অনু- 
সরণ বরে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছেন। একথা সত্যি যে, পাঞ্জাব 
চুক্তি এবং নির্বাচিত সরকার গঠনের পরও পাঞ্জাবে সম্পূর্ণ শাস্তি ফিরে 
আসে নি। কিন্তু শিখ ধর্মের পঞ্চ পুরোহিত প্রধান হুকুমনামা জারী 
করে যা করতে চাইছেন তা হল গণতাস্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত বারনালা 
সরকারের, পতন ঘটিয়ে উপক্রত পাঞ্জাবকে আরও অরাজকতার মধ্যে 
নিক্ষেপ।, বারনালা সরকার বে অগ্নিগর্ত পাঞ্জাবে শাস্তি ফিরিয়ে 
আনার চেষ্টা করছেন, সেটাও বোধকরি পঞ্চ পুরোহিতের পছন্দ নয় 
একথা বুঝতে অনুবিধা হয় না| যে, বাদল-তোহরা গোষ্ঠী এবং অল 
ইত্ডিয়। শিখ স্ট;ডেন্টম ফেডারেশনের প্রভাবেই পঞ্চ পুরোহিত সমস্ত 
অকালি দল ভেঙ্গে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বারনালা পরিচালিত 
শিরোমণি অকালি দল ( লঙ্গোয়াল ) ছাড়া সমস্ত অকালি দল ভেঙ্গেও 
দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নতুন সংযুক্ত অকালি দলও গঠিত হয়ে 
গেছে। ধে দলের বিভিন্ন পদাধিকারী করা হয়েছে পরিচিত উগ্রপন্থী 
ও বিচ্ছিন্তাবাদীদের। তাদের মধ্যে আছেন ইন্দিরার হত্যাকারী 
হিসেবে আদালত কর্তৃক দণডজ্ঞাপ্রাণ্ড বিয়ন্ত সিংয়ের পরী, ফেরারী 
আসামী এবং সন্ত্রাসবাদী কার্ধকলাপের জন্য ধৃত অনেক ধর্মান্ধ শিখ। 
সুরজিৎ সিং বারনাল| যদি পঞ্চ পুরোহিতের নির্দেশ মেনে শিরোমণি 
অকালি দল ভেঙ্গে দেন তাহলে সরকারের পতন ঘটতে দেরী হবে না। 
সন্ত্রাসবাদীদের মানবতা-বিরোধী ভাগুবে এমনিতেই সাধারণ মানুষ 
সন্স্ত, বারনাল! সরকারের পতনে হত্যা! ও রাহাজানির ব্যাপকতা 
রে বৃদ্ধি পাওয়ারই সম্ভাবনা । বাদল-তোহরা ও অন্যান্যরা 
রাজ্যে ক্ষমতা দখলের জন্য মুখিয়ে আছেন। নির্বাচন মারফত তারা 
যদি ক্ষমতায় আসেন তাহলে পাঞ্জাব তথা ভারতবর্ষের পক্ষে খুবই 
দুর্দিন। কারণ এ'র! সন্ত্রাসবাদী শিখ যুবকদের সমর্থন প্রত্যক্ষভাবে 
কিছু না বললেও পরোক্ষে তাদের প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন। এরা ষে 
প্রতিদিন রক্ত ঝরাচ্ছেন, বিশেষ করে নিরীহ মানুষের, তার বিরুদ্ধে 
বাদল-তোহর! ও অন্যান্যরা একেবারে নীরব। স্বর্ণমন্দির ও বিভিন্ন 
ধর্স্থানে অন্তরশন্ত্রের ধাটি গড়ে তুলেছে সন্ত্রাসবদীরা। তার বিরুদ্ধেও 
এঁদের কঠে কোন প্রতিবাদ নেই। শিখ পঞ্চ পুরোহিতরাই বা কি 
ধরনের ধর্মীয় নেত|? প্রতিদিন মানুষ খুন কর! হচ্ছে, কিন্তু পুরো- 
হিতর! হত্যাকারীদের নিন্দা করেন না শুধু নয়, পরোক্ষে তাদের প্রশ্রয় 
দিচ্ছেন! এঁদের আচরণে মনে হবে, শিখ ধর্ম কি মানুষ খুন করার 
শিক্ষা দেয়? কিন্তু তাতো নয়। শিখ ধর্ম কাপুরুষের ধর্ম নয়, 
বীরের ধর্ম ; বিদ্বেষের ধর্ম নয়, প্রেমের ধর্ম । 

পঞ্চ পুরোহিতের নির্দেশ মেনে বারনালা শিরোমণি অকালি দল ভেঙ্গে 
দিতে রাজি হননি বলে তাকে 'তংধাইয়।” ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ 
প্রকারান্তরে বারনালাকে পুরোহিতরা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন | তিনি 
মাথা! নত না করে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। তার মন্ত্রিসভা থেকে 
একজন মাত্র মন্ত্রী এবং সহ-সভাপতি পদত্যাগ করেছেন। তাছাড়া 
শিরোমণি অকালি দলে এঁক্য এখনও অটুট আছে। মনে হয় অধি- 
কাংশ শিখ ধর্মাবলম্বী শান্তিপ্রিয় এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের 
বিপক্ষে । তারা চান পাঞ্জাবে শান্তি ফিরে আসুক, সাধারণ মানুষ 
নিবিষ্ধে বসবাস করুক । আর সেই জন্যই তার! বারনাল! সরকারকে 
ক্ষমতায় বসিয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক উচ্চাকাক্স্রীরা এদের সম্পর্কে 
উদাসীন। আর পঞ্চ পুরোহিত এই ন্বার্থাম্বেধীদের ক্রীড়নকে 
পরিণত হয়েছেন। 


[| 





৬, 


দর্পন, স্তক্বার ১৩ ফব্রুযারীঁ, ১৯৮৭ 


নির্বাচনী প্রচারের ঢোলে কাঠি পড়েছে। 
মহাবরণে থাই এখন অনেকটা ছুটির 
মেজাজ বেশির ভাগ মত্রীই যে হার 
নির্বাচনী -কন্তে। 

এরই মধো অফিলাররা চাড়া হে 
ঘ'চারজন প্রশাপনের লদর দ্ততরকে 
জাগিয়ে রেখেছেন তাদর মধো অন্তত 
রাজা যোজনা বদের সমস্ত ও মুখ্যমন্ত্রীর 
উপদেষ্টা অসীষ দাশগুপ্ত । দুখামন্ত্রীই 
অর্থ দফতরের ভারপ্রা্ মনত্রী। বিন্ধ 
তিনি নানান কাঁজে সদা বাস্ত বলে অর্থ 
ঘক্তরট। ব-কলমে দেখাশোনা করেন 
অশীমবাবৃ। 

ভা অগীমবাবুর ন্ত্ত্রে অর্থ দফতর 
কেমন চলছে? উত্তরটা পেতে বিশেষ 
বেগ পেডে হবে না। গত দেপ্টেগ্রে 
রাজীব-জ্যোতি বসু বৈঠকের লময়ই ও'র 
বিদ্যে ধর! পড়েছে। রাজোর ব্রা 
সঠিকভাবে তুলে ধরতে যে ডঃ অশোক 
মিত্রের জুড়ি নেই সেটা তখনই বোঝা 
গিয়েছে। 


অশীমবাবুর কালোয়াতিটা আবার ধরা 
পড়ল গত ৩১ জানুয়ারি। অর্থ 
দফতরেরই দু'জন কর্মচারী অবলর এহণ 
করার পরও রীতিমত মালে মালে হাইনে 
পেপে যাচ্ছেন কয়েকজন লরকারী 
কর্মচারী বাপারটা ধরে ফেলায় বেধে 
গেল তুলকালাম কাণ্ড। 

কো-অডিনেশন কমিটির মাতব্বররা এনে 


জুনিয়র ডাক্তাররা আন্দোলন 


জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন দ্বতীঘ 
লগ্তাহে পড়েছে। দীর্ঘতর হওয়ার 


আশঙ্ক। দেখা দিয়েছে। 


জুনিগর ভাতার কর্মবিরতি করলেও 
বেসরকারি ভাবে কিন্ত তারা 
চিকিৎসার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন 
অবগত সরকারী প্রাঙ্গনে বনেই। ফলে 
সাধারণ মানুহ অন্ততঃ সম্পূর্ণ বিপর্যয়ের 
হাত থেকে কিছুটা পরিজন পাচ্ছেন। 
অবস্ত মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সরকারী প্রানে 
প্যারালাল আউটডোর চালাতে দেওয়া 
হবে না। সাধারন মাম়ুঘ বিনি পদ্থলায় 
এখন যে সামান্ত চিকিংপ।টুকু পাচ্ছেন 
লেটুরও বন্ধ করে কি লা হবে হখন 
মধামৃত্বী নিজেই স্বীকার করছেন হান" 
পাতালে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় 
রাধা সন্ভধ হচ্ছে না। 

ওকে বামদ্কণ্টের ঘনিষ্ঠ লমর্থক ড!; 
ভাঙ্বর রায় চৌধুরী, পুলিশের লাঠিগলনার 
প্রতিবাদ বরেছেন। আই. এম. এ. 
হেলপ লাতিল এলোশিয়েশন জনিঃয় 


বললেন, দর দু'জনকে হদামীতি 
মাইনে দিতে হবে, কারণ ওঁরা কমিটির 
সমর্থক । 

ঘটনাটি ঝানাকানি হতে অর্থ দফতরের 
কার্যত কর্তা নড়ে চড়ে বললেন। তাঁর 
স্পরামর্শ, এ দু বর্মচারী এতদিন 
কর্মচত আছেন বলেই ধরে নেওয়া হক। 
তধান্ত। দেই পর্ামর্শই মেনে নেওয়া 
হয়েছে। জ্রোতি বস্তু কী বলবেন? 


না, জ্যোতিযাবুর বলার কিছু নেই। 
থাকলে আবার প্রশাসনটা এভাবে চলে ? 
ধরুন না গু দেচ দফতরের লেই এক্পি- 
কিউটিত ইল্রিনিয়ারের বদা। নাম 
এ.কে. চন্জ । ভদ্রলোক ১৯৬৪ সালের 
মার্চ খালে তার পদে যে'গদান বরেন 
যাকে বলে আ্যাভ হুক ভি্তিতে। তর 
দাবি, লেই তারিখ থেকে ৫ চাকরি 
ব্রেগ্ডল|ঃাইজ করা হক। 

গজ সেচ দফতরের সচিব বললেন, এটা 
সম্ভধ নয়। সরকারি আইনে .সরকম 
বিধান নেই। অতএব, এরচ্দর দার্থ 
হলেন লংগ্লিষ্ট দ্ষতরের ভারপ্রাপ্ত মনত 
কানাই ভৌমিকের। ভৌমিক লচিবের 
বন্ধব্য নাকচ করে গ্রুচন্দ্রর দাবি মেনে 
নিলেন। 


বিদ্ধ ক্র সেচ দফতরের সচিবও ছাড়বার 
পাত্র নন। তিনি ফাইলট পাঠালেন 
মূধ্যমন্ত্রীর কাছে। সব শুনে মুখ্যমন্ত্রী 
সচিবের বকষব্য সমর্থন করে নোট 


ভাক্তারদের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন 
পুনয়ায় জানিয়েছেন। মেডিকেল শিক্ষক 
সমিতি এবং স্টাফ এলোপিয়েশন আ.নিয়ে- 
ছেন তারাও কাজ বন্ধ করবেন ঘদি ন! 
হালপাতালের মধ্যে থেকে বাইরের 
হামলাকারী সমাজবিরোধীদের সরান না 
হয়। অভিযোগ উঠেছে যে কো অডি- 
নেশন কমিটি, মহিলা সমিতি ও 
নাগরিক কমিটির নামে দলবন্ধভাবে 
কিছ লোক রোজ আড় হচ্ছেন হাস- 
পাভাঙ্গের ভেতরে এবং ভাক্তার ও 
রুদীঘ্বের ভীতি প্রদর্শন করছেন 
বেলরকারী পর্যায়ে যে চিকিৎসা 
চলছে তাতে বাধা দিচ্ছেদ- সাঙ্কিত 
করেছেন লিনিয ডাক্তার এবং 
চিত্র লাংবাদ্ধিবদের। 

৯ তারিখ এপি ভি আর ডাক্তারদের 
উপর লাঠিচার্জের নিন্দা করে এক 
কনভেনশন করে। ডাক্তার সহ একাধিক 
বুদ্ধিজীবী এ লভায় বক্তৃতা দেন। দশ 
ফেব্রুয়ারী শতাধিক ডাক্তার শ্গেচ্ায় 


দিয়েছেন। বিন্ধ কানাইবাবু নায়াজ। 
তিনি মুধামনত্ীর নির্দেশ মানবেন না। 


নিধাচন যত এগিয়ে আসছে মন্ত্রীদের 
মধ্যে জটিদতা! গ্টির প্রবণতা ততই 
বাড়ছে। জেল মন্ত্রী দেবহত বন্দোপাধ্যায় 
তো ইতিসহোই একটা গোলমান পাবিরে 
বসে আছেন। কায়াগুলোর ইনদপেষ্টর 
জেনারেলের পদটি আই. এ. এল.দের 
অন্ত নিৰ্দিষ্ট বিশ্তু এ পদ ছেড়ে হম 
চৌধুরী চলে যাওয়ার পর দেবব্রতবাযু 
আর কোন আই. এ. এস অফিগায়কে 
নিতে রাজি নন। তিনি চান জেল 
দফতরেরই প্ীমোক্তানকে এই নিয়ে আই. 
এন'দের বিষাদ । ব্যাপার! গড়িয়েছে 
সী প্স্ত। শোনা ঘাচ্ছে, মুধামনী 
আই. এ. এল-দের সঙ্গে একমত। 
তাহলে কা হবে, দেহব্রতবাবুও নাছোড়- 
বান্দা। ওঁকে বৃদ্ধি ঘাগাচ্ছেন পয 
যতীন চক্রবর্তী যিনি সমপ্রতি ইঞসিনিচায়- 
দের সঙ্গে অশোভন আচরণ করে নাম 
কিনেছেন। খতীমবাধুর খুব রাগ 
মূধ্যমন্ত্রীর ওপর । ইর্রিনিচারদের সঙ্গে 
বিখাদে মুখ্যমন্ত্রী ঘে ঠাকে লমর্থন 
করেননি। গোদের ওপর বিষ ঠোড়ার 
মত পি. পি. এম তাকে জানিয়ে দিগেছে 
যে এবার বামঘ্রণ্ট ক্ষমতায় এলে আবাল 
দ্ষতরটি “র হাতে থাকবে না তা আর. 
এপ. পি ঘদি ধুকে মন্ত্রী করে। 
আবাগন দরফষতরটাই যদি হাতছাড়া হল 
তবে আর গুর রইল কী? 


চালাচ্ছেন 


রক্তদান করেল। ১৪ ফেব্রুয়ারী 
ডাক্তাররা এক নাগরিক কনভেশন 
করবেন ও ১৬ তারিখ মিছিল করবেন। 


ভিত্তিহীন 
অভিযোগ 


দর্পণে ১৯৭৯ লালের ১১ই মে সংখ্যার 
হাওড়া কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর 
চিন্্থ চৌধুরীর বিরুদ্ধে এবং ১৯৮১ 
সালের ডিযেম্বর ও ১৯৮২ সালের 
কয়েকটি সংখ্যায় হাওড়া মিউনিমি- 
পাল কর্পোরেশনের মেয়র অলোকদূত 
দাশ, শি পি এম নেতা স্বদ্বেশ চক্রবর্তী 
ও জ্ঞান ঘোষ, শড়ু মণ্ডলের বিরুদ্ধে 
করেবটি অভিযোগ প্রকাশিত হয়ে- 
ছিল। সংশ্লিষ্ট মহলে পরবর্তীকালে 
তদন্ত বরে দেখা গেছে, এই অভি- 
যোগণ্ডলি ভিত্তিহীন । এই অনিচ্ছাকৃত 
ক্রটির জন্ত আমরা ছুঃখিত। --॥ 

সম্পাদক, দর্পন 





৪৩ সাল থেকে রেল শ্রমিক ও' সমাজের 


দর্পন শুক্রবার, ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১১৮৭ 


সাতাত্বরে বিধানণতা নির্বাচনের পর ২১ 
জুন জ্রোতি বন্থর নেতৃত্বে বামফণ্ট 
| সরকার ক্ষমতায় এস । জ্যোতি বন্ধ, 

কৃষ্ণপদ ঘোষ, ডঃ অশোক মিত্র, যতীন 


3. চক্রবর্তী ও প্রয়াত ডঃ কানাইলাল 


ভট্টাচার্য প্রথমে এই পাঁচজন মন্ত্রী রাজ- 
ভবনে শপথ নিলেন। শপথ গ্রহণের 
পর মহাকরণের সামনে এক বিশাল 
জনসমাবেশে সম্্ধনীর উত্তরে জ্যোতি 
বস্তু বলেছিলেন ‘আমরা রাইটার্স বসে 
শুধু আমলাদের কথায় প্রশাসন চালাবে 
না। বিভিন্ন গণদংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ 
করে তাদের সহযোগিতা নিয়ে সরকার 
চালাবো।” লেদিন মুখামন্ত্রী হিসেবে 


= বস্তুকে মহাকরণে ঢোকার মুখে 


দেখে কত কথাই মনে পড়ছিল । ১৯৪২- 


অন্ত পেশার, অন্য অংশের মানুষের 
লড়াইয়ের একজন নেতা এই প্রথম এ 
র _)র মৃধামন্ত্রী হলেন। সাতটি বা 
উনসত্তরের জগাখিচূড়ি যুক্তফ্রণ্ট নয় 
এবার একেবারে বামপন্থী ফ্রট। বোধ 
হয় শোষিত মানুষের আর কোন সমস্যাই 
থাকবে ন! ! মনে পড়ছিল প্রয়াত প্রমোদ 
দবাশশ্তপ্চের কথা জ্যোতি বস্তু ইন্দিরা 
প্রান্ধীর ল্যাবরেটরীতে তৈরী হননি, 
তৈরী হয়েছেন মাঠ ময়দানের লড়াইয়ে । 
লেদিন মহাকরণে ঢুকে পাচজন মন্ত্র 
সংক্ষিপ্ত এক বৈঠক করলেন। অস্ত্রগভার 
এ প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত হল, নকশাল- 
পন্থী সহ সকল দণ্ডিত, বিনাবিচারে 
আটক ও বিচারাধীন বন্দীদের মুক্তি 
(Amnesty) দেওয়া হবে । ২৯ অক্টোবর 
৭ গার্ডেনরীচে এক জনপভায় মুখ্য 
মন্ত্রী জ্যোতি বন্ধ বললেন “আমরা 
কমিউনিস্ট বামপন্থীরা সরকারে আসার 
পর্ন ওপরতলার কিছু মানুষ ভ্ন পাচ্ছে। 
তাদের ধারণা আমরা বুঝি কলকারখানা 
বন্ধ করে দেব। অরাজকতা স্বষ্টি করবো । 
কিন্তু তাদের আমরা পরিষ্কার বলে দিতে 
চাই যে মুগমেঘ লোক ওপরতলায় বসে 
কোটি কোটি টাকা উপার্জন করছে, 
তাদের নিশ্চই শঙ্কিত হবার কারণ 
থাকতে পারে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে 
হঃতাল, ধর্মঘট, মিছিল হবে, এতে আর 
আশ্চর্যের কি আছে।” 
আগে ২৫ জুলাই ৭৭ মুধামন্ত্র 
মহাকরণে ছটি বণিকমভার সভাপতি ও 
সচিবদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে বলে সরকার 
চালানোর জন্য তাদের সহযোগিতা 
চাইলেন, পশ্চিমবঙ্গে নতুন শিল্প স্থাপনের 
প্রন্ত এবং উৎপাদন বুদ্ধির জন্য শিল্প- 
পতিদ্বের আহ্বান জানালেন। মুখ্যমন্ত্রী 
তদের বললেন নার্ভাস হবার কিছু নেই । 


হৰি অসুবিধে আমাদের লঙ্গে 
আলোচনা করধেন। আপনাদের 








জননেতাৰ পথে জ্যোতি বহ) 


অন্থবিধা দূর করার জঙ্ভ প্রয়োজনে 
আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও 
স্থপারিশ করবো । 

জ্যোতি বস্তুর এসব বক্তব্য কাগজে পড়ে 
বিভিন্ন মহলে প্রতিক্রিয়া শুরু হল। 
সি পি আই নেতা প্রয়াত ভূপেশ গুপ্র 
২৫ সেপ্টেম্বর '৭৭ শহীদ মিনারে এক 
জনসভায় বললেন বামফ্রন্ট সরকার 
একচেটিয়া পুণজিপতি ও বহুজাতিক 
কোম্পানীকে ডেকে এনে ভূন করছে। 
কিন্তু জ্যোতিবাবু ভূপেশ গুপ্তর কথায় 
তোয়াক্কা করলেন না। 

বিদেশ থেকে মালিন্যাশানাল 
কোম্পানীকে রাজ্যে ডেকে আনা দিয়ে 
বামফ্রণ্টেও কিছুটা মতভেদ হল। স্বযুং 
প্রমোদ দাশগুপ্ত নাকি এর বিরোধী 
ছিলেন। আটাত্বর সালের ৬ জানুয়ারী 
বামফ্রন্ট কমিটির বৈঠকে শিল্পনীতি নিয়ে 
আলোচনার পর প্রমোদবাবু সাংবাদ্দিক- 
দের কাছে বলেছিলেন, আমরা পুশজ- 
পতি ও বহুজাতিক শিল্পসংস্বাগুলিকে 
নতুন করে শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে দিতে 
পারি না। বামফ্রণ্টের এক শরিক দলের 
নেত| বৈঠকে রাজো বাতিক বর্পো- 
রেশনকে ডেকে আনার বিরোধিতা 
করলে মুখামন্ত্রী নাকি তাকে ধমকে 
বলেছিলেন ‘বিপ্লব করতে চান তো 
ফ্রন্টের বাইরে যান। লরকার চালাতে 
হলে বেকারদের চাকরি দিতে হবে, 
এজন যে শিল্প স্থাপন ফরতে চাইবে, 
তাকেই আমরা ডাববে ৷’ 

১৯৭৮ সালের ৩১ অক্টোবর মালটি- 
ন্যাশানাল কর্পোরেশন ডেতি জ্যাশ- 
মোরের খড়গপুরের একটি কারখানার 
উদ্বোধন করলেন জ্যোতি বন্দু । লিপি 
আই-এম দলের পলিটবুরো নেতা 
জ্যোতি বস্তু ডেভি আযশমোরের চেয়্যার- 
ম্যান স্যার জন বাকলেকে মেদিনীপুরের 
মতো অনুন্নত এলাকায় এরকম কারখানা 
গড়ার জন্য অভিনন্দন জানান ও বামফ্রণ্ট 
সরকারের সর্বতোরকম সাহাযোর 
প্রতিশতি দেন। 

এসব জেনে শুনে সি পি আই-এম 
সদন্তদের মধ্যেই গুন উঠলো। কারণ 
১১ এপ্রিল ১৯৬৪ অবিভক্ত পি পি আই- 
এর জাতীয় কাউন্সিল থেকে জ্যোতি 
বন্থ সহ ৩২ জন সদ্য বেরিয়ে এনে 
বলেছিলেন বুর্জোয়াদের সঙ্গে সমঝোতা 
করার ভাঙ্গে-লাইন তারা মানবেন না। 
বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পনীতি নিয়ে যে 
দ্বন্ব ছিল তার একটা জলন্ত উদাহরণ 
দিই। 

সাতাত্বরে বামফন্ট ক্ষমতায় আদার পর 
নতুন বিধানমভার প্রথম অধিবেশনে 
রাজাপালের ভাষণের উপন্র বিভর্কের 
জবাবে পয়লা জুলাই শী জ্যোতি বহু 





বিশেধ প্রতিনিধি 
বনলেল, ‘কোটিপতি একচেটিয়া পুজি- 
পতিদের বলছি, আপনার] পশ্চিমবঙ্গে 
পু'জি বিনিয়োগ করুন, প্রতিটি টাকা, 
প্রতিটি পয়সা নিয়োগ করুন। ধনীদের 
নতুন নতুন শিল্প স্থাপন করার কথা বলা 
মানে এই নয় যে তারা শ্রমিকদের 
দাসত্বের শৃঙ্খলে বেধে রাখবেন, ন্যায্য 
পাওনা দেবেন না।? (গণপক্তি 
২/৭1৭৭) আবার ২২ আগষ্ট ১৯৭৭ 
বামফ্ট সরকারের প্রথম বাজেট পেশ 
করে জ্যোতি বন্থু মস্ত্রিপভার অর্থমন্ত্রী 
ডঃ অশোক মিত্র বললেন “একচেটিয়া 
পু'জি তথা বিদেশী কোম্পানী সম্বন্ধে 
আমানের মনোভাব স্পষ্ট করে বলি। 
এদের সঙ্্রপারণ হোক, এটা আমরা 
চাইনা। আমর! বিশ্বাস করি সমস্ত 


পুাজিই শোষণ ফল।? 





২ আঙগস্ট ১৯৮১ ইন্দো-আশাহি গ্লাস 
কোম্পানীর (একটি মালটিন্তাশানা 
কোম্পানীর ভারতীয় নাম ) লেন্স তৈরীর 
সোদপুর কারখানার উদ্বোধন করে 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্থ বললেন, ‘মাঝে 
মধো আমরা বহুজাতিক কর্পোরেশন 
নিয়ে ভয় পাই। কারণ পশ্চিমী দুনিয়ার 
খবরের কাগন্সে বের হয় যে মালটি- 
ন্যাশনাল কর্পোরেশন অন্ত দেশে বাবপা 
করার সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশের রাজ- 
নীতিতেও মাথা গলায়। এটা না করে 
তারা তাদের ব্যবপা নিয়ে থাকলেই 
আমরা তাদের স্বাগত জানাবো ।” 

এসবের ফলে সাতটি সালে যে বাম- 
পন্থীরা ঘেরাও সহ জঙ্গী শ্রমিক আন্দো- 
লন করেছিল এবার সরকারের শ্রম- 
নাতিতে তার পরিবর্তন ঘটাতে লাগলো। 
ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ 
কমার্স আগু ইগণ্ডাট্ট্রির (FICCL 
পূর্বাঞ্চল সন্মেলন বসলো কোলকাতায় 
২১ ডিলেম্বর '৭৮। এই সম্মেলন উদ্বোধন 
করে শ্রী জ্যোতি বস্থু বললেন, ‘ধর্মঘট 
এড় নো? জন্য সকলেরই সর্বতোরকম 
চেষ্ট! করা! উচিত। শ্রমিকদের সব 
দাৰিই যে মেনে নিতে হবে তার ফোন 
মানে নেই কিন্তু আমর] সবাই দিলে বলে 





তার একটা ফয়সালা করবো" 

লি [শ আই (এম) মিশ্র অর্থনৈতিক 
বাবস্বার মধ্যেই সরকারের কাছে আন্ত 
দাবি হিসেবে এতদিন বলে এসেছে যে 
বিছবাৎ, ইল্পাত ইত্যাদির মতো ভারী 
শিল্পসমূহ প্রাইভেট সেক্টরে উৎপাদনের 
অনুমতি না দিয়ে এগুলো সরকারী 
প্রকল্পে করতে হবে। অথচ মালটি- 
ন্তাশানাল ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই 
কর্পোরেশনের (00390) টিটাগড়ের ২৪* 
মেগাওয়াট প্রকল্পের 
জ্যোতি বস্তু ১৯৭৮ পালে তদানীন্তন 
জনতা সরকারের কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত 
শ্ীরামচন্দ্রনের কাছে দরবার করেন। 
বিশ্ববাঙ্কোর অফিসার ডঃ লদরঃপন 
সেনগপও তখন এসে এ ব্যাপারে ত্বির 
করেছিলেন । জ্যোতি বহু যুক্তি দেখান 
কাগ্রেদ সরকার সি ই এল দিকে ২০০+ 
সাল পর্যস্থ এখানে বাবস। করার অনুমতি 
দিয়েছে; তাই এর বাবগা সম্প্রলারণের 
অনুমতি ছিলে দোষ নেই। 


১৯৭৮ সালে জ্যোতি বস্থ ব্রিটেনের 
রক্ষণশীল সরকারের নেত্রী শ্রীমতী 
মার্গারেট খ্যাগারের আমন্ত্রণে লগুনে 
যান। 


বামফ্রণ্টেঃ আমলে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে 
বিবিধ লমালোচনা উঠল। মুধ্যমন্ত্রী হয়ে 
জ্যোতি বস্থ বহক্ষেত্রে পুলিশের 
রিপোর্টকে বেদ্ববাকা মনে করলেন। 
লকআপে ইত্রিসের হত্যায় কারণ, এল 
এল কে এছ হালপাভালে জুনিয়র 
ডাক্তারদের উপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ 
এদব ব্যাপারেই মুখাম্্ী পুলিশের 
রিপোর্ট ও হুপারিশ মেনে চললেন। 
প্রয়াত প্রমোদ দ্বাশগুপ্ত অবনত অগ্চয়কম 
ভাবতেন। বামফ্ণ্টের চে্ারম্যান থিলেবে 
১৪ নভেম্বর ১৯৭৭ প্রমোদবাবু সাংবাদিক 
বৈঠকে বলেছিলেন “পশ্চিমবঙ্গের বামন্রন্ট 
সরকারকে অপদস্থ করার জন্ত আমলা ও 
পুলিশরা ! একটা গভীর ফড়যস্্ করছে। 
এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামতে 
হবে। প্রত্যেকটি আমলা ও পুলিশ 
অফিসারের ওপর দেশের লোককেই নজর 
রাখতে হবে। যারা এই যড়যন্তরে লিপ 
মনে হবে তাদের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে 
বয়কট ও হেনস্তার ব্যবস্থা করতে হবে। 
খানার দারোগাদের কুকীত্তির ফর্দ তৈরী 
করে তাদের বিরুদ্ধে জনগণকেই প্রচার 
আন্দোলনে নামতে হবে। আমি 
পরিষ্কার বলতে চাই । বুরোক্রাসির টপ 
টু বটম এই যড়যন্ত্রে জড়িত। দরকার 
হলে জনগণ থানার সামনে বিক্ষোভ 
দেখাবে ।” 

প্রমোদধাবু আজ আর বেঁচে নেই। তার 
দেই বক্তবোর পর প্রায় দশযছর কেটে 


লাইসেন্সের জন্য 


গেছে। এটা ঠিক আমলা ও পুলিশ 
অফিসারদের একাংশের বাহচ্রুট লরকার 
সম্পর্কে ভীতি কেটে গেছে বিন্ধ 
পুলিশের চরিত্র বিন্দুমাত্র বদলায়নি 
মুদ্রাহ্মাতির কারণে প্রতিটি ট্রাফিক 
কনস্টেবল থেকে বড়বাবু পর্যন্ত ঘু'ষর অঙ্ক 
বেড়েছে বইকি এক পয়সাও কমেনি। 
প্রমোদবাবুর কথা মতো পুলিশের কুকীতির 
কর্ণ লি পি আই এমের কটা শাখা কমিটি 
করেছে? ২৭ জানু্'রী 
উলুবেড়িয়া স্কুল ময়দানের এক জনসভায় 
মুখামন্্রী জ্যোতি বস্তু বলেন ‘আমার 
কাছে অভিযোগ আছে যে থানায় গরিব 
লোক কোন অভিযোগ নিয়ে গেলে 
তাদের থানার মধ্যে ঢুকতে পর্যন্ত দেওয়া 
হ্য় না এবং তাদের প্রতি অভদ্র ব্যবহার 
করা হয়। পুলিশের খাতায় অনেক 
ভালো! লোকের নামও লমাজধিরোধীর 
তালিকা? আছে। হয়তো আমার 
নামও এই তালিকায় আছে । অমি 
পুলিশকে বলেছি এ খাতা! ছি'ড়ে ফেলতে 
হবে। লে সব খাতা তো ছেড়া হয়নি ।" 
৯. সেপৌগগর ১৯৮* । মেদিনীপুরের 
কাখি মহকুমার আইন শ্্থলা ভেঙে 
পড়া নিয়ে বিধানলভাগ তানীযন জনতা 
পার্টির এম এল এদের হৈ চৈ শুনে 
মখামন্্রী উঠে বললেন। “মাকলবাদ পড়! 
খালে আপনায়া বুঝতেন থে বর্তমান 
সামাজিক কাঠামোয় পুলিশ কামেছী 
শ্বার্থকেই দেখে । আমরা ক্ষমতায় এলে 
লেটা নামমাত্র কমাতে পেয়েছি ।' 
মারকদবাদী জননেতা জ্যোতি বহ মুখাম্্ী 
হয়ে এ সত্য স্বীকার করলেন। ( চলবে ) 


উদ্বাত্ত পুনবাসণর দাবীতে 
দেশবিভাগনহ স্বাধীনতার বলি পূর্ব 
বঙ্গের সকল সংখ্যালঘূ উদ্ান্থর 

ভারতে পুনর্বাসনের গ্রতিক্রত এঁডি- 
হাগিক অধিকার আদায়ের লংক্ষা 

এবং স্বাধীনতার যূল্যঃহিযাবে ছাদের 

ফেলে আনা! সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের 

দাবীতে ব্যাপক গণস্বাক্ষর অভি 
শুরু হয়েছে। পূর্ববঙ্গ সংখা 
কল্যাণ পরিষদের উদ্বোগে পরিচালিত 
এই গণশ্বাক্ষর অভিযানে সকল স্তরের 
উদ্ধান্ত জনযাধারনের বিপুল উৎমাহ 
উদ্দীপনার স্বষ্টি হয়েছে। পরিষদ 
আন্তর্জাতিক আশ্রয়বর্ষের  পরি- 
প্রেক্ষিতে বর্তমান বছরে পূর্ববঙ্গের 
সকল সংখ্যালঘু উদ্বান্তর জরুনীভিত্তিক 
সাবিক পুনর্বাসনের দাবী সম্বলিত এই 
গণ আবেদনপত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
ও পশ্চিমবঙ্গের মূখ্যমন্ত্রীসহ সংশিষ্ট 
বিভিন্ন দগ্তরে প্রেরণের উদ্দেশ্যে 
স্বাক্ষর সংগ্রহের লক্ষ্যে ব্যাপক 
সাংগঠনিক তৎপরতা চালাচ্ছে। 


১৯৭৮ 






চার 


্বাস্থ্যসন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন 


খড়ছুহ বলরাম হাসপাতাল ঘ্রার চালু হবে ৭? 


খড়দহ বলরাম হাসপাতাল আজ দীর্ঘ 
কয়েক বছর বন্ধ হয়ে পড়ে রল্নেছে। 
হাসপাভালটি বন্ধ থাকার কারণ 
মরকারি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে ট্রারি- 
বোর্ডের দেওয়া ইমজাংশন। প্রখ্যাত 
চিকিৎসক ডাঃ ইচ্ছু রহ্ছর উদ্োগে 
স্বাপিত আধুনিক এই হালপাঁভালটি 
সত্যই এক সময় ছিল এই অঞ্চলের 
গর্ব। কিন্তু কর্মচারীদের বেতন, 
রগীদের খা. ও. অন্ত, প্রশ্নে ডাঃ বস্তুর 
জীবিতকাবেই নানা গণুগ্ঠোল দেখা 
বার। হাসপাডাল পরিচাগলা রার্ঘ 
তৎকালীন বর্ৃৃক্ষে অতঃপর সরকারী 
হত্তক্ষেপ প্রার্থনা করলে ১৯৭৪ সালে 
রাজ্য সরকার একজন এযাডমিনিস্ট্েটর 
নিয়োগ করেম। 

১৯৭৭ লালে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার 
ক্ষমতাগ্ন এলে এখানকার অনসাধারণ 
হাসপাতালটিকে সরকারী অধিগ্রহণের 
দাবী তোলে। প্রায় দশ হাঙ্গর মানুষ 
মই দিয়ে আবেদন জানান। অতঃপর 
রাজ্য সরকার হামপাতালটিকে অধি- 
গ্রহণের জন্ত বিধানসভায় একটি বিল 
আনেন এবং প্রান্ন সর্বসদ্মতিক্রমে 


বিলটি গৃহীত হয় এবং ১৯৭৮ সালের 
শেষ নাগাদ রাষ্ট্রপতির সম্মতিও পেয়ে 
যার। কিষ্ট এই অবিএ্রহণ মেনে নিতে 
না পারায় ট্রাষ্টিবে!ঙ আদালতের দ্বারস্থ 
হয়। ফলে ১৯৭৯ সাল থেকেই হাল- 
পাভালটি কার্ধত বন্ধ হয়ে রয়েছে। 
হাসপাতালটিকে খোলায় ব্যাপারে 
রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত 
কোন কার্যকরী উদ্লোগ দেখা যানি। 
বিগত আট বছর ধরে ইনজাংশন, 
খারিজ করতে সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর ও 
আইন দপ্তর কারুরই কোন তৎপরতা 
দেখা যায়নি। স্থানীয় পুরকর্তৃপক্ষ 
এবং জন প্রতিনিষিরাও এতদিন এ 
ব্যাপারে তেমন উৎসাহ দেখাননি। 
স্থানীয়. কুলীমপাড়া গণকমিটি 
দীর্ঘদিন যাবৎ উভয় পক্ষকে একটা 
লমঝোতায় আনতে চেষ্টা করে বিফল 
হত্র। অতঃপর ১৯৮৬ সালের »ই 
ফেব্রুয়ারী ছুলীনপাঁড়া গণকমিটি, 
নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটি ও * 
পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ সংস্থা সহ 
এলাকার বিভিন্ন সংগঠন হাসপাতাল 


বিঘ্যালগ্নে এক গণ কনভেনশনের 
আয়োজন করেন। সরকার ও ট্রাটি- 
বোর্ডকে আলোচনায় বসে বিরোধের 
মীমাংসা করতে আহ্বান জানায় এ 
কনভেনশন । 

ওঁ কনভেনশনে গঠিত “বলরাম 
হালপাতাল পৃূনরুঞ্জীবন কমিটি' বিগত 
প্রায় এক বছর ধরে রাজ্য দরকার ও 
ইাঈিবেঙকে অনুরোধ করে আপছে। 
দেখা গেছে অর্থলোভী ইাটিবোড+ 
যেমন অনমনীর ঠিক তেমনি সরকারের 
ভূমিকাও যেন এক নীরব দর্শকের। 
পুনরুজ্জীবন কমিটি $. D. 0. থেকে 
শুরু করে মৃখ্যমন্ত্-াদাপাল পর্যন্ত 
সকলকেই বিষয়টি জানিয়েছেন। কিন্তু 
কাকস্ক পরিবেদনা ! এমনকি পুনরু 
জ্জীবন কমিটির গণ প্রচারের চাপে 
পড়ে নতুন গঠিত পুরবোর্ড রাজ্য 
সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগকে এ ব্যাপারে 
দোষারোপ করে একটি প্রস্তাব পাশ 
করে সরকারি দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছ। 

পুনরজ্জীবন কমিটি সম্প্রতি হাস- 
পাতাল প্রাঙ্গনে ১২ ঘণ্টার গণ অনশন 


খোলার দাবীতে স্থানীয় শিবনাধ করে। 


নকখানগন্থীদের গ্রেপ্তারের নাচ. 
গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার 


নদীয়! ছেলার রাণাঘাট থানার প্রতাপ- 
গড়ে নকশালপর্থীদের বেপরোয়া গ্রেপ্তার 
করার জরা পুলিশ যা খুনী তাই ধরছে। 
ওঁ গ্রামের ইন্মোহন বিশ্বাল, কাঞিরাম 
বিশ্বাপ। নিভাই মণ্ডলের বাড়ি নাকি 
গুলিশেরও লোকের! পুড়িয়ে দিযেছে। 
ও গ্রামেরই সুবোধ বিশ্বালকে কু'কিয়ে 
পেটান হয়েছে এবং চূড়ান্ত নির্ধাতন বরা 
হয়েছে অনিল মগ্ন, গৌর মণ্ডলের মত 
নি্মীহ গ্রামধাসীদের | পার্শ্ববর্তী রপরহে 
অলি মজুমদার সহ আরো! কয়েকজনের 
বাড়ি নাকি পুড়েছে। বিশ্বনাথপুরেও 
একই ঘটনা ঘটেছে, হেদাদরপুরে হত্যা 


চক্ষু দানে জনুধত গড়তে 


পদযাত্রা 

(নিজ প্রতিনিধি ) 

৮ই ফেব্রুয়ারি সকালে আন্তর্জাতিক চচ্ 
ধ্যাঙ্কের কলকাতা শাখার উদ্যোগে এক 


করা হয়েছে উপেন সরকারের ছেলে 
অজিত সরকারকে, পুলিশরা এলং 
বাড়িতে ঢুক অত্যাচার করার সময় 
একটাই বখ। বলে 'নকশালদের ধরে 
দিতে হবে।' পুলিশ নাকি এসব এলাকায় 
মাইকে বরে ঘে।যণা করে গেছে ঘে 
নকশালদের ধরে দিতে পারলে পুরস্কার 
দেওয়া হবে। ধরিয়ে না দিলে অত্যাচার 
বাড়বে। 

দলপতি এ এলাকা থেকে কয়েক- 
ঘন গ্রামবাসী এরকম অভিযোগ 
এ পি ডি আরের কাছে জানিয়েছেন 
বলে এ সংস্থার এক মুখপাত্র বলেন। 


শ্লীলতাহানির দায়ে 
মহারাজ গ্রেপ্তার 

হগলীর গোঘাটে এখানকার মামূদবপুর 
গ্রামের অনাথ আশ্রমের মহার!জকে গত 
২৪শে জানুয়ারি গোধাট থানার পুলিল 


পররবাত্রায আয়ন করা হরর । ছন্্রনকে গ্রেপ্তার করেছে। মহারাজের বিরুদ্ধে 


দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মাঘ ঘাতে 
চ্যানের ব্যাপারে আরো এগিয়ে 
আনেন লেই উদ্দেস্টেই এই পদযাআার 
আযোজন বরা হয়েছিল৷ । 

এদিন পার্ক সার্কাল ময়দান থেকে শুরু 
শিল্পালদহ হয়ে নীদরতন দরকার হাস- 
পাতালের লামনে পদযাত্রা শেষ হুয়। 
বিভিন্ন কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই পদ- 
মাত্রায় অংশ গ্রহণ করে। 


অভিখোগ, তিনি এদিন ছুটি নাবালিকার 
শ্লীলতাহানি করেছেন। 

পরদিন দুই নাবানিকার করণ চিৎকার 
শুনে স্থানীগ লোকজন ছুটে আসেন। 
তার! নাবালিকা হ'টিকে অজ্ঞান অবস্থাঘু 
দেখতে পান। ইতিমধ্য থানার পুলিশ 
খবর পেয়ে আশ্রমে আল । উক্ত 
মহারাজ কিছুদিন আগে এই অনাথ 
আশ্য খোলে । 


১. 


দর্পন শুক্রবার, ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ 


বিচারপতি তোমার বিচার... 


বহরমপুর এসেনশিগাল কমোডিটিজ 
কোর্টের জজ (স্পেশাল ) প্র এদ. পি. 
নন্দী সপরিবারে থাকেন বহরমপুর লাল- 
দীঘির ধারে ষ্টেট ব্যাঙ বিভ্ভি-এর একটি 
ফ্লাটে । গত ২৩শে জাছুপ্নারী তার 
ফ্লাট দেকে হঠাৎ ভেলে এলো বালিকা 
কণ্ঠে তীব্ৰ আর্ত চীৎকার । সচকিত হয়ে 
অন্যান ফ্লাট বেকে ছুটে গেলেন প্রতি- 
বেশীর । গিয়ে দেখেন, শীনন্ীর ফ্ল্যাটের 
বাইরের গ্রিলের দরজায় তালা ন্নার়।, 
আর ভেতর থেকে আর্তনাদ করছে একটি 
বছর ১২/১৫-র মেয়ে--এবং একই সঙ্গে 
প্রচণ্ড তীব্র স্বরে গর্জন করছে ছু'টি 
আযললেশিগানধকুকুর । জান! গেলে, 
বিচারপতি কয়েকদিন আগে সপরিবারে 
কলকাতা বা অন্ত কোথাও চলে গেছেন 
তার ক্যাটের মধ্যে কিশোরী ওই কাজের 
মেয়ে এবং কুকুর দুটিকে তালা দিয়ে। 
কিছু খাবারও তাদের দেওয়া হয়েছিলো, 
কিন্ত তা ছুরিয়ে যেতেই কুকুরগুলি ভীষগ 
হয়ে ও, এবং বালিকাটি খিেয় ও 
প্রাণচয়ে তীব্র আর্তনাদ করতে থাকে। 
বালিকাটির করুণ অবস্থা দেখে দরয়াপরবশ 
হয়ে প্রতিবেশীরা গ্রিলের ভিতর দিয়ে 
তাকে এবং কুকুর দুটিকে খাবার দেন। 
জেলা জব্জকেও এ সম্পর্কে জানানো ছয়। 


এই অবস্থা চলে আরো (তিন দিন। 
২৬শে আহুয়ারী বালিকাটি ভীষণ অসুস্থ 
ছুয়ে পড়ে। প্রতিবেশীদের দে জানায়, 
তায় বারবায় বমি ও পায়ধান] হচ্ছে 
প্রতিবেশীরা নাকি তখন জেনাশালককে 
এ সম্পর্কে জানান, জ্রেলাশাসক কথা 
বলেন জেলা জজের সঙ্গে । গেলা জঙ্গ 
এ বিষয়ে পুলিশে ভায়েরী করলে তার 
ভিত্তিতে পুলিশ ২৪শে জামুলায়ী তালা 
ভেঙে ফ্লাটে ঢুকে বালিকাটিকে উদ্ধার 
করে এবং বহরমপুর হানপাতালে 
স্থানান্তরিত করে। 

নন্দী ১৬ জানুয়ারী থেকে কো 
অনুপস্থিত ছিলেন। 


শোনা যাচ্ছে, এর আগে এই শ্রীনন্দীই 
যখন মেধিনীপুরে কর্মত্রত ছিলেন, তখন 
বাড়ীর পরিচারিকাকে চাবুক মারার জন 
তিনি অনরোবের সন্ুধীন হন, এবং 
পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করার নাম কারে 
নিগ্রেধের হেফাজতে নিয়ে গিয়ে তার 


প্রা বাচায়। ণ 
বহরমপুরের আভভোকেটরাও এ ঘটনায় 
প্র9প বিশুন্ড হয়ে উঠেছেন। 


[নিদাবাধ বীক্ষণ, ৩১/১/১৯৮৭) 


শা 


সমবায়ের মাধ্যমে প্রগতি 


বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে দমবায় 
আন্দোলনের সুচনা হয়েছিল তা এখন 
এদেশে জীবনের সর্বস্তরে বহুবিধ অর্থ- 
নৈতিক প্রচেষ্টার মধো ছড়িছধে পড়েছে। 
যদিও কয়েকটি রাজা সমবায় আন্দোলনে 
তুলনামূলকভাবে অগ্রগতির দাবী করে 
থাকেল, তথাপি বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের 
খম্বায় আন্দোলনের গতি প্রকৃতি খুব 
বেশী নৈরাহ্ৃনক নয় । ঘেহেতু রাজোর 
৭০ শতাংশ মাহ্যই কৃষিলীবী তাই এ 
রাজ্যের লম্বা আন্দোলন মূলতঃ 
গ্রামকেই কেন ঝরে এগিয়ে লিয়েছে। 
কেঙ্ীয় সমবাঘ্ ব্যাংক, ভূমি উন্নয়ন 
ব্যাংক, ও প্রাথমিক কুবি উন্নয়ন লমবায় 
সমিভিগুলি কলির উৎপাদন ও উন্নয়নের 
জন দীর্ঘ, মধ্য ও শ্ব্মমেয়াদী কৃষি বণ 
বান বরে ৎাকে। এছাড়া ২৩৬টি 
বিপপন সমবায় সমিতি ও ২৪টি সমবায় 
হিমর বিভিন্ন কৃঘিপণ্যের বিপণন ও 
[হিমঘরে আলু সংরক্ষণ ইত্যাদির কাজে 
নিয়োজিত আছে। 

শহরাঞ্চলে ভোগা পণ্য লরবরাহের ক্ষেতে 
২৫টি পাইকারী ক্রেতা সম্ধা॥ ও 
২৪০টি প্রাথমিক ক্রেতা লম্বায় সমিতি 
এবং গ্রামাবলে ২৭*০টি প্রাথমিক ₹ষি 
উন্ন্ন লমধায় পগিতি কাজ করে 
চলেছে । 


অধিক সংখ্যক দুর্ধলডর শ্রেণীর মানুষকে 
সমবায় আন্দোলনের আওতায় আমার 


উদ্দেন্তে বিশেষ পর্বজনীন স্স্ততুক 
প্রকল্পের মাধামে এ পর্মন্ব ৬.৯৪ দক্ষ 
সঘস্ত হয়েছেন। 


পশ্চিমবন্ধে সমবায় আন্দোলন অনেক 
বাধা বিপত্তির সমুধীন হলেও দুর্বলতর 
শ্রেণীর মানুষের জন্তে এটাই হুল শেষ 
ছাতিয়ার। ভাই এ রাজে) সমবায় 
আন্দোলনের অগ্রগতি বিতর্কের ছাটি 
করলেও এর বিকল্প নেই। কবিগুরুর 
কথায়_-'আমাধের এই গ্রাম প্রতিষ্ঠিত 
কৃষিপ্রধান দেশে একদিন সমবায় নীতি 
অনেকটা পরিমাণে প্রচলিত ছিল।-. 
এধন' নর্বলাহারণকে নিজের মধ্যেই 
নিজের শক্তিকে উদ্ভাষিত করতে হবে। 
তাতেই ভার স্থায়ী মদদ। এই পথ 
অমুদয়ণ করে আজ ভারত্তবর্ধে জীবিকা 
যদি সমরায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হঃ 
তবে ভারত দত্যতার ধাত্রীতৃমি গ্রাঃগুলি 
আহার” খেচে উঠবে ও সন্ত দেশকে 
বাচাবে। এই ভন্তই সমবায় নীতি 
ছাড়া মাফের উপায় নেই। 'আমাদের 
দেশে তার বাহাও অল্প ।' 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
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দর্পন শুক্রবার ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ 





জানবার কথা 


কংগ্রেস আমলের তুলনায় বামফ্রণ্ট আগলে প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা 








ও ছাত্র উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। 

১৯৭৬--৭৭ ১৯৮৫ --৮৬ 
ছাত্রল্যা ৫৯ লক্ষ ৮:৪৭ লক্ষ 
প্রাইমারী হুলের সংখ্যা ৪০,৯৪১টি ₹০,৮৭৭টি 
প্রাইমারী স্থুলের শিক্ষক সংখা ১৩০১*** জন ১০৭৩১৮০৫ = 





অধ]াপকের বেতনব্রম 
কমানোর অন্যায় আছেশ 


আলানমোৌল বি-বি-কলেজের বাংলা 
বিভাগের অধ্যাপক অনীমক্। তর 
ধেতনক্রম নির্ধারণ প্রমঙ্গে উচ্চশিক্ষা 
দরের এক অন্তায় আদেশ সংশোধনের 
দাবীতে এ কলেজের গভনিং বডির 
লঙাপতি বিধায়ক বিজয় পালের নেতৃত্বে 
৬ সদশ্রের এক তিনিধি দল সম্প্রতি 
মূধ্যমন্রীয় সঙ্গ সাক্ষাৎ করেন। 

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ শ্রীদত ১৯৭৭ 
সালে ওঁ কজেঞে নিষুক্তির পর থেকে 
বেতন ক্রম ভোগ 


৭০৯ ২১৬০৭ 
বর ৰহি 


ক বরছেন। ওঁ বেতনক্রদ অনুঘায়ী অর্থ 


তীর নামে উচ্চশিক্ষা দপ্তর এত বছর 
ধরে ঝন্জেকে দ্বিয়ে আঁদছে। ১৪৮৫ 
সালে তার ডিগ্রিগত ঘোগাতা মম্পর্কে 
এক মনগড়া প্রশ্ন তুলে উচ্চশিক্ষা দর 
তীর বেতনক্রমের অবনগূন ঘটিয়ে 
৫০১১৩৬০১ নির্ধারণের আদেশ 
জারী করে! প্রদত্ত ১৯৬৪ সালে 
বর্ধমান বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বাংলাঘ এম এ 
পরীক্ষায় সর্বোচ্চ প্বাল দখল করে- 
ছিলেন। তিনি বি, এ, গলীক্াতেও 
বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন 
আই এ এবং বি এড, পরীক্ষাতেও 
তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হুন। 


১* প্রচলিত অনার্সের পরিবর্তে তিনি বিশ্ব- 


ভারতী বিগ্রধিগ্ঠালয়ের অনার্দ সমতুলা 
বলে বিবেচিত “সাহিত্য তারভী'' 


উপাধির অধিকারী । এই পরীক্ষাতেও 
তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীণ হয়েছেন। 
ধান বিশ্ববিগ্থানয় ও কলেজ সাল 
কমিশন তীর. শিক্ষাগত যোগাতার পূর্ণ 
স্বীকৃতি দিয়েছে । এ সব পত্বেও 
উচ্চশিক্ষা দপ্তর তার পদাবনতি পটিয়ে 
বেতনক্রম হ্রাস করেছেন। এই 
নির্দেশের ফলে শ্রী্বতকে অন্ান লতর 
হাজার টাকা ফেরৎ দিতে হবে। তার 
অপর গ্রহণের আর তিন বছর 
দেরী! 


এই আদেশ সংশোধনের দাবীতে এ 
কলেজের মধ্যাপবগণ বিগত ছুমালে 
তিন দফায় মোট নাত দিন কর্মবিরতি ও 
অবস্থান ধর্মঘট পালন করেছেন। 
জামুচ্ঠারি মাদের বাইশ তারিখে বর্ধমান 
জেলার লব কলেজে অধ্যাপকদের কর্ম- 
বিরতি পালিত হয়েছে । পঃ বঙ্গ বলেজ 
ও বিশ্ববি্তালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী 
সমিতি এক সর্বসম্মত প্রস্তাবে ১৯৭৭ 
সালের ১লা আগষ্ট থেকে প্রদতের 
বেতগক্রম নির্ধারণ 
করার দাবী জানিয়েছে। 

মুযাম্্রী আঝ্োতি বনু সমন 
বিষয়টি ধৈর্যের সঙ্গে শুনে স্মারকলিপি 
গ্রহণ করেন ও উপযুক্ বাবন্ব। গ্রহণের 
আখাদ দেন। 


1৫০ ১৬০০, 


গণভোটের রায় আাকুইনোর পক্ষে 


য্যানিলা, ৭ই কেব্রয়ারি__প্রেলিডেট 
কোরাজন আকুইনো। দেশবাসীর কাছ 
থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত দেশ শালনের 
নির্দেশ পেয়েন্ছেন। বিপুল ভোটাধিকো 
খলড়া সংবিধানটি গণিত হওয়ায় ফিলি- 
পাইনের নরকারী নির্বাচন কমিশন 
এবখা ঘোষণা করেছে। 

দেশব্যাপী গণভোট গ্রহণের পাচদিন 
পরে লরফারী নির্বাচন কমিশন তার 
কাজ, শেষ বরেছে। ওই গণভোটে 
দেশের ২'৫ কোটি ভোটারের 
শঙকরা ৮৬৪৬, জন বা ২ কোটি 
১৭ লক্ষ ভোটার ভোট দিয়েছে৷ 
তারমধ্যে খলড়া সংবিধানের পক্ষে 
পড়েছে ১,৮৬,*৫৪,২৫ টি তোট ও 
বিপক্ষে পড়েছে ৪১,৪৯,৯০১টি তোট। 
বিরোধী ভোটের চাইতে সপক্ষে ভোট 
পড়েছে ১ কোটিরও বেশি। ২,*৯১৪৬১ 


জন ভোটদাতা! ব্যার্থ ভোটপত্র জমা 
দিয়েছে। 

ওদিকে ফিলিপাইনের কমিউনিস্ট বিদ্রো- 
হর! প্রেশিডেন্ট কোরাজন আকুইনোর 
সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ বিরতি চুক্তিটি 
আজ শেষ হলো বলে ঘোষণা বরেছেন। 
লেনাবাহিনী ওই চুক্তি বিস্তর লঙ্ঘন 
করেছে বলে তার) অভিযোগ করেছে। 
কিন্ত স্তাশানাল ভেমজ্রেটিক ফন্ট 
জানিয়েছে, তারা শান্তি জালোচনা 
চালিয়ে যেতে চা । ৬৫ দিনের জন্ত 
লংখর্ম বিরতির ওই চুক্তিটিত্র মেয়াদ 
আগামীকাল মধ্যাহ পর্ন রয়েছে। 
চুক্তির মেয়াৰ শেষ, এগিয়ে আমার 
দরুণ দক্ষিণের প্রধান দ্বীপ খিনদানাও ও 
অন্তান্ত স্থানের দরকারী সেনাদের লাল 
সতর্কতা জানানো হয়েছে। 

লয়কারের পক্ষ থেকেও কমিউনিনদের 
কাছে শান্তি আলোচনা চালিয়ে যাবার 
জন্তু অনুরোধ কর] হয়েছ । 


শ্পাাপাসসী 


কলেজের ছাত্র 


সংসদ নিবাচনে 


এস এফ আইয়ের অবস্থা ঢালে! 


এই বছরে অনুষ্টিত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ গুলির ছাত্র লংগদ নির্বাচনে ঘপারীতি দলীয় রাজনীতির প্রভাব স্পষ্ট ভাবে পরি- 
লক্ষিত হয়) প্রাপ্ত ভোট ও আদন এল এক আই ও ছাত্র পরিষদ এই ছুই মূল দা লংগঠনে বিভক্ত হয়েছে । এন্থাস্ ছাত্র 
লংগঠনগুলি নির্বাচনে উপস্থিত বাবলেও তার। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের হারা উপেক্ষিত হয়েছে ৷ এইসব ছাত্রছাত্রীরা 
আগামী দিনে এ ছুই রাজনৈতিক দলের সমর্থক হিসাবে শি বৃদ্ধি ঘটাবে, বদি না ইতিমধ্যে রাগনৈতিক শক্তিগুির 


বিস্তাসে মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটে । 


পাচ 


ফলাফল এল এফ আই-এর পক্ষে তুলনামূলকভাবে ভাল | গড়িছাহাট আই টি আই ও হাওয়া গার্লল কলেজে এল এক আই 
পরপর দশ বছর ছাত্র সংসদ আয়তে রেখেছে। এছাড়া এল এফ জাই প্রাধাঁঃা গড়িয়াহাট আইটি আই ও বিস্তাদাগর কলেজে 
(প্রা) ঘথাক্রমে ২৬টি ও ২৭টি আদনে বিনা প্রতিদস্থিতায় বিপয়ী হয়েছেন। অপরদিকে কলিকাতার লিটি কলেজে ছার 
পরিষ তালো সংখ্যক আদন পেয়ে সপ্তম বার ছাত্র সংগদ দধল করল। এই দুই লংগঠন ছাড়া কেবল এল এম পি নামে 
নবশালপন্থী সংগঠন আচার্য পি লি রায় পলিটেকনিক কলেজে ৩২টি আপনের তে »*টি আনে জরয়দাত করেছে। 

কগ্রেদ (ই) নেতা স্বরণ দৃধাজ র প্রদেশ কংগ্রেদ ( ই ) লাধারণ লম্পাদ্বক ও সুরত অন্থগাহীদের 

নেতৃত্ব থেকে অপসারণে ছাত্র পরিষদ কিছুটা ধাক্কা থেয়েছে। চিনির ঠা 


নীচে বিভিন্ন কজেক্রের ছাত্র-সংসদ নির্বাচনের ফলাফল দেওয়। হল। 


কলে 

ষহেশতঙা কলেজ ৩৫ 

ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচজ্ কলেজ, ৩৪ 

(বরানগর) 

অঘোর কামিনী প্রকাশচন্দর 

মহাবিষ্ঠালয় (বেঙ্গাই কলেজ) 

বিরাট কলেজ ( দিবা3) ৯ 
» (নৈশ) ১৭ 

শোভারাণী মেমোরিয়াল কলেজ ২ 

“গার্ডেনরীচাহরিমোহন ঘোষ 

কলেজ 
গড়িয়াহাট আই, টি. আই. 
আচার্ধ,পি, সি. রায় 


২৩ 


গিটি কলেজ, কলিকাতা 
স্থরেজ্্নাথ কলেজ ( মহিলা) 
বহরমপুর কলেজ (দিবা ও দন্ধা) -_ 


বর্ধমান মহিলা কলেজ 

কাটোয়া কলেজ ৬ 
কাচড়াপাড়া কলেজ 
হাওড়া গার্লদ কলেজ লব 


হাত্রীছের প্রতি 


রেল কর্তৃপক্ষ ছাওড়া-ব্ধ সান কর্ড লাইন" 
কে মৃত দুর পাল্লার ট্রেন এবং মালগাড়ি 
পাচারের মাধ্যম হিলাবে ব্যবহার করে 
থাকে। অথচ এ লাইনে হাজার হাজার 
নিতাযাত্রী বিভিন্ন স্টেশনে রয়েছে যারা 
শহরে বিভিন্ন কাজে নিত্যদিন যাতায়াত 
করেন। এই লাইনে লোকাল টেনের 
সংখা! অত্যন্ত কম। কমপক্ষে দুই 
থেকে আড়াই ঘণ্টা অন্তর অন্তর ট্রেন | 
ভার মধ্য প্রা চার জোড়া ট্রেন যিভিন্ 
স্টেশনে না থেমে বন্ধ মান চলে ঘায়। 
এর মধ্যে রয়েছে গ্রেদ বতৃ পক্ষের 
প্রলাননিক বার্তার জুনত দেরী করে 
ট্রেনের ঘাতাঘ্াত। এর হুর্ভোগণ্ ঘাত্রী- 
দেরই পোহাতে হয়। তার বহিপ্রকাশ 
ঘটে হবাত্রীদের হারা বিভিন্ন স্টলে 
বিক্ষোভে মধ! দিয়ে । এছাড়া রয়েছে 


এস এক আই ছাত্র পরিঘদ 


অন্তান্ 
১ = 


বিভিন্ন স্টেশনের বিভিন্ন সমন্তা। 
থেষন £_-জলের ডাব, মহিলাদের 
প্রন্নাবাগারের অভাব, প্লাটফর্ম পাকা না 
হওয়ার ফলে ধূলো বাদির দূর্ভোগ, ওভার 
ব্রিজের অভাব ইত্যাদি । 

ইতিমধ্যেই উক্ত সমন্তাগুলির লমা- 
ধানের জন্ত ডানকুনি বেলানগর রাজচন্ত- 
পুর্ন যাত্রী সমিতি রেলকতৃ পক্ষের কাছে 
দরবার করেছেন কিন্ত রেল কর্তৃপক্ষ 
তাদের কথায় কর্ণপাত করছেন না। 
১৪ জানুয়ারী ভানভুণিতে সমিতি করত 
পক্ষ এক কনতেনশন অনুর্ঠিত করে। 
দেখানেও খাত্রীদের উপস্থিতি প্রমান 
করেছে যে হাত্রীর| কতটা রেল কর্তৃ- 
পক্ষের অপার্ধতার তৃক্তভোগী। কন- 
চভনশনের মধ্য দিয়ে যাত্রী সমিতি দাবী 
করেছে যে রেলকতৃ“পক্ষকে ঘাত্রীদের 
লমক্যা গুলির প্রতি অবিলে নভজয় দিতে 


অমীমাংসিত যোট 
৩ ৩৯ 
তন 
ley ৩৩ 


উদাসীন রেন কতৃ পক্ষ 


হবে এবং তাদের দাবী মেনে দিতে হবে। 
সম্ভবঃ বেশীদধিন যাত্রীরা এই দুর্ভোগ 
পোহাতে রাজা নয় তাই আগামী কয়েক- 
দিনের মধোই এক চরম বিশৃষ্ঘলার মধো 
যাত্রীরা যেতে পারেন এবং তার অন্ত 
রে্কন্তপক্ষই সম্পূর্ণ দায়ী হবেন। 
বছরের পর বছর যি রেলকরৃপক্ষ রেলের 
মাল এবং টিকিটের দাম বাড়িয়ে যান 
এবং ঘাত্রীরা! একটু তার স্থল না পান 
তাহলে তে| রেলকর্তপক্ষের বিরুদ্ধে 


গণমঞ্চ 
৩৭৮ সি, কালিঘাট রোড, 
কলিকাতী-৭০*০২৬ 


i 


Lid 


চিধমঞ্-কদো 





এবারের হ্রান্তর্জাতিক চলচ্চিত্র 


বিশেষ প্রতিনিধি 

এবারের আন্তর্জাতিক চলচিত্র উৎলবের 
উদ্বোধনী ছবি জেমমু আইজদীর 
“এ রদ উইথ এ ভিউ।” বিটশ আতি- 
জাত ও রক্ষণনীলডার. সঙ্গে ইটানীর 
বাধ ও ছূকদনের সংখা ছবিটির 
উপজীব্য বিষয়। আদরের তুলালী লুদী 
অবিধাহিতা প্রাফযৌবনা। দিদির অতি- 
তাধকত্ে ইটালী বেড়াতে গেছে। 
উন্নতমনা ও শিক্ষিত রছিস্টল এমার্মন 
পরিবারের ছেলে ছর্জেয সঙ্গে আলাপ ও 
পরে প্রণয় ॥ কিন্ত দিদির, সা নেই 
বোন লূদীর এই হ্যাকেছারে। অতএব 
ইংল্যাণডে প্রত্যাবর্তন।” কিন্তু এমার্মন 
পরিবার ইংলণ্ডে আলে । ইতিমধ্যে 
লুলীয় বিধাহ স্থির হয় উপযুক্ত পাত্রের 
সঙ্গে। নূদী প্রথমে ভাবে এই বিবাহে 
সে সুধী হবে। কিন্তু জর্জ লুদীর প্রতি 
তার প্রেম ধোচ্চার করে তোলে । লুগী 
আবার পালিয়ে হেতে চায় কিন্ত ভার 
আগেই জর্জ চলে যায়। জর্জের বাবার 
সঙ্গে কথায় লুলী বুঝতে পারে আতি- 
জাত্য ও রুক্ষণ্ীদতা জীবনে একটা 
মুখোন মাত্র । অপার ও দেকী। শেষ 
পর্যন্ত দিদিও সায় দেয় লুদী। ও জর্জের 
মিলনে অবশেষে সুখের আবেশে 
প্রেমের জোয়ারে ইটালীতেই নবম্পত্ির 
মধুচজ্জিম৷ যাগন। ছবিটির সুর ও 
বিশ্তাল ছবির বিষয়বন্্কে রোত্তীর্ণ 
করে তুলেছে। আজিক ও অভিনয় 
বিচক্ষণ পরিচালনার ফলন। এই ব্রিটিশ 


“ ছবিটিকে উদ্বোধনী ছিলাবে কেন নির্বাচন 
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করা হল ভা বোঝা! গেল না। 

প্রতিযোগিতা বিভাগে মোট ২৪টি ছবি 
লংগ্রহ কর! গেছে। ইউরোপের ১৪টি 
ছবি--পশ্চিমের ৯টি ও পূর্বের ৬টি, 
এশিয়ার ৬ ছবি, লাতিন, আমেরিকার 
২টি, অস্ট্রেলিয়ার ১টি ও কানাডার ১টি। 
আফ্রিকার কোন ছবি নেই। আমেরিকা 
ছবি পাঠায়নি। পশ্চিম এশিয়ার কোন 
ছবি নেই। ইউরোপের আথিক) থাকা 
লত্বেও হাদেরাঁর ছবি লেই। অচাংট: 
চোষে পড়ে। দুষ্গোষ্াতিয়া অনথপস্থিত। 
অনুপস্থিত ইটালী, স্পেন এবং হল্যাণ্ড। 
উল্লেখযোগাভাবে অনুপস্থিত তুরস্ক, ইয়ান, 
আলজিরিয়া এবং লিবিয়া । শোনা 
গেছে বিগত এক বছর ধরে সারা পৃথিবী 
চযে বেড়ানো হয়েছে ভাল ছবি গু'জে 
আনার জন্য । বাই হোক প্রতিযোগিতা 
বিভাগের মযো গোট! ছয়েক ছবি মনে 
ছাগ কাটে। 'ব্যাবল্যাশ’ ( অষ্ট্রেলিয়া! ) 
ছবিটির মধ্যে আমরা সাহারণ মানুষের 
মানবতাবোধ মমত ও কর্তবোর স্পর্শ পাই 
ধা অনেক লমদ্র আইন কানুন ঝা 
নিয়মকেও অতিক্রম করে ঘাদ্ু। এক 


| কঠোর কর্তা পরাঘুণ পুলিশ ও এক 


বন্দিনী ( বিচারার্থী ) ঘটনার অলিগলি 
পেরিয়ে কাছাকাছি আলে এবং পুলিশটি 
বুরতে পারে তার বন্দিনী যে অপরাধে 
অপরাধিনী নে অপরাধ তার পক্ষে সায় 
সঙ্গত। 'পারষেকে (বেলজিগ্াম। এক 
যুবতী ফটোগ্রাফারের অনুমন্ধিংলা 
একজন খ্যাতনামা চিত্রকরের জীবন ও 
সাধনার প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিল্লেষণ। 
ছবিটি সিরিয়ল । চিত্রকর পারহেকের 
জীবনের বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাত আমর) 
আনার চিন্তা, তাঁর নরীধী বিশ্লেষণ, 
সর্বোপরি তার নিরলগ প্রটেষ্টার মধো 
দিয়ে পাই। আনা নিভে শিল্পী, 
ভাই লে ধূলোয় ঢাক। শিল্পবর্ষকে ঘষে 
মেঞ্জে আবার আলোকিত করে তোলে । 
ছবিটির লামগ্রিক পরিকল্পনা খুবই 
উচু মানের । 

‘দি আউটকাষ্ট' (চীন) একটি মেয়ের 
জীবনের বিড়ম্বনা, অবিচার ও আত্ম- 
ত্যাগের কাহিনী । ছবিটি জুরী পুরস্কার 
লাভ করেছে। বিত্তাও চীনের সাং- 
দ্বৃতিক বিপ্লবের শিকার। বোধ হয় 
চীনের এ বিপ্লবের অগারতা প্রমাণের 
কথাই বিভাওএর জীবনের কান্র। ও 
মানবভাবোধের মধ্য দিয়ে বলবার চেষ্টা 
করা হয়েছে। গেঈ একজন টেকনি- 
সিয়ান। মা হারা এক ছেলেকে নিয়ে 
লে গ্রামে ফিরে আলে, ছে গ্রামের মেয়ে 
বিভাও। ঈ-কেও বিশ্বাপঘাতক হিলাবে 
জেলে পৌনা হয়! তখন বিতাও এ 
শিশুকে আপন সন্তানের মত মাতৃস্বেহে 
লালন পালন করতে থাকে। কিন্ত 
জনরোধ এটাকে ভাল চোখে দেখে না 
এহং তাকে কুংসিত ভাবে লাঞনা করে। 
নিজের বাবার কাছেও ঠাই হয় না। 
নান চক্রান্তের শিকার হয়ে অবশেষে 
তাব জেনে আশ্র/ মেলে ও পরে মৃত্যু 
হয়। ঈজেল থেকে ছাড়। পাওয়ার 
পর যেচঢেটিকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এনে 
তার একটি ছবি পায়। মাছুঘটাকে 
আর পায়না । মানবত। ও রাষ্ট্রধন্ত্রের 
চিরন্তন সংঘাত মহুগ্তত্বকেই মহান করে। 
চীনের সাংআ্রতিফ সামরিক পটভূমির 
একটি দলিল ছবিটির মধ্যে তুলে ধরে 
পরিচালক সউগাঙ্গ বোধহ্‌দ বলতে 
চেয়েছেন লৃতিকারের আউটকাষ্ট কে? 
ঘি লিল্পথ েনটেল’ ( চেকোল্োডাকিয়া) 
শ্রকাঁয় বৈশিষ্টো গড়ে ওঠা একটি মের 
কাহিনী, যে সাহিত্যের পূজারিণী, সুক্ষ 
রূপের অধিকারিণী এবং জীবনের প্রতি 
দৃষ্টিভঙ্গি যার হচ্ছ ও দাংলীল। স্বভাবতই 
জীবনে তার দ্বোসর মেল) ভার । আপন 
মহিমা, বিশ্বাল ও সাহসের প্রতি আস্থা 
রেখে তার নিজের আবন লে নিজেই 


উৎসব 


চালনা করে। পরিচালক ভ্তেফান উহ্রে 
বিটিকে একটি সঙ্গীতময় কাবোর মত 
উপহার দিয়েছেন । ‘নাউ জনন নেভার! 
(পঃ জার্মানী ) অন্দর প্রেমের কাহিনী 
সা আগ্রাদী আকাল্ঞার উর্ফেো। এককথায় 
চাঁওয়া-পাওয়ার ওপরে এক শাশ্বত 
প্রেম। পরিচালিকা ক্রিষ্টেল বুশদ্যান 


গভীর অনুভূতির স্বাক্ষর রেখেছেন 


ছবিটির অধ্যে। ‘ফ্যাসিসী বিজিনেন' 
(করাল) কোলধা! গাভরানেছ বাঙ্গ রযাত্মুক 
ছবি। সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ যাঁ 
জাতে ওঠার জন্ত একটি পরিবারের 
সব কর্তন সমস্ত নির্দজ্জ নীতিহীন প্রতি- 
যোগিতা ছবিটিতে বিজ্ঞপের আলো 
দেখান হয়েছে। পথ বড় নয়- লক্ষ্য 
বড়। ‘দি যোজার্ট ত্রাদার্ম' ( সুইডেন ) 
একটি" সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের অনাধারণ 
ছবি৷ পাড়ে তিন ঘণ্টার দীর্ঘ ছবি, নাটক 
ও নাট্যজগতের মানুষদের নিয়ে 
ছবি। এক নবীন, সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তাধারার 
পরিচালক মোজার্টের একটি সঙ্গীতকে 
নাটারপ দ্বিতে প্রয়াদী সমস্ত প্রচলিত 
ধ্যানধারণ। ও প্রথাকে ভেঙে চুরে নতুন 
এক নাটাকল্পের মাধামে ৷ মঞ্চের সকলে 
তার বিরোধী তার উদ্ভট অভূতপূর্ব 
পরিকল্পনার জন্ত! অগহিষ্ণুও বটে। 
তবুও সবকিছুকে অতিক্রম করে পরি- 
চালক সস ছন। খণ্ড খণ্ড মঞ্চক্পের 
বিশ্তাল নাটক ও নার্ট্যধঞ্চের এক নতুন 
দিগন্তের পট হয়। পরিচালিকা স্বজান 
ওঠেন নাটক ও নাট্যভ্রগতের সঙ্গে 
একান্তভাবে গাটছড়াঙগ বাধ! । 

ভব উৎমবে প্রতিযোগিতা বিভাগের 
ছবিগুলির মধ্যে 'পার্টিং অক, বি ওয়েজ? 
(কিউবা) বোধকরি সবদিক থেকে দেরা। 
চিপাংবাদিক, প্রতিনিধি ও দর্শকদের 
অধিকাংশের অভিমত তাই। এই 
ছবিটি বরাতে শু্নমনু জুটল না। 
রাশিয়ার “ফেয়ারওয়েল গ্রীন সামার'-কে 
শরম দেওয়ার মধ্যে রাজনীতির গন্ধ 
পেলেও দোষের কিছু নেই । বিপ্রবোত্তর 
কিউ একটা পরিবারের বিধ্বস্ত ছওার 
পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের একজনের সর 
আর একজনের সম্পর্কের নবমূলায়ন, 
বাক্তির ও সমাজের প্রত্নোজনের অগ্র।ধি- 
কারের ভ্ন্থ, ধনতাস্তিক ও সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্টরধ্যবস্থার সংঘাতের প্রতিফলন নিপুণ- 
ভাবে উপহার দিয়েছেন পরিচালক জেলাল 
দিয়াজ । বিপ্লং সফলের পর আ।মেরি- 
কায় পালিয়ে যাওয়া এক বিধবা কিউবার 
ফিরে আলে, পায় ভার ফেলে ঘাওয়া ঘুবক 
পুত্র ও তার পরিবারের । ছুটি ভিন যুগ ও 
আদর্শ মুখোমুখি | এককথায় অপূর্ব । 
ইনফরমেশন বিভাগে ৭৭টি ছবি দেখান 


হায়েছে | এই বিভাগে কিছু ছবি লতাই 

ভাল। পল বকু-এব 'কাকটালা 

(অস্ট্রেলিয়া) নিঃসন্দেহে দেয়া ছবি। 

অপহাঘ মাগুষের প্রতি শুধু দন! বা উপকার 
নয়, নিজের শক্তিতে আপন আত্মবিশ্বাল 
ফিরিয়ে আনার পাচ উৎলাহিত কর! 
রবার্টের মূল দর্শন । তাই অন্ধ কোলোকে 
দূরে ঠেলে দিয়ে রবার্ট একাকিছ্বের 
মধ্যে নিজেকে প্রতিিত করার শিক্ষা 
দেয়। লাভ সি ফর এভার অর নেভার” 
(ব্ৰাজিল ) নারী পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে 
গড়ে তোলা মধুর প্রেম “কাহিনী, কিন্ত 
তথাকথিত আশা আকাঙ্ষ! চাওয়া 
পাওয়ার বাইরে পরিচালক আরনান্ডো 
জাবর হুক্গ্ম মনপ্ডাত্ধিক বিশ্লেষণ করেছেন 
নিধৃ'তভাবে। এই বিভাগে কিউবা ও 
জামেত্রিকার একটি করে পূর্ণ দর্ঘের 
ম্যানিষেশন ছবি ছিল । কিউর ছবিটি 
সঙ্গীত প্রধান রাঞ্জনৈতিক ছবি, আমে- 
রিকান লাআাজাবাদের স্বরূপ দেধানো 
হয়েছে। ‘ওহ্‌ মাই লিটল ভিলেজ? 
( চেকোঙ্সোভাকিয়। ) জিরি মেলগ্সেলের 
চিরাচরিত মেপ্রাঞ্জের ছালির ছবি লরি 
ড্রাইভার ওটার কাহিনী। নানারকম 
কর্মকাণ্ড তার । কিন্তু গ্রামের সমস্ত 
মানুষের হৃদয়ে তার স্বান। এই ছবির 
মধো এমন কিছু আছে ঘা কেবল মেন- 
জেলেরই পরিচয় দেয়। “সাইলেন্ট জয় 
( চেকোষ্সোভাকিয়া ) আর একটি ছবি 
যা বত্রিশ বছর ব্যন্ধা এক নার্দের আত্ম" 
প্রতাযের কাহিনী । ঘটনার থাত প্রতি- 
ঘাতের মধো দিয়ে সে উপলকি করে 
সিঞ্জের পথ নিজের মত করে গড়ে নিতে 
ছয়। ‘রোহ্রা লুক্ষেমবার্গ' ( পঃ জার্মানী 

বিখ্যাত পর়িচালিকা মার্গারেট তন টার 
ছবি। 'গ্্যাণ্ ইলিউপন' ( ফিনল্যাণ্ড ) 
ওঁ দেশের ঘূবসমাজের অংক্ষয়ের মাঝে 
বেঁচে থাকার দ্বপ্নের ছবি। “পাইরেটস’ 
(ফ্রাস) পোলানস্বির ছবি সপ্তদশ 
শৃতাব্দীর এক জ্রলবস্মা ক্যাপটেন রেড- 
এর নৃশংস চিন্তাধারার প্রতিফলন আছে 
ছবিটির মধ্য । বোধকরি বেশ কিছুকাল 
পরে পোপলানস্থির সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের ছবি 
করলেন। '“ধান্ক হিল লাইড' (পূঃ 
জার্মানী) অষ্টাদশ শতান্বীর জার্মান 
কবি হোন্ডারলিন-এর জীবনীঘুলক ছবি। 
‘দি রেপ অঞ্চ আফ্রোদ্বিতি' (গ্রীল:লাই- 


প্রান) গীকলিপ্রাণুট এক স্বাধীনতা - 


সংগ্রামীর কাহিনী, যে ব্রিটিশের বিরদ্ধে 
সংগ্রাম করে সাইপ্রায ফিরে এপেছে তার 
পরিবারের খোজে । কিন্তু তুরঞ্ের 
আক্রমণে তারাও নিখোজ । নাকের 
অন্বেষণ শুরু হগ। পরিচালক গ্রাক 
পুরাণ কাহিনীর স্বরে ও ছন্দে অন্বেষণ 
দেখাতে চেয়েছেন। ছবিটির উপস্থাপনার 
পরিকল্পনা প্রশংসনীু। 'রফিউন য়্যাণ্ড 
ইউগ্লিডিল' ( হাঙ্গেরী) ইন্ুভান গালের 
ছবি। হাঞ্জার বছরের পুরনো দিনের 
কাহিনী । সঙ্গীতময় অপেরাটিক ছবি 
গালের ছবির সঙ্গে ধাদের পরিচিতি আছে 
তারা এর রূল আস্বাদন করতে পারবেন 


দর্পণ শুক্রবার ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ 


ঘপোচিতভাবে। “1৩ দেন' (জাপান) এই 
শতাব্দীর গোড়ার দিকের পটদুমিকায় 
এক শান গভীর প্রেমের কাহিনী । 
ব্রিকোণ প্রেম এর বিধ, স্বাদী স্ব ও 
স্বামীর বন্ধু পাত্র-পাত্রী। জাপানের 
শুৎক্কালীন রক্ষপঞ্ঈলতা অপচ মানবিল 
মূল্যবোধ, স্টাঘ অন্তায়বোধ, নিষ্ঠ। এই 
ছবিতে হন্দরচাবে দেখাল হয়েছে। 
“ছি গার্ণল অঙ্ক নওলিপকি' ( পোল্যাণ্ড ) 
যুদ্ধ পরবর্তী পোল্যাণ্ডের চার তরুণীর 
কাছিনী যারা আপন আপন পথে চালে। 
চারজনের মাধা তিনশ্রন পথহারা হয়, 
একজন বেহল আপন পথে অধিচল থেকে 
লক্ষে পৌঁছর। পরিচালিকা বাবারা 
লাল নিষ্ঠার সঙ্গে দৃদ্ধোতর পোল্যাণ্ডে 
নারীযের দমন্তা নিয়ে এক নতুন দিকের 
সন্ধান দিয়েছেন। 'লাত দি আজিলিয়ান' 
(স্পেন) ছবিটি যথেষ্ট লোঃগোল তুলে- 
ছিল। জিপদীদের কাহিনী, তাদের প্রথা 
লঙ্ার এবং গেলিবে৷ অতিক্রম করে 
নতুনের ছবিকে এগ্গিঘে খাওয়া এই 
হাহিশীর বিষয়বন্ত | জিপগা জীব-নর 
আশা আঝাকক্ষ। বাথা বেদূলা পৃথিবীর 
আর লধ মানুষের মত একই রকম দেবগারটী 
বলা হয়েছে ছবির মাধা। ‘লাভ মি’ 
(স্থঃডেল) লিরিঃস ছবি। হলি 
নামের পটকা সঙােধ এক 
গঞ্চাশীর কাহিনী যার প্রতি প্রাযুই 
অবিচার হয । তাকে কেউ বুঝতে পারে 
না, পারে শুধু লারলন কারণ তার আ'ছে 
মমত্বোধ । ছুবিটিতে রূপক বাবছার 
করা হয়েছে । 'মোনালিলা, (ব্রিটশ) 
ছবিটি ব্রিটেনের অন্ধকার জগতের পট- 
ভূমিকায় তৈরী কয়া হয়েছে । সমাজের 
তথাকথিত অল্পৃষ্টী মানুষেরা কধনও 
কখনও ওপরতলার মানুষদের চেয়েও 
বেশী সংবোনশীল হতে পারে এতে তার) 0 
প্রমাণ পাওয়া যেতে গারে। রঃ 
উৎসবের বড় আবর্ধণ ছিল বিভিন্ন 
দেমিনার ও লাক্ষাৎকার অমুষ্ঠান। জুরী 
প্রধান হামবার্তো দোলাস (কিউবা) 
এর সাংবাদিক সম্মেলন খুবই উচুমানের ! 
লোলাম আমাদের অনেক নতুন কথ। 
শিখিয়েছেন ছবি সম্বন্ধে । বিদেশীদের 
ভিড় অনেকটা কম । উল্লেধধোগ। পোলিশ 
পরিচালক জামুলীর উপস্থিতি । তারকা- 
দের মধ্যে হলিউডের কারেন ঝাঁক, 
উনংকার আনোজা ও গ্রীসের হেলেনী 
বিশেষ উরলেধযোগা। 


ঢাকায় নাটক নিয়ন্ত্রণের 
বিরুদ্ধে নাট্য উৎসব 


ঢাকা, নাট্য প্রদর্শন নিয়ন্ত্রন আইন, 
১৯৮৭ (ঢাকা ছেট্রোপলিটযান এলাকা ) 
-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বাংলাদেশ 
এপ খিয়েটার ফেডারেশন এখানে শহীদ 
মিনারের সামনে সে্গরবিহীন নাটকের 
এক উৎ্লব শুরু করেছে। 

এই ফেডারেশন এ আইন অবিলদ্বে 
প্রত্যাহারের দাবি জানিছেছে। 


শাপলা 2: 


দর্পন শুক্রবার, ১৩ ফেব্রুয়ারী, 


অতীতের পৃষ্ঠ! থেকে / দর্পণ ২০ জানুয়ারী ১৯৭৮ 





"উগ্র বংগ্ৰেল বিরোধিতা বা উগ্র 
কযিউনিন বিরোধিতা কোনটাই চলতে 
পারে না। সিদ্ধার্থ রাররা এতদিন 
আমাদের তুল বৃঝিয়েছিল। সি. পি. 
আই ওম. বিরোধিতায় আমাদের নামতে 
গিয়ে ঘূব কংগ্রেণীয়ের গণ বানিয়েছিল 
আমর! সিদ্ধার্ঘ-সন্দী-প্রিয়দাসদ্ের মতন 
উগ্র লি, পি. এর. বিরোধী নই), 


করবো। 
আমাকে দি. পি. এমের দালাল বলতে 
পারে। তা ঘার ঘা খুশি তাই বলূক। 
কিন্তু যা সত্য তা আমি বলবই। এই 
তে! খুবই স্থমপষ্ট করে বলছি সিদ্ধার্থ 
রায়ের আমলে পুলিশ প্রশাগনে বে 
হস্তক্ষেপ চলতো! জ্যোতিবাবুর আমলে 
তার থেকে অনেক কম। ওগাদের 
“ক্উখপাভও অনেক কম। অথচ কংগ্রেগ 


আমলে অনেক বেশী লঙ্াপ ছিল। এক , 


এক একজন গ্রপের নেতা এক একটা 
সাষাজ্ের অধিপতি হযে বলে থাকতো । 
দিদ্ধার্থ রায় সঙ্জালের চূড়ান্ত করেছেন। 
সি. পি. এমের ভালে| ভালে| কাজের 
সব আমঃ! সমর্থন করবে|। যেমন 


সুন্রত মুখাজির এসব কি কথা 


সরকারী কাজ বাংলা ভাষা প্রচলনের 
চেষ্টা বা নেপালী ভাষা নিয়ে আন্দোলন 
করতে রাজি আছি। তবে লরকারের 
ভুল ক্রি দ্বেধলে তার বিক্রদ্ধেও আদ্দো- 
লন করবে! । যেমন এই শীতকালে 
জিনিল পত্রের দাম বেড়ে চলেছে। 
আমর! চাই খাতে লরকার একটু সক্রিয় 
হ্য়ন। সরকারের উগ্র বিরোধিতা 
আমদের নেই! 

এই কথাগুলো বলেন ইন্দিরা কংগ্রেদের 
অন্ততম যুব নেতা স্বব্রত দৃধারী এক 
সাক্ষাৎকারে । তিমি প্রিগধাদমূলী 
সম্বন্ধে বলেন, জরুরী অবস্থার লমদ্ধ আমি 
প্রিঘদাকে বলেছিলাম সব ছেড়ে ছুড়ে 
কিছু করতে লেছিন প্রিঘদা কানে আওুল 
দিয়ে বলেছিলো আমি এলব কথা 
শুনতেও চাই না। প্রিয়দা আজকে 
ইন্দিং গান্ধীকে ক্যানদার দুষ্ট বলছে, 
কিন্তু কারো যার ক্যানলার হলে কি লে 
মাকে পরিভাগ করে? কেউ ঘরে মা 
আর বাইরে বেরোলে কি রাখাল হয়ে 
যায়? প্রিয়া যে আজ লগ গান্ধীর 
বিজচ্ধে এড বলছে ভার সাথেও প্রিয়া 
অরুদী অবস্থার সময় হাত মেলাতে 
গিয়েছিন। আদলে প্রি! হল একটা! 
ভগ্ড। তিনি আবার যুধ সমাজকে বিভ্রান্ত 
কয়ার চেষ্টা কয়ছেন। 


সুব্রত মুখান্রীঁকে কংগ্রেস থকে বহিষ্কার করা হবে 


( প্রথম পাতার পর ]) 


হাইকমাণ্ডের একাংশ অনেকদিন থেকেই 
চাইছে স্বব্রতকে ছেঁটে ফেনতে। বাধ 
সেষেছে একমাত্র, স্তর অনপ্রিযঃতা। 
বংগ্রেণী শ্রমিক এবং ছাত্রদের মধ্যেও 


শু হরত মুখার্জীর জনপ্রিয়তা এখনও 


একনম্বরে। ব্যাপারটা আঁচ বরেই 
প্রিয়রজন লাধন পাণ্ডেকে পুলিল ম্যান 
হিলেবে লাগিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গী হিলেবে 
আছেন সৌগত রায়, প্রহথাত গুহ, দীপ, 
বন্দোপাধ্যায় এবং পন্বজ বানার্রী।প্রাথ- 
মিকভাবে অবস্ত স্বত্ত পাঁচ চক্রের কাছে 
ছার স্বীকার করেছেন সম্পাদকমণ্ডলীর 
অগ্ুতম সন্থ হিসেবে পদত্যাগ করে। 
পরিয়ণ্থীদের অবশ্ত কর্ম সংখ্য। খুবই কম 
ছাতে গুনে বলা! যাগ্ন। দর্গিণ কলকাতার 
দেবগার্ডেন্সর ন্েত। মৌগত রায়। 
কিছুদিন আগেও সৌগত রায় গোষ্ঠী 


যুদ্ধে নেমেছিলেন যুব আই এন টি ইউ. 


পির দন্দিগ কছরাডার সম্পাদক দিলীপ 
সাহার বিঙ্কন্ধে। সুতুতর অন্ততম সমর্থক 
দিলীপ সাহা! বংগ্রেলের আইন অমান্ত 
আন্দোলনের ডাকে বিরাট মিছিল নিয়ে 
যাদবপুর থানা ঘেরাও করেছিলেন। 
পাশাপাশি লৌগতগন্থীরা দৃষ্টিকটুভাবে 
সামান্ত কয়েকজনকে নিয়ে ম্যাটাভোর 
ভ্যানে চীৎকার ঝরছিলেন। 

প্রিযপন্থী পৰ্ষগ ঝানাজাঁ থাকেন গান্ধী 
কলোনীতে । কংগ্রেপের এই নেতার 


পাঁচজন মমর্যকও নেই নিজের অঞ্চলে 
অশোক লেনকে ধরে পন্থত বযানাজাঁ 
আজ বংগ্রেপের নেতা। বিঅগগড়, 
নেতাজীনগর, শ্রীকলোনী প্রভৃতি অঞ্চলে 
পঙ্কজ ব্যানার জাজও মিটিং করতে ভয় 
পান স্বত্রত পদ্বীদের ভয়ে। 

স্রতকে বেকায়দায় ফেলার জন্তু সবচেয়ে 
স্থবিধে হয়েছে বেন্দরীয় মন্ত্রী বরকত 
গনিধান চৌধুযীর। গনি সাথে অনেক- 
দিন থেকেই দিজিতে কোণঠালা। প্রণব 
মুখার্জীর বিদায়ের পর গনিখ।নের সময় 
খুব খারাপ ঘাচ্ছে। হুত্রতর পদত্যাগের 
পরেই তিনি খনিষ্ঠ হতে চাইছেন তার 
সঙ্গে। পোমেন মিঙ্ককে খবর দেওয়া 
হুয়েছে। স্থরত, লোমেল। বরকত জোট 
এবার কাছাকাছি আগার চেষ্টা ঝরছে 
নিজেদের অস্তিত্ব বাচাবার তাপিদে। 





টাকা ও চিঠি পাঠান 
ম্যানেজার, ‘দর্পণ’ 
৬১ মট লেন, কলিকাত!-৭০৯*১৩ 


এরা সব নকশাল, এছেরকে গুলি 


ধনী ভহিদার বৈগ্যনাণ রজক এ জমি 
গ্রাল করায় জন্তু পুলিশ ও স্থানীয় 
প্রশাসনের সঙ্গে আতাত করে এ লব 
প্রিষারগুলিকে প্রধান থেকে উচ্ছেদ করে 
একটা পাঁচিদ ভোলে। এ লব গরীব 
ভৃমিহীনেরা তখন মজত কিষাণ লংগ্রাম 
মিজি নেতৃত্ব সংগঠিত হয়ে এ জমি 
পুনরুদ্ধারের জন্ত লড়াইয়ে নামেন। 

ঘটনার বিন ৮** মহিলা পুরুষ জড়ো 
হয়ে এ জমি পুনরুদ্ধারে নামে ও 
পাচিলটা ভেঙ্গে দেখু পুলিশ এলে টিগ্রার- 
গাল ছোড়ে ও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার 
করে। তারপর ধূর্তদের মৃক্তির্ দাবিতে 
জনতা আরওদ়াল থানায় ঘায়। সেধালে 
বিনা প্ররোচনায় পুলিশ গুলি চালায়। 
জমিলুর রহমান তার সাক্ষ্যে বলেন 
একজন পুছিশ অফিসায় চীৎকার করে 


€ প্ৰথম পাতার পর ) 

বলেন, এরা লব নকশাল, এদের গুলি 
করে মার। এ ঘটনাগ নিহত ভাগের 
রামের পিতা! ও স্থানী ভাকধরের পিএ 
শিল্পা শরন রাম (৬১) য় লাক্ষে এই 
এক্কই কথা৷ বলেন। 

শ্রীমতী চন্দ কালো দেবীর (৪২) থাইতে 
এদিন পুলিশের পুলি লেগেছিল্। তিনিও 
সাক্ষী দেন। রামেশ্বর রাম ( ৭২) 
বলেন যে কোনরকম গডর্ক না করেই 
পুলিশ গুলি ছোড়ে। চারদিক থেকে 
খবিরে প্রায় তিরিশ সিনিট ধরে গুলি 
চালানো হয় । তারপর আরে] আঠারো- 
জনের সঙ্গে তাকেও ভ্যানে করে পাটনা 
ছাদপাডালে নিয়ে যাওয়া হয়। ছাপ- 
পাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে গুরুতর 
আহত দুজনকে পুলিশ ট্রাকত্যান পেকে 
রাস্তা ফেলে দেয়। ইতিমধো আটজন 


পুলিল সবচেয়ে সুবিধাভোগী 


ও অমর চক্রবর্তাকে পুলিশ নির্মমভাবে 
পিটিয়েছিল। অনেক সাংবাগিকই এই 
ঘটনার প্রতক্ষদর্শী। দুঃখের কথা, 
বামক্রণ্টের আমলেও পুলিশের এই 
মারমূধি স্বভাবের কোন পরিবর্তন হুয়নি। 
এই লেছিন এল এল কে এমে পুলিশ 
জুমিয়ার ডাক্তারদের ওপর লাঠি চালিয়ে 
বেশ কয়েকজনকে আহত করল। আর 
এদের কথাই মুখামন্ত্রী জ্যোতি বহু 
বেদধাকা বলে মেনে নিচ্ছেন। যে 
ফোন ঘটনায় পুলিশ রিপোর্টই তার 


(জ্যাতি বসু বিরক্ত 
( প্রথম পাতার পর ) 

রাজা সম্পাদকমণ্ডরীর সমস্ত এই ছুই 
নেতা হিমলিম খাচ্ছেন জেল! নেতৃত্বের 
বিরোধ মেটাতে । বিশেষ করে, বয়ানগয় 
কামারহাটি, দমদম, পানিহাটি, ব্যারাক- 
পুর, নোয়াপাড়া এবং নৈহাটি প্রুধ 
আঞ্চলিক কমিটিগুলির ক্ষেত্রে এই 
বিরোধ তীব। 

জেলার দায়িবশীল নেতা ও বর্মীদের 
অভিযোগ কিছু নেতা তাঁদের আধিপত্য 
বজায় গখতে বিরোধী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে 
কুধ্যাঙ সমাজবিরোধীদবের কান্ডে 
লাগাচ্ছেন। এবং এই লব কুধ্যাত 
সমাজবিরোধীদেরকে এতটা মাথা 
তোলা হয়েছে যে পুলিশ তে! দূরেয় 
ব্যাপার, স্বহং পার্টি নেভাদেরকেও এরা 
লাহিত করতে পিছপা হচ্ছে না। 
পিপি আই এমের এই সব নেতা ও 
কর্মীদের অভিযোগ দেলা নেতৃত্বের কিছু 
প্রভাবশালী নেতা ধার মধ্যে দুই একজন 
মনও আছেন কাজকর্মে দলের কর্মীদের 
মধো বিভ্রান্তি কটি হচ্ছে। শুধু তাই 
নয় অনদাধারণ পি পি আই এখের কিছু 
নেতার এই নজীরবিহীন ঘটলাগুলি 
ফোন মডেই ভাল চোখে দেখছেন লা । 


প্রথম পাতার পর 

কাছে শেব কণা। এস এগ কে এম-এর 
ঘটনায় বলা হয়েছে দার্জেন স্থপার 
রেণুকা পিংহকে জুনিয়র ডাক্তাররা 
মারধর করেছে। অথচ সার্জন সুপার 
নিজে কোন অভিযোগ করেননি । কিন্ত 
পুলিশের কথা শুনে মৃতামন্রী অর্বাচীনের 
মত বলে বসলেন, ডাকাররা সার্জেন 
স্থপারের শাড়ি ধরে টেনেছিল। 

এই পুলিশ কর্মচারীদের জন্য লরকারের 
মাথাবাবার অন্ত নেই। তাই হোপ 
৮গ'র মহুষ্ঠান। অধচ অন্থান্ বর্মচারী 


জেলার কিছু নেতা ও কর্মীর আশংকা 
এরকম জিনিষ চনতে থাকলে নির্বাচনে 
দল ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 


তবে উত্তর চব্বিশ পরগনার দুই দায়িত্ব 
প্রাণ রাজ) নেতা লোকাল কমিটির কিছু 
নিরপেক্ষ নেঙার লাহাযো এই দধক্কট 
কোটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন। 


এম পিন্ন বিরাদ্ধ অভিযোগ 
(প্রথম পাতার পর ) 


আন্দামান শ্বীপপুত্রে বাঙালী উথান্তদের 
বিরুদ্ধেও তিনি গভীর চক্রান্তে লক্প্রতি 
মেতে উঠেছেন। বর্তমানে থীপপুকের 
অবস্থা যথেষ্ট আশঙ্কাজনক । থে কোনে! 
মুঢর্ডে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে 
একটা বিশেধ চক্র এখন দারুণভাবে 
যক্রিয়। এ এম. পির কিছু ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি 
প্রয়োজনে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে 
হর্বর্ধন, আকবর প্রভৃতি আন্দামানগামী 
জাহাজে বিনা ভাড়ায় াতাঘাত করেন। 
এই ব্যাপারে সামান্ত অভিযোগও কারুর 
কানে ভোলা নিষেধ। 

প্রধানমন্ত্রী ও কগ্রেপ সন্ভাপতি রাজীব 
গান্ধী কি এ হ্যাপারে পি বি আইকে 
দিয়ে তব কয়াবেন 1 


করে মার 


মার! হাসু। এম. কে. এন. এপ সদা 
যুগদ প্রদাদও (২৮) দাক্ষী দেন। 
বিচারপতি মেহত| ও পতি পাটনা 
মেডিহ্যাদ কলেজ ও ছানপাতান কর্ঠ- 
পক্ষকে নিহতদের ময়না অনন্ত রিণোট 
ও আহতদেয় চিকিংদাকালীন রিপোর্ট 
কমিশনের কাছে পেশ কার অন্ত 
অহুরোধ করেছেন। ব্িিচায়পতিদ্িয় 
জাহানাবাদ জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষের 
কাছেও এক অহুয়োধবার্তা পাঠিয়ে 
বলেছেন যঢ়ি নিহতদের কোন মৃত্কালীন 
জবানবন্দী থাকে তা কমিশনের কাছে 
পেশ করা হউধা। 

২১ ফেত্রুয়ারী আরওগালে ও ২২ 
তারিখ পালায় এই কমিশনের পরবর্তী 
শুনানী হবে। কমিশনের রিপোর্ট 
অনতিবিলম্ে প্রকাশিত হবে বলে জানা 
গেছে। 


এবং দরিস্র শ্রেণী সম্পর্কে সরকার 
নিঝিকার কেন? 


অবস্থ বোগাই থেকে শিল্পীদের এনেও 
নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে ভীড় 
জমানে! যানি । এদিকে চীফ দেক্রেটারী 
রথীন শেনগপ্রর নিধেধা্তায় সুভেনিরের 
জন্ত বিজ্ঞাপন শংগ্রহ করা ঘাগ়নি। 
নইনে পুলিশের পক্ষে প্রভাব খাটিয়ে 
এক কোটি টাকার বিজ্ঞাপন ভোলাও 
অদস্তব নয়। 


শ্রমিক ফ্রণ্টর সভাপতি 


সৌগত রায় 
( প্রথম পাতার পর ) 

তাই বুদ্ধি করে স্বত্রতবাবু প্রদেশ 
কংগ্রেদের সাধারণ সম্পাদকের পদ 
ছেড়ে দিলেন। যাতে দুই পদে 
থাকার জন্ত বি. পি. এন টি. ইউ 
সির পদ থেকে তাকে চট করে কেউ 
সরাতে না পারে। 
কংগ্রেসের অনেক নেতাই বলছেন 
হুত্রেতবাব্‌ কংগ্রেসের সাধারণ 
সম্পাদকের পদত্যাগ করে ভুল 
করেছেন। এই নেতারা মনে করেন 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 

কিন্ধ স্বরতবাবু ভাল করেই জানেন 
হাইকম্যা্ড তার জন্ত কি পরিকল্পনা 
নিয়েছে। অতঃ কিম? স্বত্রতবাবুর 
রাজনৈতিক ভবিষূৃত নিন্তে 
কংগ্রেসের মধ্যে এবং বাইরে প্রচণ্ড 
জনন কল্পনা চলছে। স্থত্রতবাবু খুব 
হিনেব করে পা ফেলছেন। যাতে 
কোন মডেই দল বিরোধী কানের 
জবা কথাবার্তায় তাকে হাইকম্যাণ্ড 
কোনভাবেই অভিযুক্ত করতে না৷ 
পারেন। 


0 
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দিলীতে ক (ই) নেতাদের সঙ্গে 
মাবেন ব্যব্ঙগায়ীছের যোগাযোগ 


নয়াদিল্নীয় ১.৫ ফিলোঘিটার জায়গা 
প্রভাবশালী মার্বেল ব্বসগামীরা দখল 
করে নিয়েছে, হাথে কংগ্রেস হাই- 
কমাণ্ডের দহো লোক আছে। গত 
মার্চে কংগ্রেসের তৎকালীন ল-সভাপতি, 
বর্তমানে যোগাযোগ মন্ত্রী অর্জুন লিং 
তৎকালীন নগর উন্নয়ন মন্ত্রী আবছুল 
গফযকে এই ব্যাপারে 'নির্দেশ দিয়ে- 
ছিলেন । তার প্র থেকে এমনকি 
জেঃ গতর্দর এইচ এন কাপুরের জমি পুন- 
রুত্ধায়ের ইচ্ছা ও প্রয়াসও শৌচনীয়ভাবে 
ব্যর্য হয়েছে। রি 

দিল্লী ডেভেলপমেন্ট ঘ্পক্ষের এই 
দামী জমি ঘখলের জন্ত. বিরাট অদ্থের 
অর্থ ইন্দিয়। কংগ্রেসের নির্বাচন তহবিলে 
দেওয়া হয়েছে। রাজৌরি গার্ডেন 
অঞ্চলের জমি থেকে শহরের সমগ্র মার্বেল 
বাজারের ঝাজকর্পণ চলে। মহাত্তা 
গান্ধী মার্সের (রিং রোড ) সমান্তরাল 
শুধু ভেতরের রাস্তায় যেখানে মার্বেল 
ব্যবসায়ীরা তাঁদের অফিল, জাম ও 
পালিশের কারখানা তৈরি করেছে তার 
দ্রামই বাজার দর অস্যায়ী ১৩.২ কোটি 
টাকা) প্রকৃত হিলেবে জানতে পারলে 
বিন্ময়ে হতবাক হয়ে ধেতে হবে; বিস্ত 
সরকারী রেবর্ডের অভাবে বোঝা সম্ভব 
নয় ঠিক কতটা খল বয় হয়েছে। 
জমি দখলের সঙ্গে সরকারী যোগলাদল 
পরিকর, কারণ যারা দৃখল-করা 
জমি থেকে কাজকর্ম চালাচ্ছে তার! 
সহজেই বিদ্যুৎ ও টেলিফোন শুধু পেয়ে 
সায় না, দোকান ও পালিশের কারখানা 
চালানোয় জন্ত লাইসেন্সও পেয়ে ঘায়। 
এই অমি দখলের ঘটন| গত ফেব্রুয়ারীতে 


গরিবের উপর 


পরোক্ষ করের বোকা যা গরিবদের 
উপর সবচেয়ে বেশি করে পড়ে 
বছরের পর বছর তা সাংঘ।তিক- 
তাবে বেড়েছে। বেল্দ্র মোট যে 
কর'রাজন্দ আদায় করে ১৯৫০-১৫১ 
সালে তার ৫৬৫% নেওয়! হত 
পরোক্ষ'কর থেকে। ১৮৯৬৮৭ 
সালে এ পরিদাণ দাড়িয়েছে 


প্রথম 'পরকারী নজরে” আলে হখন 
উৎদাহী লে: গভর্নর কাপুর এই ব্যাপারে 
প্রত্যক্ষ জানের জন্তু শহর পরিত্রঘণে 
বার হন। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন 
রিং রোডের একদিকে ভেতরের রাস্তা! 
রয়েছে, বিদ্ধ যেদিকে মার্কেট লেদিকে 
রাস্তা নেই। 

লেঃ গতর্ণর হয়েই কাপুর জমি দধলের 
বিরুদ্ধে অভিধানে নেমেছেন। মার্বেল 
ব্যবলামীদের বিরু্ধেও তিনি নোটিশ 
করার আদেশ দেন। দ্দিয়ী ইলেকট্রিক 
সাপ্লাই আগ্ডারটেকিংকেও বিদ্যুৎ 
সংযোগ ছিন্ন করতে নির্দেশ দেল। 

এতে মার্বেল ব্যবনাচীর! সন্স্ত হয়ে 
পড়েন। ছাদের প্রতিনিধি দিল্লী মার্বেল 
ডিলার এনোসিয়েশনের বর্মবর্তারা অর্জুন 
সিং এবং শহরের প্তাপ্ত রাজনৈতিক 
রই-কাতলার সঙ্গে দেখা করেন। জানা 
গেছে, অর্জুন সিং প্রতিনিধি দলকে এ 
ব্যাপারে আশ্বাল দেন এবং নগর উন্নয়ন 
মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। 

এই মন্ত্রক তখন ভি ভি একে ব্যবসামী- 
দের সঙ্গে কথা বলতে বলেন, ঘাদের 
সংখ্যা ৫* এবং তীর! বিকল্প জমি পেলে 
এ জমি ছেড়ে দিতে রাজি হন। 
কংগ্রেসের হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে 
বন্দোবস্তের পর ব্যবসামীর। স্থির নিশ্চিত 
যে, তাদের গায়ে হাত পড়বে না এবং 
ঘখল-বিরোধী অভিযানে তাদের কিছু 
হবে না। 

মার্বেল ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেউ কেউ 
দৈনিক ২৫ থেকে ৪* হাজার টাকার 
ব্যব্সা করেন। 


ট্যাক্স বাড়ছেই 


৮১১%। অর্থাৎ আগে কর 
রাজস্ব বাবদ কেন্দ্রের রোজগারের 
১০০ টাকায় ৫৬৫ টাকা দিত 
গরিবেরা বাকিটা উচ্চবিত্তরা। 
এখন গরিব দিচ্ছে ৮১১ টাকা, 
বাকি ১৮১% দিচ্ছে ধনীর । 
কাদের স্বার্থ দেখছে কেন্দ্রীয় 
সরকার । 


আগামী সপ্তাহে কোথায় যাবেন 

১৩ ফেরারী (শুক্রবার )_-আকাশবাণী ও দূরদর্শনকে কেন্দ্রীর সরকার ও বং (ই) 
দলের স্বার্থে নিদঙ্জভাবে ব্যবহারের প্রতিবাদে নটি 
বামপন্থী যুয ছাজ সংগঠনের ডাকে বেলা ১২টা। থেকে 
রাণী রাদমণি রোড ও দূরদর্শনের সামনে বিক্ষোত ও 


অবস্থান। 


১৪ ফেব্রুয়ারী ( শনিবার )-_-টে--৮টা হাজরা পার্কে গণদংস্কৃতি উতৎলব 
উদ্ভোক্তা--প্রগৃতিণিল লেখক শিল্পীরা 
১৯ কে্রযারী (সোমবার )--9/৩*টে-_এ পি ভি আরের ডাকে বিহারের সরকারী 


কর্মচারী ও শিক্ষকদের উপর রা 


নিপীড়নের 


প্রতিবাদে মিছিল । জমাঘ়েত-স্থবোধ মলিক দ্কোগার 


শিপ ক —  — — — 


Phonce—24-4232 


১৯৮২ সালের ২০ এপ্রিল রাজা পরকার 
এক ঘোষণায় পশ্চিমহন্ের শতাধিক 
লৌরলভাম নিধকত প্রায় পঞ্চাশ হাজার 
কর্মীর জন্ত সমহার তিভিতে বেতন, 
ভাতা ও পেনসন সহ বিভিন্ন সুযোগ 
স্থবিধার কথা ঘোষণা করেছিলে! । 
হব যেতনভূক্ত পৌরবর্মীদ্বের কাছে এই 
ঘোষণা তাদের দীর্ঘ আন্দোলনের সাফল্য 
হিলাবেই অভিনন্দিত হয়েছিল। বিদ্ধ 
পৌর মস্বীর় ও ঘোষণার সাড়ে চার 
বছর পর--১৯৮৬ সালের ২৭শে নভেম্বর 
যখন পশ্চিমবঙ্গের পৌরবর্মীরা রাজ্য 
সরকারের আবেদন নিবেদন উপেক্ষা 
করেও রাজা জুড়ে একদিনের এক অভূত- 
পূর্ব ধর্মঘটে নামিল হল তখন বোবা 
গেল যে সরকার পৌরকর্মীদের প্রতি 
তার প্রতিশ্রুতি পালনে বার্থ হয়েছে। 
এই বার্তার কারণ ছিলেবে “ওয়েন্ট 
হেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কসেল ফেডা- 
রেশন এর সাধারণ সম্পাদক চিত্ত মৈত্র 
জানালেন হে বামদ্ব্ট লরুকার ক্ষমতায় 
আদার পর পৌর কর্মীদের দীর্ঘদিনের 
বহু দাবী দাওয়াই স্বীকৃত হয়েছে, পৌর- 
কর্মীরা পেয়েছেন তাদের কাজের যোগ্য 
মর্ধাদার কিন্তু তেমনি আবার সরকার 
অনেকগুলি শুরুতপূর্ণ প্রতিশ্রুতি পালন 
করতে বার্থও হয়েছে__বার ফলে পৌর- 
কর্মীর! বেশ কিছু গ্তাধা অধিকার থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছেন, এবং পেকন্তই পৌর. 
কর্মীদের জাজ আবার পথে নামতে 
হুচ্ছে। গত বছর মে মাসের ৮ তারিখে 
এই সমস্ত দ্বাবীগুলি আদায়ের অন্ত 
পৌরকর্মীরা একদিনের গণছুটি পালন 
করেছিলেন এবং কলকাতায় একটি 
সুবিশাল মিছিল লছধোগে বিক্ষোভও 
প্রার্শন করেছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও 
পৌরকর্মীদের দাবীগুলির কোন সস্তোষ- 
জনক মীমাংসা ন! হওদাঘু অবশেষে 
ধর্মঘটের পথে যেতেই হয়েছে। 

এই ধর্মঘটের পরেও প্রায় তিন সাল কেটে 
গেছে, কিন্তু বেতন হারের অগামনন্ত 
দুতীকরণ। 'অমিটেড' বা! বাদ পড়া 


হাতুড়ে ডাক্তাদের শাস্তি 
রাজস্থান হাইকোর্টের বিচারপতি লোধা 
তিনজন হাতুড়ে ডাক্তারকে ১৯৮২ 
সালে চোলপুরের রাজাথেরা গ্রাদের ৫৪ 
জন ব্যক্তিকে চক্ষচিকিৎনার নামে অন্ধ 
করে দেওয়ার জন্ট কেন তাদের 
যাবজীবন কারাদণ্ড দেওয়া হবে না 
জানতে চেয়ে নোটিশ জারী করেছেল। 
ছয় বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের শাস্তি 
দিয়েছিলেন চৌলপুরের দেসল 
ম্যাজিস্ট্রেট । 


সম্পাদব_হারেন বসু 


প্রেমেন্্র মজুমদার 

পদগুলির বেতনছার নির্ঠারণ, চিকিৎদা 
ও বাসস্থানের হুবিধা॥ পেনলন ও 
্রাচু্রিটি সংক্রান্ত অগামবর্ড এবং ছুটির 
বৈহম্য সংক্রান্ত গুরুবপূর্ণ বিষয়গুলি 
এখনও অমীমাংসিতই রয়ে গেছে। 
জালা গেছে ঘে, সাধারণভাবে মহিলা 
কর্মীদের যেখানে ভিনমাল প্রসবকালীন 
ছুটি পাওয়ার কথা সেখানে পৌরপতার 
মহিলা সজজহুররা ছুটি পান মাত্র ছুই 
মাদ। পৌরসতাগুলিতে মিধুক্ত হরিজন 
কর্মীদের ক্যাজু্জাল লীগ সঙ্পকারী 
কর্ষাদের চেয়ে বছরে চারদিন কম, 
বাথলরিক ছুটিও নয় দিন কম। পৌর- 
কর্মীদের অবগর গ্রহণকালীন ১৮* দিন 
মজুত ছুটির বিনিময়ে নগদ পঃসা 
পাওয়ার অধিকারও লয়কার বাতিল 
করে দিছে 

পৌরকর্মীদের জন্য পেকফিটি গঠিত 
হয়েছিল ১৯৭৩ লালে । ১৯৬৭৩ 
এই পে-কমিটির রিপোর্টে পেনপন প্রকল্প 
পাশ হ্য়। তারপর ১৯৭৭-এর পে রিভিউ 
কমিটিও পেনসনের বিষঃটি অনুমোদন 
করে। কিন্তু শেষপর্যস্ত পেনসন স্থীম 
কার্ধবর্ধী হুল ১৯৮১-র এপ্রিল থেকে। 
ফলে পুরনো! কর্মীরা পেনগলের সমস্ত রকম 
স্থযোগ স্থুবিধা গেকে বঞ্চিত হুলেন। 
অন্তদিকে কলকাড়া বর্পোরেশনের পে" 
কমিশন ১৭৭-এ গঠিত হলেও সেখানকার 
কর্মীদের পেনদন '*৭ লাল থেকেই 
কার্যকরী হয়েছে। চিত্রধাবু জানালেন 
যে এই 'বৈধমা ছাড়াও রাজ্জাসরকারী 
কর্মচারীদের চেয়ে পৌরকর্মীদের পেনলনের 
হারও অনেক কম। তাছাড়াও পেলসন 
বিক্রয় পেগলনের রিলিফ প্রভৃতি স্ববিধা 
থেকেও পৌরকর্মীরা বঞ্চিত। অস্থায়ী 
পেনলনের ক্ষেত্রে সরকারী বর্মচারীদের 
তুলনায় পৌন্কর্মীরা মাত্র অর্ধেক 
পরিহাণ টাকা পান, তাও কেবল ছয় 
মাসের জন্তু । সবচেয়ে বড় কথা, এই 
সামান্ত পরিস্বাণ টাক! হাতে পেতে 


পৌরকর্ীদের চূভান্ত হয়রান হতে হ়। 
এমনও দেখা গেছে পেনদনের অপেক্ষা 


PRICE RUPEE ONE 


০  PSCe RU ONE 
পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাশ হাজার পৌৱকমী | 
আন্দোলনের পথে hes 


থাকতে থাকতে বহু পৌরকর্মার মৃতু 
পর্যন্ত হগ্সেছে। 

শরকারী কর্মচারীদের মত পৌরবর্ীরাও 
মালিক ১৬ টাকা ৭. পর্দা হারে 
চিৰিৎদা ভাতা পান বটে কিন্তু হাল 
পাতালের খরচ, ওষুধের খরচ, আয়ার 
খরচ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরফারী কর্মীরা যে 
নধ সুযোগ হুবিধা পাল দে লহ থেকে 
পৌরকর্মীরা বঞ্চিত। 

প্র মৈত্ৰ আরো জানালেন যে বেতন 
হারের অগামরণ্ড দুর বরা এবং 
'অমিটেড? বা বাদ পড়া পদগুলির 
বেতন হার নির্ধারণের জন্য ১৯৮২ 
সালে সরকার যে ‘স্পে্ছাল কমিটি 
নিয়োগ করেছিলেন নেই কমিটি কোন 
কার্যকরী সুপারিশ কয়তে বার্থ হয়েছে, 
ফলে অপংখা পৌরবর্মী তাদের স্তাধা 
অধিকার থেকে এখনও বঞ্চিত হচ্ছেন। 
১৯৩২ সালে পাশ হওয়া বীর ৫ 
আইনে (The Bengal Municipal 
Act, 1932 ) পৌরকমাঁদের চাকুরীর 
শর্ত বলতে বিছুই ছিলনা। & আইনে 
পৌরকমীদের দংজ্ঞার্ব ছিল Servants 
of the Commissioners’ | বাস্তবেও 
তাদের অংস্থা ছিল ক্রীতদাসেঃই মত। 
সুদীর্ঘ অর্ধণতাব্দী পর, অর্থাৎ বামঘণ্ট 
ক্ষমতা আপাঃও দীর্ঘ পাচ বছর পর, 
১৯৮২ ফেব্রুয়ারীতে এই অপমানজনক 
লংক্ঞ! পরিবর্তন বরে পৌরকর্মীদের 
‘Employees of the Commissio- 
06/5’ হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, দেই 
সঙ্গে পৌরকর্মীের দীর্ঘদিনের বহু দাবী- 
দ্বাওয়াও সরকার নীতিগতভাবে মে/ 
নিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্ধোর বিষয় দে 
সব নীতির অনেকগুলিই এখনো বান্ত- * 
বায়িত ছা়নি। সেই সঙ্গেই অমীমাংসিত 
খেকে গেছে পৌরক্মীদের অনেক দাবী- 
দাওয়া। আর শেঞ্জন্তই, দূলতঃ বামপন্থী 
সংগঠনের পতাকাতলে সংগঠিত হয়েও 
পৌরকর্মীরা আবার বিক্ষোভে লোচ্চার 
ছুয়ে উঠেছেন। 


ভাতা হল ২৪০০ টাকা 
হরিয়ানা রাজ্য সরকার সরকারী 


ম্থুনতম বেতন ২৪০০ টাকা করেছে। 


হাসপাতালের হাউস স্টাফদের 
হরিয়ানা সরকারের স্বাস্থ্য 


দপ্তরের সচিব যেমো নং ৩৯১৬1৮*-আই এইচ বি-ফোর তাং 
৩১-১২-৮৬ মারফত জানিয়েছেন যে ১৯৮৭ সালের পয়ল! জানুয়ারী 
থেকে সরকারী হাসপাতালের ডাক্তাররা নিয়োজহারে বেতন বেন । 


১। জুনিয়র হাউস স্টাফ 
২। সিনিয়র হাউস স্টাফ 


৩। পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্র (প্রথম বর্ষ ) 
৪1 পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্র ( দ্বিতীয় বর্ঘ) 


৫। রেজ্িন্টার/ডেমনস্বেটর 


২৪০৭ টাকা 
২৪০০ টাকা 
২৪৭৫ টাকা 
২৫৫০ টাকা 
২৮০০-৩০০০ টাকা 


এবং ৩০০৭-৩২০৪ টাকা 


Te জট 


নন্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেল, ১২৩৯ আচার্য প্রহর জ রোড, কলিকাত্য-৬ থেকে মুগ্রিত এবং দর্পন কার্ধীলয় ৬১, মট লেন, কলিকাড়া-১৩ থেকে প্রকাশিত । 





গাঞ্জা মম মোকাবিলায় 
বার্থ রাজীবের ভনগ্রিয়। কমচে 








* পাঞ্জাবে রোজই হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুঠ এবং সম্প্রতি সংঘটিত দেশের 


বৃহত্তম ব্যাঙ্ক ডাকাতির (প্রায় ৬ কোটি টাক! ) ঘটন| জেনে গুনে 
দেশবাসী ক্রমশই প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর উপর আস্থা হারাচ্ছেন। 
বাজীব গান্ধীর পাঞ্জাব চুক্তির অসারতা ক্রমশই বোঝ যাচ্ছে। 

এক নমুনা সমীক্ষায় জানা গেছে যে পাঙ্জাব সমন্তা মোকা- 
"বলায় ব্যর্থ হওয়ার দরুণ রাজীব গান্ধীর জনপ্রিয়তায় ভাটাও শুরু 
হয়েছে। এ নমুনা সমীক্ষায় বল! হয়েছে বোস্বাইয়ের ৫১% বাসিন্দা 
পাঞ্জাব সমস্যার মোকাবিলার ব্যর্থতা ও ভেক্কটেশ্বরকে আকন্মিক 
বিতাড়নের জন্য রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। 
পাঞ্জাবের নিকটবর্তী দিল্লীতে এই হার ৬২%। বোষ্বাইয়ের ৭২% 
এবং দিল্লীর ৫৬% ব্যক্তি আরে! মনে করেন যে দূরদর্শনে রাজীব 
গান্ধীর প্রচারে অতিরিক্ত সময় দেওয়া হচ্ছে। সানডে অবজার্ডারের 
সাম্প্রতিক সমীক্ষায় এই তথ্য দেওয়া হয়েছে। 


শান্তি কন্নিটির নেতাকে নির্যাতনের 
অভিযোগে পুনিশের কারাদণ্ড 


“ন! প্ররোচনায় নাগরিকদের উপর 


অত।চারের অভিযোগে এক পুলিশ 
সাব ইনেসপেকটর ও এক কনস্টেবলের 
সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানা করেছেন 
আদালত। গত ২১ ডাহুর়ারী নবন্ধীপ 
আদালতের বিচারক এ কে দল নবদ্বীপ 
থানার নাব ইনেলপেকটর স্মুণীল রায় 
এবং পুলিশ ত্যানের ভ্াইতার কন্টেবলস 
সুরত আলি-_হুই জনের প্রত্যেককে 
ছয় মালের সশ্রদ কারাদণ্ড এবং এক 
হাঞ্জার টাকা জর়িমান৷ কয়েছেন। 


বেন্জীঘ মন্ত্রিসভায় ফের রছবছল 


লোৱগডার বাজেট অধিবেশনের পরেই 
কেঙ্গীয় মঞ্রিদভায় ছোটখাটো একটা 
রদবদল হতে পারে। 

জানা গেছে বেস্রীয় মত্তিদভায় রাষ্ট্র 
মন্ত্রী বদল হুচ্ছেন। বর্তমান হোগ|ঘোগমন্ী 
অর্জুন লিং কেন্জের শ্বরাষট্র দপ্তরের হর 
হচ্ছেন। এবং বর্তমান সরাষ্্্ী বুটা 
পিং তার পুরনো দণ্ুর অর্থাৎ কৃষি দপ্তরে 
ফিরে ঘাচ্ছেন। 

এই রদূবদলের দরুণ আরও দু-একটা 


জ্রহিমানা অনাদায়ে কারাদণ্ডের মেয়াদ 
বাড়বে আরও দুই মাল। 
গত ১৯৮৫ সালের জুলাই মালে নবন্ধীপে 
সযাজহিরোধীদের দৌরান্মা প্রতিরোধে 
গঠিত নাগরিক শান্তি কমিটির সাথে 
সংঘাতে শাস্তি কমিটির অবস্থাস-লত্যা- 
গ্রহে পুলিশের লাঠি চালানোর অভি- 
যোগেই আদালত দুই পুলিশ কর্মীর 
বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ জারী করেন। অভিযোগ 
দায়ের করেছিলেন নবস্ধীপের বিশিষ্ট 
শিক্ষক নেতা ভবভারণ অধিকারী । 
(সপ্তম পাতায় দেখুন ) 


দ্্ষতর রদবদল হতে পারে । তবে 
কাউকে মন্তিমভা থেকে বাদ দেওয়া 
হবে না বজে জানা গেছে। 

আপাতত অর্থদপ্তরের ভার প্রধানমন্ত্রী 
রাজীব গান্ধী তার নিজের হাতেই 
রাধলেও । লোকসভার বাজেট অধিবেশ- 
নের পর কোন ঘোগা এবং বিশ্বাপ 
লোকের হাতেই অর্থ দপ্তরের ভার 
দিতে চান বলে জানা গেছে! 


প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে সাহাব 
করার আন্জ তার মন্ত্রীভা রয়েছে, 
তবু রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, 
ভারতের শান বাধদ্বা চালাচ্ছে কে? 
কারণ ঘেদব ঘটনা ঘটছে তাতে একথাই 
ক্রমল মনে হচ্ছে, মন্ত্রীরা নাচের পুতুল 
মাত্র। 

পরা বিষয়ে পরমর্শদাতা কমিটির 
সাম্প্রতিক এক সভায় তার জগন্ত প্রমাণ 
পাওয়া গেছে। পররাষ্ট্র ঘরের রাষ্টমন্ত্রী 
লটবর লিং এ সভায় বিরোধী দলের 


গার মী নাচের 


পররাষ্ট্র সচিব আবুল লাতারের 
আগমনের দিন স্থির ছয়ে গেছে। এতে 
লতায় উপস্থিত এ দপ্তরের মন্ত্রী এন ডি 
তেওয়ারী অবাক হয়ে ঘান। কারণ 
নটবর লিং ঘা বলছিলেন লে বিষয়ে তিনি 
কিছুই জানেন না। হঠাৎ বাপারট) 
বুঝতে পেরে নটবর পিং তেওয়ারীকে 
বলে বদেন, তার ধারন। চিল মন্ত্রীকে এ 
বিষয়ে অবহিত কর? হয়েছে। এতে 
বিরোধী দলের এবং কংগ্রেসের নেতারা 


ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা 
এসবের জন্য দায়ী কারা? 


পশ্চিমবঙ্গের সরকারি হাপপাতালের 
পরিচালন বাবস্থা যে উচ্চন্তরের নয়, 
একথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে 
না। জরাজীর্ণ ঘয়বাড়ি, নোংরা 
অস্বাস্থাকর পরিবেশ, জীবনদাদী বধ 
নেই, নিগ্তরের হত্্পাতিও দুর্ল'্, 
রোগীদের তিলপ্রশ্থ আহারের জন্তু মাথা- 
পিছু দৈনিক ৪ টাক! বরাদ্দ । তাছাড়া 
আছে বিশৃঙ্খলা, অকৰ্মপাতা ও দু্নীতি। 
এই দুৱবন্বার মধ্যেও নিয়মিতভাবে 
সংগঠিত হচ্ছে গুণামী, হামলাবাজী, 
লমাজবিরোধী কাজকর্ম, ভাক্তারের 
মাধায় পুলিশের লাঠি এবং ডাক্তারের 
কর্মবিরতি। 

সবাই বলছেল-_এলব হওয়া উচিত নয় । 
কিন্তু কি করে এদব বন্ধ করা যায় সেই 
শখের নিশানা কেউ দিচ্ছেন মা। 
ডাক্তারদের আন্দোলন এমন কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সমাজের সামনে তুলে 
ধরেছে ষার মুখোগুধী হতে সবাই ভয় 
পাচ্ছেন। অনেকে আবার প্রশ্নগুলি 
এড়িয়ে গিয়ে নমাধানের চেষ্টা করছেন। 
এই প্রশ্তগুলি কি? 

ডাক্তারদের বেতন বা স্টাইপেও কত 


ছওয়া! উচিত? এর কি কোন যান 

নির্ধারণ কর! ঘায়? ভাক্তারর] কতক্ষণ 

কাজ করবেন? সমাজের অন্য সবার 

মত ডাক্তারদের জন্যও কাজের নির্দিষ্ট 
( দ্বিডীয় পাতায় দেখুন ) 


বাজেটে চমক 
রাজীব গান্ধী নাকি অর্থমন্ত্রী হিলাবে এধার 
চমক স্বিকারী বাজেট পেশ করবেন। 
এই বাজেট নাকি রাজীব গান্ধীর ভাষ- 
সৃতি ঘথেষ্ট উজ্জন করে তুলবে। এবং 
ঘে লব রাজ্যে বিধান সভার নির্বাচন 
হচ্ছে এই বাজেটের প্রতিক্রিয়া মেখানে 
ভোটের রাজনীতিতে পড়বে বলে কংগ্রেদ 
মহলের আশা । 
বাজেট নাকি মধ্যবিত্ত এবং গ্রামের গরীব 
মানুহকে যথেষ্ট খুশি করবে। 
চক স্থষ্টিকারী বাজেটের পুরো কৃতিত্ব 
নিজে নেওয়ার জক্ই এবং নিজের ভাব- 
মৃততি উজ্্ল করতে রাজীব অত্যন্ত বিনয়ী 
ও সং বলে পরিচিত বিশ্বনাথ প্রতাপ 
সিংকে কায়দা করে অর্থদপ্ুর থেকে লয়িয়ে 
দিয়েছেন। কারণ রাজ্মীবকে তো মাঘের 
মতো “ভোট ক্যাচার' হতে হবে। 





গুন মাত 


জনৈক নেতাকে বলেন যে, পাকিস্তানের 


উতয়েই অবাক ছয়ে যান। 
এটা এখন দাউধ রঙের লকলেই জানেন 
যে, প্রধানমন্ত্রী যে পররাষ্ট্র সচিবকে 
পচাত করবেন একথা ধুপাক্ষরেও মস্ত 
তেগগারীকে জানানো ছয়নি। আরও 
উল্লেধষোগ্া ঘটনা যে, যখন নতুন পররাষ্ট্র 
লচিব নিয়োগ কর! হ্য় তখন ফাইল 
যায. গোজাহুজি প্রধানমন্ত্রীর কাছে। 
প্রধানমন্ত্রীর অফিসে গৃহীত দিষ্ধান্তে 
তেওয়ারী শুধু স্বাক্ষর করেন। 

( সম পাতা দেখু ) 


সন্তোষ রাণা 
প্রতিক্রিয়াশীল 


জুদলিম লীগ সহ জাং্রদার়িক 
শক্তি মদতে সন্তোষ রাগ! সাত- 
গাছিয়া কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বস্তুর বিরুদ্ধে প্রার্থী হচ্ছেন। 
নকশালপদ্থীর৷ অন্তোষ রাণার 
এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা 
করছেন। জনৈক নকশালপদ্থী 
নেত। বলেন গোগীবন্নভপুরে 
দীড়ালে সন্তোষ রাণার জামানত 
বাজেয়াপ্ত হবে ভাই লাতগাছিয়ায় 
সস্তোষ রাগ গোষ্ঠীর একজনও 
সমর্ধক ন! থাক] সত্বেও পেট্রো 
ডলারের আঁকর্ষণে এর রাশ! 
কাগজে নাম প্রচারের আকাঙকায় 
জ্যোতি বস্তুর বিরুদ্ধে ধীড়াছেন। 

এর মানে সস্তোব রাণা এখন 
প্রতিক্রিয়াশীল রাজ্জদীতি করছেন। 
নকলাজপদ্থীদের জনেকেই অন্তত 

সাতগান্ধিয়ায় বাক্রন্টকে সদ- 

র্থনের পক্ষপাভী। 

এদিকে সন্তোষ রাণার বেশ কিছু 

অনুগামী ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের 

সমর্থন করতে লা পারায় গোষ্ঠী 

ত্যাগ করেছেন। 


কগগ্রেগের হালচাল 


পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের সভাপতি পরিবর্তন করে রাজীব গান্ধী আর 
একবার জানিয়ে দিলেন যে, তার মাতৃদেবীর মত তিনিও গণতন্ত্রে 
বিশ্বাস করেন না। কয়েক মাস আগে রাজ্য যুব কংগ্রেসের সভাপাতিও 
এইভাবে বদল, করা হয়েছিল। এই সুত্রে মনে করা যেতে পারে 
এমার্জে্সীর, সময়ে, অর্থাৎ, সঞ্জয় গান্ধী যখন রাজনৈতিক গগনে 
আবিভূতি তখন. কেমন অগণতান্ত্রিক উপায়ে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের 
সভাপতি প্রিয় দাশমুদীকে অপসারিত করা হয়েছিল, যদিও ক্ষমতা- 
লোভী ও দাসুমুা মনোভাবাপন্ন প্রিয়বাবু সেই অবমাননার কথা 
তুলে গেছেন: . ওরে প্রিয়বাবুর এই সাস্বনা যে, সঞ্জয় তাকে পদচ্যুত 
শুধু নয়, কেন্ত্রের রাষ্ট্রও করেছেন। অগণতাস্ত্রিক পথই রাজীবের 
পছন্দ। তাই তার আমিলে কংগ্রেস সংগঠনে কোন নির্বাচন হয় না 
বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস সংগঠন চলে নয়াদিল্লী, অর্থাৎ রাজীবের 
নির্দেশে । কেন্দ্রীয় সংগঠনও চলে তার খেয়াল খুশি মত। কংগ্রেসে 
সহ সভাপতির পদ স্থষ্টি করে অর্জুন সিংকে বসিয়ে দিলেন তিনি। 
আবার হঠাতই অর্জুন সিংকে মন্ত্রী করে এ পদ এবং কার্যকরী সভা- 
পতির পদও তুলে দিলেন। 
রাজীবের আমলে রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেদীদের মধ্যে উপদলীয় কৌদল, 
গ্রপবাজী, ব্যত্তিগাত রেষারেষি এবং প্রদেশ সংগঠনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের, 
' হস্তক্ষেপ প্রকৃতপক্ষে এ আমলে বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধর! 
যাক। নকশাল আন্দোলন খতম হয়ে যাবার পর এই রাজ্যে কংগ্রেসের 
পতাকাতলে যুব ও ছাত্রদের সমবেত হবার কিছুকাল পর গেঃ্ঠী-বিরোধ 
শুরু হয়ে ষায়। কারণ যুব ও ছাত্র নেতারা স্ব স্ব গোষ্ঠী নিয়ে 
নিজেদের প্রভাব বাড়াতে চান। ফলে স্বার্থের সংঘাত শুরু হয়ে যায়। 
সেই অবস্থার কোন হেরফের হয়নি। বরং বিরোধ মাঝে মাঝে তুঙ্গে 
ওঠে ১৯৭৭ সালের আগের কয়েক বছর প্রিয়-সুত্রত ছিলেন 
একেবারে হরিহর আত্মা । এখন সেই সম্পর্ক প্রায় শক্রতায় পরিণত। 
তার কারণ বোধহয় সুত্রত প্রিয়বাবুকে বহিরাগত বলে মনে করেন। 
ইন্দিরা গান্ধীর দুঃসময়ে তাঁকে পরিত্যাগ করেও প্রিয়বাবু এখন 
রাজীবের অনুগ্রহে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী । 
ব্রত তার উপ্টোপাণ্টা কার্যকলাপ বহল তবিয়তে চালিয়ে যাচ্ছেন। 
কিন্ত মজার কথা এই যে, রাজীব গান্ধী তাকে কিছু বলতে সাহস 
করেন না। কারণ তিনি নিশ্চয় জানেন, সুত্রতর অনুগত তরুণের 
মখ্যা কম নয়। অথচ প্রিয়বাবুর কোন ভিত্তিভূমি নেই, যেমন প্রণব 
মুখার্জীর ছিল না। এখন প্রিয়বাবুর চারদিকে যারা সমবেত হয়েছে 
তার! প্রদাদলোভী | তিনি ক্ষমতাচ্যুত হলেই তার! সরে পড়বে । 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নান! গোষ্ঠী প্রিয়বাবুর ওপর ক্ষুক্ধ। কিছুদিন 
আগে কংগ্রেস অফিসে তার ওপর আক্রমণের চেষ্টা হয়। ঘটনাটা 
খুব বড় ব্যাপার ছিল না। কিন্তু বলা হয় তাকে নাকি হত্যা করার 
চেষ্ট। হয়েছিল। ছাত্র পরিষদের সভাপতি অশোক দেবকে অপসারণের 
ব্যাপার নিয়ে কাগ্রেন অফিসে আবার হামলা হয়। ছাত্র পরিষদের 
সভা করে অশোক দেব দিল্লীকে হুমকী দেন। এর! স্বত্রতর অনুগামী, 
অতএব এর পিছনে সুত্রতর মদত ছিল। কিন্তু দিল্লী গিয়েই স্থত্রতর 
পাপ্টে গেল পথটা | তিনি সবই মেনে নিয়ে সাধু সেজে গেলেন। 
হয়ত তাকে এবারের বিধানসভার নির্বাচনে প্রার্থী না-করার ভয় 
দেখানো হয়েছিল। কারণ কংগ্রেসের যেমন সুত্রতকে দরকার, তেমনি 
সুত্রতরও দরকার কংগ্রেস। 

বিধানসভার নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে বিরোধ ধামাচাপা দেওয়ার 
চেষ্টা হয়েছে তবু প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা! করে। তালিকা 
দিল্লী চলে গেছে সেখানেই চূড়ান্ত বাছাই হবে। ইন্টারভিউ গ্রহণ 
অভিনব ব্যাপার এবং হাস্তবর। কিন্তু এতে কি বিরোধের মীমাংসা 
হবে? প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হলেই খেয়োখেয়ি শুরু হয়ে যাবে 
বলে মনে হয়। কারণ কংগ্রেসে কোন নীতিগত ব্যাপার ত নেই। 
কাগ্রেসীরা বিশেষ করে প্রিয়বাবু ভাবছেন নিধাচনী হাওয়া কংগ্রেসের 
দিকে নিয়ে এসেছেন রাজীব ॥ তাই অনেকেই প্রার্থী হতে চান। 





দপ্ণি, শুরুবার ১০ ফেব্রুয়ারী) ১৯৮৭ 





বিশেষ প্রতিনিধি 

রাজ্যের শিল্প ও বাণিমামনত্রী অধাপক 
নির্মল বহু জবাব নেই। ওঁকে অংশত 
শুধুমাত্র শিল্প ও বাণিঙ্গামনত্রী বললে ভূল 
হবে। কারণ, অধাপক শু ঘোষের 
মৃত্যুর পর উনি উচ্চশিক্ষা দৃফতরেরও 
ভারপ্রাধ। 

সে খাই হুক, যে ঝা বলছিলাস। 
সত্যিই নির্ঘপবাধু তুলনাহীন। শিল্প ও 
বাণিজ্য .কিংব! শিক্ষা দফতর কিতাবে 
চলছে ত] একবার শিল্লনংস্বাপ্তলো এবং 
কলকাডা৷ বিশ্ববিস্ভালয়ের দ্বিকে তাবালেই 
বোবা যাবে। কিন্তু তাতে মন্ত্রীমশাই 
বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। তিনি রোজ 
বিকেলে একবার করে সাংবাদ্ধিক বৈঠকে 
হিলিত হতেই আগ্রহী । উদ্দে্ নিজের 
নামটা ছাপার অক্ষরে দেখা 
ফ্হাকরণের সাংবাদিক মহলে নির্মন- 
বাবুকে নিয়ে হাসিঠাটার অস্ত নেই। 
কোন খবর না থাকনে সবাই বলেন, 
আরে, ভাবনা কী? নির্গলবাবু আছেন। 
চাকরিটা তো বজায় থাকবে। 

যা, স্বীকার করতেই হবে যে সাংবাদিক- 
দের চাকরি বজ্ঞাম্র রাখতে নির্মলবাবুর 
অবদ্ধান অপরিলীম | ওর সাংবাদিক 
বৈঠকের অন্ত সময় পাকাপাকি বাধা 
বিকেল ৪টে। এমনকি, ঘেদ্বিন উনি 
কলকাতাতেও থাকেন না সেদিনও প্রেস 
কর্ণারে বোর্ডে লেখা থাকে ওঁর নাদ। 
তবে যে ঘাই বলুন, নির্যসবাবু প্রচারের 
ব্যাপারটা ভালই বোঝেন। মৃখামন্তী 
জ্যোতি বহু ঘেছিন লাংবাদিকদের সঙ্গে 
কথা বলেন সেদিলটা উনি ওঁর বৈঠক 


বাতিল রে দেন। ও ভ্যান টনটনে। 
দূধামন্ত্রী নিজে কথা বললে কে আর €র 
কথা লিখবে? 

তা হলদিয়া পেট্রো-রসায়ন প্রকল্পে এবং 
কা ও বন্ধ শিল্পের ভবিষৎ নিয়ে 
মাডামাতিটা ততদিন ছিল ততদিন 
গিয়েছে নিরধবাবৃর পোয়া বারো। রোজ 


একটা করে বিবৃতি। তারপরও 
কলকাতা বিশ্ববিস্ঠালয়ের উপাচার্য ও: 
সন্তোষ ভট্টাচার্য ও'কে কিছুদিন রস 
জুগিয়েছেন। এখন আর সেধব নেই। 
কাণ, বললেও কেউ পেট্রো-রসায়ন 
প্রকল্প কিংবা কগ্র ও বন্ধ শিল্প লিয়ে 
লেখেন না। বিশ্ববিষ্থালয়ের ব্যাপারটাও 
মোটামুটি মিটে সিয়েছে। অতএব, 
নির্ঘলবাব্‌ বাধা (য়েই উত্তরধওড ও 
কামতাপুরী আন্দোলনের দিকে নজর 
ফিরিয়েছেন। 

এরই মধ্যে একদিন এক ছুট লাংবাদিক 
ও'কে গুভ্ররাত নৃত্রের কথা জিজ্ঞাপা 
করেছিলেন । লই প্রশ্ন শুনে ও'র চোখ 
একদম ছানাবড়া । ভাবখানা অনেকটা, 
লে আবার কী? 

গুভ্ররাত স্তরের কথা বলতে রণ ও 
বন্ধ শিল্পের গ্রদঙ্গ এলে যায়। এই মূত্র 
প্রয়োগের মাধ্যমে গতরাতে আটটি বন্ধ 
শিল্প খুলেছে। সেগুলি চলছেও ভাল। 
তা স্বত্রট কী? না, প্রথমে কয়েকটি 
বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান বেছে নাও । এগুলির 
যেওলি চল্গার মত লেগুলি রেখে বাকি- 
গুলো বেচে দাও। প্রতিঠানগুলির 
বিক্রয়লক্ক অর্থ অবিক্রিত প্রতিষান- 


গুলিতে চাল। শ্রধিকমের প্রতিঠান- 
গুলির মধ্যে ভাল করে নাও । 


অনেকদিন আগেই কেন জানিয়েছে যে 
রর ও বন্ধ শিল্পের দায়িত্ব আর তারা 
নেবেন না। পশ্চিমহঙ্গ ঘি এইসব শিল্প 
খুলতে চায় তবে তাদের এ গুক্ররাত সূত্র 
অনুযাঘ়ী ফিছু একট! করতে ছবে। 


মজার ব্যাপার হুল, অন্তান্থ কাজ এবং 
অ-কাজে নির্ঘপবাবু এতই বান্ত থে উনি 
সেই গুাত সুত্র সম্পর্কে কোন খোজ- 
খংরই করে উঠতে গারেলনি। ইতিমধ্য * 
অবস্ত নির্বাচন এলে গিয়েছে । কে 
ভাবছে রাজোর রুগ্ন ও বন্ধ শিল্পের কথা? 
নির্শলহাবৃর একফ্রোটা সময় নেই, অন্তত 
আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত । 

ির্বারর অ-কাজের একটা উরি 
দিই। ঘগিও ঘটনাটা পুরনো । শন 
ঘোষ মারা বাওচার পর উচ্চশিক্ষা 
দফতরের দা়িত্রটা যখন ওঁর ওপর বর্তাল, 
উনি ধন মহাঝরণের তিনতলায় শু 
ঘোষের ঘরে নিজের নামের ফলক ঝোলা- 
লেন। মহাকরণে এমনি,ত ঘরের বড় 
অডাব। পূর্তম্ত্রী যতীন চক্রবর্তী বললেন, 
দুই দফতরের যধন একই মন্ত্রী তধন 
একজনের জু দু'টো ঘর কেন? শুরু 
হল, ফাইল চালাচালি। শেষ পর্যন্ত 
ব্যাপারটা দৃখাম্্রী অবধি গড়াল। 
দুধযম্্রীর নির্দেশে নির্দনবারু ওপরের 
ঘর থেকে নিজের নামের 

সরালেন, কিন্তু ঘর ছাড়লেন না। - 
তিনি দু'ঘরেই বলছেন। বড় মন্ত্রী তো! 


ডাক্তারছের জিজ্ঞাসা 


(প্রথম পাতার পর ) 

সময় সীমা (৫এ/ ঠ০0চ) থাকবে? 
একজন ভাক্তার সারাদিনে কতজন 
রোগীর চিকিৎসা করতে পারেন? 
ভাক্তারদের কি গণতান্তিক অধিকার 
আছে? ধর্মঘটের অধিকার আছে? 
ধরুন, আমরা যদি এই নিদ্ধান্ত নিই যে 
ভাজারদের কান বন্ধ করার অধিকার 
নেই। যা কিছু ঘটুক না কেন 
ডাক্তারকে ভার বর্তগ্ পালনু করতেই 
হবে--কারণ মানুষের জীবন মরণের প্রশ্ন 
জড়িত। তাহলে কি হরে নিতে হবে - 
ডাক্তারের বেতন বন্ধ করে দিলে কিংবা 
মেরে একটা হাত ডেত্ডে দিলেও আর 
একট! হাত দিয়ে ডাক্তারকে কাজ 
চালিয়ে ঘেতে হবে? নাকি, কৌবাও 
একটা লীমারেধা আছে ধ! অতিক্রম 
করার প্র ডাক্তার কর্মবিরতি করলে 
তাকে ক্ষমা করা মা? 


আরো প্রশ্ন আছে। হাবপাতালে রোগীর 
টিকিৎলার আদল দায়িত্ব কার? তা 
কি ডাক্তারের ? ভাই হরি হয়, তাহলে 
চিকিৎদার উপদূক্ত উপাদান লয়বয়াহ, 
উপযুক্ত পরিবেশ, পরিচালন ক্ষমতা কার 
হাতে থাকবে? ডাক্তারের-_না সর- 
কারের? ক্ষদতা সরকারের, নির্দেশ 
দেখেন সরকার, অর্থব্াদ্ধ করবেন 
সরফার-_কিন্তু রোগীর ভালমনোর দায়িত্ব 
শুধু ভাজারেহ? সরকার দ্বাদনিত্ব পালনে 
অবহেলা করবেন আর দোষী হবেন 
কাউন্টারের ডাক্তাররা ?- 

এইল প্রশ্থের পরিপ্রেক্ষিতে জনন্বাস্থোর 
উপ্নতির স্বার্থে হখন ভাকার্রা ধর্মঘট 
করছেন, তধন কি এই সং প্রশ্নকে এড়িয়ে 
সিয়ে মীমাংলা স্তব ? আমাদের অবস্থা 
আরো! ভগ্ানক। ডাক্তার] কাজ বন্ধ 
করেছেন, আর লর়কার বলছেন, 'বর্মঘট 
তুলে নাও, ভবে আলোচনা করবো!” 


সত্যই যি আলোচনা করা উচিত বলে 
মনে হয়ঃ তাহলে ধর্মঘটের আগে 
আলোচনা করা ছলে! না কেন? 
সরকারি ডাক্তাররা ৫ বছর ধরে আলো- 
চলার জন্ত আবেদন জালিয়ে উপেদ্ষিত 
হচ্ছেল। এখন বটি ভারা ধর্মঘট করেন 
তাহলে কি ওঁ কথাই বলা হবে--ধর্ঘঘট 
তোলো, তবে আলোচনা। শুধুমাত্র 
আলোচনার রাজী করানোর অন্ত 
হাসপাতাদের মত প্রতিষ্ঠানে, ধর্মঘট 
করতে হবে| 





ভ্রম সংশোধন 

গত দংখ্যার দর্পণে প্রকাশিত এবারের 
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎলধ সম্পর্কে 
আলোচনার লেখক দিলীপ বন্ব। ভ্রম 
ক্রমে গত লংখ্যায় বিশেহ প্রতিলিহি 
ছাপা হয়েছে। 











দর্পণ শুক্রবার, ২০ ফেব্রুয়ায়ী, ১৯৮৭ 


ধিয়াশি সালের বিঘাননড! নির্বাচনের 
পূর্বে জোোতি বন্ধ দেখলেন যে'বাধহ্রণ্ট 
সরকারের ক্ষতি কংগোণী আমলের 
মতোই বলায় রয়েছে।* সরকারের এক 
বিভাগ থেকে আর :এক 'বিভাঙ্গে কাটল 
যেন শামুক গতিতে 'রড়ে। ফলে 


রাজা সরকার ক নোডাব নিলেন। 
খাম নির্দেশ ছিলেন “বাড়ে দশটায় 
অফিলে আগতে হবে। গাচ্টায় উঠবেন। 
৪ 
লকারী কর্মচারীদের কোঅডিনেশন 
কমিটির সাহয়াও জ্যোতি বন্য বাধ 
আর বর্ণপাত বরলেন না। 
একাশি সানে রাজ্য সরকারের ওভার 
ড্রাফট বন্ধ হয়ে যাওয়ার জলন্ত আদিক 
সংকটে পড়ে যুধ্যমন্রী আবেদন করলেন 
ঘে ডি. এয পাওনা টাকা কর্মচারীরা 
এখন প্রভিডেন্ট ফাঁণ্ডে জমা রেখে বাম- 
ফ্রুট সরকারকে সহযোগিতা করুন। 
আর ধারা নগদ নিতে ইচ্ছুক তারা 
দরখাস্ত করন। বিঙ্বুমাজ ত্যাগে আর 
কেউ ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন না। দেখা 
গেল কো'অঙিনেশন কমিটির অন্তত 
ঠধিকাংশ বর্মচারীই বামকস্ট সরকারের 


= সঙ্গে অনহাযোগিভা করে ডি. এর টাকা 


নগথে চাইলেন। 





অন্ধে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে নি পি মুধ্যমন্ত্রীর ছবি দুরদর্শন প্রচারে ইন্দিরা গান্ধী 





জননেতাৰ গথে জ্যোতি বহ) 





সাতাৱর সালে আবা ফ্যাসিবাদী ও 
ধ্ৈৱতত্ত্ৰী শাসনের অবদানে অনেকে মনে 
করেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ গণ আন্দোলনে 
উত্তাল হয়ে উঠধে। পরিবর্তে ছাত্র 
কর্মচারী শিক্ষক সব আন্দোলনই নিজে 
হয়ে পড়ল। বহধচ্রের এতিহ্ধাহী 


+ এীকাবন্ধ অল ইণ্ডিয়া বান্ধ এসাফিল 
; এলোপিয়েশনকে দু টুকরো করে ব্যাধ 


এমনয়িজ ফেডারেশন তৈরী করা হল। 
১৬: জানুয়ারী ১৯৮১, স্থবোধ অলিক 


এক স্বোযারে এ ফেডারেশনের উদ্বোধনী 


জলদতাগ সিটু নেতা! প্র্যোতি বন্ধ বলে- 
ছিলেন, 'একযবন্ধ কর্মচারী আন্দোলনের 
জন্ত মাঝে মধ্যে এরকম ইউনিঞন . 
তানের প্রয়োজন হায় ।” 

১২ এপ্রিল ৮২ পেকে বিজার্ড ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষ নোট পরীক্ষা সংক্রান্ত সেকলন- 
গুলোতে কর্মচারীদের কাজের বোঝ৷ 
১৫%, বাড়িয়ে ঢেয়। এর লঙ্গে চলে 
বিভিন্ন বিভাগে আঁধুদিকীবরণের কান্র। 
এলবের প্রতিধাথে রিজার্ড ব্যাঙ্ক কর্ম- 
চারীর। আন্দোলন শুরু করেন। ফলে 
এ বছরের জুন মাসে রাজা সরকারের 
কাজে অগনাবন্থ। দেখা দেয় । মূধ্যমন্টী 
তখন টেট ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বললেন 
রাঙ্জা সরকারের চেকগুলো ক্লিারেদ্ের 
কাজ করে দিতে। কর্মচারীর) অবাক 
হলেন কিন্তু তারা ধর্মঘ্যীদের পাশেই 
দ্ড়ালেন। 

ছিয়াশি সালের গোড়ার ব্যাক এদপ্ররিজ 
ফেডারেশনেরসদন়্া বিবাদী বাগে হংকং 
ব্যাঙের গেটে দিবারাত্ প্রহর! দিলেন 
যাতে কর্তৃপক্ষ অটোমেশন চোকাতে 
না পারে। বাধা বাঘ! পি পি আই 
এম নেতা & অফিসের গেটে গিয়ে 


বিশেষ প্রতিনিধি 


কর্মচারীদের লসর্থনে বক্তব্য রাখলেন। 
তারপর ব্াঙ্ক কতৃপক্ষ আদালতের 
অর্ডার নিলেন । অমনি বিশাল সংখ/ক 
পুলিশ বাহিনা পির এ গণভাত্রিক 
আন্দোলন ভেঙে দিল । এরকম ঘটনা 
চুছাশি সালের দুল মাসে আলপবাজার 
পত্রিকার কর্সঠাণী ধর্মঘটের সমন্ও 
হয়েছিল । 





গতবছরের পেপ্টেছ: মানে দিলা বাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষ ক্লিয়ারিংএ অটোমেশন চালু করলে 
ব্যাঙ্ক এহপ্রযিজজ ফোরেশনের লদগয়া 
লাগ।তার ঘেরাও শুরু বরেন। কিছুদিন 
চালু হবার পরই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
গভর্নরের কপাগ জোোতি বনু বি. ই এড 
নেতৃনৃন্দ'ক এ আ:দালন তুলে নিতে 
বলেন। জড়াকু কর্মচারীদের মধ্যে দেখা 
দে খিধা ও সংশয়) 

এর আগে আরো ছুটি ঘটনায় সকলেই 
গুভিত হয়ে যান। ৩১ অক্টোংর ৮৪ 
ইন্দিরা গান্ধী মারা ঘাবাঁর পর পচাশির 
বাজেট অধিবেশনের শুরুতে প্রয়াত 
ইন্দিরা গান্ধীর জপ শোক প্রস্তাব উতপন 


আই-এম তেনেগ দেশন্ন সমঝোতা টাঙ্গাতে হবে 


অন্ধপ্রদেশের 'মশুগ প্রজা পরিষদের 
নির্বাচনে সি গি' আই (এম) এবং তেলুও্ 
দেশম ছল এব্যবদ্বভাবে, -প্রতিৎস্থিতা 
করবে। মণ্ডল প্রন্জা পরিষদের মোট 
আললের মধ্যে তেদুগ্ দেশম ১-৩৪ টি 
আমন এবং সি পি আই (এ) ৭১টি 
আসনে প্রতিখম্বিত| করবে। ' 

রাজোর মৃথ্মন্্রী এন টি রাষারাও এই 
আদন রদার ভন্ড সি পি জাই (এম) কে 
অভিনন্দন আানিয়েছেন। 

আগামী ১১ এহং ১৪ মার্চ এই 
নির্বাচন হবে । রাজোর প্রান ৩ কোটি 
১২ লাখ গ্রামীণ তোটার এই নিধাচনে 
তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন । 


০ নির্বাচনী জনলভায় ভাষণ দিতে (নিয়ে 


গুবামন্ত্রী রামা রাও কংগ্রেধকে বিপুন- 
ভাবে পরাজিত করার আহবান আনিগে 
বলেন থে, একমাত্র লিপি আই (এম)-ই 


তার সরকারের প্রক্বত বন্ধু হিলাবে 
চুননাশি লালের সঙ্কটের সগয়ে এবং অন্ত 
ছুর্দিনগুলিতে পাশে এলে দাড়িয়েছে 
তিনি কংগ্রেদীদেতর অর্থলোভী এবং 
ব্যভ্তিস্বার্থের বাহুব হিসাবে বর্ণনা করে 
বলেন থে, তার! আর গান্ধীবাদী নয়। 
অপরদিকে মার্কপবাদীরা। গরিব মাস্ষের 
পাশে দাড়িয়ে বহু ত্যাগ স্বীকার করে 
বরাবর লড়াই চালিয়ে গেছে বলে তিনি 
মন্তব্য করেন। তিনি ভেলও দেশম 
কর্মী ও সমর্থকদের কাছে সি পি আই 
(এম) প্রারথাদের জয়ী করার আন্ত সর্ব- 
প্রচেষ্টা নিয়োগ করার আহ্বান জানান । 
তিনি আরও বলেন যে, লি পি আই 
(এম)-র জকে তাদেরও জঘন বলে মনে 
করতে হবে। 

এর আগে হাখদ্রাধাদ কর্পোরেশনের 
১০৭ ওপুর্ড নির্বাসনে দেশম 2৬3 আপনে 
লড়ে ৪টি আলন পি. পি. আই. এমকে 
ছাড়ে। 


যে কোন নির্বাচন এলেই যেন আক্কের 
মৃখামন্্রী এন.টি, রামা রাওয়ের ওর হয়। 
অগ্ডল নির্বাচনে সমগ্র তথ্য ও সাংস্কৃতিক 
দ্র প্রাদ্ন দিনরাত কাজ করছে 
ইন্ডাহার তৈরি, অডিও ক্যাদেট ও 
তথ্য চিত্রের মাধামে এন, টি, আর 
সরকারের সাধনা প্রচার করতে। 
রাজোর নাট! ও লঙ্গীতের বিদ্ধালচকেও 
প্রচারের কাঞ্জে লাগানো হয়েছে। 
জনলাধারণে। জন্গ সাংদুতিক অনুষ্ঠানে 
তারের সক্রিয় কর] হয়েছে এবং রান্র- 
নীতি বিধক অহুষ্ঠানও তাদের মন 
করতে বল! হথেছে। 

তেলগ দেশম লয়কার সমস্ত রেশনের 
দ্েকোন, পুলিশ স্টেশন, জেলা আদালত 
এবং সরকারী হালপাতালে এন. টি 
আ রং ছবি টাঙানোর আদেশ দিয়েছে। 





করতে উঠে জ্যোতি বঙ্গ বিধানপভাগ 
ইন্দিরা গান্ধীকে গুণী প্রশংপা। বরে- 
ছিলেল। এতে জেতি বস দীর্ঘদিনের 
লহযে!গকারাও সব চমকে ওঠেন। 


দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে ২২ মে ১৯৮৫) 
হলদিদ্ভার পেট্রোকেমিকা।ল বপন 
গড়ার ব্যাপারে বাহক্রট সরকার এদিন 
গোয়েফ্কার সঙ্গে হাত মেলায় । বাস- 
ফ্রট্টেঃ শিল্পনীতিতে 


ঘটে গুণগত পরিবর্তন । একের পর এক. 
ক্ষেত্র বিদেনী মালটিগু|ণানাল ও 
একচেটিয়া পু'ভ্রপতিদয় সঙ্গে রাজা 
মরকার (যৌণ উদ্যোগের চুক্তি করে। 
সি পি আই এম] ্লেয় মধ্যে দেখা দেয় 
ক্ষোভ। অনেকেই বললেন হজদিয় পে 
কেখিক্াল কমপ্রেক্ে বেত লয়কার 
টাকা না দেওগার প্রতিবাদে উচিত ছিল 
কেন্দ্রী2 সরকারের বিরুদ্ধে তীত্র 
আন্দোলন গড়ে তোলা, কলকাতা 
থেকে দি্ী পর্যপ্ত জাঠ| করে দেশের 
লোককে বোঝানো ষে কিভাবে বেন্ত্রীয় 
সরকার শ্রেণী দ:চতন পশ্চিঘব্গকে বঞ্চনা 
করছে। বিস্ত এলা কিছুই হল না। 
১৯*৫-র আগষ্ট মাগে জ্যোতি বন 
ইংলণ্ডে গেলেন। সেখানে অচ্কোর্ড” 
ও কেমব্রিজে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ এখানফার 
কাগঞে পড়ে সকলেই আতকে উঠলেন। 
ওঁ ভাষণে জ্যোতি বহু বললেন মালটি- 
স্তাশানাল ও একচেটির! কোম্পানীর 
সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিল্প গড়ায় দোখের 
কিছু নেই। এদিকে দলের মধো এ 
নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা হ্‌ল। 
হবার ফলে রাজা সম্মেলন ও কলকাতায় 
অচুর্ঠিত ঘাদশ পার্টি কংগ্রেসে যৌধ 


ইন্দিরা গান্ধী মহাস্থা গান্ধীর চেয়ে 
বড় মাপের লোক ছিলেন যদি লোকদভার 
শীতকালীন অধিবেশনের শেষে তথা ও 
বেতার দর ক? প্রদত্ত তথ্য যত! হ্য়। 
দৃরর্শনের ১৮টি প্রধান কেন্তরে ১৯৮৫ 
লালে ইন্দিরা গান্ধীর জ্রন্মযার্ধিকী ও 
ধবৃত্যবার্ধিযীর বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারে 
সময় দেওয়া হ্ধ ১৪৯৭ খ্রিনিট ২৭ 
লেকেও। মহাত্মা গান্ধীর জন সম 
দেওয়া হয় ১,৩১৭ মিনিট ৩1 সেবেশড। 
জওহরলাল নেহরু: আন্ত ৯১» মিনিট 
২ লেকেও বায় করে তাকে তৃতীন্প স্থান 


দেওয়া হয়েছে। আর আহশ্বেকারের 
জন্তু বায় হয়েছে ৫২৬ মিনিট ৪৪ 
লেকেও। 


লোবগাগ্চ তিলক লারাবছরে ৪২ মিনিট 
সময় পান। এই বদের মধ্যে ১০ 
মিনিট দে শ্রীনগর এদং ৩২ মিনিট দেয় 
দিল্লী কেশ্র। বোগাই ভিনককে সম্পূর্ণ 


৬১ মট লেন, কলিকাতা-৭০*০১৩ 


উদ্ভোগকে লমর্থন করে এইটি প্রস্তাব 
গ্রহণ করতে ছল | লমস্ত বৃহৎ পর 
পত্রিষ্ধা জননেতা! জ্যোতি বসকে বেকার 
নমন্তা সমাধানের জনত বাস্তববাদী 
প্র্যাগমাটিস্ট বলে প্রশংসা ক্যনেন। 
জলনেত! সম্পর্ক এতদিনে শিল্পপতিদেরও 
মনোভাব পাণ্টে সেঁছে। 
১৯ ডিসেম্বর প্রা হোটেলে আমেদাধাদ, 
বোছ্াই, দিরী ও মাত্রার বাঘা ব'ঘ। 
শিল্পপত্তিরা মুখান্ত্রী জোতি বসুর সঙ্গে 
মুখোমূখি এক প্রশ্নোত্তর সভায় মিলিত 
হয়েছিলেন এই সভায় মুখামনত্রী শিপ 
পিছের এ রাজো চালাও তাবে পুজি 
বিনিয়োগ করার আবেদন জানান । এমন 
কি মুখাম্ত্ী শিল্পে আধুনিকীকযণে। জনক 
প্রষিক চাটাইয়ের প্রস্তাবেও দাগ 
দিঘ়েছেন। মুধামন্ত্রী মনে করেন এই 
আধুনিকীহরণ আরো আগেই শুরু হওম। 
উচিত ছিল। জনৈক শিল্পপতি দুধয- 
মন্ত্রীকে বলেন ঘে শ্রমিক ছাটাইদের 
প্রস্তাব ট্রেড ইউনিয়ন নেতার। মানবেন 
না। প্রহ্থারে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজোর 
বৃহ ট্রেড ইউনিচল দিটুর উপর তার 
নি্যি্রণ আছে ও পিটু দাংপ্রতিককালে তার 
মনোভাব পাল্টেছে । মুধামন্্র আরো 
বলেন থে রাজ্যের স়কারী উদ্ভোগ 
সমূহক ভালোভাবে চালাবার জন্য 
বামফ্রন্ট সরকার বেলরকারী শিল্পক্ষত্ 
থেকে পেশাদ্বারী পরিচালক আনার কথা 
ভাবছে। মৃধ্যস্ত্রীর মূখে এলব বা 
শুনে সমবেত শিল্পপতি] তখন আহলাদে 
ভরপুর । শিল্পপতি আর. এদ. গিকান্দ 
বলেন “পশ্চিমবঙ্গকে বিক্রি করার জঙ্গ 
ক্রেতাদের কাছে তুলে ধরতে জ্যোতি 
বন্ধ হচ্ছেন আম যোগাতম সেললমান' । 
(শেঘ) 





অগ্রাথ করে। লাহাবৃদ্ধীনের প্রশ্নের 
উত্তরে লোকগ ডা অধিবেশনে এই তথা- 
গুলি দেওয়া হয়। 

সারা বছরে কেবল প্রীনগর কেন্দ্র 
জয়প্ৰকাশ নায়ায়] ও সঙ্গান্ধীকে 
শ্রবণ করে তাদের অলপ ১* মিনিট করে 
সময় দেয়। বিনোধা তাবেকে বোঘাই 
বেজ ১৬ মিনিট সময় দেগ্। 

অতএব এটা পরিদ্ধার যে এ বাপারে 
দূংবর্শনের কোন দীতির বালাই নেই। 


(বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক) ত্রিশ 
বছরে পদার্পণ করেছে। গ্রাহক 
চাদ! যান্মাধিক ২৫ টাকা। 
টাকা ও চিঠি পাঠান 
ম্যানেজার, ‘দর্পণ’ 








চার 


গত লোকসভা নিবাচনে বামক্রণ্ট 
ও কঃ (ই) যে ভোট পেয়েছিল 


গত লোকসভ| নির্বাচনে এরাগ্ো বামক্ষট ও কং (ই) ধানে নমানে লড়েছিল। 
ঘদিও লেধার ইন্দিরা গস্তার মৃত্ুজমিত সহা চৃতির হাও]! খুব কাঞ্জ করেছিল। 
এহারে কং ই-র' পক্ষে সেরকম অনুকূল হাওয়া নেই। ১৯৮৪ ভোট পড়েছে 
অস্বাভাবিক বেশি। লেবারে এই রাজো ৭৮৬১ শতাংশ ভোট পড়েছিল। 
শতকরা হারের ভিত্তিতে দেখা থায়, এবারের নির্বাচনে বামফ্রন্ট ইন্দিরা কংগ্রেলের 
তুলনায় মাত্র *'২৭ শতাংশ ভোট বেশি ণেয়েছিল। বামফ্রন্ট সেবারে প্রদত্ত বৈধ 
ভোটের ৪৮৪৩ শতাংশ পায়। অন্ধদিকে কং (ই) পায় ৪৮১৬ শতাংশ ভোট । 
পি লি আই (এম পেয়েছে ৩৫-৯২ শতাংশ । 

বামফ্রন্ট সবচেয়ে কম হারে (৩৭+৪৮% ) ভোট পেয়েছে কলকাতায় এবং সবচেয়ে 
বেশি হারে ভোট পেয়েছে কোচবিহারে (৫৩৪% )। ইন্দিরা কংগ্রেদ সবচেয়ে 
বেশি হারে ভোট পাছু কলকাতাথু (4৮'৯%। এবং লবচেখে কম হারে ভোট 
পায় দারিলিং-এ (৪১-+১%।। 

জেলাগতভাবে বামফ্রণট ও কংগ্রেসের 
প্রাপ্ত ভোটের শতকর! হার 


জেলা আসন  বাধক্রুট (প্রাপ্ত ডোট) বং (ই) (প্রাপ্ত ভোট) 
শতকরা হার শতকরা হার 

কোচবিহার ৪৩০৪ 2 

জলপাইগুড়ি ৫১১৮ ৪৫:৩৩ 

দাঙ্গিলিং 8১৯৬ ৪১:৭১ 

পশ্চিম দিনাঞ্জপুর ৪৮২৭ ৪৮১০ 

মালাহ ৪৩৯৮ ৫১৯২ 

মুখিদাবাদ ৪৭৮: ৪৬৮৯ 

নদীয়া) 83৬2 ৪748 

২৪ পরগণ। 84৭৫ ৪৮২৮ 

কলকাতা ৩৭৪৮ ৫৮৯, 

হাওড়া ৪৬২৬ ৫২২৬ 

গলা ৪৮৬১ 

মেদিনীপুর ৫ ৫১:১৯ 

পুফলিঘা > 8৭"৯৯ 

বাকুড়া ২ 

বর্ধমান 8 

বীরভূম ২ 


নির্বাচন কমিশন কং (ই)র 


দর্পন শুক্রবার, ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯7৭ 


বিবাচন কমিশনের নির্দেশ বিস্ময়কর 


রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বিভি্ 
সংগঠনের লদহাদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে 
নির্বাচন কর্মীদের টিম গঠনের নির্দেশ 
নির্বাচন কমিশন দিয়েছে। বামফ্র:্টের 
চেয়ারম্যান সরো মুখাজা নির্বাচন 
কমিশনের এই নির্দেশ লম্পকে 
বলেছেন, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বলে 
পরিচিত মর্ধাদালম্পঙ্গ নির্বাচন কমিশন 
রাছনৈতিক চাপের কাছে একের 
পর এক নতিঙ্বীকায় করছেন। কংগ্রেদ 
(আই)-র দাঁবির কাছে নতিষ্বীধার কয়ে 
নির্বাচন কমিশন ইতিপূর্বে অগ্নাহ 
করেছেন, ২২ ফেব্রুয়ারি বিধান্পভা 
নির্বাচনের অন্ত রাজা লরকারের প্রস্তাব । 


কংগ্রেসী এম. পির আরে। 


একদল তক্ণ কংগ্রেণ এম. পি. ঠাদের 
বেতন ও অরান্ত ভাত: বাড়ানোর জন্ত 
লোকলভার আগামী অধিবেশনে দাবি 
পেশ করবেন বলে স্থির করেছেন। 
মহারাষ্ট্রের এক এম. পির. মতে ‘মালিক 
নামান ২২৭৯ টাকাগ চানানে। অপন্তধ, 
দি কারো অন্ত কোন বাবলা না থাকে, 
ঘা অধিকাংশ এম. পির. নেই, কারণ 
এট! তাদের ফুল-টাইম প্রফেণন ।” 

এম পি. দের বেতন এক হাঞ্রার টাক', 


দূধ্য নির্বাচন কমিশনার ২৩ মার্চ 
নির্বাচনের দিন ধার্য করেছেন বংগেল 
(ছ্াই)-র পরামর্শে। এরপর নির্বাচন 
কষিলন প্রদেশ কংগ্রেস (আহ)লভাপতির 
রাজনৈতিক চাপের কাছে নতিঙ্থীকার 
করে ওঁ রকম একটি অবাপ্তব ও অগণ- 
তান্ত্রিক নির্দেশ দিয়েছেন। এখন 
কংগ্রেস (আই]র দাবি অনুদারে 
মৃধ। নির্বাসন কমিশনার রাজা সরকারী 
কর্মচারীদের মধো কে কোন্‌ সংগঠনের 
সন্ত, তার ভিত্তিতে নির্বাচন কর্মী ঠিক 
করবে। লর়াজবাবু বলেন, অদংখ্য লর- 
কারা কর্ণগরী আছেন, ধারা কোন সংগ- 
ঠনের সন্ত লন) লংগঠনও আছে গোটা 


পোষ্টার খরচ বাব ৭০* টাকা এবং 
কসটটু ঘেঙ্গী ভাত) ৫** টাক। দেওয়া 
হয়। লোকদভাগ অধিবেশনের লঞগ 
দৈনিক ভাতা ৭৫ টাকা। 

এম. পিরা কংগ্রেন তপতির কাছে 
নিগেদের সমশ্যার কথ! জানিয়ে 
এটি স্মারকলিপি দেবার পরিকল্পনা 
করেছেন, বিশেষ করে তিমি যখন এম 
পির নির্দেশ দিয়েছেন জনদাধারণের 
সমহ। সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে জানার অন্ত 


-সরোজ মুখার্জী 


চল্লিশেক । কে কোন্‌ সংগঠনের দন্ত, 
লেটা কাউকে জানাতে তীরা বাধ্য নন। 
কেউ ভ্রানডেও চাইতে পারেন না। 
১৯৫২ লাল থেকে এখানে নির্বাচন 
হচ্ছে। নির্বাসনে রাজ্যের রাজা ও 
কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক ও 
অন্তান্ত অংশের কর্মীর] অতান্ত যোগ্যতা 
ও দক্ষতার পরিচযন দিয়ে এণেছেন, 
এতদিন বেন্দরীয় ও রাজা লরকারী ক" 
চারীদের মিশিয়ে নিবাচন কর্মীদের টিম 
ঠিক করা হতো! । কিন্তু রাজা সরকারী 
কর্ণগরীদের বিভিয় সংগঠনের সাস্যদের 
নিযে ভোটগ্রহণের জঙ্ক কর্মীর টিম 
গঠনের নির্দেশ অনুতপূর্ব ও বিন্মদুকর । 


টাক। চান 


নিক্লেদের নির্বাচন কেন্দ্র ঘন ঘন পর্যটন 
করতে। 

মহারাঠর এক্কজন এছ. পি. বলেন, 
“আমার নির্বাচন বেন্দে দুহাজার গ্রা 
আছে। ৫০০ টাকা আমার পক্ষে 
কি লব গ্রাম পধটন করা সম্ভব ?' 

বিচ্ছু এম. পিদের মতে 'দরকারের 
লোক্রেটারী ও এম. এল. এরা অনেক 
ভাল আছেন। পেক্রেটারীরা বিমানে 
ত্রএ করতে পারেন এং অনেক এম. 
এল, এ. মানে প্রাঃ চার হাজার টাকা 
পান। 





জন্ম ও মৃত্যু পঞ্জীকরণ 


সারাদেশে অ।ইন অনুসারে পরিবারের প্রতিটি জন্ম ও 
মৃত্যু নিবন্ধভুক্ত করা বর্তমানে বাধ্যতামূলক 


শি 
জয় ও মৃত্যুর প্রগাণপত্র কেন প্রয়োজন 3 


কথায় চলে 


আর তি এল পেরি শারী মুখ] নির্বাচন 
কমিশনারের দায়ি গ্রহণের পর থেকেই 
সরকারের মন জুগিয়ে চঙ্ছছেন বলে মনে 
হচ্ছে। তিনি বুঝতে পারছেন না খে, 
এতে এই উচ্চ পদের মর্যাদা ন্ট হচ্ছে। 

প্রথম নিয়মবিরদ্ধ ফাজ করলেন তিনি 
হরিয়ানার তোশাম কেনে উপনির্বাচনের 
আদেশ দিযে. মুখ্যমন্ত্রী বংশীলালকে ছয় 
মালের সধ্যে নির্বাচিত হবার অন্ত । যদিও 
মেস্গাম, জুল! ও বারা কেজ্রগুলি 
এক বছর হরে শু রয়েছে মুখ্য নির্বাচন 
কমিশনার শুধু তোশাম কেন্দ্রে উপ- 
নির্বাচনের আদেশ দিলেন। নিয়ম 
অনুযায়ী তার চারটি কেন্দ্রেই এবং 
আদমপুরে উপ-নির্বাচনের আ.দশ দেওয়া 
উচিত ছিল (তনলালের শৃন্ত লন 
আদমপুর )। কিন্ত শান্তী শাসক দূলের 
ইচ্ছা অনুযায়ী একটি কেজ্জ বেছে নিলেন 
অন্গুলিকে উপেক্ষা করে। 

বংশীলাল ভ্রালেন, এই বে্ত্রগলিতে 
নির্বাচন হলে কংগ্রেসের পরাগ্রয় 


অধশ্ুভাবী এবং তাতে তার আলন টলে 

ধেতে পারে। 

এখন শান্তী হরিয়ানার নির্ব।চনকেও অন্ত 
রাজা থেকে আলাদ। করে দিলেন। 

তিনি একথাও বলেছেন যে, সব রাজ্য 

ভোটার তালিকা প্রস্তুত না হলে তিনি 


একই সঙ্গে নির্বাচন ঘোষণা করতে 
রাজি নন। 


কিন্তু নির্বাচন কমিশন হরিয়ানায় 
নির্বাচন অনুষ্ঠানে দ্বেরী করার অজুহাত 
পেয়ে গেহেন। ভোটার করা নিয়ে 
কাঃচুপির অভিযোগের জন্তু ভোটীর 
তালিকা ভালভাবে ঘাচাই করার আদেশ 
দেওয়া হয়েছে। এই অজুহাতে চুড়ান্ত 
ভোটার তালিকা প্রকাশে দেরী করা 
হচ্ছে। 

এদিকে হরিয়ানার মুখামন্ সমস্ত ১ডেপুটি 
কমিশনারকে ধারা জেলাম্ম নির্বাচন 
অফিপার, তালিকা প্রকাশে দেরী করার 
জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। 

এর ফলে সমন্ত নিয়ম কানুন আলাল 
দেওয়া হচ্ছে। 


স্পা” সালা শশী 


বিদ্যালয়ে ভর্তি, চাকরি, ভোটাধিকার অর্জন, সামাজিক নিরাপত্তা, 
পাসপোর্ট সংগ্রহ, বীমা পলিসি পাওয়া, পেনদনের নিষ্পত্তি, সম্পত্তি 
সংক্রান্ত দাবীর নিরসন ইত্যাদি গ্রসঙ্গে। 

শিশুকল্যাণ ও মাতৃণঙ্গল 


কল্যাণকামী রাষ্ট্রে শিশুদের যথাযথ বিকাশ ও মাতৃম্গল সংক্রান্ত 
পরিষেবার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই উদ্দেশে নির্ভ.ল 
জনসংখ্যা, তার গতিপ্রকৃতি ও বিভিন্ন নীতির যথাযথ মূল্যায়নের 
জন্য অন্-মৃত্যুর পঞ্জীকরণ একাস্ত আবশ্যক ৷ 


কাকে সংবাদ পৌছে দেবেন 
শহরাঞ্চলে কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি, নোটিফায়েড এরিয়া 
বা ক্যান্টনমেন্ট ভারপ্রাপ্ত অফিসার এবং গ্রামাঞ্চলে ব্লক স্তানিটারী 
ইন্ম্পেকটর-এর কাছে জন্ম বা মৃত্যুর সংবাদ দিতে হবে। 
কতদিনের মধ্যে 

শরহরাঞ্চলে জন্মের সাতদিন ও মৃত্যুর তিনদিন এবং গ্রামাঞ্চলে 
জন্মের চৌদদদিন ও মৃত্যুর সাতদিনের মধ্যে সংবাদ পৌছানো আবশ্ক। 
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্যাদি পেশ করলে পধ্ধীকরণের প্রমাণপত্র 
বিনামূল্যে দেওয়া হয়। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


আই. সি. এ. ৭৩২/৮৭ 





দর্পন 


শুক্র ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ 


জানবার কথা 





কগ্রেসের আটটি দানবীয় আইন 


রাঞ্রাগডাগ্ এফ প্রশ্নের উত্তরে ( অ-তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন নং ২৩৭৮, ২৭শে নভেম্বর, 
১৯৮৬) কেশ গলি দরের রাইদস্্ী চিদাঘ্র জানান : 

১৯৮* সাল থেকে জাতীয় নিয়াপতার সঙ্গে সম্পর্কমূক আটটি আইন সার] দেশে 
চালু আছে। আইনগুলি হলো; (১) জাতীয় নিরাপত্তা আইন, ১৯৮০ ; (১) 
অত্যাবশ্রক সংস্থা! সংরক্ষণ আইন, (আদাম) ১৯৮০ ; (৩) অভ্যাংষ্তক সংস্থা 
সংরক্ষণ আইন, ১৯৮১ ( সারা দেশের জন্তু ); (৪) সন্ত্রাস কবলিত এলাকা (বিশেষ 
আদ্বালঙ ) আইন, ১৯৮৪ ; (4) সন্ভালবাদী ও বিডেদকাী কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) 
আইন, ১৯৮৪ ; (৬) পাঞ্জাব উপস্রুত এলাকা আইন, ১৯৮৩ ; (৭) চস্তীগড় উপক্রত 
এলাকা আইন, ১৯৮৩ এবং (৮; লস বাহিন! ( পারব ও চ্ডীগড় ) বিশেষ ক্ষমতা! 


আইন, ১৯৮৩। 


এক নর আইনটি অত্যারস্ক সংস্বায় ধর্মঘট নিবি করার ব্যাপক ক্ষমতা বেশী 
সরকারকে দিয়েছে । দু'নম্বর আইনে বিনা বিচারে আটকের ধার! আছে । ছয় দাত 
ও আট নম্বর ধার1 তিনটি ছাড়া, অপর সবগুলি আইনই দেশের যে-কোন অঞ্চলে 


"এ প্রয়োগ কয়া চলবে। 


আইনগুলির ঘোধিত উদ্দেশ্য ছিল হিচ্ছিন্নতাধাদের 
মোকাবিলা, বিশ্ত সে উদ্দে্ড সফল হয়নি । 


অনেকক্ষেত্রে এই সমস্ত আইন গণ- 


তাস্বিক আন্দোলন দমনের জন্তও প্রচোগ কর! হচ্ছে। 
আরও একটি দানবীয় বিল সংলদের অ'গামী বাজেট অধিবেশনে উত্থাপন কর! 
হচ্ছে--"শিল্প সম্পর্ক বিল’ ; এই বিল আইনে পরিণত হ'লে শ্রমিকশ্রেণী ধর্মঘটের 


[কার ছারাবেন। 


নব পর্যায়ে স্বৈরাচারী অভিযান শুরু হয়েছে 





.বংশীলালের বিরুদ্ধে ভজনলালের 
শিল্পপতি জ্রামাতার অভিযোগ 


কেন্্রীর পরিবেশ ও বন দরের মন্ত্রী 
ভগ্রনলালের জামাত: হরিঘ়ানায পরিবেশ 
দূষণের দায়ে শীত্রই আদালতে মামলার 
সম্মুধীন ছবেন। 
হয়িয়ানার মুখ্যমন্ত্রী বংলীলাল লোনা 
ঘাচ্ছে তায দূ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডকে নির্দেশ 
দিয়েছেন ভ্নলালের জাগাতার বিরুদ্ধে 
গা্দালতে মাল চালিয়ে ঘাবার জন্ত। 
= এই ঘটনায় রাজা কংগ্রেণ মহল গুভিত 
হলেও এতে যোব। খাচ্ছে বিভিন্ন শিল্প 
এবং প্রভাবশাদী বাকি কি ভাবে 
রাজোর পরিবেশ দুখিত করছে। 
শ্বশুর ভজনুপাল যখন হরিযানার 
মুখ্যমন্ত্রী তখন জামাতা হিণার জেলায় 
একটি মদ তৈগির কারখানা স্বপন 
করেন। তকে কোটি টাকার ধার এবং 


শে 


অন্তান্ত হথবিধা দেওয়া হয়। এই 
কারধানা নি/দ করতে গিয়ে প্রচলিত 
কোন রকম নিয়মকানুন মালা ছয় না। 
ইতিমধো ভজনলালের ভাগায়বি অণ্ডমিত 
হয় এবং ভজ্জনলালকে মুধ্যমন্ত্রীর পদ 
থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। 

কারখানার বিজ্দ্ধে যখন মামলা রুজু কয়া 
হয় তখন জামাতা তিন বছর সময় 
চান। বংগীলাল লয় দিতে অস্বীকার 
করেন এবং মামলা চালানোর আদেশ 
দেন। 

এখন এ কারখানা বন্ধ । জামাতা 
মামলা থেকে মুক্ত হবার জঙ্ঞ প্রধান 
মন্ত্রীর সঙ্গ দেখা করার চেষ্টা করছেন 
এবং বলছেন ঘে বংশীলাল তাকে জব্ব 
করতে চাইছেন। 


জামীনীতে পরিবেশ সুরক্ষাকে জুল পাঠ্য 
করার পনিকল্সন। 


পশ্চিম জার্মান দ্ষুসগুলিতে যত শীত্র 
লব পরিবেশ সুরক্ষা সম্বন্ধ শিক্ষা 
দেওয়া হবে। ফেডারেল গ্রজাত্বী 
জার্মানীন্ব ঘুব সমাজের এক বিপুল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই বিষয় আজ খুব 
লচতন। শিক্ষ। হস্রকের এক জনমত 
সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ৮২ শতাংশ 
লাঙ্খাত্ুত বাঞ্জি বেকারত্বের পরেই 
খিতীর শ্বানে পরিবেশ সুরক্ষাকে আগামী 
৮ দিনের প্রধানতম রাজনৈতিক দায়িত্ব 
বলে মনে করেন। ‘অর্থনীতি ও পরিবেশ 
নির্ভর জীবনের লামধন্ত। প্রযুক্তি ও 


নন্দনকলা সমদ্বদ্নের সমন্তা এবং আগামী 
প্রজনগুলির জন্য সর্ত্কড| গ্রহণের 
বিষয়গ্তদি গল গ্ুরেই আস্তিক 
আলোচনা করতে হবে। 

ফেডারেল, রাজা ( ল্যাও) শিক্ষাদংক্রান্ত 
পরিকল্পনা কমিশন এবং ১১টি রাজ্য 
মুত্র (ল্যাণডে॥ ) শিক্ষামনত্রীদের যৌথ 
লহযোগিতায় পশ্চিদ জাধানীর শিক্ষা 
মন্ত্রী শ্রাঘতী ডলেধি তিগ্রল পরিবেশ 


স্থরক্ষাকে অবিলম্বে বিগ্ভালয়ের পাঠা বিষ্ণু 
করতে চান। 


পা 


মিজেরাম্নে নিৱাচন 


১৬ ফেব্রুয়ারী মিজোরামে বিধানলভা! 
নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন দল প্রচার চালায়। 
মোট ৪০টি আসনের মধ্যে ৩৯টি আলনের 
অন্ত হিঞো গ্তাশানীল ফ্রুট, কংগ্রেদ 
(আই) ব্রিগেডিয়ার সাইলোর নেতৃত্বাধীন 
পিপল কনঙ্কারেল আদয়ে নেমে 
পড়ে। একটি আসনে কংগ্রেন 
( আই } প্রার্থী নিরুপম চাকমা চাগতে 
বেন্ত থেকে বিনা পত্তিথম্িতাগ 
আগেই নির্বাচিত হয়েছেন। 

এই নির্বাচনের বড় বৈশিষ্ট ছল, বড় বা 
মাঝারি অনসভার জন্য নির্মিত একই 
মঞ্চ সমস্ত রাজনৈতিক ছুলই বাহার 
করেছে। আরেকটি উল্লেধযোগা বিষয় 
হুল যে, মোট ৩,২১,৫৫৭ জন ভোটারের 
মধো ১০টি কেন্দ্রে মছিলা ভোটারের 
সংখ্যা পুরুঘ ভোটারের চেয়ে বেনী। 
এর মধ্যে বত্েছে প্রাক্তন মূধ্যমন্ত্র 
সাইলো ও বর্তমানে উপমূধামন্ডী 
নারধানওয়ালার কেন্ত । এ বছরের, 
পরিবতিত্ত ভোটার তাদিকাম মোট 
মভিলা ভোটারের পংখ্যা ছিল ৪৯২৯ 
শতাংশ । অথচ এই নির্গাচনে 
১৪৫ জন প্রাণীর মধ্যে মাত্র 
চারজন মহিলা প্রাণী প্রতিদ্বম্বত। 
করেছেন। পিপলম্‌ কনফারেন্সের প্রাক্তন 
বিধায়ক শ্রীমতী পামপিগামি এম এন 
এক-এর রাপ্রন্বংস্ত্রী বাউল চায়নার বিরুদ্ধ 
পশ্চিম আইগ্রল কেন্দ্রে লড়েছেন। 

অন্ত তিনজন মিলা প্রার্থী ছিলেন 
কংগ্রেণ ( আই )-এর রুয়াল ছি, দক্ষিণ 
আহইজন কেন্দ্রে মিজো ন্যাশানাল 
ইউনিয়নের শ্রীমতী জোভিনজুন এবং 
উত্তর আইজল কেন্দ্রে এম এন এফ-র 
শ্রীমতী লাললিপপুই। 


সুজাত ভদ্র 

নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি হিলাবে বংগ্রেন 
( আই ) লাংবিধানিক পদ্ধতির মাঁধামে 
‘বৃহত্তর মিজোরান' এর দাবী আদায়ের 
লাখে লাখে সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা 
ও 'বিষেশীদের বহিক্ষারের কথাও 
প্রচার করেছে। মিঞ্জো ভাবনাল 
ফ্রুট সণস্তর সংঘর্ষের পথ ত্যাগ করায় পর 
প্রথম নির্বাচনে অংশ নের। নির্বাচনে 
ফ্রন্ট মুলত রাজনৈতিক দনীতির 
মূলোচ্ছেদ ও মূলাবোধের পুনর্জাগরাণের 
উপর জোর দিয়েছে। 

কংগ্রেল প্রথমে এম এন এফেএ লাখে 
নির্বাচনী আতাত করার প্রবল চেষ্টা 
কবে। লণ্ডন থেকে ফেরত আলার পর 
লালডেঙ্গার লগে কেন্দ্রীয় প্বরাষ্ট মন্ত্রী 
বুটা সিং ও অরুন লিং এই ব্যাপারে 
কথা বঙ্গেন। অবশেষে রাজীব গান্ধী এ 
গত ১১ কানুয়ারী দিমীতে আঁতাতের 
ব্যাপারে কথ! বলেন' কিন্ত সমস্ত 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ?। লালডেঙ্গ! ছট শর্ত 
পেশ কবেন_(ক) কংগ্রেদ (আই) 
থেকে 'পবিষ্কার আঙখাল' চেগেছিলেন 
ঘে, মিঞ্জোরামের বংগ্রেদ ই) নেতা, 
বর্তমানে উপমৃধ্যমন্ত্রী লালগানওয়ালকে 
কেন্দ্রে কোন পদে নিঘুজ করা হোক। 
কারণ পাঠাছর ধরে তার লাখে কাগজ 
করা অপভ্ব। (ধা) মিজারাথে 
কংগ্রেণ (ই) দলীয় নেও] নির্বাচনের সমে 
লালডেঙ্গার মতামতকে গুরুত্ব দিতে 
হবে। এই ছুই শর্ত কংগ্রেদ না মানায় 
আলোচনা ভেঙ্গে ঘায়। 

এম এন একরের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোড! 
না হওয়ার পর কংগ্রেদ (ই) মরিয়া 
হয়ে বিগ্রডিয়ার লাইলোর দল, পিপলদ্‌ 
কনফ্ারেন্সে-র সাথে আতাত গড়ে তোদে। 


মেক্সিকোয় আসনসংখ্য। নৃদ্ধির দাবিতে 
ছাত্র বিক্ষোভ 


১০ ফেব্রুয়ারি লাল ও কালে! পতাকা 
এবং বিপ্লবী নেতা চে ওয়েভারার প্রতি- 
কৃতি হাতে নিয়ে এক লক্ষে;ও বেশি 
ছাত্র মেকিকো সিটিতে জ৷তীয় 
বিশ্ববিদ্ধালয়ে ছাত্র ভর্তি সীমিত করার 
নীতির বিরদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন যয়ে। 

আসনলংখ্যা কমানো এবং তি ফি 
বাড়ানোর বিরদ্ধে প্রা সাড়ে তিন লাখ 
ছাত্রবিশিষ্ট এই বিশ্ববিগ্তালয়ের 
শিক্ষার্থীরা গত ২৯ জানুয়ারি থেকে 
লাগাতায় ধর্মঘটে শামিল হয়েছে। 
ছাত্র নেতারা গত ডিনেছরে হ্রাজের 
ছাত্ররা আসন কমানোর সরকারী 
নীতিকে থেভাবে লড়াই করে বার্থ করে 
দিয়েছে দেই পথে ছাদাবার্কে এপি 
আসার আহ্বান জানায়। 

১৯৬৮ ২ অক্টোবর ঘেখানে কয়েক 
শত ছাত্র ল্েনাদে॥ হাতে নির্যাতিত 


হয়েছিল, গেই আতেলোলক প্রান্রা 
অঞ্চন থেকে এই মিছিল শুরু হয় এবং 
লগ শহর প্রদক্ষিণ করে। হিছিজের 
ব্যানারে লেখ! ছিলো--আমাদের স্থৃতি 
ধ্বংস হবার নয়, সময় এলছে ইতিহাস- 
কে নতুন করে লেখার । বিশ্ববিষ্তালগটি 
স্থাপিত, এই অদুহাতে লরকার এখনও 
এই সঙ্কটে হস্তক্ষেপ করেনি, ভবে শালক 
দলের কর্মকর্তারা অনেকেই ছাত্রদের 
সাথে আলোচনা শুরু করার গত 
লর়কারকে উদ্চোগী হতে বলেছেন। 


‘আন এক ব্বত্াকর 


গত ৪ ফেব্রুয়ারী প্রেসক্লাবে অনি 
এক সাংবাদিক সন্মেলনে চিত্র পরিচালক 
নবেদু চট্রোপাধায় তার পরবর্তী 
উচ্চোগের নাম যোধ11| করলেন--'আর 
এক রতাক । 





এই নির্বাচনে ভোটারের সংখা বা!পক- 
ভাবে বেড়েছে। মিজোরামে মোট 
৬২৯,১৭৯ অনদংধ্যার যধো ৫৩ 
শতাংশ নাগরিক ভোটার । মৃধ।নির্বাচনী 
অফিলার স্বীকার করেছেন থে এই 
সংখ] খুবই বেশী, যদিও “অগ্থাভাবিক' 
ময়। অনেকেই এই সংখা বৃদ্ধির কারণ 
হিপাবে প্রতিদ্ন্থী ঘাদনৈতিক দল- 
গুলিকে দায়ী ফরেছেন। অপ্াপ্তবস্ 
তরশ-জরুণীদের নাম ভোটার তালিকার 
অগ্তভুকি কর! হযেছে । মিঞ্জোরামে 


ভোটের লংখাবুদ্ধি জনলংখা] বৃদ্ধির 
হারের চেয়ে অনেক বেশী । ঘেখানে 
১৯৭১ পেকে ১৯৮১ লাল পর্যন্ত জন" 
সংখা বৃদ্ধির ছার ছিল ৪৬:৭৫ শতাংশ । 
পেখানে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৭ সাল 
ভোটের বৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ । 


গত লোক হা নির্বাচনে মিঞোরাম প্রায় 
৭৪-১৮ শতাংশ ভোট পড়েছিল। 
নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার 
জগ্ত সরকার ইত্তিমধো বি এপ এফকে 
মণিপুর ও ত্রিপুধা লীমান্ত বরাবর সর্প 
থাকতে আদেশ দিলেন। 


বর্তমানে মিলোধাম। ছুই বাটেলিযন 
বি এল এক, চার ব্যাটেলিগন আলাম 
রাইফেলপ। চার বাটেলিয়ন পিআর পি 
এফ ও এক ব্যাটেলিয়ন সশগ্র রাজা 
পুলিশ বাহিনী মজুত রয়েছে 


উল্লেখ, দিজোরামে অধিকাংশ মানুষই 
খরন্টান। 


কংগ্রেপ (ই) হয়ে প্রচার করার 
অন্ত ১২ ফেব্র়ুরী থেকে প্রণানম্ী 
রান্জীব গান্ধী মিজোরামে কাটান। 


এবার মিজোরামে ৭*% মত ভোট 
পড়েছে। প্রধদ দিন যে সব কেনের 
ফলাফল ঘোষিত হয়েছে তাতে দেখা 
যাচ্ছে ২২টি কেন্ত্রের মধে। যিজে 
ভ।শালাল ফট ১২টিতে আযলাড 
করেছে। ক্র নেতা লালডে্বা ছুটি 
কে থেকেই জগ্রনাত করেছেল। 
কং (ই) নটি আলনে জলা করেছে। 
পিপল কনফারেদ ১টি আমন 
পেগ্জেছে। শহর এলাকা কং (ই)-র চেয়ে 
সি. এন. এফের ফল ভালো হয়েছে। 
বামপন্থী কোন দলের হিঞগারামে 
সংগঠন বলতে কিছু নেই, তাই কোন 
দল বা গোচী এখানে নির্বাচনে এ?টাও 
আলনে প্রার্থী দিতে পারে নি। 


গ্রাহক পা নি 
সুরেশ bl 
গণসঙ্গীতেন ক্যাসেট 
পঁচিশ টাকা 

গণমঞ্চ 

৩৭৮ সি, কালিঘাট রোড, 
কলিকাতা-৭***২৬ _ 
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নেদারন্যাণডের একটি ছবিঃ 


বিপ্লবী চরিত্র 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


দ্বিতীয় বিশবদদ্ধের বিধ্বংসী তাওালীল! 
যে সব দেশে ঘটেনি, গ্রতন্ষ করেনি 
অমানবিক হত্যাকাণ্ড, যারা পায়নি 
ব্যাপক অনাচার, নিধাতন ও লিঙ্গেধণের 
স্থৃতীত্র আচ, তারা কখনই যুদ্ধের হন্ত্ণার 
প্রতিক্রিয়ায় লোচ্চার প্রতিবাদী হতে 
পারেলা। আর বেজন্তেই ইউরোপে 
যুদ্ধের পটভূমিকায় এত বেশী বাওব সন্মত 
চলচিত্র নিমিত হয়েছে। তবে লে লব 
ছবিতে বিপ্লবী চির সব লময় দেখ 
যানি । এও সতা। কখনো দেখা 
গেছে মারণ হল্পের ব্যাপক তাহ, কধনো 
অতাচারীর পৈশাচিক উল্লাপ-_ বীর 
বিক্ৰমে পদদলিত করছে পরাজ্িতদের । 
বিগত নেৱ্বারল্যাণ্ডের একটি ছবি 
বিস্মিত করে, কারণ ত! কিছু গত 
প্রকৃতির--যা বৈপ্লবিক চেতনায় ভাম্বর । 
এনাকিস্ট মনে হতে পারে_কিস্ক তা 
এসেছে ক্রমিক পর্যায়ে মনে রাখতে 
হবে। চিত্রলাটোর শৈথিল/ এখানে 
নেই, নেই পরিচালনার দৌর্বল্যও। 
ফলে চরিত্রটি সঠিক স্বানে সংগত কারণেই 
এরিভোণ্ট” করতে পেরেছে। প্রলংগত 
বলতেই হয়, এনাধিলমূ ছল বাক্তিগত 
সন্ত্রাস অভিষান। কখনই “বেভলিউ- 
সান্‌' নয়। গন সময়ে অবস্থা ও 
পরিস্থিতির ব্যাপক ও আমুল পয়িবর্তনই 
হুল বিপ্ধ। এটি সংঘটিত করতে দূল- 
বন্ধতাবে একনিষ্ঠ সলম্ত্র সংগ্রামের একান্ত 
প্রয়োজন । 
গত বছরের শেষ দিকে ফেডারেশন অফ 
ফিল্ম দোলাইটিজ ও নেদোরলাগুদু 
এমব্যালীর লহবোগিতায় অনুষ্ঠিত হুল 
এক ফিল উৎসব কলকাতার নন্দন 
প্রেক্ষাগৃহ । এবারের ফিল্প প্যাকেজে 
ছিল একটি ছবি বেন ভেন্পবউ পরি- 
চালিত ' গাল’ উইথ সত রে, হেয়ার ।” 
ছবির নাম বেশ রোমাটিক, মনে হবে 
আধুনিক! নারীর এক রোমাঞ্চকর 
জীবনকে নিয়ে ছবি' বিন্ধ ছবি দেখতে 
বলে রীতিমত তাজ্জব বনে বেডে হয়-_ 
যুদ্ধের পটভূ্িষায় এতে| বিশ্লধী কর্স- 
কাওড। বেন্ীঘ্ন চরিঙজে এক আদর্শ 
বিপ্লবী লারী--নাম গ্থানি শাক) ট। 
বিভীগ বিশ্বযুদ্ধের পতুষিকায় নিমিত 
এই ছবিতে হানি জার্মান সাহ্াজাবাদী 
ফ্যাসিস্টদের বিরদ্ধে সর্বাত্মক জেহাদ 
ঘোষণ! করেছে। ফ্যাপিগষের বিরুশ্ে 
তীত্র দবা ও আক্রোশ এবং ফ্যালিন্টদের 
হাত থেকে ছ্্দেশ নেদারল্যাণ্ডের মুক্তি 


করে দৃঢ় সংকল্প হানিকে অনিবার্যভাবে 
কমুনিজন্‌ প্রভাবিত এক বিজ্রোহী দলে 
লঙ্গে হাত মেলাতে বাধা করাল। 
বিশ্লবী দলে থাকতেই হানির সঙ্গে 
লমম। ছিউগোর পরিচয। হিউগোও 
বিশ্বাল করে, সশস্ত্র লড়াই ছাড়া লক্রয় 
সঙ্গে মোকাবিলা করা অদম্ত1। হানি ও 
হিউগো - দুজনই নেদারল্যাও্‌ বিপ্লবী 
পার্টির সি কর্মী হিপেবে লগ্রামে 
অংশগ্রহণ করে! 


ঘুদ্ধে মিত্রপক্ষেত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
আপাত লড়াকু বিপ্লবী দলের মখোণ 
খুলে আণল চেহারা বেরিয়ে পড়ে। 
তারা তখন নেদারলাণ্ডে অবস্থানকারী 
জামা ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বন্ধ 
করে দিল। তাদের ধারণা হয়, 
মিত্রশক্তির এই ক্রমান্বয় বিজয় সাফলের 
ফলে দেশ শ্বাতাবিকতাবেই স্বাধীন হবে__ 
স্থানীয় ফালিন্তদের সঙ্গে লড়াই করার 
আর দরকার নেই। সংগ্র'য্ন বিষুধ 


এই চিন্তাই বিত্রান্তিকর । শত্রুকে 
এভাবে তুচ্ছজ্ঞান করা এক ধরণের 
লংশোধন্বাদ। সর্বনাশের এই মু 


থেকেই চরম বিপদ ঘনিয়ে আদে। 


হানি ও হিউগো কিন্ত এই সমঝোতার 
ভ্রান্ত মত যেনে নিতে পারেনি। আর 
পারেনি বলেই ভার দল থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়ে। হানির সংগ্রামী চেতনা 
অন্ত আতাতকে না মেনে ভ্ধাদিজম্‌ 
এর ওপর আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। 
এক আবশন চলার লমণু হিউগো 
আহত হয়ে ধরা পড়ে। তার সঙ্গে 
ছিল হানির ছবি। সেই ছবির গৃত্রে 
হানির চলে বস্থুপন্ধান। হানির আত্মীয় 
শ্বদ্দনও ধৃত হদ়। কিন্তু এই সংকট 
মুহূর্তে হানি ছদ্মবেশ ধারণ করে ফ্যানিস্ট 
নিধন করে। শেষ পর্যন্ত সেও ধর] 
পড়ে। ফ্যাসিভদের হাতে প্রাণ দেয় 
হানি। 


২২লে ফেব্রুয়ারি 

‘ক্রীড়া দিবস' 

গতবারের মতে| এবারেও আগামী ২২শে 
ফেব্রুয়ারি রাজা ডা পদের উদ্যোগে 
“ক্রীড়া দিবল” পালিত হুবে। এদিন 
কলকাতার যে ৪টি স্বান থেকে লকাল 
এটাঘ় রোড রেল শুরু হবে তা হলো, 
দেশান্ধু পার্ক, সুভাষ লরোবর, পার্ক 
মার্বাল ময়দান এবং রবীজ্ত্র লরোবর । 


দর্পণ শুক্রবার ২* ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ 


সংস্কৃতির উপর সাল্প্রদায়িকতার বর্বর হ্রাক্র্নণ 


বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আর এস এল, আর্য 
প্রতিনিধি লমাজ, হিন্দু মহালতা ও শিব 
সেনা দল সম্প্রতি 'সংঘূক্ত হিন্দু মোর্চা’ 
নামক একটি জোট গঠন করে বোদ্বাইয়ের 
মঞ্চ জগতে এক সন্ভালেত রাজত্ব কায়েম 
করেছে। উপলক্ষ একটা কিছু হলেই 
হলো। 

সবশেষ উপলক্ষ, বোছাইয়ের তরুণ নাটা- 
কার একবাল খোআত্ার 'লেক্সপীয়র কী 
কামলীলা’ নামক একটি হান্টকৌতুক 
নাটক। নাটকটি “পৃৰ্বী থিয়েটারে’ 
অভিনীত হচ্ছিস। খোঁআজ! সূলদমান। 
অতএব, টার্গেট বেছে নিতে হিন্দু 
সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির বিলম্ব হলো 
না। গত ৩৪ জাদুয়ারীতে ইণ্ডিয়ান 
এন্সপ্রেলে খবর পাঠ করে 
জান্বঘ্রাপীতেই অভিযান শুরু হয়ে গেল । 
উপরোক্ত “মোর্চার সংগঠক জনৈক 
দেওরত আর্য ৩১ আহুগারী সকাল 
বেলায় পুলিশ কমিশনার সহ নাট্যকার 
খোআজ্রা ও পৃ্বীর মালিক শব কাপুরকে 
টেলিগ্রাম পাঠিয়ে নাটকের প্রদর্শনী বন্ধ 
করে দিতে দাবী জানালেন। অহুর্ূপ 
দাবী সন? পাঠালেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের 
জে সি দেশাইও। 

বিপাক বুঝে নাট্যকার খোআজা এবং 
গৃথীর পরিচালক কুণাল কাপুর উক্ত 
দেশাই সহ আর এল এগের রমেশ 
মেহতাকে সন্ধা ৫-৫ ৩* টায় এক 
বৈঠকে আমন্ত্রণ জানালেন। বৈঠকে 
আগন্তকঘয়কে নাটকটির ্রীপট পড়ে 
শোনানো হয় এবং আপত্তিকর কিছু থাকলে 
তা দেখিয়ে দিতেও বলা হুয়। দেশাই 
কবুল করলেন, স্ত্রীপ্টে আপত্তিকর কিছুই 
নেই, কিন্তু তার আপত্তি অন্ত কারণে _ 
কাহিনীতে লীতাকে কেন লগুনের পট- 
ভূমিকায় দেখানো হলো? দেশাইয়ের 
ভাষায়, *লেকালে কোথায় ছিল দণ্ডন ? 


৩১ 





লেদিন ১৯৮* সাল । নবোগ্যমে ইন্দিরা 
রাজন শুরু হয়েছ । বিজয় তেদুলকরের 


নাটক 'ঘালিরাম কোটচান' বিদেশ 
মাত্রার সময়ও লেটা। কংগ্রেম (ই) 
সহ বোশ্বাইদের শিবলেনা দল এর বিরুদ্ধে 
ক্ষিপ্ত অভিযানে নেয়ে পড়লে।। 
কংখেল (ই) দলের তৎকালীন নেতৃত্ব 
দ্িছ্েছিলেন আগকের কেন্দ্রীয় এক 
ক্যাবিনেট হস্তরী, হর বসন্ত শাঠে। 
আক্রমণের লক্ষ্য শুধুমাত্র তেনুসকরই 
ছিলেন না, তার পরিবার পরিজ্বনের 
লোকেরা কিংবা তার শিল্পী সহযোগীরা 
বেহই রেহাই পাননি । এমন কি, 
ক্রমান্বয়ে মালাধিক কাল ধরে এদের 
বিরুদ্ধে প্রাণনাশের হুমকিও চলছিলো । 


স্থখের কথা, লেদিন এ সমস্ত কৃচক্রাদের 
মোগাবেলার় শুভবুদ্ধিগম্পন্ন সাংস্কৃতিক 
শিবির থেকেও এক পাল্ট। প্রচার ও 
লংগঠন অভিযান গড়ে ওঠ ৷ গণতাস্ত্রিঃ 
অধিকার রক্ষ। কমিটি সেগিন প্রশংসনীয় 
ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক শিল্পী- 
গোষ্ঠীকে টা অভিযানে লামিল 
করতে সক্ষম হুর, এবং ভবিষাতে জাতীয় 
হুমকির মোকাবিলা করতে একটি 
এডহক কমিটি গঠন করে। 


কিন্তু দুঃখের কথা, সাম্প্রদায়িক বিভেদ- 
বাদের বর্তমান জোয়াঃর খোনাজার 
পরিস্থিতিটি একটু ভিন্ন। শিল্পাগোষ্ঠীদের 
একাংশ আজ সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির 
নিকট অপহায় বোধ করছেন _হ্যত 
খানিকটা ব্যবসাবৃদ্ধিঃ তাগিদে । তেনুর- 
কর হিন্দু, আবার সংস্কৃতি নিরোধীগণও 
হিন্দু। কিন্তু যোআজা যে মুপলমান। 
এদিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদও সেন্সর 
বোর্ডে সস্তগিরির জন্তু সরকারের কাছে 
জোর বায়না ধরেছে। 





এমনতর কোনও ভাবনা চিন্তাই তো 
হপ্ষ্ট অহমাননা কর।' যাট হোন, 
খোজান্রা ও কৃণা'লের অনুরোধে আগস্থ+- 
গণ লেদিনকার সন্ধার শো-টি স্বঃক্ষে 
দেখে নিতে রাজী ছল। এতে আপত্তি 
কর কিছু দেখিয়ে দিলে লেল। কিছু বাদ 
দেওয়া হবে, এমন প্রতিশ্রতিও পান। 
কিন্তু মোগার দক্গগধাহিনী ততক্ষণে 
হাজির হয়ে গিয়ে এ বাবস্বাকেও ভণ্ডুল 
করে ছিল। সীণ্রদাগিক জিগিরের 
চাপে ‘শে!’ বাতিল ছলো। 

কিন্ত এডেও শেষ রক্ষা হলো লা। 
এখরে দাবী উঠলো, ‘পাবিদ্ধানী ম্পাউ" 
ধোআমাকে পলর্বলমক্ষে ক্ষমা ভিক্ষা 
করতে হবে। নাটাকার দেখা দিতেই 
জনতা আরো! ক্ষিত্র হয়ে ওঠে । একের 
পর এক এগিয়ে এলে তাকে দিয়ে ঘদুষ্ছ 
কবুল ঝরাতে লাগলো । অতঃপর শর 
ছুলো৷ ধো আজকে লক্ষা করে চারিদিক 
থেকে অঙ্গন চঞ্জন বৃষ্টি । এফ লমনে 
হিন্দু মহাপভার বিক্রম লাবারকর এগিমে 
এলেন; বললেন, 'পাওন ছু'কে মামি 
মাঙ্গো পা ঢু'য়ে ক্ষমা ভিক্ষা বরে! 
খোমাপ্রাকে তাও করতে হলো। দঙ্গল 
বাহিনীর ভাড়াটে ফটোগ্রাফার তংক্ষণাং 
এ দৃপ্ের ছবি তুলে নিলেন। 
ভাওয়াইয়৷ সঙ্গীত 


সম্বেসন 

কৃগবিহারের মাথাভাঙা মেলার মাঠ 
প্রাঙ্গনে গত ১৭ই জানুয়ারি চতুর্দণতম 
উত্তরবঙ্গ ভাওয়াইগা সঙ্গীত মহা দশ্মে "ন 
উদ্বোধন করেন রাজোয় তথা দপূরের 
মন্ত্রী প্রভাল ফিফার । অনুষ্ঠানে প্রধান 
অতিথি হিলেবে উপস্থিত ছিলেন রা মন্ত 
শিবেন চৌধুরী ॥ ১৭ এবং ১৮ জানুয়ারি 
সারারাত বাপী অনুষ্ঠান চলে। অনা) 
উত্তরবঙ্গে যিভিন্নন্থান থেকে আগত প্রান 
৪০: জন শিল্পী যঙ্গীত পরিবেশন 


| করেন। 


অর্পণ £$ কি ও কাকে 


এখনো! জমিদার ! ছবির পরিবেশ ও 
কাল তো এখনকারই মনে হোল। ধনী 
পুত্র বললেই তে চলত। তা নগ 
জমিদার নন্দন! গোড়াতেই মাত্রাহীন, 
আর তাই বুঝি শীমাহীন লেগেছে ছক- 
বন্দী হালি কান্নার সেই চেনা জানা 
মামুলি কাহিনীর ১৫ রীলের ধেরাটোপ। 
তবে উচ্ছল ও আবেগ দর্শক মনোরঞ্জন 
করতে পারে। 

ছবির নাম ‘অর্পন’ | প্রশ্ন, লেট কি ও 
কাকে? বিয়ের কনে দেখতে দিছে যূর্খ, 
বর্বর, লম্পট তাগল পাল শিক্ষিত। 
হুগরী (1) দেবীর কাছে লাছনা ও 
তিরস্কার পেয়ে হঠাৎ সম্বিত পায় এবং 
লেখাপড়া শিখে বি. এ ও এম. এ 
পরীক্ষায় একেবারে ফার্ট ক্লাল পেয়ে 
রীতিঘত কৃতী ছাত্রের লশ্মান পায় এবং 
যে মদ তাড়ি নিয়ে নোংরা গানেই 


অভ্যন্, রুিপূর্ণ রবীন্র দংগীতও 
পারদর্শী হয়ে ওঠে_-আর চলনে বলনে 
নিপাট মাগ্রিত ভাল মানুষ। বিদ্যা- 
শিক্ষার প্রস্ততি পিনেমাটিক কায়দায় 
দেখানো হয়েছে, কিন্তু অস্থগব কিছু 
উহ্-_ধরে নিতে হবে। সিনেমায় যে 
ভাল, তার সবই ভাল, ঘে মন্দ, তার 
সব কিছুই আধন্ত। এ ধারণা আর 
গেল না| যাই হোক, ভাবী বৌ-এয় 
কাছে গঙ্ন। খেয়ে হান্ডকর তৎপরতায় 
বখাটে জমিদার তনয়ের আব পরিবর্তন 
শুধু রুচিশীসা তরুণীটির যোগ্য পাত্র 
হওয়ার ভজন্ত । এই তবে অর্প 

প্রথম দৃশ্যের অহেতুক অবাস্তব কাণ্ড। 
মেলোড্রামার চণে দেবশীর কসকাতার 
বাড়ির পরিস্থিতি ফুটে তোলা, তরুণীর 
ধমকে উদচ্ছবখল শ্বভাবের শোধন, 
অবিশ্বাস্য লব ঘটনার কারসাজিতে শুভ 


মিলনে বাজিমাৎ_হবির কোন বিশেষ 
বাণী বহন করে আনে না-বিনোদন, 
তাও তো হু বলে মনে হ্য় না। 

কাহিনী, চিহরনাটা য়চনা, পরিচালন! 
করেছেন পনিবান চক্রবর্তী । ফোন- 
দিকেই প্রতিক্রভি নেই। লংগীড 
পরিচালক অজগর দাস। কোন কৃতিত্ব 
দেখাতে পারেননি । গানগুলো অধি- 
কাশেই চীৎ্কত ও লীয়াদায়ক । ছবির 
প্রশংপনীর দিক হল বম্পাদনা। গতি 
পেয়েছে ছবিটি। সম্পাদক শক্তিপদ 
রায় প্রশংলা পাবেন। গোঁফ দুক্ত ভাল 
মানুষ তাপণকে কেমন নির্বোধ লেগেছে! 
মামার নেই, তবু সচেতন দেবলী। 
মাধবী চক্র চিত্রসাটা অহুণরণ 
করেছেন মাত্র । প্রলেনগ্রিতের চাপল 
কখনও লাগে কেবদ শিশু স্থলত ! 

স.ৰ্‌ 









দর্পণ শুক্রবার, ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮% 
[ অতীতের পৃষ্ঠা থেকে ]-৩০শে এপ্রিল ১৯৮২ 


ভোটে প্রার্থী মনোনয়নে 
ইন্দিরা ও রাজীব বিচলিত 


পশ্চিমের প্রার্থী রনোনয়ন নিয়ে একং 





লহ 


কয়েকটি কাগজে ঘলাও করে পরচায় করা 
হয়েছিল যে রাজীব এবং ইন্দিরা! পশ্চিম- 
৩১৪ প্রার্থী ভালিকায় ব্যাপক রদবদল 
করেছেন, বিজ্ঞ নির্ভরঘোগা, সুত্রে খবর, 
একথা! একেবারেই ঠিক নয। মাত্র দু 
একটি কেনে কমলনাখের অনুরোধ 


রাখতে বরকত-্প্রপবের 
ব্বলেছেন। 

এবারে প্রার্থী মনোনয়ন এবং নির্বাচনী 
ষ্টাটেধী ঠিক করার ব্যাপারে ইন্দিরা 
গান্ধী এবং রাশীধ প্রায় পুরোপুরি 
বরকতের শিদ্ধান্তকেই মেনে নিয়েছেন। 


সুপারিশ 


বরকত, কারণ প্রশংবারু জনতার সঙ্গে জোট 


বাঁধার যে জোরালো ঘুক্তি রেখেছিলেন 
ইন্দিয়া ও রাজীব লে যুক্তি মেনে দিয়েও 
পরে ধরকতের কথায় জনতার সঙ্গে 
সমবোতার আলোচন! তেঙে দেন। 


কিন্ত প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হবার পর 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গায় প্রতিটি 
কেন্দরেই প্রচণ্ড গোলমাল দেখা দেযস। 
রিটানিং অফিদারের লামনে কগ্রেণের 
বিভিন্ন গোসির মধ্যে মনোনয়ন পত্র জমা 
দেওয়া নিয়ে প্রচণ্ড ঝগৃড়া, মারপিট ও 
বাঁধাদানের ঘটনা বেন্ীয় গোয়েন্দা সংস্থা 
এবং শ্শেশ্তাল রাধে রিপোর্ট মারফ 
বেন্ীয় শ্ব্া্ট দুরে পৌছে ধায় । 


মন্ত্রীর। নাচের পুতুলমাত্র 


( প্রথম পাতার পর ) 


এটাও প্রায় সকলের জানা ব্যাপার যে, 
ভেককটেশরপের পাতি এবং পরবর্তীকালে 
ভিপি সিংয়ের মনি বদলের পিছনে 
রয়েছে শক্তিশালী গোীন হাত। তারকা- 
ঝাজনীতিক অমিতাভ বচ্চন আরশই 
ব্যাপারে নাক গলাচ্ছেন। আন্দা- 
খাবার অন্ত অমিভাত্তর সরকারী 
“বিমান বাধহার এবং পররাই ঘ্থরের 
অনুমাত ছাড়া! রেঙগুনে নামা নিয়ে 
তেক্কটেশতপের আপত্তির বধা এখন 
'্মনেকেই জানেন। 
“তথ্যাতিয় মহল এখন তি পি সিংয়ের 
ঘগ্তর বালের নান! কারণ বার 
করেছেন। অর্থ.নফের ফাইলে অনিতাত 
এবং তার ভাই অজিতাভর ব্যাপারে 
কতকগুলো! কাগজপঞ্জ আছে। অজিতাড 
লকলকে অবাধ করে ইল নাগরিকত্ব 
নিয়েছেন। 
শেধানকার অধিবাসীদের দক্ষতা ছাড়া 
স্থইজরল্যাওড একটি ছোট দেশ, যার 
প্রাকৃতিক সম্প খুব সামাগ্ধ। বাংলায়ী 
এবং ডলার বায়ে দক্ষম পর্যটক ছাড়া 
ঝ্সার কাউকে নুইজারল্যাণড চাদ না। তা- 
হলে অভজিতাতকে তারা কেন নাগরিকত্ব 
দিন? তায় কি কোন অদাধারণ দক্ষতা 
আছে? হুদূত তার লক্ষ লক্ষ ডলার 
গোপন লম্পর্দ তার একমাত্র ঘোগ)তা। 
গল যেদৰ বাবপারী স্বইজারল্যাগ্ড সম্পর্কে 
খোজধবন্র রাখেন তারা বলেন, প্রহৃত্ত 
সম্প্ব এবং বিরাট ব্যাঙ্ক বালে থাকলে 


তবেই স্বইচ নাগরিকত্ব পাওয়া যায়। 
তাহলে নিশ্চয় অজিভাতর এমন লম্প 
আছে যাতে সুইপর। আর হয়েছে। 
জানা গেছে, অর্থমন্ত্রী ছিসেবে তি পি লিং 
অজিতাভয় বিশেষ একটি ফাইল আটকে 
দিয়েছিলেন। এতে স্ুপারষ্টায রাজনী- 
তিক কুদ্ধ হয়ে প্রধানম্্ীকে দিয়ে কাটি 
করাতে চেয়েছিলেন! গে কারণেই 
আন্দামান ঘাত্র।। এটা ঘদি জনরব 
হয় তাহলে ভি পি লিং কেন ৮ই 
জাহুয়ারী?থেকে আটদিন অন্ধের তান 
করে বাড়িতে ছিলেন এবং ফাইল সই 
করতে অস্বীকার করেন? ভেকটেশ্বরণের 
পদচ্যুতি এবং ভি পি সিংয়ের দথর 
বদজ-_এইসব ঘটনা এমন ঘলিভাবে 
ঘুক্ত যে কেউই এদের পারস্পরিক সম্পর্কের 
কথা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না। 
আশ্চর্যের ব্যাপার প্রধানমন্ত্রী অর্থদপ্তর 
নিজের হাতে রেখেছেন! লেইন মনে 
হয় কিছু গণ্ডগোল আছে। এট ঠিক 
যে, শুদ্ধ বৃহৎ বাংপাযীধের তিনি 
বিধানলতা নির্বাচনের আগে একটু শান্ত 
করতে চান। 

তাহলেই প্রশ্ন জাগে কে দেশ শাদন 
করছে। বলা হয়ত উচিত নগর থে, 
দেশের প্রকৃত শাঙগক একদল অর্গাচীন, 
ঘার! একই স্কুলে পড়ার সুত্রে এবং কারো 
কারে বিদেশী তা একার কারনে জোট- 
ব্ঙ্ছ। এইসব বিদেশী সাধের সপপর্কে 
দিলতে জোর “জৰ । 


গ্রামের ক্ষীণন্বর 


গ্রামকে লত্যি সত্যি গালবাধেন এমন 
মাছযের অভাব মিঃলনেছে প্রকট। 
গ্রাছের মাছ ঘরে বসে দুঃখ জানায়, 
ছুচিকিৎমার অভাবে ভিলে ভিলে শৃত্য 
সুখে নিজেকে পে দেয় । শহরে তখন 
ওঁ গ্রামের মানুঘকে হাতিয়ার করে 
রাজনীতির খেলা জেতা এবং ওদের 
হাতিয়ার করে বেশী বেশী সার কীটনাশক 
আগাছা নাশক বিক্রির আলোচনা প্ল্যান 
ঠিক বরা হচ্গ। এ লব আধা ফকির 
আধা নগর মাস্থষের জীবন কি ভাবে 
আরও সখের হবে এবং আনন্দদায়ক 
হবে তা কোনও ভাবেই ভাবা হুদ লা। 
ওদেরকে শোষণ করার কথাই মনে পড়ে 
বহু মানুষের | ওদের সুখ দুঃখ কাহিনী 
অনুভব কর! এবং দুঃখে পাশে দাড়ানোরু 
ইচ্ছ। ক'জনের থাকে? গ্রামের চাষীরা 
কি ধান বুনবেন এবং কোন ফলে কত 
কীটনাশক দেওয়া উচিত, নোনা মাটিতে 
কিভাবে হিট রসের ফল ফসবে তার 
বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে শহরের 
তারকাযুক্ত হোটেলে আলোচনা হয় 
এবৎ মুরগী থেকে শুরু করে স্ুধাঘ্য 
সুপেয় পানীয়ের অপচয় হয়। 

মা্রাজ শহরে তারকাহুক্ত বিশাস 
হোটেলে নাছ ধরার লরঞ্জাম 'ক্যাটা- 
মারাণ জেলে ডিঙ্গি ইত্যাি নিয়ে 
আলোচনা হয়। ব্যাঙ্ক কি ভাবে ওঁ 
জেলে ডিঙি আর জেলেদের শত 
ধরনের জাল তৈরীর জন্ত বণ দেবে, 
সরকারী সংস্থা ধহিত্র জেলের প্রতি 
কতটা আগ্রহী তাদের জীবন ধারা 
পান্টাধার জল্তে সরকারী সংস্থার দরদ 
কতখানি লে বিষয়ে কথা হয়। দুখের 
কথা ধার! সারাদিন চেউয়ের সঙ্গে লড়াই 


শান্তি কমিটির নেতাকে নির্যাতন ঃ পুলিশের কারাদণ্ড 


শহরে আগেনা 


এ এফ. কামরঃদ্দিন আহম্মদ 


করে বাঁচে ধারা অনিশ্চিত সমৃদ্রকে 
আপ্রয় করে অনিশ্চিত তবিদ্বতে দিকে 
এগিয়ে যায় দেই সব জেলেদের কথা 
শোনা হল না। আলোচনাচক্রের ধারে 
কাছে জেলেদের আগতে দেওয়া 
হয়না 


চাষীর বাড়ীতে এখনও কম দামে কাপড় 
কাচার লাবান কিংবা লোভা বাবহার 
করা হয়, তবু টি, ভি, দেখে লেই চাধীয় 
ছেগগে বিখ্যাত কোম্পানীর গুড়া দাবান 
কিনতে চায়। 


বাপ মাকে বলে এ সাবান. কেনার জন্ত। 
গরীব চাষীর অত পদ্দলা কোণায়? 
অথচ ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাহিদার বাইরের 
জিনিল কিনতে হচ্ছে। চাষীর অবস্থা 
দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে। 
টম্যাটো গাছ থেকে তুলে হাটে নিষ্নে 
যেতে হলে পোবায় না। গাছেই তাই 
পচে মাঘ । চাষীকে লাহাধা করায় জন্য 
বিরাট প্রকল্প নেওয়া হলো গোধর গাল 
প্রান্টের। ব্যাঙ্ক ধণ লরকারী সাহাধ্য 
অনেক কিছু দেবার কধা। গোবরের 
স্বধাবহার ছবে। কাগঞ্জে কলম দব 
কিছুই ছয়। গোবর গ্যালে যে চাষী 
তেমন কিছু লাভবান হ্য় তা না, বাকের 
কাছে মাথা হেট হয়। একথা কে 
বোঝাবে? রাজ্যে কত গোবর গ্যাস 
প্লান ফেস হয়েছে তার সমীক্ষা কি 
নেওয়া হয়েছে? সাধারণ চাষীর ঘরে 
ঘরে গণ্ডা গণ্ডা গরু মছিয নেই ঘে 
প্রতিদিন কয়েক মন গোবর হচ্ছে। 
শহরের বুকে বলে গ্রামের গরীব মানুষের 
জন্ত প্রকল্প রচনা! করলে তা অর্ধনমাপ্ত 
থাকেই। 


(প্রথম পাতায় পর ) 


সমাজবিরোধীদের দৌরাত্মো বিপর্যস্ত 
নবহীপের শান্তিকামী সাচ্য ঘলমত 
দির্ধিেষে এক্য্ধ হয়ে শা কমিটি 
গঠন করে পাড়া পাড়ায় সঘাজবিরোধী 
কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দীড়াদ। 
পাশাপাশি পুলিশী নিক্ধিএতার বিজ্ছে 
প্রতিবাদ জালালেই একশ্রেণীর পুলিশের 
সাথে তাদের মনমালিন্তের শি হুয়। 
১৯৮৫ লালের ৭ই জুলাই পুলিশের 
অবৈধ অযৌক্তিক ও অশালীন আচরণের 
বিরুদ্ধে পালার সাধনে রাস্তায় শান্তি 
কমিটি শাস্থিপূ্ণ অবস্থান সভাগ্রহ শুরু 
করনে ১০ জুলাই সন্ধ্যার সময় পুলিশ 
আবগ্থানকারাদের উপর বাপি পরে 


লাঠি চালায় । মঞ্চ ভেঙ্গে দেয় । এন 
আই স্থশীলরায় এফং ড্রাইভার কনেষ্ট্বেল 
স্থরত আলী ভবভারণ অধিকারীকে 
জাম! ধরে খানায় টেনে নিয়ে গিয়ে 
লাঙিত ও অপমানিত করেন। 
প্রীনধিকারীর অভিযোগক্রমে আপামী- 
হয়ের বিরুদ্ধে লমন জারী করা হ্য়। 
আসাহীপক্ষ খানার নথীপত্র তলবপূর্বক 
ঘটনাস্থলে তাদের অনুপস্থিতি প্রমাণে 
লচেষ্ট ছিলেন । অন্তদিকে বাদী পক্ষে 
নব্হীপের বিশিষ্ট বাক্তিগণ দাক্ষাদান 
করেন! সধশেধ সংবাথে জানা গেস 
উচ্চ আদালডে আগীন লাপেক্ষে 
আস।মীগণকে অগ্বিভী জামিনে মুক্তি 
দেওয়া হয়। 


লাভ 


অফিগারর। অর্থ 
নষ্ট করছেন 


ভয়তপু রাজ পরিবারের রানপুত্র নটবর 
সিং এখনো। পুরনো দিনের কথা ভুগতে 
পারেন নি। ফলে তিনি ফোন লা 
কোন অদুহা্ডে ল্লকারী খরচে অপাদ- 
রেল পার্ট দিয়ে হাচ্ছেল। তার এই 
উদ্ধাহ্রণে উৎসাহিত ছয়ে অনেক লিলিয়র 
সনকায়ী অফিগার এদন কি বাক্রিগত 
অঙ্কৃঠানও লরুকারী অনুষ্ঠান ছিসেবেই 
করছেন। 

এবারের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎ্লব 
চলার সময ফেস্টিভাল ডিরেক্টর 
উদ্িলা গুপ্ত মহা ধৃধামে নিজের জযদিন 
পাদন করেন, যেখানে মদের ফোয়ার। 
ছোটে এবং বিভিন্ন ধরণের অতি উতম 
থাস্তের বাবস্থা ছিলি। অবনত বলা হয় 
এটা ডিরেক্টরের “টিন লাকা । এর 
অন্য টাকা খরচ হয় অবশ্ত উৎসবের অন্তু 
বরাদ্দ তহবিল থেকে। 

প্রকৃতপক্ষে প্রতি দপ্তাহে লক্ষ লক্ষ টাকা 
খরচ করে আহ্র্জাতিক ও জাতীয় 
মম্মেরন ও লেমিনাঃ অছঠানে প্রধান 
মন্ত্রীর সাম্প্রতিক আগ্রহের স্বধোগ নিয়ে 
মন্ত্রী ও অঞিলারয়াও ব্যয়বহুল কাণ্ড- 
কারখানায় পরস্পরের লঙ্গে প্রতি 
যেোগিতায় নেমেছেন। 

কোটি টাকা বাণে এশিগাড 
অনুষ্ঠান দিয়েই এই টাকার খেলা শুরু 
ছয়, হার আন্ত অনেক হোটেল ও 
স্টেডিগ্জাম নিত হয্। এসব ভর্তি 
রাধায় জন্তই এন লক্মেলন ডাকা হয়। 
এইভাবে সরকারী অফিদাররা জন- 
মাধারণের অর্থ দুহাতে নষ্ট করছেন। 
জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে কয়েকটি 
আন্তর্জাতিক লম্মেদন শষ্ঠিত হয়। 
অফিপারদের অশোকা হোটেল থেকে 
লাঞ্চ দেওয়া ছয় । তাছাড়া সাংবাদিক- 
দের অলযোগ করানোর অন্ত তাদের 
২০* টাকার কুপন দেওয়া হয়। ছৃঃখের 
বিষ এই কুপন খোলাখুলি এবং নিক 
ভাবে অপব্যবহার করা হয়েছে। 
আফ্রিকা ফাণ্ড মিটিং লহ বিভিন্ন সরকারী 
অনুষ্ঠানে ভি আই পি দর্শক লোগাড়ের 
জন প্রচুর অর্থ খরচ করা হয়। একটি 
সাংবাদিক শন্মেসনে বিদেশী এক বুদ্ধি- 
জীবী ঘর ভতি সাংবািক দেখে খুব খুশি 
হুন। হদিও প্রত সাংবাদিকের সংখ্যা 
আধ ডজনের বেশি ছিল না। সম্মেগন ও 
সেমিনারে লোক সঙম্গাগদ ঘটাতে সিয়ে 
অফ্িদারঘের টেনশন ক্রমশই বাড়ছে। 
প্রজাতন্ত্র দিবগের কুচকাওয়াজে এবার 
সিলিছর আফিপার ও রাজনৈতিক 
নেতাদের অনুপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ 
ক্ষ হয়েছেন। হয়ত তারা! বিডি 
সম্মেলনে উপস্থিত থেকে ক্লান্ত হয়ে 
গিয়েছেন। তাহলে ত লরকারকে 
অভিঠিজ কর্মী নিযুক্ত কতে হ্য় প্রেক্ষা- 
গৃহ পরিপূর্ণ রাখতে । 


২০০০ 


তি 


Regd. No. —WBICC—32 
কংগ্রেস আটাখ 


কংগ্রেস ( জাই ) মানুষে নানাভাবে 
ভাগ করে রাখতে.ঢায়, আমরা মামুঘকে 
এক করতে চাই । আমরা গরিব-মধাবিতত 
জনগণকে এরকাধন্ধ ধরে লড়াই করছি 
বলেই কংগ্রেদ (আই) আমাদের শত 
বলে মনে করে,। ব্ধান্লভা নির্বাচনে 
পশ্চিমবজের সচেতন মাম্ধ নিশ্চয়ই 
আরো ভালোভাবে কংগ্রেন (আই) কে 
প্রান্ত করে বাসক্রটকে জয়ী করবেন। 
১৪ ফেব্রুয়ারী বীঞ্চ্রামের জামদা 
সার্কাস ময়দানে লক্ষাধিক সামুযের এক 
বিশাল সমাবেশে সৃধ্যমত্ী জ্যোতি বন 
একথা বলেন। এস এক আই পশ্চিমবঙ্গ 
রাজা কমিটি আয়োজিত বিচ্ছিন্তাবাদ 
বিরোধী ছাত্র কনতেনশন উপলক্ষে এই 
সমাবেশের আয়োজন বরা হয়। 
এত বড়ো সমাবেশ বাড়গ্রামে এর 
আগে হয়লি। 

জ্যোতি বন বলেন দেদ্িনীগুরে মোট 
অননংধ্যার শতকরা মাঁত্র ৮ ভাগ 
উপজাতি বমবাস করেন। ঝাড়খণ্তীরা 
এদের নিয়ে আলাদা হয়ে যাবার দাবি 
করেছে। 

ভিনি বলেন, বিহারে ঝংগ্রেস (আই) 
ঝাড়ধ্তীদের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত 
করেছিল। ইন্দিরা গান্ধী তখন বেঁচে। 
কংগ্রেস (আই)-র সঙ্গে আতাত বরার 


Phone— 24-4272 








বছরের রাজত্বে কিছুই করেনি 
-ক্যেতি বছ বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ 


ফলে ঝাড়ধণডীর! ১১টি বিধানদতা আসন 
পেয়েছিল। এতে এইলব বিভেদৃকামী 
শক্তি বাড়তি উৎদাহ্‌ পেয়েছিল। 
মুধ্যমন্ত্রী বলেন, উপলাতি, আদিবাসীদের 
সমস্ত, দাবি প্রভৃতি কংগ্রেদ (আই) 
কখনও শুনেছে? বরং বামফ্রন্ট সরকারই 
আধিবালীদের বীয়ববপূর্ণ স্বাধীনতা 
নগ্রামের ভূমিকাকে স্বীকার করেছে। 
কংগ্রেল- (আই) তা কখনও যেনে 
নেয়নি। আময়াই বীর [লহু-কানহর 
নামে কলকাতার রাস্তার নামকরণ 
করেছি। আমরা জানি এইসব 
আদিবাসী মাচুষের মধ্যে শিক্ষিতের 
হার বেশি না থাধলেও তাদের 
একটা হাজার বছরের পুরানো সাংস্কৃতিক 
এঁতিহ আছে। আদ্র! তাকে মর্যাদা 
দেই। আমরা অলচিঞ্চি লিপি মেনে 
নিয়েছি। এই লিপিতে কিছু বই 
প্রকাশ করেছি। এইসব মানুষের আর্থিক 
উন্নতির জন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় সাধামত 
প্রচেষ্টা চালিয়েছি। কংগ্রেস (আই )-র 
২৮ বছরের রাজত্বে এসব বিছুই হয়নি। 

বনু বলেন, আসলে গত বিধানশডা 
নির্বাচনে কংগ্রেল (আই) মেদিনীপুরে 
৩৭টি কেনের মধ মাত্র ৫টি কেম্সে জয়ী 
হয়েছিলে। আর বাকি সব আলনেই 
বামফ্রন্ট প্রার্থীর! জয়ী হয়েছিল। তাই এ 


সম্াজবিরোধীছের দোৱ৷অ্য ও 
ড্রাগের নেশা বন্ধে আন্দোলন 


চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে 


আজ থেকে এক বছর আগে কলেজ দ্ীটে 
বি ছাউলে 'নো মোর ডোপ উই 
ওযানট হোপ’ পোষ্টার দিয়ে হেরোইন- 
ব্রাউন অুগাঁরের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন 
শুরু হয়েছিল আজ ত সারা কলকাতা 
লহ মক্ষণও ছড়িয়ে পড়েছে। এর 
সঙ্গে ঘুক্ত হয়েছে সমাতবিরোধীদের 
দৌরাত্মা বন্ধে নাগরিকদের একযবদ্ধ 
আন্দোলন। দরের বিপিন গাদ্লী 
্ট ব্যবসায়ী সমিতি, সিমলার ২৫নং 
ওয়ার্ড নাগরিক, কমিটি, দক্ষিণ বাজ" 
ঘাটের শাস্তি. সিটি সে গত করেব 
দিন নি [নিজ আনে দিছিল মিটিং 
করে রব হেরোইন ও রদ্বতকারীদের 
বিরদ্ধে প্রতিযায় জানান ।. 

সিমল। এলাকায় ‘সমাজবিরোধীদের 
দৌরাম্াবৃদ্ধি এবং নেই লঞ্গে খানার 
রহন্তঅনক ভূমিকার’ প্রতিবাদ জানাতে 
গত রবিবার সফালে ২৫ নগর ওয়ার্ডের 
নাগরিক কমিটি জোড়াসীকো খানাদ 


বিক্ষোভ দেবায়। 
এলাকায় প্রতিনিয়ত সমাজবিরোধীরা 
তাণ্ডব চালাচ্ছে । একাধিক খুনের 


TEE 


ঘটনার সঙ্গে জড়িত বয়রাকে পুলিশ 
এধনও ধরে নি। উন্টে নাগরিক 
কমিটির লোকর্জনকেই পুলি ধরছে, 
ছমকি গিচ্ছে। 

এলাকায় য-লাট।  হেরোইনের 
অবাধ কারবার চলছে। পুলিশ কিছুই 
কয়ছে দা। 

গত ১৫ ফেব্রুয়ারী সমাজবিরোধীদের 
দৌরাত্মা বন্ধে এক বিশাল মিছিল কা'ল- 
ঘাটের বিভিন পথ পরিক্রমা করে। 
আগামী পুলা মার্চ সকালে দক্ষিণ 
কলিকাতার হুজাতালদনে এন্টি ড্রাগ 
লোলাইটি সহ বিভিন্ন শান্তি কমিটি এক 
কনতেনশন ডেবেছেন। এ সনতেনপনে 
সমাজবিয়োধীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে 
তোলার জন্ত আলোচনা হবে। 


ক্কান্সীর নির্বাচনে 
সিপি আই (এম) 


অগু-কাশ্মীরে আগল্ বিধানসভা নির্বাচনে 
সি পি আই (এস) অনন্তনাগ জেলায় 
কুলগাম ও বাও এই দু'টি আপনে প্রতি 
ছশ্দিতা করবে। বিধান্লভাঘ মোট আমন 
লংখ্য] ৭৬ ৷ 

মিজোরাম বিধানমতার ৪০টি আলনে 
পি পি আচ এমর কোন প্রাণী ছিলনা ॥ 


লম্প্দক বঠিক পানা 


অবস্থায় এবন চাইছে বিডেদ্পদ্বী শক্তিকে 

কাজে লাগিয়ে মাহ্ষকে বিভক্ত করডে। 
ব্রিটশ আমনে যেমন তাদের শাললের 
হুবিধের জন্ত হিন্দুঘুপলমানের দাঙ্গা 
বাধিয়ে ছেওয়া হতো। আজ কংগ্রেস 
(আই ) রাতেও সারা দেশজুড়ে জাতি, 
ধর্ম সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে মানুষকে বিভক্ত 
করার প্রচেষ্টা দেখতে পাচ্ছি । 

সুখযমন্ত্রী বলেন, যতই নির্বাচন এগিয়ে 
আসছে, কংগ্রেদ (আই) তত অত্য 
প্রচার করছে । জার তাদের নেতা 
য়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী ঘখন এড অপত্য 
বলছেন, তখন তার চ্যালাদের আর 
দোধ দিই কী করে? উনি প্রচার 
করছেন পশ্চিমবঙ্গকে ১*** কোটি টাকা 
দিলাম। এ সপ্ূর্ণ অসত্য প্রচার। 
অথচ বন্তা& পুনর্গঠনের জন্তু আগর] ২৭২ 
কোট চাইলাম, কিন্ত দেওয়া হোলো মাত্র 
৮ কোটি টাকা। বস্থ বলেন, টাকা 
দেবার অপত্য প্রচার করে, টাকার 
প্রলোভন দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সচেতন 
জাঙুযকে কখনই বিভ্রান্ত করা যাবে না। 

মুধামন্্রী বলেন, বামে আমলে শিক্ষা 
দ্বাদশ শ্রেণী পর্যগ্ত অবৈতনিক হয়েছে, 
এবানে ও ত্রিপুরায় ভূমি সংস্কারের যা 
কাজ হয়েছে গোটা ভারতে কোন রাজো 
তা হয়েছে? 


অন্ধ, প্রদেশের 


রাইপতি প্রৈল পিং অজ্ঞপ্রদেশের 
রাজ।পাল শ্ীদভীক্মূদবেন যোশীর বিরুদ্ধে 
প্ধানম্তরীয় কাছে নালিশ করতে পারেন 
তার অ-দাংবিধানিক আচরণের অন্ত। 
প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতির হদি কোন 
রাজ্যপালের আচরণ সম্পর্কে বিন্ূপ ধারণা! 
হয় তবে তিমি তাকে পচাত করার 
হত চরম ব্যবস্থা নিতে পারেন, যেহেতু 
রাঁজ/পালরা রাষ্ট্রপতির নোনীত। 


মৃধ্যমন্ত্ী রামারাও গহতেনস্ত দেশম দলের 
সমগ্র উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ব রাজাপালের 
কার্ধকলাপের বিরুদ্ধে দোচ্চার । রাজ্োর 
অর্থমন্ত্রী এন প্রনিবান্থল রেডিড গত 
সপ্চাছে হাঘ়দারবাদে এক লংবাদিক 
সম্মেলনে রাজ।পালের গণত্স্তর নিধনের 
বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেচেছেন। 
তেলগ্ড দেশম পালণমেন্টাচী দলের নেতা 
পি উপেন্ত সুধাষ্ট মন্ত্রকের কাছে জানতে 
চেয়েছেন যে, রাজ্যপাল অর্থ সংগ্রহের 
মত কার্যকলাপের লঙ্গে নিজেকে কতদূর 
জড়িত করতে পারেন। 

রাজ্যপাল কুমুরবেন যোশর বিরুদ্ধ 
গুরুতর অভিযোগ ঘে, তিনি সম্প্রতি 
স্তাশনাল ইপরিটিউট অঙ্ক গোশ্যাল 
আ্যাফশন নামে এক সংগঠন গড়েছেন, 
হার সভাপতি তিনি স্বয়ং । সারা রাজো 


মাদক দ্রব্য বিরোধা সেমিনার 


ঘাদবপুর বিশ্ববিস্তালয়ের সায়েন্স ক্লাব 
আয়োজিত ‘মাদক দ্রব্য আপভি- 
বিরোধী” একটি লেমিনার ১৭ ফেব্রুগারী 
অনু্ঠিত হলো বিশ্ববিত্যালনের ইনটিটিউট 
অব কেমিক্যাল ইঞ্জিনিগার্দ বিভাগে । 

দেমিনারের বক্তারা অবক্ষয়িত লমাজ- 
বাংস্থার অন্ুভম ব্যাধি হিসাবে সমস্তা- 
টিকে চিহ্নিত করেন। বিশিষ্ট অতিথি 
ডঃ লত্রজিৎ দাশগুপ্ত বহু ঘটনা ও পরি- 
সংখ্যানের মাধামে সমস্তাটির ভয়াবহতা, 
গভীরতা এবং সমস্যাটি তৈরি করবার 
ক্ষেত্র পরিকল্পিত চক্রান্তের চিত্র তুলে 
ধরেন। ডঃ জয়া বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভার সংক্ষিথ বক্তবো বিশ্ববিভালয়ের 
অভ্যন্তরে ছাত্রছাত্রীদের মধো মাদক 


দ্রব্যে আগক্তিতে গভীর উদ প্রকাশ 
করেন। 

বিশ্ববিষ্ঠালয কাউজিল সন্ত মনোজ 
গাদুলি তথ্যের ভিত্তিতে এর উদ্ভব 
বিস্তার, কারণ, ব্যাখ্যার সাথে সাথে এর 
বিরুদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলবায় আহ্বান 
জানান। 

সর্বশেষ বক্তা কলকাতা পুলিসের গৌতম 
চক্রবর্তী হলেন, আইনের দীমাবদ্ধতা 
এবং বিচার বাবস্থার বিলম্বের অন্ত আমর! 
ইচ্ছা থাকলেও সর্ক্ষেত্র সন হতে 
পারছি না। তবুও ঘতটা প্রতিরোধ গড়ে 
তুলতে পেরেছি আমার বিশ্বাল, প্রশা- 

সনিক এবং গণচেতনার সম্মিলিত শক্তি 
এই বিপদকে প্রতিহত করতে পারবে । 


কেন চাইছে চট্টকর পিন্ন উঠতে বার 


রাজোর চটশিল্পকে ২৫* কোটি টাকা - 
জাছাযোর নামে ভারত, সরকার আদলে 
চাইছে অন্তত ৫* শতাংশ চটকল বন্ধ 
হয়ে যাব। এই অভিযোগ করেছেন 
লি আই টি ইউ-র নেতা নীরেন ঘোষ। 
১৬ ফেব্রুয়ারী সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 
কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় বন্ধ মন্ত্রী রাম 
নিবাস মিরধা বলেছেন, বন্ধ ১০টি চটকল 
রাজা লরকাঁর নিতে ছাগ্গিত নিয়ে না 
খুললে তা বন্ধই থাকবে। সাহাহোর 
টাকা দ্িগ্ে তা খোল|র দরকার নেই। 
শ্বামীভাবেই বন্ধ পাক। এই ঘোষণার 
অধই ছল ভারত দরকার চাইছে চট- 
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কালি 


কল শিল্প উঠে হাক । 

পরে শ্রমমন্ত্রী সাংবাদিকদের ছানান; 
চটকল মালিকদের :সংস্থা আই জে এম 
এ সম্প্রতি হধিত হারে মহার্থ ভাতা 
মমপর্কে বে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এই বৈঠকে 
তা নিছে আলোচনা হয়। ডিনি বলেন, 
বর্ধিত হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া চটকল 
মাদিকদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক | ১৯৮৪ 
সালের ৭ই এপ্রিস তারিখের চুক্তি 
অঙুলারেই তাদের ভাতা দিতে হবে। 
বিন্ধ চটকল মালিঝরা। এমন ভাব দেখা 
চ্ছেন থে তারা যেন নিতান্তই আমম্্ীর 
অনুরোধে ভাতা দিতে রাজি হয়েছেন। 


PRICE RUPEE ONE 


রাজ্)পালের 


১১৭টি স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত এই 
নংগঠল ৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। 
এই গোঠগুলির অনেকেই ভুয়ো, ফি 
এটাও অভূতপূর্ব ঘন] বে, রাজাপাল ও 
রকম সংগঠনের সভাপতি "ছয়ে টাকা 
তোলার বাপারে জড়িয়ে পড়েছেন। 
প্রচলিত দিষ্ম, রাজ্যপাল এই ধরণের 
সংগঠনের বড়জোর উপদে্টা রূপে 
থাকতে পারেন । 


যোশীর পক্ষে এই ধরণের ঘটনার আরও 
নজীর আছে) গত বছর গোমাবরীতে 
বন্তার সময় রেড ক্রলের সভানেত্রী রূপে 
ভিনি অর্থলংগ্রহ অভিঘানে বেয়িয়ে- 
ছিলেন, যদিও রাজাপাল রূপে তার 


পক্ষে উচিত ছিল দামী ত্রাণ তহবিলে । 


অর্থপ্রদানের আবেদন জানানো । 

রাজাপালের বিরুদ্ধে রাজা তেদগড দেশম 
নেতাদের আরও অভিযোগ যে কংগ্রেসের 
দ্বার্থে তিনি রাজ্ভবনকে কংগ্রেদীদের 
আড্ডায় পরিণত করেছেন) এত 
এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার ৩! 
সফরে কংগ্রেণীদের সমবেত করে, এমন 
কি নিজের জনসভায় রেডক্রদ সোসাই- 
টির লোকদের কংগ্রেসে ঘোগ দেঁধার 
কথা ঘোষণা করতে দ্বিয়ে রাজাপার 
বংগ্রেলের স্বার্থ সিদ্ধি কর়ছেন। 


ক (ই) প্রার্থী এরা 


বিধান্লতা নির্বাচনে কথগ্রেলের পক্ষে 
এবার প্রখ্যাত কাজ্দার বিশেষজ্ঞ ডঃ 
সরোদ গুধ. ছুটবলার শৈলেন মারা, 
গৌতম সরকার এবং সাহিতাক লতদীব 
চট্টোপাধ্যায় নির্বাচনে প্রতিঘন্ধিঠ়ে 
করবেন বলে খবর। 


রাজীব গান্ধীর নির্দেশেই বিভিন্ন ক্ষেত্রের 
প্রতিষ্ঠিত এবং শ্বনামংঞ্জ বাক্তিকে 
কংগ্রেলের টিকিটে নির্বাচনে প্রতিঘন্বিভা 
করতে রাজী করানোর চে! হথেছে। 
ব্যাপার বিশেহজ্ঞ ডঃ সরোজ ৩৫ খুব 
সম্ভবত বেহালা পশ্চিম কেন্গে কংগ্রেদের 
প্রার্থী । 

রাজ্য কংগরেণ দ্িযীর শঙ্গে কথা বলে 
একটা দিন্ধান্ত পাকা করেছেন বে দলের 
£4. প্রতিষ্ঠিত যুব নেভার! যার! বিষানলভার 
স্বগত নন, তাদেরকে এবার হনোনন়ন 
দেওয়া হবে! 


এই সধাথে গতবার, [নিট লাতে বঞ্চিত 

কংগ্রেসের প্রথম সারির, ফু নেডা বারিদ 
বরণ দাম, জরস্মীকান্ত রোল, পর্ধদ 
বযানাজা প্রমুধ এবার মনোনয়ন পাচ্ছেন। 
উদ্লেখযোগা আরও যে সব ঘুধ নেত! 
মনোনয়ন পাচ্ছেন তাদের মধো আছেন 
প্রদীপ ভট্টাচার্য, গুরুল ইললাম, যৌগত 
রায়, সুদীপ বন্দোপাধ্যায় প্রমুধ। 


LLL — 


সণ এবং দর্পন কারা ৯১০ মচ লেন, ক্নিকাত:-১৩ বেকে প্রকাশিত । 
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খুনের দায়ে ঘতিযুক গদি 
 অধিমারকে থ্রপ্তাৰ বৰা হয়নি 


গত ॥ ফেব্রুয়ারী ১৭ নম্বর্ন পার্ক 
লেনের খালি কুটিতে নিহত ৩* বৎদর 
বয়স্ক তুবতী আশমি ডিস্থজার খুনের 
সঙ্গে জড়িত বলে ওওা-দমন শাখার 
a উর রবি করের বিরুদ্ধে অভি- 
যোগ উঠেছে। এই অভিযোগ 
অকারণ নয়। খটনার দিন রাত্রে 
রবিকর এ খালি কুঠিতে আশমির 
ঘরে ছিলেন। ভোরবেলা তিনি যখন 
দেখান থেকে চলে যান তখন 
আশমির ইহলীল! সাঙ্গ হয়ে গেছে। 
রব ঝর সেটা জানতেন । কিন্তু তি'ন 
প্লিশকে কোন খবর দেননি । ১৫ নম্বর 
পার্ক লেনে বসবাসকারী আশঙির 
আপনজনেরা* খানায় খরর পাঠান। 
রাত্রিবেলায় রবি কর ও আশমির 


আয়করের মামল। 


মধ্যে প্রচণ্ড বাগড়া হয় বলে জানা 
যায় এবং পাশের কুঠুরি থেকে 
আশমির পরিচালিকাকে বেরিয়ে এসে 
ঝগড়া থামাতে হয়। 
পোস্টমটেম রিপোর্টে ১*টি আঘাতের 
চিহ পাওয়া যায় আশমির শরীরে । 
কালশিরের দাগ ছাড়াও বুকে কাধে 
ক্ষত দেখা যায়। তার তলপেটেও 
প্রচণ্ড আঘাত করা হয়েছে। 
অভিযুক্ত রবি কর এক সময়ে পাক 
প্রা থালায় দেকেণ্ড অফিসারের কাজ 
করতেন। তখন থেকেই আশমির দঙ্গে 
তার ঘনিষ্টতা শুরু হয়। তারপর 
চক্রান্ত করে তার স্বামীকে দূরে 
সরিয়ে দেওয়া হয়! রবি কর 
(সপ্তম পাতাম দেখুন) 


ম্যানেজ করতে 


“রাজেশ খান্না কংগ্রেস (ই)-তে এলেন 
বোম্বাই ফিল্মের আর একজন নায়ক রাজেশ খান্না কংগ্রেস (ই)-তে 
যোগ দিয়েছেন। কারুর মতে, টিনা মুনিমের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ায় 
রাজেশের মানসিক শাস্তি ছিল না| তাই কাজে ডুবে থাকার জন্যই 
তিনি কংগ্রেস (ই)-তে যোগ দিয়েছেন। আসলে রাজেশ খায়া ইনকাম 
ট্যাক্সের মামলার ঝামেলা থেকে বাচার জন্যই শাসক দলে যোগ 
দিয়েছেন। কয়েক দিন আগে আর একজন নায়িকা আশা সচদেবও 


একই কারণে কংগ্রেস (ই)-তে যোগ দেন৷ 


প্রধানমন্ত্রী এতে খুব 


আনন্দিত হয়েছেন। তিনি নাকি রাজেশ খারাকে বোম্বাই আঞ্চলিক 
{ সপ্তম পাভাদ দেখুন ) 


ঘতান চক্রবতীর কেন্দ্র ঢাকুরিয়ায় 


ডাক্তারবাবু বড় ফছাক্টর 


বিশে প্রতিদিধি 

ঢাকুরিয়া বিধাননতার অন্তর্গত পোদ্দার" 
নগরের পার্লামেন্ট গোপাদ্দার চায়ের 
দোকানে বলে দক্ষিণ কলকাতার বংগ্রেদী 
ঘুবনেতা দিলীপ মাহা বললেন, এবার 
আমরা যন চক্রবর্তীকে কিছুতেই 
জিততে দেবা ন।। এইবার অংশই 
শংকর ভৌমিক লিঙবে । 


স্থব্রত মুধাজীর কাছের মামুধ হিসেবে 
পরিচিত শংকর ভৌহিক মনোনঘুন 
পেয়েছেন ঢাকুরিয়া কেন্দ্রে! এছাড়াও 
আছেন আহ. পি. এফ. এয অরিজিৎ 
মির, বিশ্বক আর, এল. পির ডাঃ 
স্বেময় চৌধুরী এবং প্রণবপন্থী কংগ্রেসের 
বাহদেব চ্যাটাজি ) 
( লপম পাতায় দেন ) 





বিত্রাশি লালের ১৯ মে অনুষ্ঠিত গত 
বিধানলভা নির্বাচনে কলকাভায় বামযরণ্ট 
ও কং (ই) উভয়েই ১১টি করে আসন 
পেয়েছিল । বেলগাছিা (পশ্চিম) 
কেন্জের লি পি আই (এম) বিধানলভা 
লন্ত রখীন রায়ের মৃত্যুর পর ২০ মে 
১৯৮৪ এ কেন্দ্রের উপনির্ধাচনে কং (ই)র 
অমর ভট্টাচার্য জয়ী হন | ফলে 
কলকাতায় তখন কং (ই)র বারোজন, 
বাম্ক্রণ্টের দশজন এম এল এ 
থাকেন। এ উপনির্বাচনে পরাস্ত হুল 
লি পি আই এমের কলকাতা জেলা 
কমিটির সম্পাদক লক্ষ্মী লেন। এ ঘটনার 
পর চুরাশি লালে সকলেই বলতে থাকেন 
থে কলকাতায় পরিবহণ, দ্ধ সরবরাহ, 
হাঁলপাভাল। লোডশেডিং এপব সমস্যার 
ফলে বামন্রণ্ট সরকারের উপর ভোটাররা 


শধ হুচ্ছেন। ২৪ ভিনেম্বর ১১৮৪ গত 
লোকলতা নির্বাচনে কলকাতায় বামসন্ট 
পেয়েছিল ৬+'৪৮% এবং কং (ই) 
পেয়েছিল ৫৮'৯১% ইন্ডিয়া গান্ধীর 
মৃত্যুতে সহানুভূতির ঝড়ের বেগ *ল- 
কাতায় সবচেয়ে বেশি ছিল। সে ডল 
ঘটেছিল বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে । 
এবার বিন্ত তা হবে না। তার কারণ 
বিশ্লেষণ করা যাঁক। ধরা যাক বেল- 
গ্াছিগা (পশ্চিম) কেন্দ্রের কথা। 
১৯৭৭ সালের জুন মাসে অহুষ্ঠিত বিধান- 
লভ! নির্বাচনে এ বেন্গে লক্ষ্মী লেন 
পেয়েছিলেন প্রায় চব্বিশ হাজার ভোট। 
কং (নব) ও জনতা প্রার্থী মিলিয়ে 
পেয়েছিলেন উনত্রিশ হাজার ভোট । 
বিণ্াশি সালে এ বের বামপন্থী প্রার্গ 
প্রয়াত রলখীন রায় পেয়েছিলেন ৩৪১,৫৯১ 


দিল্লীতে কম চারীছের সভায় 


গিয়াৱলেগ জাতীয়করণের দাবী 


পিগ্ারলেসের লক্ষ লক্ষ ফিল্ড বর্মী, 
প্রান্ত চার হাজার কর্মচারী ও আড়াই- 
কোটি গ্রাহক আজ চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার 
মধ্যে পড়েছেল। অথচ কোম্পানির 
৮** কোটি টাকা আমানত দিয়ে 
মুনাফা লুঠছে মুটিমেয় লোক। আর 
মৃষ্টিমেঘ্র এই ধনীদের স্বার্থ দেধার আদ 
রাজীব গান্ধীর সরকার সুপ্রিম কোর্টের 
রায় কার্যকর করতে চাইছে না) 
২৩ ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে রফ্চি মার্গে 
[বঠলভাই প্যাটেল ভবনে পিচারলেল 
করণটারাদের সহভারতায় কহডেনশলে 
এই তালি বলেন লি আই টি হউর 


সর্বভারতীয় লভাপতি বি টি রণদিতে। 
পিল্নারলেস এপপস্িজি ইউনিয়ন 


কোম্পানী জাতীয়করণের দাবিতে এ 
কনভেনশন ডেকেছিলেন। 


সিটু নেতা লমর মূধাজাঁ কনভেনশনের 
মূল প্রস্তাব পেশ করে পিয়ারজেসের 
অবিল্ে জাতীয়করণ দাবী করেন। 
ওঁ প্রস্তাবে পিযপারলেলকে ফোন বেশী 
আর্থিক সংস্থা বিশেষ করে এল. আই লি 
বাজি আই পির সঙ্গে যুক্ত করার দাবী 
তোলা ধঢ়েছে। এর! ছাড়াও চারজন 
সংসদ সহ বন্তবা রাধেন। 


ভোট আর বং (ই) পেয়েছিল ৩২,১১৬ 
অর্থাৎ গাঁচবছরে বামপন্থীদের তোট 
বাড়লো সাড়ে দশ হাজার ও হঙ্দিপপন্ 
ভোট বাড়লে| চারহাজার । এবারেও 
ভোটারের সংখ] বেড়েছে এবং এত হারে 
(₹4%) ভোট পড়বে এটা ধরে দিলেও 
আন্কের হিলেবে বুঝতে হবে এই ফারাক 
বাড়বে বই কমবে না। বেদগাছিয়া (পৃ 
কেন্ত প্রাধীর নৈতিঝতা। নিয়ে সি পি 
আই এম দলেও বন্ধ মততে? আছে। 
[ দাত পাতায় দেখুন । 

(ভেতরের পাতায় 

গত বিধানসভার ভোটে কং 
(ই) ও বামক্রণ্ট কোন 
কেন্দ্রে কত ভোট পেয়ে- 
ছিল। 


সাজানো সংঘধে 


নক্স।নপন্থী আহত 


২২ ফেব্রুয়ারী নদীয়। জেল।র 
শাস্তিপুর থানার খাম্তরাপাড়া গ্রাম 
থেকে দ্বিতীয় বেজ্সীয় কমিটির 
নেতা ডাঃ অমিতরঞজন বন্ধু সহ 
দুঙ্ষনকে পুলিণ গ্রেপ্তার করে ও 
পুলিশ যথারীতি জানায় যে ওঁদের 
গ্রেপ্তার করতে গেলে ঘটলাপ্রলে 
হংঘর্ষে আহত হুয়। তিন/চার মাস 
জাগে ও এলাকায় নকলালপন্থী 
অভুন রাজোয়াড়াকে পুলিশ 
সংঘর্ষের নামে খুন করে। এপিডি 
আর বলেছে যে অন্ধ প্রদেশের 
মতো এখানেও পুলিশ ডাঃ অমিভ 
বস্তুদের গ্রেপ্তার করে ঠাণ্ডা মাথায় 
খুন করার চক্রান্ত করেছে। 








bh) 


পুরোভ্ততন্ত্রের পরাজয় 

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সুরজিৎ সিং বারনালা অকালি দলের নিহত 
সভাপতি সন্ত হরচটাদ সিংয়ের জন্মভূমি লঙ্গোয়ালে দলের সম্মেলন 
অনুষ্টিত করে দেখিয়ে দিলেন অকাল তখতের ধর্মান্ধ ও সংকীরর্চেতা 
পুরোহিভদের দাবি অসার এবং শিখ জনতা তার প্রতি আস্থাশীল। 
অকাল ভথতের প্রধান পুরোহিত দর্শন সিংর! দাবি করেছিলেন 
অকালি দলের ১৯ জন এম এল এ তার প্রতি আহ্গত্য জানিয়ে চিঠি 
দিয়েছেন, কিন্তু দেখা গেল তাঁদের মধ্যের ১৭ জন সম্মেলনে উপস্থিত। 
উপস্থিত শিখ জনতা বারনালা! প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে । 

এই ঘটনায় দর্শন সিং তথ! অকাল তখতের মতলব ভেস্তে গেল। 
প্রথমত তার! 'ভেবেছিলেন সমস্ত অকালি দল ভেঙ্গে দেবার আদেশ 
দিলেই হয়ত তীরা বারনালাকে কাবু করতে পারবেন। কারণ 
বারনাল অকাল- তখতের আদেশ অমান্য করলে দল ভেঙ্গে যাবার 
সম্ভাবনাই ছিল বেশি। কিন্তু পঞ্চ পুরোহিতের হিসেব মিলল না। 
তখন তারা ঝারনাল্লাকে সমাজচ্যুত করে অকালি দল ভেঙ্গে দিতে 
চাইছেন। কিন্তু তাতেও যখন কোন কাজ হল না তখন পুরোহিতরা 
দলের এম এল এ ও অন্যান্যদের প্রতি হুমকী দিলেন। জঙ্গোয়াল 
গ্রামে অকালি দলের সম্মেলন প্রমাণ করল তাদের হুমকী বারনালার 
অনুগামী শিখদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে পারেনি। 
দর্শন সিংদের হিসেবটা ছিল বোধ হয় এই যে, যেহেতু শিখ সমাজ 
ধর্মের ব্যাপারে স্পর্শকাতর এবং তাঁদের জীবনে ধর্মের প্রভাব অপরি- 
সীম, তাই -পুরোহিতদের যে কোন আদেশ তারা শিরোধার্য করে 


০৮ 
ই 


নেবেন। কিন্তু তা যে হয়নি তাতে পুরোহিততন্ত্র হতাশ হলেও | 


ভারতের পক্ষে আশাব্যঞ্জক ঘটনা । 

এদিকে দর্শন সিংদের কাছে আস্মদমর্পণকারী বহিষ্কৃত অথবা! দলত্যাগী 
অকালি সদস্যদের পাল্ট। প্রতিনিধি সন্মেলন প্রহসনে পরিণত । 
মন্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কয়েকআন মাত্র প্রতিনিধি, যাতে প্রমাণ 
হয়ে গেল এটা ভূয়া অকালি দল। প্রতিনিধি এবং জনসমাবেশে 
বারনালার সাফল্য এবং বারনালার বিরোধী ও দর্শন সিংদের তাবে- 
দারদের ব্যর্থতায় বেইঙ্জত হলেন অকাল তখত ও পঞ্চ পুরোহিত। 
এখন লক্ষ্য করা যাক পুরোহিততন্ত্রের পরবর্তী পদক্ষেপ । 


প্রিয় মুঙ্গীর দিবাচ্বপ্ন 

কলকাতা পুরসভার মেয়র নির্বাচনে কংগ্রেসী কেলেঙ্কারী কি আগামী 
রাজ্য বিধানসভ। নির্বাচনকে প্রভাবিত করবে? পুরসভায় মেয়র 
নির্বাচন নিয়ে যা। ঘটেছে ত| অভূতপূর্ব এবং অকল্পনীয়। কংগ্রেসীদের 
মধ্যে গোষ্ঠী দ্বদ্ব ও খেয়োখেয়ি নতুন নয়। দ্বাধীনভার আগেও উপ- 
দলীয় কৌদল ছিল, স্বাধীনতার পরে বিধান রায়, অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল 
সেনের আমলেও তার অবসান হয় নি। তবে সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেসের “নবজাগরণ” এবং তরুণ নেতাদের উত্থানের ফলে উপদলীয় 
কৌদলের যা চেহারা দেখা যায় এক কথায় তা তয়াবহ। পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষ নিশ্চয় সেদিনের সেই রক্তাক্ত রাজনীতির কথা এবনে| ভোলেন 
নি। তারপর ১৯৭৭ সালের লোকসতা নির্বাচনের পর অনেক ঘটনা 
ঘটে গেছে। কিন্তু কংগ্রেসীদের মধ্যে গোষ্টী-বিরোধের অবসান 
হয়নি। সেই ট্রাভিশন আজও চলছে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে 
একদা ইন্দিরা কংগ্রেস পরিত্যাগ্কারীদের সঙ্গে ইন্দিরা-অনুগতদের 
খেয়োখেয়ি। প্রার্থী মনোনয়ন নিয়েও চলছে চরম বিরোধ । সব 
মিলিয়ে রাজ্য কংগ্রেসের সাংগঠনিক চেহারা মোটেই সুবিধার নয়। 
সুতরাং এই অবস্থায় প্রিয় খুন্দা থে পন্ডিনবঙ্গে কন ভ€ সপ্প 


দেখছেন তা [দিনান্দগ্। 
“OL — — 





দর্পন, শুক্রবার ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১১৮৭ 


আাৰঙয়ালে তদন্ত কমিমন দেখে এলাম 


ইণ্ডিয়ান পিপলদ্‌ হিউম্যান রাইটন্‌ 
কমিশনের সশ্পাদকদণ্ডসীর ছুঞ্জন ডঃ 
কে বালাগোপাল ও এই প্রতিবেদক গত 
১৮৯ ফেব্রুয়ারী কলিকাতা! থেকে পাটনায় 
পৌছান। সেইদিন রাতেই দিল্লী থেকে 
অন্ততম সম্পাদিকা সুপ্রিম কোর্টের 
আইনজীবী নন্দিত হাকসারও পাটনায় 
এলে গৌছান। বিহার পি ইউ লি এল-র 
শশীতৃষন ও অধ্যাপক প্রভাকর দিন্হার 
সঙ্গে কমিশনের সম্পাদকমগুপীর লদসথরা 
বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিহার 
সরকারের উচ্চগস্থ অফিদারদের সাথে 
দেখ! করেন। 

বিহারের বার সচিব বি কে সিং-এর 
সাথে সাক্ষাৎ করে কমিশন নেতৃবৃন্দ ভার 
লহযোগিতা চান। গত » ফেব্রুয়ারী 
টাইমস অধ ইণ্ডিয়ায় ( পাটনা লংঘ্করণে ) 
কমিশনকে বিহার সরকার সম্পূর্ণ সহ- 
খেপিতা করবে এই মর্মে উক্ত সবার 
সচিবের বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এ 
প্রশঙ্গে তাকে প্রশ্ন করা ছলে তিনি বলেন 
ষে, বিচারপতিদের যাওয়াতের খরচ, 
থাকার বাবস্থা ইত্যাদি ব্যয় বম করার 
ভ্রন্ত সরকার সন্মত ছিল। কিন্তু 
কমিশন এধরণের কোন আবেদন 
সরকারের কাছে করেনি । সরকার 
পক্ষ থেকে ট্রাইবুনালে লাক্ষ দেবে কিনা 
জিন্তেন করা হলে তিনি এড়িয়ে ঘান। 
কমিশনের তরফ থেকে উর পিং-কে, 
জাহীনাবাদের এদ পি কাদওয়ান, 
আরওয়াল থানার ওসি ওর! সহ অন্তান্ত- 
দের ইাইবৃন্ালে হাঞ্জির হওয়ার অন্ত 
অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু লাক্ষা 
দিতে অবশ্ত তারা কেউ হাজির 
হননি। 

বিহারের প্রাক্তন মুখামনত্রী জগন্নাথ 
মিশরের সঙ্গেও কমিশনের নেতৃবৃন্দ দেখ 
করেন। জঃ মিশ্র আরওয়ালে গণহত্যার 
জন্ত বিহার সরকারকে দাবী করেন। 
তিনি আরও বলেন যে, রাজোর 
বিন্ধেশ্বরী দুবে সরকার সব সময় জন- 
বিরোধী ভূমিক। পাপন করছে। গরীব 
মাছব'দর বিরুদ্ধে ধনীদের পক্ষে রকারের 
দবাড়ানো। উচিত নদ । এমনকি গরীবরা 
সংগঠিত হয়ে জোতদারদের আক্রমণ 
প্রতিরোধ করলে সেই প্রভিরোধকে 
প্রশাদনের উচিত সমর্থন করা। তন 
কমিশনে হাজির হওয়ার জন্তু তাকে 
অমুরোধ করা হলে তিনি কোন নিশ্চিত 
প্রতিশ্রুত দেননি । বিরোধী দঙ্গনেতা 
কর্ণুযী ঠাকুরের দঙ্গেও সাক্ষাত করা হঘু। 
হয় । তিনি পাটনায় ট্রাইবুনালের 
শুলানীতে সাক্ষ্য দিতে আলবেন বলে 
কথ: দিয়েছিলেন। কিন্ত লোক দলের 
রাজনৈতিক দমশ্যার জন্য ২২ তারিধ 
সকালে তাঁকে দিল্লা চলে যেতে হযরেছিল। 
২০ তারিবের মোহ কমিশনের অন্ন 


সানা এসে পড়েন। প্রধান সম্পাদক 
পি এ লেবানরিগান (দোষে), পি আর 
শুরা (ওরা) প্রগুখেরা শুনানীর 
ছুদিনই উপস্থিত ছিলেন। 

প্রথম শুনানী বলেছিল দিল্লিতে ৭-৮ 
ফেব্রুগ়ারী। দ্বিতীয় শুনানী বনে 
আরওয়াদে ও পাটনাদ্ব। আরওয়ালের 
গান্ধী পুপ্তকালয়ের মঞ্চেই আরওয়ালে 
পুলিশী গণহত্যার শুনানী হয়। ঠিক 
ধর জায়গাতেই গড বছরের ১৯ এপ্রিল 
পুলিশ গণহত্যা করেছিল। ২১ 
ফেব্রুারী একটাগ সমন্ধ বিচারপতি 
মেহতা ও পতি আরওয়ালের বিভিত্ স্বান 
পরিদর্শন করেন। থানার ভাও প্রাধ 
অফিপার টি এন ওঝাকে বিচারপতির 
জেরা করেন! ওঁ অঞ্চলের দার্কেল 
অফিগারও এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন। 
শুনানী শোনার অন্ত পুস্তকাদয় প্রাঙ্গণে 
প্রান ছাজার দুয়েক গ্রামধাণী উপস্থিত 
ছিলেন। মোট ১৮ জন ট্রাইবুনালের 
সামনে সাক্ষ্। নেন। কমিশনের পক্ষে 
উকিল হিলাবে ছিলেন বিহার হাই- 
কোর্টের উকিল জযুনন্দন। 

নিহত ওত লাউয়ের পত্রী শান্তি দেবী, 
বিগম রাম দাল, লোকদলের স্থানীয়নেতা 
রামানিল, লি পি আই-র প্রাক্তন এম পি 
( জাহানাবাদ ) চন্্ৰশেধর লিং, বিহার 
রাজা ক্ষেত মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ 
সম্পাদক নগেন্্র ওব! প্রমূখ সকলেই 
বলেন ঘে, এল পি কাপওদান শান্তিপূর্ণ 
সভার উপর বিনা প্রধোচনাথ কোনরকম 
গর্তকীকরণ ছাড়াই গুলি চাল্জাবার 
আদেশ দে । ১২ বছরের বালক শুকুর 
মোচি, বেগন রবিদাপ তদন্ত কমিশনের 
মামনে পুলিশের গুলির দাগ দেখান। 
প্রসঙ্গত উল্লেধ্য যে, যে জমির মালি- 
কানাকে কেন্দ্র করে গুগলের সুচনা 
হয়, লেই জমি লম্পর্কে রজ্জাক পরিবারের 
দাধী সম্পর্কে লেই পরিবারের রামেশ্বর 
রজাক ট্রাইবুনালে দলিল দাখিল করে। 
সান্তা ৬টার সময় লাক্সা গ্রহণ লেঘ হয়। 


সুজাত তদ্র 


লাক্ষা থেকেই এট! পরিষ্কার বে, 
পুলিশের গুলিচাদনা পরিকল্পিত 
ছিল। 

শাটনায় এই শুনানীর লময় মভাগৃহ 
পরিপূর্ণ ছিল। কমিশনের সম্পাদক- 
মণ্ডলীর মধ্যে গাচজন উপস্থিত ছিলেন। 
বিহার পি ইউ [সি এন এই ইাইবুনালের 
কানে প্রস্থৃত সাহাহ্য করে। 

কৃতী ও শেষ শুনানী হবে আগামী 
«ই এপ্রিল দিলীতে। লন্তবতঃ ১৯ শে 
এপ্রিল বিচারপতিদের রা কমিশনের 
লঙাপতি প্ৰথাত চিতর-পরিচালক মৃণাল 
লেন কর্তৃক প্রকাশ করা ছবে। 

দিল্লী, আরওয়াল, পাটনায় শুনানীর 
লমন্তটাই ভিডিও করা হয়েছে। “নিউ- 
দিল্লী টাইগনের' পঞ্চ থেকে রাকেশ শর 
ও আর পিরাগনার পরিচালনায় তথা- 
চিত্র তোল! হয়। কলকাতার চিত 
চেতনা সংস্থও ট্র্াইবৃস্তালের মুহূর্ত 
গুলোকে ছবিতে ধরে রাখে । 
আরওয়ালের গণহতার উপর এ পি ডি 
আর লহ অন্তান্ত পিভিন রাইটপের 
তপ্ত রিপোর্ট, বিভিন্ন সাংবাদিকের 
রিপোর্ট, প্রতাঙ্ষণর্শাদের সাক্ষা, ছবি, 
টি খণ্ডে সংকলিত করা ছয়েছে। 


ভিন্ন রাজ্যে আন্দোলন 


ও সিপিএম 

বামক্রট লরকারে বৃহ শরিক দল 
মি পি আই (এম) অন্ত রাজার 
জুনিঘ্ার ডাকার ও নার্দবের ধর্মঘটকে 
সমর্থন করেছে। গত বছরের বিহারে 
সুম্যির ডাক্তাররা বেতন বৃদ্ধির. 
আন্দোলন করেছিলেন। তখন লি জী 
আই (এম) দলের সাতাহিক মূধপত্র “৫ 
‘পিপলম্‌ ডেমোত্যাদী' (১৬ আগ, 
৮৬) সংখ্যার এই আন্দোলনকে পূর্ণ 
সমর্থন ও অচলাবস্থার ভন্ত এমন কি 
রোগীদের মৃত্যুর অন্ত বিহার পরকারকে 
দাদী বরা হয়। 

এই বছর জাহয়ারীতে দিনীতে নার্দদের 


পরের দিন র্থাৎ ২২শে ফেব্রুয়ারী পাটনার হার্ঘটকে গন ইণ্ডিয়া ওয়াকিং উইমেনদ্‌ 


গান্ধী লংগ্রহালয়ের সভাগৃহে ট্র্যাইবুনালের 
শুনানী সকাল ৯:৩০ টা শুরু হয়। 
মোট ১৬ জন সাক্ষ্য দেন। তন্মহো 
টাইমদ্‌ অধ ইণ্ডিয়ায় নিউপ্র বু!রোর 
প্রধান অরুন লিন্হা, দিপিআই (এ) 
বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক 
গণেশশঞ্ধর বিঘা, জনশক্তি সাংবাদিক 
আলি আকবর আনওয়ার, বিহার বার 
কাউন্সিলের সভাপতি ব্রিগুক্িশোর 
প্রলাঘ, পাটলিপুত্র টাইপের সাংবাদিক 
প্রভাতরঞকন, মণিকান্ত ঠাকুর, প্রমূখ 
উল্লেখধোগা । ইলাদাট্রেটেড উইকলি-র 
সাংবাদিক এল-এম. আবদি কাদওয়ানের 
সঙ তার দাশ্বকারের বয়ানের টেপ 
নানীর পম পেশ এবেন। প্রভোকের 





ত্যালোশিয়েদনের সম্পার্দিকা বিমা 
রপদিতে এক বিবৃত্তিভে জানিয়েছিলেন 
যে, সরকার ধরি ‘কিছু খোক টাকা ও 
বধোঃ স্থবিধা দেয় তাহলেও সমস্ত দানী 
না আঘাঘ পর্য্যন্ত একাবধধ ভাবে 
আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে (শ্রমিক 
আন্দোলন, জামুয়ারী, ৮৭ সংখ্যা )। 
গত ১১ আছুঘারী ৮৭ পিপলদ্‌ 
ভেমোজ্যালী' সংখ্যায় আছে ঘে, লিটু 
উত্তর প্রদেশের জুমিয়র ডাক্তারদের 
নমর্থন করছে। 

‘পিললল ডেমোক্রানীতে এক দংখা॥ 
লেধা হয় ঘে ১৯২১ সালে ইটিংটন 
কমিশনের স্থপারিণ ও সংবিধানের 
সম কাজে পম বেতন-র ধার! অনুযায়ী 


কেন্দ্রীয় হারে বেতন বৃদ্ধির দাখী ভান্ত 
যুকি দঙ্গত ও ন।য়াঙ্গত। 


দস শুক্রবার, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ 


গত বিধানসভার ভোটে কে কত ভোট পেয়েছিল স্ুভেবিরে কোটি টাকার বিজ্ঞাপন 








জেলা-কলক্াত! 
কেজের নাম লি পি আই (এম) লহ বামক্ষট কংগ্রেস (ই) অন্যান 
বেলগাছিচ (পুর) ৫৮৮৯৯ (৫) ৪৪,১৬৭ 
কাশীপুর ২৮৯৮৭ ২৯,৭১৫ (5) 
হামগুরুর ২৪,৭৮৫ (কব) ২৬,৩৭১ (৯) 
জোড়াবাগান ১৩,৪৪৬ ৩২,১৫৩ (৯) ৬৭৯* (বি জে পি) 
জোড়ানীকো ১৬,২৬৭ (ক.ব.) ১৯,৮৮৮ (৪) ৬৮২৭ (বিজ্রে পি) 
বড়বাজার ১:,৪** (ডিএ পি) ২০,২৫৮ (১) ৪৭৬৯ (বি গ্রে পি) 
বহবাজার ২২,৬১৫ ২৬৯১ (১) 
চৌরদী ২০,০৬৩ ৩০,৩১৬ (=) ১২৬৮ (জনতা) 
কবিতীর্ঘ ৩০,৭৬৯ (2) (ক. ৰ.) ২৭,১৮৩ (কং স) ৯২৪৭ (লোবদুল) 
আলিপুর ২৯১২৭৪ ৩১,৬২৩ (ক) 
রালবিহারী ২৯,৮৮৫ ৩২,৬৭২ (=) 
টালিগন্প 8১,৮৫৭ (*) ২৪২৯৪ ২৫৩৬ (জনতা) 
ঢাকুরিয়া ৪১,১৫১ (*) (আর এস পি) ৩১৯৮০ ১৪৫৫ (বি জে পি) 
বালিগই ৪৫,২১২ (৪) ৩১,৯৭২ 
ইণ্টালী ২৮,৩০৯ (*) ১৯,৫৮৭ 
তালতলা ৩৪,৩৫৮ (৪) ২৪,৯৬৬ 
বেলেঘাটা 88,২৭৭ (ক) ২৫,৯৯৮ ১০৩৬ (জনতা) 
শিয়ালদ্বহ ১৬,২৮১ (শি পি আই) ২২,৯১৫ (২) ৩৭৪৪ জনতা), 
ঞ বিস্তালাগর ৩১,৩৫৪ (২) ২৬,১৮০ 
রি বড়তলা ২৫,৬৭৭ (আর এল পি) ৩৮,১২৭ (ক) 
মানিকতলা ৪৭,১৬১ (৯) ৩৪,২৯৪ ১*৩১ (জনতা) 
বেদগাছিয়া (পশ্চিম) ২৪,৫৯১ () ৩২,৯১৬ 





[ বিরালি সালে বিধানসভার নির্বাচনে বিভিন্ন জেলার ফলাফল ধারাবাহিকভাবে দর্পণের আগামী 
সংধ্যাগুলোয় প্রকালিত হুবে। * জয়ী প্রার্থী] 


গার্ডেনন্নীচবাসীদেন্ আবেদন 
ভোটের ত্রাগে হাসপাতানের কাজ শুরু কর 


শ 1রেনয়ীচে একটি সরকারী পূর্ণাঙ্গ হাস- 
পাতাল প্রতিষ্ঠার দাবীতে বিগত তিন 
বছর যাবৎ লাগাতার আন্দোলন চলছে। 
খই লময়ে এলাকার মাহুযরা! একাধারে 

ও হি করার অধিয়াম প্র্মাল, অপর 
দিকে সঃকারের কাছে তদের দাবীর 
কথা পৌছে বেয়া এই ঘিমুধী কাজ 
চালিয়েছেন। গণসথাক্ষর, মহাকরণ, অভিযান 
ও বিধানলভা! অভিযান, অনশন ও 
অবস্থান এবং - গার্ওেনরীচ বন্ধ প্রভৃতি 
বিভিন্ন কর্মসুচী পালিত হয়েছে।' আজ 
এক্ধা নিৰ্যান ধলা চলে হামপাতালের 
দাবীতে লড়াই করতে, এই দাবী আদায় 
ঝরতে গারেদহরীচ মেটেবুছজের আপামর 
জললাধায়ণ প্রন্তত। আন্দোলনের 
নেতৃবৃন্দ স্বস্থামন্ীর সাথে তিনযায় বৈঠক 
করেছেন। আন্দোলনের সংগঠক নাগরিক 
পরিহদ্ে অভিযোগ যে সম্প্রতি আঞ্চলিক 
বাক নেডৃবব্স হাসপাতালের বিষয়ে 
খুব সপ্রব হয়েছেন। দেশুয়ালে দেখালে 
দেখা হচ্ছে 'গার্ডেনরীচে হাগপাতাল 
স্বাপনে বামঙ্রুণ্টের সিদ্ধান্তকে জানাই লাল 
লেলাম’ ‘জমি অধিগ্রহণ করার অন্য 
বামরন্ট দরকাঁরকে জানাই লাল লেলাম”, 
“হাসপাতাল স্থাপনে বামস্প্টের প্রচেষ্টার 

তে বিরদ্ধে প্রনিক্রিযাদীল চক্রান্ত বার্থ 

PA 

নাগরিক পরিলদের মতে ১৯৭৮ লালে 

‘ খণ্ড কাল্কটার দি. দি 








ব্যানাজীর নেতৃত্ব একটি কমিটি তৈরী 
হয় । এ কমিটি ব্য়তলা লাউ ইউনিয়ন 
জুট মিল সংলগ্ন জমিটি পছন্দ করে। 
জমির পঞ্জেশন নেবার দিল নির্দিষ্ট হয় 
২১শে জুলাই ১৯৭লডে। কিন্তু এ 
জমির মালিক বি, আর, হারঘ্যান ও 
মাহাত্মা কোম্পানীর আবেদন ক্রমে জমির 
উপর হাইকোর্টের নিষ্ধোজা জারী হয়। 
১৯৮১ সালের জানুয়ারী মানে জানা বাঘ 
হাইকোর্টের দিব্ধোন্তা তুলে নেওয়া 
হয়েছে। এরপর শুরু হয় এ জমি 
অধিগ্রহণ করা নিয়ে লরফারী টাল- 
বাহানা । +৮১ সাল থেকে ৮৬ সাল 
পর্যন্ত অমি অধিগ্রহণ দণ্ড ও স্থাস্থা দধুর 
শুধু চিঠি চালাচালি করে। বরা 
ভিলেছর ১৯৮৫ স্বাস্থ দণ্তরের সহকারী 
অধিকর্তা প্রীমতী মীরা ব্যানাজী জমি 
অধিগ্রহণ ঘরকে জানান, বে গার্ডন- 
মীচের নাগরিকয়া হালপাভালের দাবী 
জানিয়ে আন্দোলন চালাছেছ। কাজ ভ্রু 
বরুন। কিন্তু এ পর্যন্তই । অবশেষে 
২২/২৮৬ জমি অধিগ্রহণ দপ্তর পুনরায় 
রিকুইজেশন নোটিশ পাঠায় আর আমির 
মালিক আবার ইনজাংশন দিয়েছে । 
একবার ইনছাংশন ধারিজ হওয়ার 
প্র পরবতী নোটিশ পাঠাতে ৬ বত 





লেখে গেল। 





ও নাটকায় ঘটনা 


ঘটল 





লামদারী ১৪৮৭ মি 


রাজের অন্ধকারে একটা বোর্ড লাগানো 
হলো! । জমি অধিগ্রহণ দুর ও স্থাস্থা 
বর বললেন, বোর্ড ওরা টাতীননি। পরে 
জানা গেল আঞ্চলিক বামক্রণট নেতার! 
খিদে বোর্ড টাঙিয়ে এসেছেন। ১৯ 
জাছুয়ারী ৮৭ ইনজাংশন থাকা! 
সত্বেও জমি অধিগ্রহণ দ্র জমি স্বাস্থ 
দণ্চরকে দিল। মালিক আদালত অব- 
মাননার বেল দায়ের করলেন। ছিল 
একটা কেম, হলো ছুটো। ২০ 
জানুয়ারী গণশক্তি পত্রিকায় লংবাদ বের 
হুল ইনজাংশন প্রত্যাহার হবার পর লর- 
কার জবি অধিগ্রহণ করেছে। ইদজাংশন 
প্রত্যাহার হলোঁ না অথচ পৌরমন্ত্রী 
বললেন ইনজাংশন উঠে গেছে। এইভাবে 
নির্বাচনের প্রিকে, মন্ত্রী আমল, স্থানীয় 
নেতারা জোট বেঁধে এদন এক জটিল 
অবস্থার দি করেছেন বাতে হালপাতাল 
তৈরী কাজ প্রকৃতপক্ষে না এগোয় 
প্রস্তাবিত এই হাসপাতাল নিগ্নে সরকারী 
টালবাহানা! আলও অব্যাহত । এখানে 
ঘারা নির্বাচিত হয়ে বিধানলডায় যান, 
বিধানলভাগ গিয়ে হালপাভালে দাবীতে 
লড়াই করতে স্কুলে ঘান। প্রতিষ্ঠিত 
হাজনৈতিক দলগুলো বাস্ত থাকে ভোটের 
মূনাফা কুড়োতে | একমাত্র আন্দোলনের 
ফলে কিছু কিছু নড়াচড়া শুক হয়েছে। 
লংকারের কাছে নাগরিক পরিষদ 
মানা কাটি অডিন্যান্সি বরে 

মি গ্রহণ করে, আর "নিবাগনের 
1 প্রসুজনায় কাজ হজ রেট । 





ভিন 





অয়েল আযাণ্ড ন্াচারান গাল কমিশন 
(ও এন প্রি সি)লেডিভ্র ক্লাবের 
পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বহাংদ সরকারী 
অনুমোদন ছাড়াই বিদেশী মুদ্রায় এক 
কোটি টাকা নেওয়া হয়েছে বলে 
ইণ্টেদিজেন্স ব্যুরো প্রাথমিক প্রমাণ 
সংগ্রহ বরেছে। সন্দেহ কর] হচ্ছে যে, 
লেভিজ ক্লাবের আড়ালে ও এন থ্রি গি-র 
লিলিয়ত অফিদাররা এই বিদেশী মূত্র 
সংগ্রহ ঝরেছেন, যার অধিকাংশ ভাতে 
ফেত আমেনি। 

অধশ্তই লেডিজ ক্লাব একটি সত্তর লংস্া, 
যা চালান ও এন জি সির অফিসারদের 
পর্ীগ্গ | বিন্ধ ঘটনাসুত্রে দেখা যাচ্ছে 
এটি ও এন জি সির পাল্টা লংগঠন। 
ও এন জি সির চেচারমান এল পি 
ওয়াদ্বিয় পড়ী শো্তা ক্লাবের পৃষ্ঠপোহক 
এবং ও এন জি সি-র লদশ্ত এ এন 
তালুকদারের পরী এই বিভকিত ক্লাবের 
সভানেত্রী : 

এটা অনেকেই স্বীকার বরেন থে, 
কোম্পানীতে যদি কোন কান আটকে 
যায়, তাহলে এদের সাহাঘো তা চালু 
বরা সম্ভব। 

বর্তমান বিতর্ক দেখা দিয়েছে লেডিজ 
ক্লাব প্রকাশিত ১** পাতার একটি 
স্থডেনিরকে বেজ বরে, ধার মধ্যে 
বিজ্ঞাপন ৪৮ পাতার এবং ঘার 
অধিকাংশ বিদ্বেশী কোম্পানীর । এর 
থেকে ১৫ লক্ষ টাকায় বেশি আয় 
হয়েছে। 

এই স্াভেনিয়ে হেব কোম্পীনী 
বিজ্ঞাপন দিয়েছে ভারা হল; গাল 
ফ্রী মেরিন অপারেশন ইনঃ (ইউ এল 
এ), বুরো তেরিটাস (প্যারিল), 
অয়েল আযাও মাইনিং সাতিপ লিমিটেড 
(ইন্যাও), এ এল পি (ছুরিধ ), 
প্রোয়েল লেলাম-বার্গার ( ওয়ন্টার্ন ) 
(এন এ আৰু ধাবী), নিন পীল! 
বর্পোরেশন (টোকিও) নগকে। ওয়েদ 
সাণিল লিং ( বানাড! ), রাস্টন গ্যাণ 
টারবাইল্স লিঃ ( ইংল্যাণ্ড ), স্থমি টোমো 
কর্পোরেশন (টোকিও) সুমি টোমো 
হেতি ইওা্রীজ লি: (টোকিও ), টিকো 
(ইউ এপ এ), ঠ্রাইমার কর্পোরেশন 
(ইউ এল এ) উলি টুল ( ইউ এম এ) 
এল এহ এক ইন্টারজাশনাল (ফ্রাল) 


লোকোমেল (ফ্রান্স) কুরোদা 
প্রেভিপন ( জাপান ), বিটো ইত্া্রিাল 
(জাপান), নিন কোরান ( টোকিও ) 
অয়েলফিল্ড মানুফ্যাকচারিং প্রাঃ লিঃ 
(লিঙ্গাপুও), কুলার এণ্ড হিনার্ড 
আ্যালোপিক্ে্টব (হুকং) পেনরড 
(গালান ), এবং যারুবেনি ( জাপান )। 
অভিযোগ এই যে, লেডিজ ক্লাব বিদেশী 
কোম্পানীর কাছ থেকে বিদেশী মুদ্রা 
বিজ্ঞাপন বাব টাকা পেয়েছে, ঘা 
এখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষে আনা ছয়নি। 
লক্ষ লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপনের অর 
প্রভাবশালী ও এন জি লি অফিপাররা 
আরও কছেকটি পত্রিকা বার করছেন । 
এইপব পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবার অন্ত 
দিনিহ্র অফিলাৱরা বিভিন্ন বিদেশী 
কোণ্পানীকে চিঠি লিখছেন। পেট্রো- 
লিয়াম এশিল্সান জার্নাল নামে এটি 
পত্জিফা দাবি করে যে, ১৭টি মেশে 
তার প্রচার আছে এবং তার প্রতি পৃষ্ঠ 
বিজ্ঞাপন বাং আদায় বরা হয় ২ 
হানার টাকা) 


আর একটি পত্রিকা অফপোর 
ইণ্ডিটা প্রতি বিজ্ঞাপন বাবদ আদায় 
বরে ২৫ হাজার টাকা। ও এন জি 
পি-র একজন অফিলার আপানের সুমি- 
টোমো কর্পোরেশনের একটি বিজ্ঞাপন 
দেবার জন্য এইচ কে জাঞোদিগাকে 
চিঠি লেখেন। 


এমনিতে মনে ছবে লেভিজ ক্লাব মারফত 
ওএনজি সি এবং ও এন জিপি 
অফিলায়দের কাজে লাগিয়ে অর্থ সংগ্রহ 
তেমন গুরুতপর্ণ ব্যাপার নয়। বিশ্ব 
রিঙ্ার্ড বাস্ধের অহথগতি ন! নিয়ে 
ভারতের বাইরে বিদেশী মুদ্রায় টাকা 
নেওয়া গুরুতর অপরাধ! 


অতীতে তৎকালীন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী । 
চন্ত্রশেখর লিংকে লেডিজ ক্লাব একটি 
আযমধালাভায় গাড়ি উপহার দেয়। 
কলকাতা থেকে ৮৫ হাঞ্জার টাকায় এই 
গাড়ি কেনা হয় এবং এর জন্তু আরও 
৩২ হাজার টাকা খরচ বরা হয়। 
অভিযোগ যে, এই গাড়ি বাবা মন্ত 
খরচ দেন জাজোদিঃ!। এখন গাড়িটি 
রয়েছে চজ্শেধর সিংহের বিধবা পরীর 
কাছে। খিনি জাবার একজন এম পি। 


রায়ুসংঘে আমেরিকা, ব্রিটেনের ভেটো 


২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রধঘের নিরাপতা 
পরিষদের লতায় জোট নিরপেক্ষ 
দেশগুলির আনা বর্ণবিদ্বেধী দক্ষিণ 
আফ্রিকার বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক অর্থ- 
নৈতিক নিষেধাজ্ঞ। সংক্রান্ত একটি 
পন্তাবে মাকিন মৃত্তবাষ্র ও ব্রিটেন 
ভেটো প্রয়োগ বরে। 

১৫টি রাষ্ট্র পরিষদে জেট নিরণেক্ষ 

আমা 


সাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও জিটেন ছাড়াও 
পশ্চিদ জার্মানি বিপক্ষে তোট দিয়েছে। 
জাপান ও ক্রাশ ভোট দানে বিরত 
থেকেছে। 

জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রস্তাবে 
ঝাষট্রপংঘের নির্দেশ লঙ্ঘন করার লন 
দক্ষিণ আক্িকাকে ডীৰ ভাবে অণ্ডি- 
মুজ কয়া হয়েছিল। এবং ২১টি গেয়ে 
অগৈতিক নিয্ধ জ্যা ভারি করতে 
“যা হয়েছিল। 





চ 





আদামের ছাত্র আন্দোলন, মিজোরামের 
লালভেঙ্গ! লরকার আর বর্তমানে গোর্থা- 
ল্যান্ড আদ্দোলনের সাথে সাথে অল 
ঝাড়ধ্ সটুডেটগ ইতনিযনও আন্দো- 
দনের জন্য তৈরী হয়েছে । গত পঞ্চাশ 
বৎসর ঘাবৎ ঘারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত 
ছয়ে বাড়ধগ্ড এর আন্ত আঁন্দোলন করে 
আলছে তারা আজ.সব এক মঞ্চে এলে 
দাড়িয়েছে পৃথক বাড়ধ্ড রাজোর 
দ্বাধীতে। হ্যা এই আন্দোলনের যেনা 
বাড়খণ্ডী ছাত্র ঘুযগু-তুযতী আর পথ- 
প্রদর্শক বাড়ধও্ডী বুদ্ধিজীবী । এই 
রাজনৈতিক দগুলির মধো আছে 
বাড়ধও পার্টি,ঝাড়খণ্ড মুক্ি মোগা আর 
ঝাড়ধণ্ড -ক্রান্তি দল। যারা সংযুক্ত 
সংঘর্ষ লমিতি গঠন করেছে। বাংলা, 
বিহার, ওড়িষ। আর মধাপ্রদেশ থেকে 
নেওয়া ২১টি জেলা নিয়ে বাড়ধণ্ডীদ্নের 
এই আন্দোলন। 

ঝাড়ধও ড্রান্ডিদল বিহায়, বাংলা ও 
গড়িযার করেকটি এলাকায় আদিঘাদী 
যুবকদের আয়ের অন্ত শিক্ষা দিতে শুরু 
করেছে। ঝাড়খণ্ড পার্ট অধ্যক্ষ ন এন, 
ই হরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে আমিবালী 
ঘুবকদের নিজেদের মেলাতে ভর্তি 
করছে। আবার বঝাড়ধণ্ডী ছাত্র নেতারা 
স্থবাল ঘিলিং-এর সাথেও নাকি যোগা- 
ধোগ করেছেন। এরা মিদ্েেরকে 
এখন গেরিলাঘৃ্ধের অন্ত তৈরী করছে। 
ঝাড়ধন্তী নেতাদের বক্তব্য বিন! হিংগায় 
পৃ ঝাড়ধণ্ড পাওয়া। যাবে না। ঝ।ড়ধণ্ড 
মুক্তি মোর্চার নেতা প্র মণ্ডল 


পথক ঝাড় কি মন্তৰ ? 


‘বলেছেন সরকার গান্ীবাদী ভাঘ। শুনবে 
না_ অস্ত্রের ভাহা শুনতে বাধা হবে। 
তাই বাড়ধ্ডবাসী ভাইদের উচিত 
নিজেদের সোনাদানা বিক্রি করে বনক 
কেন।” বাড়ধও মুক্তি মোর্চার সাধারণ 
সম্পাদক ও বিধাঘুক শিবু লোরেন 
ঝাড়খণ্বাসীদের উদ্দেশ্তেলেছেন 'প্রতিটি 
নবজাত শিশুকে যুদ্ধের শিক্ষা দেওয়া 
দরকার ।” বেশ কল্তেক দশক ধরে ঝাড় 
খণ্ড আন্দোলনের সাধে যুক্ত কংগ্রেল (ই) 
বিধায়ক ( জগন্নাথ মিশ্র গোটির) জী 
দেবেজ্নীথ চেম্পিয়া অ-জাদিধীপীদের 
বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। ভার 
মতে “স্বাধীনতার পরই ছোটলাগপুরের 
লোকলংখা ছিল পঞ্চাশ লক্ষ কিন্তু আগ 
তা হয়ে দাড়িয়েছে দুই কোটি। পঞ্চাশ 
এর থেকে এক কোটি হতে পারে কিন্ত 
বাকী এক কোটি লব বাইরে থেকে এলেছে 
ছোটনাগপুরকে শোষণ করার জন্ত। 
আর এই পশস্থ ঝাড়ধন্ড আন্দোলন 
বিহার সরকারকে নাড়া দেখে রশাচী 
বিশ্বযি্তালয়ের উপাচার্য শ্রয়ামদয়াল 
মুণ্ড বলেছেন ‘ভাষ! ও ভৌগোলিক 
অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে ঝাড়ধণ্ডের 
দাবী করা খায় না কারণ এরা ভাষাগত 
ভাবে হো, মুণ্ডা, দীওতান ও খরাও 
ইত্যাদিতে বিভক্ত ও ভৌগোলিক দিক 
থেকে মধাপ্রণেশ, পশ্চিদবাংলা, বিহার ও 
গুড়িষার লোক। শুধু সংস্কৃতি উপর 
ভিত্তি কারে পৃথক ঝাড়ধ্ডের দাবী সফল 
হবে।' 


গত ২০ জাহ্ুথারী থেকে বিহারে প্রান 
সাড়ে সাত লক্ষ কর্মচারী, প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক শিক্ষকরা কে্্রীয় কর্মচারীদের 
হারে বেতন বৃদ্ধি ও অন্ান্ত দাবী 
আদায়ের ভ্রন্ত আন্দোলন শুরু করে- 
ছিলেন, তা গত ২* ফেব্রুারী শেষ 
হয়েছে। 
আন্দোলনের শুরু থেকেই বিহার সরকারের 
একগু'য়েদী ও অনমনীয় মনোভাব এক 
অচলাবস্থার হৃত্রি করে। মুখী 
জানিয়েছিলেন থে সরকারের পক্ষে 
অতিরিক্ত আর্থিক বোবা! গ্রহণ করা 
সম্ভব নয়। আন্দোলনকে দমন করার 
অন্ত মুখ্যমন্ত্রী আন্দোলনকে ‘অবৈধ’ বলে 
ঘোষণা করেন। প্রায় ১২** কর্ম- 
চারীকে চাকরী থেকে বরখাস্ত বরেন। 
নেতৃ€ন্দকে 'এলগা” আইনে গ্রে্!র করে 
তাগসপুর জেলে বন্দী করে রাখা হয়। 
তবুও আন্দোলন দমন বরা যায় নি। 
ক্যাবিনেটের পাচ্জন মন্ত্রী নিয়ে গঠিত 
বিশেধ,ঝুমিটি গত ২৫ জাহুপ্জারী এক 
বৈঠকে মৃধ্যমন্ত্রী দুবেকে আন্দোলনরত 
কর্মচারীদের সাথে আলাপ-মালোচনা 
শুক করতে অনুরোধ করে। অবশ্ত দাবী 
প্রণঙ্গে কমিটির ব্য ছিল যে, কর্ম" 
চারীদের দাবী মানা হলে বিহার 
লরকারকে প্রায় অতিরিক্ত ৪** কোটি 
টাকার বোঝ| বহন করতে হুবে। অন্ত- 
দিকে নেতৃবৃন্দের বুধ] ছিল ধে, মোট 
অতিরিক্ত আদিক বোঝ। ২৪৬ কোটি 
টাকার বেশী হবে না এবং যার মধো 
সরকার ইতিপূর্যেই ১৬৮ কোটি 





আপনার পারিবারিক ও ব্যক্তিগতন্বার্থে 


বিবাহ ব্রেজিস্টেশন প্রয়োজন 

পরিবারের প্রত্যেকটি বিবাহ অবশ্যই রেজিদ্রী করান দরকার। কারণ, অধুনা 

ব্যবহারিক জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বিবাহের প্রমাণপত্র একান্ত প্রয়োজন। 

আপনাকে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন কিভাবে সাহায্য করিতে পারে তাহা দেখুন £_ 

(১) বর্তমান ঘুর্লোর দিনে রেজিছ্রী বিবাহে খরচ অতি সামান্য ৷ 

(২) ইহা জন্য পণ-প্রথা, নিবারণে সাহায্য করে। 

(৩) সম্পত্তি সংক্রান্ত বা উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্য দাবী নিশ্পত্তিকরণে 
বিবাহ সার্টিফিকেট এক অতি মূল্যবান দলিল। 

(৪) খোরপোশের, দাবী, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের টকা, ব্যাংক, ইন্লিওরেন্স, 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রভৃতি ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্য টাকা তোলার ব্যাপারে 
বিবাহ সার্টিফিকেট আপনার বিশেষ প্রয়োজন। 


(৫) পাশপোর্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় 


(৬) বহুবিবাহ এবং শিশু-বিবাহের মত প্রাচীন সামাজিক ঝু-প্রথা দূরীকরণে 
রেজিট্রী বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম । . 

(৭) রেজি বিবাহ দাম্পত্য জীবনে অধিক নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়। 

এ ব্যাপারে বিশদ বিবরণের জন্য নিকটস্থ সাবরেজিষ্টী অফিসে অথবা 

কলিকাতায় মহাকরণের ৫নং ব্লকের নীচতলায়, রেজিস্টার জেনারেল অফ. বার্থন্‌ 

ডেথম্‌ এাগ্ড ম্যারেজেসের অফিসে যোগাযোগ করুন। 


আই, লি. এ. ৭৩৩.৮৭ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 





টাকার দাবী মেন লিখেছে। স্বত্রাং 
অতিরিক্ত বোঝার পরিমাণ হবে মাত্র 
৭৮ কোটি টাকা । এত্দপতেও সরকার 
পক্ষের অনমনীত্র মনোভাবের ছলে 
আলোচনা তেঙে যাঁঘ্ন। 


প্রঙ্গত উল্লেধযোগা যে, গত বছরের 
১৫ ভিলেছর রাজা অর্থ বিভাগের সচিন 
পিকে বস্তু রাজ্য সরকারের প্রেরিত এক 
রিপোর্টে বলেছিলেন যে, কেন্্রীয় হারে 
বেতন বৃদ্ধির দাবী মানা ছলে রাজা 
লরকারের অভিরিক্ত আধিক বোঝার 


পরিমাণ হবে মাত্র ২৭ কোটি 
টাকা। ১৯৪৮ সালের অষ্টম অর্থ 
কমিণনের রিপোর্ট অগ্ুযামী, 


মহারাষ্টি, গুদ্ররাটি ও অন্ত প্রদেশের মতই 
বিহারেও বরাদ্দ অর্থ উদত্ত থাকে। এর 
পরিষ্বাণথ কম নয়-প্রাথ ৪৩৮৩৭ 
কোটি টাকা। 

লিটু ও আই পি এফ এই আন্দোলন 
সমর্থন করেছে। সংবিধানের ধারা 
অনুযায়ী, সম কাজে শম বেতন নীভিফে 
অঙুলরণ না করার অন্য বিহার সরকারকে 
পিটু তীব্র নিন ক্করেছে। দি পি আই 
(এম) অগ্তান্ত সমস্ত বিরোধী দই 
আন্দোলনকে সমর্থন করেছে ও বিহার 
সরকারের বিরুদ্ধে দমল-পীড়নের নিন্দা 
করেছে। পশ্চিমবাংলায এ পি ভি আর 
বিহারের রাজ্যপালের কাছে প্রেরিত 
এক শ্মারকলিপিতে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ 
দাবী করে সারের অনমনীয় মনোভাব 
ও দনপাঁড়নের তীত্র শিন্দা করেছে। 
গত ১৮ ফেব্রুয়ারী পাটনাগ লরকারী 
কর্মচারীদের এক বিপুল সমাবেশে এই 
স্মারকলিপি পাঠ করা হয়। আনে 
জনের সমর্থনে বিরোধ। দলগুলো ২১ 
ফেব্রুয়ারী বিহার বন্ধের পিশ্ধান্ত নেয়। 
তার আগেই লোকদল, বিজে পি, 
দি পি আই, পি পি আই (এম), আনত! 
পার্টির সঙ্গে সুধযমন্্রী দুবের করেকবার 
বৈঠ:কর পর গত ২০ ফেব্রুয়ারী ৩২ 
দিন ব্যাপী ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়। 
বিহার বন্ধেব ডাকও প্রতাহার করে 
নেওয়া হছ। কর্মচারীদের জন্ত ২:৫ 
কোটি টাকার আর্ক প্রতিশ্রতি সরকার 
তরফ থেকে হয়া হয়। ছুটি কো-জডি- 
নেশন কমিটির ৩১ জন দন্ত সঃকাগের 
সঙ্গে এই চুক্তিতে দই করেন। ৩১ 
অনের মধ্যে ভাগলপুর গেলে বন্দী 
১৪ জনকে পুলিন লর়ালরি জেল খেকে 
আলোচনার টেবিলে দিয়ে আলে। 
লন্ত কর্মচারী বন্দীই ছৃজি পার়। সমস্ত 
রহম শাস্তিদূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে 
নেও হয়। 

ধর্মঘটের লময়কে লাহিল রেকর্ডে রাখা 
ছবেনা। তবে এই ৩২ দ্বিনের বেতন 
দেওয়া হবে কিনা তা মুখামন্ত্রী দুবে 
ও বিরোধী দলনেতা কর্পুরী ঠাকুরের 
উপর ছেড়ে দেওয়া! হয়েছে । 


দর্পণ শুক্রবার, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ 


বিহারে সরকারী কর্মচারী ধর্মঘটে বিশ্বাসঘাতকত। 


চুক্তিতে ঠিক হয়েছে যে, বেনী 
হারে বেতন বৃদ্ধির প্রশ্নটি পঞ্চন 
পে রিভিশন কমিটিত কাছে বিবেচনার 
জন্তু পাঠানো হবে। কমিটিকে আগামী 
৩১ আগ্ট-র মো রিপোর্ট দিতে বলা 
হয়েছে। চুক্তির অন্তান্ত বিষন্গুলোর 
মধো উল্লেখযোগ্য হলঃ 

* ডিএ ও অতিরিক্ত ডিএ ( মহার্ঘভাতা ) 
৬*৮ পয়েন্ট ভোগাপণের সুচধের উপর 
ভিত্তি বরে ৮৭ লালের ১ জাহুমারী 
থেকে কার্যকরী করা হবে। 

* অন্তরর্তা ভাতা হিপাবে কর্মচারীদের 
মূল বেতনের ১৫ শতাংশ হারে দেওা 
ছবে তবে ভার পরিমাণ নয নতম ৮০ টাকা 
ও দর্বাধিক ৩৫০ টাকার বেশী হবে না। 
গত বছরের ডিদেম্বর মাদ দেবে কার্যকরী 
করা হর। 

* চতুর্থ, তৃতীয় ও অসার স্তরের কর্ম 
চারীদেন ভ্রথণের জন্ত কললেশন বাড়ানো 
হবে। 

ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্চচারীঘ্ের খাদি 
ইউনিক দেওু। হবে। :-) 
বাকী সমস্ত দাবীগুলো পরে বিবেচনা করা 
হবে এবং আগামী দুই থেকে ছগ মালের 
মধে। ভা কার্যকর কর। হবে। আরো কিছু 
দাবী স্র্কে সরকার কোন সময়পীমা 
দেগনি। চুক্তির পর নেতৃবৃন্দ বেইলী 
রোডে অপেক্ষমান বিশাল কর্মচারীদের 
সামনে এই চুক্তির মর্ম ব্যাখ্যা করেন ও 


অ'ন্দোলন তুলে নেওয়ার দিন্তান্ত ঘোষণা 
করেন। 


তৰে বিপুল লংখক কর্থগায়ী এই চুক্তিকে 
“বিশ্বাধাতধতার' (জি বলে অভিহিত 
করেছেন। অগুগ্রহ নারারণ লিংকে 
১৬ ফেব্রুয়ায়ী মধ্য রাতে পুলিশ 
গ্রেপ্তার করে। তাঁর মতে 'এই ধরণে: 7) 
চুক্তি পূর্বে কখনও হয়নি। এই চুক্তি 
কর্মচারীদের গলা কেটেছে এবং 
আন্দোলনের যাকিছু ইতিবা টক ফসাফস 
ও আকাক্ষাকে বার্থডাঘ পর্যবসিত 
করেছে ।' অন্ত্দিকে যোগেখর গোপে 
ও তার নমর্থকরা বেইলী রোড থেকে 
ফ্রেঞ্জার রোড পর্যন্ত চুক্তি প্রতিবাদে 
এক বিশাল মিছিলের আয়োলদ করেল। 
পরে এক বিবৃতিতে তিনি জানান যে, 
তারা আন্দোগন চালিয়ে ঘাবেল। বৃহ 
নেতাই এই ঢুকি লশ্র্বে তাদের 
অগস্তোষ গোপন রাখেন নি। 


anf 


(বাংল সবোদ সাপ্তাহিক ) ত্রিশ 
বছরে পদার্পণ করেছে। গ্রাহক 
চদা যান্মাষিক ২৫ টাকা। 
টাকা ও চিঠি পাঠান 

৬১ মট লেন, কলিকাতা-৭০**১৩ 











দ্র আচার ২৭ ফেচ রী 


পাচ 


সার্ডেয্ারর। নিবাচনের আগেই আান্দোলনে নামছে পূর্বভাব্রতের প্রথম মুক্ত কারাগার 


দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় 


ওয়েসীবেঙ্গল লার্ডে এণ্ড ভুদিং এমগজিজ 
ঞাসোপিয়েশন আশুভাভুজ পার্তেত্ারা 
নির্বাচনের আগেই ক্রট সরকারের 
বিরুদ্ধে কার্যত হিত্রোহ ঘোষণা করাতে 
চলেছেন, দীর্ঘদিন ধরেই মার খাওয়া 
সার্ডেমারদের অবস্থা বর্তমানে তাদের 
মনীয়া করে তুলেছে। 

সততয় দশক থেকেই লারেহারয়া। লড়ছেন: 
নিজেদের নত্তিত্ব ঈঙ্ষার জত তাঁদের 
দাবি মাত্র ছুটো। (১) প্রমৌশন এবং 
(২) কাজের হীরক পূর্বতন কংগ্রেস 


লরকার এবং বরন ক্র কারীর. 


তীব্র অনীহাই সার্তেয়ারদের উত্তেজিত 
করতে সাহাহ্য করেছে অথচ বর্তমান, 
লার্ডেছারদের মধো বৃহত অংপই আছেন 
রাজ্য কৌ-অর্ডিদেশন কমিটির আওভা- 
সুকধ। লমিতির' কাজে নিয়মিত 
লক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণও করেন তীর । 
রাত জেগে গণ অবস্থান থেকে শুরু বরে 

অমান্ত প্রভৃতি কাজেও সার্তেয়ার- 
রা উন্লেখঘোগা ভূমিকা নিয়ে থাকেন। 
নিউ সেক্রেটারিগ্ুট অঞ্চলের সাতে রারের 
অন্যতম সম্পাদক বললেন, সাতে 'দারর! 


বিভিনঙাবে বঞ্চিত হচ্ছেন। একট! 
উদাহরণ দিচ্ছি তাহলেই বুয়তে 
পারবেন ব্যাপারটা । কনস্ট্রাকশন বোর্ডের 
বর্তমান লেক্রেটারিছেট অঞ্চলে সারতে 
কারের সংখ্যা হচ্ছে ১৭৬ন | আমাদেরই 
কল্যানীতে একটা ডিভিশন আছে 
লেখানে সার্তে্ার আছেন ৩ আন। 
এবার আমাদের যথে। ছিলি সহচেযে 
লিনিয়র তিনি অধর গ্রহণের প্রান্কালে 
স্থপাঃভাইজিং সাতে'ররার হয়ে থাবেন। 
লাতের মধ্যে ৬* টাকা তিনি বেশি 
পাবেন। মার ব্যাপার ছল এই পদটাকে 
শুরু থেকেই কল্যাণীতে রাখা হয়েছে। 
ঘর্দিও সিলির সাভোরয়া সব কল- 
ফাতাত্তেই বলেন। স্বভাবতই চাধরী 
জীবনের শেষ সময়ে এলে একজন 
নার্তেরার প্রমোশন পেলেন কঙ্গাদীতে। 
যদ্বিও তিনি বসছেন কলকাভাতেই। 
এইবার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি জবলর 
নিচ্ছেন শ্বাতাধিক ভাবেই। অধ্দরের 
পরেই শুরু হচ্ছে টালহাহানা । অবসয 
প্রাধ লিনি্গর সার্ডেরারকে নিয়মিত 
যেতে হচ্ছে কল্যাণীত্তে পেনলনের কাগজ 


ঠিক করার জন্ত। অশেষ দুর্গতি এবং 
প্রচণ্ড টালবাহানা শুক হচ্ছে এরপরই । 
আমলা শুধু দাবি করেছিপাম এই পদটি 
কল্যাশী থেকে কলকাতায় আনা হোক। 
আমরা ফিদান্গকেও জানিয়েছি, এবং 
বর্তদান কর্তৃপক্ষ কাছেও আবেদন 
রেখেছি। কিন্তু কিছুতেই হচ্ছেনা। 
ব্যাপারটা নিয়ে লামান্ত চিন্তাতাবনাও 
কেউ করছেন না। 

শু কনস্ট্রাকশন বোর্ডের ইতিহাসই নর, 
সমস্ত ক্ষেত্রেই লাতোরছেছ বঞ্চনার 
মাত্রা উত্তরোভর বৃদ্ধি পাচ্ছে। লধচেয়ে 
ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে, বর্তমানে নতুনভাবে 
সায়ার নিয়োগ হচ্ছে না। এমনকি 
অহনত গ্রহণে পর্ন সেই জায়গায় 
নতুন কেউ জআলছেসও না। তবে কি 
নার্ভেরাররা আন্তে আস্তে ইতিহালে 
পর্যবসিত হতে চলেছেন? 
সাঁতেছারদের প্রধান দাবি গ্রেট ওয়ানের 
অন্ত। সরকারী কর্মচারীদের বিভিন 
ক্ষেতে এন প্রমৌশনের বিভিন্ন হখোগ 
এসেছে। ব্যতিক্রম লাভোররা। 
এটা কেন হবে? 





ছোট পরিবার মুখী পরিবার 
স্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য 


৮. মায়েদের ক্ষেত্রে “লেপারোস্কোপি” একটি খুব সহজ ও নিরাপদ পদ্ধতি। 


৪ এজন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় না। 


৬ এই অপারেশনে মাত্র ২/৩ মিনিট সময় লাগে। 


৩ এই অপারেশনের পর ৩/৪ ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়েই 
বাড়ী ফিরে যাওয়া! যায়। 


৪ এজন্য মায়েদের ১৩৫ টাকা নগদ ও অতিরিক্ত ২০ টাকা 
€খাবার অথবা নগদে ) দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। 


6 ঘে কোন সরকারী হাসপাতালের পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে 
আজই: যোগাযোগ করুন। 


বিজ্ঞাপন সংখ্যা ২২৫/৮৬৮৭ 





স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত! 


— পট 





গত ৩১ জাহুঘারী দুনিদাধাদ জেলার 
লানগোলায ভারতের দ্বিভীদ্র এবং পূর্ব 
ভারতের প্রথম মুক্ত কারাগারের উদ্বোধন 
হলো। অধৃষ্ঠানে সভাপতি করেন 
য়াজা কাঠামন্তরী দেহরত বন্দোপাধাগ়। 
তিনি আনান, রাজের বিভিন্ন কাঁরা- 
গারে দীর্ঘমেয়াদী দণ্ডিত বন্দীদের মধ্যে 
যাদের ২/৩ বছরের মধ্যে মৃক্তি পাবার 
কথা, তাদের যধো বাছাই করে 
শতাধিক ব্যক্তিকে প্রথমে এই মুক্ত কারা- 
গারে রাধা ছচ্ছে। এখানকার বন্দীরা 
বাইরের লক্ষে যোগাযোগ রাধতে 
পারবেন, ভাদেয় পরিবারের লোকজনের 
সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের কোনো! বাধানিষেধ 
থাকবেনা, হদ্দীর1 চায-আবাদ বা মা, 
ছাপ-সুরগী পালন ইত্যাদি করতে 
পারবেন এবং একস পারিশ্রমিকও 
পাবেন) এই মুক্ত কারাগারটি স্থাপিত 
হয়েছে লালগোলা রাজ্রধাড়ীর তিনশো 
বিঘা ভূধণ্ডে, এবং এখানকার উন্মাদা- 
গারটিকে 'অন্তত্র স্থানান্তরিত করা 
হচেছে। 

দণ্ডি বাকিদের মানপিক ও চারিত্রিক 
পরিবর্তন লাধন করার বদলে তাদেরকে 
চিয়স্থায়ী অপরাধীতে রুপান্তরিত করার 
ধে নিন্দনীয় প্রচলিত কারা-হিধি, এই 
মৃত্ত কারাগারকে নিঃলশ্দেহে তার 
প্রশংসনীয় বাতিক্রম হিলেবে গণ বরা 
যায়। তবে লমগ্র রাজোর মধো এখনও 


এট! বাতিক্রমই, কারাবিধির ব্যাপক 
পরিবর্তন এখনও সাধিত তয় নি। 
এ রাজো ক্ষমতায় আলার পরে পরেই 
বামক্রট সরকার প্রন্নাত তারাপদ 
লাহিড়ীর নেতৃত্ব জেল কোড সংস্কারের 
জন্তু যে কমিটি গঠন করেন, বহুদিন 
লেই কহিটি রিপোর্ট পেশ করেছেন, 
কিন্ত এখনও লেই বহ প্রত্যাশিত কারা- 
নংঘার চালু ছয় নি, এমনকি এ সম্পর্কিত 
আইনও প্রণীত হ্য় নি এক. তার ফলে, 
লেই বৃটিশ ও কাগ্রেণী আমলের প্রচলিত 
জেল কোডই এখনও এ রাজে! চলছে, 
খাতে ত্রাজনৈতিক বন্দীদের দ্বীকৃতি ও 
মরধাদা দেবার কোনো যথে পথক বাহস্বা 
নেই, হার ভিত্তিতে আজিজুল হক সহ 
রাজনৈতিক বন্দীদ্র বিচারাধীন 
হিলেবে বছরের পর বছর জেলে আটক 
থাকলেও বিধাননভার বিগত অধিবেশনে 
কারামন্ত্রী স্পর্ধাতরে ঘোষণ। করে- 


ছিলেন? পশ্চিমবঙ্গে এখন কোনে 
রান্তনৈতিক বন্দী নেই! 
পূর্বভায়তের প্রথম মুক কারাগার 


স্বাশনের জন্তু কারামন্্রী ধন্তবাদ পাখার 
অধিকারী নিশ্চই হয়েছেন, কিন্তু দেল- 
কোড সাগ্থার তথা রাজনৈতিক 
বন্দীদের স্বীকৃতি ও মর্যানাদানের 
ক্কাঘুসঙ্গত দীর্ঘদিনের দ্বাবীটি কেন এখনও 
উপেক্ষিত হচ্ছে_ এ গ্রন্থের উত্তর এখনও 
পাওয়া ঘাথুনি। 


আসামকে কেটে আরও একটি 
রাজ্য গড়ার ছাবি 


আমাদের দুই পার্বত্য জেলা কারবি 
আংলও ও উত্তর কাছাড় পাহাড়ি এলাকা 
নিয়ে একটি পৃথক রাজা গঠনের ঘাবি 
ক্রমশ লোচ্চার হয়ে উঠছে। এই দাবির 
ভিত্তিতে অটোনমাদ স্টেট ডিমাও কমিটি 
(এ এপ ডি লি) ইতিমধ্যে আন্দোলনে 
নেমে পড়েছে। প্রায় ১৭টি সংধর্দী 
সংগঠন নিয়ে এ এগ ডি সি গড়ে উঠেছে। 
তবে কাঝবি ছাত্র ইউনিয়ন ও প্রগ্রেসিভ 
ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (পি ডি এক) 
প্রতিপত্তি বেশি। 

এক সনদ পি ডি একওএ ভি পি 
মৈন্বীর হতে আবন্ধ ছিল। এমনকি 
১৯৮৫-র নির্ধাচনে তারা জোট বেঁধে 
প্রতিদ্ধন্বতাও করেছিল। কিন্তু এজি 
পিপি ডি এফ জোট নির্বাচনে আশা্- 
কপ লাফল্য পান্ছলি। ফলে ক্রমশ ছু 
পক্ষের মধ্যে মতান্তর দেখা দেহ এবং 
শেধ পর্যন্ত গত এপ্রিলে তাদের মধ্যে 
ছাড়াছাড়ি হয়ে ঘায়। 

এই ভাঙ্গনের পরেই এ এল ভি লি পৃথক 
রাজা গঠনের দ্বাবিতে আন্দোলনে নেমে 
পড়ে। 

এবছর জানুয়ারি মাসে এ এল ডি লি 
১০০ ঘট) বন্ধ ডাকার পরিকল্পনা নেছ। 


কিন্তু ম্থাম্ত্রী প্রচুর মতের হস্ত- 
ক্ষেপের ফলে তারা বন্ধের ডাক 
আপাতত বাতিল করে দেয়। মহস্ত এ 
এল ডি সি নেতাদের আলোচনার জন্য 
আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু মুখামন্রী তাদের 
দাবি নয়, ওই দুই জেলার উন্নয়ন নিয়ে 
আলোচনা করতে আগ্রহী ছিলেন। 
ফলে এ এল ডি সি নেতারা মৃধ্যমন্ত্রীর 
আবঙ্বপকে প্রত্যাধ্যান করেন। কিন্ত 
প্রহূুয্প মহন্তের পক্ষে আলাদা রানা 
গঠনের বিধ নিতে আলোচনা করা 
সম্ভব নয়। কারণ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত 
ন্ধোর এক্তিছার শুধুযাতর কেনই 
আছে। 

এ এস ডি সি নেতারা মূধ্যমন্্রীর আমস্র 
অগ্রাহ করার নদে যঙ্গে ১:* প্রট। 
বন্ধের গিন্ধান্ড অটুট রাখেন। 
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নাটকীয় স্বাদ ও বিচ্যুতি 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


উৎপল দত যেমন, তেমনি শেখর চটটো- 
পাধ্যায়। বড় ঘড় আহর্শের কখ হলেন, 
কিন্ত কাজেও আপাত নীতির 'আতাল 
মেলে, কিন্তু বেশীর তাগ বাস্ত রাখেন 
নিজেকে অপলংস্কৃতি ও নিরেচির কাজে, 
যেখানে উচ্চ আদর্শের বালাই থাকেন! । 
এ নাষি শিল্পীর ্ৈতসতা | আদৰ্শ 
বিচ্যুতি যেখানে, যেখানে খাকে অথ উপা- 
রনের বান্দ।। জনগণের মপশ্দে আদর্শের 
ধাধা তুলে ধরতেই এরা নাকি কতিপর 
করপ্রালে উৎদাহী ছন। এসব করে 
নাকি পয়সা পাওয়া যায় না-_-ঘা পাওয়া 
যায় সেটা ইমেজ’ । এই ইমেজ তাদের 
কতধানি থাকে জানিনা । বেশীয়তাগই 
ভো চটুল বাণিজাক পণ্যের জোগান 
দিতে হয়। তনু এই ইমেজের একট! 
কদর থাকে। দেটা ভাঙাতে গেলে দর 
পাওয়া যায় বেনী । ধনতাস্িক এই লাদন 
ব্যবস্থায় বি্বী ইমেজ রাখতে দেনা, 
লেটা বিরত ছয় অধিক ৰূল্যে। সুযোগ 
সম্ধানীর| এ ব্যাপারে তপর। 

শিল্পীর ছৈতাত্! ব্যাপারটাই গোল- 
মেলে। এটা হয়ন|। শিল্পীর মান-* 
লিকত| একই থাকে। বখনো দুরকম 
থাকে না। ছুরকম তিনরধম দানে 
ধান্দাবাজি। লেখানে শিল্পীর আদর্শ 
বা সত! একেবারেই খাকেনা। সংশিল্পী 
তাকে বলে না। 

শেখর চট্টোপাধ্যায়ের এই ছিচারণা 
দীর্ঘকাল ধরেই চলছে। তবে সপ্রতি 
তীর প্রদংগ নতুন ঝরে বলার কারণ 
আছে। হাকংএ ইনটারগাশনাল 
ব্রেখট্‌ লোলাইটি আয়োজিত নাট্টোংসবে 
ল্ধের চট্টোপাধ্যায়ের থিয়েটার ইউনিটি 
প্রধোধিত ব্রেষ ট-এর নাটকের বাংলা 
অগ্বান় 'পন্ভদাহা' প্রোঠ প্রযোজনায় 
বিরতি গাওয়ার সুয়ে লাক্ষাতকার 
প্রঙ্গে শেখরবারু অনেক ভাবাদশের 
কথা শুনিয়ে খেমে[কি প্রকাশ করেছেন 
যেন নির্লপাদ্ভাবে। তিনি বলেন, 
হংকং-এ আলোচনা সভায় কেউই 
বে }ু-কে লঠিকতাবে তুলে ধরলেন না]। 
আদলে ব্রেধটু প্রথমে মার্কলিস্ট ও ববি, 
তারপর নাটাকার । এটা না বুঝলে 
বধ ট-এর নাটক করা যায় ন!। বাজ 
সদনের দর্শকও রেখা নাটক 
বোঝেনি। কলকাতার বাইরের অভিজ্ঞতা 
আরও ধারাপ। আললে এখানের 
দর্শক মোটাদাগের গল্প চায়। বলতে 
খারাপ লাগে যে, এখনও দর্শনের রুচি 
ভামবাজারী রথে গেছে । এটা বলতে 
সুবিধা হয়, কারণ ভিনি পেশাদার 


অভিনেতা । গ্রামধাজারেঘ বাণিজ্যিক 
থিয়েটারের সঙ্গে তিনি গত বাইশ বছর 
লুক । দর্শকদের তিনি চেনেন। রোজ 
তিনি নিজেকে স্বর্ণা করেন, দর্শককে স্বপা 
করেন, 'পন্ধলাহা+ দর্শক নিয়েছিলেন 
ঠিকই, আর ও ধরণের নাটক তারা 
নেলনি। থে ধর্ক এ নাটক দেখে 
উদ্ছুসিত হয়েছিলেন, তিনিই আবার 
ছটা ‘নাহে বিবি গোলামা-এর পাশ 
চেয়েছিলেন। এ দুটোকে কি করে 
দেলানো যায়? পরিচালকদের দোষ নেই, 
দোঘ দর্শকদের । শেধরংাবুত্ এই বক্তব্য । 
দর্শকদের দোষ দেওয়া লগত নয়। ঘা 
দেশের মাটির সঙ্গে হুক নয়, নয় কোন 
নাটারসে মনৃদ্, শু আদর্শমূলক নাটক 
হলেই দর্শক তা নেবে বেন? নাট্য 
আবেদন তো বজায় রাখতে হবে। 
পন্ধলাহা' নিয়েছিল, কারণ তা 
দেশীয় আবেদনে ধন্ত ছিল। অন্ত 
নাটক ভা হয়নি। দর্শককে দোষ 
দিলে চলবে কেন? তা ছাড়া দর্শক- 
কুচি গড়ে :তোলবার জন্ত ভাল ভাল 
সার্থক নাটক মঞ্চস্থ করে যেতে হবে 
নাট্য আন্দোলনের প্রধান কর্মহচী 
হিসেবে। তা নইলে কুরুচির নাটক 
তরঙ্গ রোধ করা যাবে না। দর্শক 
নাঘারণত অপদংস্বতির নাটক দেখতে 
প্রলু্ধ হয়। লোযণ ভিত্তিক সমাজ- 
ব্যবস্থার এই অপকৌশলের শিকার হয়ে- 
তারা নীতিত্র ছয় এবং বিষহৃষ্ট বিবরে 
মূখ থুবড়ে গড়ে। শোষক পু'জিবাদীরা 
এটাই চায়, গার জন্য এই পরোক্ষ 
চক্রান্ত। সঠিক দৃরিভগীতে এর 
প্রতিরোধ বরে দর্শকের বুথ মান্লিকত! 
আনতে হবে, চেতন করতে হবে। 
সংশিল্পী কমিটেড হন। কমিটমেট না 
থাকলে তার শিল্পীমানলিকতা 
কোন চরিত পায় না। একই শিল্পী 
ধন বাজীরী চটুন নাটক করেন এবং 
অবারে থ্থ আাবনধ্মী নাট্য প্রযোজন! 
করে নিজেকে উচ্চকোটিয শিল্পী বলে 
জাহির করেল, তখন ছন্থ লাগাটাই 
স্বাভাষিক। তীর পরিচয় কোনটি? 
সং এবং অনং_-হৃষ্টি ভূষিকাতেই তাকে 
ঘখন দেখি, তখন তাকে শুধু একমাত্র লং 
বলে গণা কা চলে কি? 









গ্রাহক হোন 
সুরেশ বিশ্বাসের 
গণসঙ্গীতেৱ ক্যাসেট 
পঁচিশ টাকা 

গণমঞ্চ 

৩৭৮ সি, কালিবাট রোড, 
কলিকাত!-৭০০০২৬ 


দর্পণ শুক্রবার ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ 








ফিল্ম সোঙগাইটিগুলি লাইগেঙ্গ পাবে 


পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্র আন্দোলনের অগ্র- 
গতির ক্ষেত্রে ফেডারেশন অফ ফিল্ম 
সোলাইটিগ্ অফ ইণ্ডিয়া ও তার অনু 
মোদিত ফিল্ম সোলাইটিগুলির তৃষিকা 
অত্যন্ত প্রশংলনীয় বলে সরকাঁর স্বীকার 
করেছেল। রাজোর তথ) ও সংস্কৃতি 
বিভাগের সচিব জী দিলীপ ভট্টাচার্থ 
একটি লরকারী স্রারকলিপিতে (মেছো 
নং ২২৪৭* আই. লি. এ, তাং ২৪. 
১২৮৬) একথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষা 
বাজ করেছেন। বর্তমানে সিনেমা 
শো এর জন সরকারী অনুমতি জোগাড় 
করতে রাঞ্জোর ফিল্ম লোসাইটিওলিকে 
অমংখ্য আমলাভানিক প্রতিক্লভার 
সন্্খীন হতে হ। এই মন্ত প্রতি 
কূরতার মধ্যে লমসীমা সংক্রান্ত 
বিষয়টিই সবচেয়ে বেলী অনুব্যার ছি 
করে। অথচ প্রান্িক দ্রারকদিপিতে 
তথ্য ও দংগ্কৃতি সচিব নিজেই বলেছেন 
থে ‘ওয়েষ্ট বেঙ্গল দিনেমা ( রেগুলেশন 
অফ প্রাইভেট এক্সিবিশন ) অর্ডার 
১৯৫৮’ অস্থযায়ী অহুমোদ্বিত ফিল্ম 
দোলাইটিগুলিকে লাইনেন্দ দেওয়ার 
ক্ষেত্রে সময়ের কোন নির্দিষ্ট লীমার 
উরেধ না থাকলেও লাইলেন্সিং অথরিটি- 
গুলি বর্তমানে তাদের ইচ্ছা ও অভিরুচি 
অনুযায়ী যেমন বু এই সীমা নির্দেশ 
করে দেন। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা ঘায় যে এই বিষয়টির 
উপর পশ্চিমবঙ্গের ফিল দোলাইটিগুলি 
দীর্ঘকাল ধরেই সরকারের দৃষ্টি আকর্থণ 
করে আপছিলেন। কিন্তু ভা লত্বেও 
সরকার কখনো! মাত্র ছয় মালের জন্য 
(প্রমাণ রাজা অর্থদপ্টরের আদেশ নং 
১৩২৩-এক, টি, তাং ১.৪.৮৬) 
আবার কখনো কেবল, তিন মাসের জনত 
(ওঁ, ন-:৩৫৬৮ এক, টি, তাং 1.১০, 


৮৫) ফিল্ম সোলাইটিগুলিকে লাইদেল 


নাণিয়ান ছবির উৎসব 


ফেডারেশন অঙ্ক ফিল গোলাইটিজ অফ 
ইত্জিছা ও লোভ এল্সপোর্ট ফিল এর 
সহযোমিতাগ্ন একটি রাশিত্থান ছবির 
উৎসব হয়ে গেল। এই উপলক্ষে গোফি- 
বনে এক বাংবাদিক সঙ্েদ অনুষ্ঠিত 
হল গত ১* ফেব্রুয়ারী । এই আসরে 
উপস্থিত ছিলেন কলকাতার যোজ- 
এক্সপোর্ট ফিল্মের প্রতিনিধি স্ব ভিটালি 
এন. বৰিলিভ। 


গত ১২ থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারী নিয়- 
লিখিত ছবিগুলি প্রদর্শিত হল নন্দন ও 
সরলা রাগ মে'মারিয়ান প্রেক্াগৃহে। 
গডেশান, কুকারাছা, ছি ইযুণ অফ এ 
জিনিয়াপ, শেরজাভিদ হানডেড লেকেও 
নাঃ, এগনি। 


প্রেমেন্দ্র মজুমদার 


দেওয়ার সন্মতি ঘ্বিদেছেন। নিদিষ্ট 
লমণের অনেক পরে মহাবরণ থেকে 
জারী হওয়া এদব আদেশ সাঙ্লিই 
প্রশাসনিক ঘণ্তরে পৌঁছতে দীর্ঘ নময় 
অতিযাহিত হয়ে যাদু। এরপরেও 
পুলিশ, পৌর, বি ডি ও, এল ডি ও, 
ভি এহ বা কমিশনার প্রভৃতি অদংখা 
দরে ছোটাছুটি করতে হ্ঘু। অথচ 
অনুমোদিত ফিল্ম লোলাইটিগুলিকে 
চলচিচত্র প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়ার 
বিষয়টি সংকট আইনে খুবলাধাঃণভাবেই 
দ্বীকৃত। 

১৯৪২ সালের প্রনাম ‘বোম্বাই ফিল্ম 
লোসাইটি'র কথা বাদ দিলে সত্যজিৎ 
রায়, চিদানন্দ দাশ প্রদুখের প্রচেষ্টায় 
১৯৪৭ লালে গড়ে ওঠা 'কালকাটা 
ফিল্পা মোগাইটি'র মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে 
তারতবর্ষে ফিন্ন লোলাইটি আন্দোলনের 
হুত্রপাত। সত্যজিৎ রাঘ়ের সভাপতিত্বে 
ফেডারেশন অফ ফিল্ম দোদাইটিল্র অঙ্ক 
ইণ্ডিয়া গঠিত হয়েছিল ১৯৫৯ লালের 
১৬ই ডিলেম্বর। ফেডারেশনের ৮৪-৮৫ 
লালের বার্ধিক রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে 
যে ১৯৮।-র ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ভারতবর্ষে 
অহুমোধিত ফিস দোদাইটির সংখ্যা 
ছিল ৩৪৩ টি। এর মধ্যে পূর্বাঞ্চল ও 
পশ্চিমাঞ্চলে অনুমোদিত ফিল্ম দোলাইটির 
সংখ্যা ছিল ঘথাক্রমে ৯১ ও ৬৬ টি, এবাং 
উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে ঘধাক্রমে ৮ ও 
১৪৮ টি। অবহ্থ '৮৬-র মাঝামাঝি 
কলকাতায় ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় অফিদ 
থেকে পাওয়া আরেকটি বেপরকারী সূত্র 
থেকে জানা গেছে বে গেই সময় দেশে 
অ্ধোদিত ফিল্ম সোলাইটির সংখ্যা ছিল 
৩৮২টি যার মধ্যে পূর্বাঞ্চলের মোগাইটির 
সংখ্যাই ৯৭1 এ লষয্র কলকাত। ও 
এয আশপাশেই ছিল মোট ৪৮টি ফির 
লোলাইটি। বর্তমানে এই ংখ্যা আরে 


তরিপুর। বিজ্ঞানমেল!| 


নই ফেব্রুয়ারি মুক্ত আকাশে বেণুন 
উড়িক্সে বিজ্ঞানমেলার উদ্বোধন 
করেছিলেন রাজ্যের মুধামন্ত্রী নৃপেন 
চক্রবর্তী! তিনি উদ্বোধনী অনুঠানে 
প্রাত্যহিক জীবনের বিষয়ে বলেন, 
আমর! কিছু পুরনো ধারণা! ও ধারা 
বাহিকত! যেমন বর্জন করি, আবার 
'কিছু নতুন জ্ঞান, নতুন ধ্যান-বারণা, 
নতুন অভিজ্ঞতা গ্রহণ করি। এটাই 
তো লেই জীবন, যেখানে প্রতিনিয়ত, 
প্রতি মুহূর্তে ঘটছে পরিবর্তন। জীবনে 
প্রতিনিয়ত আদে নতুন নতুন চিন্তা 
ধারা, নতুন নতুন অগ্রগতি। কিন্ত 
তাকে আরও গঠিশীল করে ভুগতে 
পচুর বাধা অতিক্রম করাত 


হয়। 


বেড়েছে। লারা দেশ জাড় ফিল্ম 
গোলাইটিগুলির গদস্ত সংখ্য! লক্ষাধিক। 
তাঁর মধে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই রয়েছেন প্রায় 
৩২ হাজার ফিল সোগাইটি নদবস্ত। 
এমতাবস্থায় জিন্র নোনাইটি আন্দোলনের 
পীঠস্থান হিসাবে কলকাতা তথা পচ" 
বঙ্গের ভূমিকা অস্বীকার করার কোন 
উপাই নেই। অভএব পশ্চিমংের 
কির লোাইটিগজিকে বধন সম্পূর্ণ 
আইন শ্বীকৃত অনুমতি জোগাড় করার 
জন্য দিনের পর দিল অনাবশ্তুক হয়রান 
হতে হব তধল ক্ষোভের সঙ্গত কারণ 
থাকে বৈকী! 

দীর্ঘদিন পর রাজা সরকার অবশেষে বে 
ফিল্ম সোলাইটিগুলির নেই ক্ষোতের 
দিকে নজর দিয়েছেন তথ্য ও সংস্কৃতি 
দরের প্রাদঙ্গিক স্রারকলিপিটিই ভার 
প্রমাণ । ওঁ ৰ্বারকলিপিতে সাত 
নাইলেনসিং অথরিটি লমৃহকে অরে?) 
বরা হয়েছে থে এখন থেকে অহুমোদিত 
ফিস লোদাইটি গুলিকে যেন লাধাররপ- 
ভাবে একবছরের জ্রল্ক চলচিত্র প্রদর্শনীর 
অন্থমোধন মধ্য কর! হপু। ঘদিও বিষয়টির 
চূড়ান্ত কার্যকরীতা নির্ভর করছে অরথনর 
থেকে এই মর্মে আদেশ জারী হওয়ার 
উপর-_তবু তথ্য ও দংস্বৃতি দপ্তরের এই 
উদ্যোগ নিঃলন্দেহে প্রশংসার যোগা। 
“ফেডারেশন' এর পূর্বাঞ্চলের দম্পাদ্বক, 
অনুমোদিত ফিল্ম দোলাইটিওলির কাছে 
পাঠানো একটি সাপ্রতিক সাহুলারে 
(নং এফ এক এম আই/ক্যাল/দার্য/২৫ 
৮৮৮৭ তাং ৭. ২৮৭) তথা দংগ্ধৃতি 
ঘপ্যরের এই উদ্ভোগকে অভিন্ন, ) 
জানিয়ে বলেছেন যে এর ফলে লাইসেন্স .€: 
জোগাড় করার ক্ষেতে ফিল্ম লোসাইটি- 
গুলির দীর্ঘদিনের লমস্তার অনেকথানি 
সমাধান ছবে। 


সারাবাংলা বিজ্ঞান শিবির 


গত ১৯শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২১শে 
ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আলিপুরের অডিও 
ভিন্থায়াল দেন্টারে বসেছিল সারা 
বাংল! বিজ্ঞান শিবির ও প্রদর্শনীর 
আসর। বিজ্ঞান শিবিরে কম্পিউটার 
ও এনাম ক্যাম্প বিশেষ দৃষ্টি আবর্ধণ 
করে। বিভিন্ন স্থুপ কলেজের ছাত্র-ছাতী, 
নবীন বিজ্ঞানী ও শিল্প সংস্থা বিজ্ঞান 
শিবির উপলক্ষে আয়োজিত বিজ্ঞান 
প্রদর্শনীতে অংশ নেন। শিবির চলা- 
কাণীন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা কম্পিউটার 
ও শক্তি নিয়ে দীর্ঘ তিনদিনব্যাপী 
আলোচনাচক্রে অংশ নেন। রাজ্যপাল 
অধ|পক হুরুপ হাণান বিজ্ঞান শিবির 
উদ্বোধন করার পর তিনদিনে প্রচুর 
উৎস্থক দর্শক বিজ্ঞান শিবির দেখতে 
যান। এই বিজ্ঞান শিবিরের আয়োজন 
করে যায়েদ আধোদিয়েশন অফ, 
ব্ঙ্ল। 


দর্পন শুক্রবার, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ 


কলকাতায় বামফ টের ফল 


( প্রথ পাতার পর) 


কিন্তু এই কেনে বামহন্ট জিতবে তাতে 
কোন লন্দেহ ই । ১৯৭৭ সালে এই 
কেন্দ্রে স্ৃভাষ চক্রবর্তী পেয়েছিলেন 
৩৭,২৮৬ ভোট। কংগ্রেস ও জনতা 
মিলিয়ে পেয়েছিল হ্রিশহাজার তোট। 
কংগ্রেদ পেয়েছিল মাত্র ১৩৬১৮ ভোট। 
১৯৮* লোকসভা নির্বাচনে সি পি 
আই এমের নীরেন ঘোষ এই কেন্জে 
পান ৪৯,১৮২ ভোট সেখানে কং ও 
জনতা মিলিয়ে পায় ছত্রিণ হাজার তোট । 
বিরাশি লালে স্বভাষ চক্রবর্তী পান 
৫৮,৮৯৪ তোট । কংগ্রেদ পান ৪৪,১৬৭ 
ভোট । এবার যেখানে প্রণর সৃধাজাঁর 


ই রী সমাজবাদী কংগ্রেসের একজন 


4 


b 


প্রার্থীও আছেন। তিনি তো কিছু 
কগ্রেদী তোটে ভাগ বলাবেন। তাহলে 
এই কেন্দ্রের বামফট বেশ ভালো 
বাবংনেই জলা করবে। 

এটিপুরে সাভার দালে' বুছদেধ 
গট্টাচার্য পেয়েছিলেন ১৯,৩৬* প্রোট। 
গ্রেম+জনতা পেয়েছিল ২৫,৪৬৭ 
(তারমধো কংগ্রেস ১৩,৩৮৪ )। 
১৯৮০-র লোকলজ নির্বাচনে এ কো 
বামফ্রট প্রার্থী হামহনদঃ গুপ্ত পেয়ে 
ছিলেন প্রায় একুশ ছালার তোট। 
অন্যদিকে কংগ্রেলের অশোক সেন পেয়ে- 
ছিলেন প্রায় চব্বিশ হাজার তোট। 
১৯৮২ লালে বুস্কদেববাবু পান ২৮,৯৮৭ 
আর প্রসূলকান্তি ঘোষ পান ২৯,৯১৫ । 
অর্থাৎ পাচ বছরে এ কেন্তে বামপন্থী 
ভোট বাড়লো প্রান দশ হাজার নেধানে 
খপ ভোট বাড়লে চার হাজার । 
অং গতবারে বুদ্ধদেধধাবু, হেেছিলেন 

শি মাত্র ৭২৮ ভোটে। এবার এই কেন্দ্র 
পিপি আই (এছ) প্রার্থী ডাঃ দীপক 
চন্দয় জেতার লভাবনা আছে। শ্ডাম- 
পুকুরে গতবার বামফ্রন্ট প্রাণী কং (ই) 
প্রার্থীর কাছে মাত্র ১২৮৬ ভোটে হেয়ে- 
ছিলেন। এবার এই কেজে রাষ্ট্রীয় 
সমাজবাদী কংগ্রেসের উৎপল’ পাণ্ডে 
প্রার্থী হখেছেন। তিনি কংগ্রেদের অল্প 


কিছু ভোট টানলেই বাক প্রার্থী 


জিততে পারেন। 
এবার আলিপুর আসনে মি পি আই-এম 
প্রার্থী অশোক বন্থর জয়ের সম্ভাধনা 
উচ্জদ। ১৯৭৭ লালে অশোক বয় এ 
কেন্দ্রে পেয়েছিলেন ২০,৪৫০ তোট। 
কং (নব) পেয়েছিল ৮৭৬৮, জনতা 
পেয়েছিল ১১,৩৫৯ । এ ছাড়া লেবার ও 
বেঙ্দে লি পি আইয়ের মণি বাজ্াল 
পেয়েছিলেন ৪৯৪৭ ভোট 
লালের বিধানলভ] নির্বাচনে বামফ্রুট 
প্রার্থী পেয়েছিলেন ২৯২৭৪ ভোট, 
৯9. (ই) পেয়েছিলেন ৩১৬২৩ ভোট। 
লেবার মাত্র ২৩৪৯ ভোটে অনুপচন্দ্র 
জিতেছিলেন। এবার কং (ই) প্রার্থী 


১৯৮২ 


লৌগত রায় সম্পর্কে কং (ই)-র অনেকেই 
আবন্তট। 


অনেক কর্মী লৌগত রায়ের হয়ে খাটবেন 
না। কং (ই) র অনেকেই বগছেন যে 
অশোক বনু এবার জিতবেন। 


পার্বতী রাদবিহায়ীতে গতবার বাম- 
ফন্টের প্রার্থী ছিলেন ওঃ অশোক মিত। 
এবার প্রার্থী বিশিষ্ট আইনজীবী অরুণ 
প্রকাশ চট্টোপাহায় | কং (ই) র প্রাণী 
এবারও ডাঃ হৈমী বহু । এই কেনম্ত্রে গত 
কয়েক বছরে বাম ডেট বৃদ্ধি হার 
উদ্লেখযোগা | ১৯৭৭ সালে ওঁ কেনে 
ডঃ অশোক মিত্র পেয়েছিলেন ২৯,৬৯৯ 
ভোট। দৃক্ষিণপন্থী ভোট ছিল ২৯২৭৯ । 
কংগ্রেদ প্রার্থী ও অনতার ভোট ভাগা- 
ভাগিতে সেবার অশোক মিত্র জিতে" 
ছিলেন। ১৯৮২ সালে এ কেন্দ্রে ডঃ 
মিত্র পেণডেছিলেন ২৯৮৮৫ ভোট আর 
ডাঃ বন্থু পেয়েছিলেন মাত্র ৩২,৬৭২ । 
অর্ধাং গাচবছরে বামপন্থী ভোট বাড়লো 
ন হাজারের বেশি আর দক্ধিণপন্থী ভোট 
বাড়লে। তিন হাজার মতে! ৷ লঞ্চয়িতার 
মৌগকে ঘা দেওয়ার জন্য অনেক ভোটার 
ব্যজিপতগাবে ভঃ হিশ্রর বিরোধিতা 
করেছেন। এরগঞ্গে রাপবিহারী কেনে 
প্রণবপন্থী একজন প্রাথীও আছেন। 
এই সংদিক হিলেধ করলে বলা ঘায় 
এবার  অর্লপপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় 
জিততেও পারেন। টালিগর, ঢাহুরিয়া, 
বালিগর, এটালী, তালতলা, বেলেঘাটা 
মাপিকতলা এইলব কেন্ত্রে বামগ্রণ্ট 
প্রার্থীরা জিতবেনই। কারণ গত 
বিধানপভা নির্বাচনে এইলব কেন্দ্রে 
বামফ্রন্ট প্রাদীরা খুব ভালো মাজিলে 
জয়লাভ কয়েছিলেন। এছাড়া টালিগহ 
ও চঢাকুরিয়াতে রাই্রীঃ সমাজবাদী 
কংগ্রেসের প্রাথীরাও আছেন। 


জোড়াবাগান, বড়বাজার, চৌরঙী, 
শিগ্পালদহ, বড়তলা কেজ্র পাচটিতে 
কং (ই) প্রার্থীদের জেতার লস্তাবনা 
বেশি। ববিতীর্ঘ কেন্দ্রে ফরোয়ার্ড রক 
প্রার্থী কলিদৃদ্দিন শামদের ভাগ্য 
এবার অনিশ্চিত্ত। এগারোটি কেনে 
বামন জয়ের সম্ভাবনা উজ্দস। 
এগুলি হল বেদগাছিয়া (পূর্ব ), 
বেলগাছিগা (পশ্চিম). অআদিপুর, 
টালিগর, চাকুরিঘ্বা, হালিগর, এটালী, 
তালতলা, বেলেঘাটা,  বিভালাগর। 
মানশিকতলা।  কাশীগুর, শ্রামপুকুর, 
জোড়ামীকো, বাজার, কবিতীর্থ, 
রাগবিহারী--এই ছটি কেন্দ্রে দুপ্ষের 
পাল্লা লমান। এর কিছু আসনে বামফ্রন্ট 
জিততে পারে। তার অর্থ আগামী 
বিপান্সতা নির্বাসনে কলকাতায় হাম 
ফ্রন্টের ফল ভালে হবে। 


পুলিশ অফিসারকে গ্রেপ্তার কর! হয়নি 


আশমির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে 
তুলে প্রায়ই খালি কুঠিতে রাজ্রিঘাপন 
করছেন। ঘটনার আগের করেকদিন 
তিনি ওখানেই ছিলেন। এবং রবি 
করই নাকি এই খালি কুটি চালাঙেন। 
বিশ্বততন্থত্রে জানা ধায় এই রবি. কর 
অত্যন্ত কুখ্যাত অফিসার । তিনি 
যখন ব্রেল মেকশনে ছিলেন তখন 
পুলিশের জীপ নিয়ে পতিতালয়ে যান ৷ 
সেখান থেকে ওঁ জীপ চুরি যায়। 
এই ঘটনার পর তৎকালীন পুলিশ 
কমিশনার নিরুপস লোম রবি করকে 
দালবাজার থেকে বদলি করেন। 
কিন্ত বিকাশকলি রস পুলিশ কমিশনার 
হয়ে আমার পর আবার তাঁকে 
লালবাজারে নিয়ে এসে গুণ দমন 
শাখার ইন্সপেক্টর করেন। 

৯৫ নগর পার্ক লেনে আশমির ঘরে 


যতীন চক্রবতাঁর 


বিক্ধু্ধ,আর. এস. পি লঘস্ত স্থানীয় কিছু 
কর্মীকে ভাঙিয়ে নিতে সমর্ধ হয়েছেন। 
হবভাবতই পূর্তদ্্রী এইবার ভীষণভাবে 
লিপি এগ নির্ভর হয়ে পড়েছেন। 
এছাড়াও আই, পি, একে অধিজিৎ 
মিত্র ঘাদবপুর বিশ্ববি্ধালয় এবং ঢাকুরিয়া 
অঞ্চলের বেশ কিছু ছেলেকে নির্বাচনী 
প্রচারে নামিয়েছেন। 

ঢাকুরিঞ্। বিধানসভার অন্তর্গত পোদ্দার" 
নগর, কাটদুনগর্প, বিক্রমগড়, জোধপুর 
পার্ক, পোদ্দার পার্ক, গোবিন্দপুর, 
ঢাকুরিয়া, এবং সেলিমপুর অঞ্চলের 
বেশকিছু মানধের সঙ্গে কথা বলেছি। 
বৃহৎ সংখাক মামুধই অংস্ত উদাপীন। 
নির্বাচন আগছে। বাদ্‌ ওই পর্যন্তই । 
অনেকট! সার্ধজনীন পুজোর মত। 
কয়েকজন অবস্ বাতিক্রম। চাকুরি 
পরাজিত এক পৌরদভার কংগ্রেদ প্রার্থী 
বললেন, ‘শংকর . ভৌমিক? তিনি 
আবার কে? বাধলা করলেই দেখছি 
আশ্রকাল টিকিট পাওয়া ঘায়। না 
হয় প্রি্ধ অথবা সত্ত্বার ঘরে দিয়ে 
রোজ হাজিরা ঘিরে আগতে হবে।' 
তাহলে যতীন চক্রবর্তীই আধার 
জিতছেন? আমার প্রশ্নে তিনি 
হাললেন। ‘কেন জিতবেন? ফি করেছেন 


(প্রথম পাতার পর) 


ঘটনার দিন রবি কর ছাড়া আর 
কেউ ছিলেননা। লাউখ ভি. সি. 
স্থলতান সিং ও গোয়েন্দা বিভাগের 
রিপোর্ট তার বিরুদ্ধেই গেছে। বিন্ধ 
গোগ্বেন্দা বিভাগের একদল অসৎ 
কর্দী খুনের তদন্ত বানচাল করার 
এবং প্রন্কত অপরাধী ঘাতে ধরা না 
পড়ে তার জন্য চেষ্টা করছেন। 

এটা বৃবই আশ্চর্যের ঘটনা যে, সমস্ত 
লাক্ষ্য প্রমাণ তার বিরুদ্ধে ঘাওয়া 
সত্বেও রবি করকে এখনো পর্যন্ত 
গ্রেপ্তার করা হয়নি। তাঁকে নামমাত্র 
জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। অথচ 
এক্ষেত্রে যদি পুলিশ কর্মী না হয়ে 
অন্ত যে কোন সাধারণ লোক হতেন 
তাহলে তাকে দগ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার 
করা হত এবং আদাদতের আদেশ 
নিয়ে তাঁকে পুলিশ লক-আপে অথবা 


জেলে রাখা হত। এমনকি কথা 
"বার করার জন্য পুলিশ লক-আপে 
ভীকে উত্তদ মধ্যম ধোগাইও করা 
হত। 

তাছলে ফি ধরে নিতে হবে, পুদিশ 
খুন করলেও তার কোন শান্তি হবে 
না। কয়েক বছর আগে ক্যাবারে 
নর্তকী পাম ধরের হত্যা প্রসঙ্গে 
একজন গোয়েন্দ। অফিলারের নাম 
উঠেছিল। লে রুহন্ত ধামাচাপ। পড়ে 
হার। পার্ক লেনের খালি কুঠিতে 
ববী নাকী এক যুবতী খুন হয় এবং 
তার বস্তাবন্দী মৃতদেহ রঙন দ্াটে 
পাওয়া যান । একজন পুলিশ জড়িত 
থাকার পন্য এই খুনের কোন কিনারা 
হুরনি। তাহলে কি গুপা-দদন শাখার 
ইন্সপেক্টর রবি কর জড়িত থাকার 
জন্য আশমি হত্যা রহস্যেরও কোন 
কিনার] হবে না? 


কেন্দ্র ঢাকুরিয়ায় ডাক্তারবাবু বড় ফ্যাক্টর 


(প্রথম পাতার পর ) 


দশ বছর? প্রতোক রবিবার অব 
তিনি ঠিক সমণু করে লেক গার্ডেন্স 
মেয়ের বাড়িতে যান। আর বাজের 
মধো দি. এ. সনং লাহিড়ীকে লোনার 
দোকান উপহার দিগ্লেছেন।” পরিশেষে 
তিনি বললেন, 'এবার দতিকারের যোগ! 
প্রাণী বান্থদের চাটা । 

বিক্ু্ধ আর. এপ. পিদের যতীন 
চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, 
তিনি দশ বছর শুধু গন পোষন 
চালিয়েছেন। আধের গোছাতে গিয়ে 
পার্টিকে শেষ পর্যায়ে নিয়ে এসেছিলেন। 
সাধারণ কর্মীদের মধ্যে প্রচণ্ড হতাশা 
অন্নেছিল। পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিতে 
ভীষণভাবে মাতোয়ারা চক্রবর্তী মহাশয় 
মন্ত্রী হয়ে তিনি নির্মিত ঢাকুরিগা 
অঞ্চলের দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষদের বঙ্গে 
চলাফেরা! করছেন। 

কাত যতীন চক্রব্তাকে এবারও 
নির্বাচনী বৈতরণী পার করতে লিপি 
এম ইতিমধোই ব্যাপকভাবে প্রচার শু 
করেছে। ফ্রন্টের পক্ষে একটা প্রান 
পয়েন্ট ১৩ নং ওয়ার্ডের ভাঃ প্রাণশঙ্কর 
সাহার জনপ্রিপ্নভা। পত্রাজিত কংগ্রেদ 
প্রার্থী কালু নগ্কঃও ডাক্তার সাহার 
পরলো হরলেন। ঢাকুরিব্া বিধানদতা 


আয়করের মামল। ম্যানেজ করতে রাজেন খান্সা 
কংগ্রেস ই)-তে এলেন 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 


কংগ্রেদ কমিটির সভাপতি করতে চান। 


মহারাষ্ট্রে চলচ্চিত্র শিল্পে 


ধর্মঘটের সময় রাজেশ খারা ধর্সঘটীদের পক্ষে পি আর ওর কাজ 
করেছিলেন। এ কাজে তার দক্ষত| নাকি কংগ্রেস (ই)-র অন্যতম 
সাধারণ সম্পাদক জি. কে. মুপানারকে বিস্মিত করেছে। আগামী 
দিনে রাজেশ খারাকে রাজ্যসভায় মনোনীত করা হতে পারে । এর আগে 
যেননি পৃপ্বীরাজ কাপুর, নাগিন রাজ।সভায় মনোনীত হয়েছিলেন। 


কেন্দ্রে গোবিন্দপুর, যোধগুর পার্ক, 
পোদ্দারনগর, কাটজুনগর, পোদার পার্ক 
প্রন্থতি অঞ্চলে ডাঃ প্রাণশঞ্চর মাহার 
জনপ্রিগ্ততা ধূবকদের কাছে প্রবগ। 
অমায়িক মানুৎটি খেলাধুর! প্রলারের 
জন্তু লব সম চেষ্টা করে চলেছেন। 
সাতাশির নির্বাচনে হতীন চক্রবর্তীর 
তরুণের ভাল এবার ডাঃ প্রাণশঙ্কর 
লাহা। এখন দেখার ডাক্তাহবাবুকে 
সি পি এম এবং ঘতীল চক্রবর্তী কিভাবে 
বাবার করেন। 


রিজার্ ব্যাক কমাঁদের 
ওভাৱটাইম বয়কট 


* প্রায় আড়াই হাজার রিজ্ঞার্ড ব্যাঙ্ক 


কর্মচারী কলকাতা অফিসে অবিলম্বে 
ও পুনরায় বাতিল 
৯৩ ২৪ ফেব্রু" 
যারী আধ ঘণ্ট| কর্মবিরতি পালন 
এবং এক বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশে 
সামিল হন। কর্মচারীরা আজ সমস্ত 
রকম ওভারটাইমও বয়কট করেন। 
সমাবেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এমগ্নয়িজ 
আযামোসিয়েশন, কলকাতার সম্পা- 


দুখ 

মিটলে কর্মচারীরা আগামী দিনে 
তীত্র আন্দোলনে নামতে বাধ্য 
হবেন বলেন তিনি জানান, সাথে 
সাথে আন্দোলনকে সংহতি ও সম- 
খন জানাবার জন্য সকলের কাছে 
আবেদন করেন। 


রী 
| শি 
Regd. No. :—WBICC—12 Phone— 24-4232 


জুনিয়র ডাক্তাররা অন্যায় কি বলছেন! 


PRICE RUPEE ONE 


ছাত্র পরিষদের সবোচ্চ সঃস্তায় 








লরবারী হাসপাতাল? ওতো “ওয্বান 
ওয়ে ট্রাফক'। আর ইমারজেলি 
বিভাগ? ওটার নাম পাল্টে রাধা উচিৎ 
রিট ।--বেশ কিছুটা রলিকভার 
সুয়েই এরকম মস্তহা করেছিদেন এক 
ভ্রলোক। 

এ অবস্থা সত্বেও জুনিয়র ভাককাররাই 
বিন্ধ সরকারী. হাসরাতীনগুলোকে 
রান পরিশ্রম ক'রে কৌন'রকম টিকিয়ে 
রাখতে চেষ্টা বরেন। তা না হালে 
বেশ হয়েক হাজার যরকায়ী ডাক্তার ও 
অঙান্ত হাজার হাজীর স্টাফ থাকা 
মত্্বেও জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্মঘটে 
হানপাতালগুলে! অচল হ'য়ে গেল বেন? 
এই ঘটনাই প্রয়াণ করে; সরকারী হাণ- 
পাতানপ্জনে! রে, চান থাকে স্বাভাবিক 
সময়ে ত! ওই জুনিয়র ডাক্তারদের 
সন্তই। কলকাতার থে কোন ছান- 
লামনের টেবিলগুলো বুঝ দিয়ে ঠেকাচ্ছে 
হাউস স্টাফরা, বহ ক্ষেত্রেই সিনিয়র 
ও. ডি. এবং এন. এন. ও. খি.-দের 
বিশেষ পীর যায় না। অথচ এই 
ইমারজেন্সি বিভাগেই আসে মারাত্মক 
রকমের সংকটাপন্ন রোগীরা । তাদের 
কি চিকিৎসা করবে ছাউস স্টা্রা? 
হাসপাতালে বেড নেই, এমনকি মরিবা 
কেসেও বেড থাকে না দেই সিটির 
কথাটি ইমারজে্সী পেশেন্ট পার্টিকে 
বনতে হয় এই জুনিয়র ডাক্তারদের ।আর 
দেব ঝামেলা হ’লে তাও ভোগ ধরতে 
হয় এই জুনিয়র ডাক্তারদের | হাস- 
পাতালের অন্ত বিভাগে যান দেখানেও 
কোন কোন বিভাগে 


দেখানোর কেয়ানীর কাজ্রও বয়ানো 
হুয়। অথচ এরা ঘখন হাউল চ্টাফ হন, 
তখন এদের অনেকেই স্বপ্ন দেখেন পোন্ট 
গ্রাজুয়েট শ্পেশালিন্ট কোর্সে ততি 
হওচার। 


শশবশুভ্র বিশ্বাস 


কেউ কেউ বলে থাকেন এরা তো 
লরকারের মাইনে করা সরকারী ভাভার 
মন, অভিজ্ঞভা অর্জনের জন্তু হাউিন- 
নার্দেন হয়ে থাকেন, কাজেই এদের 
স্টাইপে্তারী ৬** টাকার খুব একট! 
বেনী হওয়া উচিৎ নঘু। কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে 
এই জুনিয়র ডাক্তারর| হাতে কলমে 
শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন 
কাদের কাঁছে? ভিজিটিং, টিচিং 
ডাক্তারদের কাছে ডে|? কিন্তু মজা 
“হচ্ছে টিচারদের একটা বৃহৎ অংশ সাড়ে 
স্টার পরে আলেম এবং বাঁরোট! 
বাজার আগেই চলে যাল। এ'রা আলেন 
যখন তধন বচ্ছপের গতিতে, যাওয়ার 
সময়' রেলের ঘোড়া । গন্ভব্ন্থল? 
অবশ্ুই নার্দিং হোম। তা! হাদে দেখা 
যাচ্ছে হাউ? স্টাফদের শিক্ষার ব্যাপারটি 
তো বিশেষ হয়ই না, উপ্রস্ত সরকারী 
ডাকারদের অর্ধেকেরও কম টাকায় এ'রা 
ধিক্ধণেও বেশী পরিশ্রম ক'রে 
সরকারী হাসপাতালগুলোকে চিবিয়ে 
রেখেছেন। জুনিয়র ডাক্তারদের প্যারা” 
জাল আউটডোর ভেঙ্গে দেওয়ার কথা 
বজেছেন মুখাম্তী শীজ্যোতি বসু । কিন্তু 
মনে পড়ে কি ১৯৭৪ লালে এঁতিহাসিক 
ভাতার ঘরমঘটের সময় যে পান্টা আউট" 
ডোর চালু করা হ'য়েছিন তা সেদিন 
জ্যোতিবাবু সমর্থন করেছিলেন ! 

জুনিয়র ডাক্তাররা শুধু নিজেদের দাবী 
উত্থাপন করছেন ন’, তারা৷ সামগ্রিক- 
ভাবে এ রাজ্যের একেষারে ভেঙ্গে গড়া 
সরকারী ছাদপাডালগুলোর অব্যবস্থা 
দূর করায় কথাও পোচ্চারে বলছেন। 


৷ বদকাভারই একটি বড় হাদপাতালে 


পেটের রোগ পরীক্ষার জন্য “বেরিঘাম 
মিল* এক্সরে করার মেশিনট ঈরধ প্রা 
দুই বছর ধারাপ হ'য়ে আছে। এছাড়া 
নিউরোলজি বিভাগের জস্ধ প্রয়োজনীয় 


‘ইলেকট্রো এনকে চালোগ্রাফি’ 
(ই, ই, জি,) ইউরোলজির ভ্রন্ত 
ছিনট্রাভেনাল পাইলোগ্রাফি (আই, ভি, 
পি), পিতদুলী পরীক্ষার জন্ত “ওরাল 
কলিসিনট্রোগ্রাম", হনঘত্র পরীক্ষার জন্ত 
'কাডিমাক ক্যাধেরাইজেশান* ইত্যাদি 
স্পেশাল ইনভেঠিগেশন ঘা রোগ নির্গয়ের 
অন্ত অত্যন্ত জরুরী তা ছু থেকে আট 
হাসের আগে ‘ডেট’ পাওয়া বায় না। 
পেশেন্ট পাটি খবর নিতে গেলে পতল 
গলায় লাধারণত একটিই উত্তর শোনেন 
“মেশিন আউট অফ অর্ডার । ‘পি জি 
হালপাভীলে 'কাটিম্বযান। অন্ত 
আরেকটি বড় হানপাভালে ‘জালটু। 
সাউও মেশিন’ ওপেন হার্ট সার্জারী যন্ত্র- 
পাতি, ব্যালারের জন্তু ‘রে-ধেরাপি-'র 
হয মাঝে মাঝেই 'খারাপ হয়ে থাকে 
অথচ প্রাইভেট নাদিং হোমে এইসব 
মেশিন বেশ ভালই চলে। এরপর যদিও 
বাঁ অনেক কাঠখ$ পুড়িয়ে এই সব 
বিশেষ পরীক্ষ সম্ভব হয়ত হাসপাতালে 
ততি হওয়া! যেন এভারেস্ট জয়ের মতন 
ব্যাপার । দাড়ায় মাবখানে অবস্ত 
দ্বালালরা ঘুরে বেড়ার। অপারেশন 
পেশেন্টের অন্ত রক্ত পাওয়া! অতি কঠিন 
ব্যাপার। নিয্নমানের রক্ত কিনে 
আনতে হয় প্রাইভেট ব্লাড ব্যাক থেকে। 
জীবনদামী ওষুধ, তেমন ‘আইসপটিন' 
সর্ট, এনকেফেসাইটিল রোগের 
একমাত্র ওযুহ 'রিভোট্রিল', থাইরয়েড 
শ্লাপ্ডের '‘এলটুকদিন’, লোনাভ 
প্রেদারের ডেরিটল সমিউপন', নিউ" 
কেলিয়ার 'মিলোরান', মানসিক রোগের 
'আযানাটেনলন' ইত্যাদি অনেক সময়ই 
হাপপাতালে পাও যায় না। এই হল 
কলকাতার বড় হাগপাতালের এক অতি 
লংক্ষিত্ চিত্র। আর মফস্থর হাস- 
পাতাদের কথ। অন্ত মান! 


এ ৱি জে ডি এফ-র ৭ দফা দাবী 


১১: জুনিদ্বার ডাক্তারর! সারাদিন খেটে 
পাম ৫৮০-৭: টাকা । অষ্ট রাজোর 
ভুনা এই :বৈষম]) ২৫২৫ টাকা। 
২-২ ক) আাভিহক নিয়োগ বাতিল 


কোটার ঘোষিত উঠ লামাছিব- 
অর্থনৈতিক ভাবে বঞ্চিত অথচ মেধাবী 
ছাত্রছাত্রীদের ডাকার হবার স্থঘোগ 
দেওয়া, কার্বক্ষেত্রে নোংর। পক্ষপাতিতই 


চালু করতে ছবে। 

(ধ) ওয়ার্ড হেল্থ অরগানাইজেশনের 
(৬70) সুপারিশ মত অত্যাবন্ঠকীয় 
জীবনী ওষুধ প্রত্যেক হানপাতালের 


দারুন গণ্ডগোল 


পশ্চিমবঙ্গে অশোক দেবের সডাঁপতিত্বে 
হুর মুধাজাসস্বীের যে ছাজ পরিষদ 
এতদিন চলছিল তা কং (ই) হাইফমাণড 
ভেঙ্গে দেবার ফলে রোজ প্রদেশ কংগ্রেস 
অফিসের লামনে বিক্ষোভ হচ্ছে। নব- 
নিঘুক্ত ছাত্র পরিষদ সভাপতি বিভাল 
চৌধুরী বলেছেন ছাজ পরিষদের গণ্ডা 
ইমেজ মুছে দেহ । আবার সুব্রত মুধারজাঁ 
বলেছেন বিভাস নিজেই তো গুতা 
ছিল। 

এ ঝগড়া শুধু এখানে নয়। ছাত্র 
পরিহদ্বের সর্বোচ্চ সংস্থা ক্ঞাশানাদ 
সডেন্টদ ইউনিঘুন অফ টণ্ডিযাতেও 
নেতৃত্ব নিয়ে সাংঘাতিক বগড়া চলছে। 
নয়াদিন্লীর ১ ঘন্তরমস্তর রোডে এ এন. 
এম. ইউ. আই এর কেন্্রীঘ অফিসে এখন 
এই ঝগড়ার ফলে কখনও কোন কর্ম- 
কর্তার মুখ দেখা ছাদ না। অফিস 
বলতে গেলে প্রাম়ণই ফাকা থাকে। 
অফিসে এখন হেন কোন কাজ নেই। 
অফিন দখলে এইচ কে, এল ভগত ও 
জগদীশ টাইটলার শিবিরের সঙ্গে এখন 
অজয় মাকেন শিবিরের ঠাণ্ডা লড়াই 
চলছে। অভয় থাকেন বেস্তরীয় সংস্থার 


কোষাধাক্ষ । কং ই) হাইকমাও ভাদের 
লেজুড় এট ছাত্র সংস্থা! চালাবার অন্ত 
প্রতিমাসে বেশ কিছু টাক! দেন। 
অভিযোগ, মাকেন লাকি এ টাকার 
মন্ধাবহার করেল লা। ভাত পরিষদের 
বিভিন্ন রাজা ইউনিটের লডাপতিঘের 
ঘালে ছু হাঁজার টাক! মাইনে দেবার 
বথা। বিছু বিভিন্ন রাজো সে টাকা 
গত ক মালে পাঠানো হয়নি। 

এখল সর্বভারতীর দতাপত্তি মুকুল 
ওয়াপনিককে সরাবার জন্তু অনেকে 
হিলে দল পাকিয়েছেন। এন, এল. 
ইউ. আইয়ের গঠনতন্ত্র অন্রধায়ী লাভাশ 
বছরের উর্ধে কেট এই লংগঠনের লাস্ট 


হতে পারে »]। মৃতু কয়েক বছর ৮ 


আগেই সাতাশ পেরিয়েছেন। এই 
অনহাতে এধন তাকে বদল বরার কথা 
ভাবা হচ্দে। আবার ওয়ালনিকের 
পক্ষে গঠনতন্ত্র বালে লাস হবার সর্বোচ্চ 
বরণ দীমা হাড়ি বত্রিশ করার শর) 
চেষ্টা চলছে। কং (ই) সভাপতি এখন 
ইউনিঠনের কাজকর্ম দেখাশুনা করার 
জন্তু তায় বাক্তিগত সচিব তি, জর্জকে 
ভার দিয়েছেন। 


ডাক্তারদের উপর লাঠিচাজে'র 


নিন্দায় তারকুণে 


নন্দিতা হাকগার 


বানগেপাল প্রনুখ 


.৩১ জানুয্বারী এপ. এল কে এছ ছাল- 


পাতালে জুনিয়র ডাক্তারদের উপর 
লাঠিচার্জের ভী্ নিন্দা করেছেন বাক্তি- 
স্বাধীনতা রক্ষা আন্দোলনের বিশিষ্ট 
নেতা 8 ভি. এম. তারকুণ্ডে। সম্ুতি 
নয্বাদ্বি্িতে অচুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া জুনিয়র 
ডক্টবরল কাউজিল বৈঠকে শ্রী তারকুণ্ডে 
ভাষন দেওয়ার সমর বলেন যে এটা 


"ভাবতে জজ্জ হচ্ছে বে শান্তিপূর্ণ আন্দো- 


লদকারীদের মাথায় বামফ্রট সরকারের 
পুলিশ ল'ঠিচার্জ করেছে। এদিকে ও 


লাঠিচার্ডের নিন্দা করে এ ঘটনার 
তদন্ত দাবি বরে পি ইউ ভিআর 
(দিল্লি) নেত্রী ও সুপ্রিম কো 
আইনজীষী নন্দিত! হাকসার, এ পি পি, * 

A 
এল সি (ভু) সম্পাদক ডঃ বালগোপাল, 
অল ইণ্ডিয়া পিপলস ছিউমান রাইটল 
কমিশনের প্রধান বম্পাদক পি এ সেবা 
হিছান, গুজরাট লোক অধিকার সের 
তা এং এ পি ডি আর (পশ্চিমহন্ব) 
সম্পাদক সজাত ভড্ এক বিবৃতি 
ফিয়েছিন। 


পল্িগবঙ্গ বিজ্ঞানমেল| ১৯৮৭ 


পশ্চিমবঙ্গ বড় পরিলরে যে কটি 


মিউজিয়াম প্রাঙ্গগে। 


মরতে হবে। এই প্যাক নিয়োগ দেখা গেছে। আউটডোর এবং ইনভোরে রাখতে হবে। এই বিজ্ঞান মেলাটি কিন্তু নিছক 
| ত [2 ডি পি (লাউ) হান শিচ বিজঞানধ্লো হয়, বিড়দা ইতা়াল ছেলাই নয়। পক্ষে প্রতিটি 
খেয়াল শু সতত চলছে. বারা চাকরি (৫) পোষ্ট গ্রাদযেট পরীক্ষায় দুনী দি এ আ্যাও টেবনোলজিক্যাল মিউজিয়ামে জেলার থল ছার বিজ্ঞান 

“পান তাদের মাসী যেখাতে হয় ন]। দূর করতে হবে। অভিযোগ উঠেছে ৬২ জুনিয়ার ডাক্তাররা পি খর প্রতি বছর অনুষ্ঠিত প্চিবজগবিজ্ঞান- ভ্রাযের সে জড়িত ছাতহীতীরা 


থ) হাউস-স্টাফদের ‘ইন-সািস’ ঘোষণা 
করতে হবে । অর্থাৎ সরকারি কর্মচারী 
ছিলেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। এরর ফলে, 
ধার বেসিক বেডন ৬৪* টাকা, 
তার মোট অঙ্ক দাড়াবে ১৮** টাকা। 
৩ ক) জদেট এস্ট)ল পর;ক্ষায় মুধয- 
মন্ত্রীর বিচে কোটা বাতিল করতে ধবে। 
এই কোটা বছরে ১৬। যাও এই 


»__- 77777 শী টা লা 


অনেষ ক্ষেত্রেই প্রশ্ন ‘আউট! হয়ে বা, 
কিন্তু নতকার চোধ বন্ধ করে রাখেন। 
(গ) এম বি বি এল পরীক্ষায় পাল 
করার পরেই অন্তত একটা ডিপ্নোম। 
সার্টিফিকেট দিতে হবে। 

৪) হালপাতালের উন্নতি (ক) প্রতোক 
হাসপাতালে ২৭ ঘণ্টা এক্সরে, ই দিজি 
ব্লাড বাঞ্চ। হন্ভেসটিঙ্সেশন এর বাবস্থা 


L: লালা ব ঠক দানা পেল, 


বার্জেন সুপার ডঃ রেগুকা সিন্হার পা” 
ত্যাগ দাবী করেছেন। 

৭ :জাঠি পেটার পরেই সথলভান লিং 
আহত সহ দশঞ্জন ডাক্তারকে গ্রেপ্তার 
করে জাল্বাজারে পাঠিয়ে দেন। 
জুনিয়ার ডাক্তারদের বিরদ্ধে অভিযোগ 
ভারা দাহ্ব-হাহাম,, রায়ট, মহিলাকে 
মারধর ইত্যাদি সবই করেছেন। 


সম্পাদক--হীরেন বনু 
কলি 


মেলা তার দধ্যে একটি । মিউজিয়ামে 
সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জীড়া ও 
ঝুবকল্যাণ দপ্তর, শিক্ষা দণ্তর, ন্যাশনাল 
কাউলিল অফ. এডুকেশলাল রিপার্চ 
আযাও ট্রেনিং যৌথ উদ্যোগ নিয়ে 
এবারও গত ৪ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ই 
ফেব্রুগারি পর্যন্ত পশ্চিমবন্গ বিজ্ঞান- 
মেঙ্গা অন্ছিত করল কলকাতার বিড়লা 
ইঞ'গ্রিন'ল আগু টেকনেলিজিকাল 


একের পর এক প্রতিযোগিতার বেড়া 
টপকে রাঝার দের! বাছাই করা 
মডেল নিয়ে আলেন এই রাল্যভিত্তিক 
বিজ্ঞান দেলগায়। প্রতিটি জেলাতেই 
এবছরও অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রচুর 
বিজ্ঞান মেল! ও প্রতিযোগিতা | এসব 
থেকে নির্বাচিত ১১৭ জন ছাত্রছাত্রী 
এবার ১১০টি বিজ্ঞানভিত্বিক মদ 
নদ্বে হাজির ছিলেন। 





মুদিত এবং দর্পন কাদালয় ৯১, মঠ এন, কলিকাতা ১৩ খেকে প্রকাশিত । 
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নী হাঃড়ায় বন 


শহর কদবাতার চি তার তি এ 
২জরালের প্রর্গ হয়ে 'দুয়োরাদীর শহর 





i 


| 


শুরু হু নি। হাওড়ার মাম্যলন জানে 
কলকাতার সমস্ত অসুবিধা ছাড়া আর 
একটি অন্থবিধা হাওড়ায় আছে তা 
হাওয়া থে কলকাতার সমকক্ষ 
নয় পেটা স্বাধীনতার পর গত ৪* বছর 
ধরে 'রাজনৈতি দৃলগুলি বুঝিয়ে 
দিয়েছে। | 
ভোটের লড়াইয়ে হাওড়ার দবচেয়ে মর্যাদা 
সম্পপ্র আনন দ্বব্দিণ হাওড়া । এখানে 
লড়াইটা হচ্ছে বর্তমান মন্ত্রী প্রলয় তানুক- 
দাতের লঙ্গে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুর 
বন্দযোপাধায়ের। এবারে কাকে ভোট 


দেবেন ধর রেখেছিলাম মাষ্টার ডিগ্রি 
পাওয়া সরকারী'অফিণাঁর অচিন্ত রামুকে, 
"কাকে আবার প্রদয় ভালুকদারকে ।' 
গৃহবধূ বন্দনা সরকার বি এ, ( অনার্দ) 
বি এড পাশ করে, ঠোডা তৈরী এবং 





গ্রিয় জি 


জটায়ীর টিকিট বিক্রী' করে সংসার স্থত্রত মুখার্জী ও সোমেন মিত্র অহ- 


চালান। তিনি এবার আর প্রলয় 
তালুফদীরকে ভোট দেবেন না। 
ঘদবিও অনেকেই আবার বলেছেন প্রলয় 
ভালুকদারই জিতবেন। প্রলঘ়বাবুর দর 
তত, তত, মত্যা এসব গত কয়েক: 
বছরে খুব ভালোই কাণ্ড করেছে। পাশা- 
পাশি কগ্রেণ দলের চিত্র আরও ছতাপ- 
জনক। জেলার কংগ্রেদ নেতা উৎপল 
(সাত পাতায় দেখুন ) 


দক্ষিণ ২৪ পরগণায় 
বামক্রপ্ট-ও এস ইউ সি 


হাতে গোনা কয়েকটি 
বিধানসভা বেজে সিপি আই (এম) এখন 
৩০% নীচে তেটি পায়। ২০৪ির 
মধ্যে ২৮গুটিতেই শি পি আই (এস) 
লহ বাসক্টের এখন ৩৫%- 5৪০% পেট 
ভোট সৃষ্টি হয়েছে! কিন্তু দক্ষিণ ২৪ 
পরগণার জয়নগর: ও কুলতলী কেন 
দুটোয় সি পি আই (এম) ১৯৭৭ সালের 
বিধানসভা তোটে পেয়েছিল গড়ে মাত্র 9% 
ভোট । ১৯৮৮ সালের ' 
নিৰ্বাচনে এই. দুই মিষানলভা, কেজে 
বামক্রট প্রার্থী পেয়েছিল যথাক্রমে 
১৯'২০% ও ১৪.৮৩% তোট। গত 
ব্ধানদড! নিযাচনে সি পি আই (এন) 
পেয়েছিল ১৮.৫৭% ও ১৫'৪৬% 
ভোট । গত লোকসভা নিাচনেও 
বামন প্রার্থী একই হারে ভোট পেয়ে- 
ছিল। বল! যায়, এ ছুটি বেন্দ্ে বাম" 
ফ্রন্টের ভোটের হার গে ১৭% সেটা 
দি আজ বেড়ে থাকে তাহলেও তা 
১০% বেশি হবে লা। 

এ ছটিবেন্ে এল ইউ মির ৪০: 


লোকস্ত। £ 


মতাত হওয়। উচিত ছিল 


A 
পশ্চিমবঙ্গের 


কমিটেড ভোট আছে। জয়নগর থেকে 
(১৯৬২ লাল ছাড়া ) ১৯৭১ সাল পর্যন্ত 
প্রত্যেববার প্রয়াত সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম. এল এ হতেন। এখন ও কেন্্ের 
এম এন এ, এল ইউ সির দেপ্রলাদ 
লরকার। কুলতলীতে এরম এল এ ওঁ 
দলের প্রবোধ পুরকায়েত। এবার 
আশংকা হচ্ছে সি পি আই (এন) ও 
এল ইউ সির ধেয়োখেয়ির ফলে ওখানে 
কংগ্রেস জয়লাভ করতে পারে। কারণ 
গতবার দেবপ্রসাদ সরকার জয়লাভ 
করেছিলেন মাত্র ৪১* ভোটে 1 
প্রত পৌর নির্বাচনের সময় সি পি আই 
(এম) নিজ উদ্ভোগে কংগ্রেসকে রুখতে 
এবমাত্র অগ্ূদগরে এল ইউ লির সঙ্গে - 
আতাত করেছিল। এবারে অন্তত 
দৰ ২৪ পরগণাণ্ ২৫টি আসনের যধ্য 
মধুরাপর, জয়নগর ও কুলতমীতে এম 
ইউ লির সঙ্গে আঁতাত করলে এই 
জেলায় কংগ্রেদের সলিল সমাধি হত। 
তারকেশ্বয়ে প্রয়াত রাম চাটার 
(দাত পাতায় দেখুন) 


গ্রামী করগ্রেপীরা এখন প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাঁশমূগ্ীর নাম 
শুনলেই জলে উঠছেন। প্রগ্ঠোৎ স্তহকে 
প্রদেশ যুব কংগ্রেল সভাপতি করার সময় 
থেকেই সোমেন মিত্রর অন্গামীরা প্রিয় 
বাবুর উপর চটেছিলেন। এরপর 
আবার প্রিয়বাবুর হুপারিশে হত 
মূধাজীর ভাবনিয্য অশোক দেবকে সরি 
বিভাগ চৌধুরীকে হাইকম্যাও ছাত্র 
পরিষদের সভাপতি করায় স্ব্রভবাবূর 
অনুগামীরা তার উপর চটে গেছেন। 
গোদের উপর বিষ ফোড়ার মত আগামী 
নির্বাচনে মনোনদ্রন দেওয়ার ব্যাপারে 


প্রিয় দ্বাগদু্দী, ঘেগাবে প্রেলায় জেলায় 
পুরোনো কং (8) সদক্দের টিকিট 
পাইয়ে দিয়েছেন তাতে অগ্ত গোঠীর 
লকলেই ভীষণ চটেছে। বালিগর কেম্জে 
প্রিক্বাবু হাইকম্যাও মনোনীত অশোক 
লেনের প্রার্ী প্রণতী নিয়োগীকে নিজের 
খুলী মতে। শেষ মুহুর্তে বদস করে 
স্থশোডন বস্তুকে প্রতীক চিহ্ন দেওয়ায় 
কেন্দ্রীয় আইদমন্ত্রী প্রিয়বাবুর উপর 
বেজ খা হয়েছেন। অশোকবাবু 
ঠিক করেছেন নির্বাচনের পর প্রিয়বাবুর 
বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবেন। এদিকে 
বিভিন্ন জেলায় প্রিগ্বাবুর অনুগামী 
প্রার্দীদ্নের হারাতে স্বত্ত মৃধার, 


হারাতে মুত্র মোমেন আশাত 


[ রাজনৈতিক সংবাদদাতা ] 


সোমেন মিত্র ও মমত! ব্যানার 
ললাপরামর্ণ করেছেন। এ কারণে 
জয়নগরে কুমুদ ড্টাচার্য, আলিপুরে 
লৌগভ রায়, বছবাজারে সুদীপ বন্দো- 
পাধায়, বর্ধমান (দক্ষিণ) প্রদাপ 
ভট্রাচা প্রমূধ প্রাক্তন কং (গল) নেতাদের 
হয়ে এ সব এলাকাঁর বন্ধ পরিচিত 
কং (ই) কর্মী খাটছেন না। স্বপ্রতবাবু ও 
দোমেনবাবু নিশ্চিত যে নির্বাচনে 
কংগ্রেসের ভরাডুবি হবে। তারপরেই 
এ'রা শুরু করবেন প্রদেশ কংগ্রেল সভা- 
পতি পদ থেকে প্রিযবারুকে অপগারণের 
দাবিতে লড়াই। 


বানিগঞ্জে শচীন গেন্রের ইয়েজ সমবায় মন্ত্র 
কঃ ে)-র সঝচেয়ে বড় বাধা 


[বিশেষ প্রতিনিধি ] 


বালিগঞ্জ কেন্দ্রের ফ্রন্ট প্রার্থী লি. পি. 
এমের শচীন লেনের ছেলে বাগা 
বাড়িতে বসেই বললেন বাবার 
কেন্ত্রের ব্যাপারে আমার সামান্ত 
ধারণা নেই। আমি রাসবিহারী 


"কেন্দ্রে বসবাদ' করি। এখানকার 


সমতার ব্যাপারে একটু আধটু খবর 
রাখার চেষ্টা করি। তবে আমাকেও 
ডো চাকরী ক্রতে হয়। অতএব 
বুঝতেই পারছেন... 
শচীন লেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে 
সোঞ্জা স্বব্রত সূখাঞ্জির বাড়িতে ঢুকে 
পড়লাম। উদ্দেশ্য বালিগাঞ্জের বিতকিত, 
কংগ্রেস প্রার্থী স্থশোভন বন্বর খোজ 
নেওয়া স্বব্রতর বাড়ির প্রায় সমন্তট! 
জায়গা জুড়ে জোড়াবাগানের তোটার- 
সিস্ট মেলানোর কাজ চলছে | তদারকি 
করছিলেন যিনি, তার কাছে স্থশোভন 
বস্থর খোজ চাইলাম। অল্প হেলে 
তিনি বললেন, সুশোভন নিজেও জানে 


না সে কখন কোথা থাকবে। 
অগত্যা আবার চলা... 
বালিগঞ্জের বিজন সেতু পেরোতেই 
ঠিক বাদিকে শি পি এমের আঞ্চলিক 
পার্ট অফিপ ১১৭ কে. এন. সেন, 
রোড। অফিসের সামনেই একটা 
জিপ দাড় করানে।। নির্বাচনী ব্যানার 
এবং মাইক লাগানো । ডানদিকে 
ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ভেতরে 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে। 
বয়স্ক পার্টি দরদী কয্রেকজন কাগজ 
পড়ায় ব্যস্ত । চিফ ইলেকশন্‌ এজেণ্ট 
নিল মজুমদার ব্রললেন,--বালিগঞ্জ 
কেন্দ্রে ৬* ভাগই হচ্ছে বস্তি এবং 
সাধারণ মধ্যবিত্তদের ভোটার ৷ কলবা, 
তিলজল। এবং তপলিয়া অঞ্চল 
বৃহৎ সংখ্যক মানুষই আমাদের 
সঙ্গে আছেন। আমরা সারা বছরই 
[ সাত পাতায় দেখুন ) 


জিতবেন ? 


গন্থলে লমাায় মী একটু বেকায়দায় 
পড়েছেম। আঞ্চলিক ভাবে এই অঞ্চলে 
ফরোঘার্ড ৰকের শামান্ত সংগঠন না 
থাকলেও তিনিই দু'বার নিতেছেন। 
কার্যত ফ্রুট এঁক্য রাখার অন্ত াতাত্তরে 
গ্রমোণ দাশগুপ্ত নিজেই এই আগনটি 
ফরোয়ার্ড বফকে দিয়েছিলেন। 


গঙ্গার ধারে প্তামনগর, অ'তপুর ছাড়াও 
রাউডা, কাউগাছি, নণ্ডপাড়া গাডু- 
দিবা প্রস্তৃতি গ্রামে সি পি'আই এমের 
সংগঠন তীঘণ ‘শক্ত । মিউনিসিপালিটির 
চোযঘারয্যালন আমল চ্যাটার্জি নেতৃত্ব 
লিপি এম এবারও নেমেছে নীহার বস্তুকে 
নির্বাচনে বৈজানী পার বরে দেওয়ার 
জন্ভ। একটা! চাপা বিক্ষোভ সি পি 
এমের যুংকদের সধো যে রয়েছে ও 
বথা বললেই বোবা! ছা়। 


রেললাইনের ওপারে ভায়ততচন্্ গ্রদ্থা- 
গারের লামনে দাড়িয়ে নাম প্রকাশে 


{ সাত পাভায় দেখুন ] 
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ঘাটতি এবং তারপর ? 


ভারতবর্ষের এই শাসন কাঠামোয় আর পাঁচজন অর্থমন্ত্রী যে ধরনের 
বাজেট পেশ করে এসেছেন রাজীব গান্ধীর প্রথম বাজেট তার থেকে 
আলাদারিছু নয়। সব ঝাজেটেই কিছু কিছু প্রতিশ্রুতির কথা৷ থাকে যা 
পালন কর! হয় মা। 'রাজীব সাধারণ মানুষের. ব্যবহার্য অত্যাবস্যক 
পণ্যের ওপর নতুন করে:কর না বসিয়ে ভালমানুবী দেখাতে চাইলেও 
ভবিষ্যতে অরিন করে, জিনিসের দাম যে বাড়ানো হবে না তার 
কোন নিশা -আঁছে “কি? জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধীর 
টা রর 





EE ta সে খবর কি রাজীব রাখেন? 
বাজেটে যে “বাঁড়ি টরির জন্য নতুন প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে তাতে 
এই শ্রেণীর মানুষের .কোন উপকার হবে না । তেমনি দারিত্য দূরী- 
করণের কথাও কথার কথ! মাত্র। 


রাজীব তার পূর্বসুরীদের মত বাজেটে ঘাটতি রেখে দিয়েছেন। এবার 


তার পরিমাণ বেড়েছে। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন যে 
৫৬৮ কোটি টাকার ঘাটতি বছরের শেষে আর বাড়বে না। কিন্ত 
এই আশ্বাসের কোন দাম আছে কি? যখন পরিকল্পনার শুরু থেকেই 
মানুষকে কেবল প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে এবং যে ক্ষেত্রে গত বছরের 
বাজেট ঘাটতি শেষ পর্যন্ত পর্বতপ্রমাণ ৮২৮৫ টাকায় দ্রাড়িয়েছে। 


ঘাটতি মেটাবার অন্যতম উপায় দেশের অত্যন্তর এবং বিদেশ থেকে 
খণ সংগ্রহ। প্রথমোক্ত ঝণের পরিমাণ ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি 
টাকা ছাড়িয়ে গেছে এবং তার জন্য অনেক টাকার সুদ চলে যাচ্ছে। 
কর ছাড়ের লোভ দেখিয়ে জনসাধারণকে যে সঞ্চয়ে উৎসাহ দেওয়া 
হচ্ছে তাতে বিশেষ স্থুবিধা হবে বলে মনে হয় না। কারণ সরকারী 
বণ্ডের চেয়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে টাক! রাখা অনেক লাভজনক । 
দেশের বাইরে থেকে খণ সংগ্রহ এবং ঘাটতি অর্থনীতির জন মুদ্রা“ 
স্বীতি ঘটা অবশ্বস্তাবী। ফলে জিনিসপত্রে দাম আরে! বাড়বে এবং 
জনসাধারণ আয় ও ব্যয়ের ব্যবধান রোধ করতে না পেরে অভাবে 
জর্জরিত হবে। করগ্রেসী রাজতে এই হল সাধারণ মানুষের বিধিলিপি | 


কংগ্রেসের নিবাচনী প্রতিগ্রতি 


বেশ কয়েক বছর আগে রাজ্য কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি প্রিয় 
দাশযুদ্দী যখন উঠতি নেতা তখন সমাজতন্ত্রের শ্লোগান দিয়েছিলেন 
এবং এমন কি বামপন্থীদের শ্লোগানগুলোও আত্মসাৎ করেছিলেন । 
তখন প্রি্নবাবু ইন্দির! গান্ধীর একান্ত অনুগত ভক্ত। তারপর গঙ্গা 
দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে এবং প্রিয়বাবুও বার কয়েক ডিগবাজী 
খেয়ে এখন রাজীবের একান্ত অনুগত। এবার প্রিয়বাবু 
রাজীবের অনুসরণে সোনার বাংল। গড়ার শ্লোগান দিয়েছেন 
কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার মারফং। ইস্তাহারের প্রথমে ব।মক্রন্ট 
সরকারের বাপান্ত করে বলা! হয়েছে এদের রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গের 
সাবিক অধঃপতন ঘটেছে। তার মানে এটাই বলা হচ্ছে যে, গত 
দশ বছর পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস শাসন ক্ষমতায় থাকলে এই রাজ্য চড়চড় 
করে উন্নতির শিখরে উঠে যেত ( প্রিয়বাবু আগেকার কংগ্রেদী জমান, 
বিশেষ করে সিদ্ধার্থ রায়ের রাজনের কথা নিশ্চয় ভুলে যাননি ? )। 


\ 


উড়িশ্যায় অনাহারে মৃত্যু 


ও. পি. রাণা 


ঘে দেশে প্রতি বছর হাসার হাদ্রাগ 
মানুষ না খেয়ে মার। ঘা দেখানে পাচ 
মাছে ১৮ জনের অনাহারে স্বত্যুকোন 
ধার কাটে না বলা চজে। যেখানে 
প্রতি বছর গ্রাম থেকে লক্ষ লক্ষ মাহুষ 
শহরের দিকে জীবিকার্জনের উদ্দেন্তে ছুটে 
চলেছে লেখানে ভারতবর্ষের এক প্রাণ 
অনা জেলা থেকে গত দু'বছরের মধ্যে 
৩*** এরও বেশী মাছুবের শহরের দিকে 
বাইবেলের 'এক্সোডভাশ:-এর মতো গলা- 
স্দটা সরকার এবং কর্তৃক্ষদের কাছে 
শ্বাডাধিষ্ক লাগতেই পারে। কারণ 
আমরা এমন একটা সমাজে বাল করছি 
ঘেখানে অনাহারে মৃত্যু, সাস্্রথায়িক 
দাঙ্গা, শাস্তশিষ্ট জমায়েতের উপর গুলী 
চালানো, এবং এই ধরণের আরো অনেক 
শোধণ ও অত্যাচার প্রতিদিনের ঘটনার 
যে। ঘটে চলেছে। শ্বভাবতই উড়শ্যার 
কালাহান্দি জেলার সদর ব্লকের আরতাল, 
পালনা, ভুমরিয়া, কদমা, আর গোলদুগা 


“ব্লকের রেংসাপরী, কুঠুরা, ফরং, মহালিঙগ 


বড়চেরগ!ও গ্রামগ্ুগির ভগ্নাহহ দুতিশ্ষ 
উড়িন্তার রাজদ্ব মন্ত্রী যুসদকিশোর পটর- 
নায়কের উপর ফোন প্রভাব ফেলতে 
পারে নি। জনতা পার্টির বিধায়ক 
ভজচরণ দান ২৪ ফেব্রুয়ারি *৮৭তে 
বিধানসভাদ্ধ যখন কালাহান্দিভে অনা- 
হারে মারা যাওয়া অসংখ্য মানুষের 
সন্ধে প্রশ্ন তুলেন তখন যুগল পট্টনায়ক 
কোন উত্তর দেওয়ার অন্ত প্রস্তুত 
ছিলেন না। 

কিন্ত প্রী পটনায়ক নিআ্রের বার্থতাকে 
লুকিয়ে রাখার উদ্দেশ্তে পরের মবিন এক 
রিপোর্ট নিয়ে এসে হাঁজির করেন এবং 
জেলা শাসক আর অন্তান্ত কর্পক্ষদেয় 
বিবৃতি পেশ করেন। বকবোর় মূল বিধয় 
ছিল যে বেদীর ভাগ লোক কাত্ল্ছার 
গ্রামে মারা হেছে আর এই মৃত্যুর কারণ 


হিলাবে দেখানো হয় বৃদ্ধা্থা এবং . 


অন্কান্ রোগ, ঘেমন সাধারণ ফোড়া । 
বিধান লতার স্পীকার এর পরল কুমার 
দাস এই উত্তরে আশ্বস্ত না হয়ে 
প্রনায়ৰকে বাজিগতভাবে ছুঙিক্ষ অঞ্চল- 
গুলির পরিদর্শন করার আদেশ দেন। 
কিন্তু আদেশ দেওয়ার সপ্তাহখ/নেক পরও 
পট্টনাদ্রকবাব কালাহান্দি খাওয়ার কোন 
ইঙ্গিত দেন নি বরং বলেছেন যে 
“আদেশ অনুঘাহী কোল নির্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যে যেতে হবে এদন কোন কথা নেই। 
আমি সমন পেলে ঘাব।* ভবে ওবানী 
পাটনার ডহসিদধ্বার্র ইততিমধো ২৬ 
ফেব্রুয়ারী কাওুস্জার গ্রাদে গিছে গ্রাম- 
বালীদের ভগ্ন দেখিয়ে বুঝিয়ে এনেছেন 
যে ঘি তারা বাইরের লোকের কাছে 
লত) কথা প্রকীণ করেন তা গুলে তার 
পরিণাম খুব ভাল হবে না! 

ই তকতচরণ দানের মতানুসার পর্বোক 


গ্াথগ্তলিতে ঘান্ণাহনের কোন ব্যবগ্থা 
নেই। তিনি আরো জানিরেছেন 
যে গত পাচ মালে কালাহান্দির বিভিন্ 
গ্রামে ৪১ জন বান্তি অনাহারে প্রাণ 
হারিরেছেদ। সম্প্রতি এই জেলার লাী- 
গড় বুকে ম্কশদর গ্রামে কমপক্ষে ১২ 
জন লোক এক অদ্ভূত রোগে মারা গেছে 
ভজদাস আরো জানান যে গত বছর 
৭৬ জন এই দুভিক্ষের বলি হয়েছেন 
এবং চঙ্গতি বছরে এই লংখা। শতকের 
ঘরে দিয়ে দাড়াবে। তিনি বলেন যে 
১৯৮৭ সালে এই জেল) থেকে দাখ 
খানেকের বেশী মানুষ প্রতিবেশী রাজা- 
শুলিভে খাণ্ত এবং জীবিকার্জনের জনত 
চলে যাবে। 
ভক্ত দাসের এই আশংকার সঙ্গে যুগল 
পটনাক তার স্বাভাবিক অজ্ঞতার 
পরিচয় দিতে একটুও বিগ! বোধ করেন 
নি। তিনি জানিয়েছেন প্রতি বছরে 
উড়িগ্া পেকে অপংখা মানুষের চলে 
যাওয়া একট! শ্বাভাখিক ব্যাপার । 
তার ব্তবা অঙ্থদারে স্বচ্ছল কৃহবেরাও 
“শুধা মরহ্থুমে? কিছু বেনী আয় করার 
উদ্দেস্তে বড় শহরগুলির দিকে প্রস্থান 
করে। 
কাণুলজার গ্রামে লারি সারি পেরেক 
দিয়ে আটকানো ঘরের দজ! এংং কাটা 
গাছের বেড়া দেওয়া আডিনাগুলি দুতিক্ষ 
এবং দায়িদ্রতার প্রতীক । এই গ্রামের 
তিন হাজারেরও বেশী মাহুঘ রায়পুর, 
দুর্গ আর ভিরাইয়ের কল কারখানা- 
গুলিতে “ডেলী ওয়েজারৎ হিদাবে 
কাজ করছে! লরকারের তরফ থেকে 
যে ত্রাণ কার্ধ নেওয়া হয়েছে তার মধো 
একটা! রাণ্ডা নির্মাণ হচ্ছে। দায়িত্বে 
আছেন একজন কণ্টযাটার, প্যাটেল 
জুয়াড়া, খিনি ৬:,*** টাকা নিগ্নে এই 
কাজে গ্রামবালীবের নিদুক করেছেন। 
জুয়াড়ার বক্তবা অমুদারে তিনি দিন 
মজুরী হিসাবে সাত টাকা দেন যদিও 
সনত মুনমী দশ টাকা। কিন্তু গুলি 
মাঝি, জানিয়েছেন যে আজ অবধি 
তিনি কোন মজুরী পান নি। তিনি 
আরো জানান যে দু” রছর দুর্গ-এ কুলী- 
গিরি করার পর ধাধ্যাডাবে স্ত্রী ও শিশু 
পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি গ্রামে 
ফিরে এনেছেন। চিত্রী গৌড়, ২৫, তার 
শুকনো বকের মাঝে ততোধিক শুকনো 
*লের শিলুপুত্রকে জড়িগে ধরে 
জানান থে গত অক্টোবরে লেই যে তার 
স্বামী কাজের বন্ধনে দুর্গে গেছেন, তার 
পরে আর কোন সংসদ পাননি। 
গ্রামের রা্তাওলিতে ভর দুপুরে কুকুরের 
ইতগ্ততঃ লঞ্চরণঞ্জীন দেহগুলির পাশে 
'রিকেটি', পেট-মোটা শিশু ও হলদে হয়ে 
ঘাওসা মাছের! ঘুরে বেড়ায় । এরকম 
প্রতি একশ’ জন পিছু প্রতি মালে তিন 


কুইন্টাল অধাদ। চাল ও পচিণ কেজি 
ভাল নিশ্চ৫ুই যথেষ্ট? এমনকি বুকের দুদ 
শুকিয়ে ঘ:ওয়ার দ+৭ ছুধের বাচচ'দেনও 
ভাতের মাড় খাওয়ানো হয়। 

উড়িশা। বিধানভাঘ মুরতুণী প্রস্তাবট 
তোলার ঠিক চারদিন পর সংলদে নতুন 
ও শক্তিশালী ভারত গড়ে তোলার দ্বার্থে 
ও আপামর ডারত্ধালীর দিত্নাপত্তার 
জন্তু বেস্্রী্ত বাছদেট-এর এক চতুর্থাংশ 
প্রতিরক্ষা ধাতে ব্যয়িত হবে, প্রধানমন্ত্রী 
রাজীব গান্ধীর এট কথা শুনে মনে হয় 
এই হারা প্রাণ হারাচ্ছে তারা সবাই 
ফেন বিদ্বেনী শক্ত দ্বারা নিহত হচ্ছে) 
ঘেহেডু কালাহান্দি জেলায় কোন 
মেডিকেল টীম পাঠানে! হয় নি থা 
এখনো! মৃতদের মন৷ তদন্ত করা হয নি* 
তাই মুশ্পইভাবে সরকারী নরীপর্রে মৃত্যুর 
কারণ _অনাহীর- স্বীকার করা হয নি। 
বিস্ত ময়না তদন্ত করা হবেই বা কি 
মানুষের অভিব রক্ষার শর্ত অহুধ।য়ী 
লে বাচার জন্ত খাবার না প্রি 
পেটের জালায় কুবাদ্াকেট খাবার 
হিলেছে গ্রহণ করবে । ফলে মরনা। তদন্ত 
a) ৰা বিষক্রিয়াই বাকিটির মৃতার 


বিশ্রে গৃহহীনের সংখ্যা 
১০০ কোটি ছাড়িয়ে 
পৃথিবীর মোট জনগংখ্যাণ্ত প্রায় এক 
চতুর্থাংশ অর্থাৎ একশ কোটিরও বেশি 
মাহুয হয় গৃহহীন বা খুবই নিচু মানের 
বাড়ি ঘরে বসবাস করেন। এই দমস্ত 
ঘর বাড়ি খুবই অন্বাস্বাকর। আন্তর্জাতিক 
শ্রম সংস্থার (আই এন ও) সাম্প্রতিক 
এক লদীক্ষায় এই তা মিলেছে। 
বলা হয়েছে, এই এক চতুর্ধাংশ = 
সংখ্যার ১:*' কোটি ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে 
ঘাবে। তাঁদের মধ্যে লাতিন আমে- 
রিকার দুই কোটি শিশু এবং দৃক রাস্তায় 
দিন কাটান । ব্রিটেনে আড়াই লাধ 
গৃহহীন রয়েছেন। এছাড়। মার্কিন 
যুক্তরাষ্টরেও রয়েছে ২৫ লাখ গৃহহীন 
মাঘ । আফ্রিকার শহরওলিতে মোট 
নাগরিকের অধো প্রাঘ ৮ শতাংশই বাপ 
করে খিঞ্জি বস্তি ধা দখগী ভ্রায়গামর। 
ওঁ সমীক্ষার বল! হয়েছে, বাসস্থান বা 
জীবনধারনের সুযোগ স্থাবিধা- 
গুলি একদিকে যেমন কমছে অপরদিকে 
গৃহহীলদের সংখ্যাও ঠিক তেমনি বৃদ্ধি 
পাচ্ছ। 


৯ 


(বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক ) ত্রিশ 
বছরে পদার্পণ করেছে। গ্রাহক 
চাদা ধান্মাবিক ২৫ টাকা! 
টাকা ও চিঠি পাঠান 
ম্যানেজার, ‘দর্পণ 
৬১ মট লেন, কলিকাতা-৭০০০১৩ 
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তিন 


১৯৮৬ লালের প্রথম ছয়মামে তারতব্ধের 
রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ব্যান্বঞ্জলিতে মোট 
৭৬৪টি প্রতারণার শৃংখ্য। ধর! পরেছে। 
আিক মূল্যে খার পরিমাণ মোট 
২. কোটি ৯৪ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা । 
১৯৮৩ সালে দেশের রাষ্টরাচত্র ক্ষেত্রের 
ব্যান্গুল্িতে মোট প্রতারণার সংখ্যা 
ধরা পড়েছিল ২৩৭১টি, টাকার অঙ্ক 
যার পরিমাণ ছিল ৩* কোটি ২* দক্ষ 
টাকা। ১৯৮৪তে প্রডারপার সংখ্যা 
বেড়ে দ্রাড়িচেছিল ২৪৯টি এবং আধিক 
মূলাও রোডে , দুযেছিল, ৪৯ বটি 
৮৭ লক্ষ টাকা! ১৯৮।তে প্রতারণার 
সংখা! কমে ২১৮৯ নেমে আমলেও 
এর সঙ্গে জড়িত অর্থের. পরিমাণবেডে 


৬ -দাড়িয়েছিল, ১১৪ কোটি, শুং দক্ষ 


টাকায়। ১০৮৩ থেকে "৮৪ র সধ্ো 
এই ব্যান্বগ্ুলিডে মোট যে ৭*২৯টি 
প্রতারণার ঘটন! ধরা পড়েছিল তার 
মধ্য শুধুমাজ সেট ব্যাঙ্ক ও তার গোঠী- 
১) ব্যাঙ্কগুলিডই ছিল ২২২টি 
প্রতারণার ঘটন! | এছাড়া এই তিন 
বছরে (১৯৮২-৮৪) পারার স্কাশনাল 
ব্যাঙ্কে ৮৬৫টি, কানাড়া ব্যাঝে ৫১৪টি, 
বন্ধ অঞ্চ বরোদায় ৪৮৩টি, বাক অফ 
ইন্ডিয়ার ৪৭৮টি, ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ 
ব্যাঙ্কে ৩১৬টি, সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্কে ৩১১টি, 
সেন্ট বাক অফ ইণ্ডিযায় ৩৩টি, 
ইউনিয়ন ব্যান্ধ অফ ইণ্ডিয়ীয় ২৭৪টি, 
ইউকে! ব্যাঞ্চে ২*৯টি, দেনা বাঞে 
১৬৬টি, এলাহাবাদ ব্যাঞ্চে ১৪২টি, 
ইণ্ডিয়ান ব্যাঞ্চে ১৪২, বিজগ। ব্যাঙ্কে 
১৩৬টি, অজ্ঞ ব্যাডে ১২*টি, করপো- 


সন ব্যাঙ্কে ১১৬টি, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রে 


, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ায় 
৭৪টি, পানাব এণ্ড দিদ্ধ ব্যাংক ৬৪টি 
এবং নিউ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ীয় ৪৯টি 
প্রতারণার ঘটল! ঘটেছে। 

১৯৮৬ র প্রথম ছয়মালে (জাহয়ারী 
থেকে জুন) যে ৭৬৪টি ব্যাঙ্ক প্রতারণার 
ঘটনা হয়] পড়েছে তাঁর মধ্যেও নব্থান 
অধিকার করে আছে টেট ব্যাঙ্ধ অফ 
ইঞ্িয়া এবং তার গোষ্ঠতুক্ত ব্যাক্গুলি। 
এই ছ'মানে সেট ব্যাঙ্ক পে মোট 
২৯০টি প্রভার়ণার সংখ্যা ধরা পড়েছে 
ধার পরিমাণ চার কোটি ৩৯ লক্ষ ১৮ 
হাজার টাঝা। এ ছাড়াও অন্ত কুড়িটি 
রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে এই ছ'মালে 
থে পরিষাণ ব্যাস্ত প্রতারণার ঘ্টনা 
ঘটেছে টাকার অস্কের জন অনুযায়ী 
(বন্ধনীর মধ্যে প্রতারণার দখা সহ) 
তাদের তালিকা হুল: ১-ব্যান্ক অফ 
মহাযাষ্ট_৩ কোটি ৮ লক্ষ ৫ হাজার 
টাকা (১০টি), ২. ব্যাঙ্ক অফ বরোদা 
২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা 
(২৫টি), ৩. সেকাল ব্যাঙ্ক অফ ইত্িয়া 
--২ কোটি ১৩ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা 


(৩৩টি), ৪. পাতাব এ]াও দিদ্ধ, ব্যাঙ্ক 
২ কোটি ২ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা 
(৬টি), ৫. ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া 
১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৮৯ হাজার টাক! 
(৪০টি), ৬. পাঞায ন্যাশনাল বান্ব_ 
১ কোটি ২ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা 
(৬টি), ৭. দেনা ব্যাঞ্ধ_৬৪ লক্ষ ০৬ 
হাজার টাকা (১১টি), ৮. এলাহাবা? 
বা-_৬২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা 
(২৪টি), ৯. করপোরেশন ব্যা্ব_ 
৪৬ লক্ষ ২ হাজার টাকা (৮টি), ১* 
িশিকেট ব্যাঙ্ছ_৩৯ জক্ষ ৫৬ হাজার 
টারা (৪১টি), ১১. কানাড়া ব্যাঙ্ধ_ 
৩৭ জক্ষ ৯* হাজার টাকা! (৪৯টি), ১২. 
ইউনাইটেড ব্যাক অফ ইণ্ডিয়া_৩৬ 
বক্ষ ১৫ হাজার টাকা (২৯টি), ১৩. 
ইত্তিয্া ব্যাঞ্_৩১ লক্ষ ৪* হাজার 
টাক। (৪২টি), ১৫, নিউ ব্যাঙ্ক অফ 
ইণ্ডিয়া--১১ দক্ষ ২৭ হাজার টাকা 
(১৮টি), ১৬. ইণ্ডিয়ান ওতারসীজ ব্যাঙ 
১১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা (৩৮টি), 
১৭. ইউকে! বাঙ্ক_* লক্ষ ২* হাজার 
টাকা (১৯টি), ১৮. খরিয়্টাল ব্যাঞ্চ 
অফ কমাস_-৭ দক্ষ ৯৯ হাজার টাকা 
টাকা (৮টি), ১৯. অর ব্যাঙ্ক « লক্ষ 
৬৮ হাজার টাকা (৮টি) এবং ২০. 
বিজয়া ব্যাঞ্চ_৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা 
(১১টি) । 
যদিও বিভিন্ন প্রামাণ্য ও দ্্রিযোগ্য 
সূত্র থেকেই এসব তথ্যগুলি সংগৃহীত 
কিপ্ত অভিজ্ঞ ব্যাঙ্ক কর্মচারী ও অফিগার- 
দের মতে এসব তথ্য সঠিক ও মর্প্ণ 
নয়। এদের ব্জব/-ব্যা্ধ কর্তৃপক্ষ 
কখনই তাদের এই দুর্বলতার সঠিক 
পরিসংখ্যান প্রকাশ করেন না। অবস্ত 
ভারত সরকারের অর্থদ্তরের রান 
অনার্দন পূজারী গত বছর ফেব্রুয়ায়ীতে 
এ প্রসঙ্গে নিজেই সংলদে বলেছিলেন যে 
“the present data does not 
yield information in respect of 
the amount involved ‘in each 
case of 088৫” | তবু এই পরি- 
সংধ্যানগুলি থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের 
ব্যা্চগুলির প্রতারণায় ভয়াবহতা সম্পর্কে 
একটা ধারণা করে নেওয়া যেতে |. 
পারে। 
বাশ্ব'গুতারণা বলতে অবস্ত জালিয়াতি, 
কারচুপি, অবৈধ লেনদেন প্রভৃতি লব- 
রকম অথনৈতিক দু্নীতিকেই ধরা হুছ। 
কলকাতার একটি বৃহৎ রাষ্টরাদবত্র ব্যাঙ্কের 
প্রধান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধাক্ষের মতে 
ব্যাঙ্ক প্রতারণার লবচেয়ে সংবেদনশীল 
ক্ষেত্রগুলি হুদ-_ঝণ ও অগ্রিম লাক্রা্ 
বিষয়, মেয়াদী আমানত প্রকল্প সমূহ, 
ডাফট ও এম. টি, ক্যাশ বা নগদ টাকা 
পয়সা, লকার, নতুন একাউন্ট এবং 
অবাবন্থত বা ইনঅপ্ুরেটিত একাউন্ট, 





বষ্টায়ত ব্যান্কগুনিতে ব্যাপক প্রতারণ। চলছে 
! = প্রেমেন্দ্ৰ মজুমদার 


লাসপেস এাকাউন্টে অমা টাকা, 
ডেলপ্যাচ এবং পি. এফ. প্রভৃতি। 
এই প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যাঙ্চ অফিপারের 
মতে সংখ্যায় ও টাকার অঙ্কের দিক 
থেকে ব্যাঙ্ক প্রতারণার সবচেয়ে বড় বেশী 
ঘটল] ঘটে খণ ও অগ্রিমের ক্ষেত্রে 
অবৈধভাবে বণ পাইয়ে দেওয়া, ক ও 
অগ্রিমের কাগজ পত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে 
দু্দীতির আশ্রয় নেওয়া, খণ ও অগ্রিম 
সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় এমনকি এর সুঘের 
হিলাবের ক্ষেত্রেও ব্যাপক কারচুপি 
প্রভৃতি মাধামে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র ব্যান্ব- 
গুলিকে বিশাল অক্কের টাক! প্রতারিত 
ছতে ছয়! ব্যাঙ্কের কর্মচারী ও 
অফিসারদের কয়েকটি সংগঠনের মতে 
অবন্ত সরকারের ভ্রান্ত, দুর্বজ ও উদ্দেন্ 
প্রণোদিত খণ ও অগ্রিম সংক্রান্ত নীতি 
গুলিও এলবের জন্তু সমানতাবে দায়ী । 
শ্বণ ও অগ্রিম এর পরেই যে বিধয়টিতে 
ব্যান্গগুলিকে মোটা অঙ্কের টাকা গ্রভা- 
রিত হতে হয় তাহলো ভূয়ো ব্যাঙ্ক 
ড্রাফট এর মাধ্যমে ব্যাপক কারচুলি,। 
কলকাতায় একটি রাষ্রাঘুত্ত ব্যাঞ্চের একটি 
মাত্র শাখা থেকেই সমপ্রতি এতাবে ছয় 
কোটি টাকা কারচুপি করার ঘটনা ধরা 
পড়েছে । এই জাতীয় উদ্বাহরণ অবস্ত 
সারা ভারতে অনংধ) রয়েছে। মোট 
কথা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বযান্কের টাক! প্রকৃত" 
পক্ষে সাধারণ মাহ্গুষেরই শ্রমোপান্িত 
টাকা, অতএব বাঙ্ক প্রতারণার এসব 
ঘটনায় সাধারণ মানুষের উদিগ্র হওয়ার 
যথেষ্ট কারণ আছে বৈ কী! 


কঃগ্রেগপ আমলে 
বাজেট যেভাবে 


১৯৭৪-৭৫ লালে প্রতিরক্ষা খাতে 
বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৯১৫ কোটি 
টাকা । ১৯৭৭৬ সালে তা হুল 
২২৭৪ কোটি টাকা । ১৯৭৭-৭৮ সালে 
জনতা সরকারের আমলে এ পরিমাণ 
ছিল ৩৪২ কোটি টাকা । ১৯৭৪-৮০ 
মালে ছিল ৩৮৫, কোটি টাকা। 

১৯৮০ লালে ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় 
ক্ষমতায় ফিরে আসার পর তে্কটরমন যে 
বাজেট পেশ করেছিলেন সে হিসেবে 
প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বয়াদ্দ ছিল 
৩৩** কোটি টাকা । পরে সংশোধিত 
আকারে তা দাড়ায় ৩৬০* কোটি 
টাকা। ১৯৮২-৮৩ সালে প্রণব মুখার্জী 
অর্থমন্ত্রী হিসেবে ঘে বাজেট পেশ 


মহারাষ্রে জুনিয়র ডাক্তার 
ধর্মঘট 


মহারাষ্ট্রের জুনিয়র ডাক্তাররা ১৭ মার্চ 
থেকে অমিষ্টকালের অন্ত ধর্মঘটে 
নামছেল। থাকার স্বব্যবস্থ । এবং 
সরকারী হাসপাতালে কাজের পরিবেশ 
ও রোগীর চিকিৎপা ব্যবস্থার উন্নতির 
দাবিতে তারা এই ধর্মঘট করছেন। 
২ মার্চ গ্থাসথাম্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 
মহারাষ্ট্র আ্াসোসিয়েশেন অব রেসিডেণ্ট 
ডক্টরস এর প্রতিনিধির! ধর্মঘটের নোটিশ 
দেন। 


দর্পন, ত্তক্রবার, ৬ মার্চ, 


প্রতিরক্ষার 
বেড়েছে 


কয়েছিলেন তাতে এই অস্ত ছিল ৫১০, 
কোটি টাকা । ১৯৮৩-%৮৪ মালে এই 
পরিমাণ ছিল ৫৯৭১ কোটি টাকা) 
পরে সংশোধিত আকারে তা বেড়ে 
দাড়া কোটি টাকা। 
১৯৮৪--৮৫ বাজেটে বরাদ্দ ছিল 
৬৮** কোটি টাকা। ১৯৮৫-৮৬ 
লালে এই পরিমাণ চিল ৭৬৮৬ কোটি 
টাকা। পরে তা বেড়ে দীড়ায় ৭৮৬২ 
কোটি. টাকা। ১৯৮৬৮৭ সালের 
বাজেট বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং পরিমাণ 
করেছিলেন ৮৭২৮ কোটি টাকা। 
এবারে রাজীব গান্ধী এক লাফে তা 
বাড়িয়ে করলেন ১২,৭১২ কোট টাকা । 


মিজোরামে সরকারি 
ডাক্তারদের ধর্মঘট 


মিজোরামের সরকারী ডাক্তাররা ২৮ 
ফেব্রুয়ারী থেকে আবার অনির্দিষ্টকালের 
জন্ত ধর্মঘট শুরু করেছেন। সেন্টাল 
হেলথ লাডিসের বেতন হারের দঙ্গে 
তাদের বেতনের সমত! রক্ষার দাবিতে 
এই ধর্মঘটের ভাক দিয়েছে হিজোরামের 
সরকারী চিকিৎসক লমিতি। মিজোরাম 
সরকারের অনুরোধে ৬ ফেব্রুয়ারী এই 
আন্দোলন প্রত্যাহার বরে নেওয়া 
হয়েছিল। 


৬৩৫০ 





আমাদের ভবিষ্যৎ বগশধৰৰ। 
আমাদেরই মুখ চেয়ে রয়েছে 


আনুন এবার আমরা 


আমাদেন পরিবেশকে রক্ষা করি 


এমন কোনু প্রাকৃতিক প্রাচুর্য নেই যা আমরা ভোগ বা শোষণ করি নি। খনি 
খুঁড়েছি, বিরাট বন কেটেছি, আমাদের নদ নদী সমূদ্রকে শিলোন্তোগের উদ্বত্ত 
আবর্জনা দিয়ে ভরেছি। আমাদের শহরগুলোকে নোংরা আবর্জনার পাহাড় করেছি। 
নিশ্বোসের হাওয়াকে বিষিয়ে তুলেছি। আমরা বন কেটে বসত গড়েছি। চাষের 
উর্বর জমিতে যথেচ্ছভাবে ইটিখোলা৷ আর বালির খাদ করে অনেক উর্বর জমিকে 
বন্ধা করেছি! কান ঝালাপালা করা অনর্থক শব্দে পরিবেশকে শ্রালিয়ে পুড়িয়ে 
শেষ করেছি। অনেক বন্ধপ্রাধীকে নিঃশেষ করতে বসেছি। আর হারাতে বসেছি 
আমাদের নাগরিক বোধবৃদ্ধি! সভ্যতা ও কারিগরীবিগ্ভার অগ্রগতির নামে 
আমাদের পরিবেশকে আমর! ময়লা ও দূষিত করে নষ্ট করে ফেলেছি। 

কিন্তু আমরা আমাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য কী এঁতিহ৷ রেখে যাচ্ছি__একটা 
নিঃস্ব রিক্ত পরিবেশ__-আর বন্ধ্যা! পৃথিবী? 

মনে থাকে যেন, আমাদের পরিবেশ শুধু আমাদের উত্তরাধিকারীদের ভন্তই নয_ 
অনাগত ভবিষ্যতের জন্যও। এখনি যদি আমরা তাকে দূষণমুক্ত না করি ফাল কিন্ত 
খুব দেরী হয়ে যাবে। 


আই সি এ ১০২৫৮৭ পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


স্ব 


গত বিধানসভা নিবাচনের ফলাফল 





(জলা £২৪ পরগণা (উত্তর ও দক্ষিণ ) মোট আসন 3 ৫৫ 
কেঙ্গে নাম লি পি আই (এম) সহ বামফ্রন্ট কংগ্রেদ (ই) অন্যান্য 
বাগদা ( তফঃ সং) ৪১,৪৭৩ (ক. ব. ) ৪+,৯৭০ 
৪২৯৩১ ৪৬,৫৪৪ 
NEC ২১১২২ ৩৯,৬৫৫ ১,৩০৮ (বিজেপি) 
ছাবড়া ৪৫,৬২৭ ৩৭,৩*৩ ১,৫৯৫ (এল ইউ দি আই) 
অলোবনগর ৪৬,৮১৩ ২৪,৫৮৯ (নির্দল) ৬,২৭৭ আইপি এল) 
আমডান্তা ৪৫,৮৮৪ ২৪,৯৫০ (নিল) ৫,৩৭৯ (জনতা) 
ধারাসত 4৬৭০৯ (ফ. ব. ) ৩৫,২২৮ 
রাজারহাট: ৫২২৮৬ ৩৬,২৪৬ 
ফোন] ৩৪,৭৮১ (ফন, ব. ) ৩৩,৪৯৮ ( নিৰ্মল ) 
দবূপনগর 18৩,৩৬৮ ৩৫১২১* 
বাড়িয়া ৩৯২৮৬ ৪২,১২৩ 
বি ৪৮৯৮০ 9,2৭ 
তো ৩৮,৬৪৫ ২৮,৭৫৩ (দল) 
ছাড়োয়া ( ত লং) ৪৮,*২9 ৩১,৪৫৯ ( জনতা) 
সন্দেশধাদি ( তষ্ঃ সং ) ৫৩২২৫ ৩০৪৭৩ 
ছিগলগঞ্জ ( তং সং) ৪৮৮৩ ৩১,১০০ (নির্ল) 
গোসাবা (তং সং) ৪২,৩৬৫ ( আর. এল. পি.) ৩২২০ 
বাসী (ওফং নং) ৪৮,৬১৫ ( আর. এস, পি) ৩১,৮৪০ ১১০৭৩ (জনতা) 
ধুলোতলি ( তফঃ সং ) ১১,৯৫০ ৩০,১২৫ ৩১,৩২৩ (এপ ইউ দি) 
জয়নগর ১৫,০২৪ ৩২,৭৩৭ (আই সি এল) ৩৩,১৪৭ (এল ইউ সি) 
বারুইপুর ৪৬,০৩০ ৩৪,৬২৭ ১,২৬৫ 
ক্যানিং পশ্চিম ( জং সং) ৩৯,১১৩ ৩৬,৩৯৪ ৯,৫৯৩ (এল ইউনি) 
৪২,৪৫৭ ২৫,৫০৩ 
hil lb ৪৩,২৭০ ২৮,৮৭৬ ১,৬১৬ 
যাদবপুর ৬৪,০৭৫ ৩০১৭২১ ১,৩৩৩ 
গোনাৱপুর (তক: লং) ৫৩০৭৪ ২৮,১৩২ 
বিছুপুর পূর্ব (ওফ নং) ৩৫১৬ ২৩,৫৭৪ 
বিষ্ণুপুর পশ্চিম ৪৬,৫২২ ২৩,৭৩৮ 
বেহালা পূর্ব ৫৯,৮০৫ ২৮,৪৮১ 
রেহানা পশম ২৮৪৪৮ ৩২,২৮৯ 
গার্ডেননীচ ৩২,৩৮২ ৩২,৮৪৪ 
মিহি ২৩,৬৪৭ ( নির্দল ) 
ক ্ ডি ২৪,১৪৪ 
বজবজ মাঃ 
লাতগাছিয়া ৫৬১৮ বি 
২৩৮৮১ 
ই 1 EE ২৭৮৪০৭ ১,২২৫ ( জনত! ) 
পশ্চিম রা ৪২৯ ৩৯৪১৩ ১,৭৬৩ (এল ইউনি) 
২০,৩৪৪ 
WD bl নং) টি ২৩,২৩৫ ১৮০৩২ (এন ইউসি) 
লা ৩৩,২১৯ ৩৯১৪*৮ ১৪,৯২৮ (এ ইউ সি) 
কুলদী ( ত লং) ৪০৬৮১ ২৮,৯৭৪ ৯*৩৫ (এম ইউ সি) 
পাখর প্রতিমা ৩৬,০৬৪ ৩১,১৫৬ ৪,৬৭২ (এম ইউ পি) 
কাবনীপ ৪১১৪৩ ৩১১১ ৫৬ 
৪৫,৯৭9 ৩৬,৭22 
বলদ ৪৩,৩৪৪ ৩৯,২৩৪ (বিজেপি) 
নৈহাটি ৪৩৯১১ ৩৪,৯৫৬ 
ভাটপাড়া ৮১৬৫৬ ৩৮,০৪৫ 
জগদল ৪৬,৯১৪ (₹. ব) ২৫,2১৪ ৩,৩: (লোকদল ) 
নোক্জাপাড়া ৩৫,৩৫৪ ২৩,২২৭ (আই লি এল) 
টিটাগড় ৩৯,৭৯৪৮ ৩১,৯৩৬ ১,৪৫৮ ( নির্দল) 
খড়দহ ৫,৪9৫ ২৭,০০৫ 
সা ৪০,৭৬৪ ৩৬,৭৮১ ( জনতা ) 
কামারছাটি 8৭,৩১৬ ২৯,৫১৩ 
বরানগর ৫৯,৯৮৫ ( আর.এদ. পি) ১১৪৮১ 
৬৮,১৭৮ ৩৩,৬১১ 


দুমধম 











কষিসীবা ও শিল্পশ্রমেক অধু!ধিত উত্তর 
২৪ প্রগণার দেওয়ালে দেখালে এধন 
কান্তে হাতুড়ি তার! ছাড়া স্মার কিছুই 
চোখে পড়ছে লা। বাগৰাঘু ফরোদার্ড 
বল প্রার্থী কমপাক্ষী বিশ্বাপ বনান 
কং (ই)-র অপূর্বগাল মজুবদারের জোর 
লড়াই হুবে। বনগা্ পি পি আই 
(এদ) প্রার্থী রিং মিত্রকে বর্তমান 
এম. এল এ কংগ্রেলের ভূপেন শেঠের 
বঙ্গে তীত্র প্রতিবন্দিতা করতে হবে। গাই- 
ঘাটায় শিক্ষামন্ত্রী ও লি পি আই (এম) 
প্রার্থী কান্তি বিশ্বাপ সহজেই প্রিভবেন বলে 
পর্যবেক্ষকদের ধারণা । হাধড়ায সি পি 
আই (এম) প্রার্থী মহিলা নেত্রী কদল 
সেনগুপ্ত কং (ই) প্রার্থীর তুলনাছু স্থবিধে- 
জমক অবস্থায় রয়েছেন। অশোকনগরে 
সি পি আই (এম) প্রার্থী ননী বর 
কং (ই) প্রার্থী কেণ্বচন্্র ভট্রাচার্যর 
তুলনা অধিকাংশ ভোটারের কাছেই 
গ্রণীর। আমডাঙ্গ! আদনটি কং (ই) 
প্রাক্তন জনঙ| নেতা অশে।ককৃদ্ দৃত্তকে 
ছেড়ে দিয়েছে। এই কেন্দ্র দি পি আই 
(এম) প্রা্ী রাজা বিধানসভার অধ্যক্ষ 
হাসিম আবদুন হালিম। হালিম দাহেব 
গতবার এই কোনে প্রা একুশ হাজার 
ভোটে অক্পলাত করেছিলেন । বারাদাতে 
ফরোয়ার্ড বক প্রার্থী লরল দেব কং (ই) 
প্রার্থী অমর ঢেকে পরাস্ত করতে লক্ষ 
হবেন বলে মনে হ্য়। রাজ।রহাট কেঙ্জে 
সি পি আই (এম) প্রার্থী রবীন মণ্ডলের 
জয়ের ল্ভাবনা বেশি। এই কেন্দে এ 
দলের ৫৫% পকেট ভোট আছে। 
দেগঙ্গা ফয়োয়ার্ড ব্লক প্রার্থী মরতাজ 
হোদেনকে জয়ের জন্ত কঠিন লড়াই 
করতে হবে। হ্বন্তপনগরে পিপি আই 
(এম) প্রার্থী আনিম্বর রহমান কং 
(ই-র আবদুল ছাই দিদ্দিকির তুলনায় 
ভালো অবস্থায় আছেন। বাছুড়িছ্া্ 
সি পি আই (এম) প্রার্থী ঘুষ নেতা মহঙ্গদ 


উত্তরপ্রদেশে খানা 
ঘেরাও হত ৩ 


গুলিলের গুলিতে এবং ইট পাটকফেলের 
আঘাতে ৩ মার্চ মৃজফরলগরের কাছে 
খেরম কারি গ্রামে ১ জন সশস্ত গুলিল 
সহ ৩ জন নিহত ও ৩৭ জন অথম 
ছয়েছে। বিহাতের অবাবস্থার প্রতিবাদে 
এবং প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ লরবরাছের 
দাবিতে কিছু সংখাক কৃষক স্বানীয় থানা 
ধেরাও করে বিক্ষোভ দেখান | বিক্ষোভ- 
কারীদের হটাতে গুলিল প্রথমে কীদানে 
গ্যাস ছোড়ে এবং লাঠিচার্জ করে। 
বিক্ষোভকারীরা তধন মরিয়া হয়ে ইট- 
পাটকেল ছু'ড়তে থাকে। পুলিল তখন 
বিক্ষোভকারীদের উপর গুল ছোড়ে। 
পুলিলের গুলিতে ২ জন নিহত ও ৪ জন 
হ্থম হ্য়! 


দপ্র, পুকূনার ৬ নার্চ, ১৯৮৭ 


ওত্তর ২৪ পরগণা নিবাচন সমীক্ষা 


লেলিম বনাম রাজ কংগ্রেদ নেতা কাজি” 
আবছুন গকককরের মধ্যে আবর্ষনীদ্দ লড়াই 
হবে। বলিরহাটে সি পি আই (এম) দলের 
নারাদণ মুখাজীর জয়ের সম্ভাবনা 
বেশি। হাসনাধাদে সি পি আই (এম) 
প্রার্থী ও ছাত্রনেতা গৌতদ দ্য কং (ই) 
প্রার্থী অনন্ত যাদের চেয়ে স্থবিধেজজনক 
অবস্থায় আছেন। হাড়োয়| কেনে 
নি পি আই (এ?) প্রার্থী ক্ষিতি মণ্ডর 
সহজেই জয়লাভ করবেন। যদিও এই 
কেনে একজন বিদ্ধ দি পি আই (এম) 
লাস্ত আই পি এক প্রার্থী হয়ে লড়ছেন। 
সন্দেশধালিতে লি পি আই (এম) প্রান 
ফুদুদ বিশ্বাসও হিঙ্গলগরে ওঁ দলের 
সুধাংশু মণ্ডল লহজেই জয়নাভ করুধেন। 
বীজপুরে লিপি আই (4৭ প্র 
অপদীশ দাল কং (ই) প্রার্থী হিমলেনদু 
দতৱকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবেন বলে 
মনে ছু । নৈহাটিতে সি পি আই 
(এম) প্রাথী গোপাল বস্তু, ভাটপাড়ায় 
সি পি আই (এম) দলের শিবপ্রদাদ 
অগদ্দলে রাজের সমবা 
মন্ত্রী ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা নীহার ব' রে 
নওয়াপাড়ায় সি পি আই (এম) দলের 
ঘামিনী লাহার জয়লাতের সম্ভাবনাই 
বেশি। টিটাগড়ে এবারও পি পি আই 
(এম) নেতা মহঃ আমীন প্রার্থী। বিরাশি 
সালে তিনি পরাস্ত হয়েছিলেন। ধড়দবায়জ 
রাজ্যের ভাবী অর্বমন্ত্রী ও নি পি আই 
(এন) প্রার্থী ডঃ অসীম দাগওপ্ত সহজেই 
জয়লাভ করবেন। পানিহাটিতে পি পি 


আই (এম) প্রার্থী গোপাল ভ্টাচার্যকে 
হারাতে দলেরই এক অংশ সক্রিয়, তৰু 
মনে হয় গে(পালবাবুই জিতবেন। কামার- 
হাটিতে রাঝোর মন্ত্রী রাঘিকাঃয়ন 
ব্যানানা, ও দমদমে রাজ্োর শ্রম 
শাস্তি ঘটক পুনরায় জয়লাভ করবেন " 
বলেই মনে হয় । উত্তর ২৪ পরগণায় 


বামফ্রট ৭৫% আলনে জয়লাভ করবে 
বলেই মনে হয়! 


লিফটের শিকল 

ছিড়ে ৫ ভ্রমিক হত 
২ মার্চ হাজাগিবাগের বানানো গ্রামে 
ফোনার লেচ প্রকল্পের একটি জলাশয়ে 
নামার লঙয় লিফটের শেকল ছি'ড়ে 
পাঁচজন শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন। 
সকল বাকি বহুস ১৮ থেকে ২৪ বছরের 
মধো। এ সম্পর্কে একটি মামলা রুজু 
বরা হয়েছে। 





রেশ বিশ্ব 

সুরেশ বিশ্বাসের 
গণসঙ্গীতের ক্যাসেট 
পঁচিশ টাকা 

গণমঞ্চ 

৩৭৮ সি, কালিঘাট রোড, 


কলিকাতা-৭০*০২৬ 
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দর্পন শুক্রবার ৬ মার্চ ১৯৮৭ 


গত বিধানসভা নিবাচনের ফলাফল 














জেলা ঃ নদীয়া মোট আসন ২ ১৫ 
কেস্ত্রে নাম সি লি আই (এম) সহ বামদ্রট কংগ্রেদ (ই) 
করিমপুর ৪৬,১৩৪ ৩৭,৯৬১ 
প্লানীপাড়া ৪৩,৭৮০ ৩৮,৯২৪ 
নাকাশিপাড়া ৩৬,৭৬১৬ ২৮,৭২৭ ২,৬৯৮ (এল ইউ লি) 
কালীগঞ্জ ২৮,৮৭৩ আর এলপি) ২৬৮৭৮ ১৭৬৫* (নির্ল) 
চাপড়া ৪২,৬৩৪ ৩২,২2? (নির্ল ) ৪,২২৫ (বিজেপি) 
কণার (তক; সং) ৩৬,৯০৪ ৩৪,৮৯০ হ,০৯০ (জনতা) 
হৃষ্ণনগৱ পূর্ব ২৭,৮২৬ ১৬,৫৮৭ ১৮,৭*৭ (জনতা) 
কফনগর পশ্চিম ৩২,৮৩৩ ২৭১৭৫ ২৭,২১৪ (রিল) 
নবদ্বীপ ৪২,২১৭ ২৮,০০৯ ২,৩০৪ ( নিদিল ) 
শাস্িগুর ৪২,৫২৫ (নির্মল) ৩৪,৬৬৮ ৪,৩:৭ (নিলি) 
লি( তঙ্ঃ সং)". ৪৬২১১ ৩৯,২২৯ 
রাণাঘাট পূর্ব কফ সং) ৪৭,৩৮৫ ৬৩,৮৪০ 
রাণাঘাট পশ্চিষ 8৬,৬০৭. ৩৮,৮১৫ 
চাকহা «৯,৪৮১ ৩৭,০৯৭ (নির্লি) 
হয়িণাটা ৫১,৫৪৫ ৩৮,৩৩৪ 
জেলা ৪ হাওড়া _ মোট আসন 2 ১৬ 
কেনের নাম লি পি আই (এম) সহ বামফ্রন্ট কংগ্রেন (ই) অনঙ্কান্ত 
বালি ৩৯৯৪০ ৩১,৯৬৩ 
খন হাওড়! ( উৱর ) ৩৪,1৯৮ ৩৯,২৩৮ 
হাওড়া ( মধ্য ) ২৯,৭৮৫ ( নিৰ্মল ) ৩৫,৯৫৪ ১,৫৭৭ (বিজে পি) 
হাওড়া ( দক্ষিণ ) ৩৪,৭৩৫ ৩১,৩২৯ ১,৫৩৯ (নির্দল) 
শিবপুর ৬১,৩৮১ (কব) ৪১,৪৩৪ ২,১০৮ (নিল) 
ভোমছুর 4০৬১৭ ৩৪,৭২৫ 
জগংধর্তপুর ৪৭,৮০১ ৩২,১০৫ 
পাচলা ৪,২০৩ (ফৰ) ৪৪,২৮৩ 
সাকরাইল (তক লং) ৪১,৪৫৭ ৬,০১৮ 
উলুবেড়িয়া (উত্তর ) ৪৯,৭৭৯ ৩১,৪৮৬ ১৫৩৪ (বিজেপি) 
উলূবেড়িয়। (দক্ষিন) ৪৮,৯৯১ (কব) ২২,৪৯৫ ১০৪৬৯ (জনতা) 
শ্যামপুর ৩৯,১৯৩ (ফব) ৩২,৮২৬ ৫৯১৪৩. (জনতা) 
বাগনান ৪৪,৪৯৩ ৩৮,৫৩৬ ১০১৯৮ (নিলি) 
কল্যাগু্ন ৩৯,২৪৫ ৩০,২২৮ 
a আমতা ৪২,৪৬৪ ৩৪,৪২৩ 
এ উ্বরনারায়ণপুর 6২,৫৫৭ ৩৩,২৯২ 
জেলাঃ হুল .___ মোট আসন ১৯ 
কেনের নাম লি সি আই (এম) সহ বামফ্রট কংগ্রেল (ই) অন্তান্ 
ভ্রাঙ্গীপাড়া ৪৬ ২৫৬ ৩২,৮৪৭ 
চণ্ডীজলা ৪৭,৪৮৬ ৩২,১৩৭ ২,১১৮ (নর) 
উজাপাড়! ০১১২৭ ২৮,১০৮ ৪,৩৩৪ (নির্দল) 
প়ামপুর ৩৮৭০৬ ৪১,৪৭৩ ১,১৬০ (বিজেপি) 
চাপদ্দানী ৪৭,৩৭১ ৪৯৬৮২ ১২২৪ (বিজেপি) 
চন্দননগর ৪২,৩৬৩ ৪৯,৩৪৭ ১০৫২৪ 
সিংগুয় ৩৯,১৯৩ 8৩,৯৮২ 
হরিপাল 8১৪৭২ ৩৯,৫০১ 
ডাৱকেশ্বর ০২,*১৬ (নির্দিদ) ২৪,৪৪৮ 
চ্‌চ্ড়া ৩৯,৮৯৯ (ফক ব) ৩৬,৮৪৭ 
বীশবেড়িদ্না ৪০,০৬২ ২৮,০৮১ (জনতা) 
ব্লাগড় ( উফ সং) ৪৪১,৬৯৫ ৩১,৬১. 
পাওুা ৪১৬০৫ ৩৪,৭২৭ 
পোলবা ৪৩,২৪৯ ৩৪,৫৭৯ 
ধনেধালি ( তক দং } ৪৩,১৫7 (কব) ৩৪,১৬৭ 
পুড়শুড়া ৩৭,১৬০ ৩৭,৬০১ 
খানাকন ( তক; লং) ৪৩,৯০৪ ৪০,৮২৯ 
পার্ট আরামবাগ ৩১২২২ $২,২৬৮ 
গোঘাট ৪৭,০২৫ (ফেব) ৩৬৩০৯ 


পা 


হুগলীতে বামন্রণ্টই অধিকাংশ 


আসনে জিতবে 


হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়! হিধানলতা 
কেন্দ্রের অন্তর্গত শিাধালা বাজারে 
এক চাদের দেোঁকালে বলে 918 জন 
আলোচনা করছিলেন আমর ভোটে কে 
জিতবে এই নিয়ে। সকলেই দেখলাম 
এক মত বে বাময্রন্টই আবার ক্ষমতায় 
আসছে। জাঙ্গীপাড়ায় কি হবে 
জিজ্ঞাসা করলাম। এবার দোকানী 
চা এগিছে দিয়ে বললেন কে 
আবার, মীশ্র জানাই জিতবেন। 
কংগ্রেমের দীপেন মৃখার্জা নিজেও 
জানেন যে এটা পিপি আই (এম) 
দলের বাধা সীট। পাশের কেন 
চত্তীতনাতেও সি পি আই (এম) প্রার্থী 
মলিন ঘোষের কাছে কংগ্রেলের মহমদ 
আলি হোলেন কোন ফ্াাক্টরই নয়। 
উত্তরপাড়ায় মি পি আই ( এম ) দলের 
কর্মীরা ২৯ মার্চ বিভ্রয়োৎবে ব্রিগেড 
আগার জঙ্ যেন তৈরী হচ্ছে। জনৈক 
পিপি আই (এম) নেতা এই প্রতি- 
বেমককে বলেন ঘে বিরাশি সালে উত্তর- 
পাড়ায় বামক্রুট ৬:% ভোট পেযেছে। 
এরপরেও কেন শালী চ্যাটাত্রিকে 
ৃশ্িন্ত। করতে হবে। শ্রীরামপুর আদনে 
জঘুলাডের জন্য লি পি আই (এম) 
মরীয়া হয়ে লড়ছে । ঘদিও প্রচারে এই 
দলের অজিত বাগ ( প্রাক্তন এম. পি) 
কংগ্রেসের প্রার্থীকে হারিয়ে দিয়েছেন। 
চাপাদ্বানিডে লি পি আই (এম) দলের 
স্থনীন সরকারকে কংগ্রেগর অনেকেই 
ভোট দেবেন বলে মনে হয় কারণ দলীয় 
প্রার্থী গৌরীশংবর ব্যানার্জীকে অনেকে 
পছন্দ করছেন ন|। চদ্দননগরে এবার 
আর মন্ত্রী ভবানী দৃথার্জা প্রার্থী হনদি। 
সি পি আই (এম) প্রাথী দিয়েছে 
চন্দননগর পৌরসভার প্রাক্তন চেঘ্যার- 
ম্যান মহিলা নেত্রী সন্ধা চাটাজীকে। 
এই কেন্্ে কিন্তু বামফ্রন্ট একটু বেকায়দায় 
আছে। কংগ্রেদ প্রার্থী কমল মৃধাজাঁ 
আসনটা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা 
করছেন। সিগুরেও লি পি আই (এম) 


প্রার্ণী বিস্বাৎ ঘালকে কংগ্রেদের এম এল 
এ তারাপদ লাধুখার ধিরুচ্ধ লড়াই 
করতে ছুবে। হুরিপালে বর্তমান সি পি 
আই ( এম ) বিধায়ক বলাই বন্দোপাধ্যায় 
জিতবেন বলেই মনে হয়। এই কেন্দ্রে 
কংখ্রেদ প্রার্থী তুষার রায়। তারকেশ্বরের 
আসন রাম চ্যাটাজীর অবর্তমানে মনে 
হয় বামন হাতছাড়া ছবে। সিপি 
আই (এম) কর্মীদের অনেকেরই মড 
ষে গ্বামী এম এস এ ছিলেন বলেই তার 
অরাজনৈতিক বিধবাকে মনোনগন 
দেওয়াটা বুর্জোয়া পার্টিতে মানায়। 
ছড়ার ফরোয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রী ভু ঘোষ 
মার! ঘাওয়ায় কংগ্রেদ একটু হ্ুধিধেজনক 
অবস্থায় আছে। বীশবেড়িয়ায় দি পি 
আই (এম) প্রার্গী রাজ্যের বিছা 
প্রবীর লেনগুপের জয়ের সম্ভাবনা যে 
বেশি ভা ক্রেন প্রার্থী রবীন দার, 
জানেন। বলাগড়ে এ দলের অধিনাশ 
প্রামানিক জেতার রেসে কংগ্রেদের 
গোপাল ধরের থেকে এগিয়ে রয়েছেল। 
“পাতা ওঁ দলের দেঁনারায়ণ চক্রবর্তীর 
জঘের সম্ভাবনা উজ্জন। এই বেন্ে 
বংগ্রেল প্রার্থী হষিকেশ ঘোষের পক্ষে 
বই কংগ্রেস কর্মী এখনও প্রচারে 
নামেননি। পোলবায় এ দলের 
ব্র্গোপাল নিয়োগ কাগ্রেলের তপন 
দাশগুপ্তর তুলনায় সুবিধেজনক অবস্থায় 
রয়েছেন। ধনেধালিতে কংগ্রেণ প্রার্থী 
ফাণীনাথ পাত্রর চেয়ে ফরোয়ার্ড ব্লকের 
কপাগিদ্ধু সাহার অবস্থা ভালো। 
গুরশুড়াস বামক্রট প্রার্থীকে জয়ের জন্য 
কঠিন লড়াই করতে হবে। খানাকুলেও 
একই আবস্থা। আরামবাগে কংগ্রে 
প্রাথী বিধাদ্রক আবদুল মান্নানকে পরাস্ত 
করতে বামক্রট উঠে পড়ে লেগেছে। 
গোঘাটে ফরোদ্বার্ড ব্লক প্রার্থীর অধন্বাও 
ভালোই । হঙগলীর ১৯টি আলনের মধো 
বামন্রট ১১/১২ টি পাবেই বলে 
অনেকেরই ধারণ | 


কার ব্বাস্ত্যর জন্য এই গেবা পক্ষ? 


আসাম সরকার পনের ফেব্রুয়ারী থেকে 
তেপরা মার্চ পর্যন্ত বিশেষ স্বাস্থা 
লেবা পক্ষ পালন করলেন। এইপক্ষ 
পালন বরা! হচ্ছে তাদের অন্ত য'রা 
গত বছরের আসাম আন্দোলনের সময় 
আহত হয়েছিলেন । আলাম দরকার এ 
ব্যাপারে একটি বিজ্ঞাপন পত্রপত্রিকায় 
প্রকাশ করেছেন। এতে বলা হদ্বেছে, 
রাগোর দকপ লদর হাদপাতাল ও 
তিনটি মেডিকেল কলেজে তাদের 
জন্ত বিশেন চিকিৎসা দেবা প্রদান করা 
ইবে। সকল আহত বাক্তকে এই 
সুযোগ গ্রহণের জগ অনুরোধ করে 


বল! হয়েছে যে স্থানীয় সংগঠনগুলি 
থেকে এনে তাদের আইডেনটিটি 
সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে। 


এই পক্ষ পালন সম্পর্কে অনেকেই 
আরো নানা প্রশ্ন তুলেছেন । এর মধ্যে 
একটি প্রশ্ন হচ্ছে, গিত ছ-বছরের 
আলাস আন্দোলনে আহত ব্যক্তি’ 
বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে? 
এই আন্দোলন টলাকালে কোন কোন 
বাক্তি যে সি আর পি বা কখনো 
কৰুনা রাজ্য পুলিশের হারও আহত 
মেটা ঠিক । 
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রবে TE 
‘আপন ঘরে” না গে'জ্রানিল ? 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 





হা চৌধু়ীর কাহিনী অংগ 
পিলাফী চৌধুরী, পরিচালিত ‘আপন 
ঘরে’ ছবিখানি হতে দেখতে দর্শকের 
বই মনে হতে পারে_ ধিরে: চল 
আপন খঘরে। যেমন নাম জেনি 
ছবির ঘট মেন্ট। নতুন বাংলা! ছবির 
বেহাল অবস্থ! দেখে বরণ! “হয়, হতাশা 
তো বটেই! 

প্রলেনজিতেঃ আ স্তি মুখোপাধ্যায় 
বাবা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় | বাদ্যকালে 
প্রমেনিত ক্রিকেট খেলত মন্দ নয়। 
বড় হয়ে লে কেরামতি আয় দেখাতে 
পারে নি। জু তার সহেলির সঙ্গে 
উত্তর কাশী বেড়াতে গিয়ে বাম দুর্ঘটনায় 
পড়ে। দৃ্টা যা দেখানো, হায়েছে-_-তাডে 
কোন প্রাণী রেঁচে থাবতে পারে না। 
শ্রী বড এটা। ধরে নিয়েই শুভেন্দু, 
আবার বিশ্বে করে-_প্রসেনজিত পেল 
ছোট মাকে। না, স্থমিজ। অরেনি- 
স্বতিুশ খাত্র_শার কিছুই হয়নি। 
এটা পরে জানা সেছে। এ এক বিতত 
মালপেলস। ও দুর্ঘটনায় সুমিত্রা কেমন 
করে বেঁচে গেল-_এই হু প্রশ্ন, না হক্‌ 
ফিন্ে না ডোলাই ভাল! কোন 
চিকিৎল1 নয়, এক আাড়াজীর দৈবী 
রূপায় স্থমিত্রা প্রতিশক্তি ফিরে পায়। 
অনৌকিক ব্যাপার স্াপার আর কি! 
এরপর ভোর আপন ঘরে ফেরার পালা। 
মিল কোথাও নেই, শুই গৌজামিল। 
ভূতুড়ে কাণ্ড এখনকার সিনেমায় 
দেখতে হচ্ছে। এর মধ্যে ডাক্তার 
মুনমুন সেনের সঙ্গে প্রসেনজিতের প্রেম 
প্রেম ধেলা। নুনদুন কেমন ডাক্তার 
বোঝা গেল৷ ন!। তা না যাক, প্রেম 
নিয়ে ক্তাফামির ধাম্‌ডি নেই । এমব 
নাকি দার চলে! তবে অভিনয়, 
সংগীত ইত্যাদি নিয়ে, আর নালোচন 
গ্রে নিরর্থক ! 


এ কোন্‌ ‘লালন ফকির"? 


লক্তি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত ‘লালন 
ফকির’ ছবিখানি দেখে মলে হয়েছে 
শ্রেফ গানের ছযি-_কোন জীয়ন দর্শন, 
সতাদু্ি, মাটির প্রতি ভালবাসা, 
দরদীন্া মদ- এসবের কোন পরিচয় 
নেই হেনজ্জীয় চরিড্রকে অহদম্বন করে। 
তাই যদি না থাকবে, তবে লালন ফকির 
ছবি করার যুক্তি কোথা? কমিত 
ধটন! আরোপ করে যত নাটকীয়তা 
নিই হোক না কেন, তা কোন এত 
ছাপিক মর্ধাদাই পা না। ত ছাড়া 


চিন্রনাটা রচনা ও পরিচালনায় এত 
ছুর্বলত| রয়েছে ঘে, ছবি ছিলেবে তার 
মূলা বিশেষ কিছু নেই। মন্মব রায়ের 
কাহিনীর কাঠামো নিয়ে একটি 
অফিফিৎকর ছবি হোল--এটাই দুঃখ । 
সংগীত পরিচালক হেমাঙ্গ বিশ্বালও 
উল্লেধ্য হয়ে ওঠার কোন সুযোগ 
পানলি। ছবির অভিনয়ের কথা আর 
কি বলব? 

বেলজিয়াম ছবি 

ফেডারেশন অঙ্ক ফিস লোসাইটিজ ও 
নতুন দিল্লীর বেলজিয়াম দূতাবাসের 
উদ্ধোগে বেলজিয়াম ছবি *পারমেক'-এর 
বিনে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল গত ১০ 
ফেব্রুয়ারী নন্দন প্রেক্ষাগৃহে । * ছবিটির 
পরিচালক হেনরি সর্ক ও প্যাট্রক 
কন্রাড। ছবিটি শিল্পহ্দর. ও 
ব্যঞ্নাধমী । 


তুর্কা ছবি 


নতুন দিল্লীস্ব তুকা দূতাবাসের সহ- 
যোগিতায় ফেডারেশন অফ ভিনল্ম 
লোদাইটিজ 'আলেভ আলেত' নামে 
এক তুরস্কের ছবির বিশেষ প্রদর্শনীর 
আয়োজন করলেন গত ১৩ ফেব্রুয়ারী 
নন্নে। প্রেম ও সংঘাতকে নিয়ে ছবিটি 
রীতিমত নাটকীয় আবেদনে সমৃদ্ধ । 


হাঙ্গেরীয় ছবি 

ফেডারেশন অফ চিল্ম লোণাইটিন ও 
নঘ্াদিন্লীন্ব হাঙ্গেরীর তথ্য ও সংস্কৃতি 
কেন্দ্রের যৌধ উদ্ভোগে হাঙ্গেরীয় 
চলচ্চত্র-উৎলবের উদ্বোধন ছল গোর্কি- 
সদনে ২৪শে ফেব্রুয়ারী ৬্টায়। 
অমুষ্ঠানের পরে পিটার বাক্‌লো পরি- 
চালিত, হোয়াটস দি টাইম, মিঃ 
বলক ?' ছবিধানি উপডোগ্য। 

একটি ঘড়ি নির্মাতা ছবির, বেস্্ীয় 
চর়িজ। দীর্ঘদিন লে ঘড়ির কাজ 
করতে করতে, নিজেই বুঝি 
ঘড়ির শির্দেশমত সময় জ্ঞান অর্জন 
বরে। খড়ি ছাড়াই লে তধন সঠিক 
প্রময় বলে দেবার ক্ষরভা রাধে। হাঙ্গেরী 
হুল জার্মান নাজি বাহিনী খারা 
আত্রাস্ত। ফালিন্তদ্ের শোষণ নির্যাতন 
সীমাহীন। তারা কৌতুহলী হুল, 
ঘড়ি নির্মাতার ঘড়ি ছাড়াই সময় জ্ঞান 
দেখে। এতে ছিংসা প্রতিহিংসা বেড়েই 
গেল। শেষে ঘড়ি নির্মাতা উপলব্ধি 
করল, গময় জ্ঞান লে তখল হারিয়ে 
বসেছে। এর ফলে তাকে মুখোমুখী 
হত হল চরম শাস্থির | 


যাত্রা উৎসব ৮৭ শুরু 
মার্চ বেলা ১টাঘ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
তণ্া ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে 
গিরিশ মঞ্চে বারোদিনহ)পী যাত্রা উং- 
সবের উদ্বোধন করলেন কলকাতার মেয়র 
কমলকুমার বস । 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় 
কাউজ্সিলর সলিল চট্টোপাধ্যায়। প্রধান 
অতিথি ছিসেবে উপস্থিত ছিলেন যাত্রা 
জগতের তিনকড়ি ওুস্থাইত। স্বাগত 
ভাষণ দেন সংস্কৃতি উপঅধিকর্তা সনত 
চট্টোপাধ্যায় । 
প্রত্যেকের বৃশতব্যেই দাধারণ মানুষের 
সবচেয়ে নিকট সংস্থৃতি সঘব্ধ হিসেবে 
যাত্রার অবস্থানের কথা প্রাধান্ড পায়। 
লোষশিক্ষার বাহন যাত্রার পরিগ্‌টির 
ভন্ড সরকারী ও বেলয়কারী উদ্যোগের 
মেঙ্গবন্ধকে স্বাগত জানানো হয়। 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে কোহিনক 
অপ্রোর পালা ‘মাটির স্বর্গ, অভিনীত 
হয়। সন্যায় পরিবেশিত হয় তরুণ 
অপেরার 'দুর্ধর্য রযীনহড'। 
মোট পচিশটি দল এই উৎসবে অংশ 
নিচ্ছেন-_দপুরে ও সন্ধায় । অনুষ্ঠানটি 
চলবে ১২ মার্চ পর্যন্ত | 


পিকাসোৱ শিল্পকন্ন কলকাতায় 


ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল 
রিলেশনল এবং বিড়লা আক্কাদেমি অব 
কালচার-এর উদ্যোগে ১লা মার্চ বিশ্ব 
খ্যাত শিল্পী পিবালোর যাটটি পিল্পকর্দের 
এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল 
অধ্যাপক নুরুল হাসান। পিধাসোকে 
ফ্যাসিজমের বিুদ্ধে শান্তির সংগ্রামী 
হিসাবে চিহ্নিত করে তিনি বলেন, শিল্পী 
প্রকৃত অর্থে বিপ্লবী ছিলেন, কারণ বন 
নতুন রীতির হৃটি করে জনপ্রিয়তা লাভ 
বরেছেন। 

স্বাগত ভাষণে সরল! বিড়লা জানান, 
আকাদেমির প্রদর্শনী বক্ষটি ঈভতাপ- 
নিয়ন্ত্রিত কর! হয়েছে। ভারা এখানে 
আরও আহ্র্জাতক খ্যাতিসল্দঙগ 
শিল্পীদের প্রদর্শনী বরাতে চান। 
পিকাষোর শিষ্ঠক্ের প্রদর্শনী লগঠনে 
লাঁহাধা বরেছে স্পেনের ম(উ যাদুঘর । 
অগুঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতস্ব 
স্পেনের রাষ্ট্রদূত । (তুনি জানান, 
ভারতে পিকাসোর এই ধরনের শিল্প- 
বর্ম প্রদর্শনী প্রথম হচ্ছে। সব মানুষের 
শিল্পী পিকাসোর ভাবধারা কলকাতার 


শিল্পরালকদের দেখাতে পেরে তিনি 
খুশি । 


বেশী বন্বম্ী রামনিবাস মিরধা জানাল 
কলকাতাম শিল্পকলার গ্বায়ী গ্যালারি 
প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি আগ্রহী । 
ধন্চবাদ জ্ঞাপন করেন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল 
ফর কালচারাল রিলেশনস-এর পক্ষে 
তারিক সুূলতান। 

এই প্রদর্শনীতে পিকাসোয় ঘাটি 
গ্রাফিবের কাজ দেখানো হচ্ছে ১৯৩, 
১৯৩৭ লালের মধ্যে এগুলি টি হচেছে। 
কলকাতার শিল্পঃসিবর! তর মার্চ থেকে 
১১ মাচ পরব প্রদর্শদীটি দেখতে পাবেন। 


পুলিশ অফিসার 
নবি ফর সাসাপণ্ড 


২৭ ফেব্রয়াহী স্যার দর্পণর প্রথম 
পৃষ্ঠায় পুলিশি অফিসার রবি বরের ন্্ন 
রিপোর্ট বেরিয়েছিল। পার্ক ফেনের 
বানিদ্দা ইয়াসমিন (ডি. সুজার সঙ্গ 
অধৈধ সম্পর্ক থাকায় সাহস বাটি রল 
গ্ বয়ার অপ্রাধে কলকাড! পুলিশের 
ডি ডি-র ইন্সপেক্টর রবি বকে ২ মাচ’ 
থেকে সালপেও বরা হয়েছে। রবি 
করের দাসপেণ্ডকে বেন্র ঝরে কলকাতা 
পুছিশ মহলে যেশ আলোড়নের কটি এ 
হয়েছে। 2 





ছেলে হোক মেয়ে হোক 
দুটি সন্তানই যথেষ্ট 


পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি 


পুরুষদের জন্য মেয়েদের জন্য 
স্থায়ী পদ্ধতি স্থায়ী পদ্ধতি 
৪ ত্যাসেকটমি (অপারেশন) ৪ লাইগেশন (অপারেশন) 
অস্থায়ী পদ্ধতি অস্থায়ী পদ্ধতি 
৩ নিরোধ/কনডম ৪ খাওয়ার বড়ি 
৪ দেরীতে বিবাহ ৪ আই. ইউ.ডি 
৪ বুকের দুধ থাওয়ানো 
নিরাপদ কাল 
৪ দেরীতোববাহ 


নিকটস্ব হাসপাতাল, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ঘা পরিঘার কল্যাণ 


কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 


বিজ্ঞাপন সং্যা-_-২৮৩/৮৬৮৭ 





রাজা স্বাস্থ্য ও দপ্তরের মাস মিডিয়া ভিভিসন কর্তৃক প্রচারিত। 





_ লবণ হ্রদ উচ্ছেদঃ একটি রিপোর্ট 


1৮ 


দপণ শুক্রবার, ৬ মার্চ ১৯৮৭ 


জাহুগারী মাপের ২২ তারিখ দণ্ট লেকের 
কয়েকটি অঞ্চলে পুল্সিণ বুপড়ি ভেঙে 
দে়। খটনাগুলি ঘটেছে ১১, ১২, ১৩ 
নম্বর জলের ট্যাংকের কাছে। এই 
ঝুপড়ি ভাতা পৰ্ব চলে সকাল দশট। 
থেকে বিকেল পাচটা পর্যন্ত । ঝুপড়ি- 
বাণীরা আনান, কোন রকম নোটিশ 
তাদের দেও! হয নি। 

২৩ তারিখের না রান হযু। 

যৃদীযা ও 





বিদষিগ ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে চুড়িয়ে 
চিটিগ্ে রয়েছেন। এয় সতাতা অনু- 
সন্ধান করার প্রয়োজন রীঁয়ছে। 
উপডিাসীযে একজন, বিজু? দাস 
জানাবেন ঘটনার দির পুলিশ এলে 
তাদের বলে সন্ট দৈকে বুপড়ি বেঁধে 
থাকা চলবে না। 
২. ফেব্রুয়ারী সরাপরি মৃখ্য- 
মন্ত্রীর নির্দেশেই উচ্ছেদ হয়েছে। 
মারধোর করা হয়েছে, বাঁশ, খড় 
পলিথিন বান্েয়াপ্ত করে পুড়িয়ে দে ওরা 
হয়েছে। যাদের উচ্ছেদ করা হয়, 
তাদের একজন মছিল! ছিলেন প্রন্থতি 
এহ্‌ এক জন মহিলা মাত্র কয়েক দিল 
আগেই একটি সন্তানের জন ছিয়েছেন। 
১২ নঙর ট্যাংকের বুপড়িবালিদ্দাদের 
মধো ॥* ভাগ এলেছেন দক্ষিণ ২৪ 


চা 


এ পরগণ] এবং মেদিনীপুর থেকে। বাকি 


চি 


ৎ* ভাগের পূর্ব নিবান বাংলাদেশ । 
১১ এবং ১৩নং ট্যাংবের ক্ষেত্রে শতকরা 
॥০ ভাগ এলেছেন বাংলাদেশ থেকে। 
বহুদিনের পুরোনো বদতি থেকে সপ্রতে 
নতুন গড়ে ওঠ| যতি এই উচ্ছেদের 
অধো পড়েছে। তবে (বশীর ভাগ 


বদতিই বহ পুরোনে। সণ্ট লেক উপনগরী 
গড়ে ওঠার আগে পেকে এবং ১৫ 
বছরের উপরে বলবাদ করছেন 
লোকজন বেশী | ঝুপড়িগনীদের পুরুধ্া 
লাইকেল রিক্ল! চালক, রংএ্ কার" 
খানার কর্মগরী, ক্ষুদে দৌকানধার বা 
দৈলিক মুর । ১৭ ভাগ মহিগাই 
বিভিন্ন বাড়িতে বাদন মাজা, কাপড় 
কাচার কান্দ করেন।. এরা এ 
এনাকাছ ছেল ৮৩৮৪ সাল খেকে। 
ভাঙন পর্বের সময় ১২ নর “টাংকের 
বাসিন্দাদের নি প্রচে্টাহ গড়ে তৌলা 


| একটি দুল এবং. মন্দির ভেঙে দেওয়া 
৭ হয়। 
সরন্বতী মূতিও ভেঙে দেয় । ১২ নম 


"২ ফেব্রুয়ারী পুলিশ এলে 


ট্যাংকের কুপড়িধালীদের নিল্রস্ব একটি 
সংগঠন আছে--প্ুট লেক উৎস ভূমি- 
হীন ঝুপড়িযালী সমিতি । এর সম্পাদক 
মদিমোহন মুখেপাধাগ জানালেন, এর 
আগেও পুলিশ ৭৮ বার ঝুপড়ি ভেঙে 
দিয়েছে। তাঁদের হাতে মাননীয় 
প্রশান্ত শৃর এবং শামদ চক্রধর্তী 
একদিন উপস্থিত ছিলেন। তাদের 
বধাধার্তার স্বর থেকে বস্তিধালীরা মনে 
করছেন, তীরা এই ধরণের নির্ঘম 
উচ্ছেদের পক্ষপাঁতি নন । 

উউ, সি. আর. দির নেতা শ্রীপ্রাণকৃষ্ 
চক্রবর্তী প্রতিটি দিনই উপস্থিত ছিলেন 
এবং উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতি? করেন।' 
পূর্ববঙ্গ লথোলঘ কল্যাণ পরিষদের পক্ষ 
পেকেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো 
হয়। ঝুপড়িযালীদের কাছ পেকে 
জানা গেল, মার্কপবাদী কফিউনিষ্ট 
পার্টির একজন নেতা শ্রীমদন পাত্র 
সন্ট লেক মিউনিলিপ্যালিটি এনাকারই 
অঙ্গ কোন অঞ্চলে এই দুর্দশাগ্রন্থ মানুঘ- 
দের আশ্রয়ের বাবসা করেছেন। 

ছিন্ন শ্রমন্থীবী অধিকার সমিতির পক্ষ 
পেকে ৬. ৭ ফেব্রুয়ারী সন্ট লেকে 
একটি প্রাথমিক সার্ভে করা হয়েছিল। 
এটি তার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট। 


দক্ষিণ ২৪ পরগণায় 'বামফ্লুট এগ ইউ সি 
আঁতাত হওয়া উচিত ছিল 


(প্রথম পাতার পর) 

বিধবা রী শান্তিদেৰী, বড়ধাঞ্জারে রতন 
আগরগয়ালকে সীট ছাড়া গেলে এল 
ইউ পির ক্ষেত্রে নঘ্ব কেন এই জেলায় 
লাগর কেজে সিপি আই (এন) প্রার্থী 
প্রতর্থন মণল, কাকছীপে এ দলের 
হৃধিকেশ মাইতি, হগয়াহাট ( পূর্ব.) 
রাধিকা প্রামাণিক, ষগরাহাট ( পশ্চিম ) 
আদল সোবান গাজী, ভাগমণডহারবারে 
আবদুল কাহম মোল|, বগ্রধলে ক্ষিতি 
বর্ন। মহেশতনার আবুল বাদার, বি্ধুপুর 
(পশ্চিম) ও (পূৰ্ব লক্ষ্মীকান্থ আক ও 
সুন্দর নস্কর দোনারপুরে ভরের সগুন, 
ক্যানিং (পূর্ব) রাছোর মন্ত্রী আবহুর 
রেক্জাক যোপ্র!,  হানইপুরে ছেমেন 


মজুমদারের জয়ের লণ্তাবনা বেশি। 
এই লব এলাকার লি পি আই (এম) 
দলের শক্ত ঘাটি বলে পরিচিত। 
গোলাবা ও বাদন্তীতে আর এল পি 
প্রার্থীরা জিতবেন বলে মনে হয়। অন্ত 
জেলার মত এখানেও সর্বত্র | কংগ্লেদ 
দলের মধো চুড়ান্ত খেয়োখেছি চলছে। 
এই জেলার ছুটি কেঞ্জ সাতগাছিয্া ও 
যাদবপুঞ্জ মুধামন্রী জ্রোতি বস্থু ও 
বুক্ধদ্রে ভট্টাচার্য আর নিয়ে কাকরই 
কোন দন্দেহ নেই । এই জেলার এক- 
মাত্র মহিলা প্রার্থ আরতি দাশগুপ্ 
ফনতা পেকে জঙ্ুলাত করতেন বসেই 
মনে হয়। 


শচীনবাবূর ইমেজ বড় বাধা 


সাধারণ মাহদের সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখি। নির্বাচন এলেই কংশ্রেদকে 
দেবা যায় । অন্তান্ত সময় কংগ্রেসের. 
লামান্ত কাজও পাবেন না! শ্বাতাবিক 
ভাবেই শুধু নির্বাচনের জন্ই কাজ, 
এই শর্তে আমরা বিশ্বাসী নই) 
কে. এন. লেন রোডের পার্টি অফিস 
থেকেই বেরোতেই চিৎকার ভেঙ্গে 
আসছিল মাইকের ।শচীন সেনের 
প্রচার শুরু হয়েছে পুরোদমে জীপে 
চড়ে। কলবা পূর্বাশা সিনেমার 
ষায়নেই আলাপ হল কয়েক জনের 
সঙ্গে। বালিগঞ্জে কে জিতবে? প্রশ্নের 
সঙ্গে সঙ্গে একজন ঘুবক এগিয়ে 
এলেন। 'কিহবে দাদ! ভোট দিয়ে 
ধলতে পারেন? সেইতো একই 
ব্যাপার । আর শাস্তি শৃঙ্খলার কথা 
যদি বলেন তবে বলতে হয়, ওটা 


[ পরম পাতার পর ] 


ভীষণ্াৰে অর্থনৈতিক ব্যাপাব। 
বেকার ছিপ এলং থাকবে সম”! 
বাড়ছে আরও বাড়বে । যুবকের 
কগায় অন্ঠান্তরা হেসে উঠলে।। 

বাপিগঞ্ছে হুশোতন বোপ না৷ প্রতি 
নিষ্বে'গী কংগ্রেগী বিতর্কে যারা মনে 
করছেন এবারও শচীন বাবু সহজেই 
জিতে ঘ।বেন তারা কিন্তু ভুল 
করছেন । কথাটা বললেন তিলজলা 
অঞ্চলের বালার সংলগ্ন আলু বিক্রেতা 
অনুকুল বারিক। আদিবাড়ি ডায়- 
অশুহারবার অঞ্চলে, বর্তমানে 
বালিগৃর্জের ভোটার আরও বললেন, 
এম. এল. এ. দশ বছরে কি করেছেন? 
নিজের চোখেই ঘূরে ঘুরে দেখুন না। 
ড্রেন কাচা রয়েছে এখনও, লারা 
বছরেই বিভিন্ন রোগ লেগেই আছে। 
কেউ খবর নেয়না। মাঝে মাঝে 


ছুই মন্ত্রীই হাওড়ায় এগিয়ে আছেন 


(প্রথম পাতার পর ) 


তৌমিককে প্রার্থী না করায় কংগ্রেদ 
মহলে প্রচণ্ড ক্ষোভ। তাই মৃত্াতবাবুর 
পক্ষে দ্বেওঘ্বাল লিখন চোখে পড়ে না। 
উত্তর হাওড়ায় লগনদেও লিংশএর বিরুদ্ধে 
প্রচণ্ড ক্ষোভ দি পি এম দলের ভিতরেই । 
চিত্তব্রত মছুযদারকে প্রার্থী না করায় 
পিপি আই এম দলের বিক্ষো্ থাকলেও 
মিথমভাত্িক শৃর্ধদপরাক্ণ দলের 
কর্মীরা সেটা প্রকান্টে আনতে চান না। 
মধ্য হাওড়ার গতবারের জেতা 
কংগ্রেদের অদ্বিকা ব্যানাঞ্জী বেশ 
বেকায়দার মধ্যে আছেন। তার এক" 
কানের সহকর্মী এবং জেলা কংগ্রেদ 


মগাপতি অথিগ্র দর ( পালট দা) তার 
বিরুদ্ধে রাট্রীর লদাজবাদী কংগ্রেলের, 
প্রার্দী। অস্বকা ব্যানান্তীর দলের 
লোকেতা কিন্তু প্রকাশ্তে এই ঝাপারটা 
স্বীকার করছেন না কিন্তু সকলেই জানে 
টকাইদা ( অধ্বিচা ব্যানাঞ্জী ) এবং 
পাণ্ট দার (অমিয় দর) মধো. এবার 
ভোট কাটাকাটি হবে । 

বালিতে পরি মন্ত্রী পতিতপাবন 
পাঠকের অবস্থা এবার বেশ ভাল | ১৯৮৪ 
সালেলোকসতায নির্বাচনে প্রিয়ররন দাদ 
মুপীকে প্রতিশ্রুতির বন্তা বইয়ে দিয়ে 
ছিলেন। বন্তাই এবারে হাৎড়ায় 
কংগ্রেলের তমাডুবির প্রধান কারণ ছবে। 


বিধানসভার ৫টি নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসল 


লি পি আই (4৭) 
আর এম পি 
ফরোয়ার্ড বুক 

পি পিআই 
আর লি পি আই 
এম এফ বি 
বিপ্লবী বাংল! কংগ্রেস 
ভবলিউ বি এস পি 
ডিএনপি 
বংখেন 

জনতা 


এন ইউ লি 


মূগলিম লীগ 
দি পি আই (এম এপ) 


fs 


১৯৮২ 


* ১৯৮২-তে কং (আই) কং দে) এ আই দি শি মূললিধ লীগ, বাড়ধণ্ড, গোরাদীগ 


এাং ক্রিশ্চিয়ান ভেমোক্রাটিক পার্টির মধো আসন লদক্োোতা হএ। 


তারা ৫9টি 


আপন পাঞ্ধ। এর মধ্যে কং (আই) ৪৯ট কং (৷) 3ট, খোর্ধাবাগ-১টি | 


অবশ্য দাদার! আসেন চাদা নিতে। 
ওই পর্যন্তই । আর কিছু নয়। 

ঠিক উপ্টে। কথ! বললেন বেকবাগানের 
মিঠাই মিষ্টির দোকানের “উপ্টো দিকে 
ডাক্তারধানার সামনে বলা কাগজ 
বিক্রেতা | শচীনদা এবারও জিতবে 1 
কারণ বদি বলেন তবে অনেক কিছু 
বল! যায়। যে কোনো বিপদের সময় 
শচীলদা একমাত্র ভরলা। এত 
ভালে! মানুষ যে শক্রপক্ষও দচ্দা 
পায় কিছু বলতে। 

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী বালিগঞ্জ 
গার্ডেন থাকেন বললেন,-নামটা 
লিখবেন। না] শচীন বাবু ভালো 
সত্তিই। কিন্তু ভাগোত নিযেই “ক 
লবহ্য়? 


সমবায় মন্ত্রী জিতবেন ? 
(প্রথম পাতার পর ) 


অনিচ্ছুক এক ঘুবক্‌ বললেন, গত বছর 
পৌরপঙার ভোটেই প্রদান হয়ে গিয়েছে, 
জগদ্দলে ফ'রায়ার্ড রক নেই। দাতটা 
আপনে লি পিএম গেয়েছে ছটা । 
একটা! আলনে ফরোয়ার্ড ব্লক দাড়িয়ে 
ছিল, রাখতে পারে নি ওরা। হেরেছে। 
এছাড়াও তুর ভূরি প্রমান আছে। 
চকলগুলো বন্ধ ছয়ে পড়ে আছে 
ওঁ দসের কারুর মাপাবাথা নেই। 
কংগ্রেসের মৃগেন লাহিড়ী এবার প্রথম 
থেকেই তাটপাড়া কেন্দ্রে টিকিটের জন্য 
চেষ্টা করেছিলেন । দেশী ঘোবালের 
কাছের মানুধ হিলেবে পরিচিত মৃগেনদাবু 
নির্বাচনে কংগ্রেণের টিকিট পেতে 
জগন্দল এবং ভাটপাঁফা দু'আয়গাতেই 
বার্থ হয়েছেন। শ্বভাবতই তিনি এবার 
চুপচাপ বনে পড়েছেন। 

প্রচারে বংগ্রেল জগদ্দলে খুবই পিছিয়ে 
আছে। কং (ই) প্রার্থী নলীগোপাল 
লয়কারের দেওয়াল লিখন শ্যামনগর 
স্টেশনের লামনে একেবারেই অনথপস্থিত। 
কারণ নেই ৫ রাজশীতি । 

বৃহৎসংখাক লিপি আই এম কর্মীর যেমন 
প্রশ, কেন পার্টি এধানে লিন প্রার্থী 
দিচ্ছে না? কংগ্রেলের একটা বিরাট 
এপ ফিস্ত বললেন, ননীগোপাল সরকার 
ছারবেই। অঞ্চল। পরিচিতি তার একদমই 
নেই। হাইকম্যাও মনোনয়ন দিয়েছেন 
ঠিকই, কিন্তু পরিচিতি তো একটা 
দরকার। 

বেদিক দিছে আগছলের মন্ত্রী দীহার বন্ধ 
অবস্তই এবার দিছেন, । 
অন্যাপকদের মিছিল 
অিলা্ে সর্বভারতীয় বেতনক্রম চালু 
করার দাবিতে অধাপকরা আগামী 
৯ মাচ সুবোধ মলি ফো়ার খেকে 
মিছিল বরে. দিয়ে রাজাপালের কাছে 
একটি স্বারকলিপি পেশ বরবেন। 
পশ্চিমবঙ্গ কলেন্্র ও বিধি? পর শিক্ষক 
লসিতি এর ডাক দিয়েছেন। 
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আট মাচ আন্তজাতিক নারী দিৱস স্মব্রণে 


মহিল৷ বন্দীনীদের কথ। 


মহান ফরাসী ইউটোপীয় লমাজতত্রী 
ছুরিৎপর. বখায়-'কোনো একটা 
সমাজের সাধারণ মুক্তির স্বাভাবিক 
মাপকাঠি হল সে সুমা নারী দৃক্তিয় 
মান।* ভারতী ,বমাজে নারীদের 
সামগ্রিক অবস্থার দিকে চোখ ফেরালে, 
পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক () দেশের 
ভয়াবহ, নিকষ কালে! সতাটির আমল 
কপ প্রকাশ পাছ--ঘতই তান সবমহান 
আলোচ্ছটায় বহি উদ্ভাসিত, হোক 
না কেন। এই ভ্যান অবস্থাটী আরও 
বেশী বরে প্রকট ছয়, লোগ»লাম্ল, 
অত্যাচার ও নিগীড়নের সাত প্রতীক 
ছিলাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে 
থাকা অসংখ্য জেদগুলিতে সমাজ ধর্তৃক 
নিক্ষি নারীদের প্রতি ব্যবস্থাপসায়। 

পৃথিবী ঈশ্বরের নম-_শয়তানের রঙগ- 
তৃমি। অন্তত ঘেশের'জেল ও উন্মাদ 
আশ্রমগ্ুলিতে তার প্রমাণ মেলে। 
সমপ্রতি, অধিকাংশ কারাগার ও উন্মাদ 
আশ্রমকে এক কথায় “নরক বলে 
্প্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি 
শীষ আয়ার মন্তব্য কুরেদ। গত বছর 
মানব সম্পদ মন্ত্রক বর গঠিত এক 
কমিটির চেয়ারম্যান হিলাবে পরীর 
আয়ার ভারতের বিভিন্ন জেল পরিদর্শন 
করেন। শ্রীআায়ার নারীবন্দীদের প্রতি 
ব্যবস্থা ও সুধ্যবহারের প্রত্যাশায় জেল 
| ব্যবস্থার ব্যাপক রদবদদের জন্য তীর 
আবেদন জানিয়েছেন। তিনি মনে 
করেন থে জেল কর্তৃপক্ষ সচেতনতার 
সাথে যতধবান না হলে.এই সব নাযীদের 
1 জীবন অত্যাচার ও অবিচারের মধ্য 
: দিয়ে ভয়াযহ অন্ধকারে চিরতরে হারিয়ে 


| যাবে। 


কেরালার এক লাব-জেনে - নারীরের 
দুরাবন্বার কথা উল্পেধ কয়ে তিনি বলেন 
যে তিনি সেখানে পুরুষদের লেলের 
মৃখোমূখি এক ছোট্ট সেলে নেয়েদের 
ঠালাঠাসি করে থাঁকতে দেখেছেন, 
লোহার গারদ ছাড়া আর ঢাকার আর 
কিছুই সেখানে নেই । মায়ার বলেন 
যে এই ব্যবসা সংবিধানের ৫ ১ নং ধারা 
জগ করে। 

কলকাতার জেলগুলিতে মেয়েরা! খালি 
|| মেবেতে বালিশ ছাড়া শোয়। রাতে 
॥ তাদের শরীর দিয়ে ছারপোকা ও 
' অশাছের লড়াইয়ের সত্ততায় তাদের নু 
হয় না বলে এ বন্দিলীরা পশায়ারের 
কাছে অভিযোগ করেছেন। এছাড়াও শ্রী 
আগার কলকাতা ও মাত্রার জেল 
গুলিতে 'AID5' রোগাক্রান্ত নারীদের 
সঙ্গে লাক্ষাৎ্থ করেন। এই সব মেগ্েরা 
সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে গণিকালয় 
হয়ে জেলে নিক্ষিপ্ত হয়। 


পন্পাদক বৃক্ষ দীপালী পেল, 


এমনকি পুলা ও দিপ্নর জেলগুলিতে 
যেখানে অবস্থা কিছুটা! ভালো, সেখানেও 
বন্দীকাজীন সময়ে নায়ীদের জন্য এমন 
কিছু ব্যবস্থা শ্রমায্ারের চোখে পড়েনি 
যাতে এরা মুক্তিলাডেন্ন পর জীবিফা- 
নের কোন সুযোগ পাঘু। 

ভারতীয় গণতন্ত্র পিলমুজটির পাদদেশ 
সম্ভবত নিহারে স্থাপিত) হেজন্ত এখানে 
অন্ধকারটা অনেক বেশি গাঢ়। কৃষ্ণ 
আয়ার কমিটির এক বন্তা শ্রীমতী 
স্কাম্ল :পাম, বিহারের জেলে নারী 
বন্দীদের দুর্দশা! প্রসঙ্গে বলেন থে, সেখানে 
কোন মহিলা ভীক্তার নেই। বধাবার 
অত্যন্ত নীচুষানের ও নারীদের সেলগুলি 
জ্তয়োরের খোয়াড়কেও লজ্জা দেয়। 
বিহারের এই ফারাবস্ব! তার কারাবিধি 
অচ্যায়ী চলছে। বিহারের কারাবিথি 
এখনও ব্রিটিশ কারাবিষিরই অঙুগামী । 
এই বিধি অনুযায়ী কয়েদীদের আমোদ 
বিনোদনের জন্য টি ভি বা অন্ত "উপকরণ 
তো দূরের কথা, তাদের ছাপা, গান 
গাওয়া বা কোনোরকম খেলাধূন! করা 
অমার্জনীয় অপরাধ । এই বিধিতেই 
বলা আছে থে কারুর করা ভিক্ষার 
আবেদনপত্র প্রেরিত হবে 'His Majesty 
the King Emperor’ অথবা ‘The 
Secretary of the State’ আর পাছার 
কারাবিধির ৮২৮ নং ধারায় মহিল! 
অভিযুক্তদের লাহোর মহিলা জেলে 
পাঠানোর কথা এখনও বলা আছে। 
বিহায় কারাবিধির কিছু অংশ রীতিমত 
রোমত্যক। এর ৯*৯ ধারায় বলা 
আছে, কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া। বন্দী 
সংক্রান্ত সমন্ত আইনই সমানভাবে শিল্ু- 
অপরাধীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, 
কেবলমাত্র ১৬ বৎসরের অর্ধ শিশু 
অপরাধীদের শান্তি হিপাবে খাবারের 
পরিমাণ কমানো হবে না। শিশু অপ- 
রাধীদের চাবুক মারার ঘটনাকে ৬৮৪ 
নং ধারায় বিধিবদ্ধ বলে গণ্য করা হবে। 
অবশু বিহার কারাবিধি বন্দীর চাবুক 
মারা ও অনশনকে যানবিক অধিকার 
ল্ঘনকারী ঘটনা, হিসাবে মনে 
বরেনা। 

শ্রফতী পাঞ্জ, সনে করেন থে একটা 
বেনী কায়৷ শাবন ও কারা ব্যবস্থাপনা 
গঠন করা উচিত ঘাতে সারা দেশে 
একই আইন প্রচজিত হয়। 

আর কিছু দিনের মধ্যেই কুষঃ আয়ার 
কমিটির রিপোর্ট ্বপারিশসহ সর- 
কারের কাছে পেশ বরা হবে। কিন্ত 
এই সব সুপারিশ যে সরকার বিন্দুমাত্র 
গ্রহণ করবে না ভা শ্ুনিশ্চিত। 
১৯৮৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের আর এক 
প্রাক্তন বিচারপতি প্রীমোলার নেতৃত্বে 





গঠিত জেল সংস্ধার কমিটির সুপারিশ 
এধনও পর্যন্ত প্রয়োগ কর! হয় নি। 
প্রীমোল্লা তার রিপোর্টে মেয়েদের জগ 
আলাদা জেলের কথা বলেছিলেন) 
তিনি আরও স্পারিশ বরেছিলেম ঘে 
জেলে নারী বন্দীদের পুলিশেয় দ্বারা 
রঙ্গণাবেখণ নয় বরং পুলিশের কাছ 
থেকেই রক্ষা! কর] হোক। বিভিন্ন লয়ে 
গঠিত বিভিন্ন কমিটি বা কমিশনের স্নপা- 
রিশ কখনই গ্রহণ করা হয়লি। 

শ্রেনী বিভু সমাজে যেখানে” শোষগই 
একমাত্র চিনুন সত্য সেখানে অপরাধী 
হওয়া কি খুব বেশী অপরাধ? আর 
এই সব স্পারিশ যদি গৃহীতও হয় 
তবেই বাকি! অপরাধের উৎসমূখ যে 
অর্থনৈতিক বৈষম্য তা বদি চিরতরে 
বন্ধ না হয় তবে অপরাধ বন্ধ হওয়ার 
বাস্তব যুক্তি কোথায়? 


মাহুষ তার বাস্তব অবস্থার হার! পরি- 
চালিত *ছয়। স্থত্রাং ভালো, সং ও 
সুন্দর মানুষ গড়ার জন্ত তার দামাজিক 
পরিমও্জদটির পরিবর্তন প্রয়োজন । 
কেবলমাত্র কোনো কমিটি বা. কমিশনের 
সথপারিশ মত জেলখানার দেওয়ালে 
নতুন রং লাগিয়ে বা মহিলা কয়েদীদের 
জন্তু দরজার পর্দা ঝুলিয়ে মাহযের 
অপরাধ প্রবণতাকে কমানো যায় না।, 
এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার ঘাতে 
জেলধানাগুলোই .পরিত)আা হয়। তার 





জন্ত প্রয়োজন সমাজব্যবস্থার আমূল 
পরিবর্তন। 
সাগ্রদায়িক দান! 


১০৮৬ সালে সাম্্রদায়িক দাক্গা্ সারা 
দেশে ১৮৪ জন নিহিত এবং ৭৬৪ জন 
আহত হয়েছে। 

একী শী ীটী 


PRICE RUPEE ONT 


প্রণবপন্তীর। এবার কিছু কেন্দ্র 
সত্যিকাবেব্র বাধা হয়ে দাড়াবেন 


রাজনৈতিক সংবাদাতা 


এবারের বিধানসভ! নির্বাচনে প্রণব 
মুখাজীর নবগঠিত রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী 
কংগ্রেস ১০৩টি আনে লড়ছে। 
সঙ্গে আছে রাজ্যের স্থভাষবাদী 
ফরোয়ার্ড ব্লক, বলশেভিক পার্টি, 
লোস্ালিষ্ট পার্ট, ডেসোক্রাটিক 
পার্ট, ঝাড়খণ্ড দুক্তি মোর্চা, ও 
সি. পি. আই এম ( বদশেভিক }। 


" নাম হয়েছে গণঞ্লণ্ট । ঞগবগন্থীরা 


'শকছু কেন্দ্রে সত্যিকারের বাধা হয়ে 
মীড়াবেন। চৌরঙ্গীতে শিশু বসু, 
রাসবিহারীঃ দিবোদু' বিশ্বাঘ, 
বরানগরে শততু দত্ত, টাদিগণ্ে অশোক 
সাহ! ছাড়াও অন্থান্তয়া হলেন নদীয়া 
হীসখাদিতে আনন্দমোহন বিশ্বাস, 
মালদহ রতুয়া কেনে সমর মুখাজি, 
কোচবিহার নাটাৰ!ড়িতে শ্রীমণি সিং, 
ফলতায় আসরাফ আলি এবং উত্তর 
চন্দিশপরগনায় বাগদা কেন্দ্রে চার- 
মিহির সরকার । 
নিৰ্বাচনে প্রার্থী পিছু প্রণববাবু দশ 
হাজার টাকা দিচ্ছেন। এ- 
ছাড়াও প্রাথ'ঃ! ক্ষমত। অম্বুযাযী খরচ 
বরবেন। প্রণব অনুগামী যুবলেতাদের 
মধ্যে সবচেয়ে বড় সংগঠন দিব্য 
বিশ্বাসের । বংঙেস তাাগ বরার 
পরও প্রায় একক ক্ষমতার 
জোরে যোগেশচন্্র চৌধুরী কলেজের 
সমস্ত আসন জিতেছে প্রণবপন্থী 
ছাত্ররা। রাসবিহারী কেন্দ্রে দিব্যেন্রু 
চ্যালেষ জানিয়েছে ভ্রন্ট এবং' 
কংখ্েমকে । প্রচারেও তারা সমান- 
ভাবে: এগিয়ে চলেছে। টালিগঞ্জ 
অশোক সাহা লোকস্গা নির্বাচনে 
ঘাদরপুর কেন্দ্রে মমতা ব্যানাজর 
চিফ ইলেকশন এজেন্ট ছিলেন। 


পঙ্কজ ব্যানাজা সনত্রীক অশোক স!হার 

কাছে গিংয়ছিজেন মনোনয়ন প্রতা'- 
হারের জন্ত। অশোক বাবু প্রত্যাখ্যান 
করেছেন। বন্ধ, কর্মী নিয়ে ছিনি 
টাদিগঞ্জে নেমে পড়েছেন । চৌরঙগীতে 
শিশির বস্থর অবশ্য কর্মী তেদন নেই 

তবুও এই কেন্দ্রে তিনি বিরাট ফর । 
এই বেছের দংখাগরি্ঠ ভোটার 
রাজনৈতিক ক্টাটাস দেখতে অত/ন্ত। 
বহু পরিবারের ছেলে হিসেবে নিশির 
বঙ্গ বেষ্ট সন্দানট্ুক অধশ্ই আনায় 
করতৈ সঙ্গম হায়ছন। বরানগরে 
শন দত্ত ছাত্র নেতা। ছাত্রদর একংশ 
তার সঙ্গ আছে। 


গুনবপন্থীদের মধ্যে এবার লতি]কারের 
জেতার জন্য নেমেছেন আনম্দুম!হন 
বিশ্বাস, সমর যুখাজি এবং জ্রীঘণি দিং। 
নদীয়ার ইাসথালিতে আনন্দে নক 
বিশ্বাসের ছু বিশ্বাস এবার তি 
জিতবেন গতৰারের থেকে বেলি 
তোটেই। এছাড়াও তার আছে কর্মীথল 
মালদহর হর মুখাজর এবং কেট 
বিহারের পরীমণি প্রচগ্ভুবে 
আশাবাদী । ই'জনেরই বর্মীবল এবং. 
জন সমর্থন প্রচুর । 


দিং 


দাতাশির নির্বাচন ৬ণবপৃস্থীদের ক'ছে 
বিরাট গুরুত্বপূর্ণ আরও একটা কারণে। 
সাংগঠনিক ক্ষমতা দেখাতে পালে 
পরবর্তী অবস্থায় কংগ্রেসে সন 
জনক প্রত্যাবর্তন ঘটতে পারে। 
প্রণব মুখাজাঁর কাছে দেখার বিষয় ) 
নিধাচনের পরে কংগ্রেসের কতটা 
সিট কমে। কারণ এর উপরেই 
দিল্লি নতুনভাবে হিসাব করতে 
পারে। 


হাওড়ার গ্রামাঞ্চলেসি পি আই এনের শক্ত ঘাটি 


হাওড়া, জেলার ভোসজুড়ে এবারও 
সি পি আই (এন) প্রার্থী অভিজ্ঞ কৃষক 
নেতা অযুকেশ মুখার্জী । তার রি 
কংগ্রেদ প্রার্থী শচীত য়ায় | ব্রাসি 
সালে জয়কেশবাবু যোগ হাজারের বেশি 
ভোটে জিতেছিলেন। . এবারও তিনিই 
জিতবেন বনে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের 
ধারণা । জগত্বল্লতপুরে নি পি জাই 
(এম) প্রার্থী সহঃ আনলসারউদ্দিন ছে 
জিতবেন এটা ঝগ্রেল প্রার্থী বিনোদ 
মুধাজও আানেন। পাচলায় ফরোয়ার্ড 
বকের শৈলেন মণ্ডলকে কঠিন লড়াই 
কয়তে ছবে। গতবার এই কেশ বং (ই 
জয়লাভ করেছিল। ্লীঝরাইলে পি পি 


সম্পাদ রন 


এমের হারান হাজরাধেও বেগ দিচ্ছে 
কগ্রেসের মিত্যানন্দ তু'ইঞা। উদ 
বেড়িয়া! (উত্তর ) ও উদৃবেড়িযা (দ্িপ) 
ভেঙ্গে দুটিতে বাহয্ট প্রার্থী হয় জিতবেন 
বলেই মনে হয়। : প্তামপুযে ধরোযার্ড 
বক প্রার্থী গৌরহরি আদবের সঙ্গে 
কং (ইর শিশির লেনের তীব্র প্রতি- 
ছন্বিতা হবে। বাগলানে বামজণ্ট 
সরকারের রাষ্টরদত্রী নিরুপমা চ)টাজা, 
এবারও জিতবেন বলে মনে হঘ্ব। গত" 
বারে তিনি জিতেছিলেন প্রায় ছ হাজার 
ভোটে। কল্যাণপুরে কংগ্রেস (ই) 
প্রার্থী অসিত মিত্র প্রতিঘশ্বিতায় 
পারবেন বলে মনে ছয় লা। কারণ 
গঙ্বার এই বেঙ্জে নিতাইবাবূ ন’ হাজার 







ভোটে জিতেছিলেন। আমৃডায় সি পি 
আই (এম) প্রার্থী. যারীজনাথ কোলে 
ও উদ্মারারেধুনে এই দলের প্রাথী 
লাঁমাাল শাবি সৃহেই জয়লাভ করবেন 
বলে হাওয়াবামী সনে ফরেন। হাওড়া 


জেলার ১৬টি, আমদের 'মধো বামফ্রন্ট 


১৯/১২টি লন পাবে বলেই মনে হয় । 
CIVIL RIGHTS $ 
Past রজত) 


(An APD R Publitation) 


Price—Rs. 1200 
APDR 
18, Madan Baral Lane, 
Calcutta-12 


শা ললললললললশীশী 


বসু 
চাষ প্রন রোড. কলিকাতা-৬ থেকে দু এবং দর্পন কার্ল ৬১, মট নেন, কপিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ॥ 
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ফন জমে উঠেছে। জোড়াবাগানে 











ত্রিশ বর্ষ অষ্টম সংখ্য। { শুক্রবার ১৩ মার্ট”৮৭ 








বেরোচ্ছি।) পাচ ঘণ্টা!টতো। *অবশ্যই, 
ক্থনও ছয় ঘণ্টাও পে 
করেও ১৫০ বাড়িতে ভিজিট করছি 


জোড়াবাগান বিধানমভা কেন্দ্রের নিবা- 





বিজেপির শ্বামনুন্দর গোয়েঙ্কা এবং 


শান্তিলান জৈন যধাক্ৰমে ২৩ এবং ২২ 
নম্বর গার্ডের পৌর প্রতিনিধি । মেয়র 
কম বস্তু পুনরায় নির্বাচিত হণ্যার 
&: কৰতে দু'জনই খবরের কাগজে ভালো 
প্রচারও পেয়েছেন। বিজেপি প্রার্থী 
তপন শিকদার সমস্ত অঞ্চল জুড়েই মূলত 
করপোরেশন প্রণঙ্গ তুলে ধরার চেষ্টা 
করছেন। জোড়াবাগানে কংগ্রেস প্রাণী 
সুরত মুখার্জীর সাঞ্গে সমান তাল রেখে 
বিলেপিও এগিয়েছে। প্রচারে গিপি 
এথের মহলা প্রার্থী সরলা মাহ্খেরী 
একটু পিছিয়ে আছেন। 

নির্বাচনী প্রচারে তিন প্রার্থীই বাড়ি 
বাড়ি যাচ্ছেন। সকাল থেকে অঞ্চলভিত্তিক 
হাটা শুর হচ্ছে। লিগারপাড়ার 


রোজ । আমলে বছরের অন্যান্য সহয় 
রাজা রাজনীতি নিয়ে এত বাস্ত পাকতে 
হয় যে, অন্য কিছু ভাবারই সময় 
পাইনা। 

বরা মাহ্শ্বরী কিন্তু ঠিক এই জায়গাতেই 
আঘাত করেছেন কংগ্রেগকে। পাচ 
বছরে রত বাবুকে একবারও দেখ! 
থায়নি। এখন এসেছেন ভোট চাঃতে। 
মাধু :কল ভোট দেবে হর মুধাজীকে? 
উনি তো বালিগ্‌ঞ্জঃ বাবু। আখের 
গোছাতেই বাস্ত। আোড়াধাগানের 
মানুষকে উনি কি ভাবেন? তাদের কি 
আত্দন্থান নেই? সামান্ত কাজ তো 
ধরছিই না, বিরাট কিছু ঘটলেও হথত্রত 
বাবু কোনোদিনও এধানে আনেন না। 


পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের লাতাতরের মডো।সঘটন ঘটলেও ঘটতে 
মধো কলকাডার চৌরজীই হচ্ছে পারে। এই কেজে সি পি আই এমের 
কংগ্রেদের নিশ্চিত ও বীঘাধরা আপন। ৩৬%-৩৭% ভোট আছে । ৬পরি এই 
একমাত্র সাতাতর সালে এই কেনে জনতা বেজ্জের অনেক উচ্চবিত্ত এর আর 
প্রার্থী সন্দীপ দান অদ্বী হয়েছিলেন। কংগ্রেগকে অভটা পছন্দ করছেন না। 
ধিরানি লালে প্রণাতা ইন্দিরা গান্ধীর. মনোনয়ন নিয়ে রাজ্রাব্যাপী কংগ্রেলের 
মনোনীত প্রার্থী ডাঃ শিশির বহু সি পি চূড়ান্ত থেয়োখেয়ি দেখে শিক্ষিত উচ্চ- 
আই (এম) প্রার্থী ডাঃ জহীরুল হককে” বিত্বরা কংগ্রেগকে ভোট দিতে জম 
এই কেন্ছে দশহাজারের বেশি ভোটে পাচ্ছেন। অনেকেই বিশিষ্ট শিল্তরোগ 
হারিয়েছিলেন। এবার এই কেন্দ্রে বিশেষজ্ঞ ও নেতাজীর ভাইপো ডাঃ 
রাজীব গান্ধী নিজে মনোনয়ন দিয়েছেন শিশির বন্ুকে পছন্দ বরছেন। 


শিব মন্দিরের সামনে দাড়িয়ে কংগ্রেদ 


প্রার্থী স্বত্ত দুধাজ। এই প্রতিবেদধকে 
ডন, ঘড়ি ধরে সকাল মাতটার সময 


জেতার পর কদিন এলাকায় এনেছেন? 
[নাত পাতায় দেখুন ] 


[ মোনিয়। ৰং (ই) ঘভাণতি? 


[! 
| 
। 
t 
1 


A 


রাজীব গান্ধীর ইতালীয় স্ত্রী সোনিয়া গান্ধী এখন আস্তে আস্তে পর্দার 
পেছন থেকে সামনে 'এনে প্রশাসন ও কংগ্রেস দলের সব 
ব্যাপারেই মাথা গলাচ্ছেন। গত সপ্তাহে নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে 
এই প্রথম তিনি একটা! অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন। স্মতী, সিন্কের 
তাতবন্ত্র বিক্রির “বিশ্বকর্মা ক্ষেত্র ৮৭’ নামে প্রগতি ময়দানে এই মেলার 
উদ্বোধন করে সোনিয়া গান্ধী বক্তৃতা দেন। মঞ্চে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর 
সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা শ্রীমতী পুপুল জয়কার এবং কেন্দ্রীয় বস্তু মন্ত্রী রাম 
নিবাস মিরধা, এ দপ্তরের উপমন্ত্রী কৃষ্ণকুমার ও মারতান্দ সিং, এম. 
পি। কেন্দ্রীয় সরকারের দুজন মন্ত্রী উপস্থিত থাকলেও ফিতে কাটলেন 
প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী সোনিয়া গান্ধী । 

এখন সোনিয়া গান্ধী প্রায়ই রাজীবের নির্বাচন কেন্দ্র আমেথীতে যান 
ও সেখানকার উন্নয়নমূলক কাজের খোজখবর নেন! গত শীতে 
সোনিয়|- ও তার মেয়ে প্রিয়াঙ্কা আমেণাতে গিয়ে কিছু কম্বলও 
বিলিয়ে আসেন । এজন্য প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে এক লক্ষেরও 
বেশি টাকা দেওয়া! হয়। 

পর্ববেক্ষকদের মতে আন্ডে আস্তে সোনিয়া গান্ধীকে কং (ই) দলের 
সভানেত্রী করার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর জনৈক অদুগত ব্যক্তি 
এআই সি সির সদর দপ্তরে এই দাবিতে অনশনগ করেছিলেন। 





দেধীপ্রদাদ চট্টোপাধ্যায়কে। যেবীবাবুর 
বিরুদ্ধে: লড়ছেন রাইীঘ সমাজবাদী 
কংগ্রেসের প্রদ্বেশ সভাপতি শিশির বন 
ও শি পি আই এমের বাদশা আলম। 
এই আলনে কংগ্রেণী প্রাথথীরি জয়ের 
মন্তাযনা বেশি চুলেও দেবীবাবু নিজে এ 
ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারছেন না। 


প্রণব দুখার্গী ও ডাঃ শিশির বনুকে 
জেভানোর জন্তু নানারকম কৌশল 
নিয়েছেন। প্রণব মৃধার দলের 
পশ্চিমব্ের প্রধান ডাঃ বহু ভোটে হেরে 
গেলে দলের রাজ্য শাখা কেন অন্ত 
রাজ্যেও ভার ছাপ পড়বে। 

বিপরীতে শিশির বঙ্থ কোনরকমে 


পীর প্রনণর চি 
হিমাচল গ্রদেগেও 


কং (ই) লালিত হিমাচল প্রদেশে মধ্য ও 
ম্যাধিকুলেশন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র চুরি 
হয়ে গেছে। এয ফলে ম্যািুলেশন 
উচ্চমাধামিক ও মধ। পরীক্ষা ঘধাক্রমে 
২ এপ্রিল ও ২* এপ্রিল পর্যন্ত পিছিতে 
দেওয়া হয়েছে। 

এনিয়ে হিমাচন্দ প্রদ্বেশ বিধান চায় 
তুমুল হৈচৈ হয়। বিজেপি দন 
সি জপ সিং ঠাকুরের গক দু আকন 
পু নিকউতরে নিক সন এ তার গা 


অন্তর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং 
ভারতীয় বওবিখির ৪৫৭ ও ৩৮ ধারায় 
বায়না খানায় কেদ ফজু ধরা ছয়েছে। 
মধাশ্রেণীর ৪টি ও মাধামিকের ৮টি 


প্রশ্নপত্র চুরি হয়। ফেব্রুয়ারী মাসের - 


২৮ তারিখে বিলাদপুর জেলার ঝুমালা 
লরকারী বিদ্ধালয় হতে এই প্রশ্নপত্র্লি 
চুরি ঘায়। এই আন্ত হিমাচল প্রদেশ 
শিক্ষা পর্ধদর প্রা ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতি 
হয়েছে। 


বাসদের প্রান 





অয়লাত করলে অন্ত রাজ্যে দলের! 
শক্তিবৃদ্ধি হবে। ঘার ফলে আধার 
কং ( ই }-র মধ্যে কমলাপতি ব্রিপাটী, 
ভি পি দিং, অরণ নেযেরুর মতো 
বিশ্ব! বুকের বল পাবেন। দর্ধভারতীয় 
এই রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অবস্থার কথা 
ভেবে বামক্রনট নেতৃত্বও চান ঘে গৌরী 
কেন্জে শিশির বনু অযুলা কজন। 
সর্বভারতীয় রাজনীতির কথা মাথাদু 
রেখেই যেমন ডি এস পিতে বামফ্রন্ট 
নেওয়া হয়েছে এও তেমনি । বাম 
ইচ্ছা নিশির বহু জয়লাভ করুন, ওদিকে 
প্রণব দান! তো প্রতি জনলডাগ রাজীব 

ভীত সমালোচনা বরে জ্যোতি 
বন্য প্রশজা করছেন। অবস্ত প্রণববাবুরু 
বঙ্গে বামক্টেঃ কোন গ্রাতাত ধ্ঘুনি। 


ডোট বয়কটে 
নকশ।লগন্তীরা 


নকশীলপন্থীদের মধ্যে বৃহদাংশই 
১৯৬৮ সালে AICCCR-s গৃহীত 
নির্বাচন বয়কটের লাইনকে ভুল 
বলে বর্তমান অবস্থায় নির্বাচনকে 
বাবহার করছেন। নকশালপন্থীদের 
চারটি গোষ্ঠী বিনোদ মিত্রের 
নেতৃত্বাধীন সি পি আই (এম-এল) 
সাধন সরকারের নেতৃত্বাধীন 
সি পি আই (এম-এলা, কানু 
সান্যালের নেতৃত্বাধীন সি ও আই 
(এম এল) ও সুভাষ রায়ের 
নেতৃত্বাধীন এম. এল. জি গোষ্ঠী 
নিজেদের মধ্যে সমন্ধ করে 
নির্বাচনে ২৫২৬ টি কেন্দ্রে প্রার্থী 
দিয়েছে। এরা বহ ক্ষেত্রে 
অগ্যাম্কাদের সাার্থন করছে। এদিকে 
নকগালপন্থীদের লি পি আই 
এমএল) পার্ট ইউনিটি গোষ্ঠী 
(ভাট বয়কটের ডাক ্চিয়ছে। 
এই গোষ্ঠী ১৮ মার্চ ভোট বয়কটের 
দাবিতে কোলকাতার গিহিলও 
শরলি। 

















হলো কংগ্রেস কোমর বেঁধে নেমেছে 
রে রাজ্যের. ক্ষমত| দখল করতে। তাদের ' 


প্তি। টা মী ছার ফাক আেই বার কয়েক তিনি 


পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে গেছেন বচন প্রচারেও রাজীব বারবার ধানে 








তিনি একা নন, জীন করেকজন মূধ্যম্রী, কেজ্রীয় মন্ত্রী, .এম. পি. 
এবং সুপার স্টার অমিতাভ বচ্চন ও এককালের সুপার স্টার রাজেশ 
খায়৷। এতেই বোকা যাচ্ছে রাজীব গান্ধী পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার 
নির্বাচনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সেই জন্যই এত শক্তি 
সমাবেশ । কংগ্রেস যদি এই নির্বাচনে নিরন্কশ সাখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ 
করতে পারে! তাহলে রাজীবের জয়জয়কার । 


কিন্ত নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এবং পশ্চিমবঙ্গে তীর 
দক্ষিশহন্ত প্রিয় দাশমুঙ্গী বামঙ্রট সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার 
চালাচ্ছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিদ্বেষ প্রচার করছেন। জানি 
না এতে ভোটাররা কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট হবেন কিনা। কারণ 
ভারা ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭ এই বিশ বছর এবং ৭২ থেকে ৭৭ পর্যন্ত 
কংগ্রেসের রাজত্বকাল দেখে নিয়েছেন। প্রিয়বাবুদের স্বরূপও ভোটার- 
দের কাছে গোপন নেই। তার! জ্যোতিবাবু তথ! বামফ্রট সরকারের 
অধীনে বাস ‘করছেন গত দশ বছর। তাদের সম্পর্কে নিশ্চয় একটা 
মুলাস্তন কডরহ্ছন চোটাররা। তাদের প্লাস পয়েটও জানেন 


ভোটাররা, দোষক্রটিও “নিশ্চয় অজান নেই। সুতরাং রাজীব বা' 


প্রিয়র অপপ্রচারে “তাদের মতিগতির কোন হেরফের হবে বলে মনে 
হয় না। আর রেল বাজেট ও কেন্দ্রীয় বাজেটের পর রাজীবের ১০৭০ 
কোটি টাকার ফামুস চুপসে গেছে । 


প্রিয় দাশমুলী স্থিরনিষ্চয় যে এই রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসছে৷! 
কিন্ত তার অভিযোগ এখানে আইন-শৃঙ্খল! নেই, সি-পি এম 


ক্যাডাররা! কংগ্রেসী নেতা কর্মীদের মারধোর করছে এবং পুলিশি 
এব্যাপারে নির্ধিকার, বরং সি পি এমের লোকদের সাহায্য করদ্ধে। ; 
্রিাবুর এসব কথা যদি সত্য হত তাহলে কলকাতার সংবাদপত্রগুলো | 
এনিয়ে চীৎকার স্তরু করে দিত এবং ফলাও করে সংবাদ প্রকাশ 
করত । 


কাগ্রেদী নেতারা এ রাজ্যে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে কিনা! এ 
বিষয়েও সন্দিহান। কো-অ্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সরকারী 
কর্মচারী এবং এক শ্রেণীর পুলিশ কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা! 
হয়েছে । ভোটার তালিকা নিয়ে কারচুপির নানা অভিযোগও তুলেছে 
কংগ্রেনীরা। এ সবই হয়ত পরিকল্পনা মাফিক করা হচ্ছে। কারণ 
রা নিন্চয় জানে কিছু আলন এদিক-ওদিক হলেও এ রাজ্যে 
{ল বগ্াবস। শিক ধর পর 












বিশেষ প্রতিনিধি 


নির্বাচনের দিন ঘতই এগিয়ে আলছে 
মহারুরণে মন্ত্রীদের লি. এ, পি. এদের 
মধ্যে অস্থিহতা ততই বাড়ছে! এ 
মালের লেখে কোন মন্ত্রী থাকবেন, কোন 
মী যাবেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই। 
অতগব, সি. এ., পি. এ-দের ভাগাও 
অনিশ্চিত ।: 

গত পাচ বছর রে মত্বীদের সঙ্গে কাজ 
করার স্বাদে লি. এপি. এদেত মধ্যে 
একটা বিশেষ মানগিফত। গড়ে উঠেছে। 


সলা. জাতে মারে সাতিগাত বাপর্ক। স্ব 


কী ডান, কোনটা তার গ্ছন্দ-বা অপছন্দ, 


} কণন ভিপি নক্জয আগদেন, ‘পবা 


| দফা ছাড়বেন_এলবই দি. ও, 
পি. এদের নধাপর্ি। দেই থা 
ওরা গুদের নিজস্ব রাজস্ব ও তৈরি করে 
ফেলেছেন। এখন দর যা কিছু 
ভাবনা-চিন্তা এ রাজত্ব লিয়েই। 

মহাকরণের অলিন্দে যে খবর ভাতে 
কয়েকজন মন্ত্রী হয়ত আর ঝিরবেনই না। 
যারা না ফিরতে পারেন তাদের মধ্যে 
আছেন মনন্ুর হবিবু্া, কান্তি বিশ্বাল, 
অগৃতেদু, মুধাঞ্রি, প্রভাস ফাদিকর, 
নীহার বসু, ডাঃ অগ্বরাশ  মুখারি । 
নির্বাচনে জিতলেও এ'রা যে বামফণট 
মন্ত্রভা্ এবার আর স্থান পাবেন না 
পেটা প্রায় নিশ্চিত। ম্ৃতয়াং, এদের 
সি. ও, পি এ-রা খুবই দৃশ্চিগ্তা় দিন 
কাটাচ্ছেন_ফে জানে এদের জায়গায় 
কারা মন্ত্রী হয়ে আসবেন এবং তীরা 


অক্বার ১৩ মাচ ১১৮২ 


৯ ৯৮০১৬ 


আগের মন্ত্রীর লি. এ, পি. একে রাখবেন 
কিনা। গুন তাই ঘরে ঘরে। 
নির্বাচনে জিতলে নতুন কারা মত্ত 
ভাদ্র আনতে পারেন তা নিয়েও 
জয্ননা-ক্পনার অন্ত -নেই! 
জল্পনা-কল্পনার হি কোন তিত্তি থাকে 
তবে অরুণপ্রকাশ চ্যাটার্জী, পাখ বে, 
ডঃ অপীম দাশগ্রপ্ত, বুদ্ধ ছটাচার্য 
এবং অশোক বসন সতী, হচ্ছেনই। 
ফরওয়ার্ড বুকের রূপাসিন্ধু সাহার ভাগোও 
শিকে ছি'ড়তে পারে । 

এরই মধ্যে দুই মন্ত্রী এবং তাদের সি. এ, 
পি. এরা বেশ খানিফটা নিশ্চিন্ত 
ছুই মন্ত্রী হলেন কমল ওহ এবং সভা 
চক্রবর্তী । কমলবাবু নির্ধাচনে জিতলে 
নাকি তিনি আবার মন্ত্রী হবেনই। 
সুাঘবাবুও তাই । গত একমাগ ধরে 
কমলবাবু তার নিধাচনী কেন্দ্র দিনহাটার 
মাটি কামড়ে পড়ে আছেন। বাক্সধন্দী 
ছয়ে কৃষি পগ্ডয়ের গাইল ঘাচ্ছে 
দিবহাটার। ন্থৃভাখাাবৃর গেত্রে অতটা 
নয়। তিনি দপ্াহে হু'একদিন মহা- 
করণে আদছেন। 

মোটামুটিভাবে লব মন্ত্রাই এখন যে ঘার 
নির্বাচনী কেন্দ্রে। বাতিক্রদ শুধু পরি- 
বহন মন্ত্রী রবীন মুব'্রি। মহাকরণে 
উনি রোজই অন্তত এক-মাধখন্টার অন্ত 
আলেন। তার নাকি ভীষণ কাজ্র। 
লাগাতার বাস-মিনিধালের পারমিট বিলি 
করতে হচ্ছে। ওর দৃঢ় বিশ্বাপ, নির্বাচনে 





কার পদত্যাগ 
বেশ 'কিছুফিন আগে . লাল বেলায় 
কাগজ খুলে দেখলাম, ঘিয় দাপমুদ্সী 
অভিযোগ বরেছেন, যে জযোতিবাবুর 
আর সৃধ্য্ত্রী থাকা উচিত নয় ধারণ, 
মাধাদিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র লুঠ হয়ে 
গেছে। 

এদিকে গত ১৯ ফেব্রুয়ারী দবি্ীর 
টাইমল অব ইত্তিসার এক খবরে বগা হয় 
‘সর্বভারতীয় মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন 
পত্রের নাণ্ডিস বৃ'জে পাওগা যাচ্ছে না। 
এছাড়া গত বছেক বছর ধরে রান্রাব 





যায়,ও প্রশ্নগতের বাণ্ডিল খু'ঞ্জে পাও 


যায় না তার অহুধন্ধান চল্ছে। লেই 


পরীক্ষ। ২ মার্চের পরিবর্তে হবে ১৭ 
মার্চ! 


করবেন, নিশ্চই রাজীব গান্ধীর । 
শ্তামল বিশ্বাস 
কলিফাতা”২৭ 


nd 


গ্রাহক চাঁদা যান্মাধিক ২৫ টাকা । 
টাক! ও চিঠি পাঠান 
ম্যানেজার, 'দর্পণ' 





এপ্স 


ওঁকে কেউ হারাতে পারবে না। কারণ, 
উনি রাজোর পরিবহন ব্যবস্থায় আনল 
পরিবর্তন এনেছেন। ভাগমগুহারযার 
রোডের ওপর ছ্িয়ে জোক পর্যন্ত 
ট্রাম চালু রঝছেন উনি। লোনা 
কথা? ওঁর প্রি. এ, পি, এ তাই 
নিরদ্ি। 

পি . এপি. এর উদ্বোটা সব থেকে 
বেশি লক্ষ্য করা! যায় পৌর প্রশান্ত 
শুরের ধরে। প্রশান্তবারু ঘেমন-তেমন 


মন্ত্রী নন। জে/তিবাবু এবং বিনয়হাবূর _». 


অনথপস্থিতে উনি রাজ্যের দায় সামলান। 
কিন্ত, ওর নির্বাচনী কেন্র টালিগযে 
হাওয়াটা নাকি স্থবিধের নয়। একট? 
অঘটন ঘটে ঘেতেও পারে। দেই 
চিন্তাতেই ওর লি. এ, পি. এ অধিক 
লাংবাদিক দেখলেই ও'দের প্রশ্ন, 
বুঝছেন? উনি জিতবেন তো? 
একই প্রশ্নের মুখোদুখি হতে হয পূরবী 
ঘতীন চক্রবর্তীর ধরে, যদিও ফতীনবাবুর 
লি. এ, পি. এ ততটা অন্বস্তিভে নেই। 
বিচ্ষু্ধ আর. এল. দি, প্রাণী ঢাকুরিযা 
কেন্দ্রে ঘতীনবাবুকে খানিকটা বেগ দিচ্ছে 
বটে। তবে যাবতীয় বেগ সামলাতে 
উনি ওন্তাদ। গত পাচ বছরে কম 
ঝড়-ঝাপটা কি ও'র ওপর দিয়ে 
গিয়েছে? বিস্ত লব লামলেছেন উনি। 
এখন নির্বাচনে জিতলে আবাগন 
দফতরটা যদ্বি ও'র ছাতে থাকে তবেই 


রক্ষে। ওর ঘরে ঘাবভীয় আলাপ, 
আলোচনা তাই নিয়ে। ‘) 





| কেন্দ্ৰীয় লংবাদপত্র 


রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর 


| ১৯৫২)৮ ধান অন্ধ্যায়ী 


প্রদত্ত বিবরণ 


১। প্রকাশ'্থান 
৬১, ভট.লেন কলিকাডো-৭*৭*১৩ 


| ২। প্রকাশ কাল মাধাহিক 


. এ] ৩। প্রকাশক, -মৃদ্রাকর ও সম্পাদক 
এবার শ্রিন্ববাবু কার পদত্যাগ দাবী ' 


হীরেন হ.ভারভীয় নাসরিক 
_০৬১, যট লেন 
কনিকাভা-*৯* ৩. 

৪। অংলীষারদের নাথ  ঠিকান! 
হ্বীরেন, বহু, এল এন বন 
ভারতীয় নাগরিক 
৬৯ মট লেন 
ঝলিকাতা-৭***১৩ 

আমি ঘোষণা করছি খে, উপরিউক্ত 

তথা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাপ মত সভা । 

(দ্বা) হীবেন বসু 


১লা মার্চ ১৯৮৭ প্রকাশক 


দর্প। শুক্রবার, ১৩ মার্চ, ১৯৮৭ 


 জনু-কাশ্মীরে মৌলবাদী শক্তি 
ম্নাথাচাড়া দিচ্ছে 


অন্তান্ত কয়েকটি রাজোর * সঙ্গে জন্ম 
কাশ্মীর রাজোও আগামী ২৩ মার্চ 
নির্বাচন হতে চলেছে। এবার "জম্মু 
কাশ্মীর নির্বাচনে ফারুক আবদুল্লাহ রর 
ন্যাশানাল কনফারেন্সের সঙ্গে কংগ্রে 
(আই) দলের আতাত হয়েছে। ওদিকে 
আতাত করেছে গৌড়া ইসলামপন্থী ন'টি 
দল। তাদের আতাতের নাম মুগলিম 
যুক্তফ্রট বা এম ইউ এফ। এছাড়া, 
জনতা পার্ট, সি পি আই, সি পি আই 
(এম) এবং লোকদলও যৌথভাবে নির্বাচন 
লড়ছে। বি জে পি এংং পান্থার পার্ট 


-$ কারও সঙ্গে সমঝোতা করেনি। 
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রাজীব-ফারুক সমঝোতার পর ফারুক 
আবদুল্লাহর ভগ্নিপতি এবং প্রাক্তন 
মুখ্যমন্ত্রী গুলমোহম্মদ শাহ খানিকটা 
নিস্তে হয়ে পড়েছিলেন । নির্বাচন 
পা হবার পর গুল শা ন্তাশনাল 
কনফারেন্স (খালেদা ) তোড়জোড় করে 
নেমেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে গুরশাহ্‌ 
[পিছু হঠে সরকারীভাবে নির্বাচন থেকে 
দলকে সরিয়ে নিয়েছেন । তিনি অর্থা- 
ভাবকেই এই পচ্চার্দপসরণের কারণ 
ছিলেধে বলবার চেষ্টা করলেও রাঁজ- 
নতিক পর্ধবেক্ষকর] তা গ্রাহা করছেন 
না। তাদের মতে নির্বাচনে অনিবার্য 
শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি]এড়াতেই 
গুল শাহ্‌ পিছু হঠেছেন। এর আগে 
গুল শাহ্‌ মুসলিম যুক্তফ্রণ্টেঃ প্রতীক 
নিয়ে লড়বার জন্য ফ্রণ্টের দ্বারস্থ হয়ে- 
দিলেন। পাস্তা না পেয়ে তিনি যান 

ক আবদুল্লাহ দলের কাছে। 


সেখানেও পাতা না পেয়ে বসেই গেছেন। 


অনেকে অবশ্য বলছেন, গুল মোহম্মদ 
শাহ্‌ আশা করে আছেন ফারুক তাকে 
দলে ফিরিয়ে নেবেন। নির্বাচনের পর 
এটা ঘটতে পারে। তাই তিনি চুপ 
হয়ে গেছেন। 
এদিকে ফারুক-কংগ্রেদর (আই) 
অখতাতে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে না। 
ছুটি দলের নিজ্গ অন্তর্ঘন্ব তো আছেই । 
এর উপর আছে দুটি দলের মধ্য ঘন্দ। 
দলীয় টিকিট দেওয়া নিয়ে প্রকাশ্যেই চরম 
ধেয়োখেয়ি হয়ে গিয়েছে। 
সালের নির্বাচনে কংগ্রেস (আই) পত্তন 
এবং সাংগাপ মাত্র ছুটি আসনে জয়ী 
হয়েছিলে|। এবার সেই আমন দুটি 
ফারুকের দলকে দিয়ে দেওয়াতে কংগ্রেস 
( আই) কর্মীরা দারণ প্রুধ । এছাড়া, 
বিগত বিধানলভার কংগ্রেস (আই ) 
অধ্যক্ষ মঙ্গতরাম শর্মাকে বাশোলি কের 
থেকে জরিয়ে পশ্চিম জগ বেস্ট দিযে 
বিগত বিধানদভায় কংগের আই 


১৯৮৩ 





দের টিকিট না দেওয়া এসব নিয়ে 
কংগ্রেদ (আই) দলে অন্তঃপলিলা ক্ষোভ 
বইছে। 

ওদিকে ফারুক আবহুল্লাহ্ও ন্যাশনাল 
কনফারেন্সের বেশ কয়েকজন প্রাক্তন 
বিধায়ককে মনোনয়ন দেননি । এদের 
মধো আছেন, ওয়ালি মহম্ম? ইতু, মুবারক 
গুল, জি এম ভাট, মোহম্মদ স্থুল্তান, 
গুলাম রসুল ভাট প্রমুখ । এর ফলে 
ফারুকের দলেও বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। 
বাশোলি কেন্ত ফারুকের দলকে দেওয়া 
হয়েছে । কিন্তু কংগ্রেস (আই) সেধানে 
একজন প্রার্থী দিয়ে বসে আছে। ওদিকে 
ফারুক গোপনে বর্তমান পর্যটন মন্ত্রী 
আর এল চিবকে জাক্র! থেকে মনোনয়ন 
জমা দিতে বলেছেন । পোরা এবং 
আরও ছুটি কেম্সরেওড ফারুক এ ধরণের 
নির্দেশ দেওয়াতে দু'দলের মধ্যে সম্পর্ক 
আরও খারাপ হয়েছে। 

পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, এবার জন্ম: 
কাশ্মীর নির্বাচনে চ্যালেঞ্জ নিয়ে আদছে 
মুনিম ঘূৱক্রট । রাজ্যের রাজনীতিতে 
এটা একটা বিপজ্জনক ঝৌক কেননা এই 
ফ্রন্টের শরিক সবকটি দলই মৌলবাদী 
ইসলামপন্থী। এই ভ্রণ্টেই জামাত-ই- 
ইসলামী, তাহাডুল-ই-ইগলামী, ইত্েহা- 
দুল মুদদমীন প্রভৃতি সুপরিচিত সাম্প্র- 
দায়িক দলগুলি রয়েছে। ফারুফ- 
কংগ্রেগ (আই ) অঁাভাতের তুলনায় 
নির্বাচনকে এর! অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে 
নিয়েছে । ফারুক-কংগ্রেদ (আই) 
আত্মদন্ত্টিতে ভুগছে বলা হচ্ছে। অথচ 
এম ইউ এফ-এর কর্মীরা কোমর বেঁধে 
নেমে পড়েছে। 

তাদের পথদভাগুলিতেও প্রচুর জন- 
সমাগম হচ্ছে। তাদের নির্বাচনী ধ্বনি 
“ইসলামীকরণণ রাজোর সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে নাড়া দিচ্ছে। এটা 
খুবই আশংকার কথা। 

এর পালটা ঘটনা ঘটছে জন্মুতে। 
বিজে পি ২৭টি কেন্দ্রে লড়ছে। তার 
২৪টি জন্মৃতে। পাঞ্জাবের ঘটনাবলীর 
পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু প্রতিক্রিয়ার স্থযোগ 
নিতে বি জেপি উঠে পড়ে লেগেছে। 
তার দলের শর্ঘ নেতাদের নিয়ে এসে 
নির্বাচনী প্রচারে নামছে । ফারুকের 
ন্যাশনাল কনফারেন্স ৪৫ টি, কং (ই) 
৩১, লি পি আই (এম) ২টি কেনে 
প্রাণী দিয়েছে। 





পূচিশ টাক। 


পণুনপঃ 


আসামের মতই ছাঞ্জিলিঙে ভোট হবে 


তিরাশি সালে হিতে্র সাইকিয়া মুখ্য- 
মন্ত্রা হবার আপামে যে রকম 
নির্বাচন হয়েছিল এবার দার্জিলিং জেলায় 
তিনটে মহকুমা দাগ্সিলিং সদর, 
কালিম্পং, কাদিয়াঙে সেরকম নির্বাচন 
হবে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে 
দাঞ্জিলিঙে এখন জি. এন. এল. এফ. 
ছাড়া আর সব রাজনৈতিক দলের 
অবস্থা সঙ্গীন। এ তিন মহকুমায় 
নির্বাচনের সময় শুধু কেন্দ্রীয় পুলিশই 
থাকবে ৬* কোম্পানী । এছাড়! রয়েছে 
রাজ্য সরকারের পুলিশ । জি. এন এল. 
এক. নির্বাচন বয়কটের ডাক দেধ্যায় 
এই বিশাল পুলিশ বাহিনী সেখানে 
মোতায়েন করা হবে। 


সময় 


রাজনৈতিক পরীক্ষ চদের ধারণ! আসামে 
সেবার যেমন পুলিশের লোকেরা ভোট 
দিয়ে ব্যালট বাক্স ভরিয়েছিল এবার 
দাঞ্জিলিঙে তাই হবে। পাহাড়ের এ 
তিন মহকুমায় এখন ভোট নিযে বিন্দুমাত্র 
উত্তাপ নেই। কারা নির্বাচন পরিচালনা 
করবেন তাই নিয়ে সংশয় । সরকারী 
কর্মচারীরা দাঞ্িলিঙে নিরাপত্তার কারণে 


নির্বাচনী কাণ্র করতে চাইছেন না। 

সরকারী ক্ণচারীর! প্রতোকটি বুথে 
সেনাবাহিনী নিয়োগের দাবি করেছেন। 
এছাড়াও তারা প্রতোক কর্মগরীর জন্ম 
দু লক্ষ টাকার জীবনবামা 0 








যেছেন। 


দাঞ্জিলিঙ ও কাণিয়াঙে বর্তমান এম, এল 
এ সি. পি. আই. এমের পার্বত্য মন্ত্রী 
তামাং দাওয়া লামা ও হুর বাহাদু রাই 
প্রতিতবন্দিভা করছেন। কালি-পঞ্ডের 
গোর্থা লীগ এম এল এ রেণুলীনা স্থববা 
এবার আর লড়ছেন না। দাঞ্জিলিঙে 
কংগ্রেসের প্রার্থী জেলা সভাপতি পূর্ণ 
প্রকাশ রাই। কাশিরাঙে কংগ্রেল প্রার্থী 
অনন্ত নারায়ণ প্রধান। গোর্খান্যাগড 
আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার জন্য মাত্র 
কমান আগে একে দল থেকে ছ বছরের 
জনা বহিন্ধার করা হয়। তারপর প্রিয় 
বাবু আবার নিজের ইচ্ছেঘতো একেই 
মনোনয়ন দেন। কালিম্প্ডে লড়ছেন 
বামফণ্ট মনোনীত দি পি আই প্রার্থী 
মোহন লিংরাই। এ কেন্তরে কাগ্রেল 
প্রার্থী হলেন তামি নেরিং লেপচ| 

এই তিনটি পাৰ্বত্য কেজ্জে জি এন এন 


এফের চাবজন ডামি. প্রার্থী আ:ছন। 
দাঞ্জিলি 
মোক্তাহের। 


প্রার্থী পুরুং। 





কিশোর গুরুং ও ডাঘফণ্ড 
এর মধ্যে আবার আসল 





মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার 
করতে মোক্তাহেরের হাজির হতে 

মিনিট দেরী হলে তার আবেদন খারিজ 
হয়ে যায়। কাশিয়াং ও কালিম্পঙেও 
দুজন ডামি জি. এন. এল. এফ. প্রার্থী 


আছেন। এবার গোর্খালীগ কোন 
প্রার্থী দেয়নি। 

জি. এন. এল. এফ. ভামি প্রার্থী 
দিলেও আসলে ভোট বয়কট করবে। 
সেক্ষেত্রে পাহাড়ে ১:% ভোট পড়বে 
কি না সন্দহ। ভোটারলিট দেখে 


পুলিশরাই ভোট দিয়ে ভোটের হার 
বাড়াতে পারে। এ ব্যাপারটাকে 
আটকাতেই সুভাষ ঘিসিং ভাষি প্রার্থী 
দিয়েছেন । 

এদিকে দাঞ্জিলিউ পুলিশের স্পেশাল 
সুধারিনটেনছেন্ট আর -কে হাঁ লহ 
পাহাড় থেকে আাঘা। সামরিক বাহিনী 
অপদারণের দাবিতে জি. এস, এস, এফ. 
৫ মার্চ চব্বিশ ঘণ্টার বন্ধ পালন ঝরে। 


তিন সন্তানের না করুণাকরণকে হারাতে পারবেন? 


কেরালাতেও ২৩ মার্চ ১৪* আলন 
বিশিষ্ট বিধান্পভার নির্বাচন হবে। 
এই নির্বাচনে কেরালার বর্তদান মুখ্যমন্ত্রী 
ওকং (ই) নেতা করণাকরণ ত্রিচুর 
জেলার মালা কেন্্র থেকে প্রতিষবন্বিতা 
করছেন। করুণাকরণ ১৯৬: সাল 


থেকে ওঁ কেঞ্জে জিতে আলছেন। তার 
বিরুদ্ধে এবার বম গণতান্ত্রিক ফন্টের 
প্রার্থী পি পি আই নেত্রী শ্রীমতী মীনাক্ষী 
থান্মান। শ্রীমতী থাগ্মান (৪৫) তিন 
স্তানের জননী ও সেন্ট যোশেফ 


কলেজের শিক্ষিকা । প্রীঘভী থাম্মান 
১৯৭৫ লালে দি. পি. আইয়ে যোগদান 
করেন। তার স্বামী সি পি আই 
হতাংল্বী জাইনলীবী |] বরণাকরণ 
এই নির্বাচনী লড়াইয়ে নামার আগে 
মনোনয়নপত্র পূরণ করে গুরুভাধ্র 
মন্দিরে গিয়ে দেবডা় পায়ে চুইয়ে 
খালি পূজো দেন। অন্তদিকে শ্রীমতী 
থাম্মানের বক্তব্য গরীবদের সমর্ধনই তীর 
ম্ছন। করুণাকরণের বিষ্্ধে বাম 
গণতান্ত্রিক ফন্টের প্রধান ইন্থা হল 


খাঙ্কামানির ঘটনা। কয়েকমাল আগে 
খাঙ্কামানিতে উন্নত পুলিশ বাছিনী গণ 
ধন চালায় । জনৈকা মহিলা বিচারপতি 
& ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত 
করছেন। বিন্ধ মুধামন্্ী করুণাকণে 
একবারের জন্তগও ঘটনাস্থলে খাবার 
প্রয়োগন বোধ করেননি। এখন দেখার 
বিষয় হল, লারীজাতির উপর এতবড় 
অপমানের বলার এই ব্বযোগ মালার 
ভোটাররা গ্রহণ করে ভিন গন্ভতানের 
জননী শ্রীমতী খাম্মানকে জনী করেন 
কিনা। 





গুণ বিৰরপের জনা আমাদের ১৪৫টি শাখার যে-কোন একটিতে আসুন 
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পার 





দপনি শুক্রবার, ১৩ 15 ১৯৮5 


২৯৯২-৮১-৯১ 


গত বিধানসভা নিবণচনের ফলাফল 


কোচবিহার আবার কতগ্রেসকে 
শূন্য হাতে ফেরাবে ? 


গত বিধানদভা। নির্বাচনে কোচবিহার 
জেলার নটি আসনই বামহণ্ট পেয়েছিল। 
এখারও অআঘন্বা বামকন্টেরই অনুকূলে । 
কং (ই) দলের হধো চুড়ান্ত ছেয়োথেরি 
কং (ই) প্রার্থীদের হতাশ করে দিয়েছে। 
মেখলিগঞ্জে ফরোয়ার্ড রক প্রার্থী সাকা 
যাদের জয়ের সম্ভাবনা বেশি। বং (ই) পু 
মধুহ্থদন রায়ের হয়ে এলাকার অনেক 
কংগ্রণ কর্মীই কাজ কয়ছেন না। 
শীভদরুচিতে সি পি আই (47) প্রার্থী 
নুহ্ীর প্রামাণিকের খেকে কং (ই) প্রার্থী 
লবিভা রায় লব দিক থেকেই পিছিয়ে 
আছেন। মাখাতাছায় দীনেশ ভাকুয়া 
(পি পি আইএম) বলাম কং (ই]র 
ষতীল্রনাথ বর্ষণের মধ্যে দীনেশধাবূর 
অবস্থা তুলো । কোচবিহার (উত্তর) 
কেনে ফরোয়ার্ড ব্লকের মহিলা প্রার্থী 
অপরাস্িতা গোঈী এবারও জয়লাত 
করবেন বলে কং (ই) প্রার্থী মিছির 
গোস্বামীর কর্মীরাও মনে করেন। 
কোচবিহার (পশ্চিম) কেনে ঘরোয়া 
ব্লক বিধায়ক গতবার প্রায় যোলহাআর 


শান্তিপুর স্টেট 
অবস্থা 


শাস্তিপুর ছানপাভাল নামেই ষ্টেট 
ছানপাতাল। কিছুদিন আগেও শান্টিপুরে 
অবস্থিত ছালপাভালটি গ্রামীণ 
ছাদপাতাল হিলাবে বিবেচিত হত। 
জনগণের দীর্ঘদিনের ঘাবিতে এবং স্থানীয় 
বিষাদ্বের প্রচেষ্টায় এই হামপাতালকে 
“নেট ুদপিটাল' এ রূপান্তরিত করা 
হয়েছে গত পয়লা আগস্ট ১১৮৬ । এই 
ধোষপার লঙ্গে গঙ্গে এই হাঁদপাঁতালের 
'ইলচার্দের প্থমরধীদা বি ও এম এইচ 
থেকে উন্নীত হযেছে ন্ুপারিন্টেনভেপ্টে। 
কিন্ত কার্যত এখনও ছালপাতালটি গ্রামীণ 
হাদপাতােই রয়ে গেছে। সেট 
ছাদপাভাল হিসারে-শখ্যা সংখ্যা যেধানে 
কমপক্ষে ১৩১ ছও়া। উচিত ছিল, 
যেখানে কমপক্ষে একজন ই. এন. টি 
ম্পেলালিন্ট,। একজন এম. এল, 
একজন এই. তি, এবং তিনজন 
এম. বি, বি: এদ প্রয়োজন, সেখানে এই 
হাসপাতালে আছেন মাত্র একজন এম. 
বি. বি, এল, ডি. জি.ও., এছ, ভি, ছুজন 
এম. বি. বি. এল এবং একজন এল. এম. 
এফ! এছাড়। সার » জন নার্ম নিয়ে 
এই হালপ!তালটি চলে। কোন লিস্টার 
ইন-চার্জ ও মেন নেই। বর্তমানে এই 
হালপাতালের ৮টি শখা বিশিষ্ট আই. 
মোলেশান বিভাগটি বিরাট লংখাক 


রোগীর চাপে পুরোপুরি অকেছে।। 
অনেক লময় রোগীদের অন্যান ওঁর 
করিগুরে বা বার্লান্দাগন স্থান প্থরিত কণা 


ভোটে জিতেছিলেন। লেকথা দ্রযণ 
বরে ঝং (ই) প্রার্থী গ্তামল চৌধুরী জয়ের 
চিন্তা ছেড়ে দ্বিয়েছেন। সিতাই কেনে 
একদিকে কং (ই) র নেতা ফন্লে হুক 
অন্তদিকে ফরোয়ার্ড বলক এ এল এ 
দীপক সেনগুপ্ত । দ্বীপকবাবু্র অর 
সন্ভাবন| বেশি । দিলছাটায় ফরোয়ার্ড” 
ব্লক প্রার্থী রাজোর করববিমন্ত্রী কমল গুহ 
গতবার প্রায় পনেরো হাজার ভোটে 
হিঙেছিলেন। এবারও কং (ই) র 
অলোক নন্দীর বিরুদ্ধে বিজদুলাতে 
তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। নাটাবাড়িতে 
জেলার দুই বাঘা নেতার লড়াই হচ্ছে। 
একদিকে সি পি আই এমের মন্ত্রী শিবেন 
চৌধুরী অভদ্বিকে বং (ই) র সন্তোধ 
রায়) গতবার শিবেনবাবু দশহাজারের 
বেশী ভোটে জিতেছিলেন। * তৃঙানগঞ্ে 
সি পি আই (এম) প্রার্থী মণীন্দ্রনাথ বর্মণের 
সঙ্গে কং (ই)র প্রার্থী কিছুটা 
লড়াই করযেন। এখন এটাই দেখার থে 
কোচবিহারে কংগ্রেদ কোন আলন লাভ 
করতে পারে কিনা। 


হাসপাতালের 


হয়। রোগীদের জন্য পর্যাপ্ত খাস্য ও 
খুষধ কর্তৃপক্ষ লরবরাহ করতে পারেন 
না। হাপপাতাল প্রাঙ্গন এংং ওয়ার্ড 
গুলির পরিবেশ স্বন্থ ও পরিচ্ছন্ন নয়। 
রোগীদের ওয়ার্ডগুলি জঙ্গলের পাশেই 
অবস্থিত। অথচ স্বানীঘ্ধ পৌরসভা এ 
ব্যাপারে নির্বিকার । এই হাসপাতালের 
মাত্র একটি অকেজো ঝ্যাদুলেল্সের গাড়ি 
দীর্ঘদিন যাধত এক্স"রে ওয়ার্ড বন্ধ হয়ে 
আছে। বর্তমানে এই ছালপাতালের 
অধীন একটি মাত্র ইউনিলেফের গাড়ি 
আছে। সব কাজেই এই পাড়িটি 
ব্যস্ত হয়ে থাকে । বর্ষাকালে রোগীদের 
ধর, ডাক্তার ও স্টাফদের কোয়াটার দিয়ে 
সধ সংঘ জল পড়ে । এই হাদপাতালের 
সব চেয়ে বেশী তীড় দেখা যায় প্রন্থৃতি 
বিতাগে। আর এই প্রন্থতি বিভাগের 
রোগীদের ভীড় সামলাতে এবং অবস্থা 
আছে আনতে হিমলিম ধেয়ে যান 
একমাত্র গাইনি স্পেপাজিস্ট ডাঃ দীপহার 


যন্ত্রপাতি না থাকার অন্ত সুচিকিৎসা 
থেকে বঞ্চিত হন। অথচ একজন 
গাইনি থেকেও তিমি কিছু করে উঠতে 
পারেন না। হাদপাতাল প্রাঙ্গণে ও 
ডাক্তার এবং সটাঞ্দের কোথার্টারে উপঘূক্ত 
জল লরবরাহ এর কোন বাধদ্বা নেই। 
মহিলাদের লগ্তান প্রলবের জন্য উপঘুক্ত 
লেবার রুম নেই । একমাত্র এট হপ্পিটাল 
এনং ডেলিভারী ওয়ার্ডে কিছু কুকুর 














জেলা 8 কোচবিহার মোট আসন-_-৯ 

কোজ্ের নাম পিপি আই (এম) সহ বাময্ন্ট কংগ্রেল (ই) অন্তাত === 
মেখজিগ্জ (তঃ সং) ৪০১৫৮ (কফ. ব. ) ২৮,৫২৮ ৬ ৪২৬ (এল ইউ সি 
শীতনকুচি (তং সং) ৪৫,৫২৭ ৩৪,৩৩৩ 45 
মাঁঘাছাঙ্গা (তক: লং) 88,৭২৫ ৩৪,৯৪৫ 

কোচবিহার ( উত্তর ) ৪৬,৮১* (ক্ষ. ব. ) ৩৩,৮৭৩ 

কোচবিহার ( পশ্চিম ) €৩১৭* (ফন, ব. ) ৩৭,৬৫ 

দিতাই ৭১,৩১২ (৪. ব. ) ১ 

দিনহাটা ৫৩৪৬৮ ৬৮,৬২৭ 

নাটাবাড়ি ৪৫০৫৪ ৩৪,৯৩৪ 

তুফানগঞ্জ ( তফঃ সং) ৪২৮৮৭ ৩৪,১৯২ 

জেলাঃ জলপাইগুড়ি মোট আসন-১২ 
কেঙ্জের নাম সি পি আই (এম) লহ বাময়ন্ট কংগ্রেস (ই) অন্যান 
কুমারপ্রাম ( আমিহালি নং) ৪*,৫৩৯ ( আর এল পি) ৩১,৪৯৩ 

কাুচিনি (আদিধালি সং) ৩২,৬০০ ( আর এল পি) ২৬২১৬ 

আলিপুরদু্জার ৪৯,৬৮৩ (আর. এস. পি. ) ৩০,৫৪৮ 

ফালাকাট। ( তফঃ সং ) ৩৮,৩০৬ ৩১০৭৬ n 
মাদারিহাট (আদিবাপী সং) ৩৬,৮৩৭ ( আর. এস. পি) ২১,৩৭৩ 

ধূপগুড়ি (ডং সং) ৩৫,৯২১ ২৮.৪০ ২,২৬৫ ( নিৰ্দ ) 
নাগরাকাটা (আদিঃ লং) ৪৬,১৭১ ৬৪,০১৬ 

মছনাওড়ি ( তফঃ লং) ৩৭,৪৯১ (আর এন পি) ২৮,২৪০ ২,১৫৯ ( নিৰ্দল ) 
মাল (আদি; সং) 8৩,৪০৯ ৬৪,*৭১ 

ক্ৰান্তি ৩৭,2২. ২৯,০৮৫ ১,৪২৫ (নিল) 
জলপাইগুড়ি ৩৫,২১০ (ফৰ) ৩৪,০৮৪ ১১৪১৯ (এল ইউ সি) 
রায়গঞ্ড ৪৮৭৮৭ ২৮,৩৩২ ১,১২০ (এল ইউ পি) 
জেলাঃ দাজিলিং মোট আসন-_ ৫ 

কেন্্েয় নাম শি পি আই (এম) সহ বাহফ্ৰুট কগগ্রেল (ই) অভায 
কালিষ্পং ৫,৩৪৪ (দি পি আই ) ৫,৯৬০ (নিলি) ১৫,১৫৪ ( গোর্খালীগ ) দাট 
ছ্বা্দিলিং ২৯,১৬৪ ২৮,৮৫৬ ( নিৰ্দল ) 

ফানিয়াং ২৮,১৭+ ২৭,৮৮১ ৩,১৭১ ( বিলি ) 
শিলিগুড়ি ৪৪,৯৩৫ ৩৪,৮৬৭ ৫,১২০ (জনতা) 
ফালিফেওয়া ৪১,৩৪২ ৩০০৭৬ 
Tet লিস্ট 

টি 
উঃ বঙ্গের তফসিলীভাতি কেন্দ্র নিবাচন বিধি ভাঙে 
ও আদিবাসীরা -ভোট 
১ মার্চ বেশী সরকার ঘোষণা করেছে নয়। লেজন্ত পরবাকুমে তা মকুব করা 

বৰজন কন্পবে হোক । ১৯৭৬ সালে বেজীয় সরফার 


উত্ঞাবনের টি জেলার তফসিলী জ্ঞাতি 
এবং আদিবাসী সম্পদাঘ পশ্চিমের 
আলম বিধানলভা! নির্বাচন বনকট করবে। 
উত্তরবঙ্গ 'ডকসিল জাতি ও আদিবাসী 
সংগঠনের ফেন্জীয় কমিটির সন্ত ঘুগদ 
কিশোর একথা জানান। তিনি জানান, 
তাদের সংগঠনতৃক্ত অন্তত পঞ্চাশ হাজার 
ভোটদাতা এবারের নির্বাচনে ভোট 
দিচ্ছেন না। গত ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি 
শিলিগুড়িতে সংগঠনের সম্মেসনে অংশ 
গ্রহণকারীণের উপর ছে নির্ধাতন হয়েছিল 
ভার প্রতিবাগেই তারা ভোট বর্জন 
করছেন। 

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির 
অভাবে তারা হতাশা হগঙছেন। 


পশ্চিমহঙ্ছের উদ্ধান্তদের প্রদত্ত ধণ মকুব 
করা হলো। পরের দিল ঘোষণা করেছে, 
সরকারী জমিতে উদ্বাপ্তকলোনি নিয়মিত 
করণে .৮৪ কোটি টাকা মর করা হলো। 
বলা হয়েছে উদ্বাস্তঃ। ভাবের জমির 
অবাধ শ্বত্বও পাবেন। 

এদব ঘোষণার ফলে (নির্বাচনী আচণে- 
বিধি কেন্দ্রীয় শরকার লঙ্ঘন করেছে। 
উল্লেধ্য ঘে, ১৯৬৪ লাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে 
উদ্বান্ত আন্দো্গনে॥ দাবি উদ্বান্ত পরিবার 
গুলিকে ক্ষূত্র শিল্পও ক্ষতিপূরণমূলক বাড়ি 
নির্মাণ বাবদ যে বঙ্ক গণ দেওয়া হয়েছে, 
ভ! মকুব করা হোক । এন্সত্তে অনেক 
আন্দোলন বরা হুয়েছে। বেনী 
লরকারের গঠিত বিভিন্ন কমিটি সুপারিশ 
করেছিলো ঘে, এপব ক্ষণ আদা মযোগা 








গঠিত ওয়াং ্পও এই সপারিণ 
করে। নির্বাচন এলে প্রত্তিবার বেজ 
এলব দাবি পুত্রের আশ্বাস দেয়ু। 
১৯৮১ সালে উদ্বাপ্ত পুনর্বালন সম্পর্কে 
বামক্রট সরকার গঠিত সময় মৃধাজি 
কমিটি ডাবের রিপোর্টে স্থরপারিশ করে 
যে, উদ্বান্ধদরের সদন্ত টাইপ এবং 
ননটাইপ খণ মর করা হোক। 
রাল্য সরকার রিপোর্টনহ এই দাবী 
কেন্দ্রের কাছে পেশ করে। ৬ বছর এই 
দাবির প্রতি বেন্দ্র কর্ণপাত করেনি 1 
এখন নির্বাচনী নিদমবানুল অগ্রাহ করে 
ভোটের আশায় বেশী দরকার এই 


ঘোষণা করেছে। 





দর্পন শুক্রবার ১৩ মার্চ 


১৯৮৭ 





























গত বিধানসভা নিবাচবের ফলাফল 
জেলা ৪ পশ্চিম দিনাজপুর মোট আসন £ ১২ 
কেনের নাম দি পি আই (এন) মহ বামফ্রন্ট কংগ্রেদ (ই) অন্যান 
চোপ্রা ৩৭,২৭৯ ৩৩৮৭২ 
ইযদামপুর ২৫,১৬৬ ৩৩১০৮ 
গোয়ালপাধর ২১,২০৬ (ক ব) ১২,২৩৪ ১৪,৯৩৮ (বিজেপি) 
'রণদীঘি ৪8১৭৯৬ (ধর ক) ৩৪/৮৪৯ ১,৯৭১ (বিজেপি) 
স্লায়গর (তক সং): ৪৩৪৬৯ ৪৫,২২৭ 
কালিযাগ ৩৫,২৪৬ ৪৩.৩৭৩ 
কুশমণী (তক লগ 7:5০ ৩৬৯০৯ আর.এসগি '৯/৮৪৬ 
ইচীহায় ৩৪৩৩৯ সি শিন্পই) ২,৪৯৭ ২৬ [নিরদ্ল) 
গগারামণুর ৮১৯২১ ৪৩,৭৮৬ ২৫,৩২ (নির্ল) 
তপন খজাদিবাদী সু): 18৪,৮২৬ (আর, এস. পি) ২৪৩৭৯ %,৫৪* (জনতা) 
এ ১ কুমারগঞ্জ 62,5৮৪ 85২০০ 
বালুযযাট ৪১,১৯৭ (আর.এস.পি) ৩২,৩২৪ 
জেল! £ মালদহ মোট আসন £ ১১ 
রিল দাঃ 7. লিপি আই (এ) সহ বাম্রনট কংগ্রেদ (ই) অনা 
হাবিযণুর ৩৩১৮৭ ৩২,৭০৩ ২,৬০৬ (দিল) 
গাজল ( আর্িযাদী লং) ৩৬,৩৬৭ ৩২/৮৩০ ৪,৭৯৩ (বি. জে. পি.) 
খরবা = ৩৭,৪৫৫ ‘ ৪১১৬৫ ৩১৮০৫ 
ছুরিশজগুর ১৬৭৪৮ ( তফঃ সং) ২৬১২৮ ১৪,৪৩৪ (নিঃ) ১৫,৬৪১ (জনতা) 
রতুয়া ৩৪,৯৯১ ৩৫,৫৩৬ 
আড়াইভাঙ্গা ৩১০১২ ৩৩৯৬৪ ১,৭১৯ 
মালদা ( তফ লং ) ৩৬,৫৬০ ৩৭,৯২৫ ১,৪১৭ (বি. জে. পি) 
ইংলিশধাজার ৯১৯২০ $6,৩২৬ ৬,৭৫৪ (বি. জে, পি.) 
মানিকচক ৩৪,০৮৫ ৩৪,৫৫৫ 
সুজাপুর ২৪,১৯৩ 9২,৫০০ 
কানিয়াচক ৪৮২৮২ ৩১ ৯৮৫৯ 
১) জলাঃ মুশিদাবাদ মোট আসন ঃ ১৯ 
রর কেনের নাম সি পি আই (এম) বহ বাম কংগ্রেস (ই) অভাৱত 
ফ্রাঙ্ক ৪৯,৭৯২ ১৬১৪৩৪ ১১,৩৫২ ( নিৰ্মল) 
১০২৮৭ (ফি. জে. পি.) 
ফ্রাঙ্বাবাদ ৩৩,*২৩ ৩৫,৩৩৬ ৩,৯৭২ 
হতি ৪৯৭৫ (আর. এল. পি) ৩২,১৪০ ২,৮১৭ 
আগর দীঘি (তং লং) ৩৪ ৪৮৪ ৩৪১০৫ 
অগীপুর ৩,২৩৭ (আর. এল. পি.) ৩৪,৩৫২ ১৩,*৩৬ (এদ. ইউ.সি.) 
২৪,৭৭৮ ( নিল) 
লানগোল! ৩৫,৩৮৪ ৪৬,৫৯৯ 
তশবানগোলা ৩৪,৯৯১ (নিল ) ৩৬,০৮৭ ৪,৮৪৪ (এল. ইউ. সি.) 
নবগ্রাম ৪২১৩১১ ৩৪১৭৩ ৭ ১৫১১ { নিৰ্দল ) 
সুদিয্নাবাধ ৫১,৩৫৩ (ফ. ব.) ৩৯,২৫১ ১,২২৪, 
জলছি ৫২,১৭৫ ৪৪,৯৬৬ ১,৪৭৪ (বি. জে. পি, ) 
ভোমকল ‘১,৯৮৭ 8১,৯১৪ 
| ন্্দা ৪৮,৬০৯ (আর. এদ. পি) ৩৮,২৩৭ 
হুয়িহরপাড়া ২৯৬৭৩ ৩৪১৪৫ 
বহরমপুর ৪৫,১২২ (আর. এল. পি.) ৪০,৪৫৯ 
বেলডাঙ্গা ৩৮,৭১৭ শি ৫59৫০ 
i কান্দ ৩৫,৪১৮ (দি পি আই ) 
পা খড়গ্রাম ৪৫,২১৯ 
ব্ড়ঞা ০,৪১৩ (আর. এস. পি.) ২,০৫৪ (নির্দল) 
|| 


১,১৬৩ (লোকাল) 


মালদহ গনিখানের দুর্গে ফাটল 


এতদিন মালদহ ছিল বরকত গনি ধান 
চৌধুরীর দুর্গ । বিরাশির নির্বাচনে 
জেলার ১-টি আপনের মধো কং (ই) 
খটি-তে জ্রয়লাভ করে। রাজোর একদাত্র 
মালদা জেলা পরিষদ কং (ই)-র দখলে 
আছে। এবার দে দুর্গে ফাটল ধরেছে। 
মনে হচ্ছে বামফ্রন্ট কং (ই)-র হাত থেকে 
এখানে বিহানলভার আমন ছিনিয়ে 
লেবে। প্রধানমন্ত্রী রাজী গান্ধীর 
সফরেও ধুব একটা লাভ হয়নি । সব 
প্রার্থী মনোমত লা হওয়া কেস্রীয় বর্ণ- 
ভুচী রপায়ণ মন্ত্রী এবার নির্বাচনী আসরে 
পুরোদমে নামতে চাইছেন না। ইংলিশ 
বাজারে কংগ্রেস প্রার্থী অশোক কুণু 
গনিধানের. সহযোগিতা না পেয়ে দিশে- 
ছারা হয়ে পড়েছেন। অশোকবাবু 
প্রিয়রপ্রন দশমীর অস্থগামী। এ 
কেন্রের 'বেশ কিছু কং (ই) কর্মী তাই 
রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী কংগ্রেস প্রার্থী ও 
ইন্দিরা ধূব ফোরামের রাজ্য কমিটির 
সম্পাদক সুধেন্দুশেধর রায়ের হয়ে কাজ 
কয়ছেন। প্রিদুরঃন দবাশমূন্দী বরকত 
গনিধানকে শ্যে করার চেষ্টা করছেন। 
এর ফলে ইংলিশবাজার সীটটায় এবারও 
রাষ্মস্ত্রী শৈলেন সরকার সহজেই জ্রয়ন- 
লাভ করবেন। ছুবিপুরে মনে হচ্ছে 
লি পি আই (এম) প্রার্থী সরকার মুর 
সঙ্গে কং (ই)-র এদীচরণ টুডুর জোর 


লড়াই হবে। গাজোলে এবারও 
লি পি আই (এম) বিধায়ক সুফল দূ 
জয়ী, ছবেন। সৎ আদর্শবাদী পার্টি 


মদত হিলেবে সুফল দূ্ু'র এলাকায় 
হে জনপ্রিয়তা আছে। তার বিরুদ্ধ 
কংগ্রেল প্রার্থী নবসথমার হেমব্রম। ধরবার 
যীটটা কংগ্রেসের থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার 
অন্ত লি পি আই (এম) প্রার্থী নাজমুল 
হক জোর লড়াই করছেন। কংগ্রেস 
প্রার্থী হলেন বিধায়ক মাহবুল হক। 
হ্রিশচন্রগুরে গনিধানের প্রভাব খুব 
হেশি। ওধানে কংগ্রেদ প্রার্থী হলেন 
গনিখানের খানুামী বিধায়ক আল 
ওয়াহেদ! তার বিরুদ্ধে বামকপ্টের 


কঃগ্রেগ পাগিত 


পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র মালদা জেলা 
পরিষদ কংগ্রেস (আই) পরিচালনা করে। 
আর এই একমাত্র জেলা পরিত্দই 
রাজের মাঘের লামনে জলন্ত উদ্বাহরণ 
হে, একবার ক্ষমতা পেলে কংগ্রেদ (আই) 
ছুনীতি হ্বজনপোধণ, টাকা নয ছয়ে 
কোন স্তর পর্যন্ত ঘেতে পারে। মালাই 
এংমাত্র জেলা পরিষদ ঘেখানে গণতাত্তরিক 
রীতিনীতি বনে কিছু নেই, কোন আইন 
কানুন বা সরকারী নির্দেশের তোগাঙ্কা 
করা হয় না, কাজের অন্য কোন টেণ্ডার 
হম না, কিকাজ হবে আরকি কাজ 


প্রার্থী প্রাজন জনতা বর্তমানে ফরওয়ার্ড 
ব্লক নেভা বীর়েস্র মৈত্র ।“ এছাড়া এ 
ফেম্তে আছেন ওয়ার্বাল পাটির প্রাকল 
এম এল এ ইলিয়াল রাজী । এই ফরেন 
বামফ্রণ্টের কমিটেড ভোট খুবই কম। 
ভুয়া বেসে কং (ই)-র প্রার্থী নীরেলচ্্র. 
সিংহ. বর্তমান বিধানক । তার বিরুদ্ধে 
পি লি আই (4) প্রার্থী মমতা 
হেগ । এছাড়া ওঁ কেন্দ্রে আছেন 
রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী কংগ্রেসের সমর 
মুধাী। লমরবাবু কংগ্রেনর ভোটে 
কিছুটা গাগ বলালেই সি পি আই (এম) 
বিজয়ী হাতে পারে। আড়াইভাঙ্গার 
সি পি আই (এন প্রার্থী হাবিব দৃভাফার 
সঙ্গে কং (5) র লাধিত্রী মিত্র জোর 
লড়াই হবে । এই কেন্গে কংগ্রেদ প্রার্থী 
মলোনঘুল নিয়ে বহ জল গড়িয়েছে। 
মনোনীত প্রার্থীকে আবার গনি ধান পছন্দ 
করছেন না। মাদহে কং (ই) প্রার্থী 
বিধাথক ফশিতৃধ। রায়ের সঙ্গে 
শি পি আই (এ) প্রার্থী শুভেনু 
চৌদ্রীর জোর লড়াই হবে। 
মানিকচকে কং (ই) প্রার্থী বর্তমান 
বিধায়ক যোধিলাল মণ্ডলের সঙ্গে 
শি পি আই (এম)-এর সুবোধ চৌধুরীর 
জোর আড়াই ছবে। সঙ্গাপুরে গনি 
খানের কাছের লোক ঘমাযূন চৌধুরীকে 
এবার হারাবার আন্ত মি পি আই এমের 
প্রার্থী কাউলার আদি উঠে পড়ে 
লেগেছেন। কাদিচ়াচকে কং (ই) প্রার্গী 
লামহক্দিন আহমেদের বিরুদ্ধে প্রাণী 
জেল! নি পি আই (এম) নেতা দীনেশ 
জোয়ারদার । দঘীনেশবাবু ১৯৮০ ও 
১৯৮৪ দুবার লোকসভা আলনে গনি 
ধানের কাছে পরান্ত হন। এবার 
তিনি বিধাতার নেষেছেল। 
ঘীনেশবাবু জিতলে মন্ত্রী হতে পাতেন। 
মাদদ! জেলায় লি পি আই (এম) গলে 
তীব্র অর্থ ধাকলেও বামজ্র্ট এ 
জেলা এবার ভালো ফল করবে। 
ফল পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনে গনি 
খানের অবস্থা নঙ্গীন হবে। 


জেলা পরিষদ 


হবে না সে নিয়ে কোন চিন্তা ভাবল] হর 
না। অর্থাৎ গোটা জেলা পরিহদ চলে 
রঙাধিপ্তি ও তীর অচ্গামীদের ধাম 
খেযালিপনার উপয়। সাধারণ নানু 
থেকে শুরু করে সরকারী বেলরকারী সদনত 


- মহল থেকেই ভুরি ভুরি অভিযোগ এসেছে 


জেলা পরিষদের বিরদ্ধে। 

জেলা পরিষদে টাকা নয় ছদের 
অভিযোগে করেবন জঅপাধীকে 
গ্রে্তারও করা ছুয়েছে। ভর়েকজনের 
বিরুদ্ধে এফ আই আর হয়েছে। এই 
অবস্থা জেলা পরিঘদ্ধের লমন্ত কাজক্ণ 
গত একবছর ধরে পুরোপুরি বন্ধ। 


UE tS Es 





উপভোগ্য নাটক 


সময় বন্দ্যোপাধ্যায় 





হঙ্গনায় চলতি নাটক “দম্পতি রঙ- 
কৌতুকে রীতিমত উপতোগা। নাটকে 
দুটি প্রলঙ্গ--ধৌড দম্পতি আর নবীন 
দম্পতিকে বেন করে হাসির তুফান 
উঠেছে। অধ এটা ঠিক যে, 
বাভিকগান্ত প্রচ কর্তা ও রদ্গিনী গিদী 
থে সহজ শ্বতন্ছুর্ভ কৌতুক ছি 
করেছেন রসাডিনক্লৈর মাধ্যমে, নবীন 
দম্পতি তেসনটি-পায়েন মি। সেখানে 
অভিনয় অন্তরায় নয়__নটিতীয় ঘটনার 
এমনই উপস্থাপন বে, তা প্বতাবতই 
আরোপিত মনে হয়, স্বভাব-পতিতে তা 
আলতে পারে না। নাটাকার মমোজ 
মিত্র এখানে অনাধিল ান্র়লের নাটকে 
অস্বাভাবিক ঘটনার ঘনঘটার জাল 
বিস্তার করে অকারণ লালপেন্সের মধ 
দিয়ে শুধুই আবিনতা ছি করেছেন ঘা 
এ নাটকের গতিআ্বোত ব্যাহত করেছে। 
স্থজিত্বের স্ত্রী দোলনের আঁকশ্মিক 
উপস্থিতি, শ্যামল ও বকুলের মধ্যে তাকে 
নিয়ে ভুল যোবাবুঝি, পূর্বপরগয়ের 
টানে শ্যামল ও দৌলনের বকখালিতে 
আচমকা হোটেলের ঘরে ওঠা, ফলনের 
কারণ না জানিয়ে শ্বামলের কাছে 
মোটা টাকা! চাওয়া, শ্যামল স্বীকৃত না 
হওয়ায় দোলনের ক্লাকমেন করার 
চেষ্টা, সেই সময় একই হোটেল ঘরে 
বন্ধুল ও অরূপের অভাবিত হাজির 
হওয়া এবং নবীন স্বামী গ্রী গ্কামল ও 
বকুলের মো অবিশ্বাস ও লম্সেহের 
বাতাধরণ রচনার ছান্তকর প্রশ্থাস-_ 
মেলোড্রামায়ই পরিচয় তুলে হরে। 
এ নিয়ে পরবর্তীকালে নবীন দম্পতির 
মধ্যে ধলহ্‌ বিষাদ তুঙ্গে উঠেছে-_কিছু 
বাস্তবতা! বধিত বলে মনে কোন দাগ 
কাটেনা । এই সাজানো অবিশ্বা্ 
সমস্যার সমাধান বিদ্ধ এত সহজে কর! 
হয়েছে থে, তাও মতি অরবোক্তিক 
পরে জানা গেল, দোলন মোটা টাকা 
চেয়েছিল সরালে কাছ থেকে শুধু 
তার অসুস্থ স্বামী খুতিতের টিকিৎমার 
জন্য । এ বাঁপার শোপন রেখে যে 
জটিলতা স্টি হল, তার হেতু নহল 
বুদ্ধির বাইরে 

তবে প্রৌঢ় কর্তা গিশ্রীর দাম্পত) বিবাদ 
যে চরোড় স্বটি করে এং ডাক্তার 
জীতেনের সরল কৃূমিকা যে বধনা 
শ্বট করে ভাই নাটকের মূল রস-চরিত্র 
এখানেই 


১৯৯, 


বজার রেখেছে 






সার্থকতা । ৫ দুবলা 


“্দুষ্পতি” 


করেছে, জীবন ভাবনার কোন ভণ্ডামি 
দেখায়লি। নির্দেশনার দায়িত্ব নিষ্ঠার 
সংগে পালন করেছেন দিলীপ রায় 
আবহ্গংগীতে নাট্যমুহূ্ত সহীর কৃতিত্ব 
দেবাশিল দাশওধর। 
অভিনয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেল 
মনোজ মিত্র, গীতা দে এবং দুলাল 
লাহিড়ী। ভারা কৌতুকাতিনরে মূলিয়ানা 
দেখিয়েছেন। দিলীপ রায়, বানবী 
নন্দী, শৌতম দে, দেব সিংহ, অশোক 
মিত্র, শাশ্বতী রায় স্থঅতিনয় করেছেন। 
মঞ্জুর নাটকীয় দুর্বলতার “শিকার 
হয়েছেন মাত্র । 
‘সা-ৱে-গাৱ' সঙ্গীতানুষ্ঠান 
ঘরোয়া সাংবাদিক আপরের সুস্থ" 
সুন্দর পরিবেশে উদ্যোক্ত। কৃষ্ণা 
চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামল চট্টোপাধ্যায়ের 
কাছে 'পারে-গা" প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব- 
নাময় তবিয্যতের কথা জানা গেল। 
আরও ' জানা গেল, প্রতিষ্ঠান পরি- 
চালনার ব্যাপারে পেশাদারী দৃষ্টি 
তংশীর পরিবর্তে ছাত্র-ছাত্রীদের 
প্রকৃত অর্থে কঠ ও মন্ত্রংগীতে শিক্ষা- 
দানের ব্যবস্থা হয় নিষ্ঠার সংগে। 
তারই উজ্জল প্রতিশ্রুতির পরিচয় 
পাওয়া গেল ১৯ ও ২* ফেব্ুায়ী 
কলামন্দির বেসমেন্ট ছলে আয়োজিত 
'সাঁরে-গার" সংগীতান্ানে । ১৯ 
তারিখে বিনয়কষ। মূখাজী রবীন্্-সংগীত 
গেয়ে উদ্বোধন করেন। পরে গজল ও 
বাংলা গান পরিবেশন করেন হুদেফা 
ভট্টাচাৰ, শেষে শ্যামল চট্টোপাধ্যায় 
লেতারে শ্রীরাগ পরিবেশন বরেন 
বিশিষ্ট মেজাজ ও ঢঙে। তার সংগে 
পাখোদাজে সংগত করেন তারক 
চাদ বড়াল। তবলিয়া ছিলেন সমীর 
চট্রোপাহযায়। দ্বিতীয় দিন ২* তারিখে 
আধুনিক লংগীত - পরিবেশন করেন 
শ্রাবনী ঘোষ, সর্তবমিত্রা চট্টোপাধ্যায় 
এবং নিপুণা মাধুরী চটোপাধ্যায়। 
গীটার বাদনে ছিলেন বরণ পা 
ফিল্মস ডিভিশনের 
ডকুমেণ্টারী ছবি 


গত ২৭ ফেব্রুয়ারী নন্দনে ফিল্মম্‌ 
ডিভিশনের তিনখানি বিশিষ্ট তথাচিত্র 
প্রদর্শিত হয় । শান্তি বর্ণনা পরিচালিত 





চু আকার্দণ 






বু বাড ইণ্ডান্ট্রিজ কবে খুলবে ? 


প্রেমেন্দ্র মজুমদার 


বারাদাতের হু বার্ড ইতাট্রি এর পুরনো 
মালিক নিতাইপন্ব ঘোহ ১৯৭৬ সালে 
কারখানাটি খোলার শ্রন্ত ইউনাইটেড 
ই্দরিযায ব্যাঙ্কের কাছ থেকে চার লক্ষ 
টাকা ধণ নিয়েছিলেন। কিন্তু নিতাই 
বাবুর ব্যর্থতায় ৭৮ সালে কারখানাটি 
বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ৮* থেকে ৮৩ 
পর্যন্ত এক এক করে » জনেয় হাতে 
নিতাইবাবু কারখানাটি তুলে দেন লীজ 
ভিত্তিতে চালানোর জন্ত। ৮৩তে 
চন্দন মৃধাঙ্খাঁ নামক শেষ খিনি লীজ 
নিয়েছিলেন, মাত্র ১৫ দিন চালিয়েই 
তিনি 'কারখানা ছেড়ে চলে ঘাল। 
তারপর থেকেই কারখানাটি বন্ধ হয়ে পড়ে 
আছে। এলব তথ্য জানিয়েছেন 
বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন-বু বার্ড 
ইতর মজুর ইউনিয়নের সাধারণ 
সম্পাদক শ্রীদিলীপ চক্রব্ী। ৮৬র 
শেষে স্থানীয় লি. পি. আই (এম) দুত 
থেকে হঠাৎ জানা যায় ঘে হু বার্ড নাকি 
খুলে গেছে। খোঞ্জ নিতে লি. পি, 


ছোট পরিবার স্বুখী পরিবার র 


স্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য 


পুরুষদের ক্ষেত্রে “ভেসেকটমি' একটি খুব সহজ ও নিরাপদ পদ্ধতি। 


আই (এম) এর অন্ততম স্থানীয় নেতা 
প্রপ্দীপ চক্রবর্তীর লজে যোগাযোগ 
করলে তিনি জানান থে বামক্ট সর- 
কারের নীতিই হচ্ছে বন্ধ কলকারখানা 
খোলার ব্যাপারে সহযোগিতা করা, এবং 
লেই অনুযান্রীই বু বার্ড খোদার 
ব্যাপারেও উদ্তোগ নেওয়া হয়েছে। 
২১ ডিসেম্বরের ওঁ সাক্ষাৎকারে প্রদীপ" 
বাবু আরো জানান যে নিভাই ধোষ 
ঝাঝারিয়াদের কাছে কারখানাটি বেচে 
দিয়েছেন এং ঝাঝারিয়াদের সাথে তার 
(অর্থাৎ প্রদীপবাব্র) যা কথাবার্তা, 
হয়েছে তাতে মালখানেকের মধে পুরো 
দমে কাজ শুরু হয়ে যাধে। এরপর 
ছুমাদ পার হয়ে গেছে। বু বার্ড এনে 
বন্ধ। পুরনো শ্রমিকরা এধনো ভাদের 
চাকরী ফিরে পাননি। মার্চের গোড়ায় 
একথা। বললেন ইউনিয়ন সেক্রেটারী 
দিলীপ চন্রর্তী। ঝাঝারিগ্নারা কাঁর 
ধান! কিনেওছিল এক অদ্ভু পর্তে। 
পুরনো শ্রমিকদের ব্যাপারে তামের নাকি 


৪ এজন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় না। 


৪ এই অপারেশনে মাত্র ২/৩ মিনিট সময় লাগে। 


৪ অপারেশনের পর সামান্য বিশ্রাম নিয়েই 
বাড়ী কিরে যাওয়া যায়। 


৪ অপারেশনের পর প্রত্যেককে নগদ ১৪৫ টাকা 
দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। 


৬ যেকোন সর কারী হাসপাতালের পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে 


আজই যোগাযোগ করুন। 


বিজ্ঞাপন সংখ্যা £ ২২৬৩/৮৬৮৭ 


স্বাস্থা ও পরিবার কল্যাণ পুর কর্তৃক প্রচারিত ৷ 


দপ্‌ শুক্রবার, ১৩ মার্চ ১১৮৭ 





কোনো দায়িত্বই থাকবে না। আর 
এই হস্তান্তরের অন্য ওয়া যে তিন লক্ষ 
টাকা নিতাই ঘোষকে দিয়েছিল তার 
দেড় দক্ষই দেওয়া হয়েছিল কালো 
টাকাম | এক ছিপাক্ষিক বৈঠকে 
বাবারিদ্রারা নিজেরাই ইউনিয়নকে 
ওলব কথা জানিয়েছেন, বললেন দিলীপ 
বাবু। তু বার্ড এখনও বন্ধ। ব্যাঙ্ক 
মামলা করেছে নিতাই, ঘোষের বিরুদ্ধে 
তারের পাওনা স্থদে আদলে প্রায় 
আট দক্ষ টাকা আদার করার জন্ত। 
এদিকে শ্রমিকের বকেয়া আদায়ের 
জামানত হিলাবে ইউনিয়ন নিতাই 
ঘোষের কিছু অমি দখল করে রেখেছে 
নিতাই ঘোষ কারুখান! বিশ্রী করে 
দেওয়ার অজুহাত দেখিয়ে সমস্ত দায় 
দাদ্নিত্ব এড়িয়ে যেতে চাইছে। ওদিকে 
বাঝারিয়ারাও বু বার্ডের ব্যাপারে আর 
উতণাহী নয়। ফলশ্রৃতি, কার 

৫০1৬ জন শ্রমিক ও তাদের পরিবার 
পরিজনেরা জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে 
আশ জ্ঞস্কর সঙ্কটের পড়ছেন। 








দর্পণ তক্রুধার। ১৩ মার্চ, ১৯৮৭ 





সোজা কথায় 
শ্রীপতি নন্দী 
বেলা ফত 


কল্পনা করা' চলে, বম্পিউট।র-জীবী 
মনীবীগণ নয়া দ্বিলীতে দিরতিশ গণিত 
চর্চায় অভিনিবেশ করেছেন। অবস্থাই 
কম্পিউটারে সঙ্গে সাক্ষাৎ সংলাপে। 
যেমন, “পিশ্চিমনজকে ৬৮২: কোটি টাকা 
লাহাঘা দেয়া হয়েছে রনে ঢাক গেটানে 
কত সংখ্যক এসেলে, (উৎপল হতে 
পারে?' প্রশ্নটি কম্পিউটার ধরা 
হুলো। কম্পিউটারের জবাব, *১৫*টি 
এমেলে।” উত্তেজিত মনীবীপের 
উল্লাল ফেটে. পড়ে, 'স্ব রিজান্ট, ইজ 
এনকারেজিং।' ছািকমাওড উ্নসিত 
হলেন, কমাণ্ডার ততোধিক ছলেন। 
“সাহাঘ্য'-লংখ্যাটিকে এবারে ডবল 
করে দ্বিতীয় প্রশ্ন বন্ধ ছলে, ‘১৩৬৪ 
কোটি টাকার আর্ত! দেখালে ?' জবাব 
*৩০*টি"। মনীযীগণ বিভ্ৰান্ত হলেন 
কেননা, পশ্চিমবঙ্গে আনন সংধ্যা 
লাকুল্যে ২৯৪ । অতএব, তৃতীয় দফায় 
গনিতিক অধ্যবদাঘ় শুরু হলো। মিটার 
ডাইন বরে তৃতীয় প্রশ্ন, “জাস্ট, ১:০৭ 
কোটি টাকার কীচকলা খাওয়ালে ?? 
কম্পিউটার, ‘২৩০টি ।' 
“মার দিয় !' ‘কেল্পা ফতে 1, 
হাইকমাণ্ডে লো-কমাণ্ডে নম্বরে 

ধ্বনিত হলো, 
‘বেলা ফতে 1) 


ভোটাধিকার £ 
সংগ্রামের হাতিয়ার 


এট “নির্বাচন এলে গেছে। আকাশে 
বাতাগে নির্বাচনী জল-তরঙ্গ বাজছে। 
দশ লক্ষ চাকরী আর হাজার কোটি 
মুদ্রার লাহাঘ্য অনন্ত আকাশে অনন্ত 
প্রকার ডিগ্নরা্গী থাচ্ছে। অবে কি 
না, শলব্দম্য় দুনিদ্বায় চিড়েটুকুও 
ভিজছে ন|।। 


কোথায় জ্বল? কোথায় জমি? 

কোথায় জীবিকা? 

ভারতীয় নির্বাচন) লড়াইয়ের হাতিয়ায় ॥ 
কম্পিউটার, স্থপার কম্পিউটার, ভি লি 
আর, ভিসকো, ক্যাবারে, খিলাইল !! 
জীবন-তৃফার জল তবু মরীচিকার 
চাইতেও মায়াবী হয়ে মিলিয়ে ঘায়_ 
একবিংশ শতাব্দীর অমৃত ধারার আশ্বাস 
বিদিয়ে। 

বিদ্ধ উরে যার মরুভূমির জালা, আনু 
গ্রদ্িবৃত্তির ক্ষীণতম প্রত্যাশটুহ আগ 
করা--তার পক্ষে দুলাধ্য। প্রথম, দ্বিতীয়, 
তৃতীয় নির্বাচনে যে শিক্ষায় সুচনা 
হয়েছিল, অতঃপর ক্রমান্বয়ে নবম, দশম 
অধ্যায়ের পর্যায়ে লে শিক্ষা যথেষ্ট 
পরিণতি লাভ করলেও অনন্তোপায় 
মান্য তার অলীক আশার ক্ষীণতম 
রেখাটুকুকে আজো ধরে রাখতে বাধা 
হয়েছে । অতএব, আবার ভোট দেবে, 
বারে বারে আত্মপ্রতারণার আত্মধিক্কারে 
জলে হরে। অভ্বপর আবার ধিক্ষোত 
জমবে । বিষণ চিত্তে আরেকটা পাঁচ 
বছর কাটবে। 

লে আজো জানলো দা-_তাকে কেউ 
জানতেও দিল না-_ নির্বাচনী রাজনীতি 
বাবু শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব, সবশেষ 
বিপ্লবও বটে । এবং পে ‘বিপ্লব’ আজ 
ইতিহাদের প্রেতাত্মা - সাধারণ মানুষকে 
গণ, মুর্খ, মোহাচ্ছ, পরমুখাপেক্ষী, সদাজ- 
বিমুখ, সমাজ-চেতনাহীন ও’ লংগ্রাম 
বিমুধ রাখতে পারে কোন ও নিশ্চিত 
অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করে না। 

সৎ বিচারে দেখ! যায়, এ পোড়া রাজ- 
নৈতিক অৰ্থনৈতিক ব্যবস্থায় সাধারণ 
মানুষ বাচবার সংগ্ত অধিকার হারিয়েও 
কিন্ধ একটি মাত্র অধিকার না! হারাতেও 
পারে দেটা ভোটাধিকার । 


কেটপোরান কারখানা পরিচালন 


শিক্ষা, যোগ্যত| বা দক্ষতা 
নয় একমাত্র, তাবেদারীকেই 
বিড়লারা সবচেয়ে রেশি দাম 
দেয়। 
বেশী বেতন যার! পায় দেই 
অফিদারদের মধ্যে একজনও 
গ্রাজুয়েট নয়!  ফ্যাকটরি 
ম্যানেজার ভি. বি. লিং বছরে 
১ লাখ ১৪ হাজার ৬৮৮ টাক! 
আয় করেন (মাসে প্রায় সাড়ে 
হাজার টাকা) তিনি 


১০০০০ 


ম্যাট্রিক পাশ৷ এম. এল, 
বাগোড়িয়া,সভাপতি (আিক ও 
প্রশাসনিক)। তিনিও স্যাট্রিক 
পাশ। আয় করেন বছরে ১ লাখ 
৬৬ হাজার ৪২৩ টাকা । পেশা- 
দারী পরিচালনার নামগন্ধ নেই। 
কিছু টেকনিকাল লোককে তাদের 
যোগ্যতার তুলনায় সামান্য মাইনে 
দিয়ে শিখণ্ডী খাড়া করে রাখা 
হয়েছে। 

(সূত্ৰঃ এ্যানুয়াল 
ত্র্যাণ্ড আযাকাউন্টস, 


রিপোট 


১৯৮৫-৮৬ ) 


৩৩ নম্বর ললিনী শেঠ স্্রীটে যখন সুব্রত 
মুধাজীঁর অন্ত অপেক্ষা করছি, এক 
ভ্বলোক এগিয়ে এলেন । নিজের নাম 
বললেন ঘনশ্যাম শর্মা । লোহার দালালি 
করেন, কংগ্রেসের একনি সেবক 
হিনেবে পরিচয় দ্বিলেন। ধোলাধুলি 
বললেন, আমরা থা্টছি একমাত্র 
কংগ্রেদের জস্ত। , মুত্রত্দা এবারও 
জিতবেন অধস্তই । ভবে মাজিন কমতে 
পারে। ধন্যামবাবু স্বীকার করলেন 
এম. এল এ হুবত সুধাজাঁকে পাওয়া 
যত্যই দৃস্ধর। বেশির্িনের কথা নয়। 
গত নভেন্বয়ে একটা বিশেব কাজে আমি 
বালিগঞ্জ দিয়েছিলাম হুত্রতদার বাড়িতে । 
উনি বাড়িতে ছিলেন না। হেমুধাবু 
বসেছিলেন ভেতরে । উনি স্থহতদার 
বাড়িতেই থাকেন। দাদার কথা জিজ্ঞে 
করতেই প্রথমে বললেন, জানি না। 
কোথায় গিয়েছেন বলার লঙ্গে সঙ্গে দুধ 
ঘুরিয়ে নিলেন। ব্যাপারটা আমার কাছে 
অত্যন্ত অপমানজনক মনে হয়েছিল। 
চলে এলেছিলাম আর ষাইনি। 

ব্রত মুখার্জী বললেন, হয, অঞ্চলের 


জোড়াবাগানে হ্ষুব্রত মুখাজীর অবস্ত। ভালো নয় 


[ প্রথম পাতার পর] 

মাহুষের আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগা- 
যোগ রথতে দামান্স অস্থরিধে হদ। 
কিন্তু লি পি এমের মুখে এই অভিযোগ 
শোভা পায় না। তাহলে তো বাতি 
বাবুকে আলিমুদ্দিন ট্রাট এবং রাইটার্স 
ছেড়ে সাঙগাছিঘ্াক্স সারাদিন বদে 
থাকতে হদ্ব। 

জোড়ীবাগানে মাহেশ্বরী সম্পরদান 
প্রচুর আছেন। মূলত বাবা এবং 
দালালিই হচ্ছে প্রধান জ।বিকা। পুরনো 
কলকাতার আভিজ্জাত্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
সাক্ষা বহন করছে। জোড়াবাগানে 
একটা মাধাও ঘামান না কেউ। ফ্রন্ট 
সরকারের আমলে আর যাই হোক না 
কেন, বাবসা করতে থে অসুবিধে হয়নি 
লেকথা৷ অনেকেই বললেন। গণ্ডগোল, 
হু্তি এইপব কমেছে । বিজেপি থেকে 
অবগত অভিযোগ করা হুল প্রচুর! এক 
শ্রেণীর, অগাধু বাধলায়ী দরকাতের ছত্র- 
ছায়ায় থেকে প্রতিনিয়ত কালোবাজারী, 
এবং তেঞ্ানের কারবার চালিয়ে ঘাচ্ছে। 
প্রশাদ্ন স্ব জেনেও একেবারেই চুপচাপ। 
অন্চদিকে বংগ্রেল মাস্তান এবং বেআঃনি 


মাছ প্ররাতেও বিদেশী শোষণ 


বোদ্বাই ও তার আশে পাশের উপ- 
কুলে প্রায় লক্ষ লক্ষ মত্ুজীবী বাল 
করেন। ৪৫*০টি যন্্ডালিত নৌকা 
ও ৭১০০ লাধারণ নৌকা নিয়ে সমৃদ্ধ 
৫* মাইল পর্যন্ত এলাকায় তারা মাছ 
ধরতে ধান। কিন্ত বর্তমানে মহারাষ্ট্র 
লরকার বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির 
সঙ্গে বড় কোম্পানিগুলিকে গাটছড়া 
বেধে মাছ ধরার অনুমতি দেবার 
লিদ্ধান্ড নিয়লেছেন। তাদের কাছে 
রামেছে অতি আধুনিক সাজ-সরথাম, 


ইজিনিয়ার ছাটাই 

মহায়াই সরকারের কনটরাকটদের 
ফি কাজ করানো এবং ঠিকাদারী 
নীতির ফলে প্রাণ ২৫** জুনিয়র 
ইলিনিয়ার ছাটাই-এর.লনমখীন হয়েছেন। 
ঠিকা পাদ আইন উচ্ছেদের নামে দেখা 
যাচ্ছে ও আইন চালু করা ছচ্ছে। 
ছোট বড় কন্ট্রাক্টর, বড় -অফিলার, 
শানকদূল, ও নানা ধরণের হ্রাজনৈততিক 
নেতার ঠিকা আইনের মাধমে জন- 
সাধারণের অর্থে ভোগ বিলাল করছে। 
খে সমস্ত ইঙ্ছিনিত্ার ও কর্মচারী 

ঠিকা লিথবমে নিদুক্ত হন, কনটউরদের 
দয়ার ওপরেই তাদের চাকরি সির্তর- 
খীল। সরকারও স্বায়ী চাঝরির শত 
ছেড়ে ঠিকা প্রথা চালু করতে চাইছে। 
এই নীতির বিরুদ্ধে জুনিয়র হঞ্ধিনিগার ও 
কর্মচারারা স্বান্দোলন চালিয়ে ঘাচ্ছেন ॥ 


জাহান্র । এর লাহাযো তার! ভালোই 
মাছ ধরতে পারবে এবং দেশী ও বিদেশী 
বাজারে চড়া দামে বিক্রি করতে 
পারবে। সাধারণ মংশ্যশ্রীবীর্দের হাত 
থেকে মাছ ধরার বাধদ। এব কোণ্পা- 
নির হাতে চলে ঘাবে। বঞ্চিত হবেন 
বর্তমানে ঘারা মাছ ধরেন, পরিবহন 
বরেন, বিপণন করেন, প্রলেলিং ও 
রপ্তানি করেন_এই সব অসংখ্য ছোট 
ছোট মাহুঘ। তাই মংস্তজীবীরা আজ 
আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছেন। 


বোম্বাই সুতাকল 
হন্নতাল-এর সরকারী 
রিপোট 


১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত 
বন্ধের বস্তু শিল্পে থে ধর্মঘট হয় তা নিয়ে 
মনোহর কোতায়াল কমিটি মৃখামন্ত্ীর 
কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। তার 
থেকে জানা যায় ধর্মঘটের ছলে প্রা 
এক লক্ষ শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। 
ধর্মঘট চলাকালে ১৬৩৪ জন শ্রমিক 
অনাহারে, অন্থথে মারা ঘায়। ৫১ 


হাজায় ৮৬৪ জন অন্ত চলে গেছেন। এ ' 


ছাড়া ৪২ হাজার ৯৭৯ জন কাজে ইন্তফা 
দিয়েছেন। ট্রেড ইউনিয়ন নেভা 
জি এন রেডিড দ1বি করেন,প্ররূত হিলেব 
এর থেকে অনেক বেশী। ইতিহালে 
এই রকম নজির কম আছে। এখনও 
খিল মালিকের সাথে শ্রমিকদের পাওনা, 
পুননাপন ইত্যাদি লিছে কথাবার্তা 
চন্ছে। 


দাত 





বাবলাধারদের মত যোগাচ্ছে। তপন 
শিকদারের নির্বাচনী কার্যালয় থেকে F 
দৃত্বার নাম বলা হুল । এপ্রোড়াধাগানে 
মূদ্রা চোলাই, সাটা, এবং ভেম্রালের 
লিডার! অপচ তিনিই ঘুরে বেড়াচ্ছেন 
প্রার্থীদের সঙ্গে। 

বালিগঞ্জে হু মৃধার্জীর বাড়িতে বদে 
ছাত্র পরিষদের নেত্রী গোমা ব্যানার 
বল্লেন, এই প্রথম সুব্রত! আ।ড়া- 
বাগান নিছে সারাক্ষণ পড়ে আছেন। 
কিছুই বেরোতে পারছেন না। 
অন্তাচ্বার দলের প্রার্থীদের জন্তু উনি 
অহশ্ুই সথ করে মিটিং মিছিল করতেন। 
এবার পারছেন লা। এমনকি বালিগরে 


স্থশোভনদার আনুও লা। লে হিলেবে ঢু 


বলা ধায় সু রত মুখাক্র অবস্থা স্থমিধের 
নয়। 

জিতৃঙ্জ লড়াইয়ে জোড়াধাগান এখন 
সময়ের অপেক্ষা করছে। স্থবত মুখা 
এবং তপন শিকদারের লড়াইয়ে লরলা 
মাহেশ্বরী হয়তো দামায্ আশা দেখছেন। 
জোড়াবাগানের নিল প্রার্থী ঘোড়া 
প্রতীক নিয়ে এদের পেছনে ছুটছেন। 


দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় | 
দিলীতে আকাশবাণী ও 
দূরদর্শনের বিরুদ্ধে 
ছাত্র-যুব বিক্ষোভ 


ডি ওরাই এফ এবং এল এক আই-এর 
ডাকে বেশ কয়েক শ’ ছাত্র ঘুর ম$ 
দিল্লিতে আকাশবাণী ওদুরপর্শনের বিরদ্ধে 
বিক্ষোভ দেখান। ছাত্র'যুবদের এই 
উদ্দেশ্য আয়োজিত এক মিছিলকে 
প্যাটেল চকে গুলি আটকে . দেয়। 
শেধানে আয়োজিত এক সভায় জানানে 
হ্য়, দুরদর্পন ও আকাশবাণী কিভাবে 
কংগ্রেস ( আই ) এর হয়ে নির্দক্ষ প্রচারে 
নেমেছে। অপরদিকে, পশ্চিমংঙগ 
সরকারের বিরদ্ধে এই নংস্বাগুলিই কী 
রকম. বৈধমামুলক আচরণ করছে। 
সভায় দূরর্শন ও আকাশবাণীর বিরদ্ধে 
বৃহত্তর আন্দোলন গঠনের আহ্বান 
জানানো হয়। 
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বিরাশি লালের ১৯ মে গত নিবাচনের 
পর বিধানলভার প্রথম অধিবেশন বলেছে 
১৯০২ লালের ১৪ জুন। বিধাকদের 
মধো অনেক নতুন মুখ । বেশ একটা 
নতুন নতুন ভাব নিয়ে বিধাগ্রকরা নিজের 
নিজের আগন নিলেন। সরকারপন্ধ 
বিরোধীগঞ্চ যে যার জায়গায় । কিন্ত 
রাজ্যপাল “ভৈরব দত্ত পাণ্ডে প্রবেশের 
সঙ্গে সঙ্গে বিষানসতার চেহারা গান্টে 
গেল। লাফিয়ে উঠলেন কংগ্রেস (আই) 
এম এল এয়া। বুঝেন বোতাম খুরে, 
হাতে কালো কাগুড়ের টুকরো নিয়ে 
জুড়ে দিলেন প্রচণ্ড চেঁচামেচি । চললো 
অশোতন আচরণ । তাদের বক্তব্য ‘এ 
সরকার অবৈধ, মানি সা এদের।' বিন্ত 
সেই বক্তব্য জানানোর ভাষ! উন্মত্ততার 
লীমা ছাড়াল । - ভেতরে স্বনীতি চট্ট- 
রাজের আকারের মত নাচন কৌদন 
আর বাইরে রাজাপালের গাড়ির ছাদে 
দাড়িয়ে নাচানাটি-_এই হলো! প্রতি- 
বাদের প্রকাশ । সতত দৃধাজি আরেক 
ধাপ এগিয়ে রাজাপালের গাড়ি' থেকে 
ছি'ড়ে নিলেন জাতীয় পতাকা । দুধামন্্রী 
পরে মন্তব্য করলেন, আমাদের সরকার 
যদি বৈধই না হয় তাহলে বিধানগতা 
ব্যকট বরলেল না কেন? 
প্রয়াত শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী ও 
প্রবীণ নেতা কানাহিলান ওট্টচার্য ছড়ি 
খেয়ে পড়ে গেলেন, বিধানলভায় তার 
ঘরের লামনে। তীর যাওয়ার পথে পা 
বাড়িয়ে দিয়েছিল কগ্রেস (আই) এম 
এল এরা! চলতি কথার থাকে বলে 
ল)ামারা। রাজো শা শৃঙ্খলা নেই 
তারাই প্রতিবাদে এই বাজ। ১৯৯৩ 
লালের ১ মার্চ। হঠাৎ তারা 
অভিযোগ তুললেন পুরুলিয়া রামকফ 
মিশন গুলে শাস্তি শৃঙ্খল! নেই । নিরুপমা 
চ্যাটী্ি বক্তৃতা শুরু করতেই গণগোল 
শুর ছলো। সননীতি চট্টলা হঠাৎ 
মুধামন্ত্রীর ঘরের চৌফাঠের সামনে বসে 
পড়লেন। হৈ চৈ শুরু হলো অধি- 
বেলনের সহ্য | অধাক্ষের কৌন কথাই 
ভারা শুনলেন ন}। কথা নেই বার্তা 
নেই মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির. দাবিতে গুরু 
ছলো দুধ মরে চোকা বন্ধের 
আন্দোলল। বাধা গেলেন প্রশান্ত শূর। 
অশালীন মন্তব্য শুনতে হলো তাকে। 
অবরোধকারীরা সুষ্ম্রীর সোফায় পা 
এলিয়ে দিল। এই ধরণের ' আচরণ 
চললে! অনেকটা. লম ধরে। 
১৪৮৪ লালের ৮ মাছি আাররাতের 
বিধানঙা। অধিবেশন.শেষ হয়ে গেছে 
অনেকক্ষণ । কিন্তু তখনও চারপাশে 
পুলিশ আর কিছু কংগ্রেদ (আই)-এর 
বিধানুক | আর অধিবেশন বঙ্গের মধ্য 
১১8 লাক স্টা,। ৩টি মাউদ 


fer 





Phone - 24-4232 


এর। আবাৰ জিতবেন ? 


পালট টেবিল চেটার। এম এল এ'র 
আঘাতে আহত পুলি । এই পর্বের 
শুরু হয় বেল! ১টায। 

প্রশ্নোত্তর পর্বে মুধ/মন্ত্রী এক প্রশ্নের জবাব 
দিচ্ছিলেন। এর মধো একটা প্রশ্ন ছিল 
বারতূম জেলার পাটনীল গ্রাম সম্পর্কে। 
তিরাশির নজরে এ গ্রামে ঘরবাড়ি লুঠ 
হয়। ১জন মারাও বাগ । এই ঘটনায় 
কয়েকজন দি পি আই (এম) কর্মী গ্রেটার 
হয়ে পরে জামিনে মুক্তি পান। 
এই সদয় অতিরিক্ত প্রশ্ন ওঠে নিহত 
বাজি কী পমালবিরোধী? ম্ধাম্ী 
বলেন, পুলিগের রেকর্ড অনুদারে 
নিহত বাক্তি লমাগ্ডবিরোধী ছিল। তবে 
সমাঞ্জবিরোধী হলেও তাকে মারার 
অধিকার কাউকে দেওয়া হয় নি। 
মধ্যম্ত্রীর এই উত্তরের সঙ্গে লঙ্গেই 
কংগ্রেদ (আই) সদন্তরা শুরু করলেন 
চিৎ্কার। সুনীতি চটটরাজ মুখামন্ত্রী 
উদ্দেশে বললেন, ‘আপনি লিলেই তে 
একজন সমাজবিরোধী ।' অধ্যক্ষ সঙ্গে 
যঙ্গে ওঁ হিধায়ককে তায় মন্তব্য প্রত্যাহার 
করতে বললেন। কিন্তু স্থসীতি চট্ট! 
উড়িয়ে ছিলেন অধ্যক্ষের রুলিং। বাহবা 
পেলেন অন্তান্ত কংগ্রেদ (আই) এম 
এল এদের অগ্রাথ করে তিনি অপালীন 
ভাষায় চিৎকার শুরু করে দ্বেন। 
ুধামন্ত্রীর উদ্দেশে অশ্রাব্য গালিগালাজ 
চলতে থাকে। তখন অধাক্ষ পরবর্তী 
পদক্ষেপ হিসেবে লের্বিনকার মত অধি- 
বেশন থেকে চট্টরা্জকে বহিরের সিদ্ধান্ত 
নিলেন তাও মানলেন না তিনি। 
বরং গালিগালাজ ও কৃৎ্লিত অঙ্গভঙগী 
বেড়ে চঙ্গলো। তধন অধ্যক্ষ তাকে 





একটি প্রস্তাবে অধ্যক্ষের রুলিং-এ বাধা- 
দানকারী "জন সান্থকেও চলতি অধি- 
বেশনের মত বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত 
নিল গভ!। এরা হলেন সুত্র মৃধা, 
অরুণ গোস্াসী, মানল ভূ'ইঞা, সত্য 
বাপুলি, বীরেন সরকার এবং লবকুগার 
রায়। এদিনের মত মুলতুবি ঘোষণ! 
হলে! সতা। বিস্ত বহিষ্কৃত কংখ্ৰেদ 
(আই) বিধায়ক সহ আরও কয়েকজন 


সন্ত সতাবক্ষ ছাড়লেন না। গায়ের 
জোরে রয়ে গেলেন। 


আদলে পরের দিন অর্থাৎ ৯ সার্চ ছিপ 
বাজেট-পেশের দ্বিন। তাই কংগ্রেল 
দল ঠিক বরেই রেখেছিল বাজেট পেশ 
পণ্ড করতে ছবে। ডেকে আনলো 
বহিকারাদেশ। গণডগোসকে চরঞ সীমায় 
নিয়ে যাওয়ার জন যুর্তবী হওয়ার পরও 
সভা কক্ষে থেকে গেলেন সস্করা | নিগুষ 
হলো৷ অধিবেশন শের পর কেউ 
লভাকক্ষে থাকতে পারেন না। 
সেই নিনুমকে প্রয়োগ করার অন্ত 
অধাক্ষ আপতকালীন বাবস্থা: হিসেবে 
১** জন পুলিশ নিয়োগ করলেন। 
অনেক অন্থুরোধ উপরোধ চললো। রাত 
৮টার সময় মার্শাল তার সঙ্গের নিরাপত্ত। 
কর্মীদের নিয়ে ঢুকে লদস্তদের বক্ষ 
ছাড়তে বললেন। তাঞ্ হলো না। 
উন্টে তারা শইকন্টাও, যাউধগীগ, 
পেপার ওেট এদধ নিয়ে তেড়ে গেলেন । 
প্রা তিনঘণ্ট। এই অহুরোধ এবং পাণ্টা 
উচ্ছুমনতা চললো । এরপর এগারোটা 
কুড়ি নাগাদ পুলিল ধাধা হয়ে ওঁদের বের 
করে দিয়ে সভাকক্ষ মুক্ত বরে দিলেন। 
এম এল এদের আক্রমণে আঁহত হলেন 
কয়েকজন পুলিশ। ২জ্ঞনকে পাঠানো 


PRICE RUPEE ONE 





য়ে কেনাবেচা মেলা 


মেলার দেশ ভারতবর্ । মেলাতেই নাকি 
ভারতব্ধকে তার আসল রূপে খুজে 
পাওয়া যাস। রাজস্থানের ধোলপুরেও 
প্রতিংছর এরকম এক মেলা বলে। 
দিল্লী, কলকাতা আগ্রা ও আরও বিভিন্ন 
জায়গা থেকে ব্যবগায়ীরা তাদের বেচা 
লামথী: হিলাবে মহিলাদের এখানে 
আনে। আবার এ দিল্লী, কলকাতা. ও 
আগ্রা দেকেই বহলোক এই মেলার 
স্বাদে দর দাম করে মহিলাদের কেনার 
ভক্ত । প্রতি-বছর এই মেলার বছর 
বাঁড়ছে। কারণ কয়েক বছর ধরেই এর 
সামগ্রীর দাম বাড়ছে । নারী মাংলের 
মাপের উপর নির্ভর করে দাম ৪,০০০ 
টাকা থেকে ২৫,০৮০ টাকার মধো ঘোর! 
ফেরা করে। 

পুলিশ মহলের কাগজপত্রে বছ বর্ণদয় 
ঘটনার সাক্ষাৎ মেলে। ১৫ বছরের 
আমিশা ধাতৃন মা-বাধার উপর রাগ করে 
হাওড়া ্টেশনে চলে গেলে স্টেশন থেকে 
একজন তাঁকে বুঝি ধোলপুর নিয়ে 
ঘায়। লেখানে কানু কাছে তাকে 
বিক্রি করা হয়। কাজু তাকে বিয়ে 
করতে বললে সে রাজী হয় না। কানু 


ফতিমা, কানপুরের মেয়ে । এক ডাঙ্কার 
ফাতিমা কুমারীত্ব লষ্ট করে। তারপর 
তাকে মেলার ২১,০০, টাকার বিনিময়ে 
দুই ব্যক্তি কাছে বিন্ি বযে। এরা 
বার তাকে বিক্রি করার সম 
পুলিশের হাতে ধরা গড়ে। 


দশ বছরের ছোট্র মেয়ে যীপা ও তার 
আট বছরের বোন রজনী। আগ্রা 


খাকত। হুকুম লিং তাদের চুরি করে 
বোগপুর নিয়ে ঘায় বিক্রির জন্য । ক্ছি 
হিক্তি হওয়ার আগেই পুলিস খবর পায় 
ও দুবোনকে উদ্ধার করে। 


কম একটি ছুটি নঘ্ব। অগংখ। থেমে 
লেনদেনের ব্যাপার প্রতি দিন প্রতি 
বছর ঘটে থাকে। পুলিশ ও প্রণাগনেত্ 
মতে এর পেছনে এক অতি শুলংগঠিত 
চক্র কান্ত করে। পুলিশ ও প্রপালন চেষ্টা 
করেও এই অপরাধ বন্ধ করতে পারেনি। 
কিছু অপরাধীদের ধনলেও তান 
জামুগায় আবার নতুন লোক এপছে। 
এরকমই একটি মেয়ের ঘটনাকে নিয়ে 
‘কমলা! নামে বিজয় তেন্ুসকার একটি 


তখন তাকে মারধোর করেও ধর্ঘর নাটক লিখেছেন। নানাভাষায় তা অত্যন্ত 


করে। 


লফল ভাবে মঞ্চস্থ ও হণেছে। 


আই পি এফ দশটি কেন্দ্র 


প্রার্থী ছিয়েছে 


ইত্য়ান পিপনদ ফট 1টি জেলায় দশটি কেনে প্রার্থী দিয়েছে। আই পি একের 
সর্বভারতীয় নেত! অধ্যাপক অরিজিৎ মিত্র ঢাকুরিয়া কেশে পূর্তনস্থী হৃতীন 





4“ 


চলতি অধিবেশনের জন্তু বহিদ্ধার 2 
করলেন। প্রস্তাব পাশ হল। সভা ইলে হালপাতালে ॥ ও HA চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে দাড়িয়েছন। 
চলে| কিছুক্ষণের জনত । বক্ষ লণ্ডডণ্ড, বগা গদি সব ফাটা, খা 

সক বপনের শুরুতে হাক সাও ভাত, নেই শেখ. কদকাত চারি রিং সিম be 
দেখা শেন হুনীতি চা বলে আছেন। পরের দিন কংগ্রেস (আই) এম এল এরা অনপাইগড়ি ময়না অতুনকুক রায় ধমক 
তিনি কিন্ত নিমকাছন-সবই জানেন। ১৪৪ ধারা ভেও গেটের পান বকা. পুরুদিয়া ভয় নিন মাহাতো মাছ 
অধাক্ষের রলিং অপছন্দ হলেও লারা ২ জন বহিকত সা ঢুকলেন রেলিং. বীকুড়া ঞ্সা ভোলানাথ শীট তব 
তা মানতে বাধা। ২ নীতিধবু অনেক" টপকে একজন কংগেদ ( আই) উঃ২৪ পরগণা ছাড়োযা স্ববোধ ঠিকাদার. ভীর ধক 
[দিনের বিধায়ক । একসময়ে কংগ্রেণী বিধায়ক অন্যক্ষের দিকে ছুটে গিয়ে নয 7 জনা রঃ 
রাদ্রত্বে মন্ত্রীও ছিলেন। পরে ওযু লাশ্্টাও দিয়ে আঘাত' করতে 
বহিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে দুর্নীতির গ্েরেন। এই তুইমিনে বিধানসভার নদীয়া ॥ (পশ্চিম } স্বোধ যার 
অভিযোগে ভিনি অপনাযিত হন। অবস্থা হলো রণক্ষেত্র মত। এরই নদী শাৱিপূর কেষ্ট ঘোষ 
ir 7১৬ নাম কংগ্রে (শাই)। এরাই জন. মযীয়া পূণ. শেখ পাস ওয়াৰ - পূৰ্ণ 
(আই) শরা্থী। ্রতিনিবি। 
তাবে অধ্যক্ষ তীর নির্দেশ কার্যকয়ী করতে হিধানলতায় “জিরো! আওয়ার’ বলে হুশিদাবা.. ভরভগুর উজ হায় ld 
মার্শালকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু একটা সময় আছে। এ সময়ে অধাক্ষের ; 
মার্শাল একজন, বিধায়ক অনেফজন। অনুমতি নিয়ে বিধাযুবরা কোন ইস্‌! আই পি এক জমর্থিত প্রার্থী 
তোর মাধা অনেকেই মারমুধী। তারা নিয়ে বদেন। কিন্তু ঝ)তি্রম হলো 
ধিরে রাখলেন চট্টরান্কে ৷. কিছু- ?৮৫ লালের ৩ এপ্রিল) হঠাৎ কমিউনিস্ট পার্টি ( বলশেতিক ) 
তেই কাছে ঘে'যতে দিলেন লা কংগ্রেদ (আই)র নবকুমার রায় উঠ ২৪ পর্ণ হাব বদনা হও তীর ধনুক 
মার্শালকে। কা হলো না হিয়োদী. অধ্যক্ষের অগুতি না নিয়েই চিৎকার Es 
দলের নেতাকে অন্তরোধ করেছ । এরপর শুর হরলেন। চট্টহাজও অন্তান্ত মি 

কুংযিঃ অনাই্গা। আর বংগ্রেণারাহ যোগ দ্িলেন। মাল নিমাই মর্ম তীর ধনুক 

___::4:++ লা 











সাক ীতেন বড় 


-১০০ আগে ফ্রণ্ট গ্রাীদের 





Le 


গ্রাঞজিত করাত কেন্দ্রীয় 


গোয়েন্দা সংস্থা র' গশ্চিমবঙ্গর নিব চণী আাগরে 


ah 








তিংশ বধ নবয় সংখা! 


শুক্রবার, ২০ যাচ '৮৭ 


এক টাকা 





রামবিহারীতে ভোট 


গাব বং ্রা্থী থকায়াবামট 
প্রার্থীর জেতার মম্তাবন| বেণি! 


দেবাশিল চট্টোপাধ্যার 


শাসধিহারী মোড়ের যে রাস্তাটা 
কেছডাতলা  শ্রশানের দিকে চলে 
গিয়েছে তার শুরুতেই “বেশ নামকরা 
হোটেল “বচ্চন মডার্ণ হোটেল” 
হামান্ত হাটলেই বিরাট গুরুদোয়ার। 
হোলের লামনেই পরিচয় হল ক্লপাল 
2 '-এর সঙ্গে । ট্যাক্সি ড্রাইভার 
* হিষেনে নিজের পরিচয় দিলেন। 
রাদবিহারী কেন্দ্রে কে জিতবে? 
আমার প্রশ্নে কৃপাল সিং দৃপ্ত কঠে 
খোলাখুলি বললেন, কে জিতবে জানি 
না) তবে পাঞ্জাবীরা আর কোনদিন 
কংগ্রেসকে দেবে ন!। 
কেন? এটা কেন বলছেন? 
শুন, কংগ্রেদ হচ্ছে ধ্বংস পার্টি। 
বচ্চন হোটেলের আশেপাশে ছড়িরে 
ছিটিয়ে থাক! হু'একদ্ন শিখ ইতি- 
মধ্যে আমাদের, সামনে এসে দীড়িয়ে- 
ছিল। কৃপাল সিং-এর কথার তারাও 
নমখন জানাল একই ভদ্গিতে। 
এটা একটা তত্র ব্যাপার একটা 
জাতি বিশেষ কোনো পার্টিকে এই 
খ্বণ। করতে শিখেছে। রাসবিহারী 
কেজে শিখ পাঞ্জারী ডোটাররা কিন্ত 
প্রত্যেকেই এক হয়েছেন এই 
ব্যাপারে । এই ব্যাপারটা সর্বভারতী্ 
ক্ষেত্রেও ঘি ছোঁয়াচে রোগের মত 
ছড়ার তাহলে মারাত্মক হতে 


কপকাতার গালবিছাতী কেন্্রকে 


ঠোট 'ভারতবদ বল! ঢেডে পার 





নু 
বাঙালী, পারাবী, তামিল, ঘাডোযারী।] 
লছ এই কেন্দ্র হ্গভাবতই বিরাট 
গু্ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। 
প্রার্থীকে অত্যন্ত দন্তর্পণে হিসেব করে 
এই অঞ্চলে পা ফেলতে হুর। বিভিন্ন 
ভাষাভামীর বিভিন্ন রকম চাহিদা 
ছাড়াও আছে আদ্জিক সমস্া। 
ভোটারের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩* হাজার । 
একদিকে গোল পার্ক, ল্যান্সডাউন, 
হাজরার (সাউথ) সফিসটিকেটেড 
বাসিন্দা। আবার অপর পাশে 
কালীঘাট রোড, টালিগ রেলব্রীজ 
অঞ্চলের বস্তি ও 'নিয়বিত্ত মামুনের 
ওঠাবসা। এছাড়াও আছেন ডিপ্ল- 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


পশ্চিমবশ্লের দশম বিধানসভা নির্বাচনে 
বামফ্রণ্টকে ক্ষমতাচ্যুত করতে কেন্্রীয় 
গোয়েন্দা সংস্থা “র” সক্রিয় ভূমিকা 
গ্রহণ করেছে বলে বামফ্রট সন্দেহ 
করছে। রাজ্যের নির্বাচনে 
১** আসনে বামক্রনট প্রার্থীদের পর1- 
[জয়ের সবুজ নকল! করেছে। কংগ্রেস 
নিজের শত্তিতে ৭*টা আসন জয়ী 
চুহবে আশ! করছে আর 'র' এর সবুজ 


টালিগঞ্জের ভোট 


নকশায় কংগ্রেস ১০* পেয়ে যাবে। 
ফলে কংগ্রেসের মোট আসন হবে 
১৭০টি। 

প্রদেশ কংগ্রেদ লভাপতি প্রিষ্ররগচন 
দাসমুঙ্গী কলকাতা প্রেস ক্লাবে মিট দা 
প্রেদে অত্যধিক জোরের সঙ্গে যে 
বলেছেন কংগ্রেদ ১৭*ট1] আসন পানে 
এবং পশ্চিমবঙ্গে তার] মন্্িসতা গঠন 
করবেন এটা হল তারই নেপথা কথ!। 


সালের নির্বাচনে বামক্ট 
২৩৮টি আসন পায় আর কগ্রেদ ও 
তার সহযোগীরা পায় ৫৪টি আসন। 
এই ৫৪ জনের মধ্যে চারজন কংগ্রেস 
দলে দেই, অর্থাৎ কংগ্রেসের নিজের 
দখলের আসন ৫*| ৮৭ মালের 
নির্বাচনে কংগ্রেস ঘোষণ। করেছে 
তারা ১৭: আসল পাবে। অর্থাং 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


১৯৮২ 





কং ॥ ফট গাথীর গ্রাম ৪ মাইনাগ গয়েট 


বিশেষ প্রতিনিধি 

টালিগঞ্জ কেন্দ্রের গতবারের প্রাঞ্িত 
প্রার্থী অসীম দন্ধর সন্ধে কথা হা ৮ 
পাণে দক্ষিণ কলকাতার খুব আই এন 
টি ইউ দির লারারপ সম্পাদক দিলীপ 
সাহা । অসীম দত্ত বলছিলেন প্রদে+ 


কংগ্রেদ তিনজনে নাম পাঠিয়েছিল 
টালিগঞ্জের ভনা। পংকভ ব্যানাজী 
মনোনীত হওয়ার জ দুঃখ পাইন। 
বাজনী[ততে এটা হয়। অবশ্রা ওরা 
আমাকে টালীগরের জন্তু মিটি' করতে 


বেরালাৰ বং গ্রাথীৰ| আনেক বেশি টাকা গানে 


কাগ্রেস প্রার্থীর! নিজেদের খুশীমত 
টাকা ন! পাওয়ায় হাইকম্যাণ্ডের উপর 
বেজায় খাসা হয়েছেন। টাকার থলে 
নিয়ে এখানে এসেছেন হাইকস্যাণ্ডের 
পক্ষে আর এল ভাটিরা। পার্ক 
হোটেলে গিরে তার কাছ থেকে 
প্রার্থীরা লই করে টাকা নিরেছেন। 
হাইকমাও পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থী পিছ 
পঞ্চাশ হাজার টাকা করে বরান্ 


করেছেন । রাজীব গান্ধী কং (ই) 
কোধাবাক্ষ গিতাহাম কেশরীকে টাকা 
পেখাঃ প্ামখ 
নিয়েছেন] প্রধানদ্ী জানেন 


পশ্চিমবঙ্গে তার দলের বিপাঞ় 
অবন্থস্ভাবী তাই কম অর্থ খরচ করে বাদ- 
ক্রুটকে অভিযুক্ত করে লড়াই করার 
আন্ত প্রদেশ কংগ্রেল সভাপতিকে 
পরামর্শ দিয়েছেন। অবনত প্রিয়ঃঞন 
দাশমুন্দী বরাদ্দ অর্থের কোট! বাড়াকার 
জন্ক বহু তদ্ধির করেছেন। পোষ্টার 
ও ব্যানারের পক খরচা এ আইসি নি 
বন করছে। 

কেরালার » (ই) প্রার্থীদের স£চা 
বাবদ কোটা দেওয়া হয়েঠে এক শান 
টাকা জারকান্টিবেও হাজীর গার 
পরামণে খাজে পাইল? ঢালাও টাক 









দিচ্ছেন। এখানকার প্রার্থীরা €থমে 
মনে করেছিলেন ছু'লাখ টাকা করে 
দেওয়া হবে। তা না হওয়ায় এখন 
অনেকে নিজেদের বাধাধর! মুরগীদের 
মানে ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাচদশ 
হাজার টাকা করে লিচ্ছেন। কং (ই) 
প্রার্থীদের অনেকেই পঞ্চাশ হাজার 
টাকা পেয়ে ক্ষুদ্ধ হয়ে বলেছেন 
কেরালা যদি প্রার্থী পিছু একলাখ 
টাকা করে দেওয়া হয় তাছলে এখানে 
তা দেওয়া হবে না কেন? অনেক 
প্রার্থী” আবার পরাজয় অবশ্রস্তারী বুঝে 
পঞ্চাশ হাজার টাকার [কু অংশ 

শের বিকাশ পণ কেন্ত চিন্তা 





ডাকোন। আমারও প্রিন্সিপাল, ন! 
ডাকলে যাবে! না। 

চাকুরিয়া কেন্দ্রে কেন ঘাচ্ছেন মিটিংয়ে 
যাচ্ছি দিলীপ সাহার অবরোধ । 
আপনি এবার কেন মনোনয়ন পেলেন 


ন! কংগ্রেসের ? 

বললাম ডো, বাপারটা হাইকম্যাণ্ড 
ঠিক করেছে। 

আচ্ছা আপনি কি মনে করেন 
নির্বাচনে জিতলে কংগ্রেস ২ টাকা 
কেজি চাল দিতে পারবে? 

কেন নয়? 


বিহার, উ়িস্তা কিংবা ইউপিডে তে; 
চালের দাম অনেক বেশি। 

বাক্তিগত মতামত বদি বলেন প্রিয়নদা 
২ ট!কা কেজি চালের কথা ইন্তাহাবে 
না রাখলেই পারতেন। 

এইলময় অদীম দত্ত চুপ করলেন। 
গর্চল বেকারীর মোড়ে ঢাবুরিযা 
কেন্ছের কাগ্রেমী মিটিংখের কাহাকা নই 
শ্দোংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


॥ হই ॥ 





প্রধানমন্ত্রীর নিখ্যাচার 


প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতি জৈল পিংরের অসন্তাবের খবর দেশ- 
বাসীর অজানা নয়। ইতিপূর্বে মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে তাদের মধ বিরোধ 
ও মনোমালিস্বের খবর বেরিয়েছে। কিন্তু এবার হা ঘটল তা অভূতপূর্ব 
লংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধার] মেনে তিনি রাষ্ট্রপতিকে সমস্ত ব্যাপারে অবহিত 
রাখেন--রাজ্যসভার প্রধানমন্ত্রী রালীব গান্ধীর এই দাবি নস্তাং করে দিয়েছেন 
ব্বাষ্টপতি জৈল সিং তাকে একটি চিঠি লিখে, বে চিঠি ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস ফাদ 
করে দিয়েছে। এই "অপরাধে" ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের মালিক রামনাধ 
গোরেষ্কার বাড়ি, ত পত্রিকার গেষ্ট হাউনে তত্তাদী চালিয়ে কিছু নবিপত্র 
বাঝেয়াপ্ড করেছে [মি বি আইয়ের গোয়েন্দারা এবং পত্রিকার উপদেষ্টা এপ 
গুরুমূতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বদিও বলা হয়েছে বে এই তন্তাদী ও 
গ্রেপ্তারের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির চিঠি ফাদ করে দেওয়ার কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু এই 
কথা কোনক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ ক্ষেত্রে স্পষ্টতই সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। 

রাশীব গান্ধী পার্লামেন্টে দাড়িয়ে বিরোধী পক্ষের কাছে অঙ্গরোধ করৌছিলেন 
রাষ্ট্রপতির পদ. নিয়ে রাজনীতি ন! করার জন্ত। এখন তাকে লেখা 
য়াষ্টপতির চিঠি পাঠ করে দেখা যাচ্ছে রাজীব নিজেই এ ব্যাপারে রাজনীতি 
ক্রছেন। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বিয়য়ে তিনি যে রাষ্ট্রপতিকে শুধু অন্ত রেখেছেন 
তাই নয়, কোন কোন কমিশনের রিপোর্টও তীর কাছে পাঠানো প্রঘোজন 


মনে করেন নি। জৈল মিং নাম ন! করলেও বোঝা! ঘা কে কে তেওয়ারীর 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে, যিনি রাষ্ট্রপতির প্রতি কটাক্ষ করে বলে- 
ছিলেন, রাষ্ট্রপতি ভবন উগ্রপন্থীদের আতযস্থঙ্স। কিছুদিন পরেই কে কে 
তেওয়ারীকে যহ্থিসভার স্থান দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতি তার চিঠিতে পরিকার 
ভাষায় বলেছেন যে শাক দলই রাষ্ট্রপতি পদের রাজনী[তিকরণ শুরু করেছে। 
মোঞ্জানুজি ন) বললেও রাষট্রপাঁত ভার চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীকে অলত্যভাষণের 
দাথে অভিযুক্ত করেছেন। রাজীব পালামেণ্টে যা বলেছেন সমণ্ত চিঠিটা তার 
প্রতিবার । কিন্তু লোকসভার স্পীকার বলাম ঝাকর লোকসভায় এ বিবয়ে 
আপোচন। হতে দিতে নারাজ। বিরোধীদের তীব্র প্রতিবাদ সত্বেও (তনি 
অটল। এই অচরণের ছার] |তনি যে নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়ে কংগ্রেস 
দলের দেবা করছেন এ কথা তাকে কে বোঝাবে? 

অথচ এই অবস্থার প্রধানমন্ত্রীকে [প্রঃভলেজ কমিটিতে অভিযুক্ত করার কথা। 
কারণ [তিনি জেনে শুনে পালামে্টকে বিভ্রান্ত করেছেন অলতাভাষণের ছারা ॥ 
ব্রিটিশ মহী প্রস্ুমোকে যাটের দশকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল পালামেণ্টে 
গড়িয়ে থা! কথা বগার ভঙ্ক। লোকসভার স্পীকার কি প্রিডিলে্ 
কমিটির বিচার থেকে রান্মীবকে বাচাতে চান? 

অথচ রাজালভার চেয়ারম্যান আর ভেঙ্কটরমন রাষ্ট্রপতির [চঠি সম্পর্কে 
আলোচনার বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে খারিজ করে না গিয়ে ২*শে মার্চ কলিং 
দেবেন বলে ঘোষণা করেন এং তার মতে এটি বিশেষ গুরুত্পূর্ণ বিষন্। 
রাদনৈতিক অপরিপন্কতা, অথবা সহজে ফাই?! তোলার চেষ্টা--যে কারণেই 
হোক প্রধানমন্ত্রী মিথ্যাচারের দিকেই নু*কছেন বেশি। রাষ্ট্রপতির পত্রের তিনি 
বে উত্তর দিয়েছেন, সংবাদপত্র থেকে ঘতটুক জানা গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে ত্র 
চিঠিতে রাজীব তার অপত্যভাষণের পুনরাঝূত্তি করেছেন। রাষ্ট্রপতির চিঠিতে 
কোন অস্পষ্ট অভিযোগ উচ্চারিত হুয়নি। (তিনি স্পষ্ট ভাঘায ঘটনার উল্লেখ 
করে বলেছেন যে, এইদব বিয়ে তাকে অবহিত কর হয়নি। 

প্রশ্ন, রাজীব গান্ধী রা্পতি ভৈল লিংকে উপেক্ষা করছেন কেন { তিন 
হাজার ইডিমধ্যেই ইসরাত 


একটা 
ইসির] গান্ধীর বিশ্বন্ত ছিলেন বলে! 


অগ্রসর ছয় বল থেকে তা চিত করেছে শা হং তের তত ৰব 


কয়েছেন। 


সো আপ রা 


পলস 


প্রণব কদগ্রেপের 


অশেষ লিংহ বায় 


মেছিনীপুরে ইন্দির। কংগ্রেসের ভাগ্য নির্ধারণে 


দেদিনীপুর জেলায় কংগ্রেলের ভাগ্য 
নির্ধারণে কারা সমাজবাদী কংগ্রেস 
একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে ॥ মেদিনী- 
পুর জেলায় কংগ্রেস এসং বামঙ্রণ্টের 
শক্তির তফাৎ খুব দাদান্ত। কিন্তু আসন 
জরে ক্ষেত্রে সাংগঠনিকভাবে বামফ্রন্ট 
অনেক এগিরে আছে। কংগ্রেস এবার 
প্রধানমন্ত্রীকে দিরে অনেকগুলি সভা 
করিরে প্রমাণ করল বে, পশ্চিম 
জয়ে তারা মেদিনীপূরঞ্জে বেশী গুরুত্ব 
দিয়েছে । কিন্তু কংগ্রেলের ভাগ্য 
নির্ধারণে বিদ্ধ কংগ্রেপী এবং প্রণব 
মুখোপাধ্যায়ের দল বড় প্রশ্ন হিসাবে 
দেখা দিয়েছে। একইভাবে প্রণব 
মুখোপাধ্যা্ পশ্চিমবঙ্গে যে ছু-চারটি 
আদন্ত* লাভের আশা করেন তা হল 
মেদিনীপুরে। 

১৯৮২ সালের নির্বাচনে এই জেলার 
৩৭টি আগনে প্রার্থী ছিল ১৬১ অন। 
এবার ৩৭টি আপনে প্রার্থী ১৮২ জন। 
১৯৮২ সালের নির্বাচনে সি পিএম 
জয়ী হয়েছিল ২*টি আসনে, সি পি 
আই ৬টি আদনে, ডনলু* বি, এল পি 
ওটি আপনে, ডি, এস, [সি ওটি আসনে 
এবং কংগ্রেদ «টি আসনে। বাযফ্রণ্ট 
মোট তোট পেয়েছিল ১৪,৪২৯৯৪৬ 
এবং কংগ্রেদ ভোট পেয়েছিল ১,৭৩, 
৭৭৭। এবারের নির্বাচনে বামক্রণ্ট ও 
কংগ্ৰেস ৩৭টি আদনেই লড়াই করছে। 
সেই সঙ্গে আছে জনতা পার্টি, বি জে 
পি, এপ ইউ সি ও নকশালপন্থীরা। 
এর! প্রত্যেকে ৭টি করে আগনে লড়ছে, 
অগ্রণিকে রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী কংগ্রেদ 
আছে ১টি আদনে। 

এবারের নিাচনে মেদিনীপুর তথা 
পশ্চিমবাতলার মাচঘ চেয়ে রয়েছে 
সবং কেন্দ্রের দিকে। কংগ্রেস এবং 
সি পি এম উভয়েই মর্ধাদার বড়াই 
লড়ছে এই কেন্ত্রে। এখানে কংগ্রেসের 
প্রাধী হয়েছেন ডাঃ মানস ভূইয়া, বিনি 
বিধানসভা ও বিধানসভার বাইরে 
বিশেষ বিতকিত দদশ্ত। কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে সি পি এছ প্রাধী রয়েছেন 
হরেক সামন্ত । এছাড়া এবার 
সবে একজন নির্দল ও একজন এস 
ইউ শি প্রাধীও রয়েছেন। তবে 
লড়াই হচ্ছে মূলত কংগ্রেস, বনাম 
দি পি এম। 

৮২-র নির্বাচনে মানদ ভূইয়া! মাত্র 
৬৩* ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ 
করেন। এবার নি [ল এখ এই আদনটি 
ফেরে পাবার জন্ু মাটি কামড়ে লড়ে 
যাচ্ছে। এখানে নিবাচনে প্রধান 
ই) হল ৮৬ দা এ বন্া। একদিকে 
মালস ইয়ার পার হল ভিনই 


বড়।ডুশ্লিকা 


বন্তার্তদের জন্তু বিধানলভা ও বিধান- 
সভার বাইরে সোচ্চার ছিলেন। অন্ধ 
দিকে বামক্রণ্টের বক্তব্য হল মানস 
ভুইয়া চেঁচামেচি করেই কর্তব্য ক্রে- 
ছেন, এর বাইরে কিছু নয়। কখনও 
বন্যার্তদের পাশে এসে দীড়ান নি। 
মেদিনীপুরের অপর কেন্ত্র ছল 
মহ্যাদল, যেখানে কাগ্রেস ও 
বামক্রণ্টের ভোটের তঙ্ষাং খুবই 
নগণ্য । ৮২-র নির্বাচনে এখানে 
লি পি এম প্রার্থী দীনবন্ধু মণ্ডল 
কংগ্রেসের রমণী মাইতিকে মাত্র ৪ £১ 
ভোটের বাবধানে পরাজিত করেন। 
কংগ্রেস এবার এই কেন্ত্রটি দখলের 
জন্ত জোরদার লড়াইয়ে নেমেছে। 
এই কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী নতুন, 
অন্যদিকে দি পি এমও নতুন মুখ 
দিয়েছে! জেল! কংগ্রেসের 'দাধারণ 
সম্পাদক সুকুমার দাদ এই কেন্ত্রের 
এক প্রার্থী অন্তদিকে সি পি এম-এর 
প্রার্থী হয়েছেন দুর্ঘ চত্রবর্তী। 
সুকুমারবাবুকে জেতাবার জন্ত কংগ্রেদ 
রাজীব গান্ধীকে দিযে মিটং করিয়েছে। 
কেন্দ্রের ৯৮,৮৫৬ জন ভোটারের মধ্যে 
অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ও নিন মধ্যবিত্ত 
চাবী। এরা অনেকেই কংগ্রেমের 
মমর্থক। তাছাড়া এখানে পি পি 
এমের সংগঠন একটু নড়বড়ে। তবু 
সি পি এম এখানে জগ্থেরে আশা 
করছে। লি পি এম এর ধারণা এই 
কেন্দ্রে প্রণবপন্থী প্রাথী থাকার 
কংগ্রেসের ভোট ভাগাভাগি হবে এবং 
সেই সুযোগে দি পি এম জয়ী হবে। 
খেদ্বিনীপুরের দাদপুর কেন্ডরে রয়েছেন 
রাষ্যের তথা ও সংস্কৃতি হী 
তথা নি পি এম প্রার্থী প্রভাদ 
ফাছিকাহ। বিগত নির্বাচনে তিনি প্রায় 
চোদ্ধ হাজার ভোটে জয়লাভ করেন। 
এবার এই কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী 
হলেন থাটাল কোর্টের তরু আইন- 
জীবী পরেশচনজ্র মণ্ডদ। পরেশবাবু, 
এলাকায় বেশ দন্ত্রিয় হওয়া গ্রভাল- 
বাবুর জয়ের ব্যবধান কিছুটা কমরে 
বলে স্থানীয় জন্দাধারণের ধারণ!। 
সর্বোপার রাজীব পরেশবাবুর হরে 
ধালপুরে নির্বাচনী সভা করে স্থানীয় 
কর্মীদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছেন 
বলেও এলাকার অনেকে মনে করছেন। 
ব্যবধান ঘাই হোক প্রভাপবাবু 
জিতবেনই সি পি এমের নিখাদ 
সংগঠনের জোরে। 

দাতন কেশ্রে গাজ্োোর কু 
মী কানাই ভৌমিক প্রাতিৎস্থিতা 
করছেন। বিগত [বধানসভা নিবাচনে 


দেচ 


কানাইবাব ৬৯ হাজার ভোটে ভথা 


দর্পন ॥ শুক্রবার, ২০শে মার্চ ১৯৮৭ 


হয়েছিলেন পঙমুধী প্রতিদ্বন্থিতায়। 
এবারও এই কেনে পাচন প্রাণী 
ররেছেন। তবে মূল প্রতিঘষ্থিতা 
হবে বামক্রণ্টের লি পি জাই প্রার্থী 
কালাই ভৌমিক এবং কংগ্রেদ প্রার্থী 
দিলীপর্মার দানের ময্যে। 

নম্মনপুরে প্রার্থী ররেছেন রাজোর 
গ্রন্থাগার মী ছারা বেরা। এই কেন্ছে 
কংগ্রেম পাখী মৃণাল মাইতি। 
কংগ্রেস এবার প্রার্থী বদল করে জয়- 
লাভে তৎপর হলেও চান বেরাকে 
ধরতে পারবে বলে এলাকার 
অনেকেই মনে করেন না। যেমন 
মনে করেনা চন্ত্রকোণ। কেন্দ্রে 
নিধাকরা যে, এবার নতুন প্রার্থী 
ধলিলুয় রহমান, জন্্বী হতে পারবেন 
যদিও খলিলুর রহমান কেউপুর অক 
প্রধান। অনেকেই অব্য মনে করছেন 
নুসলীম প্রার্থী হওয়ার কিছুটা! বেশী 
সংখ্যালঘু ভোট টানবেন। গত 
নির্বাচনে সি পি এম প্রার্গী উদাপতি 
চক্রবর্তী ৭ হাজার ভোটের ব্যবধানে 
আয়লাভ করেছিলেন। খলিলুরের 
কিছু বাড়তি স্থযোগ ধাকলেও 
ক্ষীরপাই, রামনীবনপুর অগ্চলের 
কংগ্রেস কমী'দের মধ্যে বিরোধ থাকা 
তারা নির্বাচনী প্রচারে অনেকেই 
নামেন নি। অন্রদিকে উঘাপতি 
চক্রবর্তীর ক্যাডারর1 এককাট্রা প্রচার 
অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন । . 
এবার এই জেলার দুজন ব্যান, 
বিধায়ক দলের মনোনম্বন পান নি। 
এরা হলেন কংগ্রেসের শিশির অধিকারী 
এবং মুকুলবিকাশ মাইতি। এরা 
নির্বাচনে দাড়িয়ে কংগ্রেসের খানিকটা 
ভোট কেটে বামক্রণ্টের আয়কে 
সুনিশ্চিত করবেন মনে হয়। শিশির 
অধিকারীকে দল ছ বছরের জন 
সাদপেও করেছে। নর্বোপরি রাহী 
সমাবাদী দলের অজিত ধান, অজিত 
খাড়ার মত জনপথ প্রার্থীরা একটা 
নিদিষ্ট সংখ্যক ভোট টানলে কংগ্রেস 
দল এই পেলায় বেশ বিপাকে পড়বে 
একথা নিশ্চিত বলা যায়। 


বাংলা দংবাদ সাগাছিক 

ত্রিশ বছরে পদাপণ করেছে। এাহক 
চাদা ঘান্মাধিক ২৫ টাকা । টাকা ও 
চিঠি পাঠান। 





দর্পণ ।' শক্রুঘার ২*শে মার্চ ১৯৮৭ 


যাদবগুরে বুদ্ধদের ভট্টাচার্য কত ভোটে জেতে 


সেটাই দেখার 


বিশেষ প্রতিনিধি 


যাধবগুরে বুদ্ধদেব জটটাচার্ধ জিতছেনই। 
এখন অপেক্ষা শুধু, ঝত ভোটে তিনি 
জেতেন। ব্বাধীনতার পরবর্তী সমন 
থেকেই যাদবপুর অঞ্চল বাঁষপন্থী 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংলমর নেতৃত্ব 
দিযেছে। প্রশ্থাত, ধিনেশ মভুযুধার 
এক্ষেত্রে ্রপীয় ছয়ে আছেন। 1৭২. 
সালে বামগ্ত্থীদ্রে অন্ডৰ খারা? 
লময়েও যাঘবপুর কেন্ত বিহাননতার 
উপহার দিয়েছিল দিনেশ মহুয়াকে । 
প্রাক্তন অর্থমন্রী অশোক দিও রাল- 
হিহায়ী বেন্তরে পরাজিত হওয়ার পর 
যাদবপুর কেন্রে পুনরাঁর নির্বাচিত 
হয়েছিলেন। 

ঘাদবপুরে সি পি এমের বুদ্ধদেব 
প্)টাচার্ধের বিরুদ্ধে এবার কংগ্রেস 
প্রার্থী প্রভাত চ্যাটার্জী । রাম সমাদ- 
বাদী কংগ্রেসের গ্রণ্হ ধরও অবনত 
আছেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই ৷ লড়াইটা 
মূলত জ্রন্টের সঞ্ষে কংগ্রেসের । 

দক্ষিণ ২৪ পরগণার যাদবপুয় কেশ্রে 
বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বমতি বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে নতুন নতুন 
চাহিদাও। একদিকে কালিকাপুত, 
লার্ডে পার্ক, সস্তোষপুর আবার, অন্ত 


ফিকে বাঘা যতীন, গড়িয়া এবং বাশ” 
ভোনী। মা ব খা নে কামারপীড়া, 
হাদবপুর বিশ্ব বিস্তালপ্ন এবং কিছু উদ্বান্ত 
অধ্যুষিত অঞ্চল £ 

কাগ্রেণীরা জোর দিচ্ছেন ৰূলত 
বাজার, রাস্তা, এবং ছি পরিবেশকে 
অন্থাস্থাকর অবস্থায় রেখে দেওয়ার 
ওপত্র। যাদরপুর চেশন সংলগ্ন না" 
বাজারের সামনে দাড়িয়ে কংগ্রেসী 
সমর্থক গোপান্বাব্‌ বঙলেন, এটা 
কি বাদাৱ ? আপনার কি মনে হব? 
জধচ প্রতিদ্বিন নন্ধোবেলাতে এখানে 
বাজ্ধার বরেন শরে শয়ে। মাহ্ধ নৌংঘা, 
দ্বিঞ্জি, চোলাই্য়ের গন্ধ নাকে নিযে 
আপনাদের বাজার করতে হবে। দুরে 
দেখুন পালবাজার, বটতলা বাজার, 
ওদিকে বাঘা ঘতীন বাজার এবং বীশ* 
দ্রোনী বাজার দবার অব্থ। শুধু ধু কছে। 
সাধায়ণ দাহ্ধ কি এত বোকা? 
দেখবেন ঘাদবগুরে এবার একটা কিছু 
ঘটতে চলেছে। 

ষ্টেশন এরিয়া! থেকে বেয়িয়ে একটু 
এগোতেই ঘাদবপূর নঘ্ন নম্বর বাস 
স্টাও। পাশেই ছোট্ট চায়ের 
দোকান। আলাপ হল খোক দাগ, 


বিহাৱের মুখামনত্রী বিদ্ধেশ্বরী ছুহে 

পশ্চিমবজে বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রে 

বিশেষ রানীগজ আপামসোলের 

কালাখনে অঞ্চলে কংগ্রেস (ই)-র 

্র্থাত, গণেশ প্রভৃতি যুবকদের দথে। প্রার্থীদের রাজ্য বিধানণগভার নির্ধাচনে 
ৰংঞ্জেনী অভিযোগের কথ! তুলতেই সাহাঘ্য বার অন্ত দীপ, ট্রাক প্রভৃতি 
তারা সমন্থরে হেসে উঠলেন। আঁসলে এবং ওতাছের পাঠাতে শুর করেছেন। 
ওদের কোনো ইন্্য নেই। ৯*জক্ষ বিহার পুলিসের লাহীঘ্যে, বেসরকারী 
ছেলের চাকরী ধেওয়ার কথা শোনার মালিকদের কাজ থেকে তাদের: জীপ, 
পর প্রভাত চ্যাটার্জী দু'দিন বিশ্রাম হাক প্রভৃতি গাড়ি জোর করে” বেড়ে 
নিরেছেন। ৭২ নানে ক্ষমতার আদার নেও্যা হচ্ছে। তেল ও মস্তানবাহিনী 
পর ওর! রাস্তা বোধ! ভকাতৈ।। পাঠানোর খরচ দিচ্ছে কারেদীন্বা্থে 
কেউ তোলেন নি। আর বাজারের বাহকরা। নির্বাচনের ফিন বিহার 
কথা বলছেন? অবস্তিই সান্কারের গংলগ্র পশ্চিষযজের বুধর্তল দখলের 


শ্রন্বোজন আছে, দশ ঘর্ছরে হয়েছে 
অনেক । এইতো বটতলা বাজার 
নতুনতাৰে তৈতী হল। আমাদের 
চেষ্টা আছে। কিন্তু ওরা এলে তো 
আপনি বাজারেই যেরোতে পারবেন 
না। 


উদ্দেক্তেই'এই ব্যবস্থা ৷ 

একটি দিনেমার ধাপিক এবং 
নোততরদ, শক্তির ও মধুরল, এইসং 
আধুবেদ্ীয মন্ে) বিক্রেত| হাঁজারি- 
বাগের জনৈক বি ডি অয়নোয়।ল নিচের 
বারোটি গাড়ির দন্ত ঘাবভীছ খরচ 


সাধারণ মান্য অবনত কট প্রার্থী বৃদ্ধের বহন করেছেন। ওই গাড়িগুলে 


ভট্রাচার্য হওয়ায় একটা চাপা অহংকার 
প্রকাশ কয়ছেন। বামপন্থীদের দূর্গ 
কোনোবারই বা প্রার্থীদের ফিরিয়ে 
দেয়নি অথচ ম্তিত্থের মুখ দেখেছেন 
কিছুদিনের জন্য অশোক মিত্র 
অর্থমন্ত্রী হবার স্থযাদে। এই প্রথম পাচ 
বছরের ভাবী মম্রী রূপে স্বভাবতই 
যাদবপুর আগাম অভিনন্দন জানাচ্ছে 
বৃত্ধদেৰ ভটটাচার্ধকে । 


বধন্নানে ২৩টি কেন্দ্রে বানফ্রণ্ট জিতবেই 


বর্ধধান বামপন্থীদের দুর্গ বলেই 
করিচিত। এই জেলা উপহার দিয়েছে 
= প্রয়াত কৃষক নেও! হরেকুফ। কৌতার, 
প্রয়াত স্থবোধ চৌধুরী, বিল চৌধুরী, 
মনস্বরহৰিবুযা, আবহুম! রস্থল, ও আরো 
কছজনকে। রুবি ও শিল্প শ্রথিকের 
মধ্যে বাঁধপন্থীদের“এখানে মজবুত সং- 
গঠন আছে। বিহারের লাগোয়া 
আমানসোল মহকুমার পশ্চিম অংশে 
হিন্দিতাষী ভরিকমের মধ্যেই জাই, 
এন. টি ইউ সির কিট! সংগঠন 
আছে। বিহারের যুথ্যমন্তরী বিন্ধে্বঠী 
ছবে এসে এই শ্রমিকদের বধ্যে প্রাদে 
শিকতার/উদ্ধা নি দিনিছদ কুলি, 
বরাবনী। হীরাণুর। আসানসোন, উঃ! 
এই পাট কেন্টে' দেতার জর বাম 
ক্রটকে কঠিন লড়াই করতে হবে। 
কূলটিতে ক্রোয়ার্ড রক প্রার্থী মধু 
ব্যানার্গীর সঙ্গে কংগ্রেণের তুহিন 
সামন্তর দোয় লড়াই ছবে। এই ফেন্দরে 
১৯৮০, ১৯৮৪ দুধারই লোকসভা 
নৰ্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী আনন্দগোপাপ 
৮৫ যুখার্দী তালো ভোট পেছেছিলেন। 
বঃবিনীতে লি পি আই (এম) প্রার্থী 
অজিত চত্রবর্তীকেও কংগ্রেস প্রাথী 
অনিক উপাধ্যার বেগ দেবেন) হা 


পুরে পি পি আই (এহ) নেতা বামাপদ 
মুখাণ্র সঙ্গে স্থরিৎ বন্থ মলিকের 
লড়াই হবে। আদালমোলে দিপি 
আই (এ) এবার প্রার্থী বদল করে 
গৌতম রাযচৌধুরীকে দাড় করিয়েছে। 
এখানে ১৪ মার্চ রাজীব গান্ধীর সভার 
বিশাল জমায়েত হয়েছে। এই কেন্দ্রে 
দোর লড়াই হবে। রামীগঞ্জে কংগ্রেদ 
গ্রার্থীতীমতী কল্যানী বিশ্বাসের, বিরুদ্ধে, 
মি পি.জাই-এমের নতুন প্রার্থী বংশ" 
গোপাল চৌধুরী জিত:বন বলেই ঘনে 
হয়, জামুরিয়ার লি পি আই+এম 
প্রার্থী বিকাশ চৌধুরী কংখ্রেদ প্রার্থী 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর তুলনা এগিয়ে 
আঁছেন। উথঠা লিপি আই (এম) 
প্রার্থী লক্ষণ বাগ্দী ও দুর্গাপুর (১)- এ 
ওঁ দলের দিলীপ নদুমদার জবা কঠিন 
লড়াইয়ের দানে দাড়িয়েছেন। দুর্গা- 
পুরে (২' দি শি আই (এন) প্রার্থা 
তরুণ চাটার অন্ধের লপ্তাবনা বেশি, 
যুব কংগ্েদ নেছা লারাকসপ হাজর! 
চৌশুরী তার বিরুদ্ধে প্রার্থী । কাকশা, 
আউশগাজ - আদিবাসী ও রুষক 
অদুমিত এই ছুটি বেন্দ্ৰে বাধফ্রট সহ- 
ছেট লগা কবে ৬ই দৃষ্টি কেন্দে 


এসপি আইএসের কম্পঙ্গে ৬১০ 


বাধা ভোটার আছে। আউশগ্রামে 
এবার একজন নকশ।লপন্থী প্রার্থী 
আছেন। তাতার ও গলমী কেন্ত্র 
ছুটিতেও সি পি আই-এষের এই 
বাধা তোটের সংখা। কমপক্ষে ৫৫%। 
রাঁজোয় মন্ত্রী বিনয় চৌধুরীকে এবার 
বর্ধমাদ (দক্ষিণ! থেকে সতিয়ে বর্ধঘানের 
(উত্তর) নিরাপদ আসনে দাঁড় করানো 
হয়েছে। এই দশবন্ধরে বর্ধমানে (দক্ষিণ) 
লিপি আই এগ্রের লমর্থনে তোটার 
বাড়ে নি। গতধার এই কেন্দ্রে বিনয় 
চৌধুরী খুব অল্প ভোটের ব্যবধানে 
জিতেছিলেন। খগুঘোব) যান, 
জামালপুর, দেসারী, কালনা, নাদন্ঘাট, 
নন্তে্বর, পূর্থনী, কাটো; নন্বলকো্ট, 
কেতুগ্রাম প্রতৃত্তি কেজে গিপি আই 
(এম) গ্রার্থীর! সহজেই -দয়লাভ কর” 
বেন। এরমধ্যে নাদ্নঘাটে লিপি 
আই-এম প্রার্থী খাছযের বিচাদমন্ত্রী 
মনস্বল্র হবিবুল্লাহ । প্রামেত্র মানুষের 
আন বাষক্রট সরকায়ের কিছু কর্মস্থচী, 
বিশেষ করে ভূষিহীনদের মধ্যে জমি 
বন্টন অধিক।ংশ ভোটারকে বামফ্রপ্টেত 
প্রতি আক্ক্উট করেছে। বমন জেঙার 
২৬টি কেন্ছের মধো অন্তত ২*টি কেনে 
বাহস্প্টের জয় সুনিশ্চিত । 


বিহারের মূখ্যদন্রীর নির্দেশে কংগ্রেল 
(ই) মন্ডানদের পশ্চিমবঙ্গে 
পঠানোর জন্তু হাজাগীবাগ পুলিস 
মালিকদের কাদ থেকে জোর বরে 
দিয়ে নিয়েছে। গাড়িগুলিয রেঞরিস্টারড 
নস্থর হলো। : 

বি. পি, এষ «৬৪৩, বিপি এম 
৯৩৫৫) বি পি এম ৯০৬৫, বি পি এম 
১৯৪৭, বি এইচ এম ১৪৫১, বি এইচ 
এষ ৫৩১, বি এইচ এব ৯৩৩, বি এইচ 
এম ৫৩৩ বি এইচ এম ৯৩৬ বি 
এইচ এষ ২৯১৩, বি এইচ এম ৮১২৯ 
ও বি এই, এয ৮৯২৪। 

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিদ্বেশ্বণী দুবে 
বার্ণগুর, আদানসোল প্রভৃতি জায়গার 


॥ তিন ॥ 


কংগ্রেসকে গদীতে বসানোর জন্য বিহারের 
মুখ্যমন্ত্রীর বিপজ্জনক কাণ্ড 


নির্বাচনী প্রচারে এনে প্রাদেশিক তীকে 
উপকানি দিয়েছেন, সি পি আই (এম) 
এবং বিরোধীপক্ষের প্রার্থীদের হিকদ্ধে 
খারাপ তাষা বাবহীয়া করেছেন। 

বিহারের যুধ্যমন্রী হিদাবে এসে 
বিদ্ধশ্বেগী ছবে হীরাপুর, আদানপোল, 
দামরিয়া, রানীগঞ্জ প্রভৃতি এলাকার 
শিশ্ধাচনী সভা কয়েছেন। কংগ্রেদ 
(ই) প্রাধাঁদের়' নমর্ধনে তার এইসব 
বন্তৃতায লরাসরি প্রাদেশিকতাঁকে 
উপকাদি দিয়ে তোটের কথা বলা 
হয়েছে। লিপি আই (এম) দল 
এবং শন কেশে তিনি কুৎসিত 
শব্দ ব্যবহার করেছেন। বিদ্বেশণা 
হবে এমন কথাও বলেছেন বে, তিনি 
ঘেহেতু'বরাকর নদী পেরিয়ে এপেছেন 
সেহেতু অধান্ধালী, বিহারীর! তার 
ওপরই তরপা) করতে পারে। 

তার বিরুদ্ধে নির্বাচন বিধি ভবে 
অভিযোগের আরও কারণ হলো, 
তিনি ইঞ্চিন আহ্বরন আও ঢিল 
কোম্পানির বিধান এবং অভিথিশাল! 
একটি পদ্নদা ভাড়া না দিয়ে বাবার 
করেছেন। ইস্কো কোম্পানির গাড়িও 
তিনি ঘথেচ্ছভাবে ক!দে লাগিয়েছেন। 
গাড়ির নম্বর হলো ভৰ্উ এন এফ 
৩৯৩৫, ৩৯৩৬ এবং আরিউ এম ই 
৪৭৭৩, ৪৭৯১ প্রভৃতি। 

আ্রতের কমিউনিস্ট পাটি 
(মাঃসবাদী )-হ বিহার রাজা কমিটির 
পক্ষ থেকে উপরোক্ত তথ দিয়ে এই 
অভিযোগ ঝরা হয়েছে এবং বিহারের 
মুখ্যমন্ত্রীর ওই জঘন্য, অগণতাদিক ও 
কংপুরোধিত কালে? তীব্র নিন্দা করে 
রাজ্য কমিটি বিন্বেখণী দুবেব পদত্যাগ 
দাবি করেছেন। 


বরাষ্ট্রপতিকে বৈছেপিক দপ্তর 
তোয়াক। করছে না 


জাতের রাষ্ট্রপতির বিদেশ সংয়ের 
ব্যাপারে কেন্দ্রীয় বৈদেশিক দগ্তবের 
আচার আচরণ একটুখানি অদ্ভূত 
বটে । 

করেক সপ্াহ আগে বৈদেশিক 
ঘর রাষ্ট্রপতির আসন বিদেশ ম্ফর 
দম্প্িত খ্বরাদি জানতে চাইলে 
রাষ্ট্রপতি তবন খেকে আগামী ছে 
মদে শ্রী জৈল দিং-এর স্পেন, 
স্থইজারল্যা্ড ও পশ্চিছ দার্মীবী 
সফরের খবর জানানো হয়েছিল। 
কিন্তু বৈদেশিক দৃণ্ুঘ অতপর এ 
ব্যাপারে একহারে চুপটি দেরে বদে 
আছেন 
বিশ্বস্ত সুত্রে জানা খাত, প্রধান মন্ত্রী 
রাঙ্থীর গান্ধীর পশ্চিম জার্মানী সঞ্চরের 
তোড়জোড় ইতিমধ্যেই ভু হয়ে 
গেছে, এবং তার আগেই উপর তির 
জনা স্বইজারসাগ্ড দরের ব বস্থাদি 
করতে বৈরেশিক দপ্তর তৎপর হয়েছে। 
প্রশঙ্গত হণ যায়, প্রধান মন্ত্রী ও 


উপরাষ্ট্রপতির মধরেয় পর এত কম 
দিনের ১ধোই পাষ্ট্রসতিন নে সমস্ত 
দে শ লঙ্কঃ হিও।স্তই বেছানান দেখায় 
দেক্ষেত্রে রাষরপতি লঞ্চ স্থগিত 
অথবা বাতিল হওয়াই শ্বাতাবিক। 
রাষ্ট্রপতির বিদেশ সফর" সুচী জানা 
সম্বেও ধৈদেশিক দপ্তর (লে পে সমস্ত 
দেশেই প্রধানমন্ত্রী ও উপরাষ্ট্রপতির 
সফর শুচী প্রণঙ্ছন করলে, লে এক 
তাচ্ছব ব্যাপার। 


ইঘা নং ধৈদেশিক দণ্ডরের কাজপর্ম 
এমন ভাবে চলে ঘেন ভারতে রাষ্ট্র তি 
বলতে কেউ ।নই। দৃষ্টান্ত দ্বন্থপ 
বৈদেশিক দণ্তরের ছেক্রেটারী রূপে 
কে লি এন মেননের নিরোগ। কার্ধ|- 
তাঁর গ্রহণ ফলে হেলন প্রানী 
সহিত দাক্ষংযায় করতেও ঘান নি। 
অতঃপর রাষ্ট্রপতি ভ''বে একটি ভোজ 
সভায় মেননকে দেখে রাষ্ট্রপতি বিশ্ময 
প্রকাশ করেন 


ASIN 


বাকড়াতে এবারও 
বামদলের ফল ভালে| হবে 


প্রথম বামক্রন্ট মন্িদতার শিক্ষা- 
মন্ত্রী (মাধ্যমিক ) পাৰ্থ দে গতৰায়ের 
পরাজয়ের শোহ তুলতে এঘার মরিয়া 
ছয়ে লেগেছেন। জেলার একমনে 
কংঘেণী এম. এল. এ কাশীনাথ 
দিশ্র€ মর্যাদার আসনটি রাখার জত 
গীত কাড়ে পড়ে -আছেন। গতবার 
শার্খছে এই কেনো ৪৭:৪৮ % ভোট 
পেরেছিলেন । তাঁলভাংক, রাইপুয, 
রায়হাৰ এই তিনটে কেরা সি পি আই 
(এব) প্রার্থীরা ভোট দৃদ্ধে এগিয়ে 
আছেন। উপরে কাগ্রেদ প্রার্থী 
বিনোদবিহারী মাবিও বুঝছেন যে 
লি পি আই প্রার্থী হদন বাউরির 
অবস্থা তালোই। ছাত্তানা দু 
কংগেল প্রার্থী তখন ব্যানার 
সন্ধে আর এল পি র সুতায গোস্বামীর 
জোর লড়াই হবে । গাল থাটিতে 
পিপি আই এমের নবনী বাউড়িও 
এগিয়ে আছেন। বড়ঞ্জোড়াতেসি পি 
আই এদের নতুন প্রার্থী কৃমারী জরশ্রী 
ধিঅকে এবার আদনটি রাখার দর 


কঠোর লড়াই করতে হবে। ওক্ছায় 
ক্ষরোয়ার্ড বকের বর্তমান বিধায়ক 
অনিল মুখার্জী এছটু অন্বিধের 
আছেন কারণ ও কেন্জে জাই পি 
এক প্রার্থী তোলানাখ শীট বেশ কিছু 
বামপন্থী ভোট পেতে পান্েন। 
বিশ্ুপুরে কংখ্রেদ প্রার্থী শ্যাম সুখার্থীয় 
লদ্ষে লড়াইরে লি পি আই এমের 
অধ্যাপক অচিন্ত্য রা জিতবেন বলেই 
হনে হা! এই বেজে বিদ্ুপ্ক নিলি 
এবের(40) প্রা্থা সুবীর ুখার্জীকে 
খাছকন্টের অনেকেই হন্ত দিচ্ছেন। 
কোতুলপুর, ইন্দান, ও সোনামুখীতে 
লি পি আই (এই) প্রার্থীরা স্ুবিধে- 
জনক অবস্থার জাছেন। বাঁকুড়া শহরে 
দিলি আই এমের প্রাক্তন নেতা 
বর্তমানে বিচ্ছু অশনি মজুযদার এখনও 
পার্থ ঘের ছয়ে প্রচারে নামেন নি। 
পর্যবেক্ষকদের মত, বাকুড়ার ১৩টি 
আপনের মধ্যে বামজ্ট অন্তত ১১ টি 
আসন পাবে। 


বীরভূপ্ম ভ্রধিকা*শ স্বাসনে 
বঝামছল জিতবেই 


বীঃভূগ জেলার ১২টি আমলে মোট 
৬৭ আন প্রার্থী গ্রতিষশ্বিতা করছেন। 
গত বিধানসত| নির্বাচনে কংগ্রেস 
জেলার ছুটি আনন পায়, সিউড়ি ও 
সুতারই। পরবর্তীকালে বোল পুর 
বেন্ত্রে উপনির্বাচন অছ্ুষ্টিত হলে 
কংগেসের ডাঃ স্থশোভুন বানা 
আসনটি আঁৱ এস পির হাত থেকে 
ছিনিয়ে নেন। তধে এবার দিউড়ি 
কেন্দ্রে ক গ্রমের স্থনীতি চট্টযাঁজ বাঁম- 
ফন্টের কঠিন লড়াইয়ের সামনে ছড়ি- 
রেছেন। বাভ্রন্ট এই আলনটি কংগ্রে- 
সের হাত থকে নিয়ে নিতে চাইছে। 
এই বিধানগত! ফেম্তের অন্তর্গত ১৬টি 
গ্রাম পঞ্চারেতের মধ্যে ১৩টি এখন 
নি পি আই এদের হখলে | এই কেনে 
এদ ইষ্ট দি আইয়ের তোটও অনেক 
কমে গেছে। লা কেন্দ্রের সেই এব, 
এল এ বনমাণী দাস দি পি আই এম 
ত্যাগ করার সঙ্গে নদে বিহানদভা 
খেকে পদত্যাগ করেন। ১৬ ডিসেম্বর 
কও ও আসনের উপনির্বাচনে লি পি 
আই এমের নতুন প্রার্থী ভালো 
মাঞ্জিনে জলা করেন । এবারও এ 
দলের প্রার্থী আনন্দ দালেরই দয়দান্তের 
লন্ভাবল| ৷ ধোলপুরে আর এস পি 
প্রার্থী তারাপদ থোদের অবস্থ। তালে 
ন। এই কেনে আঁধার বোলপুর 
পৌরসভার উপ চেয়ারম্যান শৈলেন 
নিশ্র লি পি আই (এম এল) প্রাণী 
হিলেবে লড়ছেন। শৈলেনবাধ ৬ 


হাজার তোট টানতে পারেন। এই 
কেম্্র কংগ্রেসের প্রা ডাং স্থণশো ভন 
ব্যানার্জার ইয়েজও ভালে! । লাওপুর 
কেন্দ্রে দি পি আই (এছ) প্রাথী 
সুনীল মন্দার জিতবেন বলেই মনে 
হয়। ভুবগজপুরে ফরোয়ার্ড রঃ 
প্রাথীভক্তিভূহ্ণ ম গুলের অবস্থা 
ভালো। এই কেজে কংগ্রেদ প্রার্থী 
গৌচহরি চর অনেক পিছিয়ে আছেন। 
রাজনগর কেন্্রেও ফরোয়া্ড বক 
প্রার্থী” বিজয় বগী গিততে পাঁরেন। 
ঘদিও এই বেজ্জে সিপি আই (এদএল) 
প্র থী নবগে'পাল বাউরি কিছু ভোট 
টানযেন। মংস্মদবাজারে দি পি আই 
(এম) প্রার্থী ধীরেন সেন বনাম 
কংগ্রেদ প্রার্থী বীরেন মুখার্জীর 
লড়াইয়ে ধীরেনবাবু এগিয়ে জাছেদ। 
মযূযেশ্বরে সি পি আই (এ) প্রার্থী 
ধীরেন্র লেট জিতবেন বলেই মনে 
হয়। বামপুরহাটে ফরোয়ার্ড বলক 
প্রার্খা' শশাঙ্ক দঞল ও হামনে আর 
দিশি আই প্রার্থীকে বংগ্রেদ একটু 
বেগ দিতে পারে | নবছাটিতে ফরো- 
রড রক প্রার্থী সাত্বিক রাছের 
অবস্থা কংগ্রেস প্রথী” আবছুল 
থাকিছ্বের তুলনায় তালোই। মুর 
কেন্দ্রে কংগ্রেদী এছ এল এ মোতাহার 
হোসেনের আয়ের দণ্ভ:বনাই থেশি। 
লব মিলছে বল! হা বীরকমের ১২টি 
আসনে মদে রাম টি আলন 
পাবেই। 


দর্পন ॥ শুক্রধার, ২*শে মার্চ ১৯৮৭ 


গত ৰিধানসভ৷ নিবাচনের ফলাফল 
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2 
0 
জেল! £ বধমাণ মোট জাসন-_২৬ 
ফেব্্রের না সি পি আই (এম) মহ বাম কংগ্রেদ “ই ) অভ. 
গলনি ৪৫,৮০৯ কে ব) হল,২৪৪ 
কুলি ৩১,৮৬৪ ফেব) ২৪১৫৪ 
ব্রবানি ৩১,৩৭৮ ২৮,৪৭২ 
89 ২,২৮৩ ২৬,৬৫৮ 
রায়না «২,৭১১ ৬১৮৪৯ 
কার হি ২৯১৪৩ 
বর্ধষান (দক্ষিণ) ৪৪,৫৮৪ ৪০,৮৭২ ১১০৫১ (জনতা 
বান (উত্তর) ৫৬১৬৮ ২৮৯৫৩ ডা 
জামালপুর তেফ) ৪৮,২৯১ (ফ ব মার্কদবাদী) ৩৪,৭৪৭ 
হা) হে ০৯৭৯১ ৩৫৫১ (এল ইউ নি) 
দুর্গাপুর (২) ৫২,৬৩৭ ৭০৯ 
নানঘাট ৯১৩১৮ ৩৪,৩২৯ 
বনী 8১,১২৪ ৩২,2৭২ 
স্নানীগঁঞ্জ 9,২১৪ ২৩,৩৩১ 
জাছুরিযা ৩৮৮২৭ ৩০,৫৯২ 
উখরা ৩৩,৭৮৮ ২৯,৫৩৩ 
দেখা ‘৮,৩১২ ৩২,৫২৫ 
কালনা ৩৭,৬২৪ ৩৪,৩৬৪ 
আলানমোল ৩৪,৯১৬ ৩৪,০৪৩ i) 
কেতুগ্রাম 80,10৯ ৩৪,৭৫৯ 
হী S0১ ২৮৭০৩ ১৮** (বিজে পি) 
খণ্ঘোধ (তফ) ৪৭,৭৩৪ ৩১,০৭৪ 
দঙ্নকোট ৪৮,৫৯০ ২৮,৮৯১ ৬১৭ (জনতা) 
কাটোযা ৪৪,৭৬১ ৩৬,১৯৪ 
আডউৰগ্রাম ৪ ২৪,৭০৫ ১:৪৩ (নত!) 
তাতার ৪৪১৪৪ ৩৭১৭১৬ 
জেলাঃ বাঁকুড়া মোট আসন-_-১৩ 
কেন্দ্রের নাম দি পি আই এৰ) দছ বামস্রট কংখেল (ই) অন্তান্ 
বানীবাধ (তপ উপ) ৩৭,৮2৯ ২০,৩৮০ ( নিল) 
যাহপুর ৪১,৩৬৭৯ ৩৫৯৭ (5) 
ইদপুর ৪৯৩৪৮ ৮৩২৪ (নির্ধল ) 
ছাতনা ৩২,৯৪২ (আর এদ পি) ২৯৯১৭ 
ওলভাংরা ৪৭,৮১৪ ৩০১৭৬ ৩৮১২ (নি:) 
গঙ্া্লাবাটি ( তফ দঃ ) ৪৫,৪৪৩ ২৯৯১৭ 
বঞছোর! ৪৮,০৮১ ৩৮,১২৫ ২,৪১* ( নিঃ ) 
বকুড়া ৪০,২১৬ ৪২,৮৫৯ 
ত্দ্ৰা ৪১৮৮৯ (কৰ) ৩৪,৩৪২ 
বিষ্ণুপুর ৩৯,৪ ৮ ৩১১০ ২,০৭৮ ( নি) 
কোহুলপুর ৪৭৯০১ ৩৪,৭৪১ 
ইন্দাস ( তণ দঃ ) ৪৫, ১৩৩ ৩১,৮৩৩ 
নোনামুখী (তপ সঃ) ৪২,৫৭৪ ৩২,১৬৪ 
জেলা $ বীরভূম মোট আদন--৯২ 
কেম্ত্রের নাম দি পি আই (এ৷) লং বামক্ৰট কংদ(ই) অনার 
৩১,৪৮৩ ২০৫ (নিন) 
মা জি হৰ’ ৩৪,2৩৭ ৩২৪২ (এদ্‌ ইউ দি) 
হঘুরেশ্বর ৪০২৫৫ ২৬৯,৪৮৪ | 
মহস্মদবাজার ৪৩,৩৫৬ ২৫,১৮ ৪১১৭ (নিল) 
মাহুয় ( তফ দঃ) ৪৫,৯৫২ ৩৫১৭০৫ 
হোলপুর ৩৭,৬৫৩ ৩১৮৯৪ 
লাপুর ৪১৪৯৯৪ ২৯,৪৬৪ 
বাগনগ্ত (তপ দঃ) ৩৮৪২০ (ফ ব) ৩৫,১৭৩ 
দিউরি ৩৭২০৫ ৩৮,৪৩৮ ৪,৭৯৭ (এস ইউ লি) 
যামপুরহাট ৩৭,১৩৮ ফেব) ২৬৭৪১ ১১৪২৩ (বিছে শি) 
হাপান ( তপ দ:) ৩৪,৬৬৩ ( আৱ নি পি আই ) ২৮,৪৮৯ ২,১৩২ (এন ইউ দি) 
নলহাষটি ৩৩,৪০৬ (কক ৰ) ২৩,৪২২ 


হরণ ৷ 


শুক্রবার ২* শে মার্চ ১৯৮৭ 


জেলা ৫ মেদিনীপুর 











কাশীপুর ( আৰিঃ সং) 


কেজেও নাম দি পি আই (এ৭) সহ বামক্্ট কংগ্রেল (ই) 
রাছনগর ৩৪৭৭৫ ৩৫৭৪৭ 
খেছুরি (ওফ) ৩৬,৮৪৭ ৩১৭১ 
নরঘট ৪৬,৬০৭ ১৭,৬৪৫ ১৮,২০৪ নির্দল) 
আনা ৪৭,১১৭ ৩৭৮০০ ১০২৩৬ (এল ইউ দি) 
অন্দনধুর ৪০৬৬৩ ৩১৪৪৭ 
বিলপুয ৩২,৬৮৩৭ ১১১০৭ ২২,৮৯৪ (বাড়ধ) 
পটাশপুর ৩৯/৮১৩ দি পি আই) ২৪,৯৬৪ ৬৭৫৯ (জনতা) 
এরা ৩৮,৫৫৫ (নির্দল) ৩৯,৫৩২ 
“কেশপুর ৪৮৮৬৮ ৬৭১৪ ৭৩ 
দেদিনীপুয ৪৭,২০ (সি পি আই). ১,৬০১ (নির্দল) 
সন্াগ্রাহ ৩৬,৭৯৩ ৩৯,০২৪ (ৰাড় ফু যো) ২৯৫৫ (নিল) 
“খড়গগুর (গ্রাম) 6১,৭৫৫ ২,১৪৪ (,, ) 
বাজগ্রায ৩৯,৭৭৩ ২৩,৭৫২ ১৮২০৭ (০) 
নৰাীত্রাম ৪৩,৭৬৭ (সি পি আই) ৩৪,৫১৬ ২,*৫৭ (জনতা) 
সুগবেড়িয়া ৪০,২৫৪ (ভি এল পি) ৩৯,২৬৮ ১০১১১ (বি জে পি) 
্বগবানপুর ৩৬৪৩৪ ২৩,৪৬৮ ২,১৬৮ (এদ এউ লি) 
পাশকুূড়া (পৃঃ) ৩৪,৭১১ (ডি এল পি) ২৩,৬৩৩ ৩,৯৫১ ( এগ ইউ সি) 
পিংল! ৩৮,৯৭১ (১) ৩১,৬০১ 
"কোণা 8৫৫4২. ৩৮,৩৬৮ ১৮১৪ ঝোড়খ্) 
স্বাটাল ৪৭৬৭ ৩৩০৮২ 
দবাসপুর ৪৫,৫১৬ ২৯৬১৮ 
পীশকূড়া পকিষ ৪৯৩৯ (দি পি আই) ২৬,৪০৭ 
শালবনী ৪২,৪২৮ ২৩,৫২৯ ৭,৯৫* (নির্ঘল) 
অহিযাল ৩৪১,০৫৪ ৩৪,৬৬৮ 
কেশিছাড়ী (ডপঃ উপ) ৪৫,৬৪৪ ২৪.০৩৩ ১১৩২ (১) 
ফাৰি (দক্ষিণ) ৪,৩৫৭ ‘দি পি আই) ৩৭,৬২৪ ২১,৮১৯১ (৮৯) 
কাধি (উত্তর) ৩5১ ৫৮০ ৪৩,৯৯২ 
গড়বেতা পূর্ব ৩৮,৬৮৭ ৩১,৭৫৬ 
শড়বেতা পশ্চিম 8১,৮৪৯ ৩৪,৬০৩ ৭,৮৮২ (ঝাড়ধণ্ড) 
নারাদ্ণগড় ৪৪৭৬৩ ৩৩,৮৭৫ ৩৩১* (এল ইউ দি) 
ভেবর] 98)৬৫* ৩৪৭২৩ 
এসবং ২,৮০৮ ( নি্দ ল ) ৩৪,৮১৫ ৩৯১৮৫ (বি বা ক) 
_ককোলোপীবতপুর ৪৯,১৪৬ ১৮,২৫৭ ২২,২৫৮ 
২১১ 
তমলুক ৪৩,৯৫৬ (সি পি আই) ৩২৩৪ 
খকগপুর টাউন ২২,৬৪৫ ২১৯২ বিজেপি 
খাতন ৫,১০৪ ১৯৭৮ নিলি 
৫১৭৪১ 
জেলা ঃ পুরুলিয়া মোট আপন--১৯ 
কেজের নাম দি পি আই (এম) সহ বামক্রন্ট কাখ্রেল (ই) অনা 
আরশ ২১০৩২ (ক ব) ২০,৩৫৩ 
ৰানদা ২৪,৫৯২ (ক্ষ ব) ২৮৯৬৭ 
ছড়া ৩৪,৩৬৩ ২৬,৯২৮ ২৬,৯২৮ (এপ ইউ নি) 
রঘুণাধপুর ২৫৩৪৫ ১৮৯৩৫ ১৩,৩৬* ( নিৰ্দ'ল ) 
পারা ৩৪,৬৯২ ২৬,৩০৫ 
জয়পুর ২৩,৩২১ (কব) ২৮,*২১ 
ফানবাজ|র ৩৬,৭৬০ ২৫,৪০১ 
পুরুলিয়া ৩২,৮৩৬ + ৩৯৯৭৮ ৩১২২ (নির্দল ) 
বাচ্দোরান (আদি; সঃ ) ৩২,৬৩৭ ১৪,১০৭ ২২,৮৯৪ (৯) 
+ বলহামপূর (আছি: সঃ ) ৪১,৬২2 ২৫,3৬৬ 
৩১,০৯৮ ২৩,৫৪০ 


পুক্চলিল্নার যলরামপুর কোল্দেধ 
কংগ্রেণ প্রার্থী রসিক চল্প মাঝি সম্ভবত 
বেশি টাকা পর্সা খরচা করতে চাইছেন 
না। এই কেন্সে বিরাশি দালে বাহক 
৬:' ৯% ও চুয়াশি লালে লোকনতা 
নিৰ্বাচনে দহাছিতৃতির ঝোড়ো! হাওয়ার 
স্থখেও ৫৬% তোট পেরেছে | তাই 
ধরেই নেওয়া ঘার যে সি লি জাই 
এষেছ বিত্ত টুড়ু এবারও এদ, এল. এ 
হচ্ছেন। এই জেলার গুড়া আদৰে 
এবার লবচেয়ে আকর্ষনীয় লড়াই হচ্ছে। 
ৰামকণ্ট দরকারের স্াস্থামন্ত্রী অস্থরীশ 
সুখার্জী এবার একটু যেকাযদার পড়ে- 
ছেন। নিলি আই এমের প্রাক্তন 
নেতা নিরঞ্জন খাহাতো এধার আই 
পি এক প্রার্থী হয়ে লড়ছেন। কাশী- 
পুর কেন্দ্রে দি পি আই (এম) প্রথা 
হুরেম্ত্রনথ মাঝি জিতবেন বলেই যনে 
হন্ব। রঘূনাধপুরে কংথেস প্রার্থী 
গোপাল দাস বনাম সি পি আই (এম) 


॥ পাচ।! 


মেট অন্ন» এক্যলিয়াতে বামফ্রট এগিয়ে আছে 


প্রারী নটবর বাগদীর জধ্যে জোর 
লড়াই হবে। পারা পি পি আই (এস, 
প্রার্থী গোবিন্দ বাউড়ি জিতবেন বলেই 
হনে হ্ত্র । পুরুলিয়া ও জয়পুরের আন 
ছুটি বাসফন্টের পক্ষে কঠিন আসন । 
ঝালদায় ফরোয়ার্ড রক প্রার্থী লতারজন 
মাহাতোকেও কংগ্রেল প্রার্থী সুভাষ 
যাহাতোর বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই করতে 
ছবে। স্থমোর অধ্যুষিত আরশ কেও 
একই অবস্থা। এই কেন্দ্রে এ ইষ্ট 
লি প্রার্থী হুবর্ণ কুষোর কিছু ভোট 
পাধেম। মানবাজারে ক'গ্রেল প্রার্থী 
রাজোর প্রাক্তন অস্রী লীভাবার 
মাহাতোঁর সন্ধে সি লি আই এমের 
কমলাকান্ত সাহাতোর জোর লড়াই 
ছবে। বান্দোন্বান কেন্দ্রে সি পি আই 
(এহ) প্রার্থী লব্মীন্দর কিদকু এই 
তোটযুদ্ধে এগিয়ে আছেন। বিরাশি 
মালের নির্বাচনে জেলার ১১টি আদরের 
মধ্যে বামক্রন্ট ৮টিতে জিতেছিল । 


বাজেটের বূপদর্শন 


শ্রীপতি নন্দী 


দিল্লীর দরকার এ বছুঘও ঘথারীতি 
একখানা বাজেট প্রপব করেছেন। 
প্রকৃতপক্ষে বাছেট বলতে নতুন নতুন 
ট্যাক্সের অবধারিত ওতো ছাড়া জন- 
শাধারণ আর কি-ই বা পেয়ে থাকে, 
কিংবা পাবার প্রত্যাশা রাখে। অবস্ত 
ব্যবলাহী-কুল এর ব্যতিক্রদ। 
কিন্তু সকলেই আজ বুঝতে অত্যন্ত 
হরে গেছেন, গণতন্ত্র ও প্রগতির নামে 
নির্মম উপছাদটি এহেন বাজেট নামক 
অনুষ্ঠানেই শেষ হয়ে ঘায় না| বাজে- 
টের পরও নিত্য নতুন পরোক্ষ ট্যাক্স 
চাপিয়ে অত্যাবশ্যক পপোয় দাম 
বাড়িয়ে এহেন কেন্জ্রীরা সরকার 
শোবশের মাতা উত্তরোত্তর চড়িয়ে 
হার। অবশ্যই নিদেদের স্বষ্ট ঘাটতি 
বাঞ্জেট পূরণ করে নিতে, কিংবা নিজে- 
দেরই স্ষ্ট যৃদ্ান্ধীতির ঠেল! দামলা- 
বার তাগিদে । 
এ পরিপ্রেক্ষিতে এবারকার বাজেট 
নামক বন্তটি আরো তন্নাবহ, আহো 
সর্বনাশা বিপদ নিয়ে হাছির হয়েছে। 
ছাট তি তো ৫,৬৮৮ কোটি টাকা । এ 
ঘাটতি মেটানোর কাঠালটি কার 
মাথায় ওয়া তাঙবেন ? অবশাই লাধা- 
রণ মাছধের মাখার নতুন নতুন পরোক্ষ 
ট্যাঞ্সের মৃপ্তর হেরে ছেরে | 

বুঝতে হবে, এবারকার খাতির 
পরিমাণ কোন অবস্থাতেই ৫,৯৮৮ 
কোঠি টাকায় সীহীবদ্ধ থাকবে ন।। 
এবং এ ৫১৬৮৮ কোটি যদি গায়ে গতবে 


বৃদ্ধি পেয়ে, এমন কি, ১২১*** কোটি 
টাকা ছাড়িয়ে ওঠে, তাহলেও আশ্চধ 
হবার কিছু নেই। গত বছরটিতেও 
এমনটি হয়েছিল, তার আগের বছরেও 
তাই। গত বছর বাজেটে দেখানো 
৩,৭*৩ কোটি টাকার ঘাটতির অঙ্ক 
ঘছর শেষে ৮,২৮৫ কোটিতে দাড়ি 
যেছে। সরকারী স্বীক্নৃতিতেই হিলাবটা 
নাকি এখনো সম্পূর্ণ হরনি। অর্থাৎ 
মন্পূর্ণ হিসাবে অন্কট আয়ে! ঢাউদ, 
আরো! ণেল্পাই চেহারা নেবে। ভ্রান্ত 
অর্থনীতি, শ্রাক্স পরিবল্পন নীতি ও 
তাওতাবাজীর বিহবৃক্ষ অন্ত কি ফসল 
ফলাতে পারে? অবস্থাটা এমন যে, 
দিগত ছু'বছরে ঘাটতির পরিমাপটা 
১৩,*** কোটির অঙ্ককেও ছাড়িয়ে 
উঠেছে। 


কেন্দ্রীয় সরকার যথারীতি ভাওতা 
দিয়ে বলবে, এ ঘাটতির একাংশ তো 
আমরা বিদেশী খণে পূরণ করৰো। 
কিন্তু তাতেই বা কি? জনদাধারপের 
নিকট এ বৈদেশিক সাহাঘ্য তখ| খণ 
তো! আরামগ্র্থ নত্ব। এটাকেও তো 
সুদে আগলে আধো বড় অধে পন্ধি- 
শোধ করতে হবে এ জনদ(ধারণকেই 
_আতো পরোক্ষ ট্যান্ছের বোঝ! 
ধাড়ে নিঙ্কে, আরে! অতিরিক্ত প্র 
চেলে দিঙ্কে। কেনন' টাকা মাত্রেই 
শ্রণের ফল__তা লে কাএখাপা হোক 
কিংবা খেও-খামারেই হোক্‌| 


চচ্ঘ্র । 


শি-্াঞ্চ-কনদা 


০ 
যাত্রাজগতে গৱকাৰী পীড়ন 


সমর বন্দোপাধ্যায় 


কাছি; খাট লোরশিক্ষ্-হাত্রর-- 
এব অনেক্‌-জালি,ন্ঠীল ক্মা।শোনা” 
গেছে, বিদ্ধ চলা 
নেটা হল, জবান (ফুহীরতা: বা রোন 
আছক্লয মাজাছকানের-রাখে। - দি 
কোন লয়ৰার পৃইগোরেক্ত। হা সি 
সৃষিকায না, বকে: জু ণ্বাকযবিচ্ানে 
শ্রচারসুদ্ী হয়ে-ধঠে ১তবে. লে শিল্প 
জগৎ বেকারী, ীনাবা্, ব্যবনাযী 
ও -হুহোগননধানী: গোটা রক্িগা হরে 
চরদ অব্যবন্থার, যধ্যে কেবলমষাজে 
সুনাফার শিকার.হয়। .দাঅত্তিককালে 
সরকার পক্ষ শুধু নীরব থেকে অমীতা 
প্রকাশ করে নর, রীতিদত 
শোষণ-পীড়ন চালিয়ে এই শিল্পর 
কঠরোধ করতে উদ্ভোগী হয়েছে | এটা 
অস্তায়_ এমনটা বরদাস্ত করা উচিত 


নয্ন। 
যাতাহষ্ঠানে অহ্শাসনের আরোপ 
যেখানে অত্যাচার, অঙষঠান স্বভাবে 
সম্পন্ন কর।র ক্ষেয়ে যেখানে তা অন্ত- 
রায়, বিশ্লেষণ করলে সত্যই হতবাক 
হতে ছয়। যে সরকার বাঁজার নামে 
জনুগান শুরু করে দেয়, অন্তরালে সেই 
ঘাজাঙঠানে বাধার গ্রাচীর তুলে নিপী- 
ডৰ করে-_দাধারণ দর্শক সমাজ ভার 
পরিচর তেমন পায় না| যাত্রার 
উদ্ভোগী নায়েকরা, কর্তাব্যক্তিগণ দেই 
সব ঝামেলা, ঝথাট হাড়ে হাড়ে টের 
পান__এম্‌ন কি এই.সব অবিচার লহ 
করে. শেষ পর্ব অ্জান: সঙ্ঘটীত, কাই 
দুর হয়ে দাড়ান ।.. 

একটা বিক্ষোত প্রায়ই শোনা যায় 
ঘাত্রাঞ্ঠানের শ্দেতে রাজা সরকারের 
পক্ষ থেকে কিতাবে আইমগত অনুমতি 
ল্হজে পাওয়া যায়; তার ফোন স্পট 


নির্েশ-বেখা না'াকার' আঁচসক! বিধি", 


রক্ষার অন্ধরাতে দরকারী আমলায়া 
খেহ্গালধূশী মত নানা রীতি পালনের 
হকুম জারি করে। এযফলে অনেক 
নমর অন্ন সম্পন্ন কর! সম্ভব হয় না। 
শহরে খাত্রার চেয়ে গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠানের 
ঝামেণ। অনেক বেশী | খরা ব্য 
রাজনৈতিক নেতার মৃত্যু_ব্যাপার" 
গলে যাযাঠঠান বদ্ধ করতে বাধা 
করে। 
গ্রে গঞ্জে খা্জাছঠানের ক্ষেত্রে 
লন; ছাড়ল দংগ্রহ করতে হয় 
এ কাছেত থেকে আর্ত করে বি 


ও, খানা অফিসার, সার্কল ইন্সপেক্টার 
এম্‌. ডি. পি. ও, এস. ডিও বা ডি. 
তত এমন্‌কি ইনকাম 
ট্যাক় ক্রিয়ারেন্স পর্ধন্ত। এছাড়াও, 
প্রতোকষট স্বরে বিশেষ প্রশীনী। রাজ্য" 
বরকায়কে ফিন্দ দিতে, হয দু 
প্লে শো কঘলে অতিরিক্ত প্রমোদ 
কয় বাবদ ছুশো টাকা জমা দিতে হয় 
প্রতি প্রদর্শনীর জন্ভ। এর-পর আছে 
সিকিউরিটি দানি। এর অঙ্ক নির্ভর 
করে ঘর্দক লংখযার ওপর । এদবের 
পর আছে চাঁদার জুলুম । * 
এই সব ছাজাম। পুইরে খাত্রান্ঠান 
ঘে অনিশ্চন্তার লপ্থীন ভাতে এই 
জগতের ছাজার হাজার কর্মী, শিল্ঠী, 
কলাকুশলীর জীবন ও জীবিকা পঞ্টা- 
পঞ্ন। 


একথ| ভূলে গেলে চলবে না। 
সরকারী অহুমতি আর অঙুশাদনের 
এই তৃঘলকী রাজত্ব যাত্রা শিল্পকে 
চুড়ান্ত বিপর্ধয়ের মধ্যে ফেলেছে। 


লিনে সেণ্ট্যালের চলচ্চিত্র 
উৎসব 


দিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাার বহুঘুখী 
কর্মন্ট'র অন্তর্গত দেকেও ক্যালকাটা 
ফিদ্ম ফেসটিভা।ল বছ আকাংখিত 
এই চলডিত্রোৎদবের মধ্য দিযে সুপরি- 
চিড সংস্থাটি এন কিছু বিদেশী চল" 
ছি প্রদর্শনী আয়োজন করেছিলেন, 
তার অর এখানের চল চ্চিত্রপ্রেনী সমস্য- 
বৃন্দ অকু ধরবাগ জানাবেন । গত ১৮ 
ফেব্রুয়ারী খেকে ১০ই মার্চ পর্যন্ত উৎ- 
লবের অন্তর্গত করেঝটি বিশেষ ছবি 
হল_ কোরিয়ার 'ইভন দি লিস্ট অফ 
দিজ 'শ্যাল এ কাকৃকু দিফ ইন দি 
নাইট’, জার্মানীর “স্টেট ইনটু দি ছাট”, 
শ্ব’, “স্টার উইাউট স্বাই', স্বালয়ে- 
শিল্পার ‘জেসমিন ২ “হফে সোকিরা’, 
ইউ কের “কমফার্ট আ্যাওড জয়, 
ইউ এস এন প্টাচভ বাই লাত', 
“টেগার মা্দিস', 'কছানিন কোদ্ধাৎসিঃ, 
জাপানের “মেরি বৃষ্টদাদ মিঃ লব্ন্দ, 
অষ্টেলিঘার ‘উই অফ দি নেতার 
নেভার', হাঙ্গেতীত 'কাউণ্ট ডাউন’, 
'ব্লাইও এন ডেভার’, “হো।ট'স টাইম 
চিঃ কা এবং নুলগেরিয়ার “দি লাস্ট 
প্যাগান ! ছবিগ্ুপি বিভিন্ন দিনে 
আইন পেটিং, নন্দন এব মলৰ সিনে 
মনে প্রদশিত হয । 


মেছোতেড়ির ৰাজগীতি হাড়োয়ার নির্বচিনকে 


প্রভাবিত করবে 


প্রেমেন্্র মজুমদার 

এনিয়ার বৃহত্তম যেছো হেরি 
“গোবেডির! লাট’ এবার উত্তর চব্বিশ 
পরগপায বনিরহাট মহকুষার ছাড়োরা 
কেন্তরের নির্যাচনকে- যথেষ্ট প্রতাবিত 
করবে | ওফশিলীদের দর সংরক্ষিত 
এই আসনে এবারের প্রার্থী তালিকার 
আছেন পিপি জাই এম*এর ক্ষিতিরঞ্জন 
মুল, (এম. এল. এ) কংগ্রেস (আই)- 
এর লক্ষীকান্ত'মণ্ডল,'আই পি এফ-এর 
সুবোধ কুমার টিকাার এবং নির্দল 
প্রার্থী রামন্ধ লর্দার গত বিধানসতা 
নির্বাচনে এই কোজ্র জনতা! দলের 
প্রার্থী পেয়েছিলেন ১২৫২টি ভোট, 
কংগ্রেম (আই) ৩১৪৫৯ টি তোট এবং 
লিলি এম প্রার্থী ৪৮.২৭ তোট পেরে 
জী হয়েছিলেন। এবার সি পি এম 
এংং কংগ্রেদ (আই) ছাড়াও আই পি 
এফ এখানকার নির্বাচনী লড়াইতে 
প্রভাব ফেলতে পারে আর তার কাহণ 
'আবন্তই এশিয়ার বৃহত্তম গোবেড়িযার 
যেছো ঘেকি নিয়ে জমি ঘ্খলের। 
লড়াই। শেষোক্ত এই দড়াইয়ে জাই 
পি এফ-এর কৃষক সমিতির ভূমিকা 
দীর্ঘঘিন ধরেই এই অঞ্চলের রাঞ্জ- 
নীতিতে একটি নতুন মাত্র! ঘোগ 
কতেছ। 

আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে 
১০৮৬র ১৮ ই মার্চ তারিখে পিপি 
আই এম এর নেতৃত্বে এক বিশাল 
জনতা গোবেড়িয়ার ১১ হাজার বিষের 
মেছো ঘেরিটি খল করে। অবস্ক 
গোৰেড়িয়ার তেড়ি দখলের লড়াই 
কোন নতুন ঘটনা] নর । ১৮৫৫-৫৬ 
সাল থেকেই এখানকার কৃষক ও 
সাধারণ খেটে খাওয়া মান্য এই 
ভেড়িটি দখলের জর বহু লড়াই 
ফরেছেন-_অনেক প্রাণণ্ড এজন্য বলি 
দিতে হয়েছে। রিতু কৃষক) তাঁদের 
জমির ন্াথ্য অধিকার ' কখনই ' ফিরে 
পাননি। 

কারাকাদ,ক্গাগাবেগ নামক জনৈক 
আ'রছানী সাহেব ১৮৪০ ঞপ্টান্বের ১লা 
মে তারিখে সরকারের কাছ থেকে 


দর্পপ ॥ শুয্রনার ২: শে মাচ ১৯৮৭ 


গোষেডিয়া আবাদ নামক এই বিস্তীর্ণ 
ভূথওুটটি লী নেন) এরপর তবানীপুর 
জঙ্গিদারী কোম্পানীর উদেশচন্্র মিত্র 
এবং তারও পর ১৮৮* সালে ১লা 
আগষ্ট থেকে আড়বেলিম্নার উপেশ্লনাখ 
বনহুর কাছে এই লীগ শর্ত হস্তাস্তরিত 
হয়। আবিতক্ত ২৪ পরগনা জেলার 
কালেক্টর এর লেখা গত ২৫. ১* ৮৩ 
তারিখের একটি চিঠি ( মং-৪৫৩১/ 
এল আর) থেকেও এসব তথ্যের 
সমর্থনে প্রমাণ পাওয়া বাচ্ছে। এই 
চিঠিতেই জমির বর্তমান দা িকারী- 
দের জাগিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ১৯৪৭ 
লালের ৩* শে এপ্রিল তারিখে হুল 
লীজেও মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে অতএব 
অবিলম্বে (ঘন জমির দখল ছেড়ে 
দেওয়া হয়| ওঁ চিঠিতে দণ্ডকায় জমি 
ছেড়ে দেওয়ার চুড়ান্ত সময়দীম। নির্দিষ্ট 
করেছেন ১৯৮৪ র ৩*শে এপ্রিল। 
এবং বলে দেওয়া হয় যে ও তারিখের 
মধ্যে জমি ছেড়ে না দিলে এই 
বে-আইনী দখলের অন্ত দিন প্রতি 
১০ টাক! করে জরিমানা ধার্য করা 
হবে| বেআইনী দখলপারর] এ জমি 
ছেড়ে না দেওয়ায় দখল করা ছল 
জমি। দাধারণ কৃষকরা আশা করে 
ছিলেন এই জমি তদের মধ্যে ভাগ 
করে দেওয়া হবে। প্রতিশ্রুতিও ছিল 
তা, কিন্তু গত এক বছরে প্রায় ত্চুট 
কর! হল না। ফলে এগার হাজার বিঘে 
জমিতে এক বছর ধরে না তল ধান, 
না গল মাছ। আশপাশের গোটা 
তিরিশেক গ্রামের হাজার পঞ্চাশেক দাঞ্ছ- 
বের কটি কজির পথ হল বন্ধ । এর মধো 
গত ১৫ ও ১৬ ই সেপ্টেম্ব় আই পি 
একের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ কৃষক দিতি 
গোবেড়ি়ার ১৪* থিঘ! জমি দখল 
করে গাবতলা ও কালিফাপুর গ্রামে। 
সেখানে ধানও রোযা হয়। এই 
ঘটনাকে কেন্ত করে এলাকার রাদ- 
নৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে? 
২২ শে লেপ্টেম্বর খেচে লাগাতার 
প্রবল বর্ষণ জনিত বক্তার ঘেমব 
বো ধান নষ্ট হয়ে যান়্। এরপর 


আশ ব্যবসা নিয়েও ছাড়োগ্বায় ছাজ- 
নীতিতে প্রবল উত্ভীপের সঞ্চার হয়। 
শতাব্িবাপী বঞ্চনার শিকার আদি- 
বাদী’ বলে বর্ণিত এই লব সহদ দল 
মাছবগ্ুলিকে $কিয়েই এই কোটি 
কোটি টাকার শ্বর্পর্তা থেছোথেনি 
তৈরী হয়েছে। এতবঞচলের এক 
কালের জবরদস্ত ক্কযকনেত] এম. এ 
অব্বারও এই প্রতিবেদককে এক 
সাক্ষাৎকারে একথা বলেন। 

গোবেড়িয়ার দখল করা জ'দয় 
বিলি বন্দোবন্তের কাদ আদে| ছুএকটা 
গ্রাস ছাড়! আদৌ এগোয়লি। 

দ্র হাড়োয়া অঞ্চলটিই মূলত: 
যত অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল: 
এখানকার রানী তেও ভাই মং, 
অর্থনীতির দ্বারাই নিরড্রিত হয়। 
স্থচী্ঘকাল যাবৎ কংগ্রেস ও তাদের 
মূল শক্তি ধনী মংপ্য বাবসায়ী গো 
এবং এদের দকলের আলা ও যত 
পু সমাজবিরোধীরাই ছিল এই রাজ- 
নীতির নিয়ন্তা, এহপর এই নিহত্রণ 
ক্ষম্।] হস্তান্তযিত ছল দি. পি. আই 
এমের হাতে। তে কুক 
সংগ্রাম দমিতি এবং ১৯৮৭ তে রুহক 
সমিতি গঠন কনে আই পি এফ ও 
এ অঞ্চলে তদের শক্তি বিস্তার ধরতে 
খাকে এবং এভাবেই তার! এবার 
এখানকার বিধানসভা জাসনে ল্তবটনি 
সিদ্ধান্ত নেশ্ব। ঘদিও তদের প্রধান * 
আঞ্চলিক নেত। কৃষ্ণ প্রামানিক তফ- 
শিলী হওয়। সবেও শেষ মুহূর্ত পর 
চেষ্টা করেও প্রয়োজনীয় লরকারী 
সার্টিফিকেট জোগাড় কঃতে না! পারার 
হনোনগ্বন পেশ করডে পারেননি তরু 
ভীরা আশা করছেন দের বিকল 
প্রার্থী স্থবোধ টিকাদার নির্বাচনে 
যথেষ্ট প্রভার ফ্লেবেন। বলা বাংলা 
গোবেডিল্লার মেছো থেবির রাজনীতি 
এদের কাছে একটা বড় হত্যার । 
ছাঁড়োয়ার বহ পুরানো দি. পি খাই 
(এম) কর্মীই এখন আই পি. এফের 
হয়ে কাজ বরছেন। 


হিমাচল প্রদেশে সরকারী সংস্থায় লোকসান বেশী 


পশ্চিমবঙ্গ প্রন্বেশ কংগ্রেদ (ই) দতাপতি 
শ্রীপ্রিররজন ঘালফুলী ১* সার্চ নাংৰা- 
দিক নাক্ষাংকারে বলেছিলেন যে 
বামফণ্ট লযকাতের অপনার্থতার অল 
পশ্চিমবঙ্গে সরকারী সংস্থাগুলি লোক- 
সানে চলছে। এবিকে গত নমার্চ 
হিমাচল প্রদেশের হিধান্দতায এ 
রাঙ্জোর সহকারী সংস্থাগুলির আখিক 
সমীক্ষায় রিপোর্ট পেশ করা হয়। এ 
চিপোনে বল! হথেছে হিমাচল প্রদে- 


ক্ষতির দিক দিয়ে ঘিচাৎ পর্থদের 
পরেও স্থান হিমাচল রোড ট্রালপোট” 
কর্পোরেশনের । ওঁ সংস্থার এ পর্যন্ত 
ক্ষতি পরিমাণ দীড়িয়েছে ২৭ কোটি 
৪৭ লক্ষ ৬৪ হাদ্দায় টান| । এই লংস্থা 
প্রতি বছঃই লোকসানে চলছে। এ 
ছাড়া হিমাচল প্রবেশ জ্যাগ্রো ইত ্ীল 
কর্পোরেশন, হিমাচল দেশ হাউদিং 
বোর্ড, হিথাচল প্রদেশ পটিন উন্নয়ন 
কর্পোরেশন-এরফম একাধিক 
সংস্থাই লে।কপানে চলেছে 


শের ২২টি সরকারী সংস্থার মধ্যে 
১৬টি লোকসানে চলছে, ঘার মধ্যে এ 
রাজ্যের বিদ্যুৎ পর্থদবের আবিক ক্ষতির 
পরিমাণ দাড়িয়েছে মোট ১* কোটি 
৩৯ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। ১৯৮৩" 
"৮৪ লালে & বিদ্যুৎ পর্ধদের ক্ষতির 
পরিহাণ ছিপ ১ কোটি ২ লক্ষ ৫৩ 
হাজাহ টাকা, ১৯৮3-৮৫ লালে এই 
পরি্াণ ছিল ২১ কোটি ৫* লক্ষ ৭৪ 
হাঞ্জার টাক! । 


"কলকাতায় গত 
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যেখানে:মিজেদের প্রার্থী নেই মেখানে 
নকণালগছ্থীর| বারের পক্ষে 


নকশালপন্থীদের বৃহদাংশই এখন নির্বা- 
চনের সময় জনগণের কাছে তাদের 
বক্তব্য নিয়ে হাজির হওয়ার পক্ষে শুধু 
নয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণের পক্ষেও 
সারা বলছেন। নকশালপন্থীদের মধ্যে 
কা সান্তালের নেতৃত্বাধীন দি ও আই 
(এম এল) দাজিলিং জেলার ফাসি- 
দেওয়া, পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ, 
কালিয়াগঞ্জ, চোপড়া, বীরভূমের নলছাটি 
ধর্ধণানের মঙ্গলকোট, নদীয়ার নাকাশি- 
পাড়া, ২৪ পরগণার ভাটপাড়া ও 
রাজারহাটে মোট » জন প্রার্থী 
দিয়েছে । এর মধ্যে রারগণ্ের প্রার্থী 
ও এলাকার প্রাক্তন সি পি এম নেতা 
অনিত্য রায় কিছুটা ভালো ভোট 
পেতে পারেন। ভাইজীর নেতৃত্বাধীন 
সিপি আই (এম-এ) বীরভুমের 
বোলপুর ও রাজনগরে, ২৪ পরগপার 


ভাঙ্গড়, বাগদা, হিঙ্গলগরে মো) «টি 
কেঙ্গে প্রার্থী দিয়েছে। এরবধো 
একমাত্র বোলপুরে এদের প্রার্থী */* 
হাজার ভোট পেতে পারেন। আই 
পি এফ দশটি কেন্তরে প্রার্থী দিয়েছে। 
এছাড়া শুমিঝ সংগ্রাম কমিটি 
গার্ডেনরীচে ও কৃষক কমিটি আউশ- 
গ্রামে দুজন প্রাথী দিয়েছে। নকশাল- 
পন্থীর! এই সব কেন্তে তাদের প্রাধী- 
দের ভোট দেওয়ার জন্ত যলছে। যে সৰ 
কেন্ত্রে নকশালপন্থী প্রোখীরা নেই, সেই 
লব কেন্দ্রে তারা সং বামঙ্রণট প্রার্থীদের 
ভোট দেওয়ার বখা বলছে। সমস্ত 
নকশালপন্থী গোষ্ঠীই একমত ৰে কোন 
ক্রমেই যেন কংগ্রেস (ই) ক্ষমতায় 
আসতে লা পারে। ২৯৭৪-৭৬ সালে 
পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস শাসনের কথা 
নকশালপন্থীরা ভুলতে চায় না। 





রাপবিহারীর ভোট 

১ম পৃষ্ঠার পর 

মাটিক গড়িয়াহাট, সাদার্ণ এভিনিউ 
এবং রাজা বসন্ত রায় রোডের ঘামের 
অহুংকার। 

রাসবিহারীতে সি পি আই এমের 
অঞ্চণএ্রকাশ চ্যাটাজি, এবং কংগ্রেসের 
হৈমীবহ । প্ৰথমজন আয ডভোকেট এবং 
দ্বিতীদ্বজন ডাক্তার। মাঝখানে 
দাড়িয়ে খোচা যারছেন একজন 
উকিল। প্রণবপন্থী কংগ্রেলের দিবযন্দু 
বিশ্বাস। উকিলবানুর বাবা নিজে 
হাল ধরেছেন। সদানন্দ রোডের তপন 
খিকেটার ছাড়িরে একটু এগোলেই 
দিযোন্দু বিশ্বাপের প্রধান নির্বাচনী 
কাধালর। এখানে বলেই শটীশ্রনাথ 
বিশ্বাস বললেন, দিবোন্দু আমার ছেলে 
হলে নয়, রালবিহারীতে এবার আমরা! 
জেতার গগ্ভই নেমিছি। আপনি 
ঘূরে দেখুন, প্রচারে আমর] কোনো 
অংশে পিছিয়ে নেই। 

দেওয়াল দখলের লড়াই দেখে নির্বাচন 
সমীক্ষা যদি কেউ করেন রাসবিছারীতে 
জ্যাডভোকেট ডাক্তার এবং উকিলবাবুর 
প্রচার দেখে তিনি অবশ্রই বিভ্রান্ত 
হযেন। কার্যত লড়াই বামফ্রণ্টের 
মঙ্গে কংগ্রেসের । ভোটাররা! কিন্ত 
নেইভাবেই প্রস্তুতি নিয়েছেন। কথা 
বলে অস্তত তাই ধারণা ছল। কালী- 
ঘাট রোডে জলি ভ্যাবাইটি ষোসে'র 
সামনে দাড়িয়ে অমিত হালদার 
বললেন, রাসবিহারী কেন্ত্রু একজনকে 
দু'বার রাখে না এটা একটা অন্ভুত 
ব্যাপার । লালে লক্ষ্মী বোস, 
৭৭ সালে অশোক মিত্র, ৮২-তে 


হৈমী বহু এবং ৮৭-তে আপনি অরুণ- 
প্রকাশ চ্যাটাজিকে ধরতে পারেন 
ভিতছেনই। একই কথার পুনরাবৃত্তি 
করেন সেতার বাজিয়ে উদ্দ্ল 
চ্যাটাজি। খুব আন্তে আস্তে বললেন, 
দিধ্যেনুটা হৈমী বহুকে হারিয়ে দিল। 

কারধত রাসবিছারীতে এবার প্রণবপন্থীর 
হয়ে প্রচুর ছেলে খোলাখুলি খাটতে 
নেমেছে। এটা একটা ব্যতিক্রহ। 
বোগেশচন্ত্র চৌধুরী কলেজের ইউ- 
নিধনের পমণ্ড ছেলেরা দিবোনদু 
বিশ্বাসের হয়ে ভীষণভাবে খাটাখাটুনি 
করছে। প্রতিপক্ষ ডাক্তায়বাবু হৈঘী 
বন কিছুটা চুপচাপ । আযাডভোকেট 
অরুণপ্রকাশ চ্যাটাদিও নতুন কিছু 
মুখ নামাতে পেৱেছেন। 

৮২ লালে এখানে ডাঃ হৈমী বন্ধ ডঃ 
অশোক দিত্রকে মাত্র ২৮৮৭ ভোটে 
হারিযেছিলেন। এই কেন্দ্রে, লেক 
মার্কেট এলাকার বেশ কিছু দক্ষিগ 
ভারতীয় ভোটার আছেন। এদের 
অধিকাংশই দ্গিপগন্থী। জনৈক 
নির্লি (টি এম ্রনিবাদন) এই 
ভোটের কিছু টানবেন। তার উপর 

দিবোদু বিশ্বাস আছেন। ৮৩ নং 
ওয়ার্ডের একটা এলাকার বেশ বিচু 

কংগ্রেণী ভোট এবার মনে হয় বামক্রন্ট 

পাবে, কারণ কংগ্রেসের কার্যকলাপে 

বিশেষ করে সদাজবিরোধীদের মদত 

দেওয়ায় ভোটাররা কংগ্রেসের উপর 

চটেছে। এদব হিলের করলে যনে 

হয় অকণপ্রকাশ "চঠাটাজি জিততে 


পারেন। েক্ষেত্রে তৃতীয় বামস্কট 
মনত্িসভাঘ অরশবাখুর আইন ও যিচার- 
মন্ত্রী হবার নগ্তাবনা! আছে। 
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জন্মু ও কাশ্মীরের নির্বাচনী চিত্র 


জু ও কশ্মীরের নির্বাচনে জাতীয় 
সম্মেলন ও ইন্দিরা কংগ্রেসের জন 


লাভের সন্তাবন! যোল আনা হলেও. 


মৌলতী নিলারের নেতৃত্বধীন দূসলিম 
ইউনাইটেড ফ্রন্ট এদের সঙ্গে জোর 
লড়াই চালিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তাদের 
মদত দেবে ক্যাডার ভিত্তিক অমাহেত 
ইসলামী। 

অমায়েত ইসলামী তুটোর মৃত্যুর পর 
একটু ঘা খার। কারণ ভুট্টোর ফাসি 
হওয়াতে মুসলিম জনসাধারণ তাদের 
ওগর ক্রোধে ফেটে পড়ে বেহেতু তারা 
জিরায়ুল হকের সমর্থক বলে সকলের 
ধারণা ॥ এবারের নির্বাচন উপলক্ষে 
তারা আবার মুললিম অনদাধারণের 
কাছাকাছি এগেছে। 

লাডাখের দুজন সহ কাশ্মীর উপত্যকার 
বিধানভার সাদস্ত সংখ্য! ৪৪ আর জন্মুর 
সদস্য সংখ্যা ৩২। গত নির্বাচনে 
জাতীয় সম্ছেলন কাশ্মীর উপত্যকা 
থেকে ৬৮টি জন্ম থেকে «টি এবং 
লাগাখ থেকে ১টি আদনে জয়লাভ 
করেছিল। কংগ্রেদ পেয়েছিল 
১৬টি আসন ৷ 


এবার কাশ্মীর উপত্যকায় ছুটি আসন 


সহ কংগ্রেদ লড়ছে ৩২টি আদনে 
আর ফারুক াঝ,ল্লার দল লড়ছে 


৪৪টি আসনে যার মধ্যে ২টি আসন 
দিতে হয়েছে মৌলভী ফারুকের 
আওয়ামী আ্আাকশন কমিটিকে । এই 
ভাবে কমিটিকে ক্রণ্টে দেওয়া ছুয়েছে। 
কাশ্মীর অঞ্চলে আন্দুম্াকে মুসলিম 
ইউনাইটেড ক্রণ্টের সঙ্গে লড়তে হবে, 
যারা ৬৮টি আপনে লড়ছে। 

মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্ট কতকগুলি 
স্লোগান দিচ্ছে যেগুলি জনপ্রিয়, কিন্ত 
বিপজ্জনক | যার মধ্যে আছে কালী 
নিজারের একটি বিবৃতি ঘে, তিনি 
পাকিস্তানকে ভালবাসেন, কিন্তু তার 
মানে এই নয় তিনি ভারতকে দ্বণা 
করেন। ফ্রন্ট এই রাজে।র ভারতভুক্তি 
সম্পকে কোন কথা ন! বললেও এর 
অন্তু কত কয়েকটি দল সমর্থক ভূমিকা 
নিতে চায়। ফ্ৰণ্ট জাতীয় সম্মেলনকে 
অস্থগ্ডিতে ফেলতে চাইছে তার গত 
নিধাচনের স্লোগাদের উল্লেখ করে, 
যেন রাওয়লপিণ্ডী রোড পুনরায় হুক্ত 
করার দানি এবং ১৯৭৩ সালের পর- 





টালিগঞ্জের ভোট 

১ম পৃষ্ঠার পর 

এনে পড়েছিলাম আমরা। 

সংখ্যাগরিঠ উদ্বাস্ত অধ্যুষিত অঙ্কল 
টালিগঞ্জ বিধানসভা! কেন্তরে ভোটারের 
সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৪ ছাঙ্জার। এছর ভোট 
বেড়েছে ৪৫ হাজার । '৮২ সালে এই 
কেনে বর্তমান পৌরমন্ত্রী হারিয়েছিলেন 
অসীম দত্তকে। এবারের কংগ্রেস প্রার্থী 
পদ্বজ ব্যানাথি আঞ্চলিক ভাবে যথেষ্ট 
পরিচিত। উদ্ধান্বদের মধ্যে 
প্রশান্ত শূরের মত না হলেও, পঙ্কজ 
ব্যানাজির সঙ্গে উদ্বান্ত সংগঠনের 
নির্মিত যোগীযোগ আছে। এ 
ছাড়াও আর একটা দাস পরেন্ট নিজে 
উ্বান্ত কলোনীর স্বাযী বাঁসিন্দা। 
পোরিম্ীর বিরুদ্ধে টালিগঞ্জে কংগ্রেস 
প্রাগীর প্রধান অভিযোগ (১) প্রশান্ত 
শৃর হচ্ছেন' মাটি কাটা! কেরেবারির 
নাক, এবং (২) উহাদের জনে ফট 
২*' বছরে কিছুই করেননি। প্রার্থী 
রদ ব্যানার বিদ্ধ জন্টের প্রধান 
অভিযোগুলি হল, (১) এই সেই পন্ধর 
ব্যানানা, ধিনি 1২ লালের সনের 
নাক । কমপ্লিট ওঁভডাকে কংগ্রেস 
নির্বাচনে টিকিট থেয় কিভাবে? 
(২) উদ্বান্তদের পাশে সি শি এম-ই 
চিরদিন ছিল এবং আছে। 

শুধানঘনীর উদ্বাস্ কণ মুকুব প্রসঙ্গে প্রথ 
কঃলাঘ অপু ব্যানাজীকে। শীকলোনীর 


এল স্পা = = = 


সম্পাণ্ক কক দীপালী প্রেল, : 


বর্তী কালে রান্যে জারী করা সমস্ত 
আইন প্রত্যাহার প্রভৃতি। ফ্রণ্ট 
নির্বাচনী, প্রচার ছিসাবে ইসলামী- 
করণের পক্ষে এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা ও 
ও লমাঅবাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছে। 
ফ্রণ্টের সভায় কোরাণ থেকে পাঠ করা 
হচ্ছে এবং আটের প্রাধীর! ফ্রণ্টের 
প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করছে 
কোরাপের শপথ নিয়ে । 

এর বিপরীতে কংগ্রেস ও জাতীয় 
সম্মেলন খানিখটা অসহার | ছুই দলের 
সমঝোতা! বেছে দিল্লীতে, কিন্তু নীচের 
তলার রয়েছে পারম্পারিক সম্দেহ। 
যে ভাবে আসন বণ্টন করা হয়েছে 
তাতে অবস্থা আরো! খারাপ হয়েছে। 
যেমন কংগ্রেস গত নির্বাচনে যে 
আসনগুলিতে ভাল ফল করেছিল তার 
একটাও পায়নি। কাশ্মীর উপত্যকার 
ঘে দুটি আসনে তারা জিতেছিল এবং 
যে কয়টি আসনে তার! সামান্ত ডোটে 
হেরেছিল সেগুলো দেওয়া হয়েছে 
জাতীয় সম্মেলনকে । 

সবচেয়ে বড় ভুল সম্ভবত মৌলভী 
ইফতিকার হোসেন আল্গারীকে প্রার্থী 





সামনে তিনি দাড়িয়েছিলেন। হাতে 
ছোট্র লাল ব্যাগ । বললেন, মিছিলে 
বেরোতে হবে এক্ষুনি) সময় কম, 
তবুও বলছি। আমি নিজে উদ্ধান্ব। 
১৯1০ সাল থেকে ইউ দি আর সি 
সংগঠন উদ্থাস্থদের জনত লড়াই করছে । 
মূল দাবি, উদ্থান্তদের অন্ত নিঃশর্ত জমির 
মালিকানা) প্রচুর আন্দোলনও 
হয়েছে। কেন্রীর দরকার মানেননি। 
৭২ সালে সিক্ধাথ সরকার হঠাৎ একটা 
দলিলের কথ! ঘোষণা করলেন, দেখা 
গেল সেখানে লেখা আছে, সরকার 
বিরোধী কোন কাজ ও আন্দোলন 
দেশদ্রোছিতার মত। অতএব আন্দো- 
লন চলবে ন} । উদ্ধবান্তরা দলিল 
প্রত্যাখ্যান করলেন। সেই দময় কি 
করছিলেন পঙ্কজ ব্যানার্থী? বরং 
তিনিও গলা বাড়িয়ে সমর্থন করে- 
ছিলেন। 

ঠিক উন্টো৷ কথা বললেন, পৰ্বৰ 
ব্যানাীর সমর্থনে টিনসয দত্ত নেতাজি- 
নগর গাছতলার লামনে ছোট্ট চায়ের 
দোকানে বনে। সিদ্ধার্থ সরকারের 
দলিলে ছিল খুব অল্প টাকার দীর্ঘ 
মেয়াদি কিন্তিতে শোধ করার ব্যবস্থা । 
কোন লিজের ব্যাপার ছিল ন!। ফ্রন্ট 
সরকার ৯৯ বছরের লিজ দলিল দেওয়া 
শুরু করলেন। লঙ্গে একগাদ! শর্ত। 
অবস্টই সেলব শর্তও ভঙুন্ধর। পঞ্কজ 
প্রাভবাধ করেছিলেন। (কিন্তু ওরা 
অনেকটা জোর করেই পিজ দলিল 





উদ্ধাস্তদের উপর চাপিয়ে দেওয়া শুরু 
করলেন। সর্বস্তরে প্রতিবাদ উঠেছে 
এরজন্ত ॥ এবার প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা, 
উদ্বাস্তদের নিঃশর্ত জমির মালিকানা 
দেওয়া হবে, এবং দযন্ত রক্য বণ মুকুব 
করে দেওয়! হল খুব সাড়া জাগিছেছে 
উদ্ধান্তদের মধ্যে। 

টালিগণ্ডে উদ্ধান্ত ঝলোনীগুলোতে 
ঘুরেছি ৷ প্রধানমন্ত্রীর বণ মূকুব ঘোষণা 
অনেকেই বুঝতে পারছেন না। পঙ্কজ 
ব্যানার্জার বাড়ি গান্ধী বলোনীযর 
বাসিন্দা মাষ্টারমশাহ বললেন, আমরা 
ডো কোনদিনও সীমান্ত সাহাবা 
পাইনি। দেশবিভাগের পর বেক্ীয় 
সরকার যা দিয়েছেন সবই পাঞ্জাবী 
উদ্বাস্তদ্বের অন্ত । এখম শুনছি রাজীব 
গান্ধীর খপ মুকুব। এটা কি হল? 
প্রশান্ত শূরের গ্রাস পরেষ্ট হচ্ছে, 
বিধায়ক হিসেবে কেউ কিন্তু বলছেন 
না যে, শৃর মহাশয়কে পাওয়া যার না। 
বরং অনেকেই বলেছেন পরিশ্রমী। 
এই অঞ্চলে প্রণবগন্থী প্রাধী গুরুপদ 
দেনগুপ প্রতিদিন সামান্ত হলেও 
প্রচারে এগোচ্ছেন। লক্ষ্ণীর ঘা তা 
হুল, পুরনে! কংগ্রেসীদের প্রণবপন্থীদের 
সঙ্গে যোগাযোগ। 

দশম বিধানসভা! নির্বাচনে টালিগ 
কেন্ত্রের ফলাফল কিন্ত বলে দেবে 


উদ্ধার! এখন কাদের পেছনে । 


লম্পাদক--ীরেম বস্সু 


শা করা, মিনি পূরন বিধানসভায় 
কংগ্রেস দলের নেত! চিলেন। এর 
ফলে কাশ্মীরে [লিয্না মুসলিমদের মধ্যে 
ক'গ্রেসের প্রভাব একেবারেই নষ্ট হছে 
যাবে। 

কাশ্মীরে চালের যদি হয় মুসলিম 
মৌলবাদীদের তাহলে জন্মতে চালে 
ছিন্দু ঘৌলবাদীদের। আগের নির্ধা- 


চনগুলিতে পরাজিত বি জে পি এবার 


১০০ আমনে 

১ম পৃষ্ঠার পর 

৮২ সালের তুলনা ১২:টা আসন বেশী 
পাবে। ১৯৮২ সালের নির্বাচনে 
সি পি আই (এম) পরার! গড় ভোট 
পেয়েছিলেন ৪১৪৫ এবং কংগ্রেস 
পেয়েছিল ৩২১৪১। বামফ্রন্ট ৫* 
শতাংশের বেশী ভোট পেয়েছিল ২০৬ 
কেন্দ্রে। কংগ্রেস ৫* শতাংশ ভোট 
পেয়েছিল মাত্র ৪৯টি কেন্ত্রে। বাম- 
ফ্রন্টের প্রার্থীর ২৫ হাজারের বেশী 
ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন 
প্রায় ২*ট। আমনে। এই অহের 
হিপান চোখের ওপর থাকা সতেও 
প্রিয়বাকু ১৭*টা আনন পাবেন 
বলাতেই বামফ্রণ্টের সন্দেই দঢ হয়েছে 
যে, কংগ্রেস আসনে রিগিং 
করবে। 

কংগ্রেস কোন ১০* আসনে ব্রিগিং 
করবে সেটাও ফাস করে দিয়েছেন 
কেনের মন্ত্রী অজিত পাজা। অজিত- 
বাবু গত ৯৪ মার্চ কংগ্রেদ দরে বসে 
ঘোষণা বরেন যে তাঁরা খবর পেয়ে" 
ছেন বামঞ্ষট ৮০টা কেম্ত্রে রিগিং 
করবে। কোন ৮*্টা কেন্টে বামফ্রণ্ট 
রিগিং করবে তার তালিকাও আভ্ুত- 
বাবু প্রকাশ করেন। অজিতবাবুর 
তালিকায় দেখা যার ৮২ সালের 
নির্বাচনে যে সব আসনে কংগ্রেস ২ 
হাজার থেকে ২২ হাঁদার ভোটে দয়ী 
হযেছে বা তার চেয়ে বেশী ভোটে 
জয়ী হয়েছে লেই কেন্তে রিগিংরের 
কথা! বললেন। বামফ্রন্ট বে কেনে 
২৪ হাজার ভোটে অরী হয়েছে নেই 
কেন্ত্রে বামফ্রণ্ট রিগিং করার কি 
কারণ? আমলে জজিতবাব কং 
গ্রেদের রিসিংএর কেন্সগুলির নাম 
আগাদ প্রকাশ করে দিয়েছেন বাম- 
ফ্রন্টের নামে, আগাম দোষ চাপিয়ে। 

অজিত, গাঁজা আরে! পরিষার 
ভাবে জানিরে দেন বে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বস্তু সহ রাজোর অনেক মন্ত্রী এই 
রিগিং তালিকার আছেল। অদ্দিত- 
বাবু বলেন, এবার নির্বাচনে সাত- 
গাছিয়া কেন্দ্রে জ্যোতি বন্ধ পরাজিত 
হবেন! তিনি বলেন, কংগ্রেসের 
একটা দেল জ্যোতি বস সহ রাজ্যের 


Price Rupee One 


নিজের অবস্থার পরিবর্ছন ঘটাতে চেষ্টা. 
বরছ। নবগঠিত শিষ সেনাও নেমে 
পড়েছে এই স্থবোগে। বিজেপি | 
যদি অয়কাভ করে সেটা হবে 
কংগ্রেসের পরাজয় ঘটিয়ে | কিন্তু শেষ 
পংস্ত মনে হয় কংগ্রেস ও জাতীয় 
সম্মেলনের মোর্চাই এবারের নির্বাচনে ! 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেরে এই রাজ্যের 
আসন ক্ষমতা আসবে । 





মন্ত্রীদের বেজ সমীক্ষা করতে নিযুক্ 
হয়েছে। এই সেল ইতিমধ্যে সমীক্ষা 
করে বলে দিপ্লেছে জ্যোতি বন্ধু হেরে 
যাবেন । আন্ত মন্ত্রীরা কে কে হারবেল 
মেটা পরে জানানো হবে) জ্যোতি 
বন্ধ গত নির্বাচনে পেয়েছিলেন ৫৬২৮ 
ভোট, ভার প্রতিদ্ধন্বী দীনবন্ধু বৈরাগী 
পেয়েছিলেন ২৩৫৩২ ডোট। অর্থাং 
২৭ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী 
জ্যোতি বস্থু অজ্জিত পাপ 
যখন পরাডিত হবেন 
নিশ্চিত ভাবে বোঝা 
যায় পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্ট কোন আলনই 
আর পাবে না) অদ্দিত পাঁজার 
ঘোষণ| মত কংগ্ৰেস নমীক্ষক দলই হল 
রিগিং পার্টি। | 


হিসাবে 


তখন 


এই রিগিং পাটিই অজিতবাবুকে যখন 
জানিয়ে দিয়েছে তাদের ব্যবস্থা চুড়ান্ত 
হয়ে গেছে তখনই অজ্িতবাবু ঘোষণা 
করেছেন জ্যোতি বন্ধ হেরে যাচ্ছেন। 
৯৯৭২ সালে এই ভাবেই জ্যোতি 3 
বরানগরে পরাজিত হয়েছিলেন?” 
'৭২ সালের ভোটে কি হয়েছিল সেটা 
সকলেরই জান|। 


"৮৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস 
সালের পুনরানৃতি ঘটাতে চায়। এই 
রিগিং এর কারণেই প্রিয়রহুন দাসমুদী 
ঘোষণা করেন কংগ্রেস ১৭*টা আসন 
পাবে, অদ্বিত গাদ| ঘোবণা করেন 
জ্যোতি বস্তু হারবেন। যেখানে বাব 
পরিস্থিতি হল বংগ্রেল ভার দখলের 
«*ট। আমন রাখতে পারবেনা কারণ 
এই «*ট আসনের মধ ২০টা আসনে 
কংগ্রেস হাতছাড়া কররে শুধু 
প্রণব মুখার্জীর কারণেই। কংগ্রেস 
যেখানে জনকের হিসাবে ৩৪টা আসন | 
পেতে পারে সেখানে কংগ্রেস আশা 
করছে ১৭*টা আলন পাবে। বগ্রেস স্_. 
ঘোষণা. করছে ২৭ হাজার ভোটে 
বিজয়ী জে]াতি বস হেরে যাবেন) 





/ ১, আচার প্রছুনচন্্র রোড, কলিকাঁভা-১ থেকে মুত্র এবং দর্পণ কার্ধালয় ১৬, ঘট লেন, বলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত? 


. কথুগ্রসের গ্ষে সংবাদগ্রের মতীরবিহীন 
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মার্চ'৮৭ এক টাকা 





বিধানসভা নির্বাচনের ছুদিন আগে 
কলকাতা প্রেস ক্লাবে মীট গ্ঘ প্রেপ* 
অগষ্ঠানে এক সাংশাদিক জ্যোতি 
বস্থকে একটি প্রশ্ন করলে তিনি এঁ 
সংবাদিককে জিজ্ঞেস করেন: আপনি 
ট্টেটসম্যানে আছেন তে11 "লা, ছেড়ে 
দিয়েছি'--এই উত্তর হনে জ্যোতিবানু 
সঙ্গে দঙ্গে বলেন, ভালই করেছেন। 
আজকের ষ্টেটসমানেই আচে কাল 
নাকি হেলইর্দে আদার [মিটিং হতে 
পাঁরেনি। একেবারে বাজে বথা। 
ছু ঘণ্টা আমার ফিটিং হয়েছে। 


নির্বাচনের আগে সংবাদপত্রে 


' নকশাল বিদ্রোহী সি গি এম এব 
| সার এস পিরা খুব কম ভোট পেয়েছে 


পশ্চিমবঙ্গের তোটদাতারা এখন 
বাম্রট ও কংগ্রেণ মূলত এই ছুই 
শিবিরে ভাগ হয়ে গেছেন। অন্তত 
ভোট দিয়ে তাঁরা আর ভোটটা নষ্ট 
করতে চাদ নি। তাই বিশ্ষক্ধ সিপি 
এম, আর এদ পি ও নকশালপন্ঠী 
প্রার্থীরা খুবই খারাপ ভোট পেয়ে- 
চেন। একমাত্র বিশ্বন্ধ আর এদ |» 
প্রাণী প্রান এম এল এ তিমির 
ভাদডি মুশ্নাধাদ জেলার বেগভাঙ্গ। 
কেন্রে ২৩,৯৭৪ ভোট গের়েছেন। 
ছাড়) শিক্ষু্ধ আর এম পি প্রারগীদের 
প্পলের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। 
রাবিক্ুদদ দি পি আই. (এম) সদস্তদের 
দাগঠন এম সি পি আইয়ের বলতে 
গেলে দঝলেরই আমানত অন্ধ হয়েছে, 
একমাঙ নদীয়া জেলায় নাঁকাশিপাড়ার 


মীর ফকীর মহমদ ছাড়া। মীর ফকীর 
১৯০২ সালে দি পি এয প্রার্থী হয়ে জয়ী 
হয়েছিলেন। এবার বিশ হাজার 
ভো; পেগেছেন। বিহুক [সপিআই 
(এম) প্রাণী নিমাই সুম মালদা হবিব- 


পুরে ৬১৮৬ ভোট পেয়েছেন। এছাড়া 
উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়ায় আর 
একজন এম দি পি আই প্রার্থী রদময় 
মণ্ডল পেয়েছেন ৭৮৭৪ ভোট। 
শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় 


মিথ্যা প্রচারের এটি একটি নমুনা। 
প্রতিটি নির্বাচনের আগে বিশেষ করে 
কলকাতার সংবাদপত্রে গাজাধুরি সব 
গল প্রকাশিত হয় এবং কংগ্রেসের 
পক্ষে ও বামপন্থী পার্টিদের বিরুদ্ধে 
প্রচার চলে নির্বাচনী সমীক্ষার নাযে। 
১৯৬৯ সালের নির্বাচনের সময় প্রায় 
সমস্ত সংবাদপত্রের রিপোর্টার 
বিভিন্র জেলার সমীক্ষায় লিখেছিদেন 
৬৭ সালে যুক্তক্রণ্টের শরিক দলগুলির 
কৌদল ও সশগ্থ সংঘর্দে ভোটাররা 
বিরক্ত, এবার তাই কংগ্রেস আবার 
ক্ষমতার ফিরে আলছে। কিন্ত 
নির্বাচনী ধলাফল প্রকাশিত হতে 
দেখা গেল এ'দের ভবি্দ্বাণী ব্যর্থ 'রে 
দিয়ে কংগ্রেস মাত্র ৪৫টি আসন 
পেয়েছে।” 

কিন্ত কলকাতার সংবাদপত্ডের এবার- 
কার ভূমিকা আগের সমস্ত রেকর্ড স্নান 
করে দিঘ্েছে। সংবাদ প্রচারের 
ব্যাপারে ঠ্টেটম্/নকে মোটামুটি 
নিরপেক্ষ বল! হত। এর জন্নু পঞ্চাশ- 
যাটের দশকে ষ্টেটসম্যানকে তংকালীন 
শেদাংশ এম চায় 


সাধন পাণ্ডে 9 বি জে পি মিলে 
মব্রতকে বেকায়দায় ফেলেছেন 


ভোডাবাগালে ভোট প্রচারের শেন 


মতে বিজেপি এবং সাধন পাণ্ডের মধ্যে * 


একট! অলিথিত চুক্তি হয়। ঠিক 
হয় হুত্র্তকে হারানোর জগত সাম্প্র- 
দাক অভিযোগ আন! হবে। খুব 
হুন্ভাবে কাজ গুরু হয়ে বায়। সুত্রতর 


হিরুচ্ছে প্রচার চালানে। শুরু হল, 
বাঙালী হয়ে স্বত্ত অবাঙালী অঞ্চলে 
মাতববরি করে কি ভাবে? ভ্রুত এই 
গ্রচারট! জোড়াধাগান অঞ্চলে দাবা- 
হলের মত ছড়িয়ে দেও] হয়। 

তেইশ তারিখে স্বব্রত মুখা্ঁ ৬৬ 


০ 


রাজীব গান্ধীর তরুণ এম এম এদের কথা 


? 
রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর সব স্থবোগ 
সুবিধে নিয়ে এখানে এসে কংগ্রেদ 


, সভাপতি হিসেরে রক্ত,তায় বলেছিলেন 


যে অপদার্থ বুড়ো মন্ত্রীদের সরিরে 
নবীনদের আচন। কট (ই)-র নবীন- 
দেরকে এম এল এ হিসেবে নির্বাচিত 
করার কথা রাজীব গান্ধী বলেছিলেল। 
পশ্চিমথাংলার নিরাচরুরা সচেতন, 
তাই রাজীব গান্ধীর কথায় না তুলে 
বিনয় চৌধুরীরদের মতে| প্রবীণগেরই 
বিপুল ভোটের ব্যবধানে (জ[তয়েছে। 
কারণ ভোটাররা কং (ই)-র অন্ত 


- পান্ডোর এম এল এদের চেহার! 


“Vet 


এইতো ২৫ মাচের কথা। মধ্য প্রদেশের 
কাস (ই) এম এল এ গপপত [সি 


ক্রব এবং তীর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে এম এল 
এল এ হষ্টেলের মধ্যে জনৈক 
মহি: কে ধর্ষণের অভিযোগে মধ 
ওদেশ বিধানসভ। উত্তাল হরে ওঠে। 
বিরোধী নদস্ত॥। বিষয়টি আলোচনার 
জগ্চ দাবি জানালে সভার অধ্যক্ষ 
"আলোচনা করতে দিতে অসম্দত হন 
এবং সভা আধ ঘণ্টার জপ্ত মুলতুবি 
রাখেন। 

ওঁ ঢাজোর মুখ্যম্্রী মতিলাল ভোরা 
জানান, এ কংগ্রেস (ই) এম এল এ 
গণপং [সং পরব পুজিশের হতে 
বুছেছেন। ধরণের অভিযোগটি আদা" 
ঈতের বিচার দাপেক্ষ। সুতরাং 
বিধানসভায় এ নিযে অলোচন] করা 
ঘায়না। 


বিকোনী দদা) বা পাটি আলো, 


চলার জন্তু নোটিশ দেন এবং আলো 
চমার দাবি করলে মুধ্যমহ্রী ভোর! 
তার দলের এম এল এটির দুন্ধর্দের 
অভিযোগটি সভার তোলার তীব্র 
বিরোধিত| করেল। 

প্রসঙ্গত উল্ভেখধোগ্য যে বিহারের 
কংগ্রেস (ই) এম পি প্রকাশ চত্র কল- 
কাতার পার্ক টের ফ্ল্যাটে পতিতা সহ 
গ্রোর হবার পর সংচ্দে এ বিষয়ে 
আলোচনা কালে রাজীব গান্ধীও 
দলীয় এম পি টির কুক চাঁপা দেবার 
ছদ্ধ আলোচনা বদ্ধ কতে বলেছিলেন। 
কারণ এরকম কত ক'গ্রেল (ই) এম পি, 
এন এল এবোহাইতে কংগ্রেস দলের 
এতবাধিকী অহঃনের ১ম পতিতা 
কেহ পথে গমন্চ্ছ ছিলেন । 


নগ্বর নলিনী শেঠ রটে কংগ্রেম দলের 
জোড়াবাগান কেজী় নির্বাচনী কার্ধালরে 
বসেছিলেন ॥ বিভিন্ন বুখের খবর 
পাচ্ছিলেন তিনি এখানে বসেই। ঠিক 
»টো ৩৫ মিনিটে খবর আসে মাড়ো- 
য়ারি বালিকা বিদ্যালবের ৭টা বুথে 
গণ্ডগোল হচ্ছে। স্বত্রত মুখার্জী! করত 
সেখানে বান। এখানেই বিজেপির 
কাউনদিলার শ্তামনন্দর গোরেফার 

বাড়ি। 

ব্রত মুখাখধি চান.বাতিল ৭টা বুধের 

৭৬/ ১৪২, ৭৭ / ১৪২, ৭৮/ ১৪ ২৪ 

৭৯ / ১৪২,৮০ / ১৪২, ৮১ / ১৪ ২) 
৮২/১৪২ মোট ভোট বুধবার ২৫ 

তারিথে নেওয়া হোক। 

বর্তমান কংগ্রেল রাজনীতিতে লাধন 
পাণ্ডের ভূমিকা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য 

হয়ে উঠেছে। হাইকমানণ্ডের সঙ্গে 

নিয়মিত ঘোগাঘোগ ছাড়াও, সত্ৰত 

হটাও রাজনীতিতে তিনি প্রিয়- 

রঙনেরও শ্রহপান্জ। অথচ এই 

ভদ্রলোকই জনত! দরকারের আমলে 
চৌরঙ্গী কেন্দ্রের বর্তমান প্রতিনিধি 

কংগ্রেসের বেবীপ্রদা” চট্রোপাধ্যারের 

শ্মোংশ তম পৃচাই 





1১২ জন 
বিপোর্টারকে 
রঙীন টি ভি 
দিয়েছে ই-কং 


এবারকার নির্বাচনী সমীক্ষার পশ্চিয়- 
বন্ধের সংবাদপত্ৰগুলি কংগ্রেসের প্রতি 
বে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে তা ইতি- 
পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। এমন কি 
টেটসম্ানের নিরপেক্ষতায়ও চি 
ধরেছিল এবার। মালিকদের নির্দেবেই 
নিশ্চয় এ ব্যাপার ঘটেছে। তে 
বিশ সবত্রে জান! গেছে, কলকাতার 
বাংলা ও ইংরেজী দৈনিক গুলির লারো- 
জন রিপোর্টারকে প্রদেশ কংগ্রেসের 
সভাপতি প্রিয় দাশমূশী রঙ্গীন টি ডি 
উপহার দেন নির্বাচনের কিছুদিন 
আগে। 

শী ী শশী টি 


বিপদের কথা 


সাম্প্রদায়িক 
শক্তি খারাপ 
ডোট পায়নি 


এরাজো ভোটটা খেলকরণ হয়ে যা 
নহে৪ লাশ্ছদায়িক মৃধলিয লীগ 
এখানে খুব একটা খারাপ ভে? 
পায়নি। উত্তর ১৪ পরগণাত্র দেগা 
বেন্ত বাযফ্রট ও কং (ই) প্রার্থীদের 
হারিয়ে মূদলিম লীগ নেতা 
হাপাঙ্চচ্ছমান জিতেছেন। ওঁ কেম্বে 
কং (ই) প্রাণী মাত্র ১১৩৯২ ভোট 
পেয়েছেন। এ চাড়া বহু কেন্ত্রে 
মুসলিম লীগ প্রার্থীর! পাচ হাজারের 
উপর ভোট পেয়েছেন। প্রণব মুখার্জীর 
নেতৃত্বাধীন ৷ রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী 
কংগ্রেসের প্রার্থীরাও মালগার রতুয! 
ছাড়া কোথাও পাঁচ হাজারের বেশি 
ভোট পাননি। মুদলিম লীগ ২৪ 
গরগণা, নীরা, ঘালদা, সুশিদাবাদ £ও 
পশ্চিম দিনপিপুরের মতো বাংল! 
দেশের সীমান্ত লাগোর! জেলা- 
গুলিতেই মুসলিম লীগ প্রাথী দিয়ে- 
ছিল। এদব জেলার অনেকগুলি 
কেন্ছে আবার বিলে পির প্রার্থী ছিল। 
এর খেকে আশাক! হয় বে আগামী 
দিনে এসব জারগ! সাম্প্রদায়িক 
সংঘর্ষের ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। 
এটালী কেন্ত্রে লি পি আই (এম) 


প্রাথী নিজাম্দিনের পরাজয়ের 
পেছনেও মুসলিম লীগের লাগাতার 
প্রচার কাজ কবেছে। মৌলবাদের 


বিরুদ্ধে বামন্রণ্টের বক্তব্য শুনে অনেক 
গোড়া মূসলিম ভোটার চটে গেছে। 
এ ঘটনা উদভাষী মূসলিমদের ক্ষেতে 
বেশি করে ঘটেছে। 


॥ ছুই ॥ 
















রাজীব গান্ধীর ভাওতা £ এবং 
ওঁদ্ধত্যের উপযুক্ত জবাব, 





রগ কা রাজনীতিকের! বলেছেন 
জী’ ভাল লাকি? কিন্ত তার মন্ত্রীর সব বুড়ো হাবড়া অপদার্থ । 
, ব্যোডি, ক" অবসর মিতে নির্বাচনে জয়ী হলে" রাজীব 
১৮ করবেন বলেছিলেন। এই কথায় রাজ্যের 
অধিবাদীদের আতঙ্কিত হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ সবরের দশক থেকে 
কংগ্রেদী নগজৌানদের বে চেহারা তারা দেখেছেন তা এক কথায় 
ভয়াবহ । সত্তরের দশকের নওজোয়ানদের উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রিয় দাশমুলী ও 
সত্ৰত মুখা্দী। এই সেদিন নির্বাচনের দিনও স্বত্ত তার নির্বাচনী এলাকা 
জোড়াবাগানের কয়েকটি বুখে রিভলথার নিয়ে ড় দেখিয়ে বেড়িয়েছেন 
পরাজয়ের আশক্কায়।.মায়বের সৃতি এত ক্ষীণ নয় ঘে, সিদ্ধার্থ রায়ের রাত্কালের 
হুঃহপ্রের দিনগুলির কথা-ডরারা বিস্বৃত হবেন। সে তুলনায় আমর! তো এখন 
হর্গে আছি । 'ঝাঘার গাজে'র কাঙারর। সাধারণ মামযের ওপর ছুলম বা 


পীড়ন চালায় না। 






{ 


অপরদিকে রাভীব গান্ধীর কেম্রীঘ সরকার কিরকম চলছে? ই(ন্দর|-তরঙ্গে 1 
অভূতপূর্ব সংখাগরিষ্ঠত| লাভ বরে ক্ষমতায় বসার হুবছরের মধেই রাজীতের | 
এখন মাটির প্রতিমার মাটি উঠে খড়ের কাঠামো বেরিয়ে পড়ার 'এবদ্া। 
আসাম, পাঞাব ও যিজোরাযে আঞ্চলিক দলের সঙ্গে সাত তাড়াতাড়ি চুজি 
করে কগ্রেদকে তিনি ভুবিয়েছেন। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়। 
বিপুল বাজেট ঘাটতি নিয়ে দেশ ধু"বছে। বিশ্বলাথপ্রতাপ লিংকে অথমন্ত্রীর 
পদ থেকে হঠাৎ সরিয়ে দেওয়াতে নানা সন্দেহ । ফলে রাজীব গান্ধীর 
বিশ্বাপঘোগ/ত! বিনষ্ট হয়েছে অনেকথালি। তার ওপর ঝাষ্টরপতির চিঠি 
ফাস হয়ে যাওয়াতে তিনি বিরোধী পক্ষের তীর সমালোচনার সন্গুখীন। 
ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকার উপদেষ্টা এদ গুরুমূতির বিরদ্ধে অভিযোগ এনে 


কেন্তীয় সরকাঁর নিজেই এখন অভিযুক্ত থে, তাঁর। চিঠি জাল করেছেন। 
এনফোর্দ'মেণ্টের ডিরেক্টরকে হঠাৎ সরিয়ে দেওয়া হল কেন এই নিরেও নানা 
প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।, এদবেরু দায়িত্ব রাজীব গান্ধী অস্বীকার করতে পারেন না। 
উন্নত রাজীব গান্ধী দলের মধোও অনেককে চটিয়ে রেখেছেন, অনেককে 
অপমান করেছেন। তারা কি সুযোগ বৃ'ণছেন ন! রাজীবকে কোণঠাসা 
করার ? কেগালা থেকে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ফ্রুট উৎখাত হল ভর উপযুপরি 
সফর ৪ বক্ত,তা! সবেও। কেরালার জনগন লাশুনাদ্বিক রাজনীতির বিপক্ষে 
রায় দিয়েছে । পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেদের পরাজয় আরে! বড় হয়ে দেখা দিয়েছে 
রাভীণ গান্ধীর অবিদুগ্যকারিতার জগ্ঘ। এত সভা, এত দানহ, এত প্রতিশ্রুতি, 
কোটি কোটি টাকা খরচ করেও যে তিনি ধে ‘লাল দুর্গে" একটুও দাগ কাটতে 
পাগুলেন না তার জন্তে কি দলের মে) ঝাজীবকে জশাবদিছি করতে হবেনা? 
হাজীবের এমন কৃতিত্ব যে, ক্ষরতায় আপার দুরের মদেই তিনি কাগ্রেসকে 
প্রায় আঞ্চলিক দর পধায়ে নামিয়ে আনপেন॥ ভার দেন পাপনের গতি 


তে! দেশবাপী হাড়ে হাড়ে ঢের পাচ্ছেন। 


বাম প্রাধীরা। কিন্তু 








গ্রমাঞ্চলে ৱানফ্রণ্ট 
এত ভোট পেন ক্রেন 
ছুটি গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নয়নের ছুটি চিত্র 


হাওড়া জেলা! জগংবন্নভপুর 
পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে দু'টি গ্রাম 
পঞ্চারেত--মাজু আর শক্করহাটি। 
জিম্বর পঞ্চাদেত ব্যবস্থার প্রধম 


|" নির্বাচনে--১৯৭৮ লালে উভয় গ্রাম 


পধ্গুয়েতেই সংখ্যাধিক্য পেয়েছিলেন 


২৯৮৩ 


সালের নিচ: নুন পঞ্চারেত 


“এলো "করল (আই) দখলে। 


শঙ্কযহ়াটিতে বজায় থাকলো - ধারা" 
'বাহিকতা। এই বৈপরীত্যের ছন্যই 
ই দুটি প্রত্বেণী গ্রা-পকারেতকে 
বেছে .শিবেছি: এই. সমীক্ষা-গ্রতি- 
বেদনে। 

পশ্চিমবঙ্গে সমান্ত বে করি 
বিদ্ভালয় একশো বছর অতিক্রম করার 
জন্ত গর্ব করতে পারে মীর আর এন 
বহু হাইস্থল তাদের মধ্যে পড়ে। 
শিক্ষ/ প্রদারে বামক্রট সরকারের 
আন্তরিকতায় শতবর্ধের এই প্রাচীন 
বিদ্যালয়টি ১৯৮৫ সালে ছাদশ শ্রেণীর 
অচমোদন পেচেছে। 

মাছ গ্রাম পকারেত এলাকায় ১৩ট 
খামে প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের সংখ্য! 
১৫টি। ১6টি অঙ্গগোদিত। দীর্ঘ 
চার বছর কংগ্রেস (আই) গ্রাম 
পধ্ণায়েত পরিচালনা করছে কিন্তু বাকি 
একটির অহুমোদন আনার ব্যাপারে 
কোন উদ্চোগ নেয়নি। এ ব্যাপারে 
সতত আবেদন করা হয়েছে। 

১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ ( অর্থাং 
বামফ্রণ্টের পরিচালনায়) মানু গ্রাম 
পঞ্চায়েত ফিগার রোডে ইট পেতেছে। 
মাটির রাস্তা হাদপাতাল রোডেও ইট 
পাতা হয়েছে। কানা দামোদরের 
ওপর চংঘুরালীতে মাছাল গেটে অল- 
কপাট বসেছে। ফলে ধারিরা হাজার 
বিঘা একফসলী অমি ছৃ-ফপলী 
হয়েছে । কিন্তু দ্বিতীয় পধারে কংগ্রেদ 
(আই) পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত 
মাছাল গেট সংস্কাণ্রে কোনে! উদ্ভোগ 
নেয়নি। তাই প্রতিবেণী গোবিন্বপুর 
গ্রাম পঞ্ধায়েত এটি সংস্কার করেছে। 
কষক সমিতির নেতৃত্বে সাধারণ 
কৃষকরা] শ্রমদান করেছেন। মধুসূদন 
হোমিও দাতব) চিকিংসালয়ের বাড়িটি 
জরাদীর্ণ হয়ে পড়েছিল। মাদুর 
বামফ্রন্ট পার্চালিত পঞ্চায়েত এটির 
আমূল সংস্কার ও মেরামতি করার। 
(হিগৃত চার বছরে কংগ্রেস (আই) 
দলের হাতের হোগায় গরিব মানথের 
এই চিকি২সা কেণ্টি কথন খোলে কখন 
শ্বোপেনা হা কেউ জানে না। বামফ্রন্ট 


পযরচাপন্যঘ ১৯:৯ সালে কানা 


দামোদরের উপর তৈরি হয়েছে কাঠের 
পুল ১৯৮২ সালে চংঘুরালীতে তৈরি 
কংক্রিটের সেতু । 

কংগ্রেল (আই) পরিচালনার 
উ্্বদদূলক বে কাজগুলি হয়েছে তার 
মধ্য আছে ফিংগাগাছি গ্রামের একটি 
রাস্তার ইট পাতা। মাদুর মাগবের 
অভিযোগ, যান্তাটিতে ইট বিছানো 
হয়েছে কংগ্রেম ( আই ) দলের একজন 
পড়ারেত নান্তে বাড়ি থেকে এই 
দলের আর এফকন পঞ্চারেত সদস্যের 
ধাড়ি প্যস্ত। তাছাড়া মাড়ঘূরালী, 
উত্তর মাজু ও বলরামপুরে একটি করে 
রানা ইট পাতা হয়েছে। একটি 
কালভার্ট তৈরি (য়েছে বালিপোতায়। 
ইট নিয়ে কেলেফকারি কম হ্য়নি। 
বাছারে যখন কাচা ইটের দাম 
প্রতি হাজারে পঞ্চাশ টাকা তখন 
এই কাচা ইট প্রতি হাজারে 
আশি টাকায় কেন! হয়েছে। বল! 
বাহুল্য, বিক্রেতা কাগ্রেণ (আই)-র 
দলীয় লোক। কগ্রেস (আই) 
দলের পরিচালনায় থাছু গ্রাম 
পঞ্চায়েতে ফিংগাগাছিতে একটি শাখা 
খাল খনন করা হয়েছে। তাছাড়া 
আর বা হয়েছে তা হগো, শাখা খাল 
ও নালার দংস্কার, নলকূপ পুন্ব'নন 
আর কাচা রাস্তায় মাটি ফেলা । আরও 
ছুট কা হয়েছে-_একটি মিনিবাসের 
যাত্রীদের জণ্ড প্রতাক্ষাণছ ও অগ্তটি 
সামাজিক বনহুজনে বৃক্ষ রোপণ। 
এই ছুটি প্রসঙ্গে পরে আগবো। 

তার আগে বলে নিই--মাদু গ্রাম 
পঞ্চায়েতের অফিদ ঘরটির অবস্থা 
শোচনীয় । যে-কোনো মুহুতে ভেঙে 
পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। গ্রাম 
পজ্ায়েতের কংগ্রেদ (আই) নদ 
মনমোহন মণ্ডল জানালেন, তহবিলের 
বড়ই অভাব। তাই. কিন্তু তিনি 
নিজেও হকার করলেন খে, বামফ্রট 
পরিচালিত 'পঞ্চাঘেত স্থিত এবং 
জেলা পরিধদ অথ বরান্দের ব/পারে 
কোন কার্পণয করেনি। এই বরাদ্দ 
বরং প্রতি বছরেই বেড়েছে। কিন্ত 
তার সবটুকু খরচ করা হয়ান। ১০৮৫৯ 
৮৬ সালেহ বধশ্ধে মাহ গ্রাথ 
পঞচামেতের এই থর-মা-কর। টাকার 
পারমাণ [ত্রশ হানার ঢাকা। অথাং 
অবের অতা নেই, অভাব আছে 
সদিচ্ছার। 
এবার মাদুর প্রতিবেশি 
হাটতে আদ! যাক। মান্গুতে কাজের 
গতি প্লথ, প্রিমিত। পহ্করহাটিতে তার 


বিপরীত। 


স্বরণ 


[বগত তিন বছরে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১ এনে মাছ 


মাছুতে -*হরহাটতে পঞ্চায়েতের 
কর আদায় হয়েছে বথাক্রযে ১.১৭ 


টাকা ও ৪,১১১ টাকা, 





টাকা ও ১৩,৮৬২ টাকা এবং ৭১১১৩ বু 


টাকা ও ১৩,৬৯০ টাকা | ১৯৮৩-৮৪ 
সালে শঙকরহাটিতে খোয়াড় বিপিবাবদ 
আর হয়েছিল ২০০ টাক! এবং ১৯৮৪- 
৮৬ সালে ৩৮১ টাকা। অগ্ঠদিকে 
একই সময়ে মাদুতে বখাক্রমে ২. 
টাকা ও ৫* টাকা। জনৈক কংগ্ৰেস 
(আই) সমৰ্থককেই নাকি ধেথাড 
বিলি করা হয়েছে তাই ২০০ টাক 
নেমে এনেছে ধ* টাকায়। 

উর গ্রাদি গর্ধারেত এলাকাতে 
এফটি কবে ঝাদধাত্রী প্রতীক্ষালয় 
তৈয়ি হয়েছে। মাচুরটি ছোট 
মোট বার ১২*** টাকা। শঙ্বর- 
হাটিরটি আয়তনে অনেক বড়-_মোট 
ব্যয় ৬,২১* টাকা। মাছুতে কংগ্রেস = 
(আই ) দলের পরিচালনায় অথের 
অপচয় হচ্ছে এই অভিযোগ খণ্ডন কর! 
কঠিন। 

সামাজিক বনম্চজনের ব]াপাবেও, 
একই চিত্র। এই প্রকে মাছ“) 
তিন হাজার গাছ লাগিয়ে বাচানো 
গেছে মাত্র দশ শতাংশ অর্থা২ সাকুলো 
৬০৪টি গাছ। মোট খরচ ২৪,১৭২ 
টাক!। অর্থাৎ প্রতিটি জীবিত গাছু- 
পিছু গড়ে ৮* টাকা। পাশাপাশি 
শঙ্করহাটিতে জীবিত চার হাজার 
গাছের অন্য মোট খরচ হয়েছে ২২,০৯৯ 
টাকা-__প্রতিটি জীবিত গাছের জগ্ত 
গড়ে সাড়ে পাচ টাকা। তুলনাটি 
আবিশ্বাগ্ত কিন্তু মনগড়া নয়। উ৩য় 
গাম পঞ্চায়েত থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদিই 
এই প্রতিবেদনে উক্ত কর] হচ্ছে । 
নিবাচনী ইশতেহারে কংগ্রেদ (আই), 
দল নাকি বেকারদের কাজ দেবার 
প্রতিশ্রতি দিরেছে। হাড়ি একটি 
ভাত টিপলেই বোকা যাবে য়ে, স্থযোগ 
থাকা সত্তেও ফারক্ষেত্রে ঘটেছে ঠিক, 
তার বিপহীত। জাতীয় গ্রামীণ 
কর্মসংস্থান (এন আর ই পি), বাবদ 
মাছু গ্রাম পাবে ১৯৮৫-৮৯৬ মালে 
পেরেছে ৭৮,৯** টাককা। কিন্তু খরচ 
হয়েছে অধেকের কম--২৮,৪৬* 
টাকা। আর শদ্বরছাটি গ্রাম 
পঞ্চায়েত বরাদ্দ ১৯,৪৭০ টাকার 
মধ্যে খয়ছ বরেছে ১৭,৬৭৬ টাকা ॥ 
অন্ভাবে বলা যান, গ্রাণীণ কর্ম" 
'সংস্থানের ক্ষেত্রে যাদু লক্ষের ৫৭ 
শতাংশও পূরণ করতে পারেনি কিছ 
শদ্ধরহাটি পূরণ করেছে লক্ষোর ১১ 
শতাংশ। 

অর্থাৎ গ্রামের গরিব যায আর 
বেফারদের বাদণ্ট গার- 
চালিত গ্রাম পঞ্াথেতে কান্দ হবেছে 
অনেক বেশি। ১৫টি মংস্তদদীবি 4 
পরিবারের জন্ত পাক! বাড়ি তৈরি 
হয়েছে। জলপেচ বাবস্থা সম্প্রণারণ 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


EES 


দর্পণ | 


শুক্রবার ২৭ শে মার্চ ১৯০৭ 


= মিজোৰামে নিরচনে পরাজয়ের ধাক| কংগেঘব। 
এখনও সামলে উঠতে পারেনি 


হিজোরাসের নির্বাচনের লম্পূর্ণ ফলাফল এন এফের বিরুদ্ধে কোথাও এফটি 


ঘোষণার আগেই প্রধানবন্ীও ইন্দিছ। 
কংগ্রেস সম্ভাপতি রাজীব গান্ধী বিজ 
স্াশনাল ফ্রন্টের সাফল্যের অন্ত সুখ্য- 
মী লানছেষ্তাকে টেলিফোন যোগে 
‘অতিনন্দন' জানানোর মংবাদ স্থানীয় 
ইন্দিরা কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে বিশ্ব 
প্রতিক্রিয়ার ছুটি করেছে। 

নির্যাচনী বিপর্যয়ের ঘা! ইন্দিরা 
কংগ্রেষের কর্মীঘ৷ এখনও নামলে 
উঠতে পারেন নি। হতাশ কংগ্রেণীথা 
এখন প্রকাস্ছেই অভিযোগ করছেন যে 
দলনেতা রাজীব গান্ধীর মিজ্গোরাদে 
ইন্দিচ কংগ্রেদ-এং জাঘুক্ত হওয়াটা 
অতিপ্রেত ছিল ৭1) মিঞোচুক্তির 
অলিখিত সমৰোত! অন্থলারে দদলবলে 
লালডেঙার হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর 
তে নতুনদিঘ্রী অঙ্দিকারবন্ধ ছিল 
বলেও বি্থ্ধ কংগ্রেণীর! বলাবলি কয়- 
ছেন। বংগ্রেস ছে) পক্ষে অজন সিং 
ও এন এন এফের পক্ষে লানডেঙা 
বখন চুক্তি ক্ষ; করেছিলেন, তখনও 
নাকি লালডেন্ডাকে এই প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হয় থে নির্বাচনের ফলাফল 
যাই হোক ন! কেন মুখ্যমন্ত্রী পথে 
লালভেষ্তাই বহাল থাবেন। 

হতাশ কংগ্রেমীরা এই অভিযোগের 
সমর্থনে এই কথাও বলছেন ঘে দল- 
নেত। রাজীব গান্ধী তার 1নবাচনহুচী 
এঞ্জঃই ক্রমাগত পরিবতন করেছেন, 
পুর্ব 'নর্ধারিত বেন্্রগ'গতে দফন 
4 তিনি শেষ মুহুডে বাতিল কঠেন এবং 
নিথাচনী সফরে প্রধান প্রতিপক্ষ এম 


মত্য ভাষণের জন এদেশে আকাশবাণী 
বা ‘নল ইতিগ। যেডিও-য় প্রনাম 
কোনোদিন ছিল ন৷। ঝরিটিশ 
আমণে আকাশৰাপী ছিলো দাধায়ণ 
বাহুধের কাছে স্বণা আয় উপহাপের 
পাত । আরুণী গ্বস্থার সময় আকাশ- 
বাণী “অল ইন্দিরা রেডিও' বলে 
কুখাতি লা করেছিলো। ইানীং* 
কালে দূরধরন ও সেই পরিণতি 
লাভ কণেছে। পকা ই ন্দির! দর্শন' 
ও বর্তমানে 'রাঁজীব দর্শন” নাদে দুর- 
দণন্র কুখ্যাতি সারা দেশ জুড়ে 
পাদধ্যাধ। এনদাধারণের পর্দায় 
পৰ্গালিত এই লরকারী সংস্থাটি 
বিনা খরচে কেজের শানক দলের এবং 
কেন্দ্র মন্ত্রীদের ও বিশেধত প্রধান" 


কট মীর প্রচারের ঢাকে পরিণত হত্রেছে' 


1 


সে সংকীর্ণ দৃলীগ্ প্রচারের বলি 


হযেছে সত্য, সততা এবং বাস্তব | 


শঙ্ব তিনি উচ্চারণ করেন নি। 
বিশ্ৃন্ত কংগ্রেস (ই) কর্ণার! মনে করেন 
যে কংগ্রেদ (ই)র নির্বাচনী সতাগুলিতে 
এন এন এফ নেতা লালভেঙাকে 
অধিকাংশ সদয় রাজীব গান্ধী সাখে 
নিয়ে গেছেন । এতে লালডেও! তীয় 
দলের সাথে প্রধানমন্ত্রী রাজীবের 
'্বনি্ঠতাই' স্পষ্ট ঝরে দেখতে লক্ষম 
হন। উল্লেধঘোগ্য যে কংগ্রেস (ই) 
প্রার্থীর! তাদের নির্বাচনী লতার প্রধান 
মন্ত্রীর লাথে একই মঞ্চে প্রধান গ্রাতি- 
পক্ষ লালডেঙাকে দমানীন থাকার 
বিপদ মম্পর্কে রাদীৰেয় দুটি আকংণ 
করেছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এতে 
কর্ণপাত করেন নি। 

কংগ্রেদ (ই) মহলে এই থারপা ক্রম- 
বর্ধধান ঘে আসামে কংগ্রেস (ই) কে 
পরাজিত করে অসম গণ পরিষণ নর- 
কায়কে ক্ষষতাপীন করার দধ্যেই যেমন 
রাজীব তীর আদাম চুক্তির সাফল] 
দেখাতে আগ্রহী ছিলেন, মিজোরামেও 
তেমনি লালডেঙার দর্কেই রাজীব 
ভার মিজোচুক্তির সপক্ষে রায় বলে 
প্রমাণ করতে (চে্নেছিলেন। দিদে'- 
রাগে লাগডেঙা ক্ষমতাসীন হতে না 
পারলে তার মিজোচুক্তির বধার্থভা 
নিচেই প্রশ্ন উঠতো এবং এতে 
রাজ.বের ভাধযুতি ক্গু্জ হতো বলে 
নাক আশঙ্কা করা ২যেছল। 
উচ্েখযোগ্য থে লালডেড। ইতি- 
মধে] ঘোষণা] ধরেছেন যে রালীৰ 
গান্ধীর দাথে তার কোন ঝপারেই 


রাজীব বাণী ও রাজীব দর্শনের নিষ্জুলা মিথ্যাগ্রচার 


কেবল পক্ষপাতদুষ্ট আঠরপই নর, 
অর্ধপত্য এবং নির্জল। দিধ্য। এদের 
ভপজীব্য হয়ে উঠেছে। এবং তা 
মাত্রায় সমস্ত লীন। অতিক্রম করেছে। 
এর ইদানীং দৃষান্ত শুধু নির্বাচনী 
প্রচারে সুযোগের বৈঘমাই নু । কেবল 
মাথ/বিক পরীক্ষা দিয়ে বাসজ্রট 
নংকারের কুখল। প্রচার নহ । এখন 
নিধাচনী সংবাদ, ভোট গণনার 
ফগাকলেয় সংবাদ প্রচারে পর্বপ্ত 
আকাশব,পী ও ছু্দর্শনের নধর হিথ্য। 
প্রচার সমস্ত ধৃষটতাঘ্র লীমা ছাড়িয়ে 
গেছে। 

গত ২৪ মার্চ অল হও! রেভিওতে 
বাৱ বায় প্রচারিত দংবাগে বণ। হয়েছে 
“পার্থ দে পরানিত চয্লেছেন। ওই 
দিনই টি ভি নির্বাচন; সংবাদে বাধ 
ফ্রণ্টেঃ মন্ত্রী ও বর্ধমান খেকে নির্বাচন 
প্রার্থী বিনয় চৌধুরীর প্রচ দেও 


হত বিরোধ নেই, তব স্নিন্জোরাসের 
কংগ্রেস (ই) নেতাদের সংগে ভীর 
একেঘারেই পোযায না। হিজোরাম 
প্রদেশ কংগ্রেস (ই) সতাপ'ত লালথান 
হাওলা অস্ত লালতেঙাঁৱ নির্বাচিত 
সরকারের গুতি তার সমর্থন ঘোষণা 
ঝরেছেন | দিজোরাদে কংগ্রেদ হই)র 
যে অংশ নির্ধচবকালীন সফর 
নময়ে কংগ্রেস (ই) তার্খাব্ের দপক্ষে 
রাজীবের দবাপারা গোছের দমর্থন ও 
লালডোর সাখে জনলদ ক্ষ ঘনিষ্ঠতর 
আরণকে এই নিধাচনী বিশংগের জন্ত 
দামী করেন। তার। এন কি এই 
কথাও বলেন যে ঘাঞ্গীর গান্ধী 
নিধাচনী প্রচারে ন এনে কংগ্রেস 
(ই)র পক্ষে জয়ল।ভ কর: সন্তু হতে; । 
এই পরিপ্রেক্ষিতেই কংগ্রেদ ই)'দৃত- 
পতি রাজ্রীৰ গান্ধীর তর দলকে 
পযাজিত করাঃ জঙ্জ তড়ঘড়ি ঝরে 
এৰ এন এফ নেত লাণডেডাকে 
'িতিনদল' জানানোট। হতাশ ক! গ্রেদ 
(ই) কর্মীদের একেবারেই পছন্দ হয় 
নি। রাজীধের বিরুদ্ধে তারা 
এখন গ্রকাশোই বিশ্বাপঙখের অতি- 
যোগ আনছেন। পর্যবেক্ষক মহল 
অধশা এই অভিধোগকে নিতান্তই 
'ভাৎ্গণিক প্রতিক্রিঘ্া' বলে উল্লেখ 
করেন। কিন্তু থদি কংগ্রেস ই) কণঁ- 
দের মধে) এই ধারণা স্থাত্রী ও খখ” 
যূণ হনে যার, তাহলে এর প্রতিঞিয়ায় 
দলীয় লংগঞনে জটিলতা কির অiলঞ্ক 
রয়েছে। 


হয়েছে ‘কংগ্রেদ (আই) প্রার্থা' বলে। 
২৫ মার্চ টিতি-ও বে ঞাবে বার বার 
বল৷ হয়েছ দাঙগাছিয়ার মুখ্য 
প্যোতি বহু পিছরে আছেন'। মনে 
হয় আকাশবাণী ও দূরদর্শন এখন 
রাজীব বাণী ও রাণী দশনে পরিণত 
হয়েছে। 

বুঝতে এন্থুবিধা হণ না, আকাশবাণী 
ও দুরদর্শন আর দরকারী শংস্থা নেই। 
এই ছুটি সংস্থাই আগ কেলের শাসক" 
ঘল কংগ্রেস (আই - দলীয় দুখপাতে 
পরিণত হরেছে। দ্রলীয প্রচার বসত 
হচ্ছে উঠেছে। তা না হলে উপরোক্ত 
নপ্র, দর্জলা মিথ্যাগুলির অসংঘত 
প্রচাছে উন্নত হয়ে উঠতো না। ওই 
ছুটি সরকারী প্রচার সংস্থা যে দপ্তরের 
তায ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এ রাজ্যেরই 
কগ্রেন আই) নেঃ।। তিনি আবার 
এরাঞে।র কংগ্রেস 'আই) নির্বাচনী 


ভি) 


রাজীবের কথাবাত। ক্ষতিকৰ ঃ বঙ্গ 


২৪ শে মার্চ মহাকরণে সাংবাদিকদের 

ুখামন্ত্রী জ্যোতি বন্থ বলেন, পৃশ্চিম- 

বঙ্গে প্রধানমন্ত্রী রাগীব গান্ধী কংগ্রেদ 

(আই) র নির্বাচনী প্রচারে যা 

বললেন, তা দেশের একা ও সংহতি 

বি্রিত করবে। নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর 

পরায় হলো কি হলো না বড় কথ। 

নয়, বড় কথা প্রধানমন্ত্রীর কথাবার্তা 

দ্বেশের পক্ষে খারাপ। নির্বাচনে 

প্রধানমন্ত্রী সহ কংগ্রেন (আই) কতৃক 

নাণ্রঘ্বাদ্দিকতাকে উদকামি, অদত্য 

প্রতিশ্রুতি, বেপরোন্! মিথ্যা প্রতিশ্রুতি 
ইত্যাদি বিষয় তিনি উল্লেখ করছি!লন। 

পশ্চিদবন্দে ও কেরালায় পরাজন্বের পর 
কংগ্রেন (আই) আঞ্চলিক দলে 
পরিণত হলো কিন! দিন্তেদ করা হলে 
বহু বলেন, এভাবে কংগ্েসকে আঞ্চলিক 
দল বল! যায় না। কংগ্রেস (আই) ১২ 
টি র।জ্যে ক্ষমতায় ছিল, এধন ১টি 
রাতে) ক্ষমতাঠাত হলো। আঞ্চলিক 
দল বলতে এ আই এ ডি এম কে, 
টি ভিপি, এম এন এক, অগপ ইত্যাদি 
দসগুলিকে বোঝাঘ। কারণ এসব 
স্রাছোর বাইরে তাদের কোন অস্তিত্ব 
নেই। কংগ্রেণ (আই) পর্বভারতীর 
দল। করেকটি রাজ্য হাতছাড়া হলেও 
সর্বতার়তীপ্স ক্ষেত্রে খাদের লংগঠন 
আছে। তিনি বলেন, এখন একক 
ফোন দলের দিল্সির ক্ষমতায় আসার 
বাঞ্ুব পরিস্থিতি নেই। একটা ন্যুনতম 
কর্মস্থঠী নিযে একারদ্ধ হওয়া উচিত 
বিরোধী দলগুলির। অবশ্বই দলগুলি 
গণহ্াহক ও ধসনিরপেক্ষ হবে। ট্রেড 
ইউনিয়নের ক্ষেত্র সব রাজনৈতিক 
মনোতাৰাপত্ৰ সংগঠনগুলি একদঙ্গে 
লড়াই করে। 


সংগঠন ও প্রচারের ‘ছিলেন। করাও 
এরাদ্যের জনগণের রাত্রে প্রত্যাখ্যাত 
হয়ে এখন কেন্দ্রের তথ্য ও বেতায় মন্ত্রী 
দিখিদিক জ্ঞানহীন ও কাঞ্জানশুণা 
ছুয়ে পড়েছেন। নির্বাচনে হারাতে না 
পেরে এখন আকাশবাণী ও দুরদর্শনের 
নিল্ষ ও লিলা মিথ্যা প্রচারের 
দার! নি পি আই (এম) নেতাদের 
হারানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। 

নির্বাচনে কংগ্রেস (আই)- বিপর্যয়ের 
পরে তার বর্তমান মঙ্িত্ব থাকবে কিনা 
ও1 ভবিস্তখই কেবল বলতে পারে। 
কিন্তু দরকারী সংস্থারূপে আকাশবাণী 
ও দূরদর্শন অবশ্যই খাকবে। থাকতেন 
তাদের ভারপ্রাপ্ত অফিদার বমীরা। 
দূরদর্শন ও আকাশবাঁণীর এই দূরভি- 
সন্ধিমূলক শ্বা কুকীতি রাজের মান 
বের স্বণা, ক্ষোভ ও রোখই কেবল 
তাদের উপ বর্ধিত হবে। এ অপ- 
রাষের কোনো দানা নেই। 


তিনি বলেন, বিরোধী দলগুল্রি 
মর্ধতাঃতী্ লক্ষেগেনের পরিস্থিতি এন 
আর নেই। বিরোধী দলগুলি উ্ধা- 
কার্ধকরদ নিতে পারে বিভিন্ন ই ত্র 
আন্দোলনের পর, তা কখনই 
নির্ধাচনমুখী হওয়া উচিত নয়। 

মুসলিম ভোট পাবায় জন্য গরধনম্ী 
নির্বাচনে বেনৰ উক্তি করেছেন, সে 
মম্পর্কে মন্তব্য জিজেদ কর] হনে বন্ধ 
বলেন, কেরালা কংগ্রেদ আই) 
সাম্প্রদািকদের সে জীতাতবন্ধ। 
এতে নামপ্র্ার্নিকবত| উৎদাঠিত হবে । 
কংগ্রেদ (আই) লামছ্ি» নির্বাচনী 
সুবিধার জনা ঘে ফোন কাদ করতে 
পারে, থে কোন দাশ্্রদায়িক ও 
বিতেদকামী শক্তির দঞ্ধে ভাত 
মেলাতে পারে । প্রধানম্ী সামপ্রদা ঘ- 
কতাকে উপঞ্ষে থে নির্বাচনী প্রচার 
করেছেন, তা নির্বাচন কমিশনের 
কাছে জানিয়ে কোন লাভ নেট, জন- 
গণের সামনেই বামফ্রন্ট তা বা/খা। 
করেছে। পশ্চিমবঞ্ধে দাপ্রদাযিকওার 
বিরুদ্ধে আমর! সবসময় দীড়াই। "বন 
তা সবেও যে ধার ধর্ম পালন কত 
পারে অবাধে- এখানে পোপও 
আসেন, চৈতনাদেবের ৫** ২॥ছুঃখ 
পালিত হয়, গদ্ধান্গানও হয়। বু 
বলেন, নির্বাচনে জেতার জন্য কংগ্রেদ 


(আই) ফারুক আবছুরাহের সঙ্গে হান 
মিলিয়েছে, সা্প্রদাপ্রিঝদের বিরদ্ধে 
লড়াইয়ের জন্য নয়। 

জেল!গুলিতে প্রধানহস্তরী যেখানে বড় 
বড় সভ৷ করেছেন, মেখানে কংগ্রেস 
(আই) ২ হার হায়েছ। দেশের দর্শন 
প্রধানমন্ত্রী দেখতে অনেকেই গিয়ে 
ছিলেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর অসত্য 
কথাকে তাহা মেনে নেননি। 


কংগ্রেস শোষিত 
হুরিয়ানার কথা 


হয়িয়ানার ৮১টি পৌরমপার ২৫টি 
১৯৬২ লাল থেকে শাদন বিভাগীয় 
ম্যাজি্রেটদের ধারা পরিচালিত ছচ্ছে। 
৪১ট পৌরসভার ১৯৬৮৬? লালের 
পর আগ নির্বাচন হয়নি। বাকি১৫ টিতে 
থিগিন্ত নিবাচন হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। 
ধায়াবাহ্কিজাবে আইন সংশোধন করে 
পৌরসভায় নির্বাচন বন্ধ রাখা হয়েছে। 
প্রথমে নির্বাচিত পৌরসভার দেহা 
শেষ হবার ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন 
করতে হওে। সংশোধন ঝরে সেটা 
ছয় দাগের পরিষর্তে তিন বছর তারপর 
চার বছর; তারপর পাচ বছর, তারপর 
ছর বছর বত্াহম্। এখন আর তার 

কোনে! নঙহরদীম। নেই ”। 
(ইত্যা টু ডে, 


মে, ১৯৮৬ ) 
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॥ চার ॥ 


মর! কি মভিই ধর্মনিৰগেক্ষ ? 


বিশেষ পর্যবেক্ষক 
আবায আমর! সাম্রদ্থা ত্বক রাজনীতির 
শিকার হয়েছি । কিন্তু তা নতুন কোন 
ঘটনা নয়। ১৮৫৭ সালে ভারতীয় 
বিদ্রোহ ব্যর্থ হবায় পয় এবং তারপর 
বিটিশ রাজ দৃঢ় ভিত্তি ছুবায় পর 
থেকে আমতা একে নিয়ে ঘর বয়ছি। 
নতুন শাসক] বিভিন্ন নপ্রদ্বায়কে 
বিচ্ছিন্ন থাকতে লাহাঘ্য করে এঘং 
তারের বিরোধ সালিশী করার ভান 
ফরে। বিরোধ মীমাংদায পরিবর্তে 
বিটিশ এফ অংশকে অন্ত অংশের 
বিরুদ্ধে লাগিয়ে পরিস্থিতির আরও 
অবনতি ঘটার। কানে কালে এই 
বিরোধ এমন বিপঞ্ছলক অবস্থার যার 
যে তারতকে বিভক্ত করতে হয়। 

কিন্ধ এই বিতক্তি ব্যাপায়টিফে 
আরও খারাপের দিকে বিতর ঘায়। 
এতে হিন্দু ও মুদলিমদের মধো 
লম্পর্কের উন্নতি হয় ন!। বরং এর ফলে 
এতে আর এক স্তর যুক্ত হয়। তারত 
ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ আরও 
সন্দেহ, আরও জটিলতা, আরও বিভেদ 
পটি করে। এতে ভারতীয় যুদলিময়। 
সবচেরে ক্ষতিঘ্রন্ত হয়। বারবার দুই 
সম্প্রদায়ের.ম’ধ্য উত্তেজলা দেখা! ঘেযঘ, 
বর্তমানে যা দেশ তীত্র। চিন্ু-যুদলিম 
বিরোধ জাগতে আবহাওয়া লবচেযে 
তিক্ত করে তোঁগে। সাল্প্রতিহ্ককালে 
এর সঙ্গে দুক হবহ্ছে হিন্দু ও শিখদের 
অধো লংঘর্ঘ। 


অয ধর্মী সম্ভদায়ও উত্তেদ্না 
থেকে মুক্ত নয । শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ-হিনসু 
সংঘর্ষ তারতের কোন কোন অংশে 
আছড়ে পড়তে পায়ে, ঘদিও এখনও 
পর্যন্ত এই নঃপ্তার মোকাধিলায় অস্ব- 
বিধা হঘনি।' খৃষ্ঠানদেঃ সঙ্ছে পার" 
স্বিতিও তেষন তালে! নয়; তাদের 
মিশনারী ও আস্থা সম্পর্কে গৌড়া 
হিশু্। বিশেষ করে উদর পূর্বাঞ্চলে 
বাপক ধর্মান্তকরণেরাজক্ত নন্দেহ পোষণ 
হধরে। 
রাজীব লঙ্গোরাল চুক্তি পর বিশ্বাম 
গেছিল থে হিন্দু ও শিখদের মধো 
খমঝোতার এক নতু পর়্িজেদ উদ্ক্ত 
হবে। এই চুক্তি যে আশা জাগিস্েছিল 
তা কিছুকাল ছিল, বিন্ধ প্রতিটি বিষয় 
কার্ধকর করতে গিয়ে পুরনো খা 
বেচিয়ে পড়ে এবং প্রতিষস্থী গোপ্য 
পুরনো খেলায় নেদে পড়ে। 
তাষার প্রশ্নে ততটা নয়, কিন্ত 
ধর্মী আহগত্যকে ব্যবহার করা হয় 
শুধু জাঁতীর ধা নয, দেশের আঞ্চলিক 
দংহর্তির বিরুদ্ধেও! হিন্দু ও শিখদের 
নিয়ে সম্প্রতি পাঞ্জাবে ঘা ঘটছে এবং 
হয়িয়ানা, রাজস্থান ও উত্তর ভারতে 
[॥ন্দিতাধী রাজাগুলিতে ভার অবশ্ত" 


ভাবী গুতিক্রিয়া তবিস্থৃতে পক্ষে ভাল 
লক্ষণ নগ্ন! নিকটবর্তী পরশু ও কাশ্মীর 
জোর পরিস্থিতিও বিপজ্জনক । দুই 
রাজ্যের দঞ্চে পাকিস্তানের নৈকট্য 
এবং ভার পরিচিত তাঃত বিরোধী 
কার্যকলাপ আমাঘের নিরাপত্তার পক্ষে 
বিশেষ তৃশ্চন্তার কারণ। এই যাকের 
হিন্দু নংখ্যালদুরবের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিতব- 
পূর্ণ যাবহার করা হয়ে খাক্কে এবং 
ভাগের মধ্যে নিয়াপতাহীনডার যোধন 
জাগাছ। 
বববশিক্ট তাতে হিমু ও মুসলিম 
ঘের মধ্যে সম্পর্ক তাল নয্ন। শাহ্বাহ্য 
ঘটনা অগ্নিতে প্বতাছতি দিয়েছে 
অন্তদিকে অযোধার বাবরি মসজিদ 
সংত্াত্ত মামলার রায্ন* অগ্নিশিধায় তেল 
নিষিক্ত করেছে। বিবাহ-বিচ্ছিন্ 
মুদণিম নারীদের খোরপোসের জন্য 
আইন বরে আপনের চেষ্টা হত্েছে, যা 
তাড়াঃড়ো করে তৈরী ও র$লাও 
হুবিধের নয় এবং যা সমস্যার কোন 
সমাধান কংতে পারবে বলে ছনে হয় 
না। ছুই সম্প্রদায়ের মধো ক্রমবর্ধমান 
বিরোধ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় মধ্যে 
প্রকাশ পার ; মিছিল ও পাণ্ট। মি" 
লের কলে কয়েঞটি আসগার মংঘটিত 
হয়েছে; ডে আঠাশী লে বিচারে পাত 
নেই। বিষাক্ষ আবহ'ওয়'ই আগ 
বিপদ। 
তারতকে বাচাতে চলে এন্চে দুর 
বরতে হবে। এ সম্পর্কে দদ্দিচ্ছ | দ্ম্পন্ন 
সব লোক একমত হওয়া সবে? সঃ? 
এই মমস্তা থেকে মুক্ত ঠতে পছ 
না। এতে বিতিগন স্প্রদঘুকে বিভক্ত 
করে এবং তাঁদের মধ্যে অবিশ্া ঘনী- 
ভূত বরে। দাশ্রধারিক দাঙ্গার বধা 
উদ্বাহ্‌রণ ছিসাবে ধর! যেতে পাবে 
আমাদের সমন্ত অগ্রগতি, লর্বজাতিক 
মূলাবোধ লালন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
উৎমাহ দান, ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শকে 
তুলে ধর! সবেও দাক্ষা অপন্থত হচ্ছে 
না। এখনও তা খটে চলেছে এবং 
তাতে কেবল আদাদের রাজনৈতিক 
জীবনই নঃ। সেই লক্ষে আমাদের 
সামাজিক সম্পর্কও বিপন্ন করছে; অন্ত 
সবের চেয়ে এই খটনাই হিন্ু-সুমলিম 
সম্পর্কের উচ্গতিতে সবচেয়ে বড় বাধা। 
ত! দৰেও এ সম্পর্কে দরকার বা রাগ" 
নৈতিক দল কেউই উদ্ছি নঘ়। এৱা 
মূলত অর্থনৈতিক সমস্কারও প্রকাশ 
যা ধৰ্মীয় চেহার! নিয়ে রাজনৈতিক 
দিক থেকে কাছে লাগায়। 
আমর! বিশ্লেষণে পারদর্শী, কিছু ফলা- 
ফলে সম্মুখীন হই ন!| বন দারিতশীল 
সংস্থ। এইসব দাক্গা দম্পর্কে পর্ধালেচন। 
করেছে; অনেক বিচার বিভতাগীনব 
কমিশন তাদের রিপোর্ট পেশ কমেছে; 


কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে; অপ- 
যাধীন্ন নাম কঃ! হয়েছে? ব্যবস্থা 
গ্রহণের কথা বলা হয়েছে; কিন্তু এদব 
না পেরেছে দান্ব। বন্ধ করতে। কেন? 
কারণ কেউই ব্যবস্থাগুলো কার্যকর 
করেনি। 

যতবার দাজা বাধে, বড় পক্ষ কোন 
না কোন উপলক্ষাকে দায়ী করে এবাং 


ওপর প্রস্তর নিক্ষেপ কখনও কোথাও 
শোভাধাত্রা কোথাও ব! মারলিট। 
দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠ গতীর-সঞ্চারী 
ক্ষোত না খকলে আমাদের লোকেরা 
ওঁ সামান্ত কাচণে পরস্পরকে খুন করার 
জন দত্যি পাগল হতে পায়ে না; 
বিস্ফোরণের অন্ত কেবল যেন কোন 
ঘটন] ঘৱকার। 

ধর্ব নিরপেক্ষ হার প্র তিআদাদের প্রতি- 
শ্রুতি সবেও আমঃ! ভীবান তা দেনে 
চলিনি; আমরা এর প্রপ্তি বই 
আমাদের বিশ্বাস ঘোহণা করেছি, 
ততই এত বিরোধীরা একে ছিন্ন 
করেছে। একে প্রতিরোধ করতে 
নপব ধর্নিরপেক্ষতার রক্ষাকারী রা 
নির্ভর থাকে এবং দাশ্্রধাহিকরা ঘে 
কদর্ম করে ত! অগ্হারভাবে দেখে। 
হুশ্ব এই ১ আধাদের ধর্ম-নিরপেক্ষ 
প্রতশ্রতি মষ্পর্কে কি আমর! আস্ত- 
বিক আধব। এটা আর একটা ধোকা 
ঘ অমর নিজেদের ক্ষেত্রে এবং অনুজ 
প্রয্োগ করি ? তা ধদি ন! হয়, তাহলে 
আমাদের রাজনীতির সামপ্রদান্নিকী- 
করণ চলে কি বরে? 


দর্পন || শুক্রযার ২৭শে মার্চ 


ভাৱতে গোতিয়েত গাহাযা 


১৯৮১-১৪৮৪ সানে বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ 
থেকে ভারত ধরণ পেরেছিল ৩৯৪ 
কোটি ডলার। সেই বণের শর্ত ছিল 
এই যে "১৯৮৫-১৯৮৬ মাল থেকে 
কিস্তিতে কিন্ডিতে এট দেনা শোধ 
করতে হবে পীচ বছরে। তদবম্যানী 
ভারতকে এবার কিস্তির পরিমাণ 
বাড়াতে হচ্ছে। বিদেশে পণ্য রপ্তানি 
বরে ভারত এ বছর ঘে অর্থ উপার্জন 
করবে, তার ২৭ শতাংশের বেশি 
বেরিরে ঘাবে উপরোজ ঝণের কিন্তি 
দিতে। আর্থিক "পাহাঘ্য” বলে জোর 
প্রচার চালিয়ে তায়তের উপর থে 
বণ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তা অগদ্দল 
পাথরের মত তার বুক্ধে চেপে বদেছে। 
এবার দোতিয়েত খাণের শর্ত পরীক্ষা 
করে দেখ! ঘেতে পারে | গত নতেম্বর 
হালে গোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে 
দেড়শ কোটি রুল বণ দিহেছে। 
আগের দে!ভিগেত ঝপওলোর মত এই 
খণের উপরও সের হার বাধিক 
আড়াই শতাংশ মাহ। বিশ্বধ্যাঙ্ক 
প্রদেয় খণের শতকরা ৭৫ ভাগের 
উপর স্বদের হার হচ্ছে সাড়ে ৮ 
শতাংশ ৷ ভারতকে প্রদত্ত বিশ্ব বান্ধে 
ক্ণের অর্ধেকের উপয় সুদের বাধিক 
হার হচ্ছে ঘাড়ে ৬ শতাংশ এবং ব'কি 
অর্ধেকের উপর দশ শতাংশ । 

যথাহীতি পো ভয়েত কণ শোধ 
করতে হবে তারতীঘ্র টাকায় | ভারতের 
সঙ্গে দোভিছেতের বাণিজিক পেন 
দেন হয় টাঙ্কার। অথাৎ নেভিয়েড 
খণ পরিশোধ করতে কোন দুর্লভ 
বৈদেশিক দৃত্ার প্রয়োজন হবে না। 
ভাংতীর পণ্য নোতিয়েত ইউনিয়নে 
রপ্তানি করে এই খন পরিশোধ করা 
হবে। তার ফলে নোভিয়েত ইউনিগনে 
ভাকতীষ্ব পণের একট! তৈরি এবং 


স্থিতিশীল বাজার পাঁওয়। যাবে। 
পশ্চিমী দেশগুলো! বখন বিদেশ থেকে 
আমদানী হাল করার জনা নানাবিধ 
নিষেধ চালু করছে, টিক দেই সময় 
ভারতীয় পণ্যের নতুন বাজার তৈরি 
হচ্ছে দোঁভিত়েত ইউনিয়নে। 

এইভাবে মোভিয়েতের কাছ থেকে বণ 
নিয়ে ভারত হৈঢ়েশিক যৃদ্ধা সাহ্রয়ের 
ব্যবস্থা করতে পারছে। 


ধণ চুক্তি স্বাক্ষস্থিত হবার পর ভারতের 
অর্থন্্ী পার্লামেন্টে বলেছিলেন যে, 
সোভিয়েত খণ তাভের শিল্প 
লংপ্রদারণে সাহাঘা করবে এবং 
সোপ্তিযেত ভারত বাণিজ্যিক ও 
অর্ধনেতিক ধোগাঘোগকে আরও শক্তি 
শালী এবং আরও বহুমুখী করে 
তুলবে। এই খণের টাকা ব্যয় হবে 
তেহরির বিরাট জ্জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র 
নির্মাণ, করিদ্থা ৪টি করলাখনি 
নির্মাণে এবং পশ্চিমবঙ্গে গ্যান পতি 
ঠতগাইপন্ধানে। নসোভিয়েত-ত'ব্ত 
অর্থনৈতিক ঘোগাঘোগেয় ইতিহাদে 
এই প্রথম পোভিয়েত খশের একট! 
অংশ (৩* কোটি কবল) ৫ 
হল ভারতীয় টাকান্র। টাকাট' বান 
হবে তেহহি প্রচল্পে। দাঝে মাঝে 
স্থানীঃ দৃদ্রার অভাবে কার কর্ধে যে 
বাধা হি হল, পেটা আঃ এখন হবে 
না। উভয় পক্ষেই থারপ। ঘে এই 
ব্যস্থাং ফলে নির্মাণকার্য অব্যাহত- 
ভাবে চালিয়ে হাওয়া যাবে। 


চুক্তিই ধারায় বল হয়েছে যে ভারতীয় 


কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থার ) 


সোভিয়েত বিশ্বেজ্তদের সহায়তা 
পাওয়| যাবে এবং নির্মাদকর্ধে যত 
বেশি 'মন্তব ভাৱতীঘ্র, কোম্পানীর 
নাহায্য গ্রহণ কর! হবে।. 


ইরানগেট কেলেঙ্কারি $ ভুল স্বীকার করলেন রেগান 


মাফিন রাইপতি রেগান ইন অন্ত 
কেলেন্বারি; দায়িত্ব স্বীকার করে বলে" 
ছেন, এট। খুংই ভগ কান হয়েছে। 

ইর'নকে গোপনে অগ্র বিক্রি এছং 
বিৱয়লৰ অথ গোপনে নিকারাপ্তরনার 
মাফিন মদংপুয গ্রতিবিপ্রবীদের হাতে 
তুলে দেখার ব্যাপারে শরকাবীভাবে 
নিধক টাওয়ার কমিশনের রিপোর্টের 
উপর এই প্রখঙ তাঁর প্রতিক্রিরা 
প্রকাশ করে রেগান বগেন, কয়েক 
মাম আগে মামি মাকিন জনগণকে 
বলেছিলাষ যে, পণবদ্দীদের মুক্তির 
জক ইরানকে অস্ত্র বিক্রি কয়| হ়নি। 
আধার এধনও থাপা দেটাই ঠিক। 
কিন্তু দাক্ষা প্রমাণ বলছে আঁদার কথা 
ঠিক নয়। খাদি ভেবেছিলার আমি 


কোন জন্থতি দিইনি। কিন্তু এখন 
দেখছি দিছেছিলাম। বিদ্ধ কথন তা 
মনে বরতে পারছিন1। ঘাই হোক, 
কাটা খুবই ঝুল হয়েছে। 

প্রদন্বত, টাওয়ার কমিশনের রিপোর্টে 
বল। হয়েছে ৭৬ বছর ব্রন্ধ যাষ্টরশতি 
রেখান তার জাতীর প্রতিরক্ষ! পর্ঘদের 
কর্মচারীদের কাজক্ধ সম্পর্কে হয় কোন 
খবর তাখতেন না, নতুবা খবর রাখায় 
কোন প্রন্থোগন বোধ করতেন ন!। 
এদম্পর্কে রেণান বলেন, দত্যি কথা 
বলতে কি,ওরা! যেঙাবে কাপ ফর্ম চালিয়ে 
আদ্ছে তার লঙ্ধে আহার কাছে 
খারা খাপ থারনি।। এবিধয়ে ইতিঘধোই 
আমি ব্যবস্থা নিতে শুর করেছি। 
বেশ কছেকম!ল হাবত পাছা বিশ্বে 


ইর়ানগেট কেলেঙ্কাদি নিয়ে হৈ চৈ 
চলার পরিপ্রেক্ষিতে সাকিন রাষ্ট্রপতি 
রেগানের আন্রকের দুরঘর্শন ভাষণ 
ছিলো খুবই ভাৎপর্ধপু্থ। ১২ মিনিটের 
এই ভাবণজালে রেগান ছিলেন দ্বভাব- 
বিকুদ্ধতাবে নস ও ধিধাগ্রস্থ | গধবেক্ষ 
করের হতে, প্রাক্তন, রাষ্ট্রপতি জিমি 
কাটার মং মাকিন প্রশাদনের ভিতত্রে 
এবং বাইরে থেকে অনেকেই রেগানকে 
জাতি? পাষনে ক্ষমা চাইবার পরামর্শ 
দিএ্েছিলেন। রেগান কিন্ত আজও 
তা করেননি হদিও তিনি স্বীকার 
করেছেন যে, ব্যাপাছট। খুবই দুদ হয়ে 
খেছে। রেগান বলেছেন, গোড়ায় 
ভাব হয়েছিলো, ইরানে খোমেইনির * 
(এর পর ছয় পাতা) 


তে 


মি 
॥ 


! 


দর্পণ ৷ শুকধায় ২৭ শে মণ্চ ১৯৮৭ 


চিযমক্-্কলা 


৫ 
বাংল। সংগীত কনায় ৱন্ধ্যা দশ! 


সমর বন্দোপাধ্যায় 
সংগীতক্ষেত্রে বাংলা! এবদ। যে উচ্ছল 
গৌরবের আলনে অধিষ্ঠিত ছিল, সমগ্র 
ভারতে তা ছিল ঈর্ঘনীন্ন। বাংলার 
বিহু ঘরানার খ্যাতি ছিল কিংব্দস্তী 
স্থলত। অভি প্রাচীন কাঁলের কথা 
ছেক়ে দিলেও, রাবিকাপ্রদার গোস্বামী, 
গোপেন্বর বন্মোপাঁধ্যার, রামকিংকর 
বন্দোপাধ্যায়, সত্যকিংকর বন্দোপাধ্যায় 
জানেশ্রগরদাদ গোস্বামী প্রভৃতি সংগীত 
ওবীর আমলেও উচ্চাংগ ক্রপদী দংগীত 
বাংলার গর্ব ছিল। পে সময় অ 
পাক রফ্কচন্তর দে ছিলেন বিরাট 
ওস্তাদ গাইরে। ক্রণন্বী থেকে দাধারণ 
বাংল! গান-_দধ ৰদ সংগীতে তিনি 
ছিলেন মান্চর্ঘ পার । তিনি ঘখন 


ধীসরেয নিপুন উচ্চাংগ শিল্পী, তখন 


মকে ও পর্দা ঠাকে যোগ দিতে 
হয়েছিল মৃল্ত গায়ক হিসেবে। 
সেখানে তীর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠ- 
ছিল। সেকালে আর এক খ্যাতিঘান 
ক্শন্লী ছিলেন ভ'গদের চট পাধ্যায়। 
তার গানে মাদগত৷ ছিল, ছিল 
ফুলীগানা। উচ্চাংগ শিল্পী হিদেবে 
তিৰি ছিলেন বাংলার ধড় আদ!রব। 
বিষ্ণুপুর ঘরানার আন্দ্রে প্রদাদ 
গোস্বামী ছিলেন জাত শিল্পী | চার 
বদর জমানো গান বাংলার লম্প? 
ছিল একদিন। ক্চচন্্র ধের একদা 


। মুক্ত শচীনদেৰ বর্ষণ ছিলেন বাংলার 


আতর এক কৃতী গায়ক | তর নাকী 
ও তাঙা করের জন উচ্চাংগ সংগীতে 
তেমন স্থধিধে করতে ন! পারলেও 
রাগপ্রধান বাংলা গান, লোক 
শীত, পদ্ধীৰাংলার গান গেয়ে প্রচুর 
নাদ ও যণ অর্দন করেছিলেন। 
সত্যেন ঘোষাল, স্থখেন্দ গোস্বামী, 
উষাজন মুধোপাধ্যাগ্ন র্যাদিক্যাল 
গানে খ্যাত পেলেও তায়াপদ চক্রবর্তী 
শিরোমণি ছিলেন। গানে তার 
নৈগুণ। উচ্চদছহলেও অতিনদ্দিত ছিগ। 
আধুনিক বাংলা গানে কমল দাদগুপ্ড, 
ভগন নিত, সুরধীরলাল চক্রবর্তী থে 
সুখ্যাতি সেয়েছিলেন, তাও দীর্ঘকাল 
স্মযনীয় হয়ে খাববে | মহিলা শিল্পী- 
দেয় মধো উম! বন্ধ, গীতা দাল, শৈগ 
দেবী, ঘৃ্িকা রায় আপন অধিকারের 
দাবীতে যে সম্মের আলনে অধিষ্ঠান 
কৱেছিনেন তাও রীতিমত উল্লেখযোগ্য 
এখন লে লব শিল্পী আর নেই। তেন 


Le মাদার দাবী করারও কেউ নেই। 


দে খ্যাতি, প্রতিপত্তি আর কার 
আছে? 


বর্তমানে যে লব গায়ক গান্ধিকা 

আছেন, অভাত দিকগালের তুলনার 

তাদের যান বেশ নীচু, এলেসও তেঘন 

নেই, কৃতিত্ব তো দূরের কথ] । এ. টি. 

কানন, মীর! বন্দ্যোপাধ্যাগ, প্রচ্থন 

বন্য্যোপাধ্যা, যালবিক! কানন, 

দবীপালি নাগ, উদা দে, মানস চক্রবর্তী, 

অথথ চক্রবর্তী গ্রভৃতি শিল্পী এখনও 

গান করেন, তবে কালোতীর্দ ক্ষতার 

পরিচন্গ দিতে পারেন নি। 

আধুনিক বাংলা পানের শ্জী হিসেবে 

ধায়া এখন হাজির হচ্ছেন, তাদের 

কারও কারও গলা ভালো হলেও 

অশ্রাধা নু ও অপদার্থ গানের ভাষার 

আন্ত গান যোটেই ভাল লাগেনা, 

রদোতীর্ণ হওয়া তো দূরে॥ বথা। 

স্বর ও কথার দুর্বগত| এত প্রচট হে 

গানের রসতঙ্গ না হয়ে পাৱে ন!। 

কমল দ।সপুপ্ত পন্ত্ মরিচ, হিম: 

দত প্রদুখ খ্যাতিমান হৃ৫কার সেছালের 

গানকে দমদ্ধ করেছিলেন। অজ 

ভট্টাচার্য, শৌবীন্মোঃন দৃখোপাধ্যার, 
বাণী কুমার শৈলেন 1৪, প্রণব রায় সুবোধ 
পূরক'ধদ্থ, মোহনী চৌধুণীঃ মত গনী 

গীতিকার দে ঘূগে ছিলেন। কিন্ধ 
বর্তমানে তেমন ঘেোন্য মানে? স্বরকার ও 
গীতিকার কেপায় ? দনই তো অক্ষ 
বাক্তির ভিড় । এনের দাপটেই 
ঝাংল। গানের আজ এই বেহাল অবস্থা। 
শিল্পীর অক্ষঘতাম বিষয় তে! আছেই। 
আজকের ধিয়েটার মিনেধার গানেও 
সান ধৈন্য ধশ'। 

এধ নে ঘস্্পংগীতের প্রণঞ্জ উহ্‌ রইল, 
কেহল কঠদংগীতের আলোচনা | তবে 
অদূর অচীণেও গিরিজা শংকর 
চক্রবর্তী, জমীকছিন খ' অনাথ বহ, 
ঘামিনী গাঙ্গুলী ইত্যাদি যে লব দিক- 
পাল ব্রা করতেন, আজও তাদের 
আমন শৃর্ঠই পড়ে আছে_ পূর্ণ হওয়ার 
ফোন হদিদ, পাওয়া ঘাচ্ছে না। কি 
তানে, কি গদকে, কি মীড়ের কাছে 

তেন মুক্গীগালার স্বাক্ষত্ণ বাংল! গানে 


আজ আর পড়ে না। সংদিক থেকেই 
আজ বাংলা গানে বন্ধা গণ। চগছে। 


গণমঞ 
৩৭৮ সি, কালিঘাট রোড, 
কলিকাতা-৭০০*২৬ 





পাচ ৷ 


ফি ক্লাবে তুরুপের তাস ভ্াপ্লীল পত্রিকায় বাজার ছেয়ে গেছে 


গত ১৭ মাচ নেতাজী মঞ্চে উৎপল 
দত্তের 'তুরুপের তাল' ঘাত্রা পালাষ্টি 
অভিনয় করগেন স৯]টিসটিকাল 
রিক্রিরেশন ক্লাব, এল ই আর। 

অচিন ক্লাবের নাট! প্রধোজনার প্রায়ই 
একটা চিলেমীভাব লক্ষ্য ফরা যার 
কিন্তু জব বসুপরিচালিত এই নাটকটির 
উপস্থাপনা যথেই নিষ্ঠ! ও শিল্পীদের 
অভিনযদ্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল। 
অভিনেতাদের মধ্যে মিলন চ্যাটার্জী, 
ধীয়াজ মুখার্জী ও কমলেশ দত্তের অভি- 
নকব দর্শকদের সুদ্ধ করে যদিও নাবী 
চরিত্রে কেউই স্থজতিনত্র করেন নি, 
এমনকি পেশাদার অভিনেত্রী চন্্রানী 
হালদার ও মিতা লাবগাওকরের 
চরিত্রে সঠিক রূপদানে বার্থ হয়েছেন । 
তিনি অভারণেই মঞ্চে হাত-পা ছুড়ে 
ছেন এবং তার ক$শ্বরও বিরক্তির 
কারণ হয়েছে। এতদদত্েও পরি- 
চালকের দক্ষতা “তুরুপের তাস' নাট- 
কটি উত্তরে ছিয়েছে ঘদিও আলো, 
ধ্বণি ও মঞ্চ কোন কিছুরই সহযোগিতা 
পরিচালক পান নি। নেতাজী এফ 
অভিনয়ের পক্ষে দপ্পর্ণ অহপোধুক 
হওয়া দবেও স্টা।টিগটিক্যাল রিক্রেয়েশন 
ক্লাব কেন ঘে এই মঞ্চেই বারবার অস্ভি- 
নয় করেন তা বোধগম্য ছল না। 


হাঙ্গিরীয় ছবির উৎসব 


ফেডারেশন কফ ফিল্ম দোদাইটিগ ও 
নয়া্িন্রীর ছাঙ্গেবীর তথ্য কেন্দ্র যৌথ 
উদ্ভোগে হাঙ্েয়ীরর ছবির উৎদব 
অগুটিত হয়ে গেল নন্দন প্রেক্ষাগৃহে 
* মার্চ থেকে ১৬ তারিখ পর্যপ্ত। 
বিভিন্ন ধিরে *কাউন্ট ডাউন’, 'রাইও 
এনডেনডার’, 'হোতাষ্টদ দি টাইম, 
মিঃ কুক 1 “দি গার্ল, ‘কনফিতেল', 
ন্যাগনাদ ডেই’ ছবিগুলি. প্রদশিত 
হ্য। 


কোরি ছবির উৎসব 


ফেডারেশন অফ কিস্মা নৌসাইটিজ 
ও নপতা দিন্রীর কোরিয় দৃতাবাদের 
মহধোগিতার কোরিত্র চগচ্চিতোৎদব 
গত ১৮ মার্চ থেকে ২৬ তারিখ 





পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল সংল! থেমোবিদ্বাল ' 


হুলে। বিভিন্ন দ্বিনে ‘শাল দি হুক, 
নিঙ্গ আট নাইট" ‘চু লাভার্গ, 'দি 
আ্াহেন্‌কো এহারবর্ণ কর্ণন,' “মিষ্টি 
ভিনেজ', খি ক্লোজ স্টাংদ' ছবিগুলি 


দেখান হয়। 


CIVIL RIGHTS : 
Past & Present 
Price Rs 12/- 
APDR 
18, Madan Baral Lane 
Calcuita—12 


প্রেসেন্দ মজুমদার 

“কামাদি' ছবির নামেই দ্তাবলী 
ছুট ওঠে চোখের আলোয় অন্ধকারে। 
লুগ্তপ্রায় অভিনয় ক্যারিযারকে টনিক 


দেবাঘ বাঁলনাতেই কামাতি টিন! এতে 
নাহিক! দেদেছেন। একটি বামনা- 
মী হৌবলবতীয় 'লেক-ক্যানটাদী” 
নিয়ে গল্পটি নাকি রঞ্জার ত্]দিদ্দির' 
তিত্তিও দ্কবি ‘নাইট গেদস'-অর্ধাৎ 
‘রাতের খেল! আঁধারে তৈতী ॥ 

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন উপরের 
লাইনগুলি দ্ধধহু উদ্ধত কয়া হয়েছে 
এমনই এটি বঙ্ছল প্রচারিত চলচ্চিত্র 
পাক্ষিক থেকে যে পত্রিকার প্রকাশক 
গোষ্ঠী বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
ভগতে মাকি এক অতি উচ্ছন ও 
গুরুত্বপূর্ণ কমিকা পালন করে থাকেন 
বলেই অনেকের ধারণা । উপরের 
উদ্ধ্তটি কোন বিচ্ছিপ্র ঘটন! নয়, 
পত্রিকাটির প্রতিটি শংখাতেই এই 
জাতীয় “দূ ইছ্ছিতপূর্ণ একাধিক 
প্রতিবেদন ও আলোকচিত্র প্রকাশিত 
হয়। সনচেঞ়ে ঘেটা চিন্তার বিধত ও1 
ছল -পত্রিকাটি ‘তথাকথিত শিক্ষিত? 
বাঙালীদের ক'ছে ঘণেই সরান । 
আদলে, বাংল। স/হিন্ের জগতে 
এট মুহুর্তে ঘে বির।ট শৃষ্কত চলছে 
তারই স্থযোগে যৌনতা ও ঠিং্রতার 
একটি কদর্ধ ও অন্লীল বিষধাম] অতি 
গত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। খোল! 
বাজারে হন প্রাপ্য ও বহল প্রচারিত 
বাংলা সামগ্রিক পত্তিকাগুলির দিকে 
তাকালেই বিষগ্নটি সম্পর্কে কিছুটা 
ধারণা করে নেওয়া ঘাবে। পরিচয়, 
চতুর, যারোমাদ, অহটুপ, অনীক, 
উৎপ-্ছা্থয জাতীয় পত্রিকাঁও চেয়ে 
আলোকপাত, আনন্দলে|ক, নবকল্পে'ল, 
পরিবর্তন, মিনে২। ভগৎ জাতীর পত্র 
পত্রিকার 'ঝাজার' এমনিতেই ষড়, 
তার ওপর বেশ কিছুদিন যাবৎ এই 
“বাজার' ছেয়ে ফেলেছে এমন একগুচ্ছ 
পত্রিকা যৌনতা ও হিংন্রতাই হচ্ছে 
যাদের মূল আলোচ্য বিষ । আশস্বার 
যিধয় ‘সফট পর্নে।' এই দব পত্রিকার 
পাঠক দংখ্যা নেহাত কধ নয় এবং 
স্থল কলেজের ছাত্র ছাত্রী, ধৃংবধূ, 
কেরানী থেকে শুরু করে কণকারখান।র 
শ্রমিক, বিস্মাওয়ল! পংন্ত সমস্ত 


গ্রেণীর মধ্যেই এওপির পাঠক-পাঠিকা ' 


ছড়িয়ে আছে। পত্রিকাগুলি থে 
সমাদের পক্ষে কি মারাত্বক রকমের 
ক্ষতিকর ত! বোঝার জনা এই ্রাতীরর 
পত্তিকাগুপিয় মাত্র করেফট সাস্রতিক 
নুখ্যার দিকে একনজর কিযে 
নেওয়াই হেষ্ট। 

জেব্রুছারী মাদে ‘নতুন সংকেত' পঞ্জি- 
কাটি "বিশেষ মংখ্যা? হিনাে প্রকাশিত 
ইন্জেছে। চার টকা দামের এই পত্রি- 


কাটির এটি যে ঝোন্‌ বর্ধ ও কততম 
সংখা! দে লম্পর্কে কোন উল্লেখ ন। 
থাকলেও পদ্রিকাটিতে যে 'নয়নারীর 
বিচিত্র ও রহম সম্পর্কের আশ্চধ 
মব কাছিনী' পাওয়া। বাঘে প্রথদ পৃষ্ঠা- 
তেই লে কথা বেশ, স্পষ্ট করেই উল্লেখ 
করা হয্েছে। প্রকাশিত রচনা সমূহের 


শিরোনামের হথ্যে -বিয়ের পরে প্রেম, 
কে আমায় স্ত্রীর গ্রেমিকা প্রথম 
পুক্ষ নঙ্ধের অতিত্রঃ1, ভালবেদে এক 
পতিতার মৃত, নায়িকাকে ধর্ষনের 
পর... | দ্বিব্যেনুর বিয়ের অর্থ কি 
দেহ { প্রভৃতি প্রধান। 
‘আদকের অয়ুয়াগ’ ‘সত্য কাহিনী'র 
ফেব্রুয়াণী, মার্চ দৃষ্টি সংখ্যার কোনটিতেই 
বর্ধ দংখ্যা কিছুই উল্লেখ নেই । থে নব 
রচনা দংখ্যা দুটিতে প্রকাশিত হযেছে 
তার করেকটির উল্লেখযোগ্য শিরোনাম + 
স্ত্রীর সন্তান ঘট স্বামী না হয়, ঘৌবন 
ধখন উন্মাদ, শঘ্যা সঙ্গিনী করতে না 
পারার ক্রোধে ক্যাবারে ন্ডকী খুন, 
ডগ ভাগনের কাছে ঘুবতী: শীত পর্ন 
বিশ্রী করতে পারে, দর্বনাশের নেশার 
এন খুনী ধুধতী প্রতৃতি। 
ওয় বর্ষ ২৪ ও ওয় মংখা' "অপরাধ অহু- 
দন্ধান' প্রকাশিত হয়েছে যগাক্রমে 
ফেব্রুয়ারী ও ঘার্চে। সংখ্যা ছুটির 
উল্লেখধোগ্য বিষযস্থুচী হচ্ছে সাই- 
ধিরায় হোটেল মানিক কতৃক কিশোরী 
ধর্ষণ, কলকাতান্ন ক্যাবারে নর্তকীর 
হাতে প্রেমিক খুন, স্তাণিকাকে গর্ড- 
বতী করে বিংপ্রযোগে হতা। দি্ীর 
কলগার্ল প্রভৃতি | এই পত্রিকাটতে 
আবার 'বারবধ্র কলমে' জাতীর 
কয়েকটি নিয়মিত বিভাগঞ্জ আছে। 
‘সচিত্র গোয়েন্দা তাজ বত বর নম 
সংখ্যা, 'দোয়েন্দ। রহক্ত'র ওয় বর্ষ ২ 
সংখ্য, '্ানটািক গোয়েন্দা ৮ম 
সংখ্য, ছাড়াও বর্ষ ও সংখ্যার উল্লেখ 
বিহীন “কাইদ' প্রকাশিত হয়েছে 
ফেব্রুয়াধীতে। আর মার্চের গোড়ার 
দিকে বেরিয়েছে বর্ধ ও সংখা বিহীন 
অপরাধ ও 'রহস্ত অনন্ত, ৪ধ সংখ্যা 
“পূর্ণ অনুদন্ান,' ১ম বর্ষ ১ম লংখা 
'দতাষেবণ' প্রভৃতি পত্রিঙ্কা। 
আলাদা জালা! করে বিস্তায়িত 
আলোচনা নিরর্থক কারণ এং| প্রান 
সবই একই গোত্রের। ডবু একটা 
ধারণা দেওয়ার অন্ত দ'খ্যা গুলিতে 
প্রকাশিত কিছু বিংয় সথঙীর উল্লেখ 
কত। যেতে পারে-গহদর ভাইরে 
শঘ্যা সদ্গিনী হতে অধ্বীক্ৃত হওয়ার 
স্বামী স্ত্রীকে গুন কল, শৈল “হরে 
ধর্ষণ ও খুন, সিনেমার নারিক! থেকে 
রক্রিমের নামিক'। বুনিাণ খ্যাত 
অনিতা কি সেক্সী গার্ল, বারবধূরাও 
(এরপর ছয় পাতার) 


1 ছয়।] 


বেকাৰদেৰ নিয়ে কংথেগেৰ থাপ্পাবাজি খৰ 


পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির সয় প্রধানমন্ত্রীর 
বরাদ্দ করা ১**৭ কোটি টাকার 
বেলুন চুপপে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা 
কংগ্রেম (আই)- লত্তাঁপতি আর 
একটি গ্রতিজতির বেলুন ছেড়ে ছিলেন। 
১৭ মার্চ দু'একটি পঞ্জিকার প্রঝাশিত 
খবরে জানা গেল তীর! ১*** কোটি 
টাকা ব্যাঙ্গগুলি থেকে দেবেন রাজোর 
বেকার ছুবকদের কর্মসংস্থানের জন্ত। 
আাথ পু * লাখ বরে। কন্ধেকছিন 
আগেই পশ্চিমবন্ের ১* লাখ বেকারের 
চ'কুরির ব্যবস্থাও তারা ফরেই রেখে 
ছেন। তার ওপর এই ১** কোটি 
টাকা আরগু ২৭,*০০*এর জক ব্যবস্থা 
হুলো৷। বলেই রেখেছেন যে বদি এর 
মধে। ৫০* কোটি টাকা ফেরত নাও 
আদে তবে সেটা বন্তার দলে ভেলে 
গেল বলে ধরে নেওয়া হবে। তথা” 
কথিত লোন মেলার একটি জতিবর্ধিত 





১৯৮॥ সালে মোট ব্যাঙ্ক আমানতের 
পরিমাণ ছিল ৭+৮৩১ কোটি টাকা 
ধা থেকে মোট লগ্রী শর্থাং লোন 
ইত্যাদি দ্বেওয়া! হয়েছিল ৫০১২২ 
কোটি টাকা । এই পণ বা লয্নীর গড়- 
পড়তা হার ৬৮৩ শতাংশ সর্ব- 
ভারতী প্রেক্ষাপটে প্রতি ১** টাকা 
আ্রঃনতের মধ্যে শিল্প, বাণিদ্য, কুবি 
ইত্যাদিতে বিনিয়োগ হয়েছে ছই- 
তৃতীয়াংশের বেশি, *৮'৭ শতাংশ। 
এর মধ্যে রাদা-ভিত্তিক বন্টনের 
অবস্থাটা কী তাঁর কয়েকটি নসুনা 
মলে করিয়ে দেক্। শিল্পের প্রয্োজনীয় 
কীচামালের জন্য মীশুল সমীকরণের 
নীতি প্রয়োগ করে যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ 
সহ পূর্বাঞ্চলকে বঞ্চিত করা হচ্ছে 
তেমনিভাবেই ব্যাঙ্ক শিল্পকেও বঞ্চনার 
মানা বাড়ানোর কাজে বাবার করা 
এখানে দেওয়া লারণি কিছু 





হচ্ছে! 
সংস্করণের প্রতিশ্রুতি রাখা হলো নির্বাচন গ্রদাণ। 
সামনে রেখে। কারটাকা কে দেয়! 
১৯৮৫ 
(কোটি টাকার হিদাবে) 

রাজা আমানত বিনিয়োগ বিনিয়োগের হার 
বিবার ৩৪৬২ :৪৪৩ ৪১'৭% 
আদাম ৯১১ ৪৮৫ ৩২% 
পশ্চমবদ ৮০৭৭ ৪১৯৫ ৪৫১৯9 
মালা ১২২৮৬ ১২৯৭৩ ৯*৮% 
অগ্রগ্রদেশ ৪৫২১ ৩৪৩১ 
তামিলনাডু ৪৯৫, ৪৮৮২ 2৮৬% 





বয'ক্ের দাম ঘরিক আমানতের পরিমাণ 
এখন ১৯৮৬ লালের শেষে এক লক্ষ 
ছাজার কোটি টাঞ্চ ছাড়িয়ে গ্ছে। 
১৯৬৯ সালে ব্যাঞ্ধ জাতীয়করণের সময় 
এটা ছিল পাঁচ হাজার কোটিরও নিচে! 
আম।নত এবং তা থেকে দেওয়া! খপের 
হিসাব »ক্ষা করলে দেখ! ছাবে ব্যাঙ্ক 
শিল্পে প্রা ৯২ শতাংশের মালিকানা 
আল কেন্দ্রীয় লুকারের | জাতীয়" 
করণের উদ্দেষ্ ব্যাখ্যা করার সময় ঘে 
দৃটিভজি'যাখা হয়েছিল তা! হলো 
ব্যক্তি মালিষ1না থেকে রাষ্ট্রে হস্তাস্ত- 
চিত হলে ব্যাঙ্কের আঁমানতি অর্থ 
দেশের মর্বাহীণ উন্নতির অন্ত কাজে 
লাগানো যাবে, শুধুযাজ নালিক গোষ্ঠীর 
মুনাফা-লালদ| চরিতার্থ করার জর 
নয । সৰ্বান্ধীণ উদ্নতি বলতে বোকার 
দেশের সকল অংশের সকল শুরের 
আর্থ-লাগাজিক উন্নতি। কতকগুলি 
শিল্প কেন্দ্র বা করেঝটি মাত্র রাদ্যোর 


নয়। জাতীয়করণের পর প্রায় ১৮ 
বছয় পার হয়ে গেছে। রিজার্ড ব্যাঙ্কের 
সমীক্ষার কতকগুলি তথা বেরিয়ে 
এনেছে য| খেকে বোঝা যায় এই প্রতি- 
শত উদ্দেশ্য কিতাবে কার্ধকরী কর! 
হয়েছে। লশ্চিমবঞ্জ সহ দারা পূর্বাকলই 


স্মবহেলিত। 





বিগত কয়েক বছরে এই [বনিঘ্বোগের 
ক্রম পরিবতিত হার পকেও প্রমানিত 
তৰ দাধাকণে মাহবের ব্যাঙ্কে লীন 
অর্থ কিগাবে আত্তরাজ্য ভারসাদ) 


গাজা ১৯৮০ 


১৯৮১ 


আনার বদলে কতখানি অন্য পথে 
পরিচালিত হচ্ছে। 

ঘেখানে মহারাষ্ট্রে সংগ্রহীত ১৪,২৮৬ 
কোটি টাকার মধ্যে ১২,৯৭৩ কোটি 
টাকা অর্থাৎ ৮৮৮ শতাংশ এ রাদ্যেই 
নিয্বোজিত হয়েছে, অঙ্রপ্র্রেশে হয়েছে 
৪,৫২১ কোটির মধ্যে ৩৫০৯ কোটি বা 
৭৮'৩ শতাংশ, এবং তামিলনাড়ুতে 
৪৯৫০ কোটির ০৮৬ শতাংশ অথাৎ 
৪৮৮২ কোঁটি টাকা, সেখানে পশ্চিম" 
বন্ধের মাছের ব্যাঙ্কে জমানে] ৮,৭৭ 
কোটি টাকার ৪,১৯৫ কোটি অর্থাৎ 
৫১৯ শতাংশ মাত্র এই রাজ্যে বিনি- 
যোগ করা হয্েছে। লক্ষ্যণীয় থে ধহা- 
রাষ্ট্র, অন্রপ্রদেশ, তামিলনাভুভে বিনি- 
য়ৌগের হার ক্রমশ: বছরের পর বছর 
বেড়ে ঘাচ্ছে অথচ পশ্চিমবঙ্গে তা 
ক্রমশ বমছে। গ্রদ্গত তিনটি বড় বড় 
রাষ্ট্র বানের হেড অফিস এই 
পশ্চিমবঙ্গেই অবস্থিত। এতদসবেও 
অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে ন। 
জাতীয়করণের পরেই ঠিক হয় বা|ংকের 
আমানতের একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রা 
শতবয়া ৪০ ভাগের মতো অগ্রাধি- 
কারের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে 
কতকগুলি ক্ষেত্রে বিশেধ করে কৃষিতে 
এবং তার আন্ত গ্রামাকলে অধক 
সংখ্যার ব্য।ংকের শাখা অফিস খোল! 
হবে। খোলা থে হয়নি ত! নয় যদিও 
প্রপ্নোজ্নীর আরও শাখা খালার 
অবকাশ রয়েছে। কিন্তু এ বিনিয়োগের 
চিত্রা কি? আপাততঃ পাওয়া বিনা্ড 
ব্যাঙ্কের ১৯৮৫ সালের সমীক্ষায় ও 
তথা বলে ছিচ্ছে যে গ্রাম *ংগা 
থেকে ব্যাঙ্কগুল আমানত সংগ্রহ 


সাপ ীলা 


১৯৮৭ ১৯৮৫ 


শশার শশী স্পা 


" বিহার ৪১৮% ৩৯'৪% ৪২৮% 8১৭% 
আসাম ৪০৯% ৪১৭% 8২৩% ৫০২% 
পশ্চিহব্জ ৬*-৯% ett 2% «১০% 
মহারাষ্ট্র ৭৯২৭, ৮০৫% ৮১৬০ ৯*:৮% 
অন্ত প্রদেশ ৭১৭% ৭২৮% ৬৪১% ৭৮৩% 
তামিলনাডু ৮৮*% ৯১০% ৯৪'৬% ৯৮৬% 


কোটি টাকার ছিদাবে 
[নোট মোট গ্রামে মোট 
আমানত বিনিয়োগ বিনিয়োগ বিনিয়োগে 
গ্রামের 
অংশ 
পশ্চিমবঞ্জ 
স্টেট ব্যাঙ্ক গ.প ২১৪৫ 
রাষ্ট্রায়ত্ত অন্ত বঙ্ক ৪৮৯৯ 
গ্রামীণ ব্যাঙ্ক 
অন্যান ব্যাঙ্ক 
লবতারতীক্ ১২ ৪৮% 


করেছে ৬৯৭.১৬ কোটি টাকা বিন্ধ 
বিনিটোগ করেছে মাত ২৬৩,৬৯ কোটি 
টাকা । যেখানে দারা ভারতে দাষগ্রিক 
ব্যাঙ্ক আমানতের ১২.৯৮ =তাংশ 
গ্রামে অর্থ।ৎ কৃষিতে নিয়োজিত তখন 
পশ্চিমবঙ্গের তুলনামূলক হার হচ্ছে 
*'২৯ শতাংশ সবাত । 

ব্যাঙ্ণণ্ডলি কেন্দ্রীর সয়কারের মালি- 
কাঁনান্ন আসার ১৮ বছর পরেও ধখন 
সারা পশ্চিমবঙ্গে তাদের বিনিয়োগের 
পরিমাণ মাত্র ৪১৯৫ ধোটি তখন এ 
রাজোর বেকার মাছ্যকে 
মাধাপিছু ৫ লাথ করে মোট এক 
হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ৰণ পাইরে 
দেবেন তাদের সংস্থানের জন্তু এট! কি 
১০ লক্ষ নতুন চাকরির বা্পের 
মতে! নতুন বঞ্ধেশ্বরের আর একটি 
তুলে ধর! ফাদ ছাড়। আর কিছু 
বলে প্রতীয়মান হয়! 


[ স্বত্ত গণশক্তি ২১/৬/০৭ ] 


২০,৫০০ 


শুক্রবার ২২ শে দার্চ ১৯৮৭ 


ইরানগেট কেলেঙ্কারি 


চার পাতাত্ পর 

উত্তরস্থযী যারা হখেন তাদের গে 
একটা সম্পর্ক স্থাপন কর! উচিত । 
এই কারণেই উদ্যোগ নেওয়া হয়। 
কিন্তু এখন টায়ার কমিটির রিপোট' 
থেকে দেখ! ঘাচ্ছে মার্কিন পণবমীদের 
দয় উদ্বেগের বশে আমি ইরান পরি 
কর্নার বিস্তায়িত দ্িফটাছ খে 
রাখিনি। 


পর্যবেক্ষবা বলেছেন, ঢেগানের এই 
ভাষণ ছিলে' তার রাষ্ট্রপতি জীবনের 
অথবা গোট| রাজট তিক ভীগনের লব 
থেকে গুরত্বপূর্ণ ভাঘণ। নে?। হিসেবে 
দেশের ও বিদেশের মাহযের কাছে 
নিজে+ মর্ধ[দা পুনকন্।রের আশাস এই. 
ছিলো এক ধরনের ক্ষমা এর্থনা। 


অশ্লীলপত্র গটিকাঘ় বাজার ছেয়ে গেছে 


পাচ পাতার পর 
দেবতার পৃজার, রক্ষিতার প্ররোচনায় 
হাওড়ার গৃহবধূ পাপিয়া হত্যার নেপথ্য 
বছগ্ত ভাইয়ের লালসার দর্বন্বান্ত 
বোনে: নিুর ধড়যন্ত্, অপরাধ জগতে 
কুদংস্কার ও ব্যাধি বৈচিত্র, কাম ও 
বাসনা, যৌবনের স্বাদ, বোদ্বাইয়ের 
ককল্যান্ত রোডে নারী দেহের বাবসা, 
মেয়েকে বিয়ের নামে দেহবাবসার 
নামালেন মা, পাঁশচাতে) র, ফিল 
কারবারে মন্দা শুরু হয়েছে, বাতি 
চারিনী যাগজের নীতিবোধ "এবং 
এই জাতীয় আরে অজন্র। 
হিঅত। ও ঘৌনতা ছাড়) ভূত্ত- 
প্রেত, রাজনীতি, জ্যোতিধ ও ভাগ্য 


গণনা দিনেষা প্রভৃতি ধিধয় নিম্নে 
এই পত্তিকাগুলি মাঝে মধ্যে নাড়া 
চাঁড়৷ করে থাকে । বয্পেকটি উদাহরণ 


* টালিগবের সট,ডিও বজ্জন ব.ঈহের 


ভূত, এ মাস কেমন যাবে, িলিংয়ের 
্বপ্পেঃ গোখল)াও, অমিতাত বচ্চন 
ভারত ছেক়ে চলে যাচ্ছেন? আমার স্ত্রীর 
শরীরে গায়ক আত্মা ভর ব্রেছিল, দেহ 
প্রদর্শনে ব্যস্ত মন্দাকিনী-... প্রভূতি। 
পঞ্জ-প্জিকা সান নির্ধারনের ক্ষেত্রে 
সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং পাঠক 
পাঠিকাদের চিঠি পত্র গুরত্বপূর্ণ সহারক। 
“ভিনদেশী বাৱবনিতাই কাহিনী চাই' 
শীর্ষক একটি পত্রে গনৈক পাঠক 
লিখেছেন - ‘আমার অঞ্জরে!ধ বিদেশের 
বারবনিতার খবর ছাপুপ।' ছার 
একটি চিঠিতে অন্য একঘন পাঠক 
অন্গরৌধ করেছেন মাছের লেস 
সম্বন্ধে আলোচনা বরুন।” একটি 
সম্পাদকীয় নিবন্ধের উদাহরণ - "-*" 
প্রতিদিন কত নারী গ্ধার্ড পুরুষের 
বাননার শিকার হচ্ছে তাদের লালস''্ন 
নিজের জীবন উৎশ্বর্গ করে দিচ্ছে । 
কত নারীর শান্তির নীড়, স্থংখর স্বপ্ন 
ভেঙে তদ্বনছ হয়ে হাচ্ছে। কে তায় 
থ্বর রাখে? এই অনাচারের হাত 
থেকে তাদেরকে চক্ষা করতেই হবে। 
পারবেন এই ভীষণ শপথ নিতে।" 


শুধু বক্তবেই ন’, কিডুত কিন! 
বাক্য গঠনের এধরনের অ+ংখা a) 
সব কাগঞ্জেই চূড়িয় আছে। আর 
সেই সাথেই র3ছে অনন্তর বানান 
ভুল। জীবিত, 'আবিশ:স্ট, পরিন £: 
আনন্দিত, ৮০ বাধায় বৃদ্ধ, এখুন, 
«ভূতি যে নিছক মুদ্ৰন প্রমদ নয় তা 
বুঝতে পাঠকের অস্থবিধে হয়না। 
পত্রিকাগুলিয কিছু উললেখঘে!গা নাধ!?ণ 
বৈশিষ্্যও লক্ষানী্ | যেমন দব 
পত্জিকাই ছাপা হনব নিউজপ্রিপটে- 
সাধায়ণ ভাবে £৮ থেকে ৫৭ পৃষ্ঠায় 
মধ্যে, দাদ লাড়ে তিন বা চার টাক" 
উচনার সঙ্গে খে মব ছ'ব ছাপা হয় 
তার প্রা »বই বিভিন্ন পত্-পজিক) 
থেকে নেওয়া এবং অ'ধকাংল ক্ষেতে ) 
কাহিনীর দন্ষে সম্পূর্ণ সামরন্যহীন। -. 
ফিল্ম ষ্টার বা মডেলদের অর্ধন বা 
উত্তেজক ছবিই সাধারণত: এদের 
পছন্দ । আঙ্সীল রচনার লেখক হিসাবে 
মহিলাদের নাম ব্যবহার করার অনেক 
নজির আছে। একই ঠিকান। থেকে 
সম্পাদক এই জাতীয় একাধিক পত্রিকা 
প্রকাশ করেন এমনও উদাহরণ 
আছে। কাদর্ধ অন্লীজত'র এবং বিকৃত 
ঘৌনতার মোটাদাগের রগগে বানা 
এজাতীর পত্রিক। লমৃহের দবচেয়ে বেশী 
উদ্ভেখযোগ্য সাধারণ বৈশিষ্টা। দুশ্চি 
স্তার বিধয় এটাই, _ এসব পত্র পত্রিক! 
ছোট ছোট ‘ছেলেমেয়েদের হাতেও 
অবাধে ঘোরাফেট| করে| সংস্কৃতির 
বিশুদ্ধতা ক্ষার ফুসতীরাক্রু বিসর্দনকাকী 
কোন রান্তনৈতিক দলবেই এখনও 
এদিকটা নিয়ে চিত্ত! ভাবনা করতে 
দেখা ঘায়নি। বজদশন। ভারতী, 
প্রবাসী, ভারতবর্ষ, সবজপত্র, কল্লোল 
শন্বারের চিঠি প্রভৃতি একদময়কার 
বছ অগ্াজ্জল গ্যোতিক্কের আলোয় 
উদ্ভালিত আাংলা সাহয়িকপত্তের আকাশে ছি 
ঘে আজ ক্রমশ: অমীবন্তার গাঁ 
অন্ধকার ধনীভূত হয়ে অ'লছে ভাতে 
কোন সন্দেহে অবশ নেই । 


চে 


শুক্রবার ২*শে মার্চ ১৯৮৭ 


ধ্ৰ্পণ। 


অশুভ সর্ক্েও 


সত্যব্ৰত দেন 


শণভগ্ রক্ষার অন্ত প্রতিটি শুভৰৃদ্ধি 
সম্পপ্র মাঘের প্রতিবাদে মুখর হবার 
শ্রয়োজ্ন হয়ে পড়েছ্বে। দেশের - 
বিধান রক্ষায় অঙ্গীকারবর্ধ প্রধানমন্ত্রী 
যদি দেই সংবিধানের রীতি-নীতি না 
মানেন, ঘদি তা ঢাকার অন্ত সংদদে 
অদতা কথা বলেন, কথা যে' অদত্য 
তা প্রমানিত হলে ক্ষিপ্ত হরে হিং 
আক্রমণ করেন, তবে বুঝতে হবে, গণ- 
তথ্ররে পদদলিত করতে, তীর দ্বিধা 
নেই । ৈরতদ্্ের বিপদ. বাড়ছে। 
এবারের বিতর্কের বড় উঠেছে রাষ্ট্র" 
পতি এবং প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ককে বেগ 
করে। প্রধানমন্ত্রী সংসদে বলেন থে, 
বাষ্টরপতিয দঙ্গে সংবিধান অস্থায়ী 
তিনি ঘোগাযোগ পালন করছেন। 
রাষ্ট্রপতি তার" ৪ই মার্চের চিঠিতে 
প্রতিবাদ করে প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে- 
ছেল যে, এ কথা দঠিক নয়। এই চিঠি 
কাস হয়ে ১৩ মার্চের দিল্লির “ইণ্ডিয়ান 
এক্সপ্রেস’ দৈনিকে ছাপা হয়। নে 
দিনই সন্ধা ৭-৩০ থেকে গোয়েন্দা 
সংস্থা পিবি আই-ব ১৪জন অফিসার 
পত্রিকার চেয়ারম্যান রামলাথ 
গোর়েস্কার বাড়ি তল্লাশি শুরু করে। 
দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বোগাই 
ও মাদ্রাজের বাড়িও তল্লাশি হ্য়। 
১৫ই মার্চ প্যস্ত এই হলো খবর। 
বিরোধী দল গুলি সংদদে ১৩ তারিখই 
রাষ্ট্রপতির চিঠি নিয়ে আলোচনার জন্ত 
দাবি জানান। গোকদভার অধ্যক্ষ 
সে দাবি নাকচ করেছেন। প্রতিবাদে 
+বিঝোদীরা লোকদড! তাাগ করেন। 
পদোলের ছুটির পরে আবার নিশ্চয়ই 
এই প্রদঙ্গে সংদদে উঠবে । এ পর্যন্ত 
প্রধানমন্ত্রীর দিকে থেকে রাষ্ট্রপতির 
চিঠির বরুব্যের সত্যতা অন্বীকার কর! 
হয় নি। তার আগে অগ্রাধিকার 
পেয়েছে তল্যাশি ও গ্রেপ্তার ॥ 


প্রধানমন্ত্রীকে লেখা রাষ্ট্রপতির চিঠির 
ংশ এখানে দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন, 
“রাষ্টরপতিয় ভাষণের. উপর ধন্তযাদ- 
জ্ঞাপক প্রভাবের “বিতর্কে--আাপনি 
মন্তধ্য করেছেন, জাতীর স্থধমুষ্পয 
প্রতিটি গুরুত্বপূর্ন 'বিধরে রাষ্ট্রপতিকে 
অবহিত কর! হর।.“তবে, আপনি 
নিজেই আনেল, আপনি ঘা বলেছেন, 
বাস্তব তথ্য তায় থেকে দর্পণ অন্ত 
রকম। ভারতের সংবিধানে লিখিত 
বিধানগুলি ছাড়াও কতকগুলি 
সুপ্রতিষ্ঠিত রীতি ও পদ্ধতির উপর এ 
বেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মম্পর্ক 
নির্ধারিত হয়। কিন্ত আমি বলতে 
বাধ্য হচ্ছি যে, কতকগুলি স্বপ্রতিষ্ঠিত 
ব্বীতি বর্তমানে পালিত হচ্ছে ন! ।'' 


এরপরে রাষ্ট্রপতি অনেকগুলি উদাহরণ 


দিয়ে বলেন ধে,”এট! অতান্ত দুঃখজনক 
যে, রাষ্ট্রপতিকে নি্মিতষ্ভাবে অবহিত 
বরার সাংবিধানিক নিষমকেও ধারা- 
বাহিকভাবে মেনে চলা হচ্ছে না!” 

আরও পরে তিনি লিখেছেন, “'সংদদে 
আপনার জবাবী' ভাষণে আপনি 
আরও “বলেছেন, ধিরোধীপক্ষ রান- 
নৈতিক স্বার্থে রাষ্ট্রপতির শরন্ধেয 
আঁসনকে ব্যবহার করছে। বাস্তব ঘটনা 
হলো, ১৯৮৫-র এপ্রিলেই শাসক দলের 
শঁকজন খাঁননীর় সদস্য এই কাজটি 
সুচনা করেন। রাষ্ট্রপতির আসনকে 
রাজনৈতিক বিতর্কে অহেতুক জড়িয়ে 
ফেল! হচ্ছে বলে আমি তখন আপনাকে 
জানিরেছিলাম। পরবর্তী ঘটনার দেখা 


গেলো।শানক দলের এ সমস্থ মন্ত্রিসভার 


সাঙ্ক হিসাবে পদোহতি প্রা 
হুয়েছেন।” ৰ 

প্রধানযন্ত্রীর অসত্য ভাষণের দৃষ্টান্ত 
থেকে থেকেই মিলছে। লে অবস্থায় 
পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের প্রাকালে তিনি 
যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিচ্ছেন, তার ওপর 
ভরসা রাখা কষ্ট। : 


বলতে পারেন যে, রাষ্টপতির পদ 
প্রধানত আনষ্টানিক, দেখানে যোগা- 
যোগ রাখার ব্যাপারটা কি অতো 
গুরুত্বপূর্ণ ? বড় প্রশ্ন অয জায়গাছ। 
তা হলো, রাজীব গান্ধী প্রধানমনী 
হিপাবে কি যনে করেন যে, তিনি 
সংবিধানের রীতিনীত, আইন-কান্চন 
ইত্যাদির উদ্বে? তাই যদি হয়, তবে 
তার্রাঞ্রত্কাদে গণতান্ত্রিক অধিকারের 
দিন ছুরিয়ে আলছে। আরও শক্তি 
সংগ্রহ করতে পারলে শ্বৈরতান্ত্রিক 
বাবস্থা এ দেশে কায়েম হবে। নতুন 
নতুন কালাকানগন, যার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত 


' হলো সরকারের নাগরিকদের চিঠিপত্র 


খোলার অধিকারের আইন, এ সব 
হলো এ্রকুতই অশুভ দক্কেত। 

ইৈরতাস্থিক ঝোৌকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
সোচ্চার হোক। রাজীব গান্ধী দিক 
পরিবর্তন করেন আমন্া তাই চাই। 
বলা বাহুল্য যে দংলদেই প্রতিবাদ 


করতে দেওছা হচ্ছে না। পশ্চিগবঙ্গে 


এখন একটা স্থবিধে হয়েছে যে, আসগর ' 
নির্বাচনে কংগ্রেস (ই/কে ভোট না 
দিয়ে এই প্রতিবাদ জানানো! চলে। 

হয়তো কেউ কোনো! রাজনৈতিক 
দলেরই অগ্চগামী নর, হয়তো কেউ 
কংগ্রেস (ই) দলের অগ্গগামী, কিন্ত 
সাধারণ নাগরিক হিসাবে দেশে গণ- 
তান্ত্রিক অধিকার বলবৎ থাকুক, তা 
নিশ্চয়ই সবাই চাইবেন ৷ শ্বাধীনত। 
পাবার চার দশক পরে লীমিত হলেও 
খে গণতারিক শালন ব্যবস্থা আছে, 
তা হারিয়ে অনেকগুলি লন্ত স্বাধীন 


॥ সাত) 


ঢাকুরিয়ায় ডাক্তারবারুর, শিয়ালদায় মন্ত্রামের ইমেজ কাজে লেগেছে 


নিধাচনে ঢাকুরিঘার প্রার্থী ঘতীন 
চক্রবর্তীর থেকে 2৩ ওয়ার্ডের কাউন- 
সিলার ডাঃ প্রাণশঙ্কর সাহার ব্যক্তিত্ব 
এবার বেশী করে চোখে পড়েছে। 
নির্বাচন উপলক্ষে ভাক্তারবাবু পথসভা, 
গ্রপ-মিটিং ছাড়াও বক্তব্য রেখেছেন 
১৮টা সভার়। স্থানীয় ভোটাররা 
প্রতিদিনই প্রার্থী যতীন চক্রবর্তীর 
পেছনে প্রাপশঞ্চর দাহাছ বক্তব্য 
শুনেছেন ছুজনেই সাইকেল 
রিকসান্স প্রতিদিন ভোটারদের কাছে 
গিয়েছেন: 

ভোটের দিনেও ভাক্তারবাবুর উদ্ভেখ- 


যোগ্য পারশ্রম লক্ষ্য করা গিঘ়েছে। 
সকাল থেকেই ঘোধপুর পার্ক, আচার্য 
প্রফুল্নচন্দ্র রাঃ পলিটেকনিক কাটজুনগার 
কলোনী প্রভৃতি অঞ্চলে নুখ পরিদর্শন 
করেছেন ডাক্তারবাবু । আদ্চরিক ভাবে 
প্রত্যেকের সঙ্গে একটা মধুর সম্পর্ক 
থাকার জন্তু এই কাজটার অনেক সুবিধে 
হয়েছে। যতীন চক্রবর্তীর বিরদ্ধে 
ঢাকুরিয়া অঞ্চলে সাধারণ মায়ের 
একটা বিরাট অংশের ক্ষোভও ররেছে । 
লিপি এম সাংগঠনিক ভাবে এই 
অঞ্চলে প্রচণ্ড শক্তিশালী হলেও "৭৭. 
সাল থেকে যতীন চক্রবর্তাই মনোনম্বন 


পাচ্ছেন। "৮৭ লালের বিধানসভা 
মনোনয়নের আগেই আঞ্চলিক ভাবে 
অন্ত প্রাণীকে মনোনয়ন দেওয়ার জল 
স্থপারিশ কর! ছয়েছিল। কিছ ফ্রন্ট 
কোর জন্য বাধ্য হয়েই এবারও বতীন 
চক্ষব্তীকে মনোনয়ন দেওয়া! হরেছে। 
এবং প্রচারের শুরু থেকেই চক্রদতী 
'মহাশয়ও বুঝতে পারেন হাওয়া 
স্থরিধের নয়। ঝা রাজনীতিবিদ 
সঙ্গে সঙ্গে ভাক্তারয়াবুর ইমেজকে কাজে 
লাগান। কাত এই ব্যাপারে বতীন 


চেক্ষবতী সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। 


মকশালপন্থী বিদ্রোহী সি পি এম এবং আর এম পি 


১ম গৃঠার পর 


বিন্ধ সি পি আই (এন) প্রার্থী মন 
রায় মূশিদাবাদ কেন্দ্রে ৩৮, ১৯৭ ভোট 
পেয়েছেন। ও কেন্দ্রে বামফ্রন্ট 
নোনীত রোরার্ড রক প্রার্থী 
বিরাশির এম এল এ ছায়া ঘ্যেষ্‌ পেয়ে- 
ছেন ২৫২২২) এ কেন্দ্রে জিতেছেন 
কংগ্ৰেদ প্রার্ী। এম দি পি আই 
দলের নেতা ছিরাত আলি ফারান্কায় 
পেয়েছেন ৫৪৭১ ভোট। অসীম 
চযটার্জীর নেতৃত্বাধীন দি আর এল 
আই দগের, প্রার্থী ভহদেব মণ্ডল 
মেদিনীপুরের ডেবরা্র পেয়েছেন মাত্র 
৭২৮ ভোট। ই কেন্দ্রেজয়ী লিপি 
আই (এ) প্রার্থী পেছেছেন ৪৭ ৮৮০ 
ভোট। 

নকণালপস্থী প্রার্থীদের সব কেগ্েই 
ফল খুব খারাপ। আই পি এফ নেতা 
ভোলানাথ ৯ট বাকুড়ার ওন্দায় পেয়ে" 
ছেন মাত্র ৪৯৮৬ ভোট। এ গোগীর 
কেষ্ট ঘোষ শান্তিপুরে পেয়েছেন মাত্র 
২৭৩৪ ভোট (২'৭ %)। পুরুলিয়ার 
স্বড়া কেন্জে সি পি আই (এ৭) ত্যাগী 
আই পি এফপ্রার্থী নিরৱ্রন মাহাতো 
পেয়েছেন মাত্র ৩*৯ ভোট ('8%) 
হাড়োয়ার স্থবোধ (কাদার পেয়েছেন 
২:৯৪ ভোট। ময়শাগুড়িতে এই 
গোষ্ঠীর শ্রার্থী' পেয়েছেন ৩১৩ ভোট । 
ঢাকুরিয়ায় আই পি এফ নেতা 
অরিজিৎ মিত্র পেয়েছেন ১৯*১ ভেটি 
(প্রা, %)। এ কেন্গে বিদ্ধ 
আর এন পি প্রার্থী ও পূর্তম্্রী যতীন 
চক্রবর্তীর প্রাক্তন নির্বাচন এজেণ্ট 
ডাঃ স্লেহময় চৌধুরী পেয়েছেন ৫৬৪ 
ভোট ।  খুশিদাবাদের ভরতপুরে 
দেশের মতো অন্ধকারে আমরা তলিয়ে 
যাতে না যাই, সে সম্পর্কে দলমত 
নিবিশেষে সবার সতর্ক ছওয়। দরকার। 
লাধারণ মাম্বদই জনকল্যাপকে পেঘ 
পণন্ত রক্ষা করে। অবহেলার ও 
অসতর্কতাছ্ধ আমর! ঘেন নিঞ্রেদের 
পরাজধ ঢেকে না আনি।--১৭ই মার্চ, 
১৯৮৭ € দেশ(হতৈষী ) 





আই পি এফ প্রার্মী ভৈৱক রায় পেরে- 
ছেন ১৯৪* ডোট। শ্রমিক সংগ্রাম 
কমিটির প্রার্গী কমল তেওয়ারী 
গার্ডেনরীচ কেছ্ডরে পেয়েছেন ৩২৩৫ 
ভোট; এ কমিটির প্রার্থী নীহার 
হাজরা বর্ধমানের আউপগ্রাম বেছে 
পেয়েছল ভোট। প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য আউণগ্রথঘ কেন্দ্রের সি 
পি আই (এম) প্রাণী শ্বীর বালিক ও 
কেন্দ্র থেকে ৪৬১১» ভোটে জিতে 
রেকর্ড করেছেন। 

কান গান্থালের ০ডতাধীন দিও আই 
(এম এল ) প্রা্গী ব্যারিষ্টার মহীউদ্দিন 
আছে? বীরভূমের নলহাটিতে পেয়ে- 
ছেন মাত্র ২২১৬ (৩৫৭%) ভোট। 
এই গোষ্ঠীর অশোক যরিক বর্দমানের 
মঙ্গলকোটে পেয়েছেন মাত্র ৪০০৩ 
(৫ %) ভোট । উত্তর ২৪ পরগণার 


রাজারহাটে এই গোষ্ঠির প্রার্গী পেরে- 
ছেন ২১৮৭ ভোট (প্রায় ২%)। 
ভাঈপাড়ায় পরেশ সরকার পেয়েছেন 
মাত্র ৬৮ ভোট। 

সাধন সরকারের নেতত্বাধীন দি পি 
আই (এম এল ) গোঠীর প্রাগী দক্ষিণ 
২৪ পরগণ।3 ভাঙ্গড়ে পেয়েছেন নাত 
২২৮৩ ভোট। এই গোটীর 
হিঙ্গলগৱে পেয়েছন ৪০৩৭ ভোট । 


স্বত্ত বেকায়দায় 

১ম পৃষ্ঠার পর 

ক্যাট তছনছ করেছিলেন। এখন 
তিনিই লবচেরে বেশি রাজীব তষ্চ। 
কিন্ত লবচেয়ে ভয় ব্যাপার হল 
পশ্চিমবঙ্গের দাপ্পদায়িক সম্প্রীতির 
হুনীঘকে কিন্তু ভীষণভাবে আঘাত 
করেছেন বিজেপি, এবং দ্রুত দে 
য়োগও ছড়াচ্ছে। পেছনে মদত 
যোগাচ্ছে সাধন পাণ্ডের মত কিছু 
স্থযোগ সন্ধানী রাধ্জনৈতিক মাষ । 


প্রাণী 


সংবাদপত্রের নজীরবিহীন দালালি 


১ম পৃষ্ঠার পর 

বদ্রেশ্বর মহাপরাক্রমশালী অতুল 
ধোধের ক্রোধের সম্মুখীন হতে হয়ে- 
ছিল। এবারকার লক্ষণীয় ঘটন! হল, 
ট্টেটসম্যানও হৃতারকীন টের সঙ্গে 
খেম্টার আসরে গলা মিলিয়েছিল। 
অবস্ত সৃতারকীন ট্রাটের দুটি ইংরেজী 
দৈনিক টেলিগ্রাম ও মেট্রোপলিটান 
এবং আনন্দবাজার একেবারের লঞ্চা-লরমের 
মাথা ধেয়ে আমরে নেমেছিল। প্রতি- 
দিনেরনির্বাচনী সমীক্ষায় তার! বামফ্রট 
প্রাধীদের হারিয়েছে। এদের সমীক্ষা 
পড়ে মনে হৃত বাধফ্রুট ॥৭*টার বেশি 
আপন পাবে না। এরা জ্যোতি বকে 
সাতগাছিয়ার গো-হারান হারিরেছে 
আর সেই সঙ্গে হায়িয়েছে ১২ জন 
মনত্রীকে। জেলায় দেলায় অনেক 
বামছ্রট প্রার্থী এবং কলকাতার 
প্রশান্ত শুর, হৃভাথ চক্রবতীকে এরা 
পরাজিত করেছে। কী মতলবে এরা 
এই ভাঁমকা নিয়েছিল তা ঈশ্বর জানেন। 
এদের মালিক ও আ[ধকাংশ দাংবাদিক 
কমিউ[নই 1ববোধী পেটা আনা কথা। 


বছর দুয়েক আগে শ্বতারকীন টাটে ধে 
ধর্মঘট হয়েছিল তারই প্রতিক্রিদার 
কি এই অপপ্রচার? অথবা টেলি- 
গ্রাফ ও মেট্রোপলিটান পত্রিকার 
সম্পাদক এম জে আকবর রাজীব 
গান্ধীকে এই ভাবে তৈলদান করে 
দিল্লীর কোন উচ্চাসনে বসতে চান? 
কিন্তু এখন তীকে পুরে! একটি ডিগবাজি 
খেতে হুল। মঙ্গলবার-বুধবারের র 
পত্রিকা দেখলেই পাঠকদের ত! মালুষ 
হবে। বিশ্বপস্থতে জানা খেল, 
সম্পাদক আকবয় ক্ষণা চেহে দ্যোতি | 
বঙ্ছকে একটি চিঠি দিয়েছেন এবং ! 
মাত্র পাঁচ "মিনিটের আস্ত তার সাক্ষাৎ হ 
প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্ত দ্যোতিবা? £ 
বাজি হদনি। রঃ 
ডিগবাদি থেরেছে আনদ্দবাজার, ছে 
যুগান্তর ও অমৃতবাজার পত্রিকাও। 
তবে শেযোক্ত ছুই পত্রিকা আনন্দ- 
বাজারের মত নির্দ্ব দালালি করেনি। 
এরা বুধবার থেকে সম্পূর্ণ ডোল বদবে 
ফেলেছে। 
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কের স্বাতী বটা গিং পাঞ্জাবের 
নত্ামবাদীদের ্রশরয় দিচ্ছেন 


কেহ্রীয় সবরাইম্ত্রী বুটা লিং পান্াবের 
সগ্াসবাদীদের প্রশ্রঙ্থ দিচ্ছেন বলে 
অভিযোগ । 

জামী জৈল সিং যখন ইন্দির] সরকারের 
স্বরাটমযী তখন তিনি ভিন্তানওয়ালাকে 
পাদ প্রদীপে নিয়ে:আসেন এবং গুরুত- 
পূর্ণ ব্যাপারে তাকে বিদ্ঞান্ত বরেন। 
পারাবের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী দরবারা 
সিং বৃথাই অভিযোগ করেন যে, জানী 
জৈল লিং যতদিন স্বরাষ্রম্কে থাকবেন 
ততদিন এই রাজ্য অস্ববিধায় থাকবে। 
শেন পন্ড জৈল সিং দযবারা সিংকে 
উৎখাত করতে সমর্থ হয়েছিলেন খন 
বালের মধ্যে প্রথম সন্ত্রাসবাদীর! ছয়জন 
হিন্দকে খুন করল। 

ভৈল সং কেন ভিন্ঞানওয়ালাকে পাদ- 
প্রদীপে নিয়ে এলেন? তার প্রতি 
অথবা মদধি টাকশালের প্রতি প্রেম" 
বশত নয়, তার নির্দেশ পাঞ্জাবে 
অবহেলিত হচ্ছিল বলে। চাকরী, 
বদলী এবং অন্থান্ত সঙ্গেহজনক ব্যাপারে 


তার স্থগারিশ দরবার! সিং মানছিলেন 
না। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে বুট! সিংয়ের ভূমিকা 
বিচার করতে হবে। পাভাবের মৃথা- 


"মন্ত্রী স্বৱজ্জিং সিং বাণালা এবং অর্থ 


বলবস্ত সিংয়ের বুট! সিংয়ের -সঙ্গে মুখ 
দেখাদেখি বন্ধ। ফলে বুট! সিংরের 
নির্দেশ এই রাজ্যে অচল। তীর 
সমর্থকদের পাতা দেওয়! হয় না,.তাদের 
সংখ্যা যত কমই হুক ন! কেন। 
পাধাবে অকালী' দল ক্ষমতা আছে 
বলেই তিনি কাজ করাতে পারেন না। 
গত মাসে বার্ণাল! ও বুটা সিং সংবাদ- 
পথ্ডের সাক্ষাৎকারে পরম্পরের প্রতি 
অভিযোগ করেছেন। বার্ণালা প্রকাশ্যে 
তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, 
তিনি প্রধানময্রীকে বিভ্রান্ত কূরছেন। 
পরিবর্তে বুটা পিং বার্ণালার বিরুদ্ধে 
নান! অভিযোগ এনেছেন। 

দুটা সিংয়ের ভূমিকা প্রথম উদঘাটিত 
হয় শিরোমণি ওকুছার প্রবন্ধক কহিটির 


(এস জি পি সি) নির্বাচনের সদয় 
যথন শুরুচরণ সিং তোহরা অকালী 
দলের প্রার্থী” কাবুল সিংকে পরাস্ত 
করেন। বার্ণাল! প্রধানমন্ত্রীকে বলেন 
১৪জন ভোটার পাধ্জাবের বাইরে 
বসবাস করেন এবং এদের, মধ্যে ১১জন 
তোহরাকে ভেটি দেন। তীর প্রশ্ন, 
কে এটা কি করে হতে দিল। 
বার্ণালা আরও বলেছেন, হুরচরণ 
নামে এক ভোটারকে, যিনি যোগীন্দর 
সিং (ভিন্ত্রানওয়ালার পিতা ) গোঠীর 
সাধারণ সম্পাদক, এদ জি পি সির 
নির্বাচনের একদিন আগে দিল্লী 
হাইকোর্ট জামিনে মুক্তি দেন। বুট! সিং 
কি জানতেন এস জি পি সির 
নির্বাচনের আগে এর মুক্তিলাভের 
ফলে অকালী দলের প্রাধী পরাজিত 
হবেন?” 
ধারা পাণাব সমস্ঠা সম্পর্কে ওয়াকি- 
ফহাল তার! জানেন যে, তোহ্রার 
বিজয় বার্ণালার বিরুদ্ধে যায়। স্বর্ণ- 


দেশের বৃহৎ দিল্পগো্ঠীগুলির গন্পদ ॥ 
মুনাফার হার ক্রমণই ঝেড়ে যাচ্ছে 


এম আর টি পি-র ( মনোপলিজ্জ আযাও 
পেষ্্রকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিশেস খ্যাক্ট) 
আনতাঘ পড়ে এমন ২০টি বৃহৎ শিল্প- 
গোষ্ঠী গত পীঁচবছরে তাদের সম্পদ, 
বিক্রি ও শ্রাক-কর মুনাফা বেশ কয়েক 
গুণ বাড়িয়েছে । 

তবে তাদের সম্পদ ও বিক্রি যে হারে 
বেড়েছে, মুনাফা বৃদ্ধি তার সঙ্গে অবস্থ 
তাল দাথতে পারে নি। 

এক সরকারী সমীক্ষায় দেখা গেছে, 
সম্পদের ক্ষেত্রে ১৯৮৭ সালের হিসাব 
অন্ষধায়ী টাটা শিল্পগোষ্ঠীকে দ্বিতীয় 
স্থানে হটিয়ে প্রথম স্থানটি মুঠোর 
এনেছে বিড়ল! শিল্পগ্গোচী। ১৯৮* 
সালে বিড়লাদের সম্পদের পরিমাণ 
ছিল ১৪০১ কোটি টাক! । ১৯৮৪ 
সালে তা বেড়ে: গোড়ার, ৪;১১১৮৭ 
কোটি টাক|।" ১৯৮* সালে টাটার 
১৮৭৩='॥৪৭ কোটি টাকার -সম্পদ 
২৪৯৮৭-তে বেড়ে দাড়ায় ৩,৬৪৮৮৪ 
কোটি টাকায়। . 

অভ: দুঝাফার। বিচারে শীর্ষে আছে 
টাটা বি্গোঠী। ১৯৮৭ লালে টাটা 
৯৪১৮৩ কোটি টাক! মুনাফা অর্জন 
কবে। ই বছরে বিড়লাগোষ্ঠীর বুনাফার 


পরিমাণ ১৪ কোটি টাকা । এই 
হিসাব অশ্গধায়ী সম্পদ অয্পাতে 
টাটার লাভের হার বেশি। তবে 
বিক্রির ক্ষেত্রে টাটা ৪ বিড়লার মধ্যে 
ফারাক কম। যেমন ১৯৮৫তে টাটা ও 
বিড়লার বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে 
৪১১৩০ কোটি টাকা! এবং ৪৯২৩০*৮১ 
কোটি টাকা ॥ 

তৃতীয় স্থানে আছে থাপার গোষী। 
১৪৮০ সালে এদের সম্পদ, প্রাক-কর 
মুনাফা ও বিক্রির পরিমাণ ছিল 
৩৪৮০৬ কোটি, ২৮'৪* কোটি ও ৪৮৫ 
কোটি টাকা। ১৯৮৫ সালে এই 
পরিমাণ বেড়ে দাড়ায় যথাক্রমে 
১:৬৭"৮৬ কোটি, ২২১৫ কোট ও 


৯১২১৮ কোটি, টাকা । 
থাপারের পরেই চতুর্থস্বানে আছে 
সিংহানিয়৷ গোষ্ঠী। ১৯৮* পালে 


এদের ৪১২'৭২ কোটি টাকার সম্পদ 
১৯৭ সালে বেড়ে ছাড়ায় ১৯৫৭ 
কোটি টাকায়। এদের মুনাফার 
পরিমাণ অবশ্য বমই বেড়েছে । ১৮২১ 
কোটি টাক থেকে ১৯৯ কোটি 
কোটি টাকাধ 

পঞ্চম স্থান দখলকারী রিলাধেন্স শিল্প- 


"আগু টুবরো, .বাঙ্ুর, 


গোষ্ঠীর সম্পদ বেড়েছে দারুণভাবে। 
১৯৮* সালে থে রিলায়েন্স গোষ্ঠীর 
সম্পদ ছিল ১৬৬৩৩ কোটি টাকা তা 
১৯০৫ সালে বেড়ে দাড়ায় ১,*৫৬'৩৬ 
কোটি টাঁকায়। লাভ ও বিক্রি 
বেডেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। ১৯৮৯ 
সালে লাভ ও বিক্রি ছিল যথাক্রমে 
১১৩৫ কোটি ও ২৯৮৬৭ কোটি 
টাকা । ১৯৮৫ সালে তা চড়াছারে 
বেড়ে দাড়ান ৭১'৬২ ও ৭৭৭৫৫ কোটি 
টাকায়। 

বাকি ১৫টি বৃতং শিল্পগোষ্ীকে সম্পদ, 
লাভ ও বিক্রির হিদাবে এইভাবে 
সাজানো হয়েছে: মফতলাল, মোদি, 
এম এ চিদাদ্বরম, এ সি সি, লারসেন 


ওরালচাদ, পরীরাম, টি ভি এদ, 
আবেঙ্গার। আই দি আই,পারাভাই; 
ছিনুস্থান লিডার, কিলোঁস্কার এবং 
মাহিম্র আগ মাহিন্্র। এর মধো 
অবস্ত মাযাভাই শিল্পগোর্ঠীর সম্পদের 
পরিমাণ কমেছে। এছাড়া বাকি সব 
বৃহৎ শিঞ্পগোঠীরই সম্পদ এই পাঁচ 


বন্ধুরে বেড়েছে । 


বাজাজ, . 


মার পহ জগ কতা করে 
বাদল তোহরা গো অকালী বাজ- 
নীতির রং সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে? 
ঘটনা পরে তা প্রমাণ করেছে। 

এই একটি ঘটনায় বার্ণালার ভাগ্য 
নির্ধারিত হয়ে যার, কারণ বারা শিখ 
ঝাজনীতিকে ধম থেকে আসাদ! করার 
কথা বলছেন তার] কেবল হাততালি 
কুড়োতে চান ॥ বে সরকারই আম্বব 
পাঞাবে তা সম্ভব নয়। এই বার্ণালাই 
১৯৭৮ সালে কেন্ত্রীয় কৃষিমন্ত্রী রূপে 
আনন্দপুর সাছিব প্রস্তাব রচনা 
করেন। 

খুব কম লোকই জানেন যে, বুটা সিংই 
অকাল তখতের প্রধান পুরোহিত 
দর্শন পিং রাগীকে দিল্লী জেল থেকে 
মুক্ত করেন। বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে, 
অধ্যাপক রাগী, যিনি বর্তমানে অকাল 
তথ তের অস্থায়ী আঠেদার এবং সংঘুক্ত 
অকালি দলের শ্রষ্টা, দুই ভগ্নী বুটা 
সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেন। রাগী 
দিল্লী জেলে ছিলেন এবং তার ভদ্রীরা 
তীর মুক্তির জন্ত পীড়াপীড়ি করেন। 
গরুঘার বাংলা সাহিনে উত্তেজনাপূর্ণ 
বন্ধত! দেওছার জন্ট পুলিশ তাকে 
গ্রেপ্তার করে। পরে রাগীকে হরিয়ানা 


গুলি আর একটি মামলায় আম্বালা 
জেলে আটক করে। 
প্রকৃতপক্ষে জাঠেদার রচপাল সিং, 


সভাপতি অকালী দল ( মাষ্টার তারা 
সিং) এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ 
করেন। বাগী তাঁর সাহায্য চেয়ে 
দিযী জেল থেকে তাকে একটি চিঠি 
লেখেন। তিনি এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা 
করেন, কারণ সেই সময়ে [তান বুট 
সিংঘের অন্তরঙ্গ ছিলেন। 

রাগীর মুক্তির জন্তু একট! বাবন্থ। করা 
হয়। পুলিশকে নিদিষ্ট দিনের মধ 
চালান ফাইল করতে নিষেধ করা হয়। 
হাইকোর্টের [বিচারপতি এম কে 
চাওলার আদালতে মামলা! ওঠে। 
বিচারপতি চাওলা দহ্াদবাদীদের 
খুনের তালিকায় আছেন। পুলিশ 
প্রসিকিউটার-যখন জামিনের বিরোধিতা 
করলেন, তখন বিচারপতি তা নাকচ 
করে দিয়ে বললেন ৯* দিনের মধ্যে 
চালান ফাইল কর! উচিত হিল, ৯১তম 
ঘিনে নয়। এইভাবে রাগী মুক্তিলাভ 
করেন এবং তিনি অকালী দলের 
(মাষ্টার তারা দিং) প্রাঠেদারকে 


ধন্তবাদ জানান । 
এরপর রাগীকে অকাল তথ তের 


জাঠেদার করা হয় যে পরিস্থিতিতে তা 
সকলের অগ্চমানের বাইরে। 

বাদল ও তোহরা স্বরাষ্টম্ত্রীর ঘনিষ্ঠ 
ব্যক্তি, ধিনি চেষ্টা করছেন এদের 
প্রভাবিত করার। 

এইভাবে বর্তমান স্বরাটযয্রী প্রাক্তন 
্থরাই্মতীর পপাগ অশ্সরণ করে সঙ্গাস- 
বাদীদের সাহাযা করছেন । 


Price Rupee Onc 


গ্রামাঞ্চলে বামক্রণ্ট 

১ম পৃষ্ঠার পর 

ও উন্ঃনের ফলে একফনলী জমি দু 
ফসলী হয়েছে। শঙ্করহাটিতে তা 
মজে যাওয়া খালকে নতুন বরে 
কাটা হয়েছে। শেষ. হয়েছে মনদ। 
খাল, 'ভূপতিপুর--শালতিঘা্টা বালের 
কাজ। তবু সমন্তা আছে। কানা 
দামোদরের -সমন্তা। বন্ায় ভাসায়, 
খরার অলহীন। নিদ দামোদর প্রকর 
রপায়ণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে হাওড়া 
জেলার দক্ষ লক্ষ মাহযেরসাশ| আর 
দ্বপ্ন। অথচ এ ব্যাপারে বামহ্রণ্ট 
সরকারের প্রস্তাব ১৯৭৮ সাল থেকে 
কেন্্ীয় সরকারের হিমঘরে পড়ে 
আছে। | 
এই অঞ্চলের আরেকটি বড় সমন 


পরিবহন। ১৯৭২ সালে তদানীন্তন 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা] গান্ধী হাওড়া 
ময়দানে সাড়দ্বরে হাওড়া-আমত! 


রেলপথের শিলান্টাস করেছিলেন। 
বিগত পনেরো বছরে হাওড়া থেকে 
ব্ডগাছিয়া পর্ন্ত সকালে-বিকালে দু'টি 
করে ট্রেন চালিয়েই বেশীর লরক) } 
হাত গুটিয়ে বসে আছে। হাওয়ার 
মা্গষের দাঁবি__অবিলগ্গে আমতা 
পর্যন্ত এই রে্সপথকে সম্সারিত 
করতে হবে। এই অঞ্চলের উন্নয়নের 
অনেকখানিই নির্ভর করছে কান? 
দামোদরের রূপাস্তর ওএরেল পরি- 
কাঠামে গড়ে তোলার উপর । 
তা সত্বেও সীমিত আয় ও আহতের 
মধ্যে "স্করহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের 
মাফলা উল্লেখের দাবি রাধে । ১৯৭৮ 
সালের পর থেকে ১০টি গ্রামে পানীয় 
জলের সমস্ত! লাঘব করতে ৩৪টি নুন 
নলকৃপ বসেছে । সংস্থার কণ! হয়েছে 
৬৫টি নলকূপ । মনসা খালের উপ: ) 
তৈরি হয়েছে কংক্রিটের সেতৃ। 
হয়েছে নতুন সেতু। পাক! রান্তাও 
কম হরনি। মুগ্সীরহাট বাজার রোছে 
ইট পাতা হয়েছে। শ্যামপুরের 
রান্তাটতে আর ডাঃ যহেগুলা 
সরকার রোডে ইট বিছানোর কাছ 
চলছে। 
তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন স্কুলবাড়ি। 
শঙ্করছাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন থে 
গ্রামেই গেছি সেখানেই দেখেছি হয় 
প্রাথমিক স্কুলের পাকাবাড়ি তৈরির 
কাজ শেষ হরে গেছে৷ অথবা! শেষ হবার 
মুখে। শিক্ষা সম্পর্কে মাযের আগ্রহ 
বেড়েছে প্রচণ্ড বিজলির আলোর 
চেয়ে হ্রুতগতিতে শিক্ষার আলো 
ছড়িয়ে পড়ছে গ্রামে। 
নরেন্গপুরের - বাস্তহীন (বড়ি শ্রমিক 
শেখ নওমাদ আলি শন্ধরহাটি গ্রাম 
পঞ্চায়েতের উদ্ভোগে শুধু যে নতুন 
বান্ত আর বাড়ি পেয়েছেন তাই নয, 
আজ ভীর বাড়িতে লোবদীপ প্রকল্পের 
ইলেকট্রিক বাতি জলছে। মওসাদের 
মেয়ে রেহানা ইস্কুলে ধাচ্ছে, ছেলে 
নজরুল, বুলবুল এরাও লেখাপড়া 
শিথছে। 


পম ন 


সম্পাদক হীরেন বশত 


শম্পানক কর্তৃক দীপালী প্রেল. ১-"/১, আচাৰ প্রচ রে. কপকাতা-৬ থেকে মুহিত এবং ধর্পণ কাধালর ১৬, মট পেন, কলিকাভা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


কান্ত আলোচনায় রাজীব ও 
' জৈন্নের বিরোধ আগাতত মিন 


তিংশ বাঁ 








একাদশ সংখা! ২ শুক্রবার, ওর! এশ্রিপ ৮৭ £: এক টাকা 





ঘধোক মেন গ্রিয়-বিরোধী 
জোটের নেতৃত্ব দিতে চান 


প্রাকন কেজীয় আইন মন্ত্রী রাজ- 
নৈতিক ভাবে প্রত্যাখ্যাত হবার 
আগে নিজেই ম্ত্রিদডা থেকে পদ- 
ত্যাগ করে ধর মুগ্গী বিরোধী রাজা 
কংগ্রেদের রাজনীতিতে নিজেকে 
প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগ নিয়েছেন। 
এতদিন ধরে অশোকবাবুর মত একজন 
বা বারিষ্টারের মনেও রাজীব গান্ধী 
একটা মোছ তৈরী করে রেখেছিলেন। 
তাই সম বুঝেও তিনি মনকে 
শ্রবোধ দিয়ে এসেছেন যেরাজীন তাঁকে 
শরৎ দেবেন। 

(কিন্তু মোহ হৃণে। এবার 
নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন এবং নির্বাচন 
পারচালনার লময়। দেখ! গেল 
একমাত্র প্রিয় দাসমুক্গী ও অজিত 
পাছাই এই বাজ্যে রাজীব গান্ধীর 
এখন সব থেকে বিশ্বন্ত লোক। 
অন্তর] সব আজ্জাবহু দাল। 

সময় ন্ট না করে মন্ত্রিদভা থেকে পদ- 
তাগ করে তিনি প্রির-বিরোধী 
জোটে অগ্রণী ভূমিক! নিতে এগিয়ে 
শলা-পরামশ 
'আনেকের সঙ্গে) ঠিক হলো সভাপতির 


এলেশ। করলেন 
পদ থেকে প্রিছকে হঠাতেই হবে, না 
রাদীবের 
বিধোহ ঘোষণা করা হবে দলের মদে] 


তপে সরাসরি বিরুদ্ধে 
থেকেই 

[দনীতে এখল দরবার চপছ্থে পরিয়ে 
কঠাতে। চাপ সগিও কর 


আশোকবা: চান 


প্রধানের দিব নিতে । আবার কেউ 
কেউ চান আবদুস সাতার অথবা 
গনি খান চৌধুরী হাল ধরুন পশ্চিম 
বাংলার। 

কিন্তু এ পর্যন্ত রাজীব গান্ধীর যা মতি- 
গতি তাডে তিনি চাপের কাছে নতি 
স্বীকার করে প্রিপ্নকে সরাবেন ন|) 
এ ব্যাপারে রাজীন গান্ধী বরকত 
সাহেবকে তার মনের কথা জানিয়ে 
দিয়েছেন। 

কংগ্রেস কমী। কিন্তু একট! প্রিয়- 
বিরোধী হাওয়ার কবলে পড়েছেন। 
সোমেন-স্বব্রত সমর্থকরা আর কোন 
ভাবেই প্রিচকে মানতে রাজী নয়। 
তাতে দলের ক্ষত হয় এমন কাজ 
করতেও তারা পিঠপ! হবেন না। 
তারই প্রথম পদক্ষেপ হিলাবে বিরোধী 
দলের নেতা [নবাচন নিয়ে তারা প্রিয় 
তথা হাইকযাণ্ড বিরোদী অভিযানে 
দি্ীর হাইকঘ্যাণ্ডের 
চপিয়ে দেওা নাম তারা কোন ঘতেই 


নাববেন | 


মানণেন না। 


ভোটাভুটি করে দলেও নেতা নিবাচল 
করবেন সোমেন বহ্রতরা ) এবং এ 
ইমত লোককে 


করার 


গদ এলে বেখেছেন 


এব হের গোল 


দিল্লী থেকে বিশ্ষে সংবাদদাতা 


“কেন আমাকে এত অপদস্থ 
করছেন, আমি কি ক্ষতি আপনার 
করেছি?” 


রাষ্রপাত জৈল দি: এবং প্রধানগন 
রাজীব গান্ধীর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের 
শুরুতেই এই প্রশ্ন করেন রাষ্ট্রপতি 
জ্ঞানী জৈল নিং। 

গত সপ্তাহে মূলতঃ প্রবীণ কংগ্রেস 
নেতা কমলাপতি ভ্রিপাটার উদ্যোগেই 
আল-রাজীব বৈঠকটি হয়। 

রাষ্ট্রপতি ভবনের এক নিভৃত কক্ষে 
ছুই বিপরীত মাসিকতার মাগধ জৈল 
সিং ও রাজীব গান্ধী একান্ত বৈঠকে 
বলেন। উদ্দেশ্য রাষ্টপতি ও প্রধানমন্ত্রীর 
মধ্যে একটা চিঠিকে কেন্দ্র করে যে 
সাংবিধানিক সংকট দেখা দিতে 
যাচ্ছিল তার অবদান ঘটানো। 

এই ছুই নেতার বৈঠকের সমঘ কোন 
তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত দিলেন ন1| 
কিন্তু তা সত্বেও প্রায় দীর্ঘ ২ ঘণ্টারও 
ওপর ছুই নেতার বৈঠকে ঝা আলোচনা 
হয়েছে তার সারমর্ম কিন্তু এই 
প্রতিবেদক বিশেষ স্থত্রে জানতে 
গেরেছেন। 

ছুই জনেই হিন্দীতে কখাবার্তা 
বলেছেন। জৈল পিং ও রাজীর গান্ধী 
শেষাংশ পর্থ পৃষ্ঠায় 





বিজ্য় উৎসবে প্রতিশ্রুতি 
পালনের শপথ গ্রহণ 


দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় 

মাচগষের সমূহ । তালোবালার তুফান। 
পাশাপাশি আপাত নিরীহ শোষিত 
মাগষের আগামী দিনের দৃঢ় পথ । 
বামস্রণ্টের তৃতীবারের বিজয় সমাবেশে 
২৯শে মার্চ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে 
কত লক্ষ মানুষ শপথের প্যারেড 
করেছেন? ১০ কিংবা ১২ লক্ষ অথবা 
আরো এবং আরো বেশি দংখ/ক ? 
বিজয় সমাবেশ না শপথ সমাবেশ? 
লক্ষ লক্ষ মানের আনন্দের অন্থ) 


ভাবিক বাহঃপ্রকাশের 
চোয়াল হয়েছে শক | কাটজুনগরের 
নারাঘণ সাহা কিং] নউবাজারের 
অশোক সেনওপ্ু অথবা বারুইপুরের 
হৃধারাম মণ্ডল, কিংবা বধমানের নরেন 
শীল এবং বীরড়য, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, 
মালদহ, কোচবিহার, দাজিপংএর 
মামমৰের একত্রিত হার টের 
ভীষণ রোদ্ুরকে খুব দ্রুত কেটে কেটে 
শ্যোশ দ্য পৃচায় 


পারিলতে 


ম্বব্রতকে রাজ্য ক’গ্রেসের সভাপতি 


হতে বললেন 


কংগ্রেসের অস্বাভাবিক বিপর্যয়ের পর 
কার্যত কংগ্রেস নেতারা অগ্থাভাবিক 
অসার বোধ করছেন। কর্মীদের 
ভেঙ্গে যাওয়া মনোবলকে কিভাবে 
ফিরিয়ে নিরে আলা যা তার জন্ত 
দফার দফায় মিটিং ছবেছে কথার 
কক্ষে । যোটমুটি ভাবে ছুটে! ব্যাপারে 
সবাই একমত হয়েছেন, (১) প্রিষ্ছকে 
আর রাখা চলবেলা। (২) রাজ্যন্তরে 
কর্মীদের মনোবল ফিরিরে আনার জন 
বিভিপ্র নেতা জেলাওয়ারী পরিদর্শন 
করবেন। 

ইতিমধে] সোমেন [মর প্রিয় বিরোধী 
হঙ্কার এবং অশোক দেনের পদত্যাগ 
কাগ্রেদকে আরো অদ্হায় করে 
তুলেছে দেশীপ্রসাদ চট্োপাধ্যাধ 
জে উদোগ হয়ে বত দুখোলাবাছিকে 
পাক্বীটে পাকমানঃ নে তেকে পাঠিচে 
ছৈলেন। দেবীর দেখাতেই 

কাগ্রেদ সভাপতি ক দয়া জড় অভ 


দেবীবাবু 


রোধ করেন। স্বত সময় চেয়েছেন। 
দেবীবাবু বৰ্তমানে পশ্চিমবঙ্গে হাই- 
কম্যাপ্ডের নির্দেশ পাচ্ছেন দরাদরি। 

সোমেনপন্থীরা বলছেন, (প্রকে এখন ৪ 
কিছুদিন রাখা হুবে। পশ্চিম'গের 
অগ্থাডাবিক বিপধ্্থ এধানম্রীকে 
আগ্ডঞাতক ক্ষেত্রে ভীমণ [বিপাকে 
ফেলেছে। পাগলের মত পরিশ্রম 
করেও রাজীব গান্ধী ৪*টার বোশ 
আপন বের করতে পারেন নি 

প্রধানমগ্থীর ভাবধূতিকে এই ভাবে 
মান করার জন্তু দামী শ্রিয় নিছে। 
কংগ্রেস-স প্রার্থীদের [জাতিকে নিয়ে 
আদার জহ্ন প্রধরঞ্নের প্রান [ছল 


এটাই । বয়ানে বার্থ প্রযকে 
ক্টদের কাছে অংশ্ুই ভৱাবদাহ 
করতেই চণে।  অকেই 


আঘাতের জন অপেক্ষা” করছেন 
= দম গাওয়া পেছনে 





হত 


অব খেল আছে । প্রহ-বগোধী 


জব্রতর চাইছেন, প্রিছদ! আরো একট 
বিপাকে পড়ক। জিতে আদা বংগ্রেদ 
প্রাধীদের মধ্যে সাধন পাণ্ডে, সৌগত 
রাঃ, হদীপ বন্দ্যোপাধায়, এবং 
স্বাপ্রর বহর! প্রি্পন্ধী বিধাঘক। 
লেক্ষেত্রে হুত্রতকে শক ছয়ে আদরে 
নামতে ছবে। ইতিমধ্যে মমতাও 
গিয়ে ভিড় ছাময়েছেল লোমেলের £ 
সঙ্গে। বরকতের প্রচ্ছ্ মদত আছে 
সোমেনের পেছ্ধনে। সর্বোপরি কং- 
গ্রেসকে সাধারণ মাধ আর বিশ্বাস i 
করতে চাইছেন ন)। লবচেয়ে বড় 
ব্যাপার যেটা তা ছল সৌগত রার নে 
অন্তত কিছুদিনের জদ্ন চুপ থাকবেন (এ 
ট্রেড-ইউনিয়নের বাপারে। আই 
এন টি ইউ দিতে একছত্র প্রভার 
এর: কাছে আমহাদহথরণ। 

রাও।গরে সতত দভাপতি হওয়ার 
সবচেয়ে হতাশ হয়েছেন 
(হান ১৭ শষ্য 


ম্ারসা 





॥ দুই ॥ 


| 


বাম ও গণতান্ত্রিক এক 


নিয়ে। দণ, বছর একটানা হ্ুমতায় থেকেও এই নংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ ঘেমন 
বিরল ঘটনা,'তেমনি একট: কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃতাধীন বামপন্থী ফন্ট এত 
দীর্ঘকাল ক্ষমতায় আসীন থেকে পালিয়ামেন্টারী গণতগ্রে নতুন ইতিহাস হি 
করতে চলেছে । বর্তমানে, ভারতের ঘা! রাজনৈতিক ও সামাগিক পরিস্থিতি 
তাতে সশগ্থ বিপ্বের স্বদূর সম্ভাবনাও নেই। তাছাড়া বিপ্লব করবেই বা কে? 
এত বড় দেখে কোন হ্বদংগঠিত এবং সার! ভার্ততূমিভে প্রভাবশালী কমিউনিষ্ট 
পার্টি ছাড়া সশস্ত্র বিশ্ব. সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু দেই পার্টির অস্তিত্ব 
কোথা৷? ভোট বরকটের কিনব বিপ্লবের লম্বা শ্লোগান শুনতে দন্দ লাগে না। 
কিন্তু যারা একদ! এই স্লোগান তুলেছিল তারাও তে! এখন নির্বাচনে অংশগ্রহণ 
করছে। লি লি এমের-সমালোচনা। করা হয় যে, তার! দ্পূর্ণরূপে পালিয়া- 


1] মেটারী গণতক্রের গাজ্ডার পড়েছে ক্ষমতার ঘোহে এবং তারা এখন আর 


বিপ্লবের কথ! বলে না। এই সমালোচকরা ভেবে দেখেন না পিপি এমের 
পক্ষে কি বিপ্লব কর! দন্তব] যুক্তযাষ্টীয় কেনু-শাসিভ ভারতের দু-একটি রাজ্যে 
তো আর দশ বিপ্লব করা যার না। অথচ সারা দেশে সশস্থ বিপ্লব করার মত 
সংগঠন সি পি এমের সেই । পশ্চিমবঙ্গে দশ বছর ক্ষমতার থেকে এবং জ্যোতি 


{ বসুর ভাবধৃতি অন্তান্ রাজো উত্তযো হর বৃদ্ধি পাওয়। সত্বেও হিন্দীডাবী রাজের 


জনগণের ওপর সি পি এম এখনও কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি ॥ কবে 
যে পারবে তারও কোন নিশ্চয্নত! নেই। পিপি এমের কথাই এক্ষেত্রে বলছি 
এই কারণে যে তারাই ভারতের দর্ববৃহৎ কমিউনিষ্ট পার্টি। কিন্তু কোন 
কোন নাদে) আবার এনে থেকে দি পি আইয়ের প্রভাব বেশি। আশার 


| কথা পশ্চিমবঙ্গ ও কেয়ালার দির্যাচনকে উপলক্ষ করে দুই কমিউনিষ্ট 


পার্টি অনেক কাছাকাছি এদেভে এবং ছুই রাধ্জ্যে বাঘপন্থী ফ্রণ্টের সাফল্যে 
ব্যাপক আকারে লারা দেশে বাম ও গণঙাহ্রিক ফ্রন্ট গঠনের কথা উঠেছে। 
এই ব্যাপারে দুই কমিউনিষ্ট পার্টির উপ্নোগ নেও দরকার । 

জে]াতি বন স্বীয় উদারতার কংগ্রেদকে আঞ্চলিক দল বলতে অস্বীকার করলেও 
এই দল ১০টি রাঝ| থেকে ক্ষমতাচু!ত এবং প্রকৃতপক্ষে হিন্দীতাশী রাজ্যগুলি 
এবং মহারাষ্ট্র, গুজরাত ও ও।উশায় এখনও তার প্রভাব রগ্লেছে। রাজীব গাদ্ধা 
ক্ষনভানীন হবার আড়াই বছরের মধ্যেই ভারতের রাজ্গনৈ।তক চেহারা অনেক 
বদলে গেছে এসং আরও বদলাচ্ছে। রাজনী[ততে নবাগত, হঠকারী এবং 
উদ্ধত রাজীব গাণী (5৭ দলেএ ও নিঞের ভাগ বোঝেন না, তেমনি. দেশের 
ভালও বোঝেন না। মুখে তিনি নাম্প্রদয়িকত| ও বিচ্ছিতাবাদের বিরুদ্ধে 
সোচ্চার, কিন্ত কাংক্ষেত্রে এবের সুবিধা করে দেন। আলাম ও পান্াব চুক্তির 
ফলে বিচ্ছিপরতাবাদী ও প্রাদেশিকতাবাদী শক্তি মদত পেয়েছে । রাদীব এবং 
কেন্ের মদত পেয়ে জি এন এল এফ এবং সুভাষ ঘিপিংঘ্ের এত লক্ন্ক । 
সান মুখে বলছেন গোখাঁণ্যাগ হতে দেব না! কিন্ত আমানের মনে আশঙ্কা 
জাগছে তিনি হয়ত বাধক্রট সরকারকে মন্দ করার জন্য গোধণলযাণ্ডের ভিত্তি 
স্থাপন করবেন। এক্ষেত্রে স্থভাগতই ইন্দির| গান্ধীর কথ। মনে আগে। 
রাজনীতিতে পরিপক্ব ইন্দিরা জাবিত খাকগে কখনই জ্যোতিবাবু তথা বামফ্রট 
সরকারের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলতেন না যে, আমি তো ছি এন এগ 
এফের আন্দোলনের মধে। জাতীধনতা বিরোধী কিছু দেখছি না। অথচ রাজীব 
গান্ধী একথা বারবার বলেছেন এবং দাজিলিংঘ্রে গিরে৪ একই কথা তিনি 
বলেছেন। একথাও ভার সুখ দিয়ে বেরিয়েছে যে, এদেশের নেপালীরা। যদি 
নেপালে তাদের রাজার কাছে চিঠি লেখে তাতে দোদের কি আছে। 

শেষ পরাস্ত কি দেশটাকে রাজীব টুকরো টুকঝে। করবেন? এই প্রশ্ন বিরোধী 
বলের নেতাদের শুধু নয়, কংগ্রেদীদেরও। দগের মধ্যে ভার একনাছকহুপভ 
শ্বৈরাচারী কার্ধকশাপেও কংগ্রেস নেতারা ক্ষুক্ধ। এর ফন্দে দলের মধ্যে 
এখনই ধিদ্রোহ দেখা লা দিলেও অনুর তৰিধতে ক'গ্রেদ কাণক্ধ থাকবে 
অথবা রাজীব 2েডতে থাকছেন [কিনা ধলা মুগ্ধপ। আগামী লোকসভা 
নৈবাচনেই বা কগ্রেল ও রাথাত গান্ধীর কী অবগ্থা হে অগযান কা + 
তাই এবন দবকার সারা ভার তণ্াশঃ গণ হাতক মোটা । কেশ 
ক্ষমতা দবল এখন মাএ দের ব্যাপার ০৮ । 


হাম পশ্চিমবঙ্গের মদলদে তৃতীয়বার ফিরে এল অভূতপূর্ব সংখ্যাগরিষ্ঠতা * 





মগধ গ্রহণের আাথে গরে 


বিশেষ প্রতিনিধি 


বামক্ষণট সরকার তৃতীয় দফার 
আবার রাজো ক্ষমতার ফিরে এসেছে। 
শপথ নিয়ে রাজভগন থেকে ১৬ জন 
মন্তী গত মঙ্গলবার রাইটার্পে আনতেই 
হৈ-হৈ কৈরৈ বাপার। কো- 
অঠিনেশ্শন কমিটির লেডা ও সদহুদের 
দৌড়াদৌড়ি, মি বিতরণ, মন্ত্রীদের 
মাগাদান-সব ছিলিয়ে চারদিকে 
উৎসবের মেজাজ । 

এর মধ্যে কিন্তু তিন মন্ত্রীর বেঙ্গার 
মুধ। তিনজনের দু'জন ফরওয়ার্ড 
ব্লকের এবং একজন আর এপ পি-র) 
তিনজনই রিপোঠারদের একহাত 
নিলেন। রিপোটাররাই নাকি ওঁদের 
সবনাশ ঘটিয়েছেন। 

ফরওয়ার্ড বকের নির্মল বহর 
ক্ষোডটাই সব থেকে বেশি। সিপি 
এম ওঁর হাত থেকে শিল্প ও বাণিজ্য 
দফতণ্র কেড়ে নিথেছে। পরিবর্তে 
দিয়েছে খান্ভ ও পরবরাহ্‌ দ্তর। 
নির্শলবাবুর নতুন দফতর ফ্রি-স্কুল ্রীটে। 
নিয়ম অচযায়ী ওখানে ওঁর বসার 
কথ।। কিন্তু সেখানে ঘেতে ওঁর 
আপাত্ত। ওঁর দাবি, রাইটার্দেই 
ওঁকে বসতে দেওয়া হক। 

নিমলবাবু মুখে অনেক হম্বিতদ্বি 
করছেন। মন্তিত্বে নাকি ওর কোন 
আদক্তি নেই। দলের নেতা অশোক 
ঘোষ চাইলে উনি মাঠে গিয়ে গরু 
চরাতে ও প্রস্তুত । অথচ, মন্ত্রী হিসাবে 
শপথ নেওয়ার দিল দা ত-সকালে উনি 
হাজির হয়েছিলেন জ্যোতিবাবুর 
ফ্লাটে। আজি, ব্ব্যোতিবাৰু ঘেন দয়া 
করে ওুঁকে রাইটার ই বদতে দেন। 
নইলে, ওঁর যান-সম্মান কিছুই থাকছে 
না। জেযোতিবাবুর জবাব, দেটা 
কি করে হয়? আমাদের রাধিকা 
ব্যানাদী তো ফ্রি-স্তুল ্রীটেই বদতেন। 
আপনাকেও ওখানেই বপতে হবে। 
অতএব, নিগলবাবূর সাধ মিটল না। 


অনেক বলে-কম্ে উনি প্রথম দু'তিন 
দিন নাইটার্দে বপার অঙগমতি 
পেয়েছেন। 


করওছার্ড ব্লকের অপর মন্ত্রী কমল 
শহর হাড থেকে পাবলিক হেলথ 
ইাঝহয়ারং [গেছে )। রছেছে কৃষি 
দফতর । তাতেই ওর বেজাত 
খাগপ॥ পপথ [এতে গিয়ে আবার 
32 পা খুডকেছে। বডই কুপক্ষণ। 
তাহ নিয়ে তর দফতরে কানাকানি। 
আহছেই ঘদি এই হথ তবে ওঁঃ ভাখে 


কী আছে কে জানে?কষি দফতর 
নিয়ে ওঁর মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নেই। 
মিনি কিট-বিতরণ কর! ছাড়া কাজই 
বাকী? 

একই অবস্থা যতীন চক্রবর্তীর । 
উনি হারিয়েছেন আবাসন দফতর। 
সেটার গুরুত্ব সবদিক থেকেই অনেক 
বেশি। শপথ নেওয়ার পর থেকেই 
তাই ওর মেজাজ খাটা। কারু, 
সঙ্গে উনি দেখা করেন নি। সিএ 
পি একে নির্দেশ দিয়েছেন, রপোটারর, 
ঘেন ওঁর ঘরে ন! ঢোকে। 

বাতিক্রম বলতে ফরওয়ার্ড বকর 
ভক্তিভূষণ মণ্ডল । রীতিমত দলের 
নেতৃত্বের সঙ্গে লড়াই করে উনি যকতর 
হয়েছেন। কথার কথায় শ্বীকারও 
করলেন তা। বলছেন, হবেনা ফিছুই। 
তৰু 

বুদ্ধদেব ভট্টাচাদ তৃতীয় বানক্ষট 
সরকারের তিন নগর মগ্লী। ভার হাতে 
একাধিক দফতয়-_নগর উনয়ন, সি এম 


“পণ ॥। শুক্রবার, ওরা আশ্রিল 


‘৮-এ. পৌর প্রতিষ্ঠান সমূহ, তথা ও 
সংস্কৃত এবং আশালন। শোনা 
থাচ্ছে। উনি বিভিগ্ত দফতরের অধ্যে 
সমধ্বঘ্ের কাজটাও দেখবেন ॥ অর্থাৎ 
নামে তিন নঙ্গর হলেও কাত হরি 
সভায় ওর স্থান খিতীর। স্বাভাবিক 
কারণেই পর ঘরে ভিড় সবচেয়ে বেশি। 
উনি বদছেন দ্যোতিবাবুর পাশের 
ঘরেই বেখানে আগে বদতেন প্রাক্তন 
অমমন্ত্রী কৃষ্ণপদ ধোষ। 

ফরওয়ার্ড ব্লকের নীহার বন মন্তরিগন্ডা 
থেকে বাদ গেছেন। ডক্রিভূষ্ণ মণ্ডল 
মন্ত্রী হতে চাওয়ায় ফরওয়ার্ড রকের 
নেতৃত্ব বেশ বিপাকেই পড়ে গিয়ে- 
ছিলেন। দি পি এম ফরওয়ার্ড ব্লককে 
তিনটি পূর্ণ মন্ত্রীর পদ এবং একটি 
রাষ্টরদ্ত্রীর পদের অতিরিক্ত দিতে রাজি 
নয়। তা কমল গুহ, নির্মল বহ্ মন্ত্রী 
হবেন ঠিকই ছিল। অতএব, একটি 
পূর্ণমনত্রী এবং একটি রাষ্ট্র পদ 
খালি থাকে। চিত বন্ধকে ধরে সরল 
দেব রাষ্টদন্ত্রীর পদটা প্রায় বাগিয়েই 
বেখোছিলেন। স্থতযরাং, ভক্রিবা?কে 
নিতে ছলে নিতে হয় নীহার বহর 
জারগার। কিন্তু, নীহারবান্‌কে বাদ 
দেওয়া ধায় কোন যুক্তিতে? সমশ্তার 
সমাধান করণেন নীহারবাবৃই। তিনি 
বললেন, ভক্তিবাবুই ময়ী হন, আমি 
সরে দাড়াচ্ছি। তীর কথান্ অশোক 
ঘোষ হাঞ্চ ছেড়ে বাচলেন। ওক্চিবা£৪ 
মহী হয়ে গেলেন । 


যুক্ত কমিটির সাধারণ সম্পাদকের 
বিরুদ্ধে ত্রভিযোগ 


খিশেন প্রতিনিধি 

যুক্তকামটির লাধারণ সম্পাদক ধাশু রায় 
টাকা নিয়ে ছয় জনকে প্রমোশন 
এবং চাকরী দিয়েছেন বলে অভিযোগ 
উঠেছে। নিদিষ্ট এই আভঘোগ 
পাওয়া সত্বেও পি ডরিউ ডির কন- 
স্রীকশন বোর্ডের নির্বাচক মণ্ডলীর 
অত্যন্ত নিশ্চেষ্টতা অনেককেই ভাবি- 
রেছে। 

১৭ই আগষ্ট ০৬ সালে কনষ্টাকশন 
বোর্ডে করণিক নিয়োগের জন্ত পরীক্ষা 
নেওয়া হয়েছিল ৭৬৩ আনের। লিখিত 
পরীক্ষা হয়েছিল শিঘালদ্হ পাবলিক 
সাভিস কমিশন হলে এবং ভবানীপুর 
পদ্মপুকুর স্থলে । পরীক্ষা হওয়ার পর 
শুক হয় ফেটে! ধর্মঘট । এই ধনঘটের 
জন্ট থাতা দেখা পিছিয়ে ঘায়। নিবাচক 
কাটতে ছিলেন সুপারিণ্টেণ্ডিং ইল্লি- 
নীঘ্বার অশোক বোদ, অমিল ঘোষ, 
পৌরেন সরকার, ছরিরজন দাদ। 
এছাড়াও ছিলেন এাদিন্ট্যা্ট চীফ 
ইঞ্জিনীধ্ার দেবেন মুখাজী | এর পেছন 
থেকে দমনস্ত বাপারটার ঝপকাঠি 
নেড়েছেন দান রাঃ । ব)ভিগত 
এচাব ছাডাও ই[ছনীয়া ওরা যে অধে 


বসবাস করেন দেখানকার স্থানীয় 
কাউনদিলার দিয়েও চাপ টি করে- 
ছিলেন। 

কার্ধঠ দাশুবা!র আসল খেলা শুরু হর 
মৌখিক পরীক্ষায় কৃতকার্ধ হওয়া ২০৯ 
জনকে দিয়ে। কনস্টাকশন বোঢে'র 
দ্যানিং সারকেলে কাজ করেন তিনি । 
তার ঘরেই তিনজন চতুর্থ শ্রেণীর 
কর্মচারী এই পরীক্ষায় বদেছিলেন। 
দাশ রায় নিজগ্ব প্রভাব বিস্তার করে 
তিনজনকেই চাকরী দিয়েছেন। এ 
ছাড়াও বহিরাগত তিনদনকেও চাকরী 
করে দিরেছেন। অধচ রাজা কো- 
অভিনেশন কমিটির অনেকেই এই 
ব্যাপারটা জানেন না। 

ঘুক কমিটির সাধারণ সম্পাদক থাকার 
সুবাদে দান্ন রাহ যথেচ্ছ ভাবে ক্ষমতার 
অপব্যবহার করে চলেছেন। সংগঠন 
বলতে যুক্ত কমিটির কিছুই নেই। 
কো-অডিনেশনের কাধে চেপেই তারা 
চলাফেরা করেন । অনেকটা রাজা 
রাজনীতিতে দি পি আইয়ের মত। 
বরঞ্চ দরকাযী কর্মচারী আন্দোলনে 


শেষাংশ ৪ৰ্থ পাতায় 


দর্পণ ॥| শুক্রবার ওরা এপ্রিজ, ১৯৮৭ 


অন্ধ গদেশে এন টি রামারাধয়ের জনগরিয়ত। কমছে 


bl) 


অফ্ধপ্রদেশের ১*৫*টি মওল ও জেলা 
পছিষদের নির্বাচনী ফলাফল সকলকে 
অবাক করেছে! বিশেষ করে তাদের 
ঘাদের বিশ্বাস হয়নি যে, এন টি রাা- 
রাওছের আকর্ধনী শক্তি এবং ছু টাকা 
কিলোর চাল দেবার পরিকল্পনার জন- 
প্রিয়্ত। এত মহ্‌জে ত্রাস পাবে। 
অবনত হওল ও জেলা পরিষদে তেল 
দেশমের প্রাথ আদন স'ধা! বিভ্রাস্তির 
হি করবে এবং মনে হবে সাধারণ 
মাচুয বুঝি কংগ্রেসের খেকে তেল 
দেশমকে বেশি গপতান্জিক ও প্রগত্তি- 
শীল বলে মনে করে। 
তেলগু দেশম ৬২৩টি মণ্ডলে জী হয়, 
কংগ্রেদ দয়ী হয় ৬৩৮ টিতে এবং 
তেল দেশ ও কঞ্রেস জেল! 
পরিধ? দখল করে খখাক্রমে ১৮ ও 
৩) ঘে নির্ধাচনী ব্যবস্থা ওয়েছ 
লহ »ংখযাগরিষ্টতা দেখানে রাজ: 
নৈতিক দলগুলির শক্তি আদল দংখা! 
দিয়ে নিরূপণ কর! যায় না। 
তেলগ দেশম ভোট পেয়েছে ১*৯ 
কোটি এঘং কংগ্রেস ভোট পেয়েছে 
৯১ লক্ষ কিছু বেশি। মোট ২'৪ 
কোটি ভোটের মধ্যে তফাৎ দু দলের 
মধো প্রা ১৮ লক্ষ । তেলও দেশম 
পেয়েছে ৪৫ শতাংশ আয় কংগ্রেদ ৩৮ 
শতাংশ অর্থাৎ ৭ শতাংশের তফাৎ । এব 
সঙ্গ ১৯৮৩ সালের বিধানলতার নির্বা- 
চনের তুলনা করা ক] ধার, হখন 
কংগ্রেস পেরেছিল ২৫ শতাংশে ভোট 
এবং ছেলগু দেশ ৪৭ শতাংশ ভোট 
পেয়ে ছুই-ভৃতীয়ংশ আমন দখল করে, 
তবে বোঝ। যাষে কংগ্রেসের অগ্রগতি। 
১৯৮৩ দালে সি পি আই এম, জনত1, 
পিপি আই, বি জে পিও তেল 
দেশমের সঙ্গে লড়েছিল। এবার কিন্ত 
মি পি আই এম তেলও চেলমের সঙ্গে 
একটা বৌবাপড়ায় এদেছিল এবং 
বেখানে তাদের প্রার্থী ছিল না দেখানে 
তেও দেশমকে সমর্থন বরেছিল। 
এইভাবে তেলগু দ্বেশম বেশ কিছু 
মণল ও তোট পেয়েছিল এবং প্রধানত 
দি পি আই এমেঘ সমর্থনে পায় নল- 
গো ও খান্সান গেলা পরিষদ, 
যেখানে এ দলের প্রভাব আছে। এটা 
মনে রাখলে দেখা যাবে কংগ্রেল 
তেলও দেশগের সমান লমান । 

এই অবস্থ! হয়েছে এই জৱই্‌ যে 
সাধারণ মাহঘ এন টি রামারাওয়ের 
প্রশাদনিক দক্ষতা সম্পর্কে আস্থা 
হারিছেছে। প্রথমত তিনি অংদর 
গ্রহণের বয়ে ৫৮ থেকে 4৫ বছরে 
কিরে আনলেন এবং পরে আবার 
পূৰ্ব যন্থায় ফিরে গেলেন এবং দ্বিতীয়ত 
বিকা প্রশাসনিক বাবস্থা ন। ঝরে 
পার্ট টাইম গ্রামীণ অফিদারের পদ 


তুলে দিংলন। চাঁকণী ও শিক্ষা লং 
পশ্চাদপদ্দ শ্রেণীর জঙ্ট সংরক্ষণ ২৫ 
শতাংশ খেকে ৪৭শত।ং=করে রামারাও 
অগ্রসর শ্রেণীকে চটিঘ্জেছিলেন। জপর 
ছবিকে হাইকোট্/ হখন এই বাড়তি 
সংরক্ষণের নিদেশ খারিজ করে দিলেন 
তখন স্বগ্রীঘ কোটে আবেন করতে 
ভার অদক্মতিতে তীর প্রকৃত উদ্দে্ত 
সম্পর্কে পশ্চাদপদ্দ শ্রেণী স.ন্বহান 
হন, কামুণ নিজ শ্রেণীর প্রতি পশ্চা- 
পদ শ্রেণীর রাজনৈতিক সদর্থন লাত 
ছিল রামরাংয়ের মুখ্য উদ্ধেন্ত.। 

রাষরাওয়ের রাজনের এগুলি 
নঞ্থক দিক ঘর আস্ত তেলও দেশমের 
জনপ্রিয়তা! হাল পেয়েছে, অনদিকে 
কংগ্রেলের অবস্থার উন্নতি হয়েছে অয 
কযেকটি কারণে। 


রাজীবের 


রাজীব গাীর় বন্ধু ৪৪ ঘৎসর 
ব্যস্ক অবিবাহিত বেছি চোপরা এখন 
ন্থাদিন্তীর সর্বাধুনিক সংবিধান বহি- 
ভূর্ত শক্তি বেন্র। তিনি ষেম্ীয় 
সরকারের বিজ্ঞাপন সাম্রাজ্য নিয়ঞ্জণ 
করেন। এবং সেটা অকারণে নয়। 
ফোমি চোপরা সতীশ শর্মা অহিত!ত 
বচ্চন এই ত্রয়ী প্রধানঃস্তরীর খনিষঠতম 
গোষ্ঠী । 
ভীচা প্রধানমন্ত্রীর ঘন্চিতম বন্ধুই 
সুধু নন, তীর, পেশাদার উপদেই। 
হিদ্বেও তার সবচেয়ে কাছের দোক। 
যথাক্রমে রাজাণও।ও লোকসতার 
সান্ হওয়ার জন্য শ্শ।ও বচ্চনের 
নেপথ্য ভূমিকা গম্পৃণ বেআইনী নয়, 
কিন্তু রোহির দরকারী দণ্ডরে নাক 
গলানোর কোন অধিকার নেই। 
স্থুলে পড়ার দময় থেকেই ঘোমি ও 
রাদীবের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। 
ত! গাঢ় হয় কেম্বি দে গিয়ে। পরে 
কো বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় 
বিজ্ঞাপন এজেন্সী হিন্দুস্থান টমসনে 
যোগ দেন এবং চড়চড় করে উন্নতির 
শিখরে ওঠেন। তারপর তাকে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয় নিউইরর্কে 
হিন্দুস্থান টমদনের সহ- 
যোগী জে ওয়াণ্টার টমসনের আফিলে 
কয়েক বছয়েয জনা । এর পর রোধি 
১৯৮১ লালে ওঁ লাঙ্গভনক চাঁকমী 
ছেড়ে বিয়ে ফ্রিন'ন্স হিলেবে বিজ্ঞা- 
পনের কাছে আত্তনিয়োগ করেন। 
আর তিক্ত এই বছরই রাদ্রীব গান্ধী 
ইণিঃ’ন এয।ইনদ্দের বিষান চালকের 
পদেইপুফা (দেন সত্রিয্ত রাজনীতিতে 


যোগ দেষার জন্য। 
১৯৮১ দাগে বোট ক্লাবে যখন কংগ্রেস 


প্রথম কথা, কংগ্রেন ক্ষমতায় ন। থাকা 
সবেও যুখ্যদত্রী নির্বাচদী প্রচাতে 
কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে দেই একই 
পুরনো! ফেলেঞ্কারীর জাবর কাটলেন, 
ঘাৱ জন্ত ১৯৮৩, ৮৪ ও ৮৫ লালে 
পরপর তিনটি নির্বাচনে কংগ্রেদকে 
শান্তি পেতে হয়। এই বা ও চরিজ- 
হনন লীগ! ছাড়িয়ে গেছে বলে সাধারণ 
মায়্বেয ধারণ! এবং এটা বন্ধ করা 
উচিত ছিল বলে তার' মনে করে। 
কেন্দ্রে বিকৃদ্ধে রাষারাওয়ের সমা- 
লোচনাও মাছযের নে দাগ কাটেনি, 
কারণ তিনি অভিযোগ প্রমাণ কমতে 
পারেন নি। তাছাড়া এইলব সযালে- 
চন! প্রসঙ্গ বদ্ধিভূত, কারণ মণ্ডল ও 
জেল] পরিষদের নির্বাচন হন্ব স্থালীগ 
সমস্যার তিত্তিতে। 


কতৃক সংগঠিত কিষ।ণ দতার প্রস্তুতির 
গুদারক করছিলেন তখনই রোধি 
চে|পরার ওরুত্ব অন্ছতব বয়া গেছে। 
লেই সম হোমি ছিলেন মিষ্টভাষী 
বিজ্ঞাপনের লাক এবং খুব একটা 
মনোযোগ আবহণকায়ী নন। ১৯০২ 
দাংল রাজীব গান্ধী এআইদিসির 
নাধা,ণ সম্পাদক হওয়ার পর দলীয় 
ব্যাপারে তীর উপস্থিতি ভগতৃত 
হতে থাকে। খন তাঁকে লব পারি- 
বাঁধিক ও জাতীয় অনুষ্ঠান প্রধান- 
মন্ত্রীর দঙে দেখ! ধার | 

রোমি এখন প্রং:হস্রীর প্রধান 
বিজ্ঞাপন উপচেষ্টা। সমন্ত ম্রকেই 
ধিজ্ঞপনী বাজেট লম্পর্কে তিনি 
হতাহত দেন আর খাও 
ঘৃগুয়ের প্রত তীয় একচ্ছত্র দূনা- 
ঘোগ। ছল ইত্তিা রেডিও, দৃঃদশন, 
লি কাই বি প্রস্তুতি বিভাগ ছোমির 
সহঘোগিত| চয়। এইসব বিভাগের 


বা 


কংগ্রেল নেতার! নিজেদের বিযোধ 
ভূলে গিত মিলিতভাবে নির্বাচনী 


লয়াইয়ে নেমেছিলেন। 
জধিকাংশ জেলাঃ ভাতা ভাল ফল 


করে, দেখানে ১৯৮৩ মাল থেকে 
পরস্পর তিনটি নিব।চন তারা ডুব 
ছিল। এবার তাঁ॥। শুধু অনেকগিণি 
মন্তল দংল করেছে তাই নন, ভাল 
ডো[ট পেয়েছে। 


এরফলে 


এখানে একটা কথা নোজাস্বদি বলা 
স্বহকার। কংগ্রেদ আরও সাফলাঙাত 
এবং আব বেশি সংখাক জেগা 
পরিষদ দখল কইতে পারেনি গদেশ 
কংথেণ প্রধান জে বেল বাওয়ের 
প্রার্থী মনোনয়নে জেলা নেতৃত্বকে অব- 
হেল! করার ভুল শীতি গ্রহণের জন্ত। 
কফ! ও খণ্ট,রে তিনি জেল! কংখেসের 


সিনিয়র «ফিলাররা তার সঙ্গে নিত 
ঘেগাঘেগ রাখেন এবং যন তীর 
ইচ্ছা! অহী কাজ হয় লা তখন 
তিনি নির্দিধায় বিরক্তি প্রকাশ করেন। 
জোকদতা নির্বাচনে কংগ্রেলের বিরাট 
সাফল্যের পর বোমিহ খাতির আরও 
রেড়ে যার, কারণ নির্বাচন নিয়ে 
কংগ্রেসের বিজ্ঞাখনগুলির তিনিই 
প্রকৃত জনক। 

এখন সমস্ত লরকারী বিজ্ঞাপন 
ঘোমি নিংস্তর করেন। তার ছাঞ্রপত্র 
ছাড়! কেন এদ্েগীর দূরকারী বিজ্ঞা- 
পন পাওয়া হুদূরপর্াহত। এমন কি 
ঘে সব প্রাইডেট কোম্পানীর লোক 
ইণ্ডিচান এম্ারলাইগ্ ও এখার ইতি 
রাঁর বেড়ে আছেন তাঁদের কান্তকর্মও 
রোমির মারফৎ হয়। এইদব বোর্ডের 
স্শ্ব ভালিধা তারই তৈরি ঘ' প্রধান- 
মন্ত্রীর অহুমোদিত । 
রোমি ১৯৮৪ সালে তার নি্শ্ব 


॥ তিন ॥ 


কথা দেলেছেন হলে এখানে তাল ফল 
হছেছে। বিন্দু ললগোগ্া, প্রকাশ 
ও খান্থানে ( ঘেখানে তিনি নিজ পুত্রকে 
ছেল! পরিষদের চেচ্ঠারম্যানের পদে 
প্রার্থী দিয়েছিলেন) তিনি দেন" 
কংগ্রেদের মতামত অন্বীকার করে, 
তার লিঙ্গের লোককে অথবা বন্ধুদের 
স্থপ!রিশ মত প্রার্থী দির়েছিংপন। 
এত কগ্রেদের ক্ষতি ছপেছে খুব 
বেশি । প্রার্থী সনোনধবনের ব্যাপায়ে 
ভ্রান্ত নীতি এবং বেঙ্গল রাগয়ের 
প্রচারের কাছ! সাঈঘতে অসন্ত 
করেছে। রাছারাওয়ের বিরুদ্ধে ্বমংযত 
ভ'ষায় বাতি গত আত্রমণ অদেবকেই 
কংগ্রেদের প্রতি বিমুখ করেছে, যাদের 
মধ্য শকলেই তেলও দেশমের লমর্থক 
নয়। বেঙ্গল রাও যেদব জেলা নির্ধা, 
চনী প্রচারে গেছেন দেখানে কংগ্রেদ 
ডুবেছে আয় ঘেখানে তিনি ধাননি 
দেখানে কংগ্রেদ জয়ী হয়েছে। 


রোমিএর সরকারী দৰে বিৰাট ঘাধিগত্য 


বিজ্ঞাপন এপ্জেদী আার্রিগ্ম-এর 
প্রতিষ্ঠা কয়েন এবং তিন বছরের 
মধোই তার বাবলা ছয় ৫* লক্ষ টাফার। 
আ]ান্সিওম-এর অফিসে তাকে বেশি 
না দেখা গেলেও দাউধ রকে প্রধান- 
হন্্রীর অফিসে এবং ৫ গ৭ রেন 
কোর্স রে|ডে প্রায়ই তাকে দেখা যায় 
এনয জায়গায় রোমিত্ব অযাধ গৃতিবিধি। 
আরও ছুটি এডেলী রোমির সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠতার কারণে ঘধেষ্ট উপন্বৃত ৷ 
রোমি ভিপি এম, নিকিছাদা এবং 
রানবান্মির বিজ্ঞাপন উপদেষ্ঠা: রতন 
ট্যটার মন্দে তীর বন্ধুত্বত কারণে রোমি 
এখন টাটার বিজ্ঞাপন £াঁতিয়ে দিতে 
চাইছেন! 
গোর্বাচতের 
লমহ য়োমি অবস্ত একটু ঘ| খেয়ে- 


ছিলেন। 


ভারতে অংগনের 


শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে বামজ্রণ্টের ফল ভাল হয়নি 


কান্ডে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের হাতে যতটা 
চকচক কঠেছে হাতুড়ি তডট| ঝরে 
নি বিশেষ কে জবাঁঙালী শ্রমিকের 
হাতের হাতুড়ি। বিহারের লাগোয়া 
আদানণোল মহকুমার তিনটে শ্রমিক 
বঞ্চলের কেন্ত কুলটি, হীয়াপুর, আদান- 
লোলে বামফ্রন্ট হেরেছে। হীরাপুরে 
সিপি আই এদের প্রবীণ শ্রমিক 


নেতা ঝামাশদ মুখার্জী হেরেছেন 
৫৩০* ভোটে। আসানদোল মিউ- 
মিপালিটির চেয়ারম্যন গৌতম 
যা ধুর হেরেছেন ১৫:০ ভোটে 
শ্রীরামপুরে কংগ্রেদ জিতেছে ১-৫০০ 
ভোটে। চষ্টকল এলাকা চাাদ|নীতে 


কংগ্রেদ গাথী হেনেছে ৫৫** ভোটে। 
যেখানে পাশে গ্রামাঞ্চলের কেন্্ 
চত্তীতলাঙ্গ কংগ্রেন প্রার্থী হেরেছে 
১৫০০৯ প্োোটে।  গার্ডেনরীচে 
কংগ্রেস প্রার্থী জিতেছেন পনেরো 
হাজার ভোটে। বজবজে সি লি আই 
(এম) নেতা ক্ষিতি বর্মণ কোনক্রমে 


জিতেছেন। ভ্রীবর্মণ জিতেছেন ২০,* 
ভোটে উত্তর কলকাতার কাশীপুরে 
কংগ্রেস প্রার্থী হেরেছেন মানে ৪২৫ 
তোটে। উত্তর ২৪ পরগণার চট্টবল 
শ্রমিক অধ্যবিত ভেটপড়া্র কংগ্রেল 
গা মঙহানাগাশ সিং জিতেছেন। 


পানিহাটিতে কংগ্রেদ প্রার্থী ছেরেছেন 


১৪** মা ভোচে টিটাগড়ে হেরেছেল 
মি পি আই এমের কেন্্রী্ঘ কমিটির 
মদ্য তথা শ্রমিক নেতা মহশদ 
আামিন। নৈহাটিতে হেরেছেন এই দলের 
গোপাল বহু। এ সকল বেস্ত্রেই বেশ 
ভালো সংখ্যক খবাঙালী শ্রমিক 


ভোটার আছেন। হাওড়া শহরের 
তিনট কেল্রেই সি পি এম প্রার্থীদের 
পেছনেও হনে হয় কাজ করছে 


একই কারণ। বিহার, উত্তর প্রদেশের 
অবঙালী ভমিকরা এখনও বংগ্রেী 
তোট।র থেকে গেছেন বলেই মনে ননে 
হক) বাছফণ্ট দেতৃবৃদ্দও এ ব্যাপারে 


চিন্ত! বয়ছেন। 


॥ চাষ ॥ 


শিন্নাঞ্কলে গি পি এম হারল কেন 


তিমর বনু 


বামক্রট তথা সি পিএম কেন বৃহত্তর 
কলকাতা এবং আসানসোলের শিল্পা- 
ফলে অ-বাভালী "ভোট পেল না এ 
নিয়ে গবেষণার অন্ত: নেইী. যে ভাবে 





বাংলার বাদক প্রশাসনে ব্যবসা 
কর! অনেক আরামদারক বলে স্বীকার 
করেছেন। এর! সি পি এম-কে ভোট 
দেননি এমন ভাবার কোন কারণ নেই। 
সি পি এমকে ভোট দেননি মনগুরয়া। 
বাঙালী মনুৱরাও দেননি । অ-বাঙালী 
মজুরাও দেননি ।, এটা কোন নতুন 
ঘটনা নয়। মার্কমবাদীরা এটা ভাল 
ভাবেই জানেন, জানেন বলেই চুপ 
করে আছেন। ‘পরে বিশ্লেষণ করে 
দেখ! হবে কোন 'ফ্যাক্টার' কতটা কাজ 
করেছে' বলে ব্যাপারটা এড়িরে 
যাচ্ছেন। 

শিল্পালে সংগঠিত এবং অসংগঠিত 
শ্রমিকর৷ ৮২ সালে কিদ্বা ৮৪ সালেও 
সি পি এম-কে জেতার নি। হঠাং 
৮৭ সালে ওদের কী দায় পড়েছে । 
প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে তারা হয়ত 
আগুন থেকে তণ্ত কড়াইতে গিয়ে 
পড়েছে কিন্ত তবু তার] সেটাই সধী- 
চীন মনে বরেছে। সি পি এম যে 
শ্রমিকদের পার্ট নন এটা ওরা বুঝিয়ে 





দগণ 


বাংলা সংবাদ সাগাহিক 


* 


এ বছরে পদাপণ করেছে। গ্রাহক 
চাদ! ধান্মা(ধক ২৭ টাক! । টাকা ও 


চিঠি পাঠান। 


দিয়েছে ভাল ভাবেই। বিহার বা 
উত্তরপ্রদেশের গ্রামাঞ্চেলে অ-বাঙালী 
শ্রমিকের সামাজিক শেকড় থাকায় 
বামফ্রন্ট শিল্পাঞ্চলে ভোট পায়নি বলে 
দুরদর্শনে বিশেষজরা বিশে মতামত 
দিচ্ছেন। যারা! এদব মতামত দিচ্ছেন 


: _ তার! কখনই শ্রমিক আন্দোলন করেন 


নি! “আর আবদবের বিহার যখন 


ক বহু, জায়গাতেই সশস্বপন্ধী দলীয় 


প্রতিরোধের জন দিচ্ছে তার প্রভাব 
সদুরপ্রমারী হতে বাধ্য এ.সব পরি- 
প্রেক্ষিতও এদের বিবেচনা জানে না। 
বে হরিজন বিহারের গ্রামে কংগ্রেস 
দ্বার! নির্মাতিত হচ্ছে সে হঠাৎ কেন 
কলকাতায় কংগ্রেসকে তার ভ্রাতা 
ঘনে. করবে বোঝা মুসরিল। 

বৃহত্তর কলকাতার অসংখা অসংগঠিত 
শ্রমিকদের অধিকাংশই হচ্ছে হরিজন 
অসংগঠিত শ্রমিকরা কংগ্রেস আমলেও 
অনংগঠিত, বামঞ্রণট আমলেও অদং- 
গঠিত। ঠিকামঙ্থ্র আইনের বয়স 
আৰ পনের বছর হতে যাচ্ছে অথচ 
এই আইনের লামান্থতম সুযোগও 
ঠিকা মছুরর) নিতে পারেনি। সিপি 
এম দশ বংসর ক্ষমতা থেকেও 
অসংগঠিত শ্রমিকের মধ্যে সংগঠন 
করতে পারে নি, একই সংগে 
ঠিকাদার এবং ঠিকাদার শ্রমিকের স্বার্থ 
দেখা যায়না। 

অসংগঠিত শ্রমিবের কথা না হয় 
বাদই দেওয়া গেল। সংগঠিত শ্রমিকের 
মধ্যে ইউনিছনগতভাবে সি পি এম 
নিয়ন্ত্রিত কেন্ত্রীঘ ট্রেউ-ইউনিয়ন সংগঠন 
সিটুই শক্তিশালী অথচ সি পি এম 
বামন্রণ্ট এখানেও ভোট পায় না। 
বেচার আমিনকে বাঙালী এবং 
অশ্বাঙালী সব ধরণের শ্রমিকরাই 
বারবার ডোবাচ্ছে। এট! অ-বাঙালী 
শ্রমিকের প্রশ্ন নয়। সমন্তার জট 
অনেক গভীরে। কলকাতা শহরে 
জনত! পার্টি নিয়স্তিত ট্রেড-ইউনিয়নের 
ডাক! ধর্মঘট সিটু ভাঙতে পারেনি 
কারণ সিটু সন্ত কর্দীরাই গোপনে 
জনত! ইউনিয়নের সংগে আভতাত 
করে দিটুর কর্স্থচী ভেণ্ডে দে। 
কলকাতা ডক আর চটশিল্পই ছিল পূর্ব- 
ভারতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র, 
আর ছিল রেল। বিগত ৯/১ বংপরে 
এসব শিল্পে ক্রমাগত শ্রমিক ছাটাই 
হচ্ছে। বাধ্যতামুলক অবসর কিছ! 
অবসর গ্রহণের পর নতুন [নখোম 
হয় না আমক-আলিক চুক্তি হয়, 
পরক্ষণেই মালক সেই ঢাক্ধ তত করে 
আহ জনগণের সাগ্রামেই হা। যার 
ম(.লকদের হিং? প্রসাদ 5 


আইনাগগ 


পাছে না, যদ বিডলারা রাগ করে। 


প্রসঙ্গত (স পি এম কখনই কোন 
বিড়লা সংগঠনে শ্রমিক-আন্দোলন 
করে না। হিতী্ যুগ আমল 
থেকেই ওরা এটা করে আদছে। 
দশ থেকে বারোটা জুটমিল সবসময় 
বন্ধ থাকে। ৭৭ সালে থাকত এধনও 
খাকে। নর্থ কক জুটমিলের বে 
বাঙালী শ্রমিক না খেতে পেরে মারা 
গেছে-তার পরিবার, বা আস্বীয়বর্গ 
যারা সি পি এম দলের মঙ্গে থেকে 
সাদান্ধ সহাচতূতিও পার না তারা 
কেন দি পি এঘ-কে ভোট দেবে। 
বজবন্ধে নিউ দেণ্ট্াল জুটমিলে 
লকআউটের পরে সাঘান্ত সুযোগেই 
অরমিকর! সিটু থেকে বেরিয়ে এসে 
“নকশালদের' ইউনিয়নে সামিল 
হয়েছিল, বেশীর ভাগই স্থানীয় বাঙালী 
অমিক। সংগঠিত প্রমিবরাও একটা 
বিকল্প খু'জছে, কোন বিকল্প না পেয়ে 
তারা কংগ্রেসকে ধরতে চাইছে অথবা 
অন্তডাবে বলতে গেলে সি পি এধের 
শ্রমিক বিরোধী কাধকলাশের প্রতিবাদ 
জানাচ্ছে। 

এটা বাঙালী-অ-বাঙালী ভোটের 
প্রশ্ন নয়। ৭৭ সালকে ভিত্তিবর্ধ ধরলে 
৮২, ৮৪ এবং ৮৭ সালে শ্রমিক 
এলাকা! বামফ্রণ্টের প্রাপ্ত শ্রমিক 
ভোটের শতকরা হার যে ক্রমাগত 
কমে যাচ্ছ এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে 
অনিচ্ছুক কিছু শ্রমিক নেতাও দ্বিমত 
পোণ করেন না। কমিউনিষ্ট পার্টির 
দুদিনে মেটেবুরুজের অ-বাঙালী 
মুসলিম আমিক অনেক নেতাকেই 
আশ্রয় দিয়েছে আর আদ ৫* বছর 
সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের পর 
এই মেটেবুরুজ থেকেই কমিউনিষ্ট 
প্রার্থীরা ভোট পান না। 


সুব্রত 
১ম পৃষ্ঠার পর 


পঙ্কজ ব্যাদা্দী, লক্ষ্মী বসু এবং প্রিয় 
নিজেই। প্রথম দুজনের কাছে বর্ত 
মানে অভিত্ব রক্ষার লড়াই। লক্ষ্মী 
বন্ুর অবস্ত এন এল দিসি আছে। 
তারাতলা এবং মাঝেরছাটে টিমটিষ 
করে জলছে লক্ষী বসুর ইউনিয়ন। 
কিন্ত (লউড়িতে সুনীতি চট্টরাজ হেরে 
যাওয়ায় সংগঠনের অবস্থাও খারাপ । 
অপরকে পঙ্ধজ ব্যানাজীকে কং- 
গ্রেসের সম্পাদক মণ্ডলী থেকে সারে 
দেওছা হচ্ছে । প্রিয় নিজেও জানেন 
সুব্রত এলেই [বপদ। (বিশেষ করে 
ভাহ্ণতাণে 


লাকাগ্রেশীরা তখন 


কো-ঠ[সা হছে প চণেন। 


রাজীব জৈল 


১ম পৃষ্ঠার পর 


যখন ঘরে ঢুকে দরজ বন্ধ করে দিলেন, 
ঘরে তখন এক অদ্দূত নীরবতা, একটা 
বিষণ পরিবেশ । 

রাষ্টরপাত ঘরে ঢুকে একটা লোফার 
বললেন এবং সামনের দোষায় বলতে 
বললেন রান্বীবকে। দুজনে মুখোমুখি 
বসে। কারও মুখে কোন কথা নেই । 
যেন সব কিছুই স্ন্ধ। 

প্রথমে রাজীব গান্ধীই নিস্তব্তা ভেঙে 
জৈল লিংকে প্রশ্ন করলেন সকলে বলছে 
আপনি আমার ওপর ক্ষুদ্ধ এবং দরকার 
হলে আমার বিরোধিতারও আপনি 
নামতে পারেন, কিন্ত কেন? 

জৈল সিং গন্ভীর অথচ আস্তরিক ভাবে 
রান্ধীবকে বললেন, আহি আপনার কি 
ক্ষতি করেছি থে আপনি আমাকে নার! 
দেশ তথা পৃথিবীর সামনে নানাভাবে 
অপদস্থ করছেন? 

কিছুক্ষণ নিশ্তন্ধতার পর জৈল সিং 
বলতে শুরু করেন কিছুটা দ্বপত 
ভাবেই। ঘেন অতীতের স্বৃতিতে তিনি 
ডুবে গেছেন। “ইন্দিরাজী আমাকে 
বিশ্বাপ করতেন। তিনিই আমাকে 
কেন্তীয় মসতিভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 
পদে বঙিষেছেন। তার সঙ্গে আমি 
ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছি। আমি তার 
মনের কথা জানতাম । তিনিই আমাকে 
রাষ্ট্রপ্রধান করেছে+ এবং হার ইচ্ছা 
পূরণ করতে আমি ইন্দরাজ্জীর 
আকাশ্বক মৃত্যুর পর দেখের শাদনভার 
আপনার হাতে তুলে দিয়েছিগ্রাম। 
দেই সময় আম ইচ্ছা করলে প্রণব 
মুখাজীকে অন্তর্বতীকালীন প্রধানমন্ত্রী 
হিলাবে দাহ দিতে পারতায। কিন্ত 
কোন ঝাজনৈতিক ঝু'কির মধ্যে না 
গিছে আমি দরাণরি আপনাকেই 
প্রধানমন্ত্রী হিলেবে শপথ নিতে আহ্বান 
জানাই। 

“প্রয়াত ইন্দিরাজী ধে বিশ্বাস নিয়ে 
আমাকে রাষ্ট্রপতির এই গরুতপূর্ণ পদে 
বলিধেদিলেদ আমি সে বিশ্বাস 
রেখেছি।” 

জৈল সিং আও বলেন "আমি দীর্ঘ 
দিন ধরে নেহেরু পরিবারের অচ্গত 
ছিপেবে কার্জ করে এসেছি এবং ঘার 
জন্ত আমাকে তনখাইয়া পর্যন্ত হতে 
হয়েছে সেই আমি আপনার ক্ষতি 
করবো অথবা ক্ষতি চিন্তা করবো 
এ কথা আপনি ভাবলেন কি করে।” 

রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল দিং যখন এই 
কথাগুলি বলছিলেন ক তখন তার 
পরার বাপরুদ্ধ হয়ে আলছিল। সেই 
আন্তরিকতার বাপ কঠিন হৃদ 
ঝাজীবকেও তাতক্ষ।ণক নাড়া দিঘ়েছিল। 
জৈল পিং প্রধানময়ী বাজীবকে কিছু 
উপদেশ যে বলেন, হঠা২ গানে) 
পাশুচরদের কথায় চপপে আপনার 


ক্ষতি অনিবাঘ( আপনে থা করে 


দপনি ॥ শুক্রবার, ওরা এপ্রিল ১৯৮৭ 


প্রবীণ, শ্রদ্ধেয় এবং আপনার মায়ের 
আমলের খিশবস্ুদেরকে দূরে 
দেবেন না। 


এর পর রাশীষ তার কিছু ভুলের কথা 
শ্বীকার করে নিলেন লৈল দিং-এর 
কাছে। আশ্বাম দিলেন আবেগতাডিত 
হয়ে তিনি তুলপথে গা বাড়াবেন না 
ইচ্ছা প্রকাশ করলেন দু'জনের সম্পর 
স্বাভাবিক করে তুলতে এবং রাষ্ট্রপতির 
পদের ঘোগা মধাদা দিতে। 


রাজীব গান্ধী-দৈল লিংএর চরম 
বিরোধ এক নাটকীয় গাটিক্লাইদেন্ম-এ 
একটা স্িতিল অবস্থায় এনে 
পৌছলে|। রাষ্ট্রপতি সংঘাতের পথ 
থেকে সরে দাড়ালেন আপাতত: এনং 
রাজীব বাঁচলেন বিরাট এক রাজনৈতিক 
সঙ্কট থেকে। 


রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে মুখোনুধি 
সংঘর্ষের হাত থেকে বিনি বাচিয়ে দিলেন 
তিনি আজকের কংগ্রেস রাজনীতিতে 
উপেক্ষিত বহু যুদ্ধের নারক প্রধীণ 
কংগ্রেদ নেতা কমলাপতি তিপাঠা ৷ 

রাজীব গান্ধীর বৃক্গ 5৮ 
অভিযানের ডাক এবং পুরনে! বিশ্বন্ত 
লোকদের সরিয়ে দেবার রাজনীতি 
এখনো চলে কিনা দেটাই রাজনৈতিক 
মহল লক্ষ্য করছেন। 


যুক্ত কামটি 
২৯ পাতার পর 


দা স্তবাবুরা অনেক দময়ই ফেডারেশনের 
পেছনে দাড়িয়ে পড়েন। এইসব সময় 
রাজ্য কো-অডিনেশন কমিটির অগুত 
অবস্থা হয়ে ওঠে। 


কনন্টকশন বোে” করণিক নিয়োগ 
কেলেস্কারীর নায়ক দাশ বায় বিভাগীয় এ 
তরে ইতিমধ্যে আধো অনেককে 
বঞ্চিত করেছেন। ঝিছুদিন আগে 
ড্রাইভার নিয়োগের আন্ত কমিটির 
অন্ততন সন্বস্ত মনোনীত হয়েছিলেন 
তিনি। অভিযোগ, সেক্ষেত্রেও তিনি 
হথেচ্ছভাবে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে। 
বিভাগীয় ক্ষেত্রে অনেক ক্লিনার এবং 
অগ্ঠা্ত চতুর্থ শ্রেণী লাইদেন্ন প্রাপ্ত 
কর্মচারী চাপা বিঙ্গোডও দেখিয়েছেন। 
দীর্ঘদিন প্ল্যানিং সারকেলে থাকার 
সুবাদে দাশ রায় অতাস্ত নিপুণ ভাবে 
এক অপাধু গোষ্ঠী গড়ে তুলেছেন । 
অফিসের বিভি গোপন খবর আগেই 
বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে। ক্ষতি হচ্ছে 
লরকারের। অদাধু এই চক্রকে মরা- 
বার অন দান্ত বাঘের বদগিও অনেকেই 
চাইছেন। এবং বর্তমানে করণিক 
নিয়োগ নিয়ে দা রায়ের বিহুকে ত 


অভিযোগের জবাবও অনেকেই 


চাইছেন। 


& 
il 


চা 


দর্পণ র 


শুক্রবার গতা এপ্রিল, ১:৮৭ 


- গশ্মবন্গে বংগ্রেধের গৰাজয়েৰ 


মধনা ভাও 


অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় 


চিযাচর়িড নিয়মাঞ্ধার়ী অশোক লেন 
১৯৮'র নিধাচনে কংগ্রেদের শে'চনীয 
পয়াজণের ধা+। লামপাতে ন! পেরে 
বিবেকের দংশনে অধশেবে কেম্তরীদ্ 
মত্িদতা থেকে পদত্যাগের নিদ্ধান্তটি 
প্রধানমহী লবীপেদু করে পাঠিরে 
দিলেন। একদিন. বাদেই কোন. বাদ- 
বিতগ্ডা অথব| লাগাদাধি ছাড়াই বখা” 
যোগ্য মর্দন, ত! গৃহীত ছলে।। 
নাংবাদিধদের কড়া প্রশ্নের বেষ্টনী 
ভেদ বরে নিয়াজ মুখে রাপীব গান্ধী 
জানালেন আইনদূত্ীর পদত্যাগে তিনি 
হুঃখিত। 
আয় ঠিক উল্টে পিঠে আইনহত্তরীর 
কলকাতার বাদভবনে এক দিভূত বন্দে 
কলকাতার কিছু বিজ্ঞ, হালে পানি না 
পাওয়া কিংবা! রিডাকশনী কংগ্রেদ 
নেও বঙ্ডদান গ্রদেশ কংগ্রেণের লভ- 
পতির বিরুদ্ধে একট! বিরোধী ঝনকে- 
ভে খমড়। রচদায় ব্য হলেন । ১৯৮৭ 
লালে পশ্চিষঝদণ লবত্র ব্যালেট বাঝে। 
উপেক্ষিত এবং বিধানসভা৭ একমাত্র 
বিরোধী শক্তি কংগ্রেণের ।নর্ব।চনে 
শোচনীয় পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গত 
কঁদনের এই ছিলে। মোটামুটি কর্ম- 
স্থচী। 
কিন্ত হে কারণে এমন সব ঘটনাগুলে। 
থটলো তা নিয়ে ধূৰ বে এটা মাথা- 
ব্যধ৷ কোন ক'গ্রেদ নেতার দেখা গেছে 
একখ। হলপ করে কেউ বলতে পারবেন 


ন|। কিন্ত ক্রমাগত খেই হারানো 
* পশ্চিদখাংলার কংগ্রেদের কাছে ত৷ 
পাওয় গেল না। ফেনগেলন।? এ 
প্রশ্নের উত্তর যেখানে ঠিক সেধানেই 
নিহিত ১৯৮৭ সানে কংগেদের পরা" 
জন্য মূল কারণ। 
সথধীধ বশ বছরে ক্ষদতা! জনতার মনে 
ক্ষোতের দয় দিতে গায়ে। দেই 
ক্ষোত খেকে বিতৃফ। এবং সর্বোপরি 
নিজেকে তিগ্রণখে প্রবাহিত করার 
উগ্র বাদন! বদি আলেই ভাতে অধাক 
হবাব কিন খাকে না| ১৯৮৭ বিধান- 
শভা নির্খাচনের প্রাঞ্চালে এন একটা! 
অল্প ছলেও প্রতিকূল হাওয়া বামফ্র:ষ্টের 
অনেক নেতাই অছতধ করেছেন এবং 
স্বাধারও করেছেন) তা ন! হলে 
রাদীব গান্ধী সাঙ্গ উপচে পড়। ভিড় 
কি শুধু সুদর্শন প্রধানমন্ত্রীকে দেখার 
অন্তই হয়েছিল, অন্ত ফোন কারণ ছিল 
ন] একথা অধিশ্ব।স্ত বলে মনে হত । 
_ মনে হওয়া স্বাভাবিক, করণ শহর 
রি কণকাতা এবং ছাওড়াছ বাজ দলের 
অনুকৃপে তেঘন কোন লহদতার লক্ষণ 
নিবাচনী ছঙ্গা্ছলে প্রতিফলিত হয় 
নি। এ দব ছাগ্রগায় কংস জিডেছে। 


আসলে গ্রাম বাংলায় চাষী কিংবা 
দিলমছুয়, এবং শহবের মধাবিত্ত ঘাছবের 
বাম দলেও প্রতি শনীহা, কিংব! অস্ত- 
নিহিত ক্ষোতকে বা সবিচ্ছাকে স্বতত:- 
ন্ডুর্ততাবে প্রকাশ করার জঙ্ত বে শক্ত 
সৃংখঠনের প্রয়ো্ছন ছিলো, তা তারা 
নির্বাচনের প্রাক্কলে করে উঠতে পাচে 
নি। আর পারে নি হঙ্গেই নে নেতা 
হো বা বাডারই হোক প্রাণপণে 
চেষ্টা কণে ভোটে? আগে ফ্ুত 
হম্থর করে তাদের ঘরোদ্। কোন্দল 
ঘলবাদী, নেতা হবার করুণ €চেষ্টাকে 
মামুষের দানে হাজি করা ছ। 
দেই হাজি? করেই দন্তার দমর্থনের 
উৎসঘূপে কুঠাহাঘাড করেও ঘারা 
পেছপ। হলেন না ভাদে॥ গদ্তযাগ করা 
ছাড়৷ এ যুছুর্ত নোতুন কোন রাস্ত। 
আছে মনে হয় না। এখন অ'ধাঢ়ে গয় 
কেদে তো কেন লাভ নেই। ' 

গত মিউনিনিপ্যাল নিৰ্বাচনে কল" 
কাতার উপকণে কোন এক ওয়ার্ডের 
গ্রতিঘন্থিতাঙায়ী কুংগ্রেদ নেতা দুঃখে 
আক্তোশে সধার লমানে চিৎকার করে 
বলতে বাধ্য হগেন এত টাকার পোষ্টার 
এগো অথচ দেওর।ল এখনে! গলে" 
লাল। আমায় পোষ্ঠাঃগুলে। গেল 
কোথায়? কোথায় গেল দে নেতারা 
তা কাঙারয় ই দ্রানে। তবে এংথা 
ন। বলে বোধহয় রাজ্য দুজনী তিতে 
বলদ অধ্যায় আড়ালেই থেকে 
থাবে। তা হলে। এই মূহৃতে বিচার্য 
বিষয় ঝংগ্রেলের নীচৃত্বলার কর্মীরা 
ঠিক কতখানি “ংগ্রেসপ্রমী ? 

২৩শে ছাচর অন্ততঃ একমান আগে 
রাজীব গান্ধীর ঘন পন পশ্চিমবঙ্গ 
সফরে হখন পশ্চিমবঞ্ধে ভোটের হাওয়া 
ঝংগ্রেদের তুঙ্গে; তখনই বিড্ডানাগর 


কেন্দ্রে গভীর রাত্রে দেওয্রাণ লিখনের 
নেতৃত দিতে গিয়ে এক মুহূর্ত কান্ত ছন নি 
চঞ্চস্বাবু । বছরের দমন্ত সম মার্কস- 
বাদী কমিউনিষ্ট পার্টির হয়ে প্রচারে, 
মিটিংয়ে, হিছিলে তখনও রান্ত হবার 
অবকাশ অন্তথ ফরেন নিটবিন গোডের 
তরুণ দধার প্রশ্ন সি পি এম এ॥ কী 
বাচন্পতি ভট্টাচার্য ।, তাই যখন গভীর 
রাতে টালা পার্কে হাদী গান্ধীর দন- 
সভাত কাতারে.কাভারে মানবের হাবে 
মাঝে নব্য ব৷.হবু নেতারা! গায়ে খদ্দরের 
পাঞ্জাবী চাপিয়ে অজিত পদা, প্রিয়- 
রঞ্জনের অধ্ফরণে ব্যন্ত, তথুনই টবিন 
রোস্ধে ছু পাশ্রে দেওয়াল ধরে ঝচ' 
শ্পতি॥ নেতৃত্বে দবাদশেক ছেলে 
শরিক প্রার্থী দতীশ রায়ের পচর্থনে 
ভে/টের আহ্বান জানিয়ে দেওয়াল 
লিখন কিংব! পোষ্টার মারায় মনো- 


নিবেশ কয়েছে। ছু চোখের পাতার 
তখন রাজ্োর ক্লান্তি আর অব্গাদের 
ঘূষ কর্মঘজের বিশালতাঁং সামনে মুগ্ধ 
হয়ে থছকে দাড়িয়ে। 

আদলে ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা 
গান্ধীর সধাহুভূতির হাওয়ায় লোক- 
সভ। নিৰ্বাচনে জিতে এই পথ হবু 
কক্স নেতার! মনে যনে ধরেই নিযে 
ছিলেন ১১৫টি হিধানসতায় যখন তার। 
এগিয়েই তখন আর কি। এর পর 
রাজীব গান্ধীর ঝটিকা লফর, ঝটিকা! 
প্রতিশ্রাতি অন্ততঃ খান «* টেনে 
দেবে। তাংলে আর মাহুখের কাছে 
গিয়ে বলা, বা পোষ্টার শেখা, বা 
দেওযণ লিখনে পাত কি। তার চেয়ে 
রাজী গান্ধীকে দেখ! এবং তার জাম] 
কাপড় পরা, কথা বলার টেকনিক নকল 
করলে আখেরে লাগু আছে। অন্তঃ 
নেত)"নেতা। তো হওয়া ধার । 
এমনি সন্ত! হানদিকতা-শর্বন্থ নংগঠন 
নিয়েই কংগ্রেদ ১৯৮৭র বিধান্যত। 
নিবাচনে লড়তে ঢেয়েছিল এইট! 
হৃপৃ্খল. ঘদবুত রীতিনীতি মানা 
সংগঠনের বিরুদ্ধে । সম্ভবতঃ রাজীব 


গান্ধী অনেক পরেই ত! আন্দাজ করে- 
ছিলেন, তাই লিছ্ের দলের এই 


সোনি্ন। গান্ধী পাদপ্রদীপে আসছেন 


দোনিত্া গান্ধীর পক্ষে নেপথা 
তূমষিক। আর ভাল লাগণ্ছিল না। 
তাই তিনি এবার সন্পুর্ণ পারপ্রণীপে 
এলেন। মার্চের প্রথম মগ্তাহে এই 
প্রথম তিনি প্রপতি মহদানে একটি 
অচুষ্ঠানের উদ্বোধন কংলেন। এটি 
এক প্দর্্নী 5 “বিশ্বহর্ম ক্ষেত্র, ৮৭1৮ 
দেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানদন্তীর 
দাংস্কতিক উপরে পুপুল জগ্পাকর এবং 
কয়েকগ্জন মন্ত্রী ও এদ শি। 


ইতিছধো একথা আর গোপন নেই 
যে, রাজীয় গান্ধীর নির্বাচন কেন্দ্র 
আসেপি শেখা শো নাহ আপারে 
দোনিবা বাজীবঙ্ে সাহাথা কত্রছেন। 


মাঝে ঘাঝেই তিনি আমেছি যাচ্ছেন 


মেখানে সরকারী উদ্ভোগে বিভিন্ন 
প্রবল্পে কাঁদকর্ধঘ কগদূর এগোল তা 
দেখার জন্য | রাজধানীতে তিনি 
নিজেই বিভিন্ন সরকারী ঘধরের সে 
যোগাযোগ করছেন কাদে গতি আমার 
অনা। 

কিছুদিন আগে মোনিযা এবং তীয় 
কন্যা প্রিয়ান্কা শৈত্য প্রবাছে দুর্দশা- 
গ্রন্থ গরীবদের কন্বল বিত্তর্রণের জনা 
আমেখি গিয়েছিলেন । প্রধানত্বীর 
ত্রাণ তহবিল থেকে এক লক্ষ টাকাও 
বিতরণ করা চয় । 

জন্রব ঘে, সোনিত্ব। গান্ধী কংগ্রেদ 
অকিসে ও ঘাতাঘাত করছেন স্বামীর 
সভাশতিত্বের ভার হাক! করায় জন্।। 


ছুর্বলতা ঢাকতেই তাকে বলতে বাধ্য 
করেছে 'জে)। তি বাবুর ক্যাডাররা 
অনেক শক । 

তবে হাজীব গান্ধীর এটাও জানা 
হরছে| প্রঙ্জোজন শুধু সাড়া এল, 
জনগণের বিপুল সমর্থন ছাড়। রেকর্ড 
ক্টিকারী আনব কোন দলেরই পক্ষে 
সম্ভব লয়। 

এই জনগণই হলো আমল কথা। এবং 
নির্যাচন যুদ্ধে এই জনগণকেই হে বত 
বেশী কাছে টানতে পারবে, তার পক্ষে 
দয় ততই অবস্তন্তাবী হবে। 

আঁর দেই জনগণকে কাছে টানতে 
দরকার একট। শক্ত সংগঠনের। বে 
শৃঙ্ধল[পর়ার ও আদর্শনিষ্ঠ সংগঠন 


1 পাচ॥ 
বছরের সব দমন মান্ছঘের মাঝেই 
নিজের পরিধিকে লী মাধন্ধ দেখে 
সংগঠনকে তূণযূলে নিযে যেতে দক্ষম 
হবে, তাকেই মাহহ এহন প্রেকর্ত 
ছাড়ানে' ভোটে অগ্পলাত সহাবে। 
আর নেই লংগঠন গড়তে অন ঘরোয়া 
বিধাঘ, একে অন্তকে সরানোর কর্কশ 
অপপ্রন্থান্” বা পদত্যাগের মহড়ার 
কোনদিনও দন্তব. হুর নি, ছবেও না। 
জ্যোতিবাবু তেমনি এ সংগঠনের 
ধারক. এব্‌ং বাহক, কংগ্রেসের তা নেই 
তাই দূর ধেকে গভীর দীঘখাল 
ফেলা ছাড়া কংঘেলের পক্ষে বিকল্প 


আর কিছুই নেই । 


সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
ও সাংবাছেক নিযাতন বাড়ছে 


সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ঘেমন অন্তযোগ 
বাড়ছে তেষনি বাড়ছে সাংবাদিক 
নিগ্রহের ঘটনা। লম্প্রতি এক আলো" 
চনা সাক প্রেদ কাউন্সিঙগ অব ইপ্ডিঘার 
চেয়ারদ্যান এ এন দেন জানিয়েছেন 
এখন তীর কাছে পত্রিকার বিরুদ্ধেই 
বেশী অনিধোগ রম পড়ছে। চেয়ার 
ম্যান জানিয়েছেন ১৯৮৫ দানের 
অক্টোবর দাসে তিনি ঘখন দ্বাদ্রিত্ব গ্রহণ 
করেন তখন দোট কেনের দংখ1 ছিল 
২:৪টি। ১৯০*র অক্টোবর শেষে এই 
সংখ্যা দাড়িয়েছে ৪২০টি । এর মধ্যে 
পত্রিকার পক্ষ থেকে ১১৩টি অভিযোগ 
দায়ের কর হয়েছে] এবং পত্রিকার 
বিরুদ্ধে সভিঘধোগ জনা পড়েছে 
৩৭টি। তিনি জানান পত্রিকাুলির 
বিরুদ্ধে এত অভিযোগ জমা পড়ার 
এটা পরিকর যে পত্রিকাগুলি সাধারণ 
মাচুধের বিশ্বাদধোগ্যতা হারাচ্ছে। 
পত্রিকাগুলিক্রে এদিকে নজর দেবার 
জন্ত তিনি আহ্বান জানান। 

তিনি বলেন তায সংস্থা যেমন 
সংবাদপত্র ও লাংবাদিফের স্থাধীনত৷ 
যাতে অস্কু৪ থাকে সেই বিকট। দেখবে 
তেষনি সাংবাদিক ও সংবাদপত্রকেও্ 
কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। 
নংবাদ মানেই একজনের বিরুদ্ধে 
অঙ্ান্থভাবে ধা ইচ্ছা লিখতে পারবে 
না। সাধারণ মাহবের বিন্ধে জন্ঞায়- 
তাবে কিছু লেখা চঙগবে না যাতে 
চরিত্র ছনন হয় প্রেদ কাউন্সিলের 
চেয়ারম্যান বগেন দেশে লর্বজ অনাচার 
চলছে। হুনীতি বেড়ে গেছে। একে 
প্রকাশ বর! দরকার দেশের স্বার্থে 
নিজের স্বার্থে ঘি প্রচার কর! হয় তা 
মায়াত্যক । 

নত্বরের বেছে দি কল গ শা 


প্রেল হাটন্সিলের তে দত! বদেছগ 


তাঁতে চেয্নারদ্যান অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
মন্তব্য কংছেন। মওবাগুলির ॥ধ্যে 
ছোট ও মাঝারি সাংবাপ(ত্রের প্রসঙ্ছেও 
কিছু বগেছেন তিনি। চেয়ারম্যান 
বলেন জেলায় জেগায় প্রতিনিয়ত ছোট 
মাঝারি সংবাদপত্র খন নিচ্ছে। এ 
মৰ পত্জিকাগুলিকে গুৰুত্পূৰ্ণ তৃম্দক৷ 
পালন করতে হবে। তারা থে বেশী 
দায়িত্বশীল তার প্রমাণ দিতে হবে 
মাঝে মাঝে এই প্রমাণের অভাব ঘটছে 
বলে তিন মন্তব্য করেন। 

প্রেম কাউন্সিলের চেষ্ারম্যানে বজবা 
থেকে জানা গেল পত্রিকার বিরুদ্ধে 
সাধারণ মাছযের অভিযোগ বেশী। 
হয়তো কোন কোন মাংবাদিক দেশের 
্বার্থর কথা না তেবে নিজের স্বার্থকে 
বড় করে দেখে এমন সংবাদ পরিবেশন 
কহেন যাতে জনমনে আঘাত লাগে 
আবার হয়তো কোন ফোন নাংবাদিক 
নিন্দ স্বার্থ চরিতার্থ করার অন্ত কায়৷ 
নামে বিধেষপুণ সংখা পছিবেশন করে 
থাকেন। এ সব ক্ষেত্রে আদল বক্তব্য 
জানিয়ে লংগিষ্ট পত্রিকার {চঠিগ্্র কল.ম 
নিখে আদল ব্যাধা! দেওয়া চ:ল। তা 
না ছলে আদালতের শরণ” হও হওয়া 
ঘা।। জার প্রেস কাষ্ট লিলতে৷ 
আছেই। 

কিন্ত এ নবকে ভিদ্দির়ে কেউ কেউ 
নিদেই ব্যবস্থা নিযে নেন । যার ফলে 
দাংগাদিককে হয়রানি নির্ধাতনেং মো 
পড়তে হয়| ক্ষেত্র বিশেষে দাংবাদিকের 
শ্রাপহানিও ঘটে। তবে লকলকে 
স্মংণ রাখতে হবে ঘে দংঘাপ্রত্থ * 
খকট। নির্দিষ্ট সময়ের যধে। সংব'। 
ওঁ নিনি 
লময়ে তিনি ধঙটুহু সত্য বপে জেনে- 


পরিষেশন করতে হয় । 


ছেন তাই পরিবেশন ফরেন। কি 


শেহাংশ ৬) পাতাধ 


॥ চু ॥ 


চিযঁমকঞ্ু-কলা 
৯ 


গায়ক $ গলে ও 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


শান্ত তৌষিক পরিচালিত বাংলা 
ছবি ‘গায়ক’ দর্শকদের হতাশ করবে। 
নিশোরহুছার তন গার অমিতচুমার 
ছবির নায়ক | কিছু গান শোন! গেছে 
স্বতাব্তই, তবে সে সব গান কতটা 
রসন্থহি করতে পেরেছে, তা দ্বত 
প্রশ্ন । গ্রন্কত অর্থে, সিনেদায় অমিত- 
কুমারের গান কোন আবেদন সঞ্চার 
করে না__মাধারণ সামুলি--বাইরে 
যেমন শোনা যার আর কি। রূপালী 
পর্দ/় অনেকষ্ছিন বাদে একজন গায়ক 
নায়ককে দেখা গেল- এই পংস্ত বলা 
ছায়। অমিতের অভিনন্্ স্থবিধের নয়। 
রবীন ব্যানার্জীর ন্থুরস্থপটিও কোন 
মাত! যুক্ত করে নি। দেবঙ্গী নান্গিক। 

সংবাদ্পত্র 

বম পৃষ্ঠায় পর 

বিশেষ কোন সংবাদের অন্ত দাংবাদিক 
নিগ্রহ কোন মতেই কেউ দমর্থন করতে 
পারেন না। আর সেই লাংবাদিক 
নিগ্রছের ঘটন। ঘে পশ্চিমবন্ষে আস্তে 
অল্ডে বাছে তা লক্ষ করলে বোঝা 
হবে। সমপ্রতি বর্মানেল্ এক পাক্ষিক 
পত্রিকায় সম্পদক সত্য দেবরায়কে 
নিগ্রহের প্রতিবাদে সাংবাদিকদের এক 
চেন মিছিল বের হয়েছিল। গত- 
বছর৪ এক মংগাদের পরিপ্রেক্ষিতে 
তাকে নগৃধীত করে স্থানীয় বাজারে 
জুতোর মালা গলায় দিয়ে দ্বোরান 
হঞ্জেছিল এই বছরের প্রথম দ্বিকে 
ফুশিদাঝদ নিউজের সম্পাদক মোছা- 
মাগ বিশ্বাদকেও নিখবহ কর! হয়েছে 
বলে দংবাদপত্রে সংবাদ বের ছয়েছে। 
গত গতবছর ভিলেদ্বর মাসে বীরভূগ 
হিতৈষীর সহযোগী লম্পাদককে 
গ্রেপ্তার করে সারারাত পুলিশ কল- 
আপে আটকে রাখে, গাড়ির অভাব 
দেখিয়ে কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া 
পঢিয়ে অক্াক্ত আসামীদের নঙ্গে আদা- 
লতে হাজির করা চ্য়। সাংবাদিকের 
এই হেনন্বান্ব বোলপুরের সাংগারিকে৷1 
প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গতধছর 
মালদা জেলায় ভগ্ন পত্রিকাতে একদল 
সমাজবিরোধ হামলা চালিয়েছে। 
মিপদ। দংবাদের ওপরও হামলা 
+য়েছে। নদীয়ার বঙ্গছেশ পত্রিকার 
এ দক নাডুগোপাল ঘোষের বাড়িও 
শাহান হয়। এইরূপ গিগ্রহ এবং 
"মেণের সংখ্যা বদি বাড়তে পাকে 
লে না'বাবিকা। নিরপেক্ষ ভাবে 
কা পরবে কি? 


গানে ন্নামুলি 


-_অভ্তিনয়ে কোন জোর নেই, সে 
অবকাশও নেই । রোমান্স ঘচনায় সঙ্গে 
লঙ্দে দেলোড্বাষার অছগ্রবেশ গোটা 
ব্যাপারটা অবিশ্বান্ত করে তোলে। 
সবচেরে বড় বাথা-ছবিতে যেটা 
প্রত্যাশিত *ছিল, গায়কের জীষনী 
ছবিতে তেমন বি.ত ন। তবুও 
ছবির নীম 'গায়ক'-_-একটা হেঁয়ানী 
ব্মারকি] অভিনেতা দীপঙ্কর ও 
চিন্নজিংকেও দেখা যার_তবে তা শুধু 
দেখেছি, নেয় কোণে কোথাও ছাপ 
পড়ে না। 


দেবিকা 


'দেবিকা' নামে নতুন বাংলা 
ছবিতে একমাত্র কিছুটা অপর্ন| সেনের 
অভিনয় দেখবার মত-আর কিছু 
নয়। তীর পাশে রঞ্জিত মলিক এবে- 
বারেই বেমানান, কি চেহারা, আর 
কি অভিনয়ে। এত ছবিতে অভিনয় 
করার পরও মাত্রাজান তার এলে না, 
দুঃখের কথা । অবন্ত দুর্বল চিত্রনাট্য 
তীর ব্যর্থতার জর খানিকষ্ট। দামী। 
অপর্ণ। দেন থেট। পূরণ কয়ার ক্ষমতা 
রাখেন, মেটা রঞ্লিত মল্লিকের অনাছতত। 

চিত্তৰাট] রচনা ও পরিচালমা 
করেছেন অনিল থে|ব। পরিষিতি- 
ঘোধ ও বাদ্ুৰ সম্মত পরিস্থিতি রচনায় 
এলেদের পড,ব তার এত ঘে, ছবিতে 
এফটাও বিশ্বাসত দৃষ্ক 3চন| করতে 
পায়েন না। ঘটনা ও দুর্ঘটনার সংস্থা- 
পন, তার সম্ভাব্য পরিণতি, পব কিছুকে 
অঙ্গীকার করে তথাকধিত সহজ 
দর্শক মনোহগ্দের ফরমূলার ছকে 
ফেলে ছবির ইতি টানা আর ধাই- 
হোক্‌, ভালো ছবির ইতিকথা হতে 
পারে না। 

সলিল চৌধুরীর গীত রচনা ও স্থর 
সি কৌন অতিনবন্ধের পরিচয় তুলে 
ধরে নাফেবল পুহনো কতিত্বকেই 
মনে পড়িয়ে দেয়--যা ছবির পক্ষে 
বিপ্ধে উপযোগী নয়। কৃষ্চ চক্রবর্তীর 
ক্যামেরার কা ভাল। দিলীপ রাম 
কাকী ঝালাজী+ সুলতা চৌধুৰী, দীপ্তি 
হা চিত্রনাট্যে ধাষী মিটিয়ে অভিনপ 
করে গেছেন। 


সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীলঙ্কার 
চলচ্চিত্র প্রতিনিনি 


গন্ত ১৯২4 মার্চ সিনে ছেপ্টাল, 


কাংলেকটাহ ইচ্গোগে অচুটিত 


সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীলঙ্কার জনপ্রিন্ 
চলচ্চিত্র পদ্রিকই সম্পাদক গ্রানভিল 
সিল ভা, চলচ্চিত্র গ্রধোজক বিদয় 
রামনায়ক এবং নাছিকা স্বর্ণ মারাও- 
সথায়াছি উপস্থিত ছিলেন। তদের কাছ 
থেকে জানা গেল, লাধাতপতাবে 
তামিল ছবি শ্রীলঙ্কান খুবই জনপ্রি্প। 
নেদব ছবিতে বো মার্কা হিন্দি ছবির 
প্রভাব । তবে নান্দনিক ছবি বুদ্ধিদীবী 
মহলে আবেদন সঞ্চার করে। সত্যজিৎ 
রাষ্ছের ছবির উৎসব সেখানে নোৎ 


সাহে অন্তত হয়েছে। তবে সিংহলী 
ছবির বিনিময়ে ভারতীন্ন ছবি প্রদর্শ- 


নের ব্যবস্থা এখনও চাঁলু ংগ্ননি। 
আদৌ হবে কিনাঁতার হদিশ.ও 
তারা দিতে পারেন নি। 


শ্রীলঙ্কার চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদের 
সম্বর্ধনা 


বেঙ্গল ফিল্ম জানণলিস্টদ আযসো- 
সিয়েশনের সভ্যবৃন্দ শ্রীলঙ্কার চলচ্চিত 
প্রাতিনিধিদবের অভাখন| জানালেন গত 
২*শে মার্চ আদোনিছেশনের প্রেদি- 
ডেট বাগীশ্বর ঝা তাদে্জ স্বাগত 
জানিরে সংক্ষেপে সমিতির ইতিহাস ও 
ৃ্িহ্দী বর্ণনা কয়েন। চলচ্চিত্র 
প্রধোজক বিজয় রামনায়ক, পত্রিকা 
সম্পাদক গ্রানতিল সিল্চা ও চলচ্চিত্র 
নারিকা স্বর্ণ তাদের দেশের চলচ্চিত্র 
প্রণার সম্পর্কে জানিঘ্রে এদেশের 
মত্যজিৎ হায় ও মৃপাল সেনের ছবির 
হিতেশ প্রশংলা করলেন | শেষে বিঝ। 
ধম্পাদিত ফিল্ম আাশম্যানাক ও বি 
এফ জে এর স্থাতেনির তিনজন 
সন্মানিত অতিথিকে উপহার দিযে 
আপাত বরা হয়। 


চলচ্চিত্র উৎসব 


শ্রীলঙ্কায় ছবি 'ম্যাগডেনিরে 
সিমিওন' ছবিটি দীর্ঘও আবেগপ্রবণ । 
নাযীনির্ধাতন ও তার থেকে মুক্তি 
ছবির প্রডিপান্ত বিষদ। চিঙজন(টা 
শিথিল। দৃশ্যবিষ্ঞানেও অলংলগ্রতা, 
পরিচালনাতে পরিমিতিজ্ঞানের অতাব 
আতিশিরত। আবেদন স্থির ক্ষেতে 
অস্তরাপথ। নান্বিকার চরিত অ!নো- 
জ। অভিনয় দংবেদনশীল | কিউবার 
ছবি “পটু এ পরেণ্ট! পরিচালনা 
করেছেন টমাদ ওইটেতেছা এলিরা। 
ছবিটিতে শোষণ ও অবক্ষয় দংষত- 
তাবে ফুটে উঠেছে। উত্তংশেছ আবে 
দলও সঞ্চার করে! 


বুলগারিয়ার চলচ্চিত্র 


ফেডায়েশন অফ ফিল্ঘ গে!স- 
ইটিভ্ ও নুঙ্গগারিঘ'র সাংস্কৃতিক ও 
তথ/কেত্রের উদ্ভেগে গত ২১শে মাচ 
নন্দনে ‘দি ডে অফ ছি কুলান ছবিটি 
প্রথশিত হপ। ছবিটির পরিচালক 
ভাডিঙ্সাত ইকোনোহত। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৩৪1 এপ্রিল ১৯৮৭ 


করুণাকরণের 'হান্ভকর’ বক্তব্যের জবাব দিলেন 


নান্বুদ্িপাদ 


কেরালাত্র বম গণতাস্িক ফ্রন্ট দংখ্য 
গুরুর সাম্প্রদাদ্িকতাকে তোষণ ধরে 
ক্ষদতার্র এসেছে প্রাক্তন দৃখ্যত্ী 
করুণাকরণের এই হস্তবাকে দি পি 
আই এম নেতা ই এম এল নাদৃড্রিপ।দ 
বলেছেন “হান্তকর”। 

নাগৃত্িপাদ বলেন, তাদের এবারের 
জয়লাভ গৌরবের ব্যাপার। তবে 
তিনি এর গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেখাতে 
চান না, কিন্তু এই বিজয়কে তিনি 
ছোট করতেও চান দা। 

ভিনি বলেন, এই জয় এসেছে এক- 
দিকে কংগ্রেসের সংখ্যালঘুর দাশ্র- 
দ্বাযিকতা তোঁধপের, অন্তদ্িকে 
বিলে পি হিন্দু ফ্রন্টের দাশরধারিকতা 
তোহণেন্ বিরোধিতা করে। 
একই সঙ্গে ছুই সাশ্রদার্িকতার 
সঙ্গে লড়াই না করলে কাউকেই 
দষানো ঘাবে না। 

নাগুজ্িপাদ বলেন, মুসলিম লীগের 
আন্ডিত্বই সাংখ্যালঘূদ্বের স্বার্থে আঘাত 
করছে। মুললিম লীগ বিদ্বান ঠলেই 
বিশ্রেপিহিন্দু কষ্টও বিদার নেবে 
এবং তাদের কোন গ্রাম গ্রকত! থাকবে 
না। 
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তিনি বলেন, কংগ্রেস কংনও দংখা- 
গুরুর সান্প্রদাছিকত)কে তোহণ বয়ে 
১৯৪৯৬* সালের নির্বাচনের সঙ্ঘ, 
নেহেযন নিজেই মুদূলিম লীগকে 
তোব৭ বয়েন, আবার নির্বাচনের 
পরে তিনি সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িক- 
তার দিঝে ঝোকেন। ১৯৬৭ মালে 
কুদ্ধ মুললিম লীগ যখন কমিউনিষ্টের 
পক্ষে যায় তখন তাকে নিজেদের দলে 
তেড়াবার জনা সব কিছু করা হয় । 
এ ব্যাপারে নির্দচ্গ উদ্বাহরণ মূদলিদ 
পৃরোহিতদের জয় পেনসনের ব্যবস্থা 
এবং মুপলিম নারী বিল। “রাম 
জগ্মভূষি বাবরি মসজিদের” ঘটনা লক্ষ্য 
করুন। একে জীইয়ে পাথা হযেছে 
সংখ্যাগয়র সাশ্প্রদ।গগিকতাকে তোষণ 
করার জন্য । পাঞ্জাবের কৰ! ধরুণ। 
গ্রথমে হিছ্বানওয়ালা ও উদ্রপন্থীদের 
উৎদাহ দেওয়া হয় অকালী দলকে 
আঘাত দেবার জনা | ধিদ্ক পয়ে 
প্রথমোকর| ঘখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
গেল তথন হিন্দু সাপ্রদান্িকতকে 
মদত দেওয়া হল শিখ সাংপ্রদাচিকতার 
বিরুদ্ধ । 
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আও 


| 1২০ হানার এক টি টানা“ 





| এক্প্রেষের  উপদে্ীন এল. জরি 
কৌহ্লী রাম ঝেঠঘালানি টাঞ্চলাকর 
বর দিলেন বে আমেরিকার. গোয়েন্দা 
: সংস্থা ফেয়ারফ্যান্সকে প্রাকন অর্থমন্ত্রী 
! ভিপি সিং নিয়োগ করেন: তার পরই 

অমিতাভ বাতিল করেন তার গুমণন্থটী, 
: বোখ্াইকে ছবির: শুটিং এবং অল্লান্ত 





| কানদকর্দ। জেঠদালামি আদালতে 
উপস্থিত সকলকে তাজ্জব করেন 
] অমিতাভর ভাই অজিতাভ এবং তার 
| ইতালীয় অংশীদারের বিরুদ্ধে তদন্তের 
জন্ত ফেবররধ্যাক্াকে নিয়োগ কর! 
৷ হয়েছে এই তথ্য উদ্ঘাটন করে । 
| শপষ্টতই এই তথা চাপা দেবার চেষ্টা 
হয়। তার মন্ত সি বি আই যা) করে 
বগে তাতে সরকার আরও ফাপরে 
পড়েন। জ্ঞানী দৈল সিংরের চিঠি 
প্রকাশিত হবার পর মি বি আই 
ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেদের মালিক রামনাধ 
গোর়েক্গার বাড়িতে ত্নাসী চালায়। 
সেখানে কিছু ন| পেয়ে এবং ঘটনাটা 
নুমেরাং হয়ে যাওয়াতে ডিরেষ্টর যোহন 
‘কারে চান পুহ্মূতি ও তার মহযোগী- 
নের বিলার়েন্স মামলার সুতে গত 
ডিসেরের মামলায় গ্রেপ্তার করতে । 
গুকমুতিকে মাধলার তিনমাস পরে 
যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন দিল্লীতে 
পটপরিবর্তন হরেছে। ভি পি সিংকে 
অর্থ দণ্তর থেকে প্রতিরক্ষা দপ্তরে বদলী 
করা হয়েছে। তিনি তখন বিমর্ধ ও 
ঘা অপমানিত। তার অন্গগতদের ওপর 
প্রচণ্ড চাপ আসছে। ভূরেলালকে 
কথা সেই বার্তা নেই বদলী করা! হল। 
| বেডিলিউ দপ্তরের সচিবকে এনফোন- 
1 মেট দপ্তর প্রাপ্তি থেকে ধঞ্চিত করা 
il হল। 
হিন্দুস্থান টাইমদে লেখা হল যে 
বাক্তিবিশেষের বৈদেশিক অথ সম্পর্কে 
তদন্ত এবং বিদেশী গোচেন্দা সংস্থা 
নিয়োগ সম্পর্কে ভি পি পিং যস্বিদভার 
অধমতি নেননি। এই কাগজের 
রঠুলপোটারকে কে বলবে এসব 
এপারে মন্ত্রিসভার অশ্ুয়তি নেবার 
কোন দরকার পড়ে না। প্রকৃতপক্ষে 


এনফোর্নমেন্ট দপ্তরের এ ধরণের 


- এ 


"সপ 
ব্যাপারে তগন্ত করার অধিকার রয়েছে 


এবং এর জগ্ট রয়েছে গোপন তহুবিলে 
বৈদেশিক মুদ্রায় লক্ষ লক্ষ ভলার। 
তাছাড়া ফেম্বারফাব্স প্রথম সংস্থা নয় 


বারা ভারতের হয়ে এই কাজ করেছে। ! 
; আলা; গেছে, কারে! নাম না করে 


ভি লি সিং লিখিতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে 
তদন্ত সম্পর্কে জানিয়েছিলেন। কিন্ত 
প্রশ্ন ছল, কারা বিদেশে টাকা রাখে? 
বিশ্বন্তসুত্রে জাল! যাক, বিদে। 
কোম্পানীর কাছ থেকে ভারত 
সরকারের প্রতিরক্ষা, টেলিযোগাযোগ, 
বিদ্যুৎ, ' পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি দপ্তর 
প্রতি বছর ৮ হাজার থেকে ১* হাঞ্জার 
কোটি টাকার জিনিদপত্র কেনে। এই 
কেনাকাটা থেকে কে কমিশন পার? 
মন্ত্রকের সচিব কিছ! সংশিষ্ট মন্ত্রী অথবা 
আরও প্রভাবশালী কেউ? 
ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানম্থিত্বের প্রথম- 
দিকে (১৯৬৬-৭১) তার অগ্গগামীয়! 
যাবতীঘ কেনাকাটার ৫ অথবা শতাংশ 
কমিশনের শতাংশ দলের অন 
নিতেন। ১৯৭১-৭৬ লাগে এটা ৩০ 
থেকে বেড়ে ৬» শতাংশ হয়। বাকিটা 
পেতেন অনান্য মন্ত্রী, আমল! ও ব্যক্তি- 
বিশেষ । 
১৯৮০ 


সালে ইন্দিরা পুনরায় 


| 


ক্ষতায আপার পর প্রণব দুখাজীর 
দৌলতে প্রাপ্য অংশ আছও বেড়ে ৮ 
শতাংশ হয়। কিছ্তু তিনি কছেকট 
কেলেবারী করেন এবং ফলে রাজীব 
গান্ধীর আস্থা হারান, ঘিনি এই খেলা 
তখন সবে শিখতে শুরু করেছেন। 
রাজীব প্রধানমন্ত্রী হবার পর “দলের” 
অংশ আরও বেড়ে গেল। এখন কথা 


হল, এই তহবিল দেশে বা বিদেশে 


কার জিম্থার? 

রাজেজ জেঠিরা, স্বরাজ পালদেয় মত 
লোকদের এই কমিশনের খেলায় প্রথম 
শ্রেণীর ম্যানেজার বলে মনে করা হ্য়। 
কোন একটি ক্ষেত্রে ব্যর্থ বলেই তারা 
দেউলিয়া। 

কী ছুঃসাহদ ভি পি সিংয়ের যে 
অজিতাভ বচ্চনের ব্যাপারে অনন্ত 
করেন, যিনি বিদেশে রক্ষিত কোটি 
কোটি টাকার তত্বাবধারক। বাাক্ষেই 
কেবল এই টাকা আছে তা নয়। 
শেরার, সম্পত্তি, সংবাদপত্র সধেতেই 
বিনিয়োগ হয়ে থাকতে পারে। 
বর্তমান লড়াইয়ের একাংশ প্রণব 
মুখাঙী এাওড কোম্পানীর সঙ্গে তীর 
বিরোধী লবিয়। 


এ পংস্ত কংগ্রেসের লোক এবং অন্তান্ত- 
দের মারফং ১* হাজার কোটি থেকে 
১৫ হাজার কোটি টাকা সংগৃহীত 
হয়েছে বলে অন্থমান করা হচ্ছে। 
৭৭ থেকে ৮* সালের মধ্যে নাকি 
কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়েছে 
ইন্দিরাকে ক্ষমতার ফিরিয়ে আনার 
জন্ত। পরবর্তী চার বছরে এই টাকাটা 
পূরণ করে তহবিল আরও বাড়ানো 
হয়েছে। 





নিজেদের দেশ সম্পর্কে 
এইনসৱ তথ্য জানেন কী? 


১৯৮৭০৮৮লালের কেন্্রীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বায় বরাদ্দ ১'২৫% থেকেও 


কম। 


(মাথাপিছু দৈনিক তিন নয়া পয়সা মাত্র ) 


যুদ্ধ খাতে বার বরাদ্দ ২* %। 


পশ্চিমবঙ্গের জন্তু রাজীব গান্ধীর বিতকিত 'সাহায্যে-র পরিষাপ, ১০*৭ কোটি 
টাকা। রাজ্য দরকার আজ অবধি হাতে পেয়েছে ১২ কোটি টাকা (হুর 


ডঃ অসীদ দাশগুপ্ত ) 


কেন্ভ্রীয় মাশুল সমীকরণ নীতির ফলে পশ্চিদবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ 
* কোটি টাকার উপর ( ১৯৮৬ সালের )। 
রেলের প্রচলিত ছারে দুর্গাপুয়ের ইন্পাত কলকাতার আনতে মাগুল হওয়! 


উচিত টন প্রতি ৯* টাকা। 


মাশুল সমীকরণ নীতির ফলে তা দাড়ায়-_টনপ্রতি ৪৭* টাকা ( লোহ! ও 
কলার ক্ষেত্রে ও একই অবস্থা ) (হিসাব ১৯০৫ সাল) 

কেন্দ্রীয় মাশুল সমীকরণ নীতি চালু হয়েছে ১৯৫৬ সালে। 

কেন্দ্রীর দরকারী রাখে পরোক্ষ করের পরিমাণ ৮২ শতাংশ । 


প্রতাক্ষ করের পরিমাণ ১৮ শতাংশ । 


পাকিগ্তানের আশ [বিবিরে আফগান শরণার্থী সংখ/ দাড়িয়েছে ৩ লক্ষ । 
অক্ষর-জানট্ুকুও নেই এমন সঞ্চিত ভারতবাদীর মংখ্যা প্রায় ৫* কোটি। 
অবিরাম শ্রধা্। উদর জপছে, 1. মক, এমন ডার্তীয়ের দংখ্যা অন্যুন ২৫ 


কোটি। (৷ অথ] দেন ) 


॥ দাত h 


কেন্দ্রীয় গরকারের “ম্বফিনে 
NT 
চাকরীর সগ্য্যা কেবলই কমছে 


১৯৮৪ লালে পগোকদড৷ [নর্বাচনের 
সদয় কংগ্রেদী নেতারা * ব্যাগ ভূত 
নিয়োগপত্র নিছে ঘুর্তেন। উদ্দেন্ত 
ছিল বেকার যুবকদের বিভ্রান্ত বরে 
রাজনৈতিক(কঘদা তোল|। এ বিনয়ে 
মালদহ জেলার কংগ্রেন নেতা গনি 
সবাইকে টেকা দিরেছিলেন। তখন 
তিনি ছিলেন রেল দপ্তরের মন্ত্রী । আর 
রেল দপ্তরটি হল কেন্ত্রাধীন সর্ববৃহৎ 
নিয়োগকায়ী লংস্থা। এর আগে 
১৯৮৭ সালে লোকপভা নির্বাচনের 
সময় ইন্দিরা গান্ধী প্রতি পরিবারের 
অন্তত: ১ জলকে চাকরী দেবার 
নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। 
১৯৮০ বা ১৯৮৪ সালের সেই সব 
নির্বাচনী তিক্ত ঘে কতটা শৃল্তগর্ত 
ছিল তা অচিরেই প্রঘাণিত হয়েছে। 
দেশে ৬টি পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা শেষ 
হয়েছে। প্রতিটি পরিকল্ননাই ছিল 
ভ্রটিপূর্ণ ফলে দেশে বেকারের সংখা! 
দিনের পর দিন বেড়েছে। চাকুরী 
প্রাথীদের তালিকা ক্রমশই দীর্ঘািত 
হয়েছে। কেন্্রীয় সরকারের কর্ম 
সংস্থানের সবচেরে বড উদ্যোগ রেল 
দর্ধরের অবস্থাটা কী? ১৯৭৪ গালে 
যখন রেল ধর্মঘট -হয়েছিসি তখন রেলে 
কর্মচারীর দংখ|| ছিল ২* লক্ষ । প্রতি 
বছর রেলে কয়েক হাজার কর্মচারী 
অবদর গ্রহণ করেন, কিন্ত সে লব 
শৃন্পদে পরিকল্পিতভাবেই লোক 
নেওয়া হচ্ছে না। কেন্ত্রী্ম সরকার 
এই ভাবে কর্মদস্কোচন নীতি অন্থসরগ 
করছেন। ফলে ১৯৮৭ সালে রেলে 
কর্মচারীর সংখ্য! দাড়িছেছে ১২ লক্ষ 
৬* হাজার। সালের মধো 
কেন্্রী্র সরকার রেল দধরে কর্মচারীর 
সংখ্যা ৯ লক্ষে নামিয়ে আনতে চান। 


১৯৯০ 


কেজীর সরকারের কর্ণ সংস্থানের 
ঘিতীয় বৃহত্তম উদ্মোগ হল ডাক ও তার 
বিভাগ। এখানেও কী সংখ্যা 


কমানোর নিদিষ্ট লক্ষ্য নিরে রাজীব 
সরকার এগিয়ে চলেছেন। ডাক ও 
বিভাগে ১৯৭৪ সাপে স্থায়ী কর্মীর 
সংখা! ছিল ৭ লক্ষ, ১৯৮৭-তে এই 
সংখা কমে দাড়িয়েছে ৫ লক্ষ, ১৯৪: 
সালে হবে ৩ লক্ষ । 

স্থায়ী কর্মী ছাড়াও ডাক বিভাগে আর 
এক প্রকার কর্মচারী আছেন--এ'দের 
বলা হয় ইডি ক্চারী। মূলতঃ 
গ্রামীণ পোষ্ট অফিদওলিতে এর! 
পোষ্ট মাষ্টার, পোষ্টম্যান এবং রানারের 
কাঁঞ্জ করেন। ই ডি কমাঁদের বিভিন্ন 
রকষের বেতন ছেলের মধে। সধোচ্চ 
বেতন হ'ণ ২৫৫ টাকা। সারা 
তারতনর্দে ই (ডি কর্মচারীর সংখা ৩ 
লক্ষ। কেন্দ্র সরকার গ্রামীণ পোষ্ট 


আফনগুলি তুলে দেবার চে! করছেন, 
অর্ডারও বেরিয়ে গেছে। পাজীন 
সরকার গ্রামীণ পোই' আদ তুলে 
দিয়ে পোষ্ট অফিসের বাবতীর কাজ 
কিছু বেসরকারী ব্যবসায়ী সংস্থান 
হাতে তুলে দিতে চান। এইভাবে 
৩ লক্ষ ই ডি কর্দচায়ীকে .কর্মচ্যত 
করার এক গভীর চক্রান্তে রাগীব গান্ধী 
মেতেছেল। কর্মচারীদের এঁক/দন্ধ 
আন্দোলন সংগ্রামের ফলে কেঙ্গীর 
সরকারের এই ফড়হস্ এখনো! সফল 
হয়নি। 

কেন্ত্ীয় সরকারী সুংস্থাগুলিতে দরকারী 
আদেশের ফলে দীর্ঘদিন ধরে সব 
রকমের নিয়োগ বন্ধ হয়ে আছে। 
১৯৮৩ সালে ইন্দিরা গান্ধী প্রথষে ৬ 
মাপ এবং পরে আরো ৯ মাসের জন্ব 
নিয়োগ বন্ধের আদেশ জারী করে- 
ছিলেন। এরপর রানীব গান্ধী 
ক্ষমতার এসে লোকপভায় সংখ্যাধিকোর 
জোরে নিয়োগ বন্ধ আদেশ অনির্দিষ্ট 
কালের জন্ত করে নিয়েছেন। এই ডানে 
নিয়োগ বন্ধের আদেশ ভারী কগে 
কেন্দ্রীয় সরকার বেকারদের জনয কর্দ- 
সংস্থানের দাদাতিত্ দ্ূর্ণ অীকার 
করতে চান। 

শুধু কেন্েই নয়, রাজীব গান্ধী চাইছেন 
রাজ্যগুলিও তাদের প্রশাসনিক কাজে 
নিঘুজ কর্মচারীদের সংখ্য! কমিয়ে দিক। 
কিছু দিন আগে সর্বভারতীয় রাজ্য 
কর্চারী ফেডারেশনের নেতারা! রাজীব 
গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে রাজ্য সরকারী 
কর্মচারীদের বেতন রাগ শিল্পে 
নিযুক্ত কমীদের সমান করার দাবী 
জানালে রাজীব গান্ধী জবাব দেন 
রাজ্য মরকারগলি যদি তাদের শতকরা 
৫* ভাগ কঃচারী ছাটাই করে তাহলে 
এই দাবী মেনে নেবার কথা বিবেচন! 
কর! হবে। রাজীব গান্ধী পরিচালিত 


কেন্্রীয় নরকার হুম্পষ্টভাবেই কর্ম- 
সংকোচন নীতি গ্রহণ করেছেন। 
মংবিধান অচ্দারে কোন রাজের ভারি 
বা মাঝারী শিল্প গড়ে তোলার দায়িত্ব 
কেজীয় সয়্কারের। মাঝারী বা ভারী 
শিল্প ছাড়া বৃহৎ ধর্সংস্থানের বাবস্থা 
করা যার না। গত ১* বছরে পশ্চিম- 
বঙ্গে কেন্দ্রের অর্থ বিনিয়োগে ভারি বা 
মাঝাবী শিল্প একটিও গড়ে পঠে নি। 
হলদিকার় পেট্রো৷ কেমিকাল কমপ্রেক্স 
এবং লপ্টলেকে ইলেক্ট্রনিক্স কমপ্লেক্সে 
অর্থ বিনিয়োগের ন্ট বাম্রন্ট পরকার 
গত = বছর ধরে দাবী করেছেন কিন্ত 
কেন্দ্রে সে দাবীতে কর্ণপাত করে নি। 
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নিজেৰ ইমেজ গড়তে রাজীব গান্ধী কংগ্রেমেকে ডোবালেদ 


রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বাজীমাতের চেষ্ট। ব্যর্থ 


অশেষ দিংহরায় 


প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী নিজেকে 
দেশের তথা! কংগ্রেসের অবিসস্বাদী 
নেতা প্রমাণিত করায় জন্তু পশ্চিমবঙ্গ, 
কেরালা ও জন্ম কাশ্মীরের ভোটে 
কংগ্রেসের অন্ত কোন নেতাকে বিশেষ 
অংশগ্রহণ করতে দিলেন না। একাই 
এগিয়ে এলেন এই তিন রাজ্যের 
হ্ধানসভার নির্বাচনী তরী বাইতে। 
বিগত লোকসভা নির্বাচনে সাফলোর 
ভূত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ঘাড় 
খেকে এখনও নামেনি। লোকসভা 
নির্বাচনের সাফল্যের পিছনে যে 
ইন্দিরা গান্ধীর মর্মান্তিক মৃত্যু, একথা 
রাজীব গান্ধী মনে করেন ন! ৷ তিনি 
নিজেকে কংগ্রেসের প্রধান এবং প্রথম” 
তম ভোট বাক্স বলে এখনও মনে 
করেন। তাই নিজের কেরিয়ার ও 
ইমেজকে বাজি ধরলেন এই তিন 
রাজ্যের নির্বাচনে। রাজীব গান্ধী 
বুকলেন একক প্রচেষ্টায় এই তিন 
রাজ্যে সালা অর্জন করলে ভবিষ্যতে 
ভারতের রাজনীতিডে এক নতুন 
অধ্যায়ের স্থচন! হুবে। কংগ্রেস 
নুঝবে রাজীব বাতীত চল! সম্ভব নয়। 
বিরোধীরা বুঝবে রাঙ্গীব ছাড়া 
কংগ্রেসের অন্ক কোন নেতা ছার! 
ভারতব্ণ চালান শন্তব নয়, আর 
আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কেউ তার 
মনোনীত প্রার্থীকে চ্যালের্জ জানিয়ে 
স্ববিধা করতে পারবে না। অর্থাং 
তার মনোনীত প্রার্থীই হবেন ভারত- 


বর্ষের রাষ্টপতি। এদব কথা মাথায় 
রেখে প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের বিশ্বনাথ 
প্রতাপ সিং, নরসিমা রাও, শরণ লিং, 
বরকত গনি থান চৌধুরীর মত জনপ্রিয় 
নেতাকে সপ্পর্ণ পাশ কাটিয়ে গেলেন) 
কাউকেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে 
দিলেন ন1। নিজের কেরিয়ার ও 
ইমেজ তৈরী করতে গিয়ে কেরালা, 
পশ্চিমবঙ্গ ও জক কাশ্মীরে কংগ্রেসের 
ভরাডুবি ঘটালেন। 
পশ্চিমবঙ্গে এই ব্যর্থতার আরও 
যে দব কারণ ররেছে তা হুল প্রি়রঞ্জন 
দাপমুগ্সীকে জ্যোতি বস্তুর বিকল্প নেতা 
হিদাবে প্রোজেক্ট করতে যাওয়া এবং 
শ্রির-অনিতকে নিয়ে বেশী ঢাকঢোল 
পেটালো! । নির্বাচনে প্রিয় অজিত 
পাঞ্গাকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়ায় দলের 
প্রবীণ নেতার! ক্ন্ধ হলেন। অগুদিকে 
কাগ্রেপের দুদিনের কর্মীরা এতে 
হল। অনেকেই প্রকাশ্তে 
এলাকল করল প্রবানয্ী একজন 


co শীত 





সন্পাদক কুক দীপালী প্রেস, ১ 


দলছুট এবং একজন সখের 
হাজনীতিককে নিয়ে ঘে ভাবে 
হৈ হৈয়োড় করছেন তাতে দলের 
ক্ষতিই হবে। একথা নির্বাচনের পর 
অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে৷ এদিকে 
কংগ্রেসে স-কংগ্রেসের লোকদের 
প্রাধান্য দিয়ে প্রিযগুন দাশমুন্দী যে 
কাজ করেছেন তাকে নৈতিক সমর্থন 
জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে মণ্ড বড় তুল 
করলেন সে বিষয়ে কংগ্রেস কর্মীরা 
নীরব থাকলেও নির্বাচনে গোষঠীদন্থ ও 
সাবোটাব্ধ যে তারই ফল একথা 
বলার অপেক্ষা রাখে না। কংগ্রেস 
কর্মীদের অভিযোগ এই সব ফাক 
ফোকর বন্ধের ব্যবস্থা করলে দল 
এভাবে বিপর্যস্ত হত না। কিন্ত 
মজার ব্যাপার হল দলের সভাপতি 
ছিপাবে এখানেই তার বার্থত!। রাজীব 
যদি কেন্দ্রীয় ও রাজা স্তরের নেতাদের 
এই নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিতে 
দিতেন তবে কংগ্রেসের ভাগ! ঘরটা 


হয়তো এতটা ভাঙত না) 
কংগ্রেস সভাপতি ঝাজীব গান্ধী 
তিন রাজ্যের নির্বাচনে দলের 


সাংগঠনিক শক্তির উপর জোর না 
দিয়ে শুধু সপ্ত! বক্তব্যের উপর জোর 
দিলেন বেশি। এটা করতে গিয়ে 
তাকে প্রায় এ রাজের ৭*টার মত 
জারগায় মিটিং করতে ছল। তিনি 
একাই প্রিয়কে সঙ্গী করে সমস্ত গাজ্যটা 
চধে বেডালেন। রাজীবের বক্তা 
মধ কোন বৈচিত্র ছিল না। সবই 
[ছিল ষ্টিরিওটাইপ । ঘেমন নির্বাচনে 
কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করলে তরুণ মী 
উপহার দেব। এই কথার ফলে 
রাজ্যের প্রবীণ নেতারা! ক্ষুদ্ধ ও 
অপমানিত হলেন। এত টাক! দিচ্ছি 
অত টাকা দিচ্ছি কিন্তু সবই মাঝপথে 
উড়ে ধাচ্ছে বলে জ্যোতি বসকে 
কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন। কিন্ত 
দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় পশ্চিমবঙ্গের 
জনসাধারণ দোযোতি বস্ুকে একজন 
সং রাজনীতিক হিসাবেই দানে। 

সবোপরি নির্বাচনে জিতলে রাজীব 
নিজে পশ্চিমবাংলার কাজ দেথা- 
শোনা করবেন বলার বাংলাদেশের 
রাজনৈতিক চেতনাদণ্পন্র স্বাজাত্যা- 
ভিমানী জনগণ এটাকে তাদের প্রতি 
অপমান হিদাবেই গ্রহণ করল। 
এভানে রাজীবের ভাষণের বিক্ধপ 
পএতিক্রঘা চি হল পশ্চিঘবাংলার 
মাটিতে । এজাৰ গান্ধী ও তার 





উপদেষ্টার! এটা, বুঝতে মম্পূর্ণ বার্থ 
হয়েছেন যে শুধু বক্তৃত1 দিয়ে এখানে 
বাজীমাং করা যাবে না। 
রাজীব গান্ধী শুধুই কংগ্রেস 
সভাপতিই নন তিনি ভারতবর্দের 
প্রধানমন্ত্রীও । প্রধানমন্ত্রীর বক্তবো 
মানুষ জাতীর প্রেক্ষাপট আশা করে 
একাম্তভাবেই । এটা! ইদ্দির গান্ধীর 
প্রতিটি ভাষণেই লক্ষ্য করা গেছে। 
কিন্তু মজার ব্যাপার হুল দেশের এই 
তরুণ প্রধানমন্ত্রী ওসব চ্থাশানাল 
গার্দপ্রেক্টিভের ধার ধারেন না। 
বক্তৃতার শুরু থেকেই আরম্ভ করে 
দিয়েছেন বামক্কন্টের বিরদ্ধে ডাহা 
কুৎলা। বা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর 
পক্ষে শোভন ও শালীন বলে মনে 
করেনি পশ্চিমবাংলার ভোটাররা। 
এলবেরই জবাব মিলেছে ব্যালট 
বাক্সে। 

কাজীব ও তার উপদেষ্টারা যে 
পশ্চিমবাংলার বাদফ্রণ্ট সম্পর্কে খোজ 





খবর রাগেন না তা নয়্। জীন 
গান্ধী ভালভাদেই জানেন বামঞ্রণ্টের 
শরিক দলগুলির সংগঠন কত মজুত 
ওসংহত। এমন সুসংগঠিত এতিদ্ব্বীর 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে জোর দিলেন 
ভাহপদানে । রাজনৈতিক মোকাবেলার 
নেমে স্থসংগঠিত বামক্রটকে পরাস্ত 
করতে হলে চাই নিজ দলের শক্ত 


Price Rupee One 


সংগঠন এটা ববতে বার্থ হলেন দলেই 
প্রধান হচ়ে। লাগঠনের উপর চোর 
লা দিয়ে এবং সাবা বিকল্প কংচ্চী মা 
বেগে পুরে খুরে নজতা দিয়ে বেরিচে 
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কাগ্রেসের ভাঙা 
ঘরকে আরও ভেঙ্গে দিলেন দলের 
প্রধান হরে। রাধ্দীন নেতৃত্বের 
এখানেই চরম দীনতা ও বার্থতা। 
রাজীব গান্ধীর কেরিয়ার ও ইমেছ 
গড়ার মূল্য দিতে হুল পাশ্চমবঙ্গ 
কগ্রেসকে। 


র্িয়ানায় সরকারী অনুষ্ঠান 
কঃগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার 


কংগ্রেস দলের দ্বার্থে হরিঘ্বানার 
নির্বাচন পিছিয়ে দেন নির্বাচন কমিশন 
যদিও এই রাছে)র নির্বাচন হওঘার 
কথা পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা এবং জম্মু ও 
কাশ্মীরের সঙ্গে একই দিনে। তবে 
আগামী তিন মাসের মধ্যে হরিয়ানার 
নির্বাচন করতেই ইবে। তাই সাজ 
লাজ রব পড়ে গেছে এবং কংগ্রেসকে 
নির্বাচনে জী করাবার জন্ত প্রধানমন্ত্রী 
রাজীব গান্ধী হরিস্বানায় একটি তৈল 
শোধনাগারের উদ্বোধন করলেন। 

যজার কথা এই প্রকল্পটির মালিক 


ব্রিগেডের সভায় আশার গর্জন 


১ম পৃষ্ঠার পর 

উপরে উঠছিল। বিশাল মঞ্চের 'ভি' 
যুক্ত মডেল জানিয়ে দিচ্ছিল জর 
আমাদের হবেই। মঞ্চে উপবিষ্ট 
সৈনিকদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতি বহু, 
মরোজ গুখাজী, নিবিল দাস, অশোক 
ঘোষ, বিমান মিত্র, ডক্তিভূষণ মণ্ডল, 
গীতা মুখার্জী, নির্মল বনু, যতীন 
চক্রবর্তী প্রভৃতির৷। বিশাল মাঠে 
ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল লাল পতাকা। 
সঙ্গী হিসেবে ছিল প্রচুর ফ্ল্যাগ 
এবং লাল ব্যানার। ব্রিগেড ভতি 
ঘাযের আশার গর্জনের মধ্যে জ্যোতি 
বন্ধ বললেন, রাজ্যের জনগণকে জানাই 
সংগ্রামী অভিনন্দন । রাজ্যের শ্রম- 
জীবী মাহ, কষক, যুব, ছাত্র এবং 
মহিলারা আমাদের জয়ী করেছেন। 
নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী বাৱবার 
বলেছেন, এ রাজ্যের সমন্ড সমস্তা এবং 
দুর্দশার জন্ত দারী বামক্রট। তা ৪* 
বছর তো ওরাই দিল্লীতে রাজত্ব চালা- 
চ্ছেন, কি করেছেন এ রাজার অন্তে? 
বিপুল ও সোচ্চার করতালির মধ্যে 
তিনি আরও বললেন, আমরা মনে 
করি পশ্চিমবাংলার মাস্ঘ কোন দিন 
লতিশ্বীকার করেন নি। ক্ষোভের 
সঙ্গে ভিন আরো বললেন, ৪৩ সাল থেকে 
আমি নির্বাচন দেখেছি। এবার কিন 


সপ পেস 


সম্পাদক--স্বীরেন বস্তু 


বহুল প্রচারিত সংবাদপঞ্গুলি একটানা 
আমাদের বিরুদ্ধে নেমেছিল। এ 
ছাড়াও ছুটি উদ কাগজ সাত্পরণাছি- 
কতার বিষ ছড়িয়েছে । এইলব ব্যাপার- 
গুলে! মারাত্মক । বন প্রশ্ন করেন, 
রাজীব সরকার আড়াই বছরে কি 
কি করেছেন? কেন জিনিদপত্রের 
দাম বাড়ানো হচ্ছে? রেলের ভাড়া 
বাড়ানো হচ্ছে কেন? পরিশেষে 
তিনি স্মরণ করিয়ে দেন সমালোচনা! 
গ্রহণ করবো। সম্মান দেব। একটাই 
আবেদন, ফ্রুট সরকারকে শক্তিশালী 
করুন কর্মস্থচী রূপায়ণের জন্ত। 

সযোজ মুখাদীও প্রথমে জানিয়ে দেন 
আজ বিশেষ আনন্দের দিন। লেনিনের 
কথা তুলে তিনি বলেন, সাফল্য 
আত্মহারা হওয়া থারাপ । জয়লাভের 
পর দায়িত্ব আরে! বেড়ে গেল সে 
কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দ্বেন। 
ফরোয়ার্ড বকের চিত্ত বস্থ বললেন, 
ব্দামাদের কারন্টীকে সাফল্যমণ্ডিত 
করতেই হবে। আর এপ পির নিখিল 
দাদ বললেন, ফ্রণ্টের এই বিরাট 
সাফলো উল্লসিত হওয়া চলবে না। 
জয়ের মধ্য দিয়ে দাঘিত্বও অনেক বেড়ে 
গেল। পিপি আইবের গীতা মুখাজী 
বললেন, আজকের সমাবেশ সতি)- 


ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন হলেও 
অন্ষ্ঠানের ধারে কাছে তাদের ফোন 
লোককে দেখা গেল না । যেন কংগ্রেস 
দল এর উদ্ভোক্তা। মঞ্চ কংগ্রেসের 
পতাকায় সঙ্িত ছিল এবং ক'গ্রেসী 
নেতারা কংগ্রেদের গুণগান করে 
প্রধানমন্ত্রীর হাত শক্ত করার আহ্বান 
জানালেন। তাদের বক্তব্য কংগ্রেদী 
বাজতে হরিয়ানার খুব উন্নতি হয়েছিল, 
কিন্তু মাঝখানে জনতা আমলে সব 
বরবাদ হয়ে যায় দেবীলালের 
জন্থ। 





কারের বিজয় সমাবেশে দ্রপাস্তরিত 
হয়েছে। সোল্ালি্ পার্টির বিমান 
মিত্র বললেন, কংগ্রেসের ১*টি রাজা 
বর্তমানে হাতছাড়া। পশ্চিমবঙ্গ এবং 
কেরাল। তার সংখাবৃছি করলো! । 

ত্রিগেডে বিজয় সমাবেশে মাধ 
আনন্দ পেরেছেন টাকার থলে দেখে। 
একটা বড় চটের থলেতে একট] বিশাল 
চাবিও ঝোলানো হয়েছিল। থলেতে 
লেখা রাজীবের মিথ্যা! প্রতিস্রাতি? 
চাবি হচ্ছে প্রিয় নিজে। (লোকসভার 
নিধাচনী প্রতিশ্রুতি বন্ধ কলকারথানা 
খুলে দেওয়ার ভাওতার প্রতীক । 

লক্ষ লক্ষ মাহবের সমাবেশ শুরু থেকে 
শেষ পর্যন্ত ছিল সলৃঘ্খল। নিৰেশ 
অহ্যায়ী কমীর! নীরবে কাজ করে 
গিয়েছেন। জেলা! থেকে যেদব গাড়ি 
এনেছিল তাদের অতাস্ত শৃঙ্ধলাব$" 
ভাবে সারি মারি দাড় করিরে রাখা 
হযেছিল। উদ্বেলিত জনতা সামান- 
তম মেজাজ হারালনি। জাতি বই 
মঞ্চে ওঠার সদয় অত্যধিক পু'প বৃষ্টি 
ক্দীয৷ ক্রুত ম্যানে করেছেন। 
মিছিলের সারিবদ্ধ গর্জন ট্রাফিককে 
জারগা করে দিয়েছে। ভীষণ 
গরমেও জঙ্গণীয় যে জলের অসুবিধে 
হয় নি। বিজয় 
অচ্ঠাল শেষ হল লাল আবীর এবং 


উৎসবের শপথ 


পড়ন্ত দদ্ধোডে। 


২৩/১, আচাধ প্রদ্ুচন্্র রোড, করিকাতা-১ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কাধালযন ১৬, মট লেন, কালকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ॥ 


ভিগি সিংয়ের গদত্যুগ আসম? 
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১৫০ জন এম পি 


ae শা শিপন 


রাজীবের প্রতি'আস্থাতীন] 





হুইস ব্যাঙ্কে কাদের বিদেশী অর্থ 
আছে কোন্‌ ব্যক্তির বা কোন্‌ কোম্পানী 
বে-আইনী কার্যকলাপে লিখ তা যদি 
সরকার জেনে থাকেন তার জন্তু এত 
ঢাক ঢাক গুড় গড কেন? .একে তো 
ফালো টাকা বিরোধী অভিযানে 
সাফল্য বল| যেতে পারে। অথচ 
সরকার শ্রমন ভাব করছেন যেন 
ফেয়ারঞ্যাককে গিয়ে তদন্ত করানোটা 
খুব অন্তায় ব্যাপার । মিথ) কথার 
চেইন রিআকশনে সরকার কেবল 
ধিখ্যাই উগরে যাচ্ছেন। অথচ 
তস্তের ফলে কী তথা পাওয়া গেল সে 
সম্পর্কে কোন উচ্চবাক্য কর হচ্ছে না। 
বাসীর গান্ধীর যিঃ ্রীন ভাবমূতি এ 
ব্যাপারে দারুন ঘা খেল। লোকসভায় 
সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুবোগে বিরোধীদের 
সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ৷ করে মিঃ ক্লীন 
বিচার বিভাগীয় তদন্তের দিগ্থান্ত 
ঘোষণা করলেন। অথচ কথা ছিল 
সরকারের পক্ষ থেকে ফেয়ারফ্যান্স 
সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা জানিয়ে 
পার্লামেন্টে একটি বিবৃতি দেসেন। 
কিন্তু সে বিবৃতি দানে তারা বিরত 
রইলেন । তবে কংগ্রদী সদস্তদের 
মধ্যেও প্রতিবাদের গুন উঠছে। 
এতদিন সকলেই চুপচাপ ছিলেন। 
এখন ঘরোরা। বৈঠকে অনেকে মুখ 
খুলছেল। 

রাষ্ট্রপাতি নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে 
রাজীবের প্রতি আম্মগতো ততই 
ভাটা পড়ছে। পার্লামেন্টের সদস্তরা 
নিজেদের বাজার দর যাচাই করে 
নিচ্ছেন! 

এইম ব্যান্ধে এদেশের কোটি কোটি 
হাক! পাচার কর] সম্পর্কে তদন্ত কার 
অপরাধে বিশ্বনাথপ্রভাপ সিংকে অর্থ 


দপর খেকে সরে যেতে হল। কিনু 


তাতে কিনাটের গুছ রেহাই পাবেন? 
জল অনেক দর গড়াবে। 
হুপ্রীন কোটের বিচারপতিকে দিছে 
এই কেপেখারার তদন্ত কঠাশোর 
প্রচেষ্টা যে আনলে গোট! ব্যাপারটা! 
ধামাচাপা দেবার সনাতনী কৌশল 
মাত্র সেকথা বিরোধী নেতারা 
বলেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই চাল 
নাও টিকতে পারে। কারণ অন্তত 
জন এম পি রাজীবকে আর 
হানতে পারছেন না। একটার পর 
একটা পদক্ষেপে এবং আসাম, পাঞ্জাব, 
যিজোপ্রাম, সবশেষে পশ্চিমবঙ্গ ও 
কেঝালার দলের [বিপর্যয়ে তার! যেমন 
বিচলিত, তেমনি এদব কিছুর ভজন্ত 
রাজীবই থে পুরোপুরি দায়ী তা আর 
তার] ঘরোয়া বৈঠকে গোপন করছেন 
না। কাশ্টীরে ডাঃ ফারুক আবদুলার 
শেষাংশ পম পৃষ্ঠার 


কয়েকদিন আগে পয়াদিনীতে গুজব 
বটেছিশ তে, প্রতিরঙ্গানহী হ্শ্বনাথ- 
প্রতাপ [সং পদত্যাগ করেছেন। 
পালামেটে বপন আযোরকার গোয়েন্দা 
সংস্থা ফোরফ1ন্ট্েরে ঘটনা নিচ্ছে 
আলোচন! চলাছল তখন বিশ্বনাথ 
প্রতাপ সিং অর্থনপ্তরের রাষতী ব্রদ্ধ 
দত্রর বক্তৃতার যাঝখানে ঘা বলেন তা 
রাষ্টরদ্ত্রীর উত্তিকে [মধ্য প্রমাণ করে। 
ভি পি সিং স্বীকার ন! করলেও একথা 
অঙ্ুমান কহতে অস্থবিধা হ্য় না যে, 
অর্থদত্রীর পদ থেকে তার এবং 
য়েভিনিউ ইন্টেলিনেন্দ থেকে তার 


২২২২ ২১১১ 


অনগত 
অপলরথের 

এলেন 

কাদকলাপ তাস্ত বন্ধ করা। 
আর এই তদস্থ বদ্ধ করতে চান 


লীন হাজীগ গান্ধী । কিন্ত 
ধেয়ারফা।কের ব্যাপার ফাস হয়ে 
যাওঘাতে এবং ভি পি সিং ফেয়র- 
ফ্যাক্স সংক্রান্ত প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ 
করে দেওয়াতে মিঃ রীন ও তার 
সাঙ্গপাঙ্গরা ওর ওপর বেজায় ক্ুদ্ধ। 
দীনেশ সিং সহ একজন প্রাক্তন মন্ত্রী 
তো পার্লামেন্টে দাড়িয়ে ভি পি সিংকে 
অভিযুক্ত করেন ষব্লারফাক্মকে তদন্ত 
কারে নিযুক্ত করার জন্ট। দীনেশ সিং 
আবার পুরনো কায়দায় দি আই এর 
কথা তুলেছেন। এই পরিস্থিতিতে 


হ্্ঘং 








বিএ প্রতাপ 





পলঙযাগ কাত জননুল 'আশ্চদের 


কিছু স্য। 





কিব হার পদত্যাগের সহ্চানত! এত 
অপঞ্চত হয়নি । দীনেশ সিং কাণে" 
পাগিয়ামেন্টারী দলে ফেরা 
ঘটনা সম্পর্দে আলোচনার 
জানিয়েদ্বেন। এই আলোচনা 
হয় তাহলে তিনি পেখালে ভি 
পিং্লের বিরুদ্ধে উগ্র আক্রমণ চালাবেন 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং 
দীনেশ সিং ওর পদত্যাগ দাবি করবেন 
বলেই মনে হয়। কিন্তু ভিপি সিংকে 
যদি পদতাাগ করতে হয় তাহলে কি 
তিনি চুপ করে থাকবেন? এখন 
পর্যন্ত ঘেয়ারফ্যান্সের ব্যাপারে সব 
শেযাংশ "ম পৃষ্ঠায় 
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কঃ নেতারা ছলের মধ্যে চক্রান্তে লিপ্ত 


8৯) 


এবং অজিত পাদ্গাকে টাইট কর! যায় 
এবং ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিযে 
আদা যাধ। জানিনা কংগ্রেদী নেতারা 


কংগ্রেসের শোচনীঘ পরাজছে প্রিয়- 
বিরোধী রাজ্যের তাবড় তাবড নেতা 
প্রচণ্ড খুশি । 

নির্বাচনের আগে থেকে এই সব 





দুই ছাত্ৰ! যুব কংগ্ৰেস বচকদগ্রেস নেতা, . 
তি টাক। হাতিয়েছেন 


[০০ এ 
ইলেকশনের টাকা পরসা নিয়ে ছাজ ও (নেতার দুর্নীতির যথাবথ তদন্ত না 


ঘুব-কংগ্রেদের দুই নেতার বিরুদ্ধে খুব 
গুরুতর অভিযোগ করেছেন কংগ্রেসের 
কয়েকজন দায়িত্বশীল নেতা । 

এই দুই নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ বে 
নির্বাচনের আনু এ আই সিদি যে 
টাক। পাঠিয়েছিল বিডি প্রার্থীকে 
দেওাছু অস্ত তার মধ্যে কারচুপি করে 
এই দুই নেতা প্রান লক্ষাধিক টাকা 
কামিয়ে নিত্েছেন। 

এই ঘটন! নিচে যুব ও ছাত্র পরি- 
ধের কয়েকজন নেত! দিল্লীতে 
অভিযোগ পাঠিচেছেন। অডিধোগে 
বলা হয়েছে এই হই যব 9 ছাএ 


ttt শ্ tN Nm 


করলে পরিপ;ম ভয়াবহ হবে। শুধু 
তাই নয় যুব ছাত্রদের মধো বিদ্রোহ 
দেখা দেবে বা দিন্নীও ঠেকাতে পারবে 


না। 

এই ছুই যুব ও ছাত্র নেত! নির্বাচনের 
পর একেবারে চুপসে গ্রেছেন। 
কোথাও এদের দেখ! যাচ্ছে না। ভয়ে 
দলের দফকতরেও বদছেন না। পাছে 
ঝামেলা হ্য় । 

ব্রাজ্যর জনৈক যুব নেত! বলেছেন যে, 
এই যুব-ছাঞ্জ নেতাকে সরাতে দরকার 


হলে £চও মারা ইণে। 


নেতার! চাইছিলেন না যে কাগ্রেল 
কোন যতেই গতবারের থেকে বেশি 
আসন পায়, এবং বেশি আসন ন! 
পাওয়ার আন্ত বিভিন্ন জায়গায় প্রয়ো- 
জনীয় ব্যবস্থাও করেছিলেন। 
নির্বাচনের পর যখন সর্বগুরে 
কংগ্রেদীদের মধ্যে হতাশা তখন 
নেতার! উতদুজ হয়ে নিজেদের পুরনো 
গধী ফিরে পাবার অন্ত লড়াই শুরু 
করে দিয়েছেন। 

এই প্রণঙ্গে আর এস পির প্রবীণ 
নেতা তথা পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর 
একটা মন্তব্য কগ্রেসীদের পক্ষে 
সঠিক ভাবে প্রযোজ্য। ঘতীনবাবু 
বলেছিলেন যে, এক কান কাটা 
রাস্তার এক ধার দিয়ে যায় আর দু- 
কান কাটারা যায় রান্ডার মাঝখান 
দিয়ে। 

কংগ্রেণীদের অবস্থাও তাই। দলের 
শোচনীঘ বিপর্যয়ের পর বিভিন্র জেলার 
কংগ্রেদ কমীএ যখন হতাশাগ্রণ্ড এবং 
নিজেদের বিপন্ন বোধ করছেন তখন 
রাতের অন্ধকারে চলছে কি করে প্রি 


কালিদাদের মানদিকতায় আচ্ছ 
কিন]। না হলে থে দলে থেকে তাকে 
নামধাম ও রমরমা অবস্থা সেই দলের 
ডালে বসে গোড়া কাটার মানসিকতার 


আচ্ছ্ হলেন কি ডাবে? 
এবন বেশ কিছু নামজাদা! কংগ্রেনীদের 
পরিকল্পনা যুব-কংগ্রেপ ধভাপাত 


প্রপ্ছোত গুহ এবং ছাত্র পরিঘদের দিস 
থেকে চাপিরে দেওয়া সভাপতি বিভাম 
চৌধুরীকে তাদের পদ থেকে পদত্যাগ 
করানো। এই নেতারা দিমী থেকে 
নতুন করে _ চাপিরে দেওয়া 
নেতাকে মানবেন না। প্রয়োজনে 
সরাসরি অগ্রাহ করা! হবে। 

ংগ্রেস সংগঠনের এখন করুণ অবস্থা 
বাস্তব অবস্থা পুরনো নেতাদের বাত 
দিয়ে রাজীব এখানে সংগঠন চালাতে 
পারবেন না। ব্রাজীব এই সত্য বত 
তাড়াতাড়ি বুঝতে পারেন তই 
ভাল। না হলে ১০১ বছরের পুরন 
কংগ্রেসের অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে শোনীচ 
হয়ে উঠবে। 


॥ ছুই ॥ 





মিঃ ক্লীনের নোংরা ভাত 


প্রধানমন্ত্রী রাজীব, গা, টার পর একটা গাজ্ডান পড়ছেন। রাষ্রপাত 
জৈল নিংরের বিজু ধিরে রেইজ্জত হলেন এবং তাঁকে লেখা রাষ্ট্রপতির 
চিঠি ফাস হয়ে যাওয়ার ফলে এমাল হল তিনি পাললামেন্টে মিথ্য! কথা বলে” 
ছিলেন। অন্ত কোন: গণতার্্রিক দেশ হলে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে 
হত। কিন্ত সরবুহৎ গণতগ্ের দেশ ভারতবর্ধের পালাদেণ্ে মন্ত্রীরা মিথ্যা 
কথা বলেও রেহাই গেয়েএয়ানা। 

সর্বশেষ যে গাড্ডার পড়লেন রাজীব গান্ধী সেটি ঠাকে লেখা রাষ্ট্রপতির চিঠিকে 
ৰেজ করে। বিশ্বনাখপ্রতাপ সিংকে একেবারে হঠাৎ অর্থমত্রীর পদ থেকে 
প্রতিরক্ষা দরে সরিয়ে দেওয়াতে মিঃ ক্লীন সম্পর্কে অনেকের সন্দেহ জাগে । 
সংবাদ প্রকাশিত হয় যে স্থপারইার-রাদনীতিক অমিতাভ বচ্চনের ভ্রাতা 
অঙ্িতাওর বিদেশী অর্থসম্পদ এবং অন্তান্ত বিনয় সিয়ে তদন্তের জন্তু নিদেশী 


গোকেনদা নিয়োগের জন্গই বিশ্বনাথশ্রতাপ সিংয়ের অর্থমন্ত্রী চাকরী চলে 
গেছে। নত ইতিয়ান এক্সপ্রেদে জৈল সিংয়ের চিঠি প্রকাসত হবার পর 
দেন্টাল বারো! অফ ইনভেট্টগেশন অর্থাং সি বি আই থে কাণ্ড করল তার হুতর 
ধরে ঘটনাটা আরও প্রকান্ত হয়ে গেল। লি বি আই ইণ্ডিয়ান এক্সগ্রেপের 
এস গুর্মূতিকে অভিযুক্ত করতে গিয়ে পড়ল ফ্যাদাদে 

সংস্থা ফেয়ারফ্যাক্স সোদাহছি জানিয়ে দিল গুরুম্তকে 
জাল এবং ভারত সরণার নিজেই ফে্ারফ্গান্্কে নিয়োগ করেছে ভারতীয়দের 
বিদেশী অর্থ সম্পর্কে তগস্ত করার জন্য। এই নিয়ে পাল াযেণ্টে তোলপাড় হচ্ছে 
কদিন ধরে। অর্থদধরের রাষ্টযয্ী পার্লামেন্টে থোদণ! করলেন ফেয়াৎফ্যান্মকে 
"ইনফর্মারের” কাণ দেওয়া হয়েছিল। প্রাক্তন অথনয্রী বিশ্বনাথএতাপ [দঃ 
বললেন, ফেন়্ারফ্যায্সকে তদন্তের জলন্ত গোয়েন্দা হিসাবে লিঘুক্ত তিনিই 
করেছিরেন। ফেব্যারফ্যাক্স ত্র্ধ দৱর বিবৃতির প্রতিবাদ করে তাকে 


আমেরিকার গোদেন্দা 
তাদের লেখা (৪ঠিটি 


প্রকারাস্তরে মিথ্যাবানী বলল। লক্ষণীয় যে, পার্লামেন্টে যখন তুনুল কাণ্ড 
চলছে দেই দিনগুলিতে রাজীন গান্ধী দেখানে অশ্তপদ্থিত ছিলেন, ঘি 


তিনিই এখন অর্থমহী। পার্লাযেন্টের সদন্তদের [বিক্ষোভ এবং পার্লামেন্টারী 
কাঁঘচির তদন্ত বন্ধ করার জন রাজীব গাস্তী দিচার বিভাগীয় তদন্তের কথা 
বোধণু| করে সমন্ত ব্যাপার ধাথাচাপ! খিলেন। বিচার বিভাগীয় তদন্তের ফলে 
কী তথা উদঘাটিত হবে তা অগ্গমানের বাইরে হলেও একথা বলা যায় এ 
বিপোট দিনের আলোর মুখ দেখতে পাবে ন।। কারণ আইন পাশ করা হয়ে 
গেছে, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে থে কোন রিপোর্টের প্রকাশ দরকার বন্ধ করে 
দিতে পারেন। ইতিপূর্বে ইন্দিরার কী পরিস্থিতিতে হত্যাকাণ্ড ঘটে পে 
সম্পর্দে তাত্তের জন্ গঠিত. ঠক্কর কমিশনের রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার 
পালামেণ্টে পেশ করেন নি জাতীয় নিরাপত্তার অনুহাতে। এমন কি 
রাষ্টপতিকেও নে রিপোর্টের কপি দেও হয়নি। তার মানে সত্য অহদ্ঘাটিতই 
থেকেযাবে। 

কিন্ত মিঃ বীনন ক বাচাতে চাইছেন? শুধু অজিতা বচ্চনকে) না. 
আরও অনেক বাবদায়ীকে; যারা কংগ্রেদের, বেনাদদার ? অজিতাভ কার 
বেনামদার ? একটি, সুত্রে আন! বার, কংগ্রেদ আকাল আর বাবসারীদের 
কাছ থেকে সংগৃহীত টাকার ওপর ভয়স! করে লা। বিদেশী কোম্পানীদের 
কাই থেকে যে হাজার হান্দার কোটি টাকার নান! জিনিসপত্র কেনা হয় তার 
কমিশন বাবদ যে টাকা! পাওয়া! যায় সেই তহবিল থেকে কংগ্রেস নির্বাচনে 
কোটি কোটি টাকা খরচ করে। অজিতাভ বচ্চন হয়ত দেই টাকা নেনামদার | 


ক 


বিশনাধ্প্রতাপ পিং সাপের গর্তে পা দিতে গেলেন কেন? দে যাই 
হোক ফেযারফ্যান্ দম্পকিত প্রকৃত ঘটনা চাপা দিতে খিদ্ধে মিঃ হান তা তয় 


লোকা করুলেন। 





ক ৬৭১৫৫ 





মত্ীদের দৰ বদ হন 
পি এ গি এরা অনয 


নিশেষ প্রতিনিধি 


তৃতীঙ দফায় ক্ষমতায় বসেই ষুখামন্ত্রী 
জ্যোতি বুকে অর্থ দফতরের জল্ক 
একজন সচিব খুজে বের করতে এক- 
প্রস্থ ঝায়েগ! পোস্কাতে হল। 

ডঃ অশোক মিত্র গত বছর অর্থমন্ত্রীর 
পদে ইঞ্তফা দেওয়ার পর যদিও সর- 
কারিডাবে অব গফতরটা ছিল জ্যোতি- 
বাবুই হাতে, কাত দফতরটা কিন্ত 
চালাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা ছিদাবে 
ডঃ অনীম দাশগুপ্ত । খড়দহ্‌ বিধান- 
সভা কেজ থেকে নির্বাচনে জিতে এবার 
সেই অপীমবাধুই অর্থময ছয়েছেন। 
কিন্তু, তা হলে কী হবে, কোন প্রবীণ 
আই এ এদ আঁফপা:ই অনীমবাবুর 
অধীনে অন সচিবের দায় পালন 
করতে পার্জ নন। অপীমণাবু অর্থ- 
মী ইঠে পারেন আন্দাজ করেই অপ 
সচিব প্রগ্থোত দরকার নির্বাচনের 
আগেই চার মাসের ছুটির দরখাস্ত দিয়ে 
রেখেছিলেন । ১লা এএগ থেকে তিনি 
ছুটিতে চলে গিগ্বেছেনও। 

প্রশ্থোতবান ছুটিতে চলে যাওয়ায় 
স্বাভাবিক কারণেই একজ্রন অর্থ সচি- 
শুরু হয়। মুখ্য সচিব 
থান সেনগুপু বিদ্যুৎ সচিব অজয় 
সিনহাকে হকে অনেক বোঝালেন 
পড়ালেন। কিন্ত শদিনহাও অসীষ- 
বাবুর অধীনে কাজ করতে অক্ষমতা 


বের খোজ 


জানালেন। অগত্যা, দুখামনত্রীর সচির 
সৌলীন রায়ের ডাক পড়ল। সাঁভিনে 
জুনিরর হওয়া সত্বেও তিনি অর্থ 
সচিবের দায়িত্ব পেলেন। সৌরীনবানুর 
পক্ষে এটা পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। 
এদিকে অর্থমন্ত্রীর একান্ত সচিব স্থজিত 
পোদ্দারও ১ল| এপ্রিল থেকে কেটে 
গড়েছেল। অসীমবাবুর সঙ্গে কাজ 
করতে তিনিও অনিচ্ছুক স্জিতবানু 
সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়েই স্থান 
পাচ্ছেন। তিনি যদি মৃথ্যমন্বীর রাজ- 
নৈতিক সচিবের দায়িত্ব পান তাতেও 
আশ্চ হওয়ার কিছু নেই। 

এবার মন্ত্রীদের মধ্যে দফতর বণ্টনের 
সময় জোডতিলা] একটি নতুন নীতি 
নাকি অসরণ করেছেন যদিও সবার 
ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হ্রনি। নীতিটি 
হল, যিনি যে দফতরের দায়িত্বে গত 
দশ বছর ধরে আছেন দেই দফতরে 
তাঁকে রাখা হবে না। খুব ভাল কথা। 
কিন্তু সি এ পিএ, একান্ত সচিব, 
বিশেধ সচিবদের ক্ষেত্রেই বা অরূপ 
নীতি প্রযোজ্য হবে না কেন? এই 
প্রশ্নই এখন মহাকরণের অলিদ্দে সবার 
মুখে। 

বিশেষ করে, কথা উঠছে মৃথ্যমন্ীর 
সচিদালয় সম্পর্কেই সব থেকে বেখি। 
ওধানে কেন কয়েকজন গত দশ বছর 


দর, ১৭ এপ্রপ লহ 


ধরে 91 করে রসে আছেন। এদের 
ভাবথান! অনেকটা এমন ঘেন এরাই 
ধুধ্যমনত্রীকে চালাচ্ছেন । এনের ভয়ে 
অনেকেই শাঙ্কত। নজরান! দিয়েও 
হাই নেই। মুখামন্ত্রী কি এদের 
ঝ|াপাধট। একটু দেখবেন? 
ল্যোতিগ্গাবুর হাতে এবার ক্দনেকগুলো 
দফতর থাকায় ওঁর সচিবালরের বমী- 
দের নিরে' জালোগনায় মহাকিরণ সরব । 
সবাই বলছেন, দুষ্ট: ঘোষ-এর এবার 
পোরাবারো.।. ওররা-অনেকেরই থাড়ে 
মাথা কাটবে, কারিণ। ও'দের ছাড়পত্র 
ছাড়া জ্যোতিবারুর কাছে যায়, কার 
সাধ)? 

তবে, এতগুলো দফতর হয়ত জ্যোতি- 
বাবু শেষ পর্যন্ত নিন্দের হাতে রাখবেন 
না অর্থাৎ, মাস ছুই পর নহ্রিদভার 
কলেবর বৃদ্ধি পাবেই। উচ্চ-শিক্ষা 
এবং আবা্মন--দু'্টো দফতরই 
জ্যোতিবাবু ছাড়বেন। দফতর ছটির 
দায়িত্ব পাবেন সি লি এমন্এরই ছুই 
মন্ত্রী। এদের একজন যে দীনেশ 
জোয়ারদার ত! জোর দিয়েই বগা 
চলে। 

একটি হুধবর ; জ্যোতিবাবুর হাতে- 
পায়ে ধরে খান ও সরবরাহ দফতরের 
মী নিল নন বহাবরণে তার পুরুনে! 
ঘরেই বদছেন। ঠিক হয়েছে এব 
সকালের দিকে কিছু সময় ফ্রি-সকুল 0 
থায় দফতরে বসবেন। বাকি দয় 
মহাকরণে। এতেই যদি দিসলবাবুর 
যান বাচে তো বাচ়ক। ফরওয়ার্ড 
ব্লকের অন মন্ত্রীরা ও'র কাঁওকারধানা 
দেখে অবাক। মুচকি হেসে একজন 
বললেন, যাই হক, রোজ অন্তত একবার 
করে দিরলবাবু মুখ্ামন্ত্রীকে নিজের 
মুখখানা দেখাতে পারবেন তো! 
পারলে, সংবানপত্রে একটা করে 
বিবৃতিও দিতে অস্ববিধা নেই। খান্ত 
দফতরের দায়িত্ব বলে কথা। 


গিগিরকে বাদ দিয়ে পরব কংখেগে ফিরছেন ? 


বিশ্বন্তহথত্রে জানা গেল, রাহীয় সমাজ- 
বাদী কংগ্রেসের সর্বভারতীর সভাপতি 
প্রণব মুধাজীকে আবার কংগ্রেসে 
ফিরিয়ে নিচ্ছেন য়ং রাজীব গান্ধী। 
এ আই সি দি এই মর্মে একটি অর্য- 
রোধ সিল চিটিও পাঠিয়েছে 
বিশেষ দূত মারফত । 

আন্দামানের লোকদডার সন্ত মনো- 
বুগুন ভক্ত নিয়মিত ধোগ্বাবোগ রাখ- 
ছেন প্রণব মুখাজীর সঙ্গে। মূলত 
ভক্তবানুর মাঃফতই হাইকমাণড প্রণব 
মুখাজীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। 
প্রণবধানু কিষেকাদন সময চেয়েছেন। 
সমাজবাদী কাগ্রেলের আঙ্থান্থধের 
সম্মানজনক প্রভাহন প্রশ্ন 
মৃগাভীর কাছে সমতা হয়ে হাসছে 


ছাইকমাভ আহ প্রতোককেই 





বাজি। ব্যতিক্রম শুধু শিশির বহ। 
প্রণববাবুকে খোলাখুলি না হলেও 


ঘুরিয়ে বলা হয়েছে থে, শিশির বন্থকে' 


নেওয়া চলবে না। 
কার্যত বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী 
খুবই বেকারদায় পড়েছেন। ফেড়ার- 
ফ্যান্স কেলেঙ্কারির জন্ত দলের মধ্যেই 
বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বিচার 
বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের চেয়ারয্যান 
পদে বিচারপতি এম [প ঠক্কযকে 
নিয়োগ করা হচ়েছে। এর আগে 
ইন্দিহা হত্যার তদন্ত ঠক্কর সাছেবই 
করেছিপেন॥ তার রিপোট এখনও 
পদস্থ রাজন গাদ্ধী প্রকাশ করেন নি। 
মধ্যে বিশ্বনাথ প্রতাপ লিং 
উঠেছেন। 
করতে 


দলের 


যথেষ্ট 


ীমভাবান হয়ে 


পারছেন না। কারণ, সামনেই রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচন। বিশ্বনাথ প্রতাপকে সরিয়ে 
দেওয়। হলে এই মূহুর্তে অভ্যন্তরীণ 
বিদ্রোহ হওয়াও অসম্ভব নয়। 
সর্বভারতী ক্ষেত্রে সীন্প্রতিক নির্বাচনে 
হতাশাজনক ফরাফল.সাজীব বিরোধী- 
দের পক্তি-বাড়িরেঁছে। অরুণ নেহেরু 
এবং অরুণ সিংহের অক্লপস্থিতিও 
প্রধানমন্ত্রীকে বেকারী ফেলেছে। 
এছাড়াও পুরনো কংখ্রেসীর! আবার 
একত্রে এপেছেন অনেকদিন পর। 
এদিকটাও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য । 
বিশেষজ্ঞদের মতে অবস্ত অন্য কথা 
প্রকাশ পাচ্ছে। তারা বলছেন, প্র“্ধ 
মুখাজী অর্থ দুরের দায়িত্বে ছিলেন 
দশ বছর । প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর অতাস্ত 
শব্দাংশ ৭ম পুচার 





১ 


দর্পণ || শুক্রবায় ১*ই এপ্রিল, ১৯৮৭ 


ভাৰতে পতিতার ভর ভয়াবহ চেহাৰ| 


“সীতা১ সংশোধন মারফৎ রোধ করা ঈষ্টব নয় 


প্রেনেন্দ্র মজুমদার 


সংশোধিত পতিতা বৃত্তি নিরোধ 
আইনটি গত ২৬ শে জাচ্‌য়ারী থেকে 
কাহবর ংয়েছে। নতুন এই আইনে 
কোন মহিলাকে তীর ইচ্ছার বিদ্ধ 
পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধা খালে 
তার শান্তি হবে যাবজ্জীবন ফাঃাদও্ড। 
এই আইনে আরো নির্দেশ দেওয়া 
হরেছে যে, কোন শিশুকে পতিতা 
বৃত্তিতে নিপ্লোগ করার অন্ত গ্রহণ 
করলে তাঁর ন্যানত শাস্তি হবে সাত 
বছরের সশ্রম কারাদ এমন কি 
এক্ষেত্রে ঘাবজ্জীবন কাঁছাদওও হতে 
পারে। ভারতবর্ষে পতিতাবৃত্তি 
নিরোধ সংক্রান্ত মূল আইন সাঞ্রেশন 
অফ টমময়াল ট্রাফিক আআ: সংক্ষেপে 
'লতা (517A) পাশ হয়েছিল 
১৯॥৬ লালে । এছাড়াও তারতীয় 
দণ্ডবিধির ৩৬৬) ৩৬৬ক, ৩৭২ ও 
৩৭৩ নয় ধারাতেও এ বিষনে 
বিভিন্ন বিধি নিষ্ধে নির্দেশিত আছে। 


কিন্তু ত সবেও.ভাহৎবের্ষে পতিতা- 
বৃত্তি বন্ধ হয় বা ত্রাস পাওয়া! দূরে 
খাকুক। তহশ শ1 আরো বেড়েই 
চলেছে। ১:৮৬" শেষ দিকে গ্রপ্ত 
এবটি প্রামাণ্য সংবাদ সুত্ত খেকে আনা 
গেছে যে ভারতবর্ষের ৮১৭টি শহরে 
মোট পঠিতাও সংখা! ২৫ লক্ষেরও 
বেশী। সরকারী হিসাব জন্থ্যানী শুধু 
মাও দিনী মহানগরীতেই পতিতার 
মাখ) ছ ছাঁজার, বদি বে'সরকারী 
তখ)]ভিজ মহলের মতে এই সংখ্যা 
২৫ হাগাঝের কম নর। বোদ্বাই 
মহানগরীর শুধু তিনটি বৃহৎ গণিকা- 
পর্লীতেই ৬* হাজারেরও বেশী বার- 
ৰ্দিত। রয়েছেন। 

জদেন্ট উইমেন্ট প্রোগ্রাম নামক একটি 
মহিলা দংস্থ' ট্রাক্ষিকিং অক উইমেন 
আও গ লন ফর দেকনুঞ্জল একপরর- 
টেশন আযাওড গেল শীর্ষক একটি সর্ব- 
ভারতীয় সমীক্ষার এই বিষয়টির উপর 


ব্যাপক অহুস্ধান বরেছে। সন্প্রতি 
সমীক্ষাটির যে ফলাফল প্রকাশিত 
হয়েছে তা থেকে এই জঙ্কর আর্থ 
লামাদিক সমশ্ত।টি সম্পর্কে বেশ কিছু 
চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। 
সমীক্ষাটিতে এবখা পুররা় প্রমাণিত 
হয়েছে থে জাত পাত (কাস্ট পিস্টেম ) 
বিষাকে নমপ্যাবলী এবং ভয়াবহ দবারি- 
ভ্রাই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই সামাজিক 
ব্যাধিটি ছড়িয়ে পড়ার অক্ততম প্রধান 
কারণ। এই সমীক্ষার তথ্য প্রমাণ 
সহ বলা হয়েছে বে শুধুমাত্র কিশোরী, 
বালিকা বা ঘূবছীই নয়, তারতবার্ষের 
বিভিন্ন ছঞ্চলে, এমন কি বাঙ্গালোরে 
মত শ্হরেও ভ্রগাবস্থায় সন্তান বিক্রী 
করা হর শুধুমাত্র যৌন ব্যবদারে 
নিয়োগ করার অন্য । জানা গেছে 
থে পতিত৷ বৃত্তিতে নিয়াগের আন 
বোদ্বাই মহানগরীর ক্ষেত্রে এক একজন 


মহিলাকে দৰ্যধিক ৭০ হাজার 


অন্ধ প্রদেশে তেলেগু ছেশন উভয় সঙ্কটে 


অন্ত€দেশে মণ্ডল ও জেল! পরিষদের 
নির্বাচনে কংগ্রেল লাভবান হয়েছে 
এবং ছুটি মিউনি'সলিপ্য।ন কর্পোরেশন 
ও 3৫টি মিউনিসিপ্যালিটিতেও তারা! 
তাল বল বরেছে কিন্তু তাতেও ডেলও 
দেশম দার জ্ঞানচক্কু খোলেনি। 
নির্বাচনী ফলাফল নিরপেক্ষভাবে বিচার 
করার রাদগনৈতিক বোধ বুদ্ধি বা 
অভিজ্ঞত। কোনটাই এই দলের নেই। 
দেই দলের কাছে এট। আশা করাও 
যায ন!, যে দল কজন ব্যক্তি বিশেতের 
ক্যাহিদম। অবলম্বন করে এবং কং" 
গ্রেণের খেঝোথেরির ফলে গড়ে উঠেছে। 
মণ্ডল ও মিউনিসিপ্যালিটিও নিধা$নে 
যা লক্ষ কর! গেছে তাই প্রতিফলিত 
হয়েছে পোল্লাত্রম ও বল্যাপথর্গ 
বিধানমূতা এবং একটি লোকসতা 
কেনের উপনির্বাচনে । লোকনতা 
আসনটি কংগ্রেল ৯৩,** তোঁচের 
ব্যবধানে দিতেছে । এটি কংগ্রেলেরই 
আদন, টি আঝাইয়ার মৃতুতে খালি 
হয়। ঝংগ্রেদ প্রার্থী টিমানেশ্বা 
আঙাইয়া । কিন্তু লঙ্গণীর হল বে,টি 
আজাইরা যেখানে মজে ৬+**তোটের 
ব্যবধানে ছিতেছিলেন। 

পশ্চিম গোদাবরি জেলায় তফ- 
শীলি সপ্প্রদা্গের জঙত দংরক্ষিত পোলা- 
ভয় বিধানদতা আদনটি তেলগ 
দেশমের কাছ থেকে কংগ্রেদ ছিনিছে 
নিয়েছে। এবং এ ফলে বিধানলতার 


কংগ্রেসের লদক্খ সংখ] দাড়াল ৫২। 
এই জয়গ|ত আরও গুরুত্বপূর্ণ এইজন্ত 
যে, সাংপ্রতিক মণ্ডল নির্বাচনে ৪৬টি 
আপনের মধ) তেল দেশম ৩টি 
বাদে সবগুলি দধল করেছে। 

এই পরিবর্থনের কারণ হিসাবে 
বলা ধায় যে, বিধান সভা! নির্বাচনে 
কংগ্রেদ ও তেলগু দেশমের মধ্যে 
সরাসরি প্রতিস্থিতা হয়েছিল। কিন্ত 
মণ্ডপ নির্বাচনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
একাধিক প্রার্থী ছিল। ফগে তেলও 
দেশমের বিরোধী ভোট ভাগ হয়ে 
গিয়েছিল। 

তফশীলি সল্রধায়ের দন্ত সংরক্ষিত 
বল্যাণদ্র্গ আসনটি লি পি আই ছায়ার 
এবং তেঙ্গওড দেশদ তার প্রাক্তন 
মিত্রের ক্ষতি করে নিজে লাতবান হয়। 
০৯০৫ লালের নিবাচনে তেণগু দেশম, 
সি পি আহ, সপ এম এবং জনতা 
ও বি পরে পির মধ্যে সমঝোতার ফলে 
লি পি আই এই আদনটি পাছ। 
এখন নিপি আই তেলগু দেশম ও 
সি পি এমের সঙ্গে নেই। জনতা 
ও বিঙ্গে পি অনেক দিন আগেই 
তেলগড দেশছের থেকে দুথে সয়ে 
গেছে। 
এখন বিধান দতার অধিবেশন চলছে 
মেখানে ভোট-অন-দ্যাকাউন্ট বাজে- 
টে ওপর আলোচনা তেমন জমছে 


কারণ রাজনৈতিক দিক দিছে 


গুরুত্বপূর্ণ জাচগাঃ শাসক দলের বিপর্ধ- 
মের পছ্ধে বিধান গৃভাগ তাঁরা ভিয়মান 
হয়ে রহেছে। 

অর্থনসত্রী পি মহেমআনাথ ২২৩ কোটি 
টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ বরেছেন। 
এতে একজন নিতান্ত সাধারণ স]হধও 
বুঝতে পারছেন দুটাক! বিলে! বরে 
চাল দেবার পছিক্মনা এবং অঙ্থান্ত 
জন মনোরঞনের ব্যবস্থা রাদোর অর্থ- 
নীতির ওপর ব্রিণ তত্র] স্থ্টি 
করতে ধাধ্য । 


পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, রাদ্্য সরকারকে 
দুর্বল শ্রেমকে চটির ভরতুকি দে ওযুর 
পরিকল্পন৷ ব্রবাদ্দ করতে হবে, নয় 
তে নতুন কর বসাতে হবে। ঘদদিও 
১৯৮৭ ৮৮ সালে পঠিকঞীন! বাবদ ৩৩* 
কোটি টাকা বাড়ানে| হয়েছে, কিন্ত 
বাজারদর হা বেড়েছে তাতে ভেটা 
তেসন কিছু নত । সরকার এখন উতয় 
দঙ্কটে পড়েছেন। ওর! হরি জন- 
কল্যাণমূলক ব্যবস্থ। পরিত্যাগ অথবা 
হাল করেন তাতে ঘেমন মাময ক্ষুৰ 
হবে তেসনি খদি নতুন কর বসান 
তার ফলে অলন্তোধ দেখ দেবে আরও 
বেশি করে। যুধ্যমত্রী ও তায় লাঙগ- 
পাল সভিই বিপদে পড়েছেন, কারণ 
ভাৱা নিজেদের লি আবিক ভাঁমা- 
ভোল থেকে বেচিয়ে আমার পৰ খুজে 


পাচ্ছেন না। 


টাকা বিক্রন্প করার ঘটন1ও ঘেমন 
আংছে যেযনট আমর ভামিগল'ডুতে 
এই বিক্রয় যৃণ্য জন প্রতি সগড় চারশো 
টাক! পর্যন্ত ধার্স হওহ্নর ঘটন(৪ 
রঢেছে। গ্রহিরাতরেহ জই এই মেয়ে 
দের সর্ধনিঙ্গ ছু টাকা থেকে সর্ধেচ্চ 
৩** টাক! হারে ভাড়া দেওয়া হন 
বলে সমীক্ষাটিতে দাবী করা হয়েছে। 
সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর যে তথ্যটি 
এই সমীক্ষা! থকে জানা গেছে তা 
₹লো এই সব মহিলাদের বিক্রয্ন কহ 
এবং এই পাঁপ ব্যবগাছে নিয়োজিত 
হতে বাধা করার জন্য শতকয়া ৩3 
তাগ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাঁবে রয়েছে 
এদের নিকটতম আত্মীয় পরিজনের।। 
শতকরা ছয় ভাগ ক্ষেত্রে এরজনা 
বারী তখাকধিত কিছু ঘদ্ধু বান্ধব ও 
পরিচিত জন, ৬ শতাংশ ক্ষেত্রে এর 
জন্য প্রত্যক্ষভাবে দাহী দমাঞ্জের উচ্চ" 
বর্গে আসীন প্রতিষ্ঠিত সশ্্রধাস্র এবং 
১৯ শতাংশ ক্ষেত্র এর দ্বীয়ভাগ আস্ত" 
রাজ্য সমাছবিণেধী পপচক্রগুলির । 

দিজ্ী ও ৰোদ্ব ই্হর দুীইঘে এই 
পাপ বাবসায়ের মুল কেন্দ্র এই দমী- 
ক্ষাতে পুনরান তা প্র্াশিত হঞ্ছেছে। 
জানা গেছে ঘপ'ক্রমে উত্তরপ্রদেশ, 
তাষিলন'ডু, কৰ্ণাটক, অর্গ্রদেশঃ 
ওড়িশ। ও বিহার থেকেই দর্বচেয়ে 
বেশী সংখাক মেয়েদের এই ব্যবলারে 
নিয়োগের জন্য সংগ্রহ ঝয়া হয়| পূর্ব" 
ভাৱত থেকে দংগৃীত মেয়েদ্বের কেন।- 
থেচার যূগ কেন্দ্র অবশ্য বেনারণ। 
এ ছাড়াও আগ্রা লক্ষী, ঝানপুর 
ও এলাহাবাদ নাৱী ঝাবণাযের প্রধান 
ৰেন । সমীক্ষাটিতে প্রমাণ করা 
ছয়েছে ঘে সংগৃহীত মেয়েদের শতকর| 
৯৭ ০৫ ক্ষেযেই প্রচণ্ড প্রঃ।॥, অনা- 
হার গণধধণ প্রভৃতি বীতৎদ প্রত্রিঘায় 
ওস্ধর অত্যাচারের লাহা্যে এই 
পশায় নামতে বাধ্য করা হঘ়। 
ফলে দাঁরিড্য ও বর্ণ বৈষধ্যের অসহায় 
শিকাং সাত্বীয্ন পরিদন ও সমাজবর্তূক 


॥তিন 


পরিতক এই দম মেসের! এক অন্ধ 
কার কুংদিত পুতিগঞ্জদন্ব জীবন ও 
জীবিব। মেনে নিতে বাধ্য 
শুধুমাত্র প্রাণটুকু বাচিল্পে রাখায় পন্য । 
অবশ্ত স্বাধীন ভারতের এ কল? 
দীর্ঘকালেয়। ১৯৭৫ গালে ভারত নও. 
কার কতৃক নিয়োজিত কমিটি ফ: 
ট্যাটাস অফ উইহেন দমীক্ষাতেও 
এবিবছে কিছু আলোকপাত করা হণে- 
ছিল। কিন্ত ছার ফলে অবস্থার কোন 
উগ্নতি হওয়া দূরে থাকুক বরং 
তার যে আরে! অবনতিই হয়েছে 
সামপ্রতিক সমীক্ষাটই তার জলন্ত 
প্রদাণ। রাদেশ্বরী নেহরুয় “নারী 
রক্ষা সমিতি' ১৯৪৯ লালে দিনী 
মহানগ্ধীঘ পতিতাদের উদ্ধার” করার 
একটা উদ্ভোগ নিয়েছিলেন। ১৯৭১ 
থেকে ৫৪ সালের মধ্যে তীয়! 'উদ্ধার' 
করে ছিলেন মা ৬* জন পতিতাকে। 
পরবর্তীকালে সুশীল! নাঙার। ইন্দির! 
গান্ধী গরমুখ মাও বেন এ 
ন্পর্কে কিছু করন কথা বললে 
আদল কাজ তাতে বিছুই হয়নি 
ভাখতে অঙাজ ল'গে সারা দে! 
মহিগাদেহ জন্য উদ্ধার আব্রমেহ 
‘সংখা মাত্র ৮১টি । তারও অধিকাংশ 
কেবল নরকের সঙ্গেই তুলনীয়। ও! 
তাই নর এই কদর্ধ জীবন থেকে 
মুক্তি পেতে ইচ্ছুক পতিতাদের অ. 
নৈতিক পুনৰ্বাদন দেওয়ার জন্যও সর- 
কারের কোন নির্দিষ্ট পৃরিবন্পন। 
নেই। এসব থেকেই এ বিষয়ে সর- 
কারের গরন্কৃত মনোতাব বুঝে নিতে 
আমদের অন্থবিধা হয় না। আর 
বিশেষ করে, নতুন আইন ধাই করা 
হোক নাকেদ আইনের রক্ষাকর্তা ও 
প্রয়োগ কাদের, নাক্ধারআনক 
ভূমিকার বখ। ঘেহেতু আমাদের 
অজানা নম লেহেতে আমাদের 
পতিতা বৃত্তি নিরোধ আইনের 
নয়া সংশোধনী ঘে কি জাতীর অঙ্থডিধ 
প্রসব করবে তাও আর নহুন ফট 
ব্যাথ্যার কোন অপেক্ষা রাখে ন!। 


কেরালায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আমদানী 
করেছে নেহরুর আমলে কঃগ্রেন 


১৯৫৭ লালের পর এই প্রথম 
সাপ্রদারিক শক্তিকে বাঘ দিছে 
কেরালা মত্রিদতা গঠিত ছল। 

১৯৫৭ সালে এই রাজো প্রথস 
কমিউনিষ্ট মস্ত] গঠিত হয়। কিছু" 
কাল বাদেই কংগ্রেদের চক্গপূল এই 
সরফারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নেতৃত্বে 
বিমোচন সংগ্রাম শুরু হয়ে (গল, যে 
মোর্চার পট্টভি খাছ পিৱাইর়ের 
পি. এদ পি শুধু নন, মুসলিম লীগ সহ 
অর অনেক দল ভিড়ছিল। স্বাধীন 
ত'রতে এই প্রথম কংগ্রেদ মুদনিদ 
লীগের লগে জোট বাধল। কমিউনিঃ 
মহ্রিগত থাহিজ করার কাছে দফল 
হ্ধার প্র ১৯৯০ পালের ফেব্রু বীতে 


পিএস পি এবং যুললিম লীগের সঙ্গে 
এষ্যবন্ধ হয়ে নির্বাচনে লড়াই করে 
কংগ্রেল কিছু ধধন অহ্িদন্। গঠন করে 
তখন লীগ বাদ পড়ে যেহেতু এতে 
জওহরলাল নেহরূর আপত্তি ছিল। 
তবে লীগকে স্পীকারের পদ 00৩৪ 
হ্য়। 

এতে যুগলিম লীগ শু হছ এবং 
কমিউনিই্দের প্রতি তাদের বিরোধী 
মনোতাধ হজম করে ১৯৬৭ সাজে? 
মার্চ থেকে ১৪৮৭ সালের মার্চ পর 
মুদলিম লীগ ৰ! তার অংশবিশেষ ০ 
কোন হস্ত! থেক যাদ। লীগের 
শেহাংশ এস পৃষ্ঠার 


খ 


J 


| 





। চার ॥ 


1ট গৰিবন্তন হোক 


কেরালা, পশ্চিবন্ধ ও অন্মু কাশ্মী- 
রের নিধাচল ফলাফলে ঘেটা লক্ষ্য 
করার মতে। তা ছলে যে, সাঘাযণ মাঁদ্য 
সাংস্রদায়িকডা, ও বিভে্পন্থা বিদ্ধ 
ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছে হে লব দল 
অনৈক্যের বিরদ্ধে এবং দেশের সংহ- 
তির পক্ষে দাড়িয়েছে, কেরালা ও 
পচ্চিষব্গর অধিকাংশ লোক তাদের 
ন্ঘন করেছে। -কেরালার বাম গণ- 
তাঙ্িক জন্ট এবং পশ্চিমবঙ্গের বামক্রন্ট 
বিধানমতা গুলিতে লংখ্যাগরিঠত] লাভ 
বরেছে| কগ্রেল (ই) ও তাদের 
হট হেয়েছে। বিন্ধ দেই কগ্রেদ 
খন অনু কান্দীরে কারক আব- 
ছুষ্ভার ন্যাশনাল ক্ন্ফারেলের সঙ্গে 
যৌধৱাবে সাস্মা কত! ও বিচ্ছিন্নতা - 
বাদের বিরুদ্ধে দংগ্রাস কযলে। তখন 
জিতলে! । তাহলে ফ্বেখুন, এঁকা ও 
সংহতিত পাক্ষ মাছের সচেতনতা 
্বাধীনভাষে দাদ ধাঘছে। কংগ্রেসের 
অন্ধ আধুগত্য আও বড় কথ! নঃ। ঠিক 
দিকে থাকলে কংধেস লঘধন পাচ্ছে, 
উ্ট'দিকে গেণে সমর্থন ছারাচ্ছে। 

এ ব্রাদীর গান্ধী অবস্ত বাদনৈতিক 


গ'তিতঞ্কতিকে এতাবে দেখেন না। 
সতি] সত্যি নিবঃচনের সমরে রজমারি 


প্রহ্থ একপঞ্গে জড়িয়ে খাকে। তার 
খেকে ছাএকট। মূল প্রশ্থকে নির্বাচক- 
দ্বের কাছে তুলে হরে সমর্থন চাইতে 
গেলে পে প্রশ্থগুলি স্যাংনিষ্ঠ এবং 
সাধারণ মাহযের কাছে গ্রহণীর হতে 
হয়। মালিক শ্রেণীগুলিয প্রতিনিধত্ব 
করতে দিতে মেহনতী মাচ্য.ক উৎ- 
সাহিত করার মতো পরশ তার পক্ষে 
ওঠানো লন্তব নয়। দে জন্য নানা 
ধরনের ভাগাভা সি প্রতিশ্রুতি নির্বাচনী 
প্রচারে তিনি দিধ্েছেন। কিন্ত ফন্ত- 
গুলি রাজ্যে দে দিন আর নেই। 
তীর প্রতিশ্রুতিকে দেখানে বেশির- 
তাগ মাছধ বিশ্বাস করে না, তার 
অদৃত্য ভাহ্ণক্ষে মান্গুঘ ধংর ফেলে। 
দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি বদি শ্রদ্ধার 
অতাব হয় গুবে রাদনৈতিকআাবে তে 
তিনি নিযিন্ব হয়ে ধাচ্ছেন। ক্রদশ 
আরে| বেশি রাজ্যে এই মনোজ 
ছড়াবে । 

রাগ্রীব্র স্বপক্ষে প্রচার 


জন লমথন ক্র হায়ানে! লক্ষ্য ক'রে 


শগের সঙ্গে গোপন আাতাত 


ভোটের ফ্য়দ! তোলার মতলবে 
কেরালার মত পশ্চিমবদে৪ ইন্দিরা 
খংগ্রেল মুদলিম লীগের স জর আতাত 
করেছিল। এধন খবর পাওয়া ঘচ্ছে 
থে এট আতাত হয়েছিল €গাপনে| তবে 
একটা বাসার খুব পরার থে রাদীব 
গান্ত বা অঃ কোন হ-কংগ্রেদ নেত' 
তোটের প্রচারে সামপ্রবায়িকতার বিরুদ্ধে 
এটি শও উচ্চারণ করেন নি। বরং 
রাদীব গান্ধী দাশ্রদারঞজতাবাদী 
একটি গ্রভাবশাপী উদ“ প অকার প্রতি- 
নিধিত সঙ্গে মোলাফাড করেন। 
কমিউনিইরা ধর্ম মানে না এবং তপাক 
আইনের প্রবর্তন করে মুললিম লমাদের 
পন্বিভাবন” বঙ্গার রেখেছ তার দল 
_েকখাই তিনি বলে গেছেন। 

ওই ছুই ছলে জাতাঙেঃ পারণামে 
দুদলিম লীগকে একটি আসন (দোজা) 
ইগ্রেদ ছেড়ে দে আর তার 
বিনিমন্ধে মুললিষ লীগ ই-বংগ্রেণ 
প্রাথী দের সমর্থন আদার ক-ার প্রতি- 
শত দেয় কলকাতার আশেপাশের 
উদ্তাবী ডাদের লমর্থকদের মধ্য 
থেকে। 

এ" ফলে ধয়েকটি কেন্দ্রে তোটার- 
দের ভোল পাণ্টানোর প্রশ্রক্ষ পরিচয় 
পাওয়া ঘার। লে বেন্রগ্ুনি হল 
হদ্ধবাঞজা:, এণ্টালী, কবিতীর্থ গ্ডেন- 
£চ, এং বেলগাছিয়া। 

শেসঘুহর্ড এই অতাতের খবর 


প্রকাশ হয়ে পড়ার রাদ্রাধাদ্ার 
(বিস্ামাগর), তলতলা ও দাত্গাছিয়ার 
কোন কোন অঞ্চলে পালট! প্রচার কঃ। 
সন্ত। হয় এবং খাতে হৃফস পাতৎয়। 
ঘায়। 

এরই পাশাপাশি একদিকে ধেঘন 
ধৌগবাদী দালপ্রনান্িক নেতাদের 
আহঘানী হয়েছিল বিহার ও ইউ, পি 
থেকে তেমনি হিন্দীভাবংদের মধ্যে 
গ্রাদেশিকতার আগুয়াদ তোলা হন্ব। 
এ ব্যাপারে অগ্রণী তৃষিকা নেন প্রাক্তন 
রাজ্যপাল অন্ত শর্ম। ও বিহারের মুধা- 
মন্ত্রী বিদ্ষেশ্বরী দুবে। তারা যে হিন্দী- 
ভাবী তেটাঃদের মধ্যে বিত্রান্ত 
ছড়াতে পেরেছিগেন-_পত্তত দাময়িক- 
তাবে তার প্রমাণ পাওয়া! গেল কয়েকটি 
শ্রমিক প্রধান অৰুলে। ঘেখানেই 
বিহার ও ইউ পিয় অধিবাসীর! সংখ্যার 
অধিক সে সব কেন্দ্রে বথা, শাটপাঁড়া, 
চিটাগড় নৈহাটী হাওড়! ও বাদী এবং 
আনানলোল মহকুষ। এপকাছ তুলনা- 
মূলক তাবে বাধফ্রন্ট ফগ খারাপ 
করেছে। ঘদিও বড় বড় বাজ্জারী 
পত্রিকার তোটপর্বের অনেক ' গবেবণা- 
মুলক” বিল্লেষণ ছাপা হচ্ছে, আগলে 
এই ধণের ঘটনাকে একবারে চেপে 
দেওঘা হয়েছে। কেউ লেখে নি থে 
এমনকি প্রাক্তন গ্রেলিডেন্টের স্ত্রী 


হাখিয্বা বেগমের প্রভাব এই উদ্দেশে 
বাজ গাগানে। হা, তিনিও গোপনে 
বৈঠক করেন। 


রাজ্জী:বর দাগেঠনিক ক্ষত |-অক্মত! 
তার আর্থ সামাদিক দৃরিতপ্দি, গণ- 
তাত্ক যুলাবোষের ওপরে কতটা 
তার আশ্থ। ইত্যা'দ নিয়ে অনেক 
আলোচন। নানা দিছে শুষ্ক হয়েছে। 
এবং গ্নেক অনেকটাই হলে! বিদ্ধ 
মদালোচন! কিন্ত রাগীব গান্ধীকে 
বাঁচিয়ে দেবার একট। কারদাও 
চলেছে। প্রশ্ন ওঠানে। হপ্সঃ মান! 
গেলে থে, এতো বড়ো দারিত্ব পালনে 
রানীব পক্ষম, কিন্তু পরিবর্তে ডে এমন 
আছে ঘে ভারতের কর্ণধার হতে 
পারে? বিরোধী দল গল এক্যবন্ধ 
হয়ে তো ফোন নেতা ঠিক কয়তে 
পাছে না। অতএব বন্তব্য হলো, কি 
আর কর! যাবে রাজীব গান্ধীই থেকে 
বাব্ৰে। 
কান্েষী স্বার্থের এই ধাদ থেকে 
আমাদের বেরিয়ে আদ! দৃরফার। 
নিজেদেহ স্পষ্ট ক'রে বোঝ। দরকার 
€ে, রাজীব গান্ধীর স্থানে যদি ঘৌথ 
প্রচেষ্টায় একট! বিকল নেতৃত্ব গড়ে 
ওঠে তবে দেশের কোনে! ক্ষতি তো 
হবেই ন। বরং নতুন চ্ন্তাংনার ছার 
খুলে ঘাবে। তঙ্কুণি, কধা ওঠে যে, 
১৯৭৭ মালে জনতা! পার্টির আমলে 
দেখা তো গেলে। থে, যৌধ প্রচেষ্টার 
কি হয়, নেতাদের নিজেদের তেতরে 
কেবল ঝগড়া! 

একবারে ফল না পেলে চিরকালের 
মতো চেষ্টা কি কেউ ছেড়ে দেহ 
একবার আছাড় থেয়ে কি আপনি 
সাইকেল চালানে| পেখ। বন্ধ করেছেন। 
এই পশ্চিঘঘছেই তে| দু'ছ বার যুক্ত- 
ফ্রন্ট গড়ে মার খেয়ে তার পরে বাম- 
ফ্রন্টের পত্তব হলো । তাছাড়! জনতা 
পার্টি এখন দুর্ধগ, সর্ব-৪টেতীর দায়িত্ব 
একা পালন করতে অক্ষণ। গত দশ 
বছরে ভাঙ'গ চার ভেওর় দিয়ে আরো 
ফতগুলি প'র্টিও তৈরি হয়েছে। 
আঞ্চপিকতাবে শক্তিশালী পার্টিও 
দু'একটি গড়ে উঠেছে। সবাই এখন 
ভাতের রাজ+নতিক মঞ্চে উপস্থিত । 
এক্য ও গনতন্ত্রের আহ্বান 
সাধারণ মানবের কাছে সঠিক নীতি 
নিয়ে গেলে ধধন তারা শুদডে আম 
করেছে তধন লে পথেট্‌ এগানে! 
দরকার। থে ছুটি পমস্তা বর্তমানে 
অনেক মাহুবকে নাড়া দিতে পার তা 
হলো এক সংহতির প্রশ্থ। 
ধারা শ্রেণী সংগ্রাম ও সদাজতঙ 
ইতাছি মতাদর্শ গ্রহণে বাজি ন'ন 
তাদের অবেকে অন্তত দেশের উকা 
ও দংহতি এব: পণতঙ্থ বুক্ষান্জ এনিতে 
আ'লতে হবেন । ধম'ক্ষতার 
বিকদ্ধে, প্রশ সনিক 


যি 
দৈতাসিত 


দর্পণ ॥ শুরবার, ১:ই এপ্রিল, ১৯০৭ 


বকের বিরদ্ধে, বর্তমান লংবিধানের 
রাজনীতির সঠিক রপারণের পক্ষে 
খেক ধৌধ প্রগর ওৰে শক্তিলাত 
কঃতে পারে। পাঞ্জাবে হালে খঁকোর 
আন্দোলনে ঘেমন দেখ! ঘাচ্ছে যে, 
বিভিন্ন দলের নেতাদের থেকে 
আন্দোলনের ছল নীতিই লোকের 
কাছে বেশি গ্রহণীয্ন হছে উঠেছে। 
ব্যক্তিগ্রা তাদের মত বদলাবেন, অন্থ- 
বিধি! হলে চলে যাবেন, আবার নতুন 
সধ ব্যক্তি আদবেন। তাই খঁকা এবং 
গণতন্ত্রের ভিত্তিতে দ্বেশব্যাণী প্রচার 
শক্তিশালী করতে পারলে পুরোদো 
ছাপমাৱা নেতারাই থেকে বাবেন 
এবং ১৯৭৭ দালেৱ জনত! পাটির 
ঝগড়ার পুনরাবৃত্তি হবে, এ কথার 
যৌক্তিষ্থতা নেই! ধৰ্মান্ধতার বিকদ্ধে 
বিতেদপস্থাহ বিরুদ্ধে আন্দোলনে 
সাম্রদায়িধ দন গুলির স্থান থাকে না। 
স্থতয়াং নাম যাই হোক এই ফ্রন্টের 


সারমর্ম হবে গণতাত্িক ও বাম ঘলগুলি 
ও ব্যক্তিদের যৌধ উদ্বেগ | 
ঠচর ও বাস্তব অবস্থা কং 


গ্রেল (ই) পার্ট ও তাদের নেতা 
রাজীব গান্ধী মুখে দাশ্রনাহিকতার 
বিরুদ্ধে কখ। বণেন, বিন্ধ কাজে 
স্থবিধে মনে হলেই এখব শক্তির নদে 
হাত মেলান।' গণতঙগ্রের কথ! রাজীব 
গান্ধী ততে বলেন ন|| বলণেও তার 
অগণতান্ত্রিক কাজগুলি এংন দিবা- 
লোকের মত স্পষ্ট। দাংখিধানিক 
কীতিনীতি (েনে ন| চল, মাহুতে 
নাগরিক অধিকার হয়ণ করার জঞ্জ 
নানা কালকাহন প্রশ্ন বরা, 
মালিঞবের তোষণ করার দর শ্রদিক- 
দেঘ ওপরে নানা দিক থেকে আঘাত 
হাৰা, এমনকি পাল“মেণ্টকে পর্যন্ত 
ঠটে। বরে দেখার েষ্ট, কেন্দ্র ঘা 
সম্পর্কে রাল্্যগুদির অধিকার ক্রমশ 
খর্ব করা, দমন্তই হপে' ব্বৈৱতান্তিচ 
পদক্ষেপের প্রকাশ । শে অ্বন্থা্ 


রাজীব গান্ধী চলে গেলে দেশের ক্ষতি 
হযে, এ বখার যৌক্তিকতা! কোথায় 
বরং উন্টোট! হবে। দেশের &কা ও 
সংহতির পক্ষে শক্তিগুলি বাড়তে 
সুযোগ পাবে, গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি 
মাছঘ আবাদ ফিরে পাবে। রাদীব 
গান্ধীর সধর্থকরা বোঝাতে চাইছেন 
যেতাকে আঘাত করা কিংবা 
বংগ্রেদ দণকে জাধাত করার মানে 
হবে দেশকে আঘাত কর]। ওদের 
প্রচারে এই কুত্বাশাকে এবার উড়িরে 
থেওয়ার দয়কার। 

লংগঠন হিসাবে কংগ্রেম পার্টি দারা 
দেশেই ছড়িয়ে আছে, বিদ্ধ হিন্দী- 
তাবী রাজ্যগুলিতে ওঃ! লক্তশানী ৷ 
আবার ওদব রাঞ্রোই ধর্মান্ধ, জাত- 
পাত, গরিব মানুষের ওপর অত্যাচ'য় 
নবচেবে বেশী | কাদেই এলব রাজে] 
লাশ্রদারিকভার ঝিদ্ধে ও গণতঙ্্ের 
পক্ষের আন্দোলন আরম্ভ করতে 
প্রথমে কষ্ট হবে। কিন্তু দেখানেও 
অবস্থ। ক্রমে বদলাচ্ছে । মাহুঘ অত্্যা- 
চারের বিরদ্ধে প্রতিবাদ জান।চ্ছে। 
তবে কিছুট। বিচ্ছিন্নাবে। বাদ ও 
গণতান্ত্রিক শক্তিগুণি দদি যৌধ 
উদ্ভোগ নেক, তধে নিপীড়িত মাঘ 
উৎদাহ্‌ পাবে। 

আমরা অত্যান্ত চিন্তার দাদ হয়ে পড়ি। 
কংগ্রেদের নেতৃত্বে স্বাধীনত! এনে 
ছিলো, নামের ছাপট! থাকগেও 
কংগ্রেসে চরিত্র যে বালে গেছে, এটা 
ঠাণ্! মাথার আদাদের অনেকে ভাবেন 
না। এধনও অনেকে মনে করেন যে, 
রাজে অন্ত দলের গরকার হতে পারে, 
ফিন্ধ লারা দেশের ( কেল্রের ) দরকার 
কংগ্রেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা) উচিত। নেই 
থাকাট। বর্তমানে যে দেশের প্রণতির 
পক্ষে বাধ।র স্থটি করছে, চোখ মেলে 
তা দেখতে ত দে হিধা এদে ঘাচ্ছে। 
দেশের লংকটের দদয়ে দি কাটিয়ে 


অবস্থাতে তলিয়ে দেখুন । 
[দে হিতৈষী । 


কংখেগের বেগামান অবস্থা 


দুই যানে পরাজয়ে কংগ্রেগ দল এখন 
ব্দোধাল। রাইপতি ভৈল ণিং 
এং প্রধানমন্ত্রী রাদীব গান্ধীর 
বিরোধে রাগ্নীতির জল ঘোলা 
হয়েছে। এখন গোয়েন্দা সংস্থ। ফেগার- 
ফ্যা সংক্রান্ত ঘটনা দিথে তোলপাড় 
চলছে। কংগ্রেসের অস্তান্তরেও এই 
ঘটনার প্রভাব পড়েছে। 

অনেকে মনে করছেন ১৯৬৭ লালের 
হত কংগ্রদ কি আবার ভাঙ্গনের মুখে 
এপিধে চলেছে ? পাপামেন্টের দেনট্রাল 
হলে কংগ্রেলীর। প্র;ঃই এই দস্ভাবনা 
সম্পর্কে আলোচনার মধ্। 

হিধানপডতা নিরধাচনের ফপ:ফধ লম্পর্কে 
খবর যখন আনতে থ.ফে, তখন 
দেন্ট্রাল হলে এক অন্থন্তিকর শীঘবতা 
বিরাজ করে এ ভরপ: দেই নীহ- 


বতা অপন্থত হয় ‘নামি বলেছিপাম 
না' বাক্য দ্বিয়ে। কংগ্ৰেদীদের মধ্য 
নীরবে দৃষ্টি বিনিময় হয্ন এবং তারপর 
উত্তেদ্নাও চাপা থাকে না। 

বিদ্যাচয়ণ শুরু এবং তগবৎ বা আজা- 
দে মত ব্যক্তিরা ধারা এতকাল 
উপেক্ষিত ছিলেন তীর এখন নতুন 
অঙ্ক কযতে শুক করেছেন । 

কেরালায় কংগ্রেসের পরাজঃ এবং 
পশ্চিঘবছে বামক্রণ্টের ক্ষমতায় প্রত) 
বর্তনের ফলে কংগ্রেদীর। তব্গ্তিৎ 
মন্পর্কে ধুন আশাবাদী বলে মনে হচ্ছে 
না। উতর প্রদেশ, বিহার ও ওড়িশার 
যুখাম্ত্ী বলের দাবি আবার জোর? 


হতে পারে। 
এইসঙ্জে আরও একট! বঝাপার ঘত 


শেষাংশ ৫৭ পৃষ্ঠায় 


~ 


দন ৫ শুক ১'ই এপল, ১১৮৭ 


ত্বাজক| প্রাইম মিনিষ্টার 


শ্ৰীপতি নন্দী 


মাত্র তিন ব্ছরেই রাজিবী 
রাজদ্থের তিন কাল নিয়ে এক কালে 
ঠেকেছে_নাতিখাম উঠেছে। রাজ" 
নৈতিক দূর{ৃ্ট সম্পন্ন মাধ মাতেই 
বুঝবেন, ফাকি-সর্বন্, পশ্চিণী নির্ভর 
অর্থনীতি ও বৃহৎ্শকি ‘ত গ্রতির্ষ। 
নীতির সহিত জাতীয় দংহতি বিনাশী 
রাজনীতি ও তৈরীগনীশীলন নীত্ডিকে 
পাঞ্চ করে কোন রাষ্টনাঃকই দীর্ঘকাল 
ভিষিতে পারেন না। শ্রীগুক 
বানীবেরও দেই দশ | অর্থ।ৎ বাঁদীবের 
শনি রাজীব গান্ধী স্ুরং। 

১৯৮৪ মালে কোঁট কোটি দেশ- 
বাদীর অশ্রীমলে অভিবিক রাজীব 
সরকার খোদ্‌ পারল মন্টে দাড়িথে 
যার বায় অদৃত্য ভাষণের আশ্রয় নিতে 
বা।। হন, দেলবানীর নিকট হাস্তাপ্পদ 
হন। একজন নির্বাচিত প্রতিনিধির 
চরিত্রে থে লবিনয্ কৃতত্জতাঁদোধ খাক। 
উচত ছিল, তা পরিবর্তে রাজীবের 
রাগহগত অ€দিকা ও দান্তিক আচরণ 
তাকে রাষ্টরে। প্রধান ও প্রতীক স্বরূপ 
শ্বযং রাষ্টরপত্তিকে অবজ্ঞা করতে ও 
এয়ে চলতে শিখিয়েছে এ সং 
রাণীবকেই এক গভীর রাজনৈতিক 


সঞ্চটের মুখে দাড় করিতেছে । ফিলাঘেন্স 
কেলেঙ্কারীর ক্ষত মিলাতে না 
মিলাতেই আরো বীভংস “ছারা 
কেলেঙ্কারী শুধু আতীর স্তরেই নত, 
আল্বর্জাতিঃ স্তহেও রাদীব লওকারকে 
জ্যাজে-গোবরে দাড় করছে রেখেছে। 
প্রকৃতপক্ষে, রাজীব সরকার বলতে 
বেশবাদী আগ আর কোনও অস্পষ্ট 
চেহা?! দেখতে পায় ন!। এক স্থন্প্ 
অন্তত শক্তির নির্দম ব্যভিচার ঘয় 
দেখতে পার। রেডিও টিতির অলীক 
চিন্ন ডে? বরে অফিশিষ্াল লিত্রেট 
আইনের দুর্ডেচ দুর্গ ভেদ বরে, হাই- 
টেক্‌ দার্কী বোল্গ্ল ভেদ করে থে 
তসবীর ফুটে ওঠ তা কখনো এক 
বিভেদদপন্থীর নির্মম শোষবের, বথনো 
মৌলিক অথকার (বিরোধী সাস্রধাছি- 
কতাঝাদী:র ( উদাহরণ যুদলিস সহিজ! 
তাল।ক আইন), কখনো এক হ্েচ্ছা- 
চাঁপীত (উদাহরণ বে ছাইনী কার্ধ- 
ঝলাপ প্রতিরে'ধ আইন, তদন্ত কমিশন 
সংশোধন আইন, লাম্প্রতিক পোষ্টাল 
আইন বা চিঠিশত্রেধ উপর কেন্দ্রীয় 
গোধেন্দ!ণিরি প্রচলন আইন ইতাঈ), 
আবার কথলো বাঁ ধ/বি-সর্বন্থ এক 


কেরালায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


তৃতীর পৃষ্ঠার পর 
অবস্থা এন ছিল তদের মুখপাত্র 
বলতে পারতেন, লীগকে বাদ দির 
কেউ ধষ্তিণতা গঠন কছতে পারবে ন।। 
বাদ? একমাত্র কংগ্রেণ দস্রিসগার 
পতন ধটিয়েছন খে ১৭ জন কংগ্রেদী 
এস এগ এই দলত]গেহ ফলে পরজার 
তেজে ছায় তদের উদ্ভেগে বের।গ1 
কখগ্রে। গঠিত হয়) ১৯৭। সালে 
জহনী অবস্থার সদ চাপ দিছে অচুু ত 
মেনন মন্ত্িনতা এদের চোকান হয়। 
(মেননের প্রথদ মহিদতায় কেরালা 
কংছেদ দয় মান ছিল) তাঁরপর খেকে 
লব মন্িদভার্র তার! স্থান পেয়েছে। 
এই তাবে এই দুই দল চমৎকার প্রেণার 
গ্রপে পরিণত হযে খাছ এবং বিভিন্ন 
মনি (ভা! থেকে ভারা নানাঃকদ হ্থধিধা 
আদার করে| কংগ্রেদ ও কমিউনিদের 
বিবোধ এদের বেশ সুযোগ কবে দেয়। 
এই ব্ববস্থা বৃহৎ দলঞণিকে 
চিত করে। কিন্তু ধার! ক্ষমতায় 
বন সর্ট‘ কাট রাস্তা খেজে তাদের 
পক্ষে অৱ্ত পথে সাম্ভ(ন্। ১৮: 
সালে বরুণাক্যণ যখন দয মাঁপ্রবারিক" 
তাবাদী গোষ্ঠী, যথা যুদলিম, খৃষ্টান, 
নারার প্রসুতিদেহ নিয়ে মন্তরিণভ। গঠন 
পর করেন, তখন সাদার রাজনীতির 
ক্বতাধানীদের সবসে। সবের সমর 
ছিল। 
এই বিষচক্র গে.ক নিগঃ হওয়ায় 
অন্য নগুদ্রিপাদ দরিঘত এং 


মৌলবাদীদের দাবীর বিরুদ্ধে প্রচারে 
নামেন এই প্রচারের উদ্দেশা লাধিত 
হয়। আগ ইতি মুদণ্মি লীগ মার্কল- 


ঝাদীদের সঙ্গে তাদের বারে বছরের 
শন্পর্ক ছি করে৷ মর্কপ্াদীরা কোন 
সাপ্রদায়িক দলেও সঙ্গে সার সমঝোতা 
করতে রানী নয়। 

নধবড্িপাদ গার প্রচার আরও 
এগিয়ে নি যেতে চান । মার্কদহাদী 
কমিউনি॥র়। এবং বাম গণতান্ি$ ফ্রন্ট 
ঘতই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ওপর 
জোর দিতে থকে কংগ্রেদ ততই এই 
রাজনীতিতে আরও বেশী করে দড়ির 
পড়ে) রাদীব গান্ধী মুখে অ'দাসপ্র- 
দ্বানিক শক্তি সঙ্গে বোঝাপড়া হ এ:লন। 
তার ফল তো আমব। মকলেই দানি। 
এবারের নির্বাচনে কংহেনের নেতৃষ্া- 
ধীন সংযুক্ত গণতান্ত্রঃ ফ্রুট পেয়েছে 
১৪৮২০১৪৭ তো, অর্থৎ প্রদত্ত 
ভোটের ৪১৯* শতাংশ আজাব বাধ 
গণতাস্তিক ফ্রন্ট পেয়েছে ৫,৬৩৩,৪১২ 
ভোট বা ৪9৯১ খতাংশ। ছুই ফ্ৰণ্ট 
তফাৎ ১২১ শতাংশ । এমার ঘাহফ্রন্ট 
পেয়েছে ৭৬টি আল এব! লংঘূক ফ্রুট 
৬০টি আপন । কংগ্রেদ ও ম’র্কদবাণী - 
দল ভোট পেয়েছে যথাক্রমে ৩,*১৪,- 
৯২২ এবং ৩,১৭৪,৭৪০ শর্থৎ মাত্র এক 
লক্ষ ভোটের তক্চাৎ। 

ঝংগ্রেলের মধ্য গেচ বন্ব চরমে। 
দলের বিণর্ধহেও কঙ্গকেণে ও 
আন্টনীর দধে: কৌদল বন্ধ হয়নি। 
এর ফুলে, অনেকে বলছেন, কংগ্রেস 
কিছু আপন হাবিয়েছে। 


ক্ষমতানিগ, বাগাড়মঃকারীর । 'হাজ" 
নৈতিক’ রাজীৰ অজ দিই দিদদ্বয়, 
লতি)ই সংহারক। 

দুযবন্থ ট। একদিনে গড়ে ওঠেনি - 
গড়ে উঠেছে বিগ তিনটি বছৱ ধয়ে। 
কিন্ত যাদীবকেও এত মৃগ] গুণে গুণে 
দিতে হচ্ছে। ক্রুঘ ক্রমে দ্বেশেয় 
দশটি গুরুতপূর্ রাজো রানীর পার্টির 
তয়াডুবি হবেছে। আর কান্দীরে 
ফ'রুক আবুল! ‘বি টিদ' রে তীর 
কপার দান ২৪টি আপন ইনাধরপে 
গ্রহণ কণা রাজীব নেতৃত্বে পক্ষে যতই 
অপমানকর হোক ন! কেন, তা-ই 
গলাধংকরণ ছাত়। ঝাজীহ আগ আর 
কিছু ভাবতেও পাঁছেন না। অর্থাৎ, 
বাইরে চাটুয়াঃ সমাঙ্গে হতই চটক্ক 
দেখান ন! কেন, অন্তরে অন্বরে রাজীব 
আপন রাজনৈতিক দারিদ্র্য সম্্কে 
নিঃদদ্দেহে লঙ্গাগ হয়ে উঠেছেন। 


হাই ড্রামা 


রাজীবি রাগন্ছে পশ্চিধবঙ্গে বিধান 
লঙ| নির্বাচন এই প্রথম। নিন 
গেতা বে খুব একট; তামাপায বিষয় 
নব, ইতিপুর্বে। রাজীব তা দখিপেধ 
মালুঘ ঝরতে পেঠে গেছেন । মালুধ 
হবারই তো কধ।। অনু কর্ণ:টক, 
পানাব, আদাদ নার মিজোরামে নি 
হাই-টেক পালিকাল খেল দেখাতে 
গিয়ে ঝাজীব সে শিক্ষাক পেয়ে 
গেছেন। অতঞব নির্বাচন কমিশন 
নামক পেঁ-ধঃ| ঘন্তযের সহাতার 
খেক হিন্দি ধেন্টে হরিয়ানা ভরাডুবি 
আপাততঃ ঠেকিগ্জে রাখতে বাধা 
হয়েছেন। রাজীব বিলক্ষণ বুঝতে 
পেরেছিণেন পশ্চিমবদ্ধে তার নাগ- 
নৈতিক জীবনে ওখাটারলু “ফেপ 
করতে চলেছেন। স্বয়ং খাতাদীও 
তার সারা ঘাদনৈতিক জীবনে এ 
পশ্চিদবঙ্গে একট| নির্যাচনও জিততে 
পারেন নি (৭২ এর নির্বাচন অংস্তই 
কোনও রাজনৈতিক মানদণ্ডে ধর্তব্য 
হতে পারে ন।)। 

এ হেৰ হুক! বন্গবিজহ্ করে রাজীব 
তার দলবল ও দেশবানীকে দেখাতে 
চেয়েছিলেন, কত বড় অলৌকিক নেতৃম্ 
দিতে তিনি লক্ষদ] প্রকৃতপক্ষে, 
পশ্চমবন্ধেহ এ নির্বাচনে রাদীহ তাহ 
মৰকিছুকেই বাজী য়েখেছিনলেন-_তাঁর 
ক্রেভিবলিটী “বিশ্বাদঘোগাতা), তার 


নেতৃত্বের যোগ/তা, এমন কি তার 
এক্সাগ্রচিত্তে গড়ে-তোলা টিত্তি-স্বষ্ট 
ছিঘেজ'টাকেও। 

নবই ভকে উঠলে! এবং পর্বত 
মুষিক প্রনব করলো। শুভ এপ্গবিশ 
শতাব্দীতে যাত্রাপথে বিজ্গরথে সে 
বিজন নিশান আর উড়লো না। 
“মেটার্বেল প্রোপার্টি বলতে এখনো হা 
বাকী রুইলে। তা হো! পার্টি: মোড়ল" 
গিরি। এবারে তাও বন্দি হাতছাড়! 
হয়, তাহলে হছদান জাদুব!ন হেন ছুই 
সেবাধাস আকাশবাণী দূদেশনও কি 
আর ধ্বনি দেখে না, “সত কিং ইত ডেড, 


লং পীত স্ভ কিং? 


» পাচ ॥ 


হাওড়ার শিল্প শ্রমিকর৷ কারখানা বন্ধের আগক্কায় 


ভীত সন্তন্ত 

পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেগা এবং 
জেল! শহরগুলো হখন কংগ্রেদ দলকে 
ধায় নিম কয়ে দিঞ্েছে তখন এক- 
মাড হাওড়! দেলায্ন কংগ্রেদ দল 
পায়ের তলান্ন কিছুট। মাটি খুলে 
পেয়েছে। ভোটের ফলাফল জানতে 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পান্থ] 
বধন খবরের কাগছগুপির উপর ছড়ি 
ধেয়ে পড়েছে, হাওয়ার বিভিন চটকল 
এবং কু শিল্পগুপিয় শ্র:হক পরিবার- 
গুলি তখন কারখানা বগ্ধের আশঙ্কায় 
ভীত। 

নির্বাচনের মা দুদিন বাধেই শিখপুর 
ফোর্ট” উইলিয্নাম জুটমিলে লক আউট 
যোধণ| কর! হদ্ধেছে। ছিলের শ্র কর! 
এমনিতেই চিন্ত। করছিণো! নির্বাচনের 
পর তাঁদের মিল বন্ধ হবে, কিন্তু এত 
তাড়াতাড়ি হবে দেট। তাদে॥ অজ্ঞাত 
ছিগ। 

গব্ষেকরা হিলাব করবেন খে সি পি এব 
কোন অঞ্চলে কেন ভোট কম গেলে! 
অথবা বেশে পেপো, কিন্তু পশ্চিম- 
বাংলার অন্তত শিল্প লমৃ্ধ জেল। 
হাওড়ার যহুধ অর বিব্রন্ত। তাই 
প্রিছ্ দাদমুগ্দীর বাকচাতুরি॥ মধ্যে 
তারা হত আশার আলে! দেখে” 
ছিলে।। 

গত একটি দণকের দিকে তাকাগে 
দেখা থে হাওড়ার শিল্প সমৃদ্ধ দেলি- 
লিপ লেন, কদমতনা, দাদনগর 
অঞ্চলে ক্রমশঃ যেন শির ভ.ট। পড়তে 
আবম করেছে। এই অঞ্চগর অধি" 
কাংশ ছোট ছে'ট ফারখাণা মালিক 
এবং শ্রমিক একই দ্গ হাতুড়ি পেট.ন 
অথবা লঞ্চালে দে পে দেশিন মাগিক 
চালান রাতে দেই মেশিনই শ্রামক 
চালান পান্টাপান্টি করে। কিন্তু 
লোডশে ভ'-এব নিদারুণ চবুধ এবং 
অর্ডার না পাওয়ার হতাশ ক্রধণঃ 


তদের গ্রাস করে মিচ্ছে। এই লঙ্ 
ছোট ছোট জেদের বা ঢালাইয়ের 
কারধানাওুপ দৃণতঃ বড় বড় কারখান!- 
গুলি পরিপূরক হিদাবে কা করে। 
এদের অনেকেরই অবন্থ। দেকেও 
পার্টি ব| ছার্ড পার্টির মতো, অথাৎ 
কোন একগন বড় কোন কোম্পানির 
কাছ থেকে অর্ভর নে এপে এই 
ছোট ছে'ট কারখানা অর্ডার দিয়ে 
দেট! তৈরি করিয়ে নেগ্ন। ঘার ফলে 


এই্‌ স্যন্ত কারখানার যাংণিকদেপ মুনা" 


ফর পরিমাণ খুব সানাই হ। 
আবার এদের মধে অনেকেই বড় 
কারখান। ঘেন েষ্টবীন উই- 
শিয়াঘদ, বার্ণ প্রভৃতি কোম্পানী 
থেক বিভিন্ন (টগু'র নেয় এবং তার 
কাজকর্ম করে। 

যদ্বিও ক্ষুদ্র ও কুটির শিৱ মণ্তাটি এই 
জেণার অধীনেই গত দশবছর ছিল 
কিন্ধ ছোট কারখ নার জনা, তদের 
সংস্ক। লধাধানেহ জন্য যতট' কা 
তার। আ[শ। করেছিল দেটা তার! 
পা নি। 


জগাছার সরকাদী প্রেপটির অবস্থাও 
খুবই খারাপ । ভোট পাবার আশায় 
রাজীব গান্ধী মুক্ত কচ্ছ প্রত্ক্রিত্তি 
দিয়েছিলেন এই প্রেস বন্ধ হবে না । 
কিন্ত এই অঞ্চলের যে কোন মাহষ 
জানে তার| কি দর্বনাশ কার ফেগেছে। 
কংগ্রেস এই অঞ্চলে চারটি আদন 
পেয়েছে, অধচ শ্রদতায় এদেছে 
ঝাধজণ্ট | তাদের মনে তাই চিন্ত 
বামনেতার! এই অঞ্চলের সমস্ত! দঘা- 
ধানে কি দচেউ হবেন। 

লক আউট হয়ে যাওয়া শিবপুর মিগের 
এক কর্মচারী খেদোক্তি করলেন, 
“কারথান। খোলার চাবি দেখিয়ে প্রি 
তোট নিলো, ছাঃ তারপর দেই চাৰি 
দিয়েই কারখানা বদ্ধ করে দিমী চলে 
গেল।” 

হাওড়ার বলফারখানার শ্রমিকদের 
অবস্থ। তাই আজ সত্যই বরুণ। 


বিধানসভায় তাঁদের বক্তধ্য বলবার 
জগত তায় যথেষ্ট লযুকাতী দলের দশ 
পাঠান নিঃ তাদের সমনস্বার দিকে ফে 
নজর দেবে? 

এই ভাবনায় হাওড়ার শিল্প -প্রবদকঃ', 
লাধারণ মানু এবং ছোট ছোট ফার- 
খানার ম|লিকর! আদ অধীর | 


বেসামাল অবস্থা 

চতুর পৃষ্ঠার পর 

পারে। জ্ঞানী জৈন লিং রাষ্টরতি 
তান শরিত্যাগেঃ আগে বাঙ্গীৰ গান্ধীর 
পরিষ্কার ভাবমুতিতে কালিমা লেপন 
করতে পারেন। এদিকে কংগ্রেণী 
নংল? সদগ্দের রাগীব ১৯৮৭ সালে 
নিরব চন তরণী পার করালেও বর্তমানে 
তর প্রতি তাদের আস্ব। কষে গেছে। 
সমস্ত চিউটাই বিধর্ধের। রাজীব 
নেতৃত্ব ষ্পর্কে তার! আর আশাবাদী 
নন | ১৯৬৯ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি 
ছলে রাজীবের নেতৃত্ব হয়ত থাকবে ন', 
অথচ ১৯৯৯ লালে কংগ্রেলের ভাঙ্গনে 
ইন্দিরা হাত শক্ত হযোছল। ়াী- 
বের বিকল্প হিদাবে কেউ কি গড়ে 
উঠছেন? 
পালণদেন্টে হন বাষট্রপতি-প্রধানমীর 
টানাপোড়েনের গুঞ্জন, তখন অনেকে 
এদের বিয়োধের অবমান ঘুটাবার জর 
তপর। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি দলীব 
রেডি দৈগ-রাগ্ীবের দুর্ডাগাদনক 
বাধানিবাদে এডই দুঃখিত ও বিচলিত 
ঘে অনন্তপুহেয শ্রী পরিবেশ ছেড়ে 
দিলীতে ছুটে এ:দছিলেন নংস্কা- 
সমাধানের চেট্টায়। 
সন্ীব রেডিড দসপ্ররতি দিলী এনে" 
ছিলেন। চেষ্টাও করেছিলেন গৈল ও 
রাদী.বঃ মধ্যে সম্তাব ফিরিয়ে ছানার 
কষলাপতি ভিপাটা ও বিশ্বনাথ প্রতাপ 
নিংও এই কাপে এগিযেছিণেন। কিন্ত 
কে থে কোনদিকে তা জানার উপাধ 
নেই। 


{ছু 


“কলা 





ভ্রহিক্মরণীয় তিননিরবরণ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


সবরের ভরগতের প্রবাদপুরুষ তিমিরব্রণ 
ভট্টাচার্য পয়িণত বয়সে শেষ নিঃস্থান 
ত্যাগ ফরলেন। তার জীবনাবসানের 
ফলে বর্তমান সংগীতবক্ষেত্রে কোন ক্ষতি 
আদৌ হরেছে কিনা, কিংবা হলে 
কতটুকু ছপ্রেছে, ত! প্রশ্নের বিষহ। 
একথা বলার কারণ, জীবনের শেষে 
৬/৭ বছর তিনি নতুন সার ক্ষেত্রে 
একেবারে অনুপস্থিত, হতাশার শিকার 
তখন। অসুস্থতা দেখানে বিরাট অস্ত- 
বার ছুটি করেছে, একথাও মিথা। নয়। 
কিন্তু উরু বিগত উঁজপ দিনের ইত্তি- 
ছান, পষ্টিমুখয় গৌরবধন্ত রভীন 
ধ্যানত রচল। তিদিরবঃপকে চিরকাল 
শ্থযণীয় করে আথবে। শেষের দিকে 
জনমানসের অর্্তরালে থেকে বিছু 
বিশ্বতির গ্রাসে পড়েছিলেন তিনি, 
একথা মত্য, কিন্তু তার অতীত তৃষি- 
কার দীপ্তি ও ল্বট্টির অভিনবত্ধ ও 
বৈচিত্রা সংগীতকলা জগতে দূরাগত- 
কালেও অনুপ্রেরণা! স্থটি করে ঘাবে। 
বর্তমান কধুনো অতীতকে অস্বীকার 
করতে পারে ন!। অতীত খন ইতি- 
হালে সমৃদ্ধ হয়ে বমানকে প্রেরণার" 
উৎ দ্ধ বছে স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে। 
ভিছিরংচণ মূলতঃ সরোদ দিল্পী । 
তিনি ফ্াঘ্শী আমীর খাঁ ও 
ওন্ডাদ আলাউদ্দিন খর কাছে সরোদ 
বাদন শিক্ষা বরেন। বিশ দশকে গছ 
আমীর খার সংগে তিনিরবরণ দৈত 
মরোদ বানের এক প্রয়ণীয় অহুষ্ঠান 
করেন কলকাতায়। তাদের সংগে 
বলার ছিলেন খলিফা আবিদ হোচ্নে 
খা। সে অনুষ্ঠানর প্বতি অনেকেই 
ভুলতে পারেন নি। 
তিমিরবরণ তার পর উযনশংবরের 
নৃত্য মপ্রদাতের সংগে বিশ্বপরিক্রমা 
করেন। সপ্প্রধায়ে তিনি ছিলেন 
নংগীত পরিচালক । এই সম তিনি 
একতানবাদনেঃ ঝংকার তোলেন, 
ধেমন তা অভিনব, তেমনি বৈচিআ- 
পূণ । ভারতে তিনিরবয়ণই প্রথম 
সার্থক অৰ্বেষ্টা শিল্পী । এবং এই 
অবেষ্ট। পরিচালনায় তীর দৈপুদা ও 
জনপ্রিঘড। এত খ্যাপক ছিল যে, 
একক নণোদ বানের অুষ্ঠান করার 
আর অবকাশ পেতেন না তিনি। 
তাপত জনপ্রিরত|র দীবীতে নাট)" 
ভিন ও চলচ্চিত্রে আব্হদংগীত 
রচনা দায়িত্বও তাকে পালন করতে 
তয় যুদ্দীয়ানার দংগে। মগ গায়ের 
একাধিক নাটকে, লাধনা বনু বুশ 
-হ্ষঠানে, বিভিগ্র দবাক ছবিতে তার 


মংগীত পরিচালন! ও পাবহবাঞ্জনা. 
বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। নিউ 
ধিরেটান' প্রতিষ্ঠানে প্রদেশ বুয়ার 
হিন্দি 'দেখদাণ' ছবিতে প্রথম ঘোগদ্থান 
করেন তিমিরবরণ স্থরফার হিসেবে। 
সেই প্রধম ছবিতেই তিনি বৈশিষ্ট্যের 
স্বাক্ষর রাখেন । আবহলংগীতে নতুন 
মা) যোজনা ছাড়াও সায়গল বঠের 
গানে এবং আবদুল করিম খর বিখ্যাত 
ঠছ্নহির অংশ বিশেষ সায়গলের গলার 
আবেগ মুহূর্তে প্রছোগ করে অদামার 
কৃতিত্ব দেখান । প্রমথেশের 'অধিকার' 
ছবিতেও তিনি সংগীত পরিচালক 
হিসেবে সংগীতিক ভ্োতনা স্বষ্টি 
করেন। মধু বহুর ছবিতেও তীর 
সাংগীতিক বাঝনার স্বাক্ষর মুদ্রিত 
আছে। দেশিকোত্তম, সংগীত নাটক 
একাডেমী প্রভৃতি নানা পুরস্কারে তীর 
প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানানো হণেছে। 

গ্ৰামোফোন ডিস্ক রেকর্ডেও তিমির- 
বরণের কৃতি নমি! অস্রান। সে সব 
রেকর্ডে তার অকে্রা পচিচালনার 
কৃতিত্ব স্বাঞ্চমিত আছে। কিন্ত ঠাৱ 
সয়ে বাদনের রেকর্ড এখন হুর্ল'ও। 
এবং তাঁর শিষ্ী ও লাংগীতিক বাস্তু 
আওও প্ভাব বিস্টাবে কম সমর্থ নন । 


মহামিলন 


আবেগ ঘদি পরিমিত ন! হয়ে উদ্ছৃদিত 
হয়ে ওঠে, সেখানে বুদ্ধির কোন ছাপ 
থাকে না। এমনই ব্যাপার স্যাপার 
দর্শকের মনেও আবেদনের কোন দাগ 
জাখেনা। দুর্ঘটনায় পিতার মৃতু, 
মাতার শ্বতিশক্তি হারালে৷, বালকের 
বিহ্বল অবস্থা, বড় হয়ে স|ইকিছাটুস্ট 
ডাক্তার হযে মাতার চিকিৎসা বরা, 
অনেক ঘটনার পর মায়ে; স্মৃতিশক্তি 
কিরে পাওয়া, প্রেমে উন্মা্দিনী এন্ড 
তরুণীর সংগে প্রেসাতিনয় কযা 
চিকিৎসার অত হিসেবে, শেষে নাট- 
কীর বা ঝালধিলা ঘটনায় ডাক্তারের 
সঙ্গে তার বিবাহ_ইত্যাদি সব ছেলে- 


_ মাস্তধি ঘটন! পরম্পরায় 'যহাদিজ্ন' 


ছবির শিথিল ও নির্বোধ চিত্ৰনাট্য 
রচিত হয়েছে_ ঘা ছবিটিকে বিরক্তি 
শেষ দীমায় নিষে হার । ছবির কাহিনী 
ও চিআনাট্য চদা কয়েছেন ছজন 
চৌধুরী । পরিচালক দীনেন গুগ। 
কম ছবি করেন নি তিনি, তবু ভার 
বৃদ্ধিদী ও বিশ্বাস] ছবি করা আনায় 
কে গেল । হুদিত্ঞা আলপনা 
গোশ্বমী, বাত মন্ত্রক অনিল 
চাটি, অনুশকুমরে প্রভৃতি শিল্পী 
নধে!মত অতিনয় করগেও দুণ পহি 


চালনার দরণ মনে কৌন ছাপ ফেলে i 


না। হাম মিত্র সুরহুটটি অনা না 
হলেও উল্লৎা তিড় নয়। 


রাজপুরুষ 

ছবিটা! গানের এবং পরিচাপ্‌ন হলেন 
ইমন কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় । নাদের 
এদন্‌ অদ্ভূত দিল সচরাচর দেখ! যমন 
না। নায়কের নামেই আবাহ ছবির 
নাম। হাঁইহোক, গ্রেষ, শঙ্গতানি 
আনেক কিছু থাকলেও দেটা ঘেমন 
মেলোডীমা হয়ে পড়েনি, তেমনি 
ছবিতে গানের পরিবেশ অঙ্গুর থাকে। 
এটা বড় কম ৰথ! নয়। সংগীত পবি- 
চালক অনল চ্টপাধ্যান্ব। কাছিশী- 
কার মীরা ঘোষ । চিত্রনাটাকার অনিল 
ঘোষ । শীয়ক নায়িকা চরিত্রে অতিনন্ন 
করেছেন অয়ন বন্থ্যোপাধ্যায় ও সহ 
রাপ্লচৌধুত্রী । 


ফিল্মস ডিত্তিসনের ডকুমেন্টারী 
ছবি 

গত ২৭শে মার্চ নদ্দনে ফিল্মদ ডিভি- 
সনের দুধানি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয। 
রাজবন্দ্‌ খাসা পদ্ধিগালিত ‘গৌতম 
দি বৃদ্ধ' ছবিটি বিভিন্ন ভাস্কৰ্য তংগীকে 
কেম্্র করে বৃদ্ধজীবনের মোটামুটি 
কালাস্ছদারী ধারাভাধ্য, যা কিছুটা 
এবঘের়ে লাগে। প্রচেষ্টা প্রশংদনীয়। 
‘যামিনী রায়’ অধ্যচিত্রটি পরিচালনা 
করেছন দেবব্রত রায়! প্রবীণ শিল্পীর 
জন্রোৎদব, বাটীদংজ্গ্র উদ্যানে চিত্রাং- 
কনে বাত শ্ন্পী, বন্ধ বিচিত্র অংকন 
শিল্পের প্রত্তিরূণ ক্ষুদ্র চিত্রকেও গুরুত্ব 
পূণ করে তোলে। 


সঞ্জাট ও সুন্দরী 
শংকয়ের ‘সত্রাট ও স্ুন্দরী'র চিত্ররূপ 
দিত্রেছেন শ্রীবিমল রায়। পরিচালক 


হিসেবে তার কাজ মোটামুটি তাল। 
ছোট ছোট ব্যঞ্দাপূর্ণ দৃ্তদংস্থাপনার 
তিনি মৃল্ীঘান! দেখিছেছেন। তবে নাচ 
গানের দীর্ঘস্থায়ী দৃশগলি সংক্ষিথ 
করলে ঘটনাবলী আরও লংহত হত। 
নাট্যগস্রাট বীরেশ্বর রক্ষিতের কামনা 
বাসনা, নারীদেহ লোলুপ ভংগী ছুটছে 
ঠিকই, কিন্ত মাট্যণংঘাতে ত! পচিস্ফুট 
হওয়াই বাহনীয় ছিল। ছবির শেষ 
দৃশ্তগুলিতে হত্যা ও দুর্ঘটনার মব) দিছে 
দেলোড্রামা প্রশ্রয় পেয়েছে । রমেশ 
যোশীর সম্পাদনার গুণে ছবির অনেক 
জট চাকা পড়ে হায় । কানাই দের 
আলোক |চ গ্রহণ উচ্চ মানের । 
বীরেশ্বরের চিত্রে উৎপল দত্ত কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন। স্থসিত্রা মুখাদীএ অভি- 
নয ছুংটছে তাল। রোষ,টিক ৬পিনয়ে 
প্রদেনদিৎ ও দেবশ্রী রাছ ফরযূণা 
অনহুষাহী দায়িত্ব পালন করেছেন। 
তবে দেবশ্রীর নৃত্)কুশলী রূপ দেখে 
কিছুট। চমকিত হতেই হন্ছ। এন 
রূপে তো তাকে দ)রাচছ দেব! ছয় নং! 
সংগীত পঠিচালন ছবিটিতে কিছু 
মাত্রা ঘুক্ত করেছে। 





দপদ ॥ শুলেরে 


নির্বাচনী ফলাফলে সংবাদিকর৷ বেকাগ়দাখ 


কলকাতার বাজারী পঞ্জিকা! সংজাস্তা 
সা'বাদবিকর! বড়ই বেকায়দায় পড়ে 
ছেন। নির্বাচনের আগে এন নিল্জ- 
ভাবে এক খেশে সংবাদ পরিবেশন 
করেছেন যে ফপ ঘেধপার পর এখন 
আর হিসাব মেলাতে পারছেন না। 

এদের মধ্যে দু একজন অতি চতুর 
সর পাল্টে বলতে শুরু করেছেন বে, 
এধনটা হবে তা আগেই জানতাম । 
এনা তাবেন দেশের মানুষের শ্বতি খুব 
দুর্বল। আর ওদের লেখা ওপর 
পাঠকদের থে তেমন আদা নেই, তা 
তারা বুঝেও বুঝতে চান ন|। 
দেই ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের সয় 
থেকে প্রতিটি ভোটের লড়াইয়ে তার! 
মালিকদের হকুমে বাহপন্থীদের বিরুদ্ধে 
অপপ্রচার চালাচ্ছেদ। কিন্তু দিনের পর 
দিন তাঁদের লেখা প্রতিবেদনের প্রতি 
লাঁধারণ মানুষের আস্থা কমে আনছে 
এই অপ্রিন্ন সত্য এরা বোঝেন না। 


ওঁদের লেখার ওপর বিশ্বাদ রাখলে বান- 


পন্থী ফ্রন্টের তো এই নির্বাচনে কুণো- 
কাৎ হওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রী ও ফছেক- 
জন মহীকে নিয়ে। 

নিজেদের এমন বিকিয়ে দিয়েছেন এই- 
মব সাংবাদিক ঘে, একটু হেৰে ঢেকে 
বলার অভ)|সও হারিয়ে ফেংলছেন। 
ফলে তাদের নির্বাচনের আগের সমীক্ষা, 
তবিস্তথাণী ও বিং্লধণ লবই হয়েছে 
মনগড়া ও একপেশে এবং একেবারে 
বাস্তবতা বঞ্জিত। 

এখন নতুন করে শুরু হয়েছে ই- 


ভারত বনাম ই কংগ্রেস 


ভারতবর্ধের যে সব রাজ্য থেকে 
কংগ্রেন হটে থাচ্ছে বা রাঞ্জনৈত্ক- 
ভাবে পরপর পরাজিত ধচ্ছে সেই 
সব রাজের অধিকাংশ মাহযই চাউল- 
ভোজী বা তাত খ!র। 

প্রসঙ্গত উল্লেখঘোগ), পূর্বাঞ্চলের 
পশ্চিঘব্, অসম, ভিপুতা। মিজোরাম, 
দিকিদ, দক্ষিণাঞ্চলের অন্ধ, কর্ণ টক, 
কেরল', ভামিলনাু প্রভৃতি যাজো- 
কাগ্রেদের কোন সংকার নেই। 
& সব রাজোর অধিকাংশ মা্যই ভাত 
খার। এছাড়া, পাজাব এবং ছদ্দু ও 
কাশ্মীর কার্যত কংগ্রেণের হাতছাড়া । 
পাঞ্জাবেই অধিকাংশ মাছ যদিও গম” 
তোজী তথাপি দণ% ও কাশ্মীৱের 
এক বিরাট অংশের মাছখ চাউল 
ভোছী। 

এক লমীগ-র দেখা গেছে, চাউল 
ভোঙী বা তাত খাওয়া জা£ফওপিই 
বম ও গণতা।স্রক আন্দোগনের শ্রম 
সারিতে গেছেন) প্রদঙ্গত উল্লেখ 


কংগ্রেলের কেন বিপর্যদ হল তাই বিনে 
বিলাপ ও গ্রলাপ। ভাবখান। এই যে, 
ই-কংগ্রেদ নিশ্চয় ক্ষমতা আনত 
কেবল অমুকের ত্রুটির জনত হয় নি। 
দেই বলির পাঠা খোঁজার প্রথণতা। 
এর| ভূলে ধান যে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রে- 
দের ক্ষমতায় ফিরে আদার মত বাস্তব 
অবস্থা কখনই ছিল না! বামফ্রন্ট 
নিজের ঘোগাতা ও শক্তিতে এই 
রাদ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন বরেছে। ফারে। 
দায় নয়। তার মানে অস্ত এই নব, 
ঘে, বাসক্রণ্টের কোন ক্রটি নেই। 
কিন্তু তার ইতিবাচক দিক ছোট করে 
দেখাওঠিক নয্ন। বানী পত্রিকার 
কলমচিণ! বামক্রূষ্টর সাফলদোয় দিক 
যা গ্রামে গঞ্জে হাহ্ধের মনে ভরদা 
এনেছে, তাদের ধর্ধাদ(বোধ জ|গিয়েছে 
তা খেকে পাঠকদের অন্ধকারে রেখে 
প্রমাণ করেছেন তীর! জনণণ থেকে 
একেবারে বিচ্ছি। এদের মধ্যে 
করেকঙন আবার অতি উৎদাঠী এবং 
তাদের দিনকে রাত করতে কোন 
দ্বিধা ছিল না। কাগজের মা(লকর! 
নিশ্চয় 'বামক্লণ্টের পক্ষে লিখতে বল- 
বেন না, কিন্ত কাগজের বিশ্বাস 
যোগ্যতা তো দরকার, তানা হলে 
পাঠবরাই ধা কি বলবেন। আজকাল 
কাগঞের খবর নিয়ে লোকে হাদাহাসি 
বরে। এর ফলে বিক্রয় কমতে যাধ্য ৷ 
তাই বোধহয় উল্ট! পথে হাটা শুরু 


হঙেছে। 
জনৈক পাঠক 


যোগ] থে, তাঃতবর্ধ স্বাধীন ও হওয়ার 
পরে ১৯৪৭ সালে ফেলে বর্তমান সি 
পি আই (এছ) এর কেন্দ্রীয় কমিটির 
সাধারণ সম্পাদক ই, এম, এন নাম" 
দরিপদের নেতৃত্বে সর্বপ্রথঘ দেশের 
একট রাজো কমিউনিস্ট মস্তি? 
গঠিত হয়েছিল। এখানে বল! দরকার 
যে, মিলি খাই এবং দি পিই 
(এম ) ওখন অ বভক্ত দল ছিল। 
বর্তমানে পাঞ্জাবের রাজ্য সরকার 
একটি ধর্মী গোঠী ছার! পরিচালিত 
হচ্ছে। 

১৯৬৭ মালে এবং ১৯৭৭ মালে ত:রত 
যদিও বিরাট রাদ্নৈতিক পরিবন 
এসেছিল ঘথাপি তা বেশা দিন টিকে 
নি। এখন আবার ' চাউল তোজী ব; 
ভাত খাওয়া গুলিতে বাম ও গণ. 
ভাগ্ক আন্দোলনের কাছে কংগ্রেদ 
ক্রমশ পরাজিত হচ্ছে। এয বাজ" 
নৈতিক ঢেউ ব! প্রভাব দুর্বার গতিতে 
অল্ঞান্ত র(জ্যপ্ুলিতে আছড়ে পড়ছে। 
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শুক্রবার ১৭ই এ প্রল ১৯৭ 


পর্যবেক্ষক 


পশ্ষিমবঙ্গের খ্যাতিমান দৈনিক কাগজ্র- 
গুন খান্প্রতিক কালে আরে! খা।তি 
অর্জন করে চলেছে । যার! প্রাচীন 
তারা ‘নবীন’ হযেছে, অন্তভাবে না 
হলেও আঙ্গদজ্জাদ তো! বটেই । গৌর- 
কিশোরের 'বিত্রোহে'র প্র আহত- 
অভিমান আনন্দবাজার হি 'সভার্দাই- 





আনন্দবাঙ্জারের: বা্দিরিটা 'বে' আরো 
খানিকটা তের ইজ এগ মনে 
করা চলে। জবা, পরিবেশনায় 
আননবাঙ্গার অভিজ্ঞতা: থেকে শিখতে 
হয়তো চায় লী, কিন্তু ব্যবসায়িক 
তাগিদ তাকে কর্থনো যখনো। কিছুটা 
শি নিতে বাদ্য করে। 

ধাই হোক, তুলনামূলকভাবে অর্বাচীন 
আকাল কিন্তু বুঝতে পেরেছে, 
পাঠককুল সংবাদের নামে আছ আর 
শুধু চাটনি খেতে রাজী নয়--চাট্‌লি 
খেয়ে অরুচি ধরে গেছে--খানিকটা 
সাংবাদিক সততাও চায়, যে সততা 
যাচাই হয়ে যায় পরবর্তী ঘটনা গ্রবাহে। 
মনে হয়, আন্বকাল আরো! জেনেছে, 
আধুনিক প্রসাধন চর্চাই সব কিছু নয়, 
আত্মপ্রতি্ঠার আরো, গভীর গোপন-দন্ত্ 
আছে। এবং ভা হলো, মেইনষ্টরামের 
প্রতিকূলতার অন্ধ পথ ( অন্ততঃ সময়ে 
সময়ে ) পরিহার করে চলা। 

যুগান্তরের লনান্স্জায় তথাকথিত 
আধুনিকতার একটা দুর্বল প্রচেষ্টা 
থাকলেও, বর্তমানের অভতিরজিত 
অঙগসন্জার বর্ণছট। যুগান্তরের অপটু 
সাসঙ্জায় কপ যৌরনের লালিমা 
ফুটতে দেয়নি, যেমনটা হস্ত দ্ধ 
বুগাত্তরও কবুল করবে ! 

তবে এ দব কিছু বাহক রূপরেখা 
বিবর্তন থে ইভোল্িউশন নয় নিতাস্তই 
মাসিক ব্যাপার, গুণগত নয়, চরিতগত 
নয_তা চ্যান বাক্তি বুঝতে 
পারেন । 

সাম্প্রতিক নির্বাচনী রিপোর্টিং ভার 
প্রমণ। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ঘা-হলে। 
ত! হচ্ছে ডিগ্রিগত পার্থক্য । এবং এ 
বিচারে দবাইকে টেকা! মেরেছে পশ্চিম- 
বঙ্গের দৈনিক কুলের একদা-ছত্রপতি 
গর ইেটনম্যান। ব্যাপারটা মভার।দে- 
খন কিন! জানে না তবে আধুনিক - 
পর নামে অন্তরে বাহিরে তার এমন 
শান্তর খতট। অভিনব তার চাইতে ও 
বোধকরি হাসাকর ও বিড়ম্বনামস্স হয়ে 


পালা বদলের 


পালা 


দেখা দিয়েছে। 

লাষ্ট রাইড টুগেদার 

ইনডেষ্টিগেটিড, নিরপেক্ষ, নির্ভীক 
ইত্যাদি অলঙ্কার-ভূষিত হয়ে ঘে 
কাগজটি স্বাধীন ভারতে এতদিন খ্যাতি 
স্থখ উপভোগ করে গেছে, সেই একই 
কাগন্দ রাতারাতি ঘদি উদ্ধবাছ হয়ে 
বামফ্ট-বিরোধিতাতব তথা রালীব 
অংকীর্ভনে নামে, যদি অন্ধ রাজীব 


পিরীতির উচছানে তার লাংবাঘিকী- 
" আচার আচরণকে প্রান বিনর্জন দেয়, 


ভাহলে পাঠক সাধারণের কাছে ভার 
পরিচিতির গ্রশ্নটাও নতুনভাবে বিচার্য 
বিষয় ছুতে উঠতে পাঁরে-_বিশেষত 


7 তা একটা বৃহৎ সংবাদপত্ৰ হলে তো, 
অবস্তই। যেহেতু রানীব গান্ধী ও 


তার সরকার আদ দেশে বিদেশে জন- 
সমক্ষে ধিরুত, বিশেষতঃ সেই হেতু 
এ হেন উদ্ভট 
কারণ আর যাই হোক না কেন, তা 
যে সাংবাদিকী আদর্শবোধ নয়, একথা 
তার প্রেমিক পাঠকবর্গও স্বীকার 
করেন । দেখেশুনে মলে হয়, থে সকল 
ষ্টেটসম্যান পাঠক দুরারোগ্য ষ্টেটসম্যান 
-তক্কিতে দীর্ঘকাল তৃগছেন, তাদেরই 
একটা] বড় অংশ যদি অতঃপর ক্রমশ এ 
রোগমুক্ত হয়ে যান, তাতেও বুঝি 
আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পশ্চিমবঙ্গ 
সাশুাতিক নির্বাচনের আগে এবং 
পরেও এ ট্রেটপম্যানের ভূমিক। ও 
বিপরীত নির্বাচনী ঘলাফলও এ 
প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে বাধ্য! 
রাজা কং-ইর এড হক্‌ চীফ.-এর মহশ্র- 
শব্দ স্থলিত ভাষণ দিনের পর দিন 
ছাপিয়ে কাগজের গৃষ্ঠাগুলিকে ভারী 
করে কাগজের মাংবাদিকী ‘স্পেসিফিক্‌ 
গ্র্যাতিটা' কতটা বাড়লো, সে হিলাবের 
দায়টা অবশ্যই কাগজের মালিকদের 
কিন্তু একই সঙ্গে নিউঞ্স এডিটিং, 
এডিটোরিয়্যাল ইত্যাদির এহেন 
গ্যারালেল অবস্থান নিশ্চই উদ্দেশ্য- 
বিহীন হতে পারে না। ষ্টেটসম্যানের 
এস্টাবলিশমেন্ট পিরীতি কোনও নতুন 
ব্যাপার নয়, বলতে গেলে জন্মগত । কিন্ত 
রোমান্দের জোয়ারট! হালে ধতটা শ্কীত 
হয়ে উঠেছে, ত! বোধকরি অনৃতপূর্ব। 
প্রশ্ন জাগতে পারে, এতসব কাণ্ড 
কারখানার পেছনে প্রেরণাটা কি হতে 
পারে? কাগজ জুড়ে ‘হাত মার্ক! 
রিপোর্ট সহ সম্পাদকীগ কলমে নিখাদ 
রাজীব-বন্দনা রচনা লিখে এক নয়া 
নাংবাদিকী ষ্ট্যাগ্ডার্ড প্রতিষ্ঠা করা? তা 
অবশ্তই হয় না। তাহলে? মালিকশাহী 
ডিকটেটরশিপের শেষ লড়াইয়ে সর্বশেষ 
দেনাপতির শক্ত হাতকে আরো শক্ত 
করে শ্রেণী স্বার্থকে প্রতিরক্ষা করা? 
তা-ও বোধ হয় না কেনন হারতে 
শব্দাংশ ৮ম খুগাছ 


প্রেরণার | 


বলকাত| ৪ বাম গরকাৰ 


বেবাশিল চট্টোপাধ]ায় 

গত পএ বছরে ফ্রন্ট সরকার জনগণ- 
তারক বিপ্ররে কত ধাপ এগিঢেছেন, 
কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার কেন বারবার 
বঞ্চিত করছেন পশ্চিমবঙ্গকে নিজন্ব 
পাওন। থেকে, এইদব চুলচের] বিচারে 
কিন্তু দাধাযণ মা মোটেই চিন্তিত 
নন। সোনা কথায় কতটা কাজ হুল, 
মৃধ্য ব্যাপার হচ্ছে দেটাই। 

ফ্রন্ট নেতারা যেভাবেই বিচার করুন 
না কেন কলকাতায় এবার সিট কমার 
কারণ পরিবহন, সমন্তা, পৌরসভার 


| কান্ধে ঢিলেমি এবং অিশ্বান্ত হলেও 


সত্যি যেটা তা হল, মহাদেডান 
স্পোর্টিং ক্লাবকে “বি” গ্রপে নামিরে 
দেওয়ার জট এ ছাড়াও হাসপাতালের 
উপর সাধারণ মানধের ধারাবাছিক 


' ক্ষোভও ভোটের সময় কংগ্রেস কাজে 


লাগিয়েছে। তৃতীয় ফ্রুট মন্ত্রিণভার 
বুদ্ধদেব ভট্টাচাহ, হ্তাফল চক্রবর্তী এবং 
সুভাষ চক্রবতী ধথাক্রমে পৌরলভা, 
পরিবহন এবং ক্রীড়া দপ্তরের দায়িত্ব 
পেয়েছেন। হাসপাতালের দাঙগিহে 
আছেন প্রশান্ত শূর নিজে। বুদ্ধদেব 
অবস্ত ৭৭ সালে তথ্য দধ্যর দেখেছেন। 
এবারও বাড়তি [হদেবে পৌরসভার 
সঙ্গে তথ/ও ছুড়ে দেওয়া হথেছে। 
স্থভাষ চক্রবর্তীকেও ক্রীড়াবিভাগের 
কাজ দেখাশোনা! করতে হচ্ছে ৮২ সাল 
থেকেই। তুলনামূলক ভাবে শ্যামল 
চক্রবর্তীর দাসত্ব বেশি এসে পড়েছে। 
এই তিনজ্জনকেই এবার খুব হিসেব 
করে পা ফেলতে হুবে। 
শহর কলকাতার রাস্তায় অবস্থা আল 
সত্যিই করুণ। গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে 
ক্রত হারে, অথচ রাস্তার সংখ্যা 
বাড়েনি। উপরি পাওন! হিসেবে 
আছে ছুটপাতে লাগাতার দোকান । 
নতুন ডাবে ছুটপাত আবিষ্কার করতে 
গেলে দরকার আর একটা ফে়ারফ্যা ঝর 
তদস্ত। অত্যন্ত জক্ুরী ভিত্তিতে রাস্তা 
সারানো উচিত। এছাড়াও আছে 
বাবু কলকাতার জলা | রান্ডার পাশে 
পাল অবস্ত শহ্রবাসীর সহ! হয়ে 
গিয়েছে। পৌর প্রতিনিধিরা এসে 
কিছু জঞ্জাল ফেগবার জারগা তৈরি 
করিরেছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনার 
তা কিছুই নয়। অনিয়মিত আধাল 
সরানোর দরুন নতুন সমস্তাও কৃতি 
হচ্ছে। এবং হচ্ছে বিভি॥ ছোয়াচে 
রোগের দ্রুত বংশ বৃদ্ধি । অসন্তুষ্ট মানব 
প্রশান্ত শূরের ডোট কমিয়েছেন এবং 
অন্তান্ত ফ্রন্ট প্রাণীদেরও ভোট কমিয়ে 
এবং হারিয়ে হুশিয়ার করে নিয়েছেন) 
দপ্পরে পুশৃদেব ভট্রাচার্ধ বলছেন। 
পৌরসভার ব্যাপারে অনেকের সেই 
কথা বলেছি। নতুন মীর উপর খুব 
একটা আরা ধাথছেন লা। দু'একজন 


ব্গছেন। ওসব ইনটেপেক্টুছাল দে 
হবে ন! যশাঘ্র । এনতে ভালো লাগে, 
কাছে ন্। কদ্পোরেশনে ঢুহুন। 
আপনি বেরোতে পারবেন না। 
ওখানে পয়সাই হচ্ছে সব কিছু। 
সাধারণ মানষের এই অডিজ্রতার 
মধোও অবশ্ত বথেষ্ট দতাতা আছে। 
এবন দেখার শুধু করপোরেশন মন্রী কি 
করেন? 

কলকাতার আর এক ভরাবহ্‌ সমস্তার 
নাম “পরিবহন” । সির্নিষ্ট সময়ে বাস 
আলা আজ দ্বপ্ন হয়ে দাড়িয়েছে। 
হঠাৎ অচল হয়ে যাওয়া, বাস স্টপ 
দীর্ঘসময় ধরে অপেক্ষা করা, এবং 
কাগজে কলমে বাদ বুদ্ধির বথা 
শোনানো হলেও বাস্তব অভিদ্্তা 
অনিয়মিত বাস চলাচল আজ 
নিতানৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়িরেছে। 
এবারের পরিবহন মন্ত্রী অপেক্ষাকৃত 
তরুণ শ্তাথল চক্রবর্তী নিজে থাকেন 
মান্কিতলা হাউনিং এস্টেটে। এখান 
থেকে দক্ষিণে আপার কোনো সরকারী 
বাস নেই। বেসরকারী বাল আছে 
অবশ্ত। দ্বিতীয় ফ্রন্ট সরকারের 
আমলে পরিবহন নগরী ুনীন মুখাজী 
এই কাজটা করে ঘেতে পারেননি। 
রবীনবাবু অবহু পারেনান অনেক 
কিছুই। শ্তামলবাবু পারবেন কি? 
কেন নতুন বাপ রুটে বেরোবার 


পদত্যাগ আসন্ন ? 


১ম পৃষ্ঠার পর 


দায়িত্ব নিজের কাধে নেওঘা ছাড়া এমন 
কিছু তিনি বলেন নি যাতে তদন্ত 
সম্পর্কে সমস্ত ঘটন। জানা যায়। অর্থাৎ 
কাদের বিক্রন্ধে তদন্ত হয়েছে, তদন্তে 
কী পাওয়া গেছে, এতে রাজন গান্ধীর 
ভূমিকা, কেন তাকে অর্থদপ্তর থেকে 
সরিয়ে দেওয়! হল ইত্যাদি। 

একথা আজান! নেই রাজীব ভিপি 
সিংয়ের ওপর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ । তিনি 
স্বয়ং ওঁকে কিছু বলতে পারছেন না 
পাছে তার নকল ডালমাজযি ধর! পড়ে 
যায়। তাই দীনেশ সিংকে ভিপি 
নিংয়ের পিছনে লাগিয়েছেন। কংগ্রেস 
পালিরামেণ্টারী পাটিতে ওঁকে সেন্দার 
করতে পারলে উনি নিজের সম্মান 
রাখার জন্তু পদত্যাগ করতে বাধা 
হবেন। ইন্বিরা গান্ধীর জীবিত- 
কালেই দীনেশ দিং নেহরু পারবার 
থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন 
এবং বিশ্বতির অতলেও তলিয়ে” 
ছিলেন। এখন ফেয্নারফ্যাব্দের্ ঘটনা 
অবলঙ্বন করে তিনি ভেদে উঠেছেন । 
কা হাসিল করতে পারলে কি রাজীব 
তকে মিত্বের মসনদ থেকে দুরে 
রাখবেন? 


UME 


কে? দিনের মধেযই পারাপ তয়ে শর? 
অথবা প্রচুর মেকানিক থাকতেও কেন 
দিনের পর দিন ডিপো গুলোতে দরকারী 
বালের নিশপাৎ (এছিল মারিস অবস্তায় 
শোভা বুদ্ধি কপ্লে? আমলবানু 
দেখবেন কি, কার স্বার্দে ভালো বাদকে 
অকেজো করে জলের দামে বিক্রি 
করে দেওয়া হয? সাধারণ মান্য 
কিন্তু বিরাট কিছু আশা করেন না। 
একটু সহামভূতি এরং নিয়ম মাফিক 
হলেই তারা খুশি, সামান্ত কঠোর 
হলেই কিন্তু 'ামলবা], এই চাহিদা- 
গুলো মেটাতে পারেন॥ 

একথাটা ঠিক, চরম শড্রও স্বীকার 
করেন যে, সুভাষ চক্রবর্তী” তার 
নিজন্থ দপ্তরকে ৮২ সাল থেকে অনেক 
বেশি কাজে লাগিয়েছেন। ধেলাধৃলার 
ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সাড়া ফেলেছেন ডিনি 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে। 


প্রণব কংগ্রেসে? 


২ধ পৃষ্ঠার পর 


গোপনীয় ব্যাপারও প্রণনবান কাছা- 
কাছি দাড়িরে দেখেছেন। শুধু তাই 
নয়, ভারতীয় শিল্পপতি, রাজনীতি- 
বিদদের পাহাড় পরিমাণ কালোটাকা 
বিদেশে গচ্ছিত রাখার খোজ খনন 
তিনি সব জানেন। কংগ্রেদ থেকে 
প্রণববানকে অপদারিত করার এটাও 
অন্তত কারণ। এধন যদি বিরোধী 
গ্রুপের সঙ্গে প্রণব্বান যোগাযোগ 
করেন তাহলে প্রধানমন্ত্রী আরও 
বিপদে পড়বেন। সম্ভবত তার খবরও 
হাইকম্যাও পেয়েছেন। অতএব 
পাকাপাকি ভাবে প্রণব দুখার্থাকে চুপ 
করিয়ে দেওয়ার অন্ত বন্দোবস্ত হচ্ছে। 
এবং মেইমত প্রস্তাব গিয়েছে প্রাক্তন 
অর্থমন্ত্রীর কাছে। 

হাইকম্যাণ্ডের অনুরোধ পেয়ে প্রণববাবু 
দুটো ঘরোয়া বৈঠকও করেছেন। রাষ্ট্রীয় 
সমাজবাদী কংগ্রেসের অনেকেই শিশির 
বহুকে পছন্দ করেন না। স্বয়ং প্রণব- 
বাবুরও সমপ্রতি শিশির বনর সঙ্গে 
ভালো সম্পর্ক যাচ্ছে না। নেই 
হিসেবে শিশির বকে বাদ দিয়ে 
প্রপবের কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন ঘটতে 
পারে। 


১৫০ জন এম পি 

১ম গৃঠার পর 

বি টিগের ভূমিকা নেওয়ার তাদের 
মধাদায় লেগেছে । এই ডাঃ আবহ্দ্বাকে 
কিছুদিন আগেও "দেশদ্রোহী" বলে 
অভিহিত করা ছয় আর আন তারই 
দায় ক্ষমতার মসনদে উপবেশন নিশ্চন্ 
নয়। প্রবীণ 
ই-কংগ্রেদীরা মুখর হয়ে উঠেছেন নানা 


সম্মানজনক ব্যাপার 


বাপারে। 


Regd. No. %/9/00 32 


Phone—24-1232 


আকাশবাণী এবং দূরদশনে কগ্ৰেসের 


নিলন্ধ'প্রচার 


কেতীয় সরকার বা! ক্র 





কংগ্রেস (আই)-র কুৎসাগুলি বারেবারে 
প্রচারিত, হয়। ২৭শে মার্চ ত্রিখেড 
প্যারেড গ্রাউণ্ডের সমাবেশে সৃখ্য্ত্রী 
দ্োতি বন কেন্ত্রীর সরকার, প্রধানমন্ত্রী 
এবং কংগ্রেস ( আই ) দলের কঠোর 
সমালোচনা করেন। আকাশবাণী 
কলকাতা কেন্দ্রের খবরে বল! হলো, 
'্বাধঙ্কট্টের নেত! দ্যোতি বস্ন' তার 
বক্তব্যে তাদের প্রধান প্রতিপক্ষের 
দলীয় অস্ততবদ্ব সম্পর্কে সমালোচন! 
করে করেকটি কথা বলেন। ৩১শে 
মার্চ সকাল ৭-৩৪ মিনিটের খবরে 
কেন্ত্রীর তথ্য ও বেড়ারমন্ত্রী অজিত 
পাজা কংগ্রেন (আই )-র মুখপাত্র 
হিসাবে জ্যোতি বন্ধ বক্তব্যের বিরুদ্ধে 
যা বলেছেন, তা ফলাও করে প্রচার 
করা ধয়। এই হলো আকাশবাণী, 
দুরদশনের আরও বেশি স্তক্কারজনক 
ভুমিকা । সন্ধ্যাবেলার ও পূর্ণ 
পূলেটিনে বানক্রন্টের বক্তা পাদ যার। 
আগার দিলি থেকে বাংলা, হিন্দি ও 
ই'রেজি বুলেটিনে বামফ্রণ্ট একটি শোনা 
খা করাচিত। 

আমর! জানি এদেশের বেশিরভাগ 
মান্য আজও নিরক্ষর। তাই সংবাদ, 
পত্র অথবা কোন লিখিত মাধ্যম তাদের 
কাছে মরানরি পৌছাতে পারে না। 
তাই ধ্বনি মাধ্যম ছিদাবে রেডিও 
জনপ্রিয় হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের সুদূরতম 
গ্রামাঞ্চলেও মায় কাজের অবসরে 
রেডিও শোনেল। তাছাড়! বহু দোকান 
বাজারে একটান! সারাদিমই রেডিও 
চলে। অঙ্কুদিকে দূরধ্শন বা। টেলিভিশন 
আরো উ্ত মাধাম হলেও তা কেনা 
পচ সাপেক্ষ বলে এর ততটা! প্রসার 
ছয়নি। অতএব সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ 
গণমাধ্যম [হসাবে রেডিও বা আকাশ" 
বাণী এখনও নিজের ছায়গা ধরে 
রেখেছে এবং আগামীদিনেও রাখবে। 
প্রচায়ের সময়দীমাও দৃরদর্শনের থেকে 
আকাশবাণীতে অনেক বেশি। 

অন্যান) ভাষা প্রচারিত বুলেটিন বা 
খবরের কথা বাদ দিচ্ছি, আকাশবাণী 
কলকাতা কেন্ত ও দিল্লি বেত থেকে 
সকাল ২-২০ মিনিট থেকে রাত্রি 
১০-০৫ মিনিট পরস্ত বাংলা ভাঘায় 
মোট ১২টি বুলেটিন প্রচার করা হয়। 
এন বোট সময়পীঘ) ৬০ মিনিট ব) ১ 


সম্পাদক কুক লপালট পরেন, 


ঘণ্টা । বে কোন একদিন কোন ধৈ্বশীল 
শ্রোতা যদি সকাল থেকে রাত্রি প্স্ত 
প্রতিটি বুলেটিন মন দিয়ে শোনেন, 
তাহলে দেখবেন এই ৬* মিনিটের 
মধ্যে ৭ মিনিটের বেশি রাজ্যের 
বামফ্রন্ট সরকার ও বামপন্থী নেতৃবৃন্দ 
অথবা বামপন্থী আন্দোলনের 
খবর দেওয়া হয় না। বেখানে 
কেঙ্গীর় সরকার অথবা কংগ্রেস 
(আই)-র হয়ে প্রতিটি ঝুলেটিনে বারে 
বারে একই খবর দেওয়া হয়ে থাকে, 
সেখানে বামক্রণট  অথব1 বামক্রট 
সরকারের বক্তব্য একটি ব! দুটি বুলে- 
টিনে দিয়েই বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই 
যোট ১২টি বুলেটিনের মধ্যে সকাল 
৭-২৫ মিনিটের দিল্লি থেকে প্রচারিত 
বাংলা সংবাদ, ৭-৩৫-এ কলকাতা 
থেকে প্রচারিত স্থানীয় সংবাদ, দুপুর 
১-৩০ মিনিটের দিল্লির বাংলা সংবাদ, 
সন্ধ্যা ৭-৩৫ মিনিটের দিল্লির বাংলা 
সংবাদ, ৭-: মিনিটের কলকাতার 
স্থানীয় ৷ সংবাদ--এগুলি হলে 
পুরুত্বপর্ণ। এই বুলেটিনগুলিতে বাম- 
ফ্রুট সকার অথবা বামফণ্টের খবর 
মোটেই প্রাধান্ পা মা। অখন! 
যেটুকু পর» দেওয়া হ্য়, সেটা বিকৃত 
করা হয়। গত ওরা বা ও ৪ঠা মার্চ 
ছুটি সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বঙ্গ যে 
ভাষণ দেন ৪ঠা মার্চ আকাশবাণী 
কলকাতা তা গ্রচারের ক্ষেত্রে মোটেই 
প্রারধান্ত দেয়নি । অথচ দিলি থেকে 
ধেদিন বিভাস চৌধুরী ছাত্র পরিষদের 
সভাপতি মনোনীত হলেন দেদিন 
প্রায় প্রতিটি বুলেটিনেই সে খবর বারে 
বারে দেওয়া হলো । 

গোটা রাজযছুড়ে আজ জেলা-ব্রক 
পঞ্চায়েত স্তরে রাজ সরকারের অনেক 
উৱয্নযূলক কাজ হচ্ছে, বামফ্রণ্টের 
অন্তভূক্তি বিভিন্ন গণসংগঠন প্রতিদিনে 
শয়ে শয়ে বিভিন্ন কর্মন্থটী পালন 
করছে, কিন্ত আকাশবাণী কলকাতার 
খবর শুনলে তার কোন জাভানই 


পাওয়া ঘায় না। অথচ ১১ই ফেব্রু” 
রাবি সকাল ৭-৩৫ মিনিটের বুলেটিনে 


চাতনায় অঙ্টিত ব্লক যুব কংগ্রেসের 
সম্মেলনের খবর সংবাদ পাঠক গড়গড় 
করে পড়ে গেলেন। এ সম্মেলনে 
বামফ্রট সরকারকে 'অপদাখ' 
বলেছেন কোন নেতা, লেটাও বলা 
হলো। এই মার্চ ২-৩* মিনিটের 
খবরে কাণোয়া এ বর্ধমানের যধ্যে 
একটি দেতু গাহাপ হয়ে ালার খবর 





215, আচায প্রদুরচন্জ গোছ। কলিকাতা-৬ থেকে 


পরিবেশন করা হলে! । ও খবছের 
কিছু স্থানীয় কু মাষকে উদ্ধৃত 
করে এটি বামফ্রন্ট সরকারের বার্থতা 
এই হিসাবে চিহ্নিত করা হলো । 
প্রশ্ন জাগে এই ধরণের খবর *ই যার্চ 
প্রচার করাতে নির্বাচনী বিধিতে আট- 
কার, না আটকার ন1? 


গোখাল্যাওপন্থীদের ছিংসাত্মক কাধ- 
কলাপের বিরুদ্ধে দেশের একা ও 
সংহতির জন্ত সি পি আই (এম) কর্মী, 
সমর্থকরা বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালাচ্ছেন 
দাজিলিংয়ের বুকে। কিন্তু এখবর 
আকাশবাণী কলকাতা! প্রাধান্য দেয়ন!। 
গত ই ফেব্রুয়ারি যেদিন রাজীব 
গান্ধী দাঞিলিংয়ে গিয়েছিলেন সেদিন 
ভার সাঙ্গপাঙ্গোদের বক্তব্য সারাদিনই 
প্রচারিত হয়েছিল। অথচ এঁদিনই দি 
পি আই (এম) সমর্থক যুবকর্মী শিরি- 
প্রসাদ শর্মাকে জি এন এল "এফ 
বাহিনী প্রকাঞ্তে নুশংসভাবে হত্যা 
করে। এই ঘটনার নিন্দা করে বিবৃতি 
পাঠানো সত্বেও দে খবর আকাশবাণী 
কলকাত!1 সম্পূর্ণ চেপে যাঘ। আর 
যখনই খবর আসে যে [অজ এন এল 
এল-র আক্রমণে সি পি আই (এম) 
কর্মী নিহত তখন খবর প্রচার করা হয় 
'িভর পক্ষের সংঘর্ধে' অমূক দংখ্যক 
মাষ প্রাণ হারিয়েছেন। এই জি 
এন এল এফ সম্পর্কে নিন্দা করা তো 
দূরে থাক, আকাশবাণী তাদের বক্তব্য 
বারে বারেই প্রচার করে। সেই সঙ্গে 
উত্তরবঙ্গ তফলিলী জাতি ও আদিবাসী 
উচ্রন সমিতি, (উতজাপ ), কামভা- 
পুরী, ঝাড়খণ্তী প্রভৃতি বিচ্ছিন্নতা- 
বাদীদের বত্তব্যও তার! প্রচার 
করেছে। যেমন গত ১২ই ফেব্রুয়ারি 
সন্ধ্যা ৭-৫* মিনিটের স্থানীয় সংবাদে 
কোচবিহারের নাটাবাড়ি অঞ্চলের 
একটি ঘটনা সম্পর্কে উত জানের 
বিৰতি প্রচার কর! হয়েছিল। মিরিকে 
জি এন এল এফ-র মাধ্যমিক প্রশ্নপত্র 
লুট সম্পর্কে আকাশবাণী কিভাবে 
প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী কান্তি 
বিশ্বাসকে তার বক্তব্য প্রচার করতে 
দেছনি তা তে| সকলেরই জান!। 


অন্যদিকে নির্বাচনের সমর দিলি থেকে 
কংগ্রেদ (আই )-র বড়-দাকারি-ছোট 
মাপের বহু নেতা ও নেত্রী বামক্রণ্টের 
বিরুদ্ধে প্রচার করতে পশ্চিমবঙ্গে 
এদেছিলেন। গুলাম নবী আজাদ, 
জগদীশ টাইটলার, বিশ্বেশ্বকী দুবে, 


সম্পাদক_হীরেন বন্ধ 





পিত এবং দর্পণ কাহা সয় ১৬. মঢ় জেন, কিক 


মাতলাল হোৱা, এাহদ পাওয়ার থেকে 
শুন করে ঘা বলেছেন আকাশবাণী তা 
প্রচার করেছে | অপচ লি পি আই 
{ এম )-র পলিটবারোর সদস্য বিটি 
রণদিডে দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গে থেকে 
অনেকগুলি সভা সমাবেশ করেন, কিন্ত 
তার কথা আকাশবাণীর খবরে শোনা 
যায়নি। নির্বাচনী সংবাদ পরিবেশনের 
ক্ষেত্রেও আকাশবাণী বানজ্রন্টের এই 
বিপুল জয়কে যথাসন্তব আড়াল করার 
চেষ্টা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্থ 
যখন ৭*** ভোটে এগিয়ে তখনও 
খবরে বলা হয়েছে বাত্র ১০** ভোটে 
এগিত্ে। এই সময় সি পি আই 
(এম )-র সংসদ দদন্ত দীপেন ঘোষ 
টেলিফোনে আকাশবাণীতে প্রতিবাদ 
জানালে তখন সেই থবর শোধরানো 
হয়েছিল। সেই সঙ্গে আকাশবাণী 
হঠাংই ঘোষণা করে দিয়েছিল হুড়া 
কেঞ্জে লি পি আই (এম) প্রার্থীপদে 
পার্থ দে পরাজিত হয়েছেন। এই 
ঘটনা কি নিছকই ভুল না ইচ্ছাকৃত ? 
এমন কি ৩১শে মার্চ বামক্রণ্টের মন্্ি 
সভার প্রথম দফার শপথ গ্রহণ 
অচুষ্ঠানের খবরে যখন উপস্থিত 
অতিথিদের নাম উন্তেখ কর! হয় তখন 
বামজণ্টের চেয়ারম্যান সরোজ মুখাজির 
নাম বার গেল কেপ? বানক্রন্টের 
চেয়ারম্যান কী রাজ্য পাজনীতিতে 





ফোন গুরুত্বপূর্ণ না 
আকাশবাণীর এ মাথে আলা 
আছে? নিধাচনের পরেও “পিপি 


আই (এম) গুপ্াবা। কাগ্রেল আই) 
কর্মীদের আক্রমণ করছে” জাতার বেশ 
কিছু মিথ্যা সংবাদ প্রচার কর! হয়েছে। 
যেমন গত ৩১শে মার্চ দকাল ৭-৩০ 
মিনিটের খবরে বলা হয় বার্ণপুরে “সি 
পি আই (এম) গুণ্ডারা’ কংগ্রেস 
কর্মীদের আক্রমণ করে ধরছাড়া 
করছে। স্থানীয় প্রাক্তন বিধায়ক 
বামাপদ মুখার্জী এই মিথ্যা খবরের 
প্রতিবাদ জানিয়ে তারবাত| পাঠান । 

বুলেটিন বা খবরের প্রপঙ্গ বাদ 
দিলেও আকাশবাণী কলকাত৷ কেন্দ্র 
থেকে সম্প্রচারিত ‘সমীক্ষা, ‘দংবাদ 
পরিক্রমা', “সংবাদ বিচিত্রা', “জেলার 
চিঠি', 'প্রাত্যহিকী” ‘অঞ্জন’ প্রভৃতি 
অনানগুলিও পক্ষপাতমূক্ত নয়। 
প্রার নর্বক্ষেত্রেই লেখক নির্বাচনে ও 
বিষয়বন্ততে প্রকারান্তরে কংগ্রেল 
(আই)র বক্তবাই প্রচার করা হয়। 
যেমন গত ১৬ই মার্চের সমীক্ষার 
প্রপবেশ সেন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে 
কিছু তথ্য হাজির করলেন। এ তথ্যে 
তিনি বললেন, "১৯৮২-র বিধানসভা 
নির্বাচনের তুলনায় ১৯৮৪-র লোকসভা 
নির্বাচনে এ রাজো কংগ্রেসের ভোট 
নিবাচন এঁদয়ে 


বেড়েছে । সামনে 





Price [২97৫6 One 


আসছে অথচ ছোটারর। দুখে বুলুপ 





bd 
দিয়ে কীদের ইঞ্গিত করা হয়? এই 


দিশীক্গা'গুলিতে বেন্ত্ীয় সরকারের 
কাজকন, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ও 
রাজনৈতিক বিষয়গুলি প্রাধান্য পায়। 
কিন্তু বামফ্রণ্টের কা্ক্ম ব| ঝামক্রণ্টেদ 
নামগন্ধ)ক্ বক্তব্য এবং কাজকর্হকে 
কায়দা করে এড়িয়ে বাওয়া হয়। প্রতি 
বুহস্পতিবার সকাল ৮্টার় স্থান্তয 
সম্পর্কে “অঙ্গন' অনুষ্ঠানে এমন সব 
আলোচককে বেছে বেছে আনা হয 
যাদের বক্তব্যের মধ্য দিরে গ্রচ্ছন্রভাবে 
বামফণ্টের বিরুদ্ধে প্রচার চাল্সানে! 
যাছ। ‘সংবাদ বিচিত্র" নামক 
অগ্ঠান্ট সম্পর্কেও একই বথা। 
রাজা সরকারের, উদ্যোগে গঠিত 
‘নন্দন', 'রূপায়ণ’, “গিরিশ এঞ্চ' সম্পর্কে 
সংবাদ বিচিত্রার কোন উল্লেখ 
থাকেনি। “বিদ্যার্থীদের জট অন”, 
'মহিলামহুল', ‘বিজ্ঞান বিবয়ক আলো- 
চনাও পঙ্গপাতদোম দুষ্ট 
‘প্রাত্যহিকী'-তে ধর্মীয় অগষ্ঠানই 
প্রাধান্ত পায়। অথচ রাজ) সরকারের 
থেকে প্রেসনোট পাঠানো পরেও 
বিতি্ করছিচীকে প্রায়ই বাদ দিয়ে 
ঘাওয়া হয়। গত লা এপ্রিল থে 
‘জেলার চিঠি! প্রচারিত হয়েছিল 
তাতে সংবাদপ্রেরক ২৪ পরগণা জেলা 
দম্প্কে কিছু বিভ্রান্তকর তথা দিয়ে 
গেলেন। ২৪ পরগণ! উত্তর ও দক্ষিণ 
এই ছুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেও ই 


দুই জেলাকে এক করে দেখিয়ে কেন 
থে তিনি & তথা দিলেন তা বোকা 
বায়নি। 

আকাশবাণী কলকাতার এই ভূমিকা 
সম্পকে আরো অনেক বেশি উদাহরণ 
দেওয়া বার। এর আগে রাজ্য 
খামজ্রপ্টের থেকে অনেকবার প্রতিবাদ 
জানানো হয়েছে। রাজ্যের বামপন্থী 
ছাত্র ঘুব সংগঠনগুলির থেকে গতবছর 


« বার স্বারকলিপি পেশ করা হ্য়। 
পাল৷ বদল 
এম পৃষ্ঠার পর 
রাজনৈতিক লড়াইয়ের বিকাশ আছে! 
ততটা পরিপক্ক নয়। তবে কি বাম- 
ক্রণ্টের রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গে বিড়লা 
হাউসের আরো রমরমা! দেখে 
ষ্টেটমম্যান-এর মালিক গোষ্ঠী টাটা ও 
খহযোগীর। ক্র, ? অতএব রেসম্যানও 
ক্রুদ্ধ? 

কারণটা যদি এই হয়, তাহলে বলা 
যায়, টাটা যখন বিড়লাৱ সঙ্গে ‘ফাট 
গ্েস”এর জন্তে শেহ লড়াইয়ে অবতীর্ণ, 
রাজীবও সেই একই সময়ে তার রাত্র- 
নৈডিক জীবনের শেষ লড়াইয়ে কঠা- 
গত প্রাণ ; অতএব একবিংশ শতাষীর 
যাত্রাপথে উভয়ে উজদ্বের সহযোগী, 
সহমর্মী ও সহযাত্রী হবেন এতে আশ্চর্য 
কি? 





১৩ থেকে প্রকাশিত । 





ডিংশ বর্ষ -২ ভ্রয়োদল সংখ্যা ২ শুক্রবার, ২৪পে এপ্রিল '৮৭ ৪ 





টিগি পিং 


ভি পি সিং মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় 
নেওয়ার পর এখন উত্তরপ্রদেশ সহ 
বিডিগ রাজ্যের এম পি-দের সঙ্গে 
যোগাযোগ শুরু করেছেল। 

উদ্দেশ্য আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 
কংগ্রেস প্রার্থীকে হারানো। ভিপি 
সিংকে সমস্ত তথ্য বিরোধীদের হাতে 
তুলে দেবার জন্য তার ঘনিঠ কিছু 
সহযোগী ক্রমশঃ চাপ দিচ্ছেন। 

তি পি সিং তার ঘলিঠ লোঙনের 
বলেছেন থে অবস্থা কোন দিকে মোড় 
নেয় তার উপর নির্ভর করে তিনি 


 ইকংগ্রাধীকেহারাতে 


এক টাকা 


mm 
গর 

সিন্ধান্ত নেবেন। যদি তাকে দল 
থেকে বের করে দেওয়া! হব তবে তিনি 
হয়তো শেষ অস্থ প্রয়োগ করতে 
পারেন। 

আপাততঃ ভি পি সিং দলে থেকে 
দলের বিক্ষু এন পি-দের দলে টানার 
চেষ্টা করছেন। অরুণ নেহেরু, ভি সি 
শুরাহা ভার অনেক কাছে চলে 
এলেছেন। 

কিন একটা! জিনিস ওদের মধ্যে এখনও 
পর্বিকার নয় হে রাজীব-বিরোধীদের 
নেতৃত্ব দেবেন কে? এ ব্যাপারে 


প্রিয় মুন্গী এব: প্রবীণ ই-কঃ 
নেতাদের বিরোধ চলছে চলবে 


“অফিসে বড়বাবুর কাছে ধমকানি 
খেয়ে এসে বাড়ীতে গ্িন্নীর উপর 
“বীরত্ব” প্রকাশ করার হাল হয়েছে 
পশ্চিমবঙ্গ ই-কংগ্রেসের প্রাদেশিক 
কমিটির ।” 
ওপরের মন্তব্যটি প্রবীণ নেতা অশোক 
সেন মহাশয়ের । এর আগে কমিটির 
মনোনীত সভাপতি প্রিয় দাসমুপ্সীর 
বিবৃতি ছিল যে দলের প্রবীণ নেতাদের 
অনহযোগিতা ভোটে ভরাডুবির অন্কতম 
প্রধান কারণ । গনি খান চৌধুরীকেও 
আক্রমণ ঝরে প্রিয় দাসমুদী অনেক 
কিছু বলেছেল। এখন ভোটে 
কারচুপি হয়েছেএই হান্তকর অভিযোগ 
তোলা হচ্ছে। দলের নির্বাচনী ইঞ্জাহার 
যার মধ্ো অবাস্তব প্রতিশ্রাতি দেওয়া 
হয_তা নাকি আরসেনের অগুমোদন 
শে নিয়ে করা হয়। কারণ তিনি ছিলেন 


প্রচার অভিধান কমিটির প্রধান। 


শ্রদেন অগেই এটা অন্বীশ্ার করেন। 
এবার বলেছেন গে অবান্তর কথা বলাই 
প্রিয়র স্বভাব) 

একদিকে স্বব্রত মুখাজী ও লোমেন মিত্র 
অন্যদিকে বরকত গনি থান চৌধুরী 
শরির দাসমুব্দীর বক্তব্য মানদ্বধে না। 
তাদের মতে উপদলীয় সংকীর্ঘতার 
জন্য দলের এই হাল। এই ঝগড়া 
চলছে, চলবে 

এদিকে দফায় দফার বৈঠক করে 
ভোটের ময়না তদন্তের জশ্য গঠিত 
দরবারা লিং কমিটির রিপোর্ট এখনও 
তৈরী হয় নি। রিপোর্টে বাই খাক, 
স্থানীয় নেতার! কি তা থেকে শিক্ষা 
নেবেন? সম্ভার বাছিমা২ করা 
“ঝড় তুলে” “হাওয়া বইকে” দেওয়ার 
মতলবে যার! পাঁচ বছর ঘুমিবেছিলেন 


তাদের জাগানো মুস্কিল । বিরোধী 
নরেন তৃমি+। পালন করার ঘোগাতা 
তা হারিয়েছেন। 





দাবীদার অনেক। 
বিশেষ করে অঙ্ণ নেহেরু যিনি 


সমৱের অপেক্ষা আছেন, তিনি 
চাইছেন রাজীব-বিরোধীদের নেতৃত্ব 
দিতে এবং তার নেতৃত্ব দবাই মেনে 
চলুক। ফলে রাজীব বিরোধীরা 


এখনে! একজোট হয়ে উঠতে পারছেন 
না। 


রাজীব বিরোধীরা চাইছেন জৈল সিং 
আরেক বারের জঙ্ট কংগ্রেস প্রার্থী 
হিসাবে রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিশ্বস্থিতা 
করুন| জৈল সিং এ বাপারে রাজীও 
হয়েছেন। কিন্ত তিনি স্থির সিদ্ধান্তে 
আসতে চান ঘে কংগ্রেস তাকে প্রারগী 
না করলে বিরোধীরা তাকে দর্সম্মত 
ভাবে সঘর্থন করবেন কিলা। এবং 
কংগ্রেসের কতজন এম পি তাকে 
সমর্থন জানাবেন। 

এই অঙ্কের পাকা হিসাব মিললে তিনি 
রাজীব বিরোধী প্রার্থী ছিলাবে প্রতি- 
ঘন্বিতা করবেন বলে জানা গেছে! 
তবে একথা পরিষ্কার যে গল সিং 
আর কংগ্রেল প্রার্থী হিসাবে দ্বিতীর- 
বারের জন্ত মনোনয়ন পাচ্ছেন না। 
রাজীব ইতিমধ্যেই সর্সম্মতভাবে 
প্রার্থী করার জন্তু সি পিএম নেতা 
জ্যোতি বন্ধুর অভিমত নিয়ে নিয়ে- 
ছেল। অন্তান্ত বিরোধী নেতাদের 
সঙ্গেও ইতিমধ্যে কথাবার্তা বলবেন। 
রাজীব চাইছেন ভেঙ্কটরমণকে রাষ্ট্রপতি 
করতে। ব্যক্তি হিসাবে তার বিরুদ্ধে 
বলবার কিছু নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
বিরোধীরা বদি এক্যমত হতে না 
পারেন ( ঘা হবার সম্ভাবনা খুবই কম ) 
তাহলে তিনি নিজের মনোমত 
প্রার্থীকে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী দাড় 
করাবেন। 

এর মধো ভারত উৎসবে ঘোগ দিতে 
রাছীব মন্কোর যাচ্ছেন। যেখানে 
গৰাচভের সঙ্গে একট! সমঝোতার 
তিনি আসবেন বলে ওয়াকিবহাল মহল 
মনে করেন। তার প্রডাব ডারতীশ্ন 
রাহ্গনীতিতে পড়বে বলে অনেকেই 
মনে করেন। 


প্রান্তন 
আমেরিকান 


স-কঃ 


নেঢা 
ব্লকের গঙ্ধে 


যোগাযোগ রাখছেন 


প্রান স-কংগ্রেসের একজন নেতা 
এবং বর্তমান ই-কংগ্রেলের বিধায়ক 
নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন আমেরি- 
কান ব্লকের সঙ্গে। দাক্ষণ কলকাতায় 
বলবাসকারী এবং চৌরঙ্গী অঞ্চলের এক 
অভিজাত হোটেলের ইউনিয়নের 
সভাপতি এই নেতার গতিবিদিও 
সম্প্রতি যথেষ্ট 
উঠেছে। 

সাতাখির নির্বাচনের কিছুদিন আগে 


সন্দেহজনক হয়ে 


থেকেই বোগাবোগ বৃদ্ধি পাদ 
ঘোগস্ত্রের মাধাম হিলাষে কাজ 
করছেন প্রাক্তন একজন নকশাল নেত! 
এবং আমেরিকান ব্লকেরই একজন 
বাঙালী বৃদ্ছিজীবী। প্রাক্তন নকল 
নেতা বঙ্যানে ঘোধপুর পার্কের 
বাশিন্দ। বেআইনি ভাবে একটা 
বাড়ি দখল করে এই নকশাল নেতা 
দিন কাটাচ্ছেন। প্রতোক দিন সূড়ে। 
শেষাংশ দম পৃষাম 


ছলের চীফ হুইপ পছ লাভের 
জন্য সুব্রত ঝুঁকি নেবেন না 


কংগ্রেসের চীফ হইপ পদে জ্ঞান সিং 
মোহন পালের নাম হাইকম্যাণু 
মোটামুটি ঠিক করে রেখেছেন। 

এই পদের অন্ততম দাবীদার হব্রত 
মুধার্জা। সতত মুধার্দীকে হাই- 
কমাণ্ড বিধানসভায় চীফ হইপের পদ 
কিছুতেই দেবেন না। 

যদি সত্ৰত এনং তার অনুগামীরা 
এ ব্যাপারে হাইকম্যাণ্ডের নির্দেশ 
অগ্রাহ করেন তবে শাস্তি অনিবার্ধ। 
হাওয়া বুঝতে হুত্রত দিশ্বী গেছেন। 
যদি তিনি দেখেন চীফ হুইপের 
ব্যাপারে ঝামেলা পাকালে দল থেকে 
বের করে দেবার অবস্থা টি হবে, 
সে ক্ষেত্রে তিনি এই মুহূর্তে সেই 
ঝশকির মধ্যে যাবেন কি ন! সন্দেছ। 
তবে ব্রত অশ্থগামীর। নতুন ষ্ট্যাটেজাী 
ঠিক করছেন। স্থত্রত দিল্লীতে প্রিয়র 
সঙ্গে কথা বলে তার দাবী আদায় 
করার চেষ্টা করছেন। 


কিন্তু সুব্রত এখন দিল্লীর কাছে পু! রা- 
পুরি ব্লাকলিস্টেড। প্রিয়র মতা- 
মতেও কোন কাজ ছবে বলে মনে হ্য় 
না। 

অন্তদিকে আর এক বিক্ষুব্ধ যুব নেত! 
সোমেন মিত্রকে হাইকম্যাও পরিধদীয় 
দলের সাধারণ সম্পাদক করবেন বলে 
জান! গেছে। মোমেন এই মূহুর্তে 
কোন জেহাদ ঘোষণা লা করলেও 
তিনিও দারুণ ক্ষুন্ধ। পরিঘদীয় 
দলের সম্পাদক বর| হলেও তার 
ক্ষোভ মিটবে না। 

সোমেনবাবুর বরুবা প্রিয়কে যা 
বাল্য কংগ্রণের সভাপতির পণ 
থেকে না নয়ানো ছয় তবে সম 
ব্যাপারটা নতুন করে তিনি চিনা 
করবেন । 

সেক্ষেত্রে তিনি দল্রে কোন পদেই 
হতো! থাকবেন ন! বলে দিন্ধায় 
নিতে পাঁরেন। 





কেনেস্কারীর পর কেলেক্কারী 


যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই ঘটল। প্রতিরক্ষামন্ত্রী দিশ্বনাধ প্রতাপ লিং 
পদত্যাগ করলেন বেঙ্গীয় মন্ত্রিমডা থেকে। নেহাত বাক্তিগত কারণেই তিনি 
ইস্তফা দিয়েছেন, শুধু এইটুকু ছাড়া আর কিছু বলেন নি। এমনি কি তার 
বিরুদ্ধে ই-কং সুদের দলের বৈঠকে এবং সংসদে রুচিহীন, বিহিষ্ট ও নিতান্ত 
ব্যক্তিগত আক্ষমগেরও "কোল জবাব দেন নি বিশ্বনাধপ্রতাপ সিং। রীতি 
অন্যান পদ্বত্যাগের করার কারণ ব্যাথা! করে সংসদে কোন বক্ব্যও রাখেন 
নি তিনি।. শুধু নেতা স্বাজীব গান্ধী ও বলের প্রতি আন্তগত্য প্রকাশ করেছেন, 
বদদিও শ্াইই-.বোঝা যার বিশ্লনাধপ্রতাপ দিংরের প্রতি ই-কং সদস্তদের 
তত 'রঙ্ছনক আক্রমণ এসেছে রাজীবেরই পরোক্ষ মদতে। এইভাবে মিঃ লীন 
এক দন সৎ নির্লোও ও দক্ষ প্রশাসককে মন্ত্রিসভা থেকে সরিরে দিলেন নান! 
বগদাম ছিয়ে। তিনি নাকি বড়বন্ত্রকারী, তিনি উচ্চাকাজ্জী, তার নক্ষর নাকি 
প্রধানমন্ত্রীর গদিয় দ্বিকে। বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংয়ের কী সৌভাগ্য বে ই-কং 
লান্রা বলেন নি যে, তিনি লি আট এর লোক। একদিকে তীকে প্রকান্তে 
বেইচ্জতি করা চলেছে, অন্যদিকে বিশ্বনাথপ্রভাপ সিং মূখে কুলুপ এঁটে 
রইলেন। ফলে প্রকৃত সভা অজানা রয়ে গেল এখনও পযন্ত । 
রাষট্রপতি-প্রধানমন্রীর বিরোধের সুত্র ধরে মার্চ মাসে প্রথম ফেব্বারফ্যান্স রহস্যের 
চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাকে কেন্দ্র করে ইন্দিরা গান্ধীর 
আমলের বিদেশম্রী দীনেশ লিং জেহাদ ঘোষণা করেন বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংরের 
বিরুদ্ধে! এই নিয়ে কয়েকদিন ধরে রাজানডা ও লোডসভার চলে শাসক দল 
ও বিরোধী দলের সদন্তদ্ের মধ্যে বাদ প্রতিবাদ। তারপর সমস্ত আলোচনার 
মুখ বন্ধ করে দেওয়ার ছগ্ঠ বাজীব গান্ধী দুই বিচারপতিকে নিয়ে তদন্ত কমিশন 
গঠনের কথা ঘোষণা! ঝরেল। 
কিন্তু মিঃ ক্লীন ঘুণাক্মরেও বুঝতে পারেন নি আর একটি কেলেঙ্কারীর তথ্য 
ফাল হতে বাবে । জান! যায় পশ্চিম জার্মানী থেকে ৪৬* কোটি টাকার 
লাওমেরিন কেনার সময় একজন ভারতীয় ৭ শতাংশ হারে কমিশন বাবদ ৩৯ 
কোটি পেয়েছে। এই সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন 
প্রতিরক্ষামন্ত্রী বিশ্বনাধপ্রতাপ সিং। এতেই ই-কং লদন্তরা ক্ষেপে আগুন 
হয়ে উগ্রমু্তি ধারণ করেন। নিতাপ্ত বোকা গ্োকেও বোঝে যে, কমিশনের 
পুরো টাকাটা এ ভারতীয়র পকেটে ঘায় নি, অধিকাংশই কংগ্রেস দলের 
এবং কোন বাকি বিশেশের আকাউন্টে জমা পড়েছে। 
এরপর আর এক কেলেঞ্ারীর তথা ঠাস করে দিল ষ্টকহোম বেডিও। এবার 
শুধু কমিশন নয়, প্রতিরক্ষার সাঙদরধামের অর্ডার পাওয়ার অন্ত ই-কং নেতা 
ও প্রতিরক্ষা দণ্তরের উদ্চপদা ধিকারী অফিদারদের ঘুষ নেওয়া এবং দেই ঘুষের 
টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেবার অভিযোগ। বেন্্রীয় সরকার পুরো ব্যাপারট! অস্বীকার 
করলেও দিল্লীতে বর্তমানে অবস্থানকারী ষ্টকহোম রেডিওর সংবাদদাতা বলেছেন 
হা প্রকাশ কর! হয়েছে সব সত্যি। যদিও নিজের দেশের সরকারের কথাই 
নিশ্বাস করাই উচিত, কিন্তু একের পর এক কেলেঙ্কারীর ঘটনার রাজীব সরকার 
বিশ্বাপযোগাতা সম্পূর্ণ হারিয়েছে । তবে এ ব্যাপারে আরো তথ্য ক্রমশ 
উট হচ্ছে। দৰে হয একত সত্য নই জানা হবে 


আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 

কালিঘাটে সমাজবিবোধীদের দোৌরাত্মা এবং ভবিষ্ঞতে যাতে এ ধরনের ঘটনার 
বন্ধে বেশ কয়েকমাস ধরেই আন্দোলন পুনরাবৃত্তি না ছয় তা দেখতে হবে। 
চলছে। হেরোইন-ড্রাগের নিরুদ্ধে কালিঘাটের নাগরিকরা কয়েক মাস 
এই আন্দোলন ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে, ধরে বে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন তার 
সমপ্রতি কালিঘাট রোড ও মহামায়া ফলে কয়েকজন ছ্ুতকারী পাড়া 
লেনের সংবোগস্থলে এই উদ্দেস্তে এক ছাড়তে বাধ্য হতেছে। বক্তারা 
জনসভাও হদ। পনপভার বিভিএ আরো বলেন বে শাস্তির উদ্দেশে 
ৰা বলেন থে কালিথাটে একটি তুচ্ছ ক্যাব নানক লীন নিবে ভারী 
বটলাকে বেজে করে-৪ এপ্রিল যে লংঘন লতা লা 

হয়েছে তা নিতান্তই তুল বোঝানুঝির 
কল। শাস্তির উদ্দেগ্ডে এলাকার বৃহৱর 
ঢাগাবুক আন্দোধন গড়ে তোপার পথে 
ই দের যধো বিবাদ খুবই ছুঃপজনক 


এমনকি 
আনন্দবাজার পরিকা এ বিষয়ে মিথ্যে 
বেয়ে সালাদ প্রকাশ করে শাঙ্ছি 


কায মাধমদের বিজন করেহে। 
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রাজীব নেতৃত্বেৰ ব্রত 


দেবাশিস চটে।পাধ্যায় 


এটা খুব ভঙ্গ ব্যাপার যে, দাধারণ 
মাচ্গযের মধ্যে ক্রুত সংক্রামক ব্যধির 
মত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব তাস 
পাচ্ছে। অঙ্বীকার করার উপার নেই, 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এখনও কংগ্রেসই 
একমাত্র দল যার অস্তিত্ব সব জায়গার 
ছড়িয়ে আছে। এখনও ভারতে বিরাট 
সংখ্যক মাঙ্য বিশ্বাস করেন, একমাত্র 
কংগ্রেস পারে এদেশটাকে একত্রিত 
অবস্থায় ধরে রাখতে । এত মানবের 
আশা, ১:১ বছরের পুরনো দল, এবং 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একমাত্র পাটি শুধু 
মাত্র অযোগ্য নেতৃত্বের জন্তু আছ সম্পূর্ণ 
ভাবে এঁতিহু এবং আশ! ভাঙ্গতে 
ভাঙ্গতে শেষ পর্যায়ে এসেছে । অবস্থা 
এমন এক জারগার এসে দীড়িরেছে যে 
কোনো মুহূর্তে তাদের ঘরের মত চুর- 
মার হয়ে ভেঙ্গে পড়তে পারে। 
কেন এরকম হুল? রাজীব-লাজোয়াল 
চুক্তির পরেও পাত্রাবের স্থিতাবস্থা 
ফিরে না আসার জন্য ? কিংবা আসাম 
চুক্তির যথার্থ রূপারণ না হওয়ার জন্য? 
অথবা ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে 
রাজীব পুরনোদের সরিরে দেওয়া 
কিংবা কার্যত অকেজে| করে দেওয়ার 
জন্ভ1 লাকি রহস্তের পেছনেও অন্ত 
কোনো রহমত থাকার জপন্ত? রাজ- 
নীতিতে সম্পূর্ণ অপরিণত রাজীব 
ইন্দিঝার উত্তরহথরী হিপাবে প্রধান- 
মন্টী হতে পেরেছিলেন একঘার বংশ 
পরিচয়ের মাধামে। একথা বোধহয় 
আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে 
না। সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতিত্ব 
এবং প্রধানমন্তিত্ব ছুটো পদ এক সঙ্গে 
পেয়ে রাষ্্রীবের অহংকার মাত্রাতিরিক্ত 
ভাবে বুদ্ধি পেল। নিজস্ব কায়দায় 
কিচেন কাবিনেটের মাধ্যমে অদ্ভূত 
অন্তত ডিদিশন শুরু করলেন। বিশিষ্ট 
মাহহদের অব করাও মেই বিশেষ 
স্টাইলের আওতার নিয়ে আসা হল। 
তালিকার কমলাপতি ত্রিপাঠি এবং 
রাষ্ট্রপতি ভৈল দিংও বাদ পড়লেন না। 
পাশাপাশি স-কাগ্রেলীদের আধিপত্য 
বাড়তে প্র করলো । এবং ইন্দিরা 
অগ্ঠগামীপা হয়ে পড়লেন কোণঠাসা। 
অভূতপূর্ণ অবস্থায় মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে 
চাপিয়ে দেওয়া শুরু হণ হাইকস্যাণও 
মনোনীত সংগঠনের প্রধানদের | নিট 
ফল হুল, ইন্দিরা অস্থগামীরা তলে 
তলে একস্রিত হওয়া শুরু করলেন। 
সংখ্যাগণ্িট কংগ্রেদ সমর্থকের ধারণা 
জয়ে গেল, ভাদের অদময় উপস্থিত 
হয়েছে) এমনিতেই কংগ্রেদের সাং 
গাঠনিক নিবাচন অনেকদিন হল 
একেবারেই “দ্ধ । গোদের উপ বিন 
গৌোচার «* এরপরে ঘদি হাইকমাণ্ড 
ছু দেখতো চত তার ফলাফল বারাপ 


হতে বাধা । কার্যত ভীমণ ভাবে 
হয়েওছে তাই। অরাজকতা এত 
গভীরে ঢুকেছে যে কেউই আর নেতৃত্ব 
মানতে চাইছেন না 
একদিকে পাতাবে যখন নিয়মিত নিরীহ 
মাষ দ্বপ্য সাম্প্রদায়িকতার শিকার 
হচ্ছেন, বিভিন্ন রাক্তো যখন অন্প্রবেশ- 
কারীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাচ্ছে, 
এবং কংগ্রেসের অভাস্তরীণ কলহ 
রাজো রাজ্যে কাংগ্রেলকে কুরে কুরে 
খাচ্ছে ঠিক সেই সমধ মাননীয় প্রধান- 
মন্ত্রী আম্দামানে ইতালি আস্ত 
এবং সপারস্টার উপদেষ্টাদের সঙ্গে 
আমোদ প্রমোদের চড়াস্ত পর্যায়ে 
পৌচেছিলেন। আসলে ক্ষররোগ 
বোধহয় এই ভাবেই আলে। 
পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলে সাম্প্রতিক 
বিধানসভা নির্বাচনে চূড়ান্ত ব্যর্থতা 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যখন কংগ্রেসের 
ভাবমৃতিকে ভীষণ ভাবে চিড ধরিয়ে 
দিয়েছে ঠিক সেই সময় লমন্ত দোষ 
কর্মীদের উপর চাপিরে দিয়ে মিঃ ক্লীন 
প্রধানমন্ত্রী বললেন, সংগঠনের গাফি- 
লতিতেই পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেম বাজে 
ফল করেছে। পূর্বতন অন্ত কোনো 
কংগ্রেস সভাপতি এবং শ্রধানযন্্ী এই 
ধরণের কথা বলার আগে অস্ত দশ- 
বার বৈঠক করতেন। আদৌ সাহদও 


বিধানসভা নিবাঁচন 





পেতেন কিনা মথে সন্দেহের অবকান 
আছে। 

পরিশেষে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রকাহা 
বিদ্রোহ এবং ফে্রফ্যাক্স কেলেদ্!?প 
অত্যন্ত গোপন বিষয়কে প্রকাহ্থভাবে 
নিয়ে আপার মধোও অপরিণত ন্‌্গি 
লড়িযে আছে। বিশ্বনাথ .প্রতাপ 
সিংরের পদত্যাগ অন্তত এই ব্যাপার! 
প্রমাণ করেছে যে, রাজীব একদমধের 
জনীর, দিওয়ার, ভন, শরাবী খ্যাত 
অমিতাভ বচ্চনকেই বেশি প্রাধান্ত 
দিচ্ছেন এটা অতত্ভ দুঃখের এনং 
ভয়ঙ্কর ব্যাপার । মতিলাল নেহেন, 
মহাস্যা গান্ধী, নেতাজী হুভাষচন্জর বহ, 
সর্দার বলপভবাই প্যাটেল, জওহরলাল 
নেহেরু কংগ্রেসের আজ রাজীব 
গান্ধীর হাতে কবর হতে চলেছে। 
কংগ্রেস বিরোধীরা অবশ্য এই ধরে 
আনন্দ প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু 
মনে রাখা ভচিত ভারতবর্দের এক 
পাশে চীন এবং অপরদিকে পাকিস্তান 
প্রতিমূহ্র্তে অশ্ব শাপ দিচ্ছে। পেছনে 
আমেরিকা । এবং এই বিশাল দেশের 
জাতীয় সংহতির প্রতি ভ্রকুটি করে 
প্রতি মুহূর্তে লাস্পর্থারিকতা বিষ 
ছড়াচ্ছে।' এই মুহূর্তে দরকার যোগ্য 
নেতৃত্ব। চিহ্নিত করা উচিত দালাল 
কে? কংগ্রেসের নেতৃবৃদ্দই গোল 
টেবিলে বহুন। অস্তত নেডতের 
ব্যাপারে বিরোধীদেরও সহযোগিতার 
মানসিকতা থাকা উচিন্ভ। শে হোক 
ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর নেতৃত্ব 


সাংবাদ্কিৰ| এখান! পাঠকদের 
ভুল বোবাতে চাইছেন 


ট্টেটস্ম্যান পত্রিকার 

নদীরার সংবাদদাতা 

সগ্যদমাধ ভোটের ময়না! তদন্ত করে 
একটি প্রতিবেদন লিখেছেন ঘার শিরো- 
নামা হল? পঞ্চায়েতে অনেকের চেয়ে 
ভাল কাজ করে [স পি আই (এছ) 
এবারের নির্বাচনে ফল ভাগ করেছে 
নধ্বীয়া জেলার। 

একই দিনে এ কাগজে রুষ্ণনগর থেকে 
আর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে 
গণমাধ্যম সংবাদপত্র, আকাশবাণী 
দূরদর্শন গত কিছুদিন ধরে নির্বাচন 
উপলক্ষে যা কিছু বলেছে তা ভোটার- 
দের মনে কোন প্রভাব আনতে পারে 
নি। বরং বিভিন্র রাজনৈতিক দলের 
স্থান কর্মীরা ঘে ঘরোয়া! বৈঠক করে- 
ছেন তাতে ভোটারদের মনে সাড়া 
ভাগিয়েছে। কংগ্রেল বাইরে থেকে 
বক্তা এনে এই ধরণের বৈঠক জমাতে 
পারেনি অনেক ক্ষেত্রে । 

দেরিতে হলেও কিছু সাংবাদিকের 


মধ আত্মজিজ্রাসা শক হয়েছে। 
কারণ গত কয়েক মাস ধরে বিশেষ 
করে দেপ্টেম্বর মাসে রাজীব গান্টীর 
পশ্চিমবঙ্গ পরিক্রয়ার পর থেকে, এক- 
নাগাড়ে ফরঘাইসি গল্প লিখে 
এখন আর দুত্ে ছুয়ে চার মেলাতে 
পারছেন না।, তাই মাঝে যাঝে 
হঠাৎ লতা, কথাটা প্রকাশ হরে 
পড়ছে। 

তবু বেশী ভাগ কাগজের ময়ন! 
অদন্তের মূল প্রতিবেদন হল ই কং- 
গ্রেসের দলাদলি আর সাংগঠনিক 
দুর্বলতার জন! এই ভরাডুবি। রাদীব 
গান্ধী নিজে বলেছেন, বামক্রণ্টের 
জয়ের পেছনে আছেন সি পি আই 
(এম)-এর *ক্যাডারর!'। অথচ নির্বা- 
চনী অভিযানের সময় এই ক্যাডাররাই 
ছিল ভার আক্রমণের মূল লক্ষ । 
বাজারী পত্রিকার প্রতিবেদক এবং 
সম্পাদকর! বিজরের পেছনে দি পি 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার 


দর্পন | শুরবাণ ২৪শে এপ্রিল, ১৯৮৭ 


ই-বংখেগে গৃহযুদ্ধ 


ভরীপতি নন্দী 


জীযাহ্চন্তরের গেবাধ্াসরূপে 
অংম্নান ও শ্রীজন্্ঘানের কখনো 


লড়াই বেহেছিল, ॥েম্নটা শোন! থা 
নি, অন্তত; বাঁধীয়শে তেমন বিবরণ 


পাওয়া হান না। কিন্ত শ্রীরাজীবের 
পরহতম  সেবাধানস্বের পদাবিকার 
নিয়ে শ্রীবিশ্বনাথ লিং ও দীনেশ দিং-এর 
লড়াইটা ঘে তামারণী পুাবাদকেও 
ছাড়িকে গেছে অন্ততঃ দৃক্কত১ তা 
হানতে হব । কিন্তু বন্ততঃ? 

আনলে ব্যাপারটা নিছক ভক্তি 
তাবধালার ব্যাপার নর, ভেষনটা 
দিনেও পর দিন স্বপ্পষ্ট হযে আসছে। 
“ৰাৰ্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোতে 
লোতে ঘটিছে লংগ্রাম”_ঠাওা লড়াই- 
ওলি গম লড়াইয়ের রূপ ধরেছে_ 
কেয়াওফাক়খর ল্যা্গ ধয়ে ‘চেন 
রিয়েবশনে' নতুন নতুন “ব্যাটল ফিড” 
এ ছড়িয়ে পড়ছে। আর যিনি সর্বঘটে 
বিতাজমান তিনিও যে এই অবস্থায় 
অক্ষত থেকে যেতে পারেন ন। সে তে! 
স্বাভাবিক । নিজেকে স্থণার পাওয়ার 
বলে জানলেও রাজীবের আজ আর 
দোৱান্তি কোখায় | অতএব বং আছ 
রণস্থলে অবতীর্ণ । দৃশ্তাবরে, প্রোকলী 
ওয়ার শেষ, জতঞব দীনেশও হাওয়া 

ফোযারফ্যাক্স তান্ত নিয়ে রাজীব 
এড আতঙ্কিত কেন? গজহ ধদি লত্য 
হয়, তাহলে কী অধিতত বচ্চনকে 
বাচানোর তাগিদে তিনি আত'ঙস্কৃত ? 
বিত্ত প্রশ্ন থেকে যায়, শুধুমাত্র একজন 
গেয্ারের ইন্ার-কে বাচানোর জন্তে কি 
তারত্রে প্রধানমন্ত্রী হেন ব।ক্তি তার 
এত শ্রমে গড়ে-তোল! ‘ইমেছ'-টাকে 
এমন বি তাঁর সাঁজনৈতিকতবিশ্যংবেও 
একট! প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মুখে দাড় 
করাতেও আজ আর পেছপা হন না? 
এমন দোত্ডী কাহিনী অবস্তই অবিশ্বাস্য 
সেক্ষেত্রে দ্বেশবানী এহন কি বিষেশবাসী- 
দেরও মনে মনে যে দদ্দেহ আছ ঘনীতৃত 
হয়ে উঠেছে ড{ হলো-_ডাহলে কি 


রাজীব জা তুরক্ষার লড়াইয়ে নেমেছেন। 
উত্তরট। অবস্থই বব রাজীবকেই দিতে 
হয-_মৌধিক তাবে না হলেও অন্ততঃ 
একজন পরি চ্ছ দ্র 'যাটনীতিকসুলন্ত 
আচার আচরণে। 

কেন্ত্রীর অর্থমন্রকের সত একটা 
অতি গুরুত্বপূর্ণ হতকের ছুনীতি বিয়োধী 
অভিযানকে দনিরে দিয়ে, এহন কি 
মহীকেও শান্ধি দিয়ে, আজ কেন 
রাজীষের সোল্লান্তি নেই? কেনই বা 
দগ্তরটাকে নিজের হাতে তুলে নিয়ে 
তাকে খোঁল-ব্দল নল চে-বদ্ল বরে 
একেবারে তাদীব-মার্কা করে নিলেন? 
কেনই বা প্রতিরিক্ষা দন্ধকের 'দত 
আরে কটা অতিওকন্বপূর্ণ মস্ত্রকে 
বাতির যধুচক্রে আঘাত পড়া মাত্রই 
দেশের প্রধানমন্ত্রী আতঙ্কিত বোধ 
করলেন এবং ভাঃপ্রান্ত মন্ত্রীকে পদ- 
ত্যাগে বাধা করতেডাপ ( রাজীয- 
ষ্টাইল ) কৃষ্টি করলেন? কেনই বা 
ফে়ারফা! কেলেক্কাযী সম্পর্কে সাম" 
গ্রিক তদন্তের লমত্য লাধু পন্থা এড়িয়ে 
গিয়ে তিনি একট! বিচার বিভাগীয় 
আধা-তদত্ের পথ আশ্রয় করলেন? 
কেনই বা ভারত সৱককার প্রথমে 
ফেগ্রারদ্যাক্ককে দিয়োগ কয়ার ব্যাপা- 
কট! মবাদপ্রি অন্বীকার কঃংলেন 
কেনই খা। ফেঃারফ্যাক্সের নামে এক- 
খানা জাল চিঠি ছাপিরে ত! প্রচার 
করলেন? কেনই বা ফেয়ারফ্যাক 
রিপো।টর প্রধান ও মূল লক্ষ্যকে, দেশী 
রাখব বোয়াল চোহওলিকে খুঁজে বের 
কার বিষয়টাকে, যে কোনও রূপ 
তদন্ত থেকে নিল“জ্জেং মত আগলে 
যাখলেন প্রসঙ্গত আরে] ছিজানত 
কেনই বাঁ রাঁজীব গান্ধী এ জাতীর 
ত্বত্ত কমিশনের রিপোঁট গুলিকে 


গাছেৰ করার বা ধামাচাপা (বার 


অথান্ত বনস্পতি নষ্ট করা হল 


আঘালতেন্স এক বিশেষ নির্দেশে 
সম্প্রতি কলকাতার একটি নামী-দামী 
বনশতি প্রন্বতকারক কোম্পানীর 
প্রচুর পরিমাণ অথান্ত বনম্পতি লই 
করে ফেলা হয়েছে। 
আদালতের নৃত্রেই ছানা গেছে? 
কলকাতা শৌৱসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগের 
কর্দীরা প্রথমে ও ব্মন্পতি আটক বরে 
মিউনিনিপ্যাল এও নেট্রোপলিটন 
ম্যাজিষ্টেটেঃ আদালতে এ যনশ্দতি 
> প্রস্থত কারহ কোম্পানীর বিরুদ্ধে এক 


হাল! রুজু. করেন । 


অবশেষে, বলম্পতি প্রস্ততকারক 


কোম্পানী খ্েকেই পৌয়নভাকে 
লিখিতঙাযে জানানো হর যে, “এ 
আটক বনম্পতি সাধের খান্তের উপ- 
যুক্ত নয়, অর্থাৎ অখান্ত। কাজেই এ 
আটক বনস্পতি নট কবে ফেলা হক ।” 
পৌরদতাও হখান্ীতি বনশ্পতি 
কে'ম্পানীর এ চিঠিখানা আদালতে 
পেশ করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে 
বিশে বিচার এবং ষিবেচনার পর 
দ্বিতীস্ন মিউনিসিপ্যাল এবং ধেট্রো- 
পলিটন মাজিষ্টট শ্বীএদ এন ঘোষ 
আটক বনম্পতি নষ্ট কয়ে ফেলার 


নির্দেশ ছেন। 


বিশেষ ক্ষমতা ইতিপূর্বেই প!লামেস্টে 
পাশ করিয়ে নিয়েছেন তবে কি তিনি 
এ জাতীর সঙ্কটের সম্ভাব) বিস্ফোরণ 
গম্পর্কে সঙ্ঞানে খ[গেতাগেই আতু- 
রক্ষার প্রস্তুতি নির্নে নেন নি? ভাগ্য 
গুণে আশী কোটি তাঃতবাসীর দও- 
মৃতের বর্তা হ্বায় পহও বাজীব আজ 
এত সংহাৱী কেন 

আর বিচার যিভাগীছ দত্ত কমিশন ? 
নে থে কত বড় প্রহনন সে তো এই 
সেদ্নিনকার প্রথম ঠগ্র কমিশনেই 
(ইন্দিরা হত্যা তদন্ত কমিশন ) প্রমাণ 
হয়ে গেছে। আবীর দে একই আট- 
কুরো ঠক্কত্ কষিণন। 

কাজ দেখাতে গিয়ে হিশ্বনাথ অর্থ 
থেকে গলাধাক। খেলেন। ক্ষুদ্ধ বিশ্বনাথ 
অতঃপর হি প্রতিরক্ষা দণ্ডরে অচুতিত 
কহিশন খেলেংকারীর সন্ধান পেয়ে 
থাকেন এবং তদ্বন্বের নামে পান্টা হাত 
নিয়ে থাকেন. তাহলে আশ্চর্যের কি 
আছে? স্বরণ কঃ! যেতে পানে, ইতি- 
পূর্বে শ্বন্বং ই'ন্দর৷ গান্ধী ও রাগীব 
গান্ধী প্রতিচক্ষা ম সুকে স্র দায়িত্বে 
ছিলেন। 

অথচ, সাধারণ তাৰে দেখতে গেলে 
এরূপ একখানা প্রতু-তৃতের লড়াইয়ের 
কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু 
কিনা, স্বার্থবাজ ধান্দাবাঞ্জদের ব্যাপার- 
দ্যাপারই আলাদ।। চিতস্থান্থী বন্ধ 
বলতে তাদ্বের কেউ থাকে না। আর, 
ক্ুধাট। ধার সর্বগ্রাসী, সংযম বোধ তায 
থাকলে চলবে কেন? আর তৃত্খ- 
বাংদল্য ? নৈব নৈব চ। অতএব, 
রাজীব বিশ্বনাথ দণ্পর্কের মধ্যে এ সমস্ত 
বালাই নেই, থাকতে পারে না। 
অতএব কেঁচো খুজতে গিয়ে দাপের 
ল্যাজে ‘টাচ, পড়তেই অনুগত বিশ্বনাথ 
অবাঞ্ছিত হয়ে গেলেন। 

কিন্তু শত লাঞিত হলেও বিশ্বনাথের 
পরিত্রাণ নেই। প্রভুভক্তির ও আন্- 
গত্যোর অঞ্জশ্র শপথ বাক্য গপতপ 
করতে হবেই। ফেন, এক্ষেত্রে যিনি 
নর্বঞ্রাদী তিনি সর্বশক্তিমানও বটেন। 
আবার বিদনাধেয় বিধয়ে বলতে গেলে 
ৰল ছার, সুখে তিনি ঘাই বলুন না 
কেন, সমস্ত “এছিশন'' ত্যাগ করে 
বৈরাগী হবেন তেমন চবি আর যারই 
খাৰ, কোনও কংই রাজনীতিকে গু! 
থাকে না। অগএব, কোটি কোটি 
দেশবালীর কপার পাত্র হলেও 
বিশ্বনাথকে আছ এক 'ক্লাস'ওয়ান' 
ক্লাউনের তৃষিক! পালন বরে চলতে 
হবে" পারিতোহিকের প্রতীক্ষা্। 
খেল, জমেছে, যনে হর আরে জমবে । 
কিছ্ধ সাইভ.লাইনে থে দৃপ্তটি প্রশ্থা- 
কাঁরে বাঁরে বারে দেখা দেয়, তা হলো, 
শ্রীযুক্ত দীনেশ দিং প্রকৃতপক্ষে কায় 
পেবাছান? রাছীবেছ? বরাক মানি 
পাওয়ারের? না কি, একাত্ততাবেই 
নিঞ্জের ? নাকি, একঝে। এ তিনগ্রকার 
স্বার্থের] 


॥তিন। 


বিহারের কৃষি সমবায় বের 
কর্ম তাদের চরম দাতি 


গত কয়েক বছর ধরেই বিহারের কৃষি 
সবার ব্যান্কের কর্মকর্তাদের চরম 
দুর্নীতি জনসানদে চাকলোর হ্ষ্ট 
করেছে। 

চারাষ্ট সমবারের হধ্যে বিহার স্টেট 
সাবায় মার্কেটিং ইউনিয়ন ( বিসকো 
মৌন ) ও ল্যাও ভেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক 
(এল ডি বি) কৃষকদের সরাসরিভাবে 
কবি খণ দেওয়ার অধিকারী । এই 
কৃবিখণ নিয়েই এই ছুই সংস্থায় চরম 
দুর্নীতি হয়েছে। «** কোটির বেশী 
টাকা কবিখণ দেবার অত কর্ণ. 
কর্তারা নিজের!ই পকেটস্থ করেছে। 
অবদরপ্রাপ্ত আই এ এল অফিদার ও 
চারটি দংস্বাং একটির প্রাক্তন জ্যানে- 
জিং ডিরেক্টর বলেছেন, ‘সবার 
সংস্থাগ্জলো বিহারে দুনাতিকে 
প্রতিনিক করেছে ও বিহার দঃকার 
তাকে আইনী করেছে।? 

বিহারের মৃখ্যমজজ্ী বিদ্য্ষ্বদী ছবে 
এই দুর্নীতিকে মোকাবিলার বদলে 
প্রলত্ন দিয়েছেন | যখন এই ছুই 
সংস্থাকে বাতিল করার জন্র রাঁজ্যবাংপী 
দাষি উঠছে, তখনই ডুবে এই ছুই 
সংস্থার “পুনবাসনের'' জন্ম ৭* কোটি 
টাক! মধুর করেছেন। ১৯০৪ গ'লেই 
দমবায়ের ৩ৎকাশীন রে ষ্টার এক 
রিপোর্টে বিপুল পরিমাণ অর্থ তছবপের 
জন্ত স্টেট দমবাছ মার্কেটিং ইউনিয়নকে 
ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন। 
এই অপরাধে তাকে পরিয়ে দিকে 
যুখামগ্রী এই দুর্নীতিগ্রস্ত লমবারের 
ম্যানেজিং ভিন জি পি শর্মাকে 
উক্ত পদে নিযুক্ত কঘেল। এছাড়াও, 


ভিনি সদবায়ের সম্পাদক অর্থাৎ একই 
সঙ্গে তিনটি গুর়ুবপূণ পঞ্ধে অছেন। 
সম্প্রতি এই নংস্থার ছুরতির বিরুদ্ধে 
দি বি আইকে দিয়ে তান্ত করার জর 
জনত! পার্টির রাজ্যনতার লদশ্ত ছকুদ 
দেও নারাগণ বার প্রধানহঘ্রীর কাছে 
ধাৰী জানান। তীর দাবী অহুসথায়ী 
বিহার সরকারকে জানান হলে ছে 
ব্বাং এই ব্যাপারে উত্তক্ষেপ বয়ে 
তদের বিষয়টিকে বানচাল করেন! 
লোকদতার প্রভাবশালী ইন্দিরা 
কংগ্রেগের সৃদস্ত পেশ গিং উদ্ত 
সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর | এই 
সংস্থায় বছরে মোট আর ৬** কোটি 
টাঞ।। এক! ককষকদের স্বরমের্ামী 
খখ দেয়। অঙ্িত্বহীন বাকিদের কৃষি 
খণ দেওয়ার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাক! 
তপেশ্বর মিংর। আত্মসাৎ করেন। পরে 
প্রতিবছর এল ডি বি বা মার্কেটিং 
ইউনিয়নের রাহী মতা দুখামন্ত্রী প্রধান 
অতিথি হিদাবে উপস্থিত থাকেন ও 
অনাদারী ‘কপ'কে মকুব করে দেওয়া 
হুয়। এইভাবে দুর্নাতিকে আইনী 
করে দেওয়া হচ্ছে। 

নত প্রকারের আমণে বিহারের 
এই সমস্ত সংস্থার ছুনতির দন্ত 
করার জন্ভ আলি দাগে? কমিশন নিযূক্ত 
করা হয়। এই কমিশন দুর্নীতির জর 
৩৩জন লদন্তকে অভিযুক্ত 
করে| তার মধ্যে তপেশ্বর সিং-এয় 
নামও ছিল! ১৯৮* সালের জুনে 
তৎকালীন মুখমন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্র এই 
কমিশন তেজে দেন জনন্বার্থের 
অদুহাতে ! 


নিন্ধিয়া জাহাজ কোম্পানী ব্যবস। 
মজার অজুহাতে কলকাত। অফিস 


বন্ধ কৰে দিতে চাইছে । 


তারতের অন্তত জাহাজ পরিবহন 
নংস্থা। সিত্রি| ষ্টীম নেতিগেশন কোস্পা- 
নীঘ কলকাতার অফিসনি ব্থ বরে 
দেওয়ায় সুখে। কোম্পানীর ব্যবলায় 
মন্দা পড়েছে এবং সেন্ড বাযলঞ্ধোচ 
করার প্রন্বোজন হয়ে পড়েছে, হাই এই 
ঝ্বস্থা_একথা বলছেন কোম্পানীর 
করাব্যক্তিরা । 

অথচ পরিবহনের পণ্যের মোটেই 
অভাব নেই বরং কলকাতা! বন্দরে বেশ 
বিছু জাহাজ পণ্যের অপেক্ষায় রয়েছে। 
এটা থে একট! কী ছণটাই ও এখান- 
কার অঞ্চিলটি তুলে দেওয়ার চক্রান্ত লে 
বিহঞজে লন্মেহ নেই। এই কোম্পানীর 


পরিচালনায় নানান ধরণের দে ক্রট 
হয়েছে তাকে কৌশলে গোপন করা 
হচ্ছে। বিভিন্ন সরকারী শংস্থ: খেকে 
মোট ১৩৬ কোটি কণ নিয়ে তার সদ্যঘ- 
হার কর! হানি । কোম্পানীর রিজার্ড 
তছাবিলে গত ও*শে আল পর্যন্ত ছিল 
২৮ কোটি টাকা । এখন তা ধীড়িয়েছে 
৪ কোটি টাকার আর এদিকে বলা হচ্ছে 
কেন্দ্রের কাছ থেকে আরও অর্থ না 
পেলে কোম্পানী চালানই নাকি 
বমন্ভব। 

ভ্রদিক ইউনিগ্রনের পক্ষ থেকে এ 
বাপাবে অবিলন্বে তদন্ত করার দাবী 
জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী কাছে আবেদন 
জানানে! হয়েছে। 


এ 2 


কা 


জরি বেছাডীর যার সং 


জীপ 
' নৰু ২ নং“ ইট উদেকদন 
খা সা হওয়ার চবির “প্রদর্শনী 
এরি বাঁধী মীরু টি বিরতির ৷ 
শহ্ চুল ছিটা উহু? করা 
দুর hha বত“ 
দিস 
৮৭ ei নু কটা 
ছবি গিইলা” Le নী 
ব্‌ দেশি! ১৯৪৬ 
দালের এই ছবিতে নিধর্ি্ীলিজম 
ধারার পরয়ি গদক" অধিক ও বিধন্ 
বত নতুন আনেন ৷" নমথাবাপ্তধতি 
অভিনব পুচ!" ভঘনই' অভিদমিত 
হয় দিকে দিছে সেই অতীত গৌরব 
অডিও উর্নেকের উইক লকীর করবেন 
দেটী্ী ফাদেিনহানি ছবি দেখান 
হয়" আঁদৈতবিকান" ‘ছবি৷ ওরা 
ডেল বৈত' পালে মি 
ভিওক-০১৯৪৪১ সালেঁরত এই ছি 
শকালীন অবক্ষ্ী যূগের বিধ্বস্ত চির 


37180 ত্কি 


পাওয়া. 


দিউঠিনি' পরিচালনা করেছেন এতে" 
ছা ডেমিট্রিক 1 আছেত্রিকার খনি 
অঞ্চলে বিদ্রোহ, তারপর ওরুত্বপূর্ণ 
বির দৃশ্য ছবির আফর্ধপীঘ বিষয় । 
হামফে বেগটি” উল্লেখধোগ্য নাটকীয় 
আতিনয় করেছেন। পি অরবিদ্দন কৃত 
হালতালাম ছবি ‘কাঞ্চন নীতা” ১৯৭৭ 
সালের । ফটোগ্রা্ষী খুবই ভাল। কিন্ত 
সম্পাদনার ঘোষে ছবিটি ধীরগতি এবং 
বিরক্তিকর লাগে। সীতা এখানে 
প্রন্কতি মাতা প্রতীকী স্তোতনা 
পেয়েছে। অশ্বমেধ বত্পোর সহয় স্র্ণ- 
লীতার স্থিতি এবং রাষের মহ্প্রস্থান 
ঘাত্রা উল্লেখ্য অংশ | অক্কপ্রদেশের 
আঢ্বিবাসী চরিত্রের ব্যঞ্জনা আরোপ 
ছবির আর একটি অভিনব দিক। 

মার্চ মলে তিনখামি ছবি হম! 
আদেরিকার ছবি “ক্যাপটেনস কারে- 
জিয়াদ' ১৯৩৭ দালের। ভিন 
ফ্রেমিংয়ের পরিচালনায় সমুদ্রে একটি 
ঘটনাবহল রে:ষাঞ্চকর কাহিনীর উপ- 
স্থাপনা খুবই চিত্তানর্ষক। একটি 
বালকের সংগে একটি মাহযের জটিল 
মম্পর্ক, দুর্ঘটনার হাত থেকে মুক্তি এবং 
ধনে দার্শনিক প্রভাব -উ ্শখঘোগা 
বিষদ্ধ। স্পেনদার ট্রে সর অভিনপ্তর 
দেখবার মত। ভি, শাস্তারাম পরি- 
চালিত ১৯৩৬ সালের হিন্দি ছবি 
দর নতি আগে দেখত ও বনে 
সত্যিই অবাক হতে হঘ্। বিরাট 
মংখাক লোকজন নিয়ে দেট সেটিং এবং 
চরিত্র রূপায়ণ ও বৈচিত্র্য বিশেষ 
+উ।়খযোগ্য। নারী নির্ধাতন এবং তার 


স্এস্নিিদজী কে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে এক দবদহ্য 


FT বাঁচি ওত ৩ন সি 


(রেজি আকিস ॥ ৭, যেত এস প্লেস ও 











ত -৭০০০৩১ 


বাহিনী গঠন এবং প্রতিহিংদ। গ্রহণ ও 
শেষে নাটকীছ ঘটনার অবতারণা 
আগ্রহী করে ছোলে। বেন্রীয চরিত্রে 
রুপী হন্দরী দুর্গা খেটে বলিষ্ঠ 
ব্যক্তিত্বপূর্ণ অতিনয় লর্বাধিক দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে | চনত্রদোহন, শান্তা 
আপ্তে সুন্দর জতিনয় করেছেন। 
১:৫৭ সালের আমেরিকান ছবি 
“টুছেলঙ্জ, আযঙ্গরি মেন'। লিলি 
লমেচেন্ন এই ছবিতে পিতৃহত্যার 
গতিধোগ্গে অভিধুক্ত এফ বালকের 
বিচারে জুরীদের আলোচন। যেমন 
কৌতুহল কতটি করে, তেমনি একটি 
স্ুরীর তিন্মত পোষণ ও শেষে অন্ত 
ভুদ্রীদের ওপর তার প্রঙাব বিস্তার ও 
দোরালে! যুক্তির জোরে আলানীর 
খালান হওয়া দুরন্ত আগ্রহ জাগিয়ে 
তোলে। ছবিটি সীমিত পরিবেশে 
অপরিষিত উত্তেদন। সঞ্চার করে- 
ছবিটি বাকৃসরবনব হওয়া দেও । 


আর এক রত্বাকর 


কয়েকদিন আগে প্রেস ক্লাথে একটি 

নতুন ছবির কথা খোবণ। ক৫লেন পরি- 

চালক নব্যেনু চাটাপাধ্যায়। অনিতেশ 

সহোদর বণিতবন্োপাধ্যান্বের উপঞ্াদ 
“আর এক যত্বুকর” অবলঙ্বনে তৈরী 
করছেন তার চিত্রনাট্য । 

এ ছবির নায়ক সত্তরের দশকের 
অস্থির ঘুষসধাজের প্রতিভু, নাম 

অদীম। কলকাতা ছেক়ে সাওতালত্ভিতে 
যাওয়ার পরই তার নাওতালী বন্ধা 

কুন্‌কির লঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়! নর-নারীর 

নিবিড় সম্পর্ক থেকে জন্ম নেস্ব আত্ম- 

সমীক্ষার জটিল প্রশ্ন । ক্ষয়িষ্ণু সমাজের 

বুকের ওপর ঈড়িয়ে স্বদীদ প্রার 
হারিয়ে যাওয়া যূলাবোধগুলোকে ছু'- 

হাত দিয়ে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা 
বয়ে। এ কাহিনী মাচছ:যর ইচ্ছা- 

অনিচ্ছা, কাংনা-বাদন| থেকে দত্যে 

উন্তরণ্রে কাহিনী । 

“আয় এক ত্রান্কর'’-এর কাহিনী- 


পোক কলিকাতা-৭০০০১৬ 
ক[লক৷ত৷া-৭০০০০১ 
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দর্পণ ৪ গুরবার, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৮৭ 


কাত নাক বণিত বন্দোপাধাত্রের 
বিপত্ীডে নায়িকার ভূনিকাহ অতিনয 
ক্ষঃছেন শ্রীল! মজুঘধার | অক্তার 
ভূদিকান্র আছেন জঃ ঝ]ানা আখ, খেয়ালী 
দন্ডিদায়, অভীক চট্টোপাধ্যাগ্র, চৈতী 
খোবাল, প্রদীপ মুখার্জী প্রণতা বন্দ্যো- 
পাধ্যায, লিলি রেহমান ও নিরঞন 
রায়। ক্যামেহার শক্তি ব্যানাঁদী এবং 
সঙ্গীতে নিবিল চ্যাটার্জী । “ব্যানকর্প" 
প্রতিষ্ঠানের ভফে আমেরিকা প্রবাদী 
স্থনীত বন্যোপাধ্যায় ছবিটির 
প্রধোজক । 


কতগ্রেপী কালচার 


কংগ্রেদী কালচারেই এহন মণ্তব | একে- 
বারে খোদ সদর দণ্য়ে বদে প্রাদেশিক 
কমিটির স্তাপ তির প্রকাশ্য লমাঙ্গো চন! 
_-চাক চোল পিটিয়ে প্রচারের ধনত কাগ- 
জের রিপোর্টরদের ডেকে নিয়ে গিয়ে। 
তাও আবার অশোক দেনেয় মত বধী - 
স্থান ব্যক্তি। এখানে সন্তৰ প্রকাশ্যে 
দ্লনেতাকে অশ্রব্য ভাষার গাণিগালাঞ্জ 
কয়| এবং আবার হখারীতি দলের হয়ে 
গলাবাজী করা শাস্তির ভয় না পেয়ে। 
কে কাকে সাজ দেবে। তা নাহলে 
পৌরস্ত/ঘ দলের মনোনীত মেকগরপদে 
প্রার্থীর বিরুদ্ধে এক ভ্গন কাউদ্দিগ।র 
তো দিয়ে দংসদী্ গণতন্ত্রে একটা 
কুকীর্তির নজিঃ স্থাপন করেও 
দিবি বহাল ডবিদ্বতে রয়ে যায় কি 
করে? 

সভাপতিকে লক্ষ্য করে একাধিকার 
তার দণ্ডরে বোমাবাজি ফলের, দামনে 


সংস্কৃতির বাছবিগার 


৫ম পৃষ্ঠার পর 

থে এই অনুষ্ঠানে করষ্ঠাক দেওয়ার 
স্থযোগ€েও পৃঠপোধণ' কর! হয়েছে। 
১০ **০ টাক মূলের টক 
ছাপ! হয়েছিল, ঘা সব বিক্র॥ হয়ে 
থাকলে লত্য অর্থের পরমা ধীাড়ান 
১*০০**** টাকা (বতমান, 
৪1১/৮৭), যা ভোনেশান হিণেবে 
দেখিয়েকর-াকি দেও! হয়েছে । 
স্থাভাবিকতাবেই এ প্রশ্থ কি নিতান্তই 
অমূলক ও অদঙ্গুত ঘে এই তথাকঘিত 
“হোপ ৮*'-র মাধামে গ্র্যোত বসুর 
সরকার কার ব! কাছের দ্বাথ চরিতাখ 
করলেন? 

॥চার ॥ 

প্লেধানত দেখিয়েছেন থে একজন 
ট্যালেন্টেড শিল্পী যদি ভুল আদর্শের 
সবার] অগ্প্রাণিত হুন, তবে তিনি তার 
ফলে ভার নিজের স্বষ্টি-কর্মফেও নষ্ট 
করে ফেণেন। একদিন জ্রোতিবাৰু 
হলেছিলেন ছে তাথের দায়িত্ব হচ্ছে 
পদ্্থ পত দুবমান্সকে ‘ভুল পথ থেকে 
সছিদ্ধে আন। | লরক্কারেছ দায়িত্ব আছে 
নিশ্চয়ই ।' ও| তিনি কি দাত পালন 
করেছেন? সাম্প্রতিক “হোপ ৮৬*র 
ছাধামেই হা তিনি কোন দাছি্ পাপন 


মাহধদ করে রেহাই পাওয়া বাত । 

অবনত লতাপতি ধহাশর মাকে মাঝে 
কাগজের মাহকৎ হুমকি দেন যে 
কঠোহ সাদা দেওয়া হবে| সবলে 
জানে থে এ সবই ফাকা আওয্াজ। 

সংবাদে প্রকাশ, প্রতিটি প্রার্থী 
বিধাননত। নির্বাচনে প্রচায়ের জর 
প্রাদেশিক কহিটির কাছ থেকে কমপক্ষে 
এক লক্ষ করে টাকা পেয়েছেন। এছাড়া 
স্থানীয়ভাবে এই বাবদে অর্থ সংগ্রহ কর। 
হন্ছেছে। কিন্ত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই 
প্রারথীয়া নিলেধের পরাদয় নিশ্চিত 
জেনে পাওয়া টাকার রেশ হেট! অঙ্ক 
ব্যাঙ্কে বা পোষ্ট অফিদে স্বনাদে ও 
েনামে কিকম্ড, ডিপোজিট হিদাবে 
জমা রেখেছেন। এদিকে ভোটের 
কমী দের না ছিল পোষ্টার, না টিফিনের 
বাবস্থা। 
খবরের কাগজে এমন বথ। লেখ। 
হয়েছে ছলের মনোনয়ন পাওয়া জনত 
ভালরকম খরচপত্তত্র করতে হয়েছে 
মুকববীদের খুশী করার ভ্রন্ভ। অস্ত 
সেই টাকায় অংশ বিশেষ ফেরত ন। এলে 
চলে না। ঘরের খেকে বনের দে 
তাড়ানো যায় বি? 
আবার তোট চলার গমন নামক'- 
ওয়াস্তে পেলিং এজেন্টের ভূমিকা পালন 
ব্রার ঘটনাও ঘটছে দেয়ী কার 
তোটবেনরে হাজির হওয়া, প্রাধীর 
অন্মোদন ন! নিয়ে হাজির হওয়া, 
আবার গণনার দর অনুপস্থিত থাকা 
এবং বাইরে এলে টেচানো থে জোর 
করে সি. পি. আই (এম)'এর ক]াড'ফের 
তাড়িয়ে দিয়েছে এসব ঘটনাও ঘটেছে! 
তে'ট ধেগ্রে চুকে চিতলবাং দেখিছে 
প্রতিপক্ষের পোলিং এঞ্জেন্টকে একতলা 
থেকে দোতলায় ছুড়ে কেপে দেওয়া 
ই-কংগ্রেসীদের দ্বারাই সন্ভব_যার 
১৯৭২ সাপে হাত পাফায়। 





করলেন? এণ্রেলদ বণেছন £ চার- 
পাশের অঙ)চায়ের 'যরুদ্ধে শ্রমিক- 
শ্রেণীর বিপ্রবী দাড়া, মাছের মতো 
ঝচধার অধিকার অর্জনের জঙ্ভ তাদের 
সচেতন বা অর্ধনচেতন প্রাণাত্বুক 
এ্য়াদ অজ ইতিহাসের অঙ্গীভূত, 
সুতরাং ৰান্ধবধৰিতায় ক্ষেত্রে তার 
নিশ্চঃই এংট। দ্বাবী জাছে।- এ প্ৰশ্ন 
কি অমূলক য়ে৷.-রেডি-দেঙ স্টেট 
মেসিনানীতে গিয়ে, প্রচলিত ব্যবস্থাকে 
বিশ্লবীবযণের প্রত্জিশ্না থেকে বিরত 
খেকে, শালকশ্রেণীয় তাবাদর্শের 
শরিক হওয়ার মধো দিয়ে গো'তি- 
বাবুর গরকার এজেলন নির্ধারিত উপ- 
রোজ দ্বাছিত্ব কতট্হ পালল- করতে 
পেয়েছেন? 

দেধানতের উপরোক্ত. বন্ধবোর 
অমুলঘণে বোষহয একথা বল! অদ্জত 


হবে না হে, একদল ট্যালেটেড প্রশা- 
সক ঘদি গুল ভাবাধর্শের দ্বারা অন 
প্রাশিত ছন, তবে তিনি তার ফলে 
ঠার [নছের কছিত ঘোহপাকেও ৭৪ ২, 
করে ফেলেন--ঘার গধাহরণ হলেন 
পাশ্চমবাওপার মুখ্যমন্ত্রী .জে]|তি বস্তু 


ন্বং | 


দদপিব শুক্রবার ২৪শৈ এপ্রিল, ১৯০৭ 


ঘংসৃতির বাছবিচার ও বামগন্থী গৱকাৰ 


অশোক চট্টোপাৰ্যায় 


শু কর! থাক ঘার্কদের বথা 
1গেই। “রান ইডিওুমজি'তে মাল 
এক জায়গায় পরিফার করেই বলেছেষ 
হে শাসন্ক্ষপতার জালীন ক্ষমতাধায়ী- 
দের দর্শন অবশ্তই শাসক শ্রেণীর 
তাঁবাদর্শ বই কিছু লয়! অন্ত্ৰ আবার 
“কমিউনিস্ট ম্যানিফেন্টোয় ১৮৭২ 
মালের জমীন সংস্করণের তৃমিক। পিখতে 
গিয়ে মার্ক? ও এজেলন লিখেছেন যে 
যেভিমদেত স্টেট দেলিলারী নিয়ে 
শ্রমিকশ্রেণীয় পক্ষে ও স্বার্থে কল্যাণকর 
কাছ কঃ! যার না। কিন্তু জ্যোতি 
বঙ্ছর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট মন্্রিমতা ১৯৭১ 
লালে পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতা 
আমার প্র থেকেই এই রেডি মেড 
টেট মেলিনারীতেই । শ্রমিকপ্রেণীর 
স্বার্থের পক্ষে ঝা করার ও তাকে পরি" 
চালিত করার সম্পর্ধ ঘোষণায় আজও 
অরুন্ত। অথচ বাপ্তব তথ্যাবলী এতই 
প্র চল বে শরমিকপ্রেণীর স্বার্থের অর্থাৎ 
তাদের জেনীনংগ্রামের বিকাশের পক্ষে 
এই সংকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিগদী 
যে কতখানি অসিদ্রঘুলত ও শাদক" 
শ্রেণীর তাবাধর্শে পরিচালিত তা 
আলোচনার অগেক্ষ। রাখে ল!। শাসক" 
শ্রেণীর ভাবাদর্শের ফেমিওয়াল! হিংসবে 
এর। কেনের বঞ্চনা, ফেজ বিদাতূ- 
স্থলঙড আচরণ, বাসক্্ দরকার বিঝোধী 
খড় ইত্যাকার বুণিদবদ্ততায় আড়ালে 
আদলে সুচহুর পদ্ধতিতে থেমে 
বিরদ্ধে অধিঝ অথ ও ক্ষমতার দাবীতে, 
বাধজন্ট নরকায়ের রাজনৈতিক উদ্দেস্ছো 
শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে ব্)বহার করে 
তাদের দরকার বাচানোর তথ। এই 
রেডি-মেড &্রট মেদিনাহীকে বাচিয়ে 
ব।খার পরিক্জনার কাজ হাদিল করার 
প্রশ্নাদে নিয়ত ব্যস্ত থেকেছে। শ্রমিক 
শ্রেণীর চেতনার, শ্রমিক ভ্রেণীর স্বার্থের 
পক্ষে শিয়প-দাহ্তি].ল'স্কতের মাজে; 
বামকণ্ট সরকারকে বন্ধু সরকার 
হিসেবে প্রচারদুখীনতার এনে সরকা- 
রের তথ! শালকপ্রেণীর সঙ্গে শানিতের 
সংগ্রামহীন বন্ধুতায় দন্পর্কের তান্বিক 
উপস্থাপনা হাজির বরেছে। আর 
এ নধর নির্গালিত:থ হিপেখে ঘা উঠে 
এনেছে, তা হলো! : বামক্রক্ট সরকার 
হচ্ছে বন্ধুদরফার, হৃতরাং প্রমিকশ্রেণীর 
ও ভার স্বার্থের অহঘর্তী শ্জি-সাহিত্য- 
নংস্কতির বাঁজই হচ্ছে এই দরকার 
বাচানোর আন্মোলনে নারনিল হও! । 
বর্তমান ৱাষ্টরকাঠামোর অদমাধের 
লমন্তাবলীর প্রেক্ষাপটে উপযঘোক্ত 
দাওয়াই প্রয়োগে শিল্পের বিষয়টি অব- 
ধ্রানিতডাবে এদেছে, ধা শ্রধিক্শ্রেণীর 
ব্ৰাথের দঙ্গে বিশ্বাদঘাতকতায় বিকল 
পরিস্থিতিকে ছাদির্র করতে পারেনি। 
ট্রাই কমানো হয়েছে, অথচ বেড়েছে 


লনে-শছপ, লক-সাটে, ক্লোজার প্রমুখ কর।। অথঠ এজন দক্ষ প্রকাশক 


ঘট গাবণী। সংগ্রাম নেই। 


কেননা হিগেবে জ্যোতি বং তীত দূল ও সরকার 


তা শেষ অব্দি বন্ধু দয়কারের বিরুদ্ধে বর্তমানবাবস্থাকে যে কোন ফলো টিকিয়ে 
বৰ্ণামুধ নিয়ে ঘেতে বাধ্য । আর এহেন রাখার ও তাকে বক্ষ! করার দায়িত্ব- 


EE — 084 
বারন বিপুল লংখ্যাগচিষ্ঠতা নিয়ে তৃতীয়বারের অর পশ্চিহবনেতর শাদন 
ক্ষমতার আমীন গত দশ বছরে তার! শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ কতটুছু কক্ষ 
করতে পেরেছেন? ‘রেডি-মেড টেট খেষিনারী' নিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে 
কাছ করা সন্তব কি? সংস্কৃতি ফ্রন্টে এই সরকারের নীতি কি? ১৯৭১ লালে 
জোতি বনু মুখ্যমন্ত্রী হবার পর এবং তার পরবর্তীকালে এ সম্পর্কে তিনি যে 
বক্তব্য রেখেছিলেন তায সজে কি হোপ '৮৬ অুষ্ঠানের সঙ্গতি আছে? এই 
প্রবন্ধের লেখক এই দব গ্র্থ আলোচনার মধ্য দিয়ে বামক্রন্ট সরকারের কঠোর 


সমালোচনা করেছেন। 


বল৷ বাহশ্য প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত লেখকের 


নিজন্ছ। হুদ কেউ এর হিয়োধী ব্রা লিখে পাঠান দর্প“ নাদরে ত! পত্রস্থ 


কঙতলে। 

পরিস্থিতিতে বামঞ্রন্ট লর়কারের 
লংগ্রাগহীন বন্ধু৷ অনশনরীষ্ট শ্রমিক 
শ্রেণীকে রাইটার্স-এর স্থখী মদনদ 
থেকে আহ্বান রেখেছে: এসবের 
আন্ত কেন্দ্র দামী, চ'ই কেন্দ্রের বিরদ্ধে 
সংগ্রাম ! 

শাদকগোষ্ঠির ভাবাদর্শের বাহক 
এহেন সরকার শীদাবন্ধ ক্ষমতার 
দোহাই দিয়ে হো পাইয়ে দেবার রাজ- 
নীতির লক্ষ্যে আরও বেশী বেশী করে 
বর্তমান রাষ্টরবাবস্থার কাছে আত্মদমর্পন 
করেছে। শ্রদধিকশ্রেণীর শ্বাথের পরি- 
পন্থী শিল্পপতিনী, ঘারা এট পরানের 
অন্ততুক্তি দলদমূছের কাছে বিশেষতঃ 
ছেতি বন্ধ পার্টির কাছে অচ্ছু।ং 
বলে গণা হতো। এতদিন, ক্রদশই এই 
সরকায়ের অস্তিত্বের মধ্যে নিজেদের 
সবর্থরঙ্গার গ্যারাটি খু'জে পেরেছেন 
এবং তীরা জেঠোতি বস্তুর নেতৃত্বাধীন 
এই সরকারকে সহযোগিতার আশ্বাম 
দিয়েছেন এখং দিচ্ছেম-ও | এভাবেই 
এই সকাহ তার ভাবাদর্শের দরুণ প্রকৃত 
অথেই বুর্দোঘ-শিক্পপতিদের বন্ধু 
সয়কার হয়ে উঠেছে, যেখান থেকে 
শরিক শ্রেণীর দ'গ্রামী চেতনার বিকা" 
শে ও তাদের স্বার্থপৃষ্টভার গ্যারাটীধর 
্রশ্নগ্ুলি একান্ত ভ'বনার ও নিরীক্ষার 
অতীত হয়ে গিয়েছে। 


॥ তুই ॥ 


১৯৭৯ সাপের ১}! নভেম্বর 
বাহুদেব মঞ্চে লেখক-শিকী-নাটা- 
কর্মীদের কাছে জ্যোতি বসু ঘে ব্তব্য 
হাজির কেছিলেন, তা লাতাভরে 
ক্ষদতাদীন হওয়ার দু'বছরের মুখে 
উষ্ণতায় আগত থাকলেও, ছি্াশির 
শেখে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই 
চূড়ান্ত শীভল-তাংস্যে রূপাপ্তরিন্ত হরে 
গেছে। ঘার্কল শিখিপ্রেছেন থে প্রন্কৃত 
কমিউনিস্টদের পক্ষই £চ্ছে প্রচসিত 


ব্যবস্থাকে বিররবাস্বক পর্ধাত়ে রণ স্ব হিত 


পালনে সংচেত্ে বিশ্বন্ত। তাই এই 
পচা-গলা-অবগ্ষযী স মাজ ব্যবস্থার 
বিরদ্ধে দেহা ছোযণার বিপত্বীতে 
এখানে তীয়! ব্রতী হয়েছেন প্রচলিত 
জন-বিরোধী ধ্যান-ধারণা- সংস্কৃতির 
সঙ্গে আপোষ করে একটা ককটেল 
সংস্কৃতির আদদানী করতে য! অবক্ষ্থী 
সংস্কৃতিকে যুযূযূ কার বিপরীতে 
তাঁকে সুস্থ ও সুঠাম করে তুলবে। 
উনআনিযর পয়লা নভেম্বরে 
জ্যোতিবাবু তাঁর ভাষণে বলেছিলেন : 
“আমাদের সঙাঞ্জে বা কিছু বুংলিত, 
অধ কদর্য, তার প্রতি'-'এই উদেশ্ত- 
যুগক দয় প্রকাশ আমরা কখনও 
মেনে নিতে পারি না।' অথচ গত 
ছোপ ৮৬ প্রেক্ষাপটে এহেন 
স্বগা-কদর্ঘতার প্রতি তিনি ও তার 
সঙগকার 'উদদেস্তঘুলক দরদ প্রকাশ' তো 
করেছেনই এবং ‘দেনে নিয়ে সব্রি- 
ভাবে তাকে পৃষ্ঠপোধপা বরেছেন। 
সেদিন তিনি বলেছিবেন ‘যার! সামন্ত 
ডাঙি ব| পুঁজিবাধী সমাসব্যবস্থার 
ভাবধারা বিশ্বাস করে তাঁদের বিরুদ্ধে 
আমাদের স্থন্থ সংস্কৃতির পিবির গড়ে 


তুলতে হবে। মতাদর্শের বিতিন 
ক্ষেত্রে শত্রধের পরাস্ত করতে হুবে। 
অথচ “হুস্থ দংস্থৃতিয্ন শিবির’ গড়া 
তে| দুয়ের কথা অনুস্থ-লংস্কৃতির 
আবহাও্াকে এরা আর ঘাই 
হোক রুখতে চেত্েছেন আস্তরিক- 
ভাবে_এ অপরাছ তার অতি বড়ো 
শত্রয়াও সম্ভবতঃ দিতে পারবে না। 
দেছিন তিনি দচেতন ছিলেন এ বিষে 
থে আমেরিকান ফিল্মে ঘে সব মারা 
মারি ঘবাল;-হাদামা দেখানে! হছ সেদব 
কিছু হিন্দি ও বাঙল। 
দেখালো হচ্ছে ।' আর এই সচেগুন ঠা 


ফিল্মেও 


থেকেই তিনি বলেছেন থে এদবেয় 
মধে| দিয়ে 'আঘাদের ঘুষ লঘান্রকে 


অল্প পণে তারা চালিত কঃতে চ'ইছে, 
এ বিষয়ে সন্দেহে নেই।' নিরক্ষর 
জসচেতন মা এই মূব দেখে থাকে 
শ্িন্কেততাবে_ তাই তার ঘোষণা 
ছিপ ‘এই খত-স্ফুর্ততী তাঁদের আমর! 
ছেড়ে দ্বিতে পারি না।' লেদিন তার 
কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল £ “ণমাজবাবস্থাকে 
ব্থলাঝার কথ! আমর! ঘেটা বলি, 
থে পরিবর্তন আনার অক আরা 
নংগ্রাম করছি, দেই সঘাজ-বিগ্রব 
এখনও সমাধা হয় নি। আমাদের 
অনেক কাজ বাকী আছে. লামনের 
দির্বাচনকে শুধু লক্ষ হনে করলে 
চলবে ন1।' হোপ ৮৬৪ আলো- 
চনার প্রেক্ষিতে এদব বক্তব্যের নমে 
প্যোতিবাবু হয়তো! আতকে উঠবেন, 
আয়নায় প্রতিবিস্বিত তার মুখটি 
তার কাছেই বড় বেশীরফদ অনা” 
কাথ্ধিত বোধ হবে হয়্তো। কিন্ত 
বাস্তব বড়ো কঠিন) শ্রেণী সংকো- 
তার লাইন তাদের আদ কোন 
পাঘে নিয়ে এদেছে ত! ভারা বুঝতে 
পারেন নাঃ এ ধংণের ধৃষ্ঠত। প্রকাশে 
আতঃত্য আধা নই, তবে এটা বুঝি 
থে ক্ষমতার স্বাদের অবর্ণনীছ তৃপ্তি 
বুর্জোয়া মতাধর্শের প্রতি তাদের নিবি 
আহগত্য ীনের তাঁবিক উপস্থাপনাকে 
কুদোচটুলির প্রতিমার শেহ-সাদ্ের 
মতোই সাজিয়ে তুলছে। 
॥ তিন ॥ 

আজ গ্্যোতিযাবুদের যূপ নক্যই 
হচ্ছে টাকা। তা লে ঘে উপায়ে বা 
যে পথেই আহ্মক না কেন। টাকা 
তো আর অপবিত্র হন না] তো 
‘হোপ ৮৬-'র মধো দিয়ে খবক্ষতরী 
যুধমানসেঃ আরাধা দেবত। মিঠুন 
চক্রবর্তী সহ অনাঙ্লদের বেকেল্লাপনার 
ঘদি একট। সংহত তথ৷ সংঘত 
সংস্করণের মাধ্যমে টাকা আসে তো 
ক্ষতি কি? দরোদ মুখার্দী তে। বলে- 
ছেন £ “এর! ট|কা তুলে দেবে বলেছে: 
ভার দঃ আবার সংস্কৃতি অপসংস্কৃতি 
দেখার কি দরকার ?' আত্দধর্পণের 
ও জত্মব্ক্র্েঃ রাজনীতি এদের 
কোনখানে নিরে এনেছে! টাকার জর 
ম্ৃতি-অপধংস্কতির. বাষবিচায়ের 
প্রয়োজন নিরর্থক | অথচ ১৯৭৯ 
মালের ১৪ই মার্চ বিধানদত।ছ দাড়ির 
সি. পি. এদ.নেতা তথা ওৎক'শীন 
তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্ৰ বলেছিলেন ঘে বামফ্রট 


‘সরকারের অগ্ততম 'মূল লক্ষ্য বাংলায় 


সংস্কৃতিকে প্রাদের মানবের তথ। খেটে 
খাওট! মাছের কাছে পৌছে দেওয়া। 
কি অদ্ভূত বৈপরীত্য । 

অবস্ক এই বৈপরীত্থ হঠাংই 
আলকেই প্রকট হয়ে ওঠেনি। স্বতি- 
ভ্রংশ্তা ন। ঘটলে, মনে পড়ছে, 
মাতাৱৱেই দম্ভঘত:, সুকাপ্তৱ যৃত্তি- 
স্থাপনের লক্ষো 'বারধধূ' অভিনীত 
হয়েছিল ! অর ‘বারবধূ'র মতো ‘অপ- 


দংস্কৃতিধূৰক' নাটকের পোকদেধানো 
tT rei হট 


॥ পাঃ 


নিয়ো তিতা শুরু করে, মাঝপথে দংয্রাষ 
প্রতাহাহের মধ্যে দিয়ে আলশ্থা 
‘বার্বধূ'র মঞ্চস্থ 5ওয়ার ও দর্লকনন্দিত 
হগুার ফ্রা্গেট উন্মোচন করা হয়ে- 
ছিল। নয় কি? এমন কি উৰ! উগ্প 
নিয়ে বিতর্কের ক্ষেত্রে গং জ্যোতি- 
বাবুই তো 'উিষার গান তালো' বলে 
লার্টিফিকেট দিয়ে ক্ষিতি গোস্বামী 
প্রধুথ বিরোধীদের গালে সজোরে 
থাপ্পড় মেরোছলেন। টাকার বিষ্টি 
জ্যোতিবাবুদে চিত্ত প্র'ধান্ত ি্ডার 
যে আজ করেছে এমনটি নয়। ১৯৭৮ 
সালে বুখানন্রী জ্যোতি বনু বেদ 
কোর্দ' ময়দানে] দিয়ে ঘোড়নৌড়ের 
একটা বিশেষ কাপের উদ্বোধন করে 
বলেছিলেন : টাকার জর দঘ কিছু 
কর হাক, সব কিছু “"ন-অব কিছু ৷ 
একদিকে মহারাষ্ট্রের ধর্ধঘটাদের 
সাহাছ্োর প্রশ্ন এবং অন্তদিকে পশ্চিম- 
বাঙলার বরাজ্াণের প্রশ্ন- এভাবে 
বিনিময়ের প্রশ্র “দিবে আর নিবে 
মিলিবে ধিল|(বে'-(তে রপান্তরিত ইয়ে- 
ছিল ছিন্নাশর তামালার সর্বকাণ্ডে। 
অবশা এসবের পেছনে গোলক 
প্রমুখ পুজিপতিধের লবির লঙ্গে হাত 
মেলানোর দঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবাগুলায় 


“ক্রি ট্রেড জোন'এর পাশাপাশি ক্ষেন 
ইণ্ডান্টরি স্থাপনে॥ পরিকল্পনার দ1ধামে 
ফিল্দমী লবিধেও ঘৰি পাশে পাখা 
ঘাঁয়- এ চিন্তাতাবনাও নীরব নিভৃতে 
বন্ধে গেছে অস্্সলিলার মতে।। 

কথা ছিল এহেন 'হোপ ৮৬! 
থেকে সংগৃহীত অর্থের থেকে ৪:%, 
২:%, ২০% ও ২০% ব্যয় হবে যথাক্রমে 
মহায়ান্রের ধর্মঘটীদের লাহায্যে, এখান- 
কাও বন্ধাত্রণে, লায়ন ক্লাবের যছেল 


পুলের জন্ত (|) এবং রাঙ্গা নবফাছের 
প্রমোদ করের গন্ধ | জান! গেছে লক্ষ্য 
ছিল ৪***০*** টাকা আদায়ের, যা 
আদবে টিকিট বিক্রী, মুতেনি৫ে 
বিজ্ঞাপন এবং হোডিং ও ঝানার 
থেকে যথাক্রধে ২৭৫০০০ ** টাকা, 
১৯৯ *০* ** টাকাও এবং ২৫০০ ০2? 
টাকা । ৭/১/৮৭"এর আনন্দবাজার 
পরিবেশিত হিসেব খেকে জানা গেছে 
যে লক্ষোর বিপরীতে পাওয়া গেছে 
মাত্র ১৫১৭** ** টাকা, যা এদেছে 
অহুদিত টিকিট বিক্রয,!বিজ্ঞাপন এবং 
হোতিংব্যানার থেকে বথাক্রথে ৫০% 
*৮% ও ২৫% এর মতে|। আর খরচ 
হয়েছে নাকি ৫৫** *** টাকা। 
অর আরেকটি দৈনিকের 
হিনেযায্বানী শুদুযাছ পুনিশ 
খরচই পড়েছে ১৫০ *** টাঙ্ধা। 
স্ৃতং এবার তো আয়-ব্যয়ের একটা 
মামুলী হিসেব দংদদাধা। নির্ধ।- 
হিত লক্ষ্যমাজ! ছি লে বে ৪****০*০ 
টাকায় ২*% প্রমোদ কর হিলেৰে রা 


লহকারের আছ হওয়ার কথা ২** **; 
** টাকা? অধর ধীপীরএটাই 
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জান কবুল করে নান রেখেছে 


জশোক মিত্র 


শ্রেণীস্বার্থে অন্ধ খবরের কাগজ না, 
] ক্ষমতাদন্তযুরু দেশের প্রধানমন্ত্রী না, 
1 ইতিহাসের নির্বামক মা্য, লাধারণ 
মাগয়। পশ্চিমবাংলার নির্বাচনী 
ফলাফল আমাদের পুরোনো প্রতীতি- 
কেই নতুন করে প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে 
গেল। থেটেন্খাওয়! সাধারণ মাচ্য, 
যারা গত দশ বছর ধরে একটু আশার 
জালে| দেখতে গুরু করেছে। ধন- 
তান্ত্রিব-সামস্ততাস্ত্িক ব্যবস্থার নিগড়ে 
বাধ সমাজ, সংবিধানের অন্তশাসনের 
বেড়াজালে রাজ্য সরকারের অতি- 
সীমাবদ্ধ ক্ষঘতা, কিন্তু, এরই ম্যে, 


11 এই গত এক দগক ধরে, এই রাজ্যের 
থেটে-থাওয়৷ মাহযগুলি একটি 
[| গুরুতিগত" পরিবর্তনের আভান পেরে 





এসেছে। 'নিজেদের দৈনন্দিন অভি- 
জতার মধ্য দিয়ে গিয়েই তারা বুঝতে 
পেরেছে £ যদি জোট বাধ! যায়, জোট 
হেধে নিজেদের পছন্দের লোকদের 
বিধানসভায় দেল! পরিষদে পঞ্চায়েত 
সমিতিতে গ্রাম পঞ্চারেতে অথবা 
এমনকি পৌরসভায়ও পাঠানো যায়, 
তাহলে এই সমাপবাবস্থার মধ্যেও 


! মাদাখাটা। স্থবোগ-সুবিধাগুলি সাধারণ 


দাচষের দিকে বেশ খানিকট! হেলিয়ে 
দেওয়া ধায়। গোট! দেশের অন্য বে 
কোনে! রাজ্যের তুলনায় খান জমি 
ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 
বিলোনে! হয়েছে পশ্চিমবাংলায়। যে 
ভূমিসংস্কার সংশোধনী আইন কেন্দ্র 
পাচ বছর আটকে রেখে দিয়েছিল, 
অদূর ভবিষ্যতে তার যথাবখ প্ররোগ 
ঘটলে আরো অলেক জমিদার- 
জোতদারের লুকোনো জমি বাছা 
সরকারের হাতে আসবে, দেই জমিও 
| তুমিহীন কৃষকদের বৈধ দখলে যাবে। 
অন্তত তেরে! লক্ষ ডাগচাবী পরিবারের 
1 জাম নধিতভুক্ত করা স্ব হয়েছে এই 
দশ বছরে । এখন থেকে আর তাদের 
আচমকা জমি থেকে উৎখাত হবার 
আতঙ্কে তুগ্তে হবে না, এমনকি 
) জমিতে তাদের ভোগন্বত্বের প্রমাণ 
* দাখিল বরে ব্যাঙ্ক থেকে খণ পর্যন্ত 
পেতে পারবে তীর|। রাজ্যের 
প্রতিটি জেলার লক্ষ লক্ষ খেতমন্তুর 
; তাদের মন্দুরর হার গত দশ বছরে যে 
পরিমাণে বাড়াতে সফল হয়েছে, 
অতীতে ৬1 অকল্পনীয় ছিল। ফসলের 
গাধ্য দামের ন্ট সমগ্র ক্ুবিসীবী 
নমাদের লক্যবচ্চ লড়াইছের পুরোভাগে 
থেকেছে বাদ্য সরকার, তাদের নিজে- 
[ বেৰ হাতে-গড়া মরকার। এই সরকার 
পকায়েতের মধ্যবর্তিতার প্রতিটি গ্রামে 


পণ্চিন্ন বাদলার মানুষ 


উনন্নের টাক! পৌছে দিয়েছে, সেই 
টাকা কী ঝরে খরচ হবে তা নিয়ে 
উপর থেকে কোনো ফতোয়া চাপিয়ে 
দেয়নি, বরঞ্চ অতি স্প্ভাবাছথ গণ- 
তান্ত্রিক পন্ধতিডে নির্বাচিত জনগ্রতি- 
নিধিদের বলেছে, আপনাদের 
অগ্রাধিকার আপনারা নির্ণর করবেন, 
আপনারাই রাজা, আপনাদের এই 
রাজত্বে অধিকার আপনাদের, দায়িত্ব 
আপনাদের, অর্থ আপনাদের । মহা 
উৎসাহে গ্রামের যাম্ুষজন নিজেদের 
ভাগ্য ফেরাবার কাজে নিজেদের 
নিয়োগ করেছেন। একটু-একটু করে 
পশ্চিমবাংলার গহন অভ্যন্তরে রানা 
হয়েছে, সশকে! বসেছে, সেচের নতুন 
খাল কাট! হয়েছে, পুরোন! বোছা 
খাল-পুকুর-পাতকুয়ো সংশোধন করা 
হরেছে, নতুন পাতকুয়া বসানো 
হয়েছে, সেচের জন্য আরে] অনেক 
নতুন-নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, 
বড়-ছোট-মাঝারি। প্রায় সারা বছর 
ধরে বিভিন্ন কর্মসংস্থান প্রকল্পের 
মধ্যবতিতাঘ্ লক্ষ লক্ষ খেতমজুরের 
জন্তু অতিরিক্ত খাদ্য তথা অর্ো- 
পার্চনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
পচ্চিমবাংলায় এখন একটি গ্রামও 
খু'জে পাওয়। খাবে ন! যেখানে অন্তত 
একটি প্রাথমিক বিস্যালয্ও নেই। 
গ্রামে গ্রামে পানীর জলের ব্যবস্থাও 
গত দশ বছরে অস্তত কুড়ি গুণ 
বেড়েছে। সরকার থেকে প্রত্যক্ষ 
খ্ণ, অনিচ্ছুক ব্যাঙ্ককে চেপে ধরে 
সেখান থেকে খ্$ণ, কখনো কখনো 
বিনামূলে! অগ্চথা নামমাত্র মুলে উন্নত 
বীজশস্ত-কীটনাশক ওঘুধ ইত্যাদি 
বিতরণের ব্যবস্থা, গ্রামীণ উন্নয়নের 
বিজ্ঞানভিত্তিক পুত্ধানগপুঙ্ধ বিকেন্ত্রিত 
পরিকল্পনার পরিকাঠামো তৈরি, এই 
সব কিছুই তো হতে শুরু করেছে গত 
দশ বছর ধরে, বামক্রন্ট সরকারের 
আশ্ররে, সাধারণ থেটে-খাওয় মানুষ" 
গুলির নিজেদের পরিচর্যার দারিত্বে। 
কাজ করতে গিয়ে তারা হয়তো 
এখানে-ওধানে একটু আধটু তৃলল্রাস্তি 
করেছে, কিন্ত ভুলের মধ্য দিয়ে সিয়েই 
তো অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে তারা, পৃথিবীর 
নিরমই তো তাই। এত মর্যাদ! 
তাদের অতীতে কে কবে দিয়েছে, 
এর আগে এতটা সোজা-সরপ করে 
কে আর তাদের বলেছে এই দেশের 
লম্পদে তাদেরও সমান দাবি, সমাজের 
স্ুযোগ-স্থৰিধাণ্ডলি তাদেরও লমান 
মাপে ভোগ করার গণতাস্িক অধিকার 
আছে । মাখার উপর নামস্রণট সরকার, 


তাদের নিজেদের সরকার, জাছে 
বলেই তো! তার! বুঝ চিডিয়ে রাস্তায় 
চলতে পারছে । এখন অত্যাচারী 
জমিদার-মহাজনরা গর্ভে লুকিরেছে, 
দারোগা-পুলিস আর তাদের উপর 
হদ্বিতস্বি করবে না, সেই আমান! শেষ 
দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের প্রাক্কালে 
কেষ্টবিষ্ট পরিবৃত হরে ঝকঝকে 
রূপোলি হেলিকপ্টার থেকে নেমে 
এসে এই সাধারণ মান্তগুলিকে জাত 
করলেন, বামফ্রণ্ট সরকার অতিশর 
খারাপ, অসাধু, অপদার্থ, এই সরকারের 
পীড়নে তাদের, মানে এই রাজ্যের 
জনসাধারণের, নাকি আহি-ত্রাহি 
অবস্থা, ভোটের মারফত এই সরকারকে 
তারা হেন তাড়িয়ে দেয়। তিনি, 
প্রধানমন্ত্রী, অভয় দিচ্ছেন যদি তারা 
বাযক্রণ্ট সরকারকে খতম করতে তাঁকে 
সাহায্য করে, তাহলে সোন! দিয়ে 
তিনি মুড়ে দেবেন পশ্চিমবাংলাকে ; 
বামক্রণ্টের বুড়ো হাবড়া মস্তিগুলিকে 
তার! যদি বিদায় করে দে, তাহলে 
তার বাছাই-করা নওজোয়ানদের দিয়ে 
তিনি এখানে নতুন মষ্টিদভা গড়বেন, 
সেই মস্ত্রিসভ। তখন কোমর বেঁধে 
লাধার্ণ মাল্গমের দেখভাল করতে 
নেষে পড়বেন। প্রতিনিরত হাজার 
হাঞ্জার কোটি টাকা দিচ্ছেন তিনি, 
প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের অপদার্থ, 
দুর্নীতিগ্রন্ত সরকারকে, সেই টাকা 
লি পি আই (এম)-এর ক্যাডারদের 
পকেটে গারেব হয়ে যাচ্ছে, এর তো 
একটা বিহিত করতে হয়। এই 
বামফ্রট সরকার, প্রধানমন্ত্রী পশ্চিম- 
বাংলার সাধারণ মান্গষকে খবর পৌছে 
দিলেন, অত্যাচার-অনাচারের প্রতীক, 
এই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খল! পাঞ্জাবের 
চেয়েও খারাপ । পশ্চিমবাংলার 
মহিলাদের দুঃখে প্রধানমন্ত্রী কেদে নদী 
হলেন; তিনি আনেন তার! ধষিত 
অত্যাচারিত; তবে আর ডয় নেই, 
কংগ্রেসকে তারা এবার ঠিকমতো 
ভোট দিন, প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি 
দিচ্ছেন তাঁদের চোখ থেকে প্রতিটি 
আশ্বিন, তিনি মোস্ধাবেন। 
প্রধানমন্ত্রী এই রাজ্যের মহিলাদের যে 
মুহূর্তে এই অভয়বাণী শোনাচ্ছিলেন, 
টিক তখন নধ্যপ্রদেশে তাঁর দলভুক্ত 
একজন বিধানসভার সদস্তকে জনৈকা 
অসছাতত আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণের 
দাহে গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল, আর তার 
খাল তালুক দিভ্িতে কয়েকশো 
কলেঞ্জের ছাত্রী রাজপথে জমায়েত 
হয়ে প্রতিৰাদমুখর, সরকারী বাসে 


দর্পণ ৷ পুক্রযার, ২৪শে এপ্রিল ১৯৮১ 


একপাল গুধ। তাদের অবমাননা! 
করেছে, খানার নালিশ জানাতে গিয়ে 
ফের পুলিস কর্তৃক অবমানিত হয়েছেন 
তার1। পম্চিমবাংলার বেটে-ধাওয়। 
সাধারণ মানুষদের বুঝতে কোনো! হুল 
হয়নি, প্রধানমন্ত্রী বত বেশি বাগাড়ম্বর 
করেছেন, তারা ততো! বেশি উপলব্ধি 
করেছে, তারা গত দশ বছরে যতটুকু 
স্থবিধা পেতে শুরু করেছিল, তাদের 
ছেলে মেরের! ঈষং শিক্ষার ঈবং 
স্বাস্থ্যের প্পশ পেতে শুরু করেছিল, 
সামগ্রিকভাবে তারা যে আত্মমর্ধাদার 
গত দর্শক ধরে অধিঠিত প্রধানমন্ত্রী 
(নেই সমস্ত কিছু কেড়ে নিতে বন্ধ- 
পরিকর । প্রধানমন্ত্রীর নওজোয়ানরা 
তে| তাদের অপরিচিত না; এদের 
দৌরাস্তো-অত্যাটারেই তো সত্তরের 
দশকের গোড়ার পশ্চিমবাংলার জন- 
জীবন গভীর বিভীষিকায় আচ্ছ 
হরেছিল। সাধারণ মা্চষ, খেটে 
খাওয়া মান্য, অভিজ্ঞতার টোল- 


খাওয়া মান, তাদের সি্গাঙ্ে 
পৌছুতে দেরি হয়নি। এ লড়াই 
বাচার লড়াই, বামফ্রন্ট সরকার হখতো 
সমন্তড কাজ লমান স্থঠৃতায় এখনে 
সম্পন্ন করে উঠতে পারে নি, এখানে- 
ওখানে হয়তো তুলনান্তি-অসম্পূরণতা, 
কিন্তু, যদি বাচতে হয়, বদি মর্যাদার 
স্থিত থাকতে হয়, যদি নিজেদের 
অজিত অধিকার প্রধানমন্ত্রীর করাল 
গ্রাসের হাত থেকে বাচিয়ে রাখতে 
হর, তাহলে ভোটের বাকের মধ্য 
দিযে নিজেদের প্রতিষ্ঠাকে স্পষ্টতম 
বিভঙ্গে বাক্ত করতে হবে, ভোটের 
বাঝ্সও লড়াইয়ের বড় অন্ত এই 
অবস্থার । ২৩শে মার্চ পশ্চিমবাংলার 
সাধারণ মান্য জান কবুল বরে নিজে- 
দের মান রেখেছেন, স্বৃতীক্ষ তর্জনি 
তুলে হানাদারদের সাবধান করে 
দিয়েছেন, লুটনেওয়ালা, ভাগো। 
নিজের গালে নিজেই চুষ় চুন-কালি 
শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় 


এখনো গণ্চিমনদের ১১০ ভাগ 
মানুষ বেন্ত বিরোধী ও যুব 


এখনও পশ্চিমবঙ্গের নব্বই ভাগ মান্ষ 
কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব 
পোষণ করেন। তা বলে তারা কিন্তু 
মার্কসবাদী হয়ে যাননি ॥ এটা একটা 
টিপিক্যাল ব্যাপার যা কিনা পশ্চিয- 
বঙ্গের মান্রধকে সব সময ভাবায়। 
থত্রত মুখার্জী এইভাবে ওর করলেন । 
প্রশ্ন? হঠাৎ এই ধারণা হওয়ার কারণ 
কি? 

উত্তর £ হঠাৎ কেন? এই ব্যাপার- 
টার ও একটা এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপটও 
আছে। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী দমহ 
থেকেই এই অবস্থা চলে আসছে। 
চিত্তরৱন দাশ, নেতাজী স্বভাষচন্দর বসু 
থেকে শুরু করে স্যামাপ্রদাদ মৃখালাঁ 
পর্যন্ত ধারাবাহিক বঞ্চনার ইতিহাস। 
আসলে পশ্চিমবঙ্গে জন্মালে সর্ব- 
ভারতী ক্ষেত্রে দায়িতবপূর্ণ পদে আলা 
যাবেনা এই যে ধারণাটা বদ্ধমূল 
হয়ে গিয়েছে, এই দিকটা ই মারাত্মক । 
প্রশ্ন £ কেন্্র বিরোধী মনোভাব এত 
প্রকট হওয়া সত্বেও আপনি কেন 
কংগ্রেসে আছেন? 

উত্তর £ মলে রাখা উচিত এখনও কং- 
গ্রেলে ৪* ভাগ মানুষ আছেন। এত 
বড় প্ল্যাটফর্মে থেকে কোনো! বক্তব্য 
রাখারও গুরুত্ব আছে যথেষ্ট। এই 
বিশাল সংখ্যক মান্ধদ এখনও কং- 
গ্রেসকে ভোট দেন বিশ্বাস, ভালো- 
বাসাছ এবং এতিছে। সুতরাং কংগ্রেস 
কেন ছাড়তে ঘাবো। 

প্রশ্ন ; রাজাত্তরে বর্তমান সাংগঠনিক 
পালাবদল এবং নেতৃত্ব সন্ধে আপনার 


মতামত কি? 

উত্তর : সাংগঠনিক পালাবদল? সেটা 
আবার কি? সংগঠনে নির্বাচন তো 
অনেকদিন হল বদ্ধ হয়ে আছে। এব: 
নেতৃত্ব! আমার খুব লঙ্ছ| হয় যখন 
কেউ বলে সাধন পাণ্ডেও তে! কংগ্রেদ 
করে। 

প্রশ্ন : কেন? 

উত্তর : আসলে বটতলা বেশ্রট! হচ্ছে 
কংগ্রেসী অধ্যুষিত অঞ্চল, ওখানকার 
মাধ কংগ্রেসকে ভালোবাসে । অন্ত 
কেউ দাড়ালে অবশ্তই অনেক বেশি 
ভোটে জিতবেন। কংগ্রেসকেই ভোট 
দিচ্ছি এই মানসিকতায় বৃহ সংখ্যক 
মাহয ভোট দেন। আমি চ্যালেত 
নিয়ে বলছি বেজ বদল হলে সাধন 
পাণ্ডের পাশে ছূর্তাগাই লেখা হবে। 
প্রশ্ন: ভবিশ্নত পরিকল্পনা কি? 

উওর £ একটা কাগছ বের করবো 
ইচ্ছে আছে। অবস্তই সাাহিক হুবে। 
আপাতত আলোচনার শুরেই অব্য 
আছে। আমি আগে লোকসেবক 
কাগলের সম্পাদক ছিলাম। একটু 
আধটু অভিজ্ঞতা আছে। 

প্রশ্ন ; কংগ্রেম থেকে সরিরে দিলে? 
উত্তর: হঠাৎ এই ধরণের প্রশ্ন? 
সম্তাবন আছে নাকি? কংগ্রেস কি 
কারুর বাজিগত সম্পান্ত। তেরঙা 
পতাকা হাতে লিয়ে আপনি যদি 
বন্দেমীতরম বলেন, আমি কি বাধা 
দিতে পারি? আছি থাবৰে! না, 
কগ্রেল খাকৰে। ব্যক্তি নয়, দলই 
হচ্ছে হূধ্য। 


দর্পন ॥ শুক্রবার, ২৪শৈ এপ্রিল, ১৯৮৭ 


', ভ্ত্যার ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক 
1 ফায়ছা তোলার চেষ্টা 


1 বীরহ্মে ই-ক'গ্নে নেতা সিউড়ী 
1 থেকে নির্যাচলে হেরে যাওয়ার পর 
 কগফাতা এসে নাটক করে গেলেন 
| বিধানসভার ভেতরে' যেমন তিনি 
| বরতেন ধবতরের কাগদের পাতায় 
| জায়গা করে নিতে ॥ 
প্রথম পৃটা ছবি ছাপা হল এই নেতা 
হবনীতিচটটয়াদের। একপায়ে গার 
i করা আর দুই' বগলে ক্রাচে ভর দিয়ে 
চলছেন। ওয় লাকি পায়ে নয়টি 
জায়গায় ভেলে টুকরে| হয়েছে। 
অথচ, আগের দিন তিনি সিউড়ী 
শহরে তাঁর দূরসম্পকীয় এক ভাইপোর 
“শোক মিছিলে” যোগদান করে প্রায় 
- ছুই কিলোমিটারের উপর পরিক্রমা 
করেন যার প্রতাক্ষদর্শী অনেকেই । 
ভাইপো নাকি দিপি আই (এ৭)- 
এর কোন নদপ্যের হাতে নিহত হয়। 
।  ভাইপোর মৃত্যুর সঙ্গে রাজনীতির প্রশ 
1. খড়িত নয়। ভোট-উদ্তয পর্বের 
|  হাঙ্গামা  নয়ই। তার অভিভাবকরা 
| “অতি পরিষ্কার ভাষায় বিবৃতি দিয়েছেন। 
ভাল চিকিৎসার জন্ত কলকাতার নিয়ে 
বাওয়ার পথে তার মৃত হয়। সব 
চাইতে বেদনার ব্যাপার এই বে, ঘে 
|  ভাইপোকে কেন করে এত বড 
মিছিল দে যখন হাদপাতালে ছিল 
তখন কিন্তু স্থনীতিবানুর কোন দেখা 
পাওয়া যায় লি। আকম্বিক মৃত্যুর 
পরেই ডাকে তৎপর করে দেদ্। 
এখন একটা পারিধারিক ট্রাাজেডিকে 
কেন্্র করে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার 
কী দারুণ অপপ্রন্নাস1 আর ধরল্ 
লালাই-এর পৌ বাজারী সংবাদিকদের। 
= যাচাই না করে চিলে কান নিয়ে গেছে 
বলে চিৎকার শুরু করে দিলেন! 
ঠিক একই ধরণের চিৎকার শোনা 
গেল রিধড়ার ই-কংগ্রেস কদিশনার 





ররিত সাউর খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র 
করে। তীর মৃত্যুর সঙ্গে যে কিছু 
সমাজবিরোধী যুক্ত সে কথা গোঁপন 
নেই। স্থানীয় প্রশাসনের এক অংশের 
প্রচ্ছন্ন মদতে দীর্ঘদিন এ অঞ্চলে সমাজ 
বিরোধীদের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলে- 
ছিল। স্থানীয় ই-কংগ্রেল নেতাদেরও 
এক অংশ এদের প্রশ্ন দিয়ে এসেছে। 
এদের বিরুদ্ধে অভিধান চালানোর 
দাবী জানিরে বামপন্থী কর্মীরা অনেক 
দিল থেকে সোচ্চার কিন্তু এতদিন 
“সহজ কারণেই” পুলিশ কর্তারা 
বাবস্থা মেন নি। এবারে তদের 
ছোটাছুটি শুরু হয়েছে কিন্তু অপরাধীর! 
যধায়ীতি গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে 
বেড়াচ্ছে। 

একি হাল নৈহাটিতে। ওখানে ৩*শে 
মার্চ প্রাণ হারালে! ছুজন ই-কংগ্রেদ 
কর্মী। খুলীরা ঘে পরিচিত ই-কং- 
গ্রেসকর্মী তা এলাকার সব মাহযই 
জালে। কিন্তু সের! বাজারী পত্রিকা 
আনন্দবাজার স্বভাবস্থুলভ কুশ্লতার 
আবিষ্কার করলো এর! সি পি এযের 
হাতে খুন হয়েছে। 


কংগ্রেশীদের নিজেদের কুংপিত 


চেহারাকেগোপন করার এই আরেকটা 
অপচে্টা। আবার দলের কর্মী 
মৃত্যুতে নিজেরা তাণ্ডব নৃত্য করলো 
হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদের *ূনামে। 
বাজার দোকানপাট বন্ধ করেছিল জোর 
জুলুম করে। বাস ও অন্ত্রান্ত পরিবহন 
চলাচল বন্ধ করে দিল বিনা নোটিশে । 
ব্যাণ্ডে লোকাল ট্রেনে ভাক্গুর করা 
হল। ডাইভার ও গার্ডকে হুমকি 
দিয়ে ট্রেন আটিকিরে রাখা হল। মমূর্যু 
রোগীরা হাসপাতালে যেতে পারলন!। 
পরীক্ষার্থীদের হত্বরানি হল। শোক 
প্রকাশের অভিনব আচরণ সন্দেহ 
নেই। এ অঞ্চলের মাঘ এদের 
আচরণে বেশ বিক্ষৃ্ধ। প্রায় প্রতিটি 
জেলায় একই চিত্র। 

তবে শাক দিয়ে যে মাছ ঢাক! বারন! 
তার প্রমাণ পাওয়া গেল ই-কংগ্রেসের 
সদর দণ্তরে পরপর দুদিন সাংবা- 
দিকদের নাকের ডগায় যে তাণ্ডব ঘটে 
গেল তাতে হাজার চেষ্টা করেও 
নাছাছুর রিপোর্টাররা ও ই-কংগ্রেদ 
নেতারা এই ঘটনার সঙ্গে 
সি পি আই (এম)কে জড়াতে 
পারলেন না। পুলিশের ডাক পড়েছিল 
হাঙ্গামা মোকাবিলার জন্থ। হাজী 
মহসীন স্কোন্ারে প্রাদেশিক কমিটির 
অফিসে পুলিস পিকেটের ছবি ছাপতে 
হ্ল। 


সরকারী কোন বিভাগ আইন না মানলে 


কি সাত খুন মাপ? 


পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ মাহষ নিজের 
ব্যবহারের জন্য যদি একটা গাছও 
কাটেন এবং সেই গাছ অন্যায় নিয়ে 
যাওয়ার জন্য বনবিভাগের কাছ হতে 
ট্রানজিট পারমিট নিতে হয্ব। কিন্ত 
এই নিয়ম লরকারের অন্য কোন বিভাগ 
যদি গাছ কাটেন এবং অন্ঠত্র নিয়ে যান 
তার জন্য কি পারমিট লাগে না? 
সম্প্রতি ঝাড়গ্রাম হাপপাতালে 





প্রাক্জন স-কং নেতা 


১ম পৃষ্ঠার পর 
বেলাতেই এখানে আনেন বর্তমান 
বিধায়ক । বিডি খবরের ভুত 


আদান প্রদান হর এখান থেকেই। 

ামেরিকান বকের অনেক বধী মহা" 
ন্থীও আসেন এখানে। | 

বর্তদান কংগ্রেনের বিধায়ুর নির্যাচন 

যুদ্ধ জিতেছেন এক অন্ত উপারে। 

| নির্ধাচনের ঠিক কিছুদিন আগেই 

i নিজন কেনে তার অবস্থা যখন বেশ 

|. বিপাকে, ঠিঝসেই লদর তিনি আমে- 

রিকান ব্লকের সাহাবা চান। সঙ্গে 

সঙ্গে নির্দেশ যার বিশেষ এক পত্রিকার 

) কাছে। এরাও নিয়মিত সাছাধা পেরে 

পথ্কেন আমেরিকান ব্লকের কাছ 

থেকে। সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ পত্রিকা 

গোষ্ঠী ফ্রুট প্রার্থীর বিঙ্গে লরাসরি 


কেচ্ছা সঙ্থপিত গপ্র বিরাটডাবে প্রকাশ 
করে। এই ব্যাপারটাই হয়ে ওঠে 
ফ্রুট প্রার্থীর বিরুদ্ধে অন্ততঘ অস্থ। 
সঙ্গে সঙ্গে ২৬ হাজার কপি জেরঝ৷ 
করানো হর সেই বিশেষ কেচ্ছা 
কাহিনী। ক্কত দেই দের কপি 
নির্বাচনী কেলে বিলি করানো হয় 
ভোটরদের মধ্যে। নিট ফল ফ্রুট 
প্রার্থীর পরাদয। 


প্রাক্তন স-কংগ্রেপী এই নেতা কং- 
গ্রেদের বিভিন্র আভ্যন্তরীণ খবর ছাড়াও 
অনান্য খধরও দিরে যাচ্ছেন আমে- 
রিকান ব্লকের কাছে। চৌবঙ্গী অঞ্চলের 
হোটেলকেও এইব্যাপারে তিনি কাজে 
লাগাচ্ছেন। জক্করী ভিত্তিতে তদন্ত না 
করানো হলে ঘে কোনো মুহে [বিরাট 
কিছু ক্ষতি হণয়ার পগাবশা ও থেকে 
ঘাচ্ছে। 


আমাদের প্রতিবাদ সত্বেও কিছু গাছ 
কাটা হয়েছে, বলতে গেলে বন- 
বিভাগেরই ভাঘার প্রায় কুড়িটি জীব 
প্রাণের হত্যা কর! হয়েছে। সেই 
গাছগুলো হাদপাতালের প্রাঙ্গণ হতে 
টুকরো টুকরো করে পি, ডু ডি, 
ডাকবাংলার ঘেরার মধ্যে নিয়ে আমা- 
হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন বনবিভাগ কি 
এই গাছগুলোতে হামার করেছিলেন 
এবং ট্রানজিট পারমিট দিয়েছিলেন? 
গাছ কাটার আগে কি বনবিভাগের 
অহমতি নেওয়। হয়েছিল? তা যদি 
না ছয়ে থাকে তাহলে স্থানীর বন- 
আধিকারিকমহাশহকে আইনত ব্যবস্থা 
নেওয়ার আন্ত অরোধ জানাচ্ছি। স্মরণ 
থাকা দরকার ঝাড়গ্রামে খাকাকালিন 
ধৃধ্যমন্ত্রী ্রী্যোতি বন্ু নিজেই 
বলেছেন যে একটা গাছও কাটা উচিত 
হবে না, গাছ না কেটে ঘর বানানো 

হোক। সেখানে উপস্থিত ছিলেন 
জেল! বোর্ডের সভাপতি, জেলা শাদক, 

কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা, জেলা সম্পা- 

দক প্রীহৃকুমার সেনগুপ্ত ও প্রেসক্লাবের 

লদস্তগণ। গাছ কাটার ব্যাপার নিশ্নে 

ডি এফ ও পশ্চিম মেদিনীপুর ডিভিশন 

জেলা লভাপত্তি ডাঃ স্থধকান্ত 

(ষশ্রকে একটি চিঠি দিয়ে ঝাডগ্রাম 


হাসপাতা প্রাঙ্গনে সজ গাছকাটার 


জান করুল করে মান রেখেছে 


৪র্ধ পৃষ্ঠার পর 


মেথেছেন প্রধানমন্ত্রী, নতুন বাংলা 
গড়ার শ্রলাপ-অধ্যার আপাতত শে । 
এখন দিলি সামলাতেই হিমলিম 
খাচ্ছেন তিনি। তাহলেও তার এবং 
ভার দলের এই রাজ্যে নির্বাচনী 
প্রচারের একটি ন্তককারজনক দিক নিরে 
কয়েকটি কথা যোগ করতে হয়। 
প্রধানমী কতৃতে-অকতৃকে জাতীর 
সংহৃতি নিয্নে বক্তা ফাদেন, কী করে 
বহিশকুরা জাতীয় সংহতি বিনষ্ট 
করার কুঅভিপ্রায়ে যড়ঘয়ে লিপ্ত তা 
নিযে প্রায়ই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। 
কিন্তু নিজের দিকে, নিজদের দলের 
দিকে কোনোদিন আঙুল ঠেকিয়ে 
দেখেছেন কি? কোন্‌ নরকে দেশকে 
জাতিকে টেনে নামাতে কংগ্রেস দল 
বদ্ধ পরি ক র? কাতারে-কাতারে 
কংগ্রেদী রখী-মহারধীরা নির্বাচন 
উপলক্ষে পশ্চিমবাংলায় এসেছেন, কী 
করে বামক্রট সরকারকে খতম করা 
যায় সেই চিন্তার তাদের নিজ্রাহীন 
রাত্রি দিন কেটেছে । কংগ্রেসে হয়ে 
ভোট কুড়োবার কী চয়ংকার পদ্ধতিই 
ভার! বেছে নিরেছিলেম! বিহারের 
মুখ্যমন্ত্রী আদানসোল অঞ্চলে শিবির 
পুতে বসলেন। বিছারের বহু বছ 
অঞ্চলে মধ্যুরীয় বর্বরতা! বিমান, দীন 
দরিদ্র যে-কেউ যে-কোনো মুহূর্তে 
উচ্চবিত্ততূক্তদের ভাড়াটে দহ্াবাহিন 
কর্তৃক অথবা খোদ পুলিশ কর্তৃক জবাই 
হয়ে যেতে পারেন বিহারে, কোনো 
প্রতিকার নেই। কিন্তু বিহারের 
মুখামন্থীর তা নিয়ে মাথাবাথা দেই, 
আসানসোল অঞ্চলে শিবির স্থাপন 
কবে তিনি বাণীমুখর হলেন: হে 
আসানসোল অৰুণে কর্মরত বিহারী 
ভাইয়ে অউর বহিনেণ, বাধফ্রণ্টের 
অত্যাচারে আপনাদের ওঠাগত প্রাণ 
তা আমার জানা আছে; আপনাদের 
ভয় নেই, আমি রাজা দীমান্তের ঠিক 
ওপারে আছি, অতন্্র দৃষ্টি রাখছি, 
বামফ্রন্ট দুশমন বদি বাড়াবাড়ি শু 
করে, আমি আমার সমগ্র শক্তি নিয়ে 
আপনাদের উদ্ধার করতে বখপিয়ে 
পড়বো, কিন্তু দুশমনেৱ দাত উপড়ে 
ফেলার এই হযোগ, আপনার | বিহার- 
বানীর! দলবদ্ধ হয়ে বামক্রণ্টের বিদ্ধ 
কংগ্রেসকে হাত চিহ্নে ছাপ দ্বিন। 
অন্গরূপ বক্তা দিয়ে গেলেন মধা- 
প্রদেশের মুখামন্ত্রী বাজে] অবস্থিত 





বিরোধিতা কথেছেন। তিনি অন্থ- 
রোধ করেছেন যে বাড়ী তৈরীর জনা 
আলাদা জাগা টিক করা হোক। 
আমরা নিখিল ভারত বনবাদী 
পঞ্চাছেত ও প্রেদ ক্লাবের পক্ষে ডি 
এফ ও ব্রবোপের এই বলিষ্ঠ হকক্ষেপের 
জন্য ধনাবার জানাই । 

'বনবালী পমাচার] 


মহাকোশলীদের কাছে, উতর প্রদেশের 

মুখ্যমন্ত্রী গোরখপুর ও পয়িকট জেলা- 

গুলি থেকে আগত পশ্চিনবাংসাহ 

কর্মরত মাহধদের কাছে, রাজছানের 

মৃথামন্তরী জয়পুর-উদয়পুর্-কুনঝুন- 

বিকানির ইত্যাদি জেলা থেকে কর্ম- 

সুত্রে এই রাজ্যে আগত অতিথিদের 
কাছে, গুজরাটের প্রাক্তন মুখমন্ী 
মাধবলিংহ সোলাৰ্কি কলকাতার 

গুদরাটীভাধীদের কাছে, শ্রুতকীতি 
শায়দ পাওয়ার মহারাষ্রীয়দের কাছে। 
এবং দেই সঙ্গে এলেন মহ্পিন! 
কিছোয়াই মৃহন্মদ মুফতী বেগম আবিদ! 
আহমদ সমংপ্রদায়। রাতের অন্ধকারে 
এটালিতে-কৰিতীর্থে গার্ডেনবীচে 
প্রচার চললে! : আপনাদের কি জানা 
নেই বামপন্থীরা শরিরত-বিরোধী, 
আপনারা কি শোনেননি খোদ প্রধান- 
মন্ত্রী তার বক্ততায় বলে গেছেন 
কমিউনিষ্টরা ধর্ম মানে না, স্ৃতয়াং 
কর্তব্য নির্ধারণ কন, আপনার ধর্মের 
ইন্বত আপনার ছাতে, একটি ভোট 
একটি প্রাণ, প্রাণের তাগিদে ধর্মের 
তাগিদে পাড়ায় পাড়ার নহম! মহরার 
বামপন্থীদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে ভোট 
দিয়ে জ়ঘুক করুন। 

আক্ষেপ হয় এটা ভেবে, এই ধরনের 
নির্বাচন প্রচারের সর্বনাশ] পরিণাম কী 
হতে পারে তা অবধান করার মতে! 
কোনো! ব্যক্তিই হয়তো আর কংগ্রে 
দলে অবশিষ্ট নেই। এবং এখানেই 
কেরল পশ্চিমবাংলায় বাম তথা 
গণতাস্িক শক্তি অভূতপূর্ব বিজয়ের 
আলাদ! বিশেষত্ব বা সার্থকতা । দুই 
বাজোই, সমস্ত ষড়যন্ত্র অপপ্রচার ব্যর্থ 
করে, ধর্ম-র্ণ-পড়ক্ষি বিভক্তি উপেক্ষ। 
করে, অ্রেণীভিত্রিক কর্মহৃচীর উপর 
নির্ভর করে, নীতি বা আদশের সংস্থানে 
দাড়িয়ে সাধারণ মাঘ নির্বাচনী 
সংগ্রামে রী হয়ে নতুন ইতিহাস 
রচনা! করেছেন। সমগ্র দেশের রাজ- 
নীতিতে এই জয়ের প্রভাব প্রগাঢ় 
বিস্তারে ছড়িয়ে পড়তে বাধা । ইতি- 
ছাদের প্রতি পায়, ইতিহাস তো 
মাহষই রচনা করে। পরসাওয়ালাদের 

সংবাদপত্র না, ভাড়া করা বিদ্ষিকরান!। 


দগণ 


বাংলা সংবাদ সাপ্াছিক 

ত্রিশ বরে পদাপণ করেছে। গ্রাহক 
চাদ! ঘায়াধিক ২৫ টাকা । 

চিঠি পাঠান। 
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রাজীব গরকার সঙ্কটের মুখে 
একের পর এক কেলেঃকারীর তথয উদ্ঘাটন 


দিনবীর পথে ঘাটে, চায়ের দোকানে, 
ট্যাঝিওয়ালা ও অটে! রিকদাওয়ালা- 
দের সকলের মুখে একটি আওয়াজ 
শোন! যাচ্ছে গত কয়েকদিন হলঃ 
রাজীব জগানা খতম। 

কলকাতার একজন বহুদর্শী সাংবাদিক 
অতি সংতি দিল্লী থেকে ফিরে এলে 
অনেক! এই ধরণের মন্তব্য করেছেন 
রাজধানীর পরিবেশ বড়ই অশান্ত। 
ভাঙ্গা হাটের মত। অনেকেই ধরে 
নিয়েছেন যে রাজীবের পতন আল। 
তবে ববে রূখন ত! কেউ বলতে 
পারছেন না।' 

সত্যি, গত:করেকছিন ধরে একের পর 
এক যেমন নাটকীয় ঘটন! ঘটে চলেছে 
তাতে এই ধরণের মনোভাব মোটেই 
অস্বাভাবিক নয়। 

বে রাজীব গান্ধী কয়েকদিন আগেও 
বেশ দাপটের সঙ্গে চলাফের! করছিলেন, 
আজ তাকে ‘প্রায় করজোড়ে' দেশের 
সব প্রান্ত থেকে আসা কংগ্রেস নেতা- 
দের কাছে আবেদন করতে হচ্ছে 
ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে--যেন তারা 
একাবদ্ধ হন দেশের রাজনৈতিক 
অস্থিরতার বিরুদ্ধে স্থিতিপীনতা বজায় 
রাখতে । তিনি দফায় দফায় বিভিন্ন 
নেতার অঙ্গে পরামর্শ করছেন--যাদের 
কিছুদিন আগেও কোন পাত্তাই দেন 
নি। 

এটা আর গোপন নেই, আজ দংখ্যা- 
গরিঠতার জোরে রাজীবের প্রধানমন্ত্রীর 
গদি আপাতত বজার থাকলেও, দেশের 
মালষের কাছে তার জনপ্রিয়তা যথেষ্ট 
কমে গেছে। তার ওপর আর ভরসা 
রাখা চলছেদা। পর পর কয়েকটি 
ঘটনায় তাঁর অপরিণত বৃদ্ধি ও শ্বৈরা- 
চারী প্রবণতা আরও প্রকাশ হয়ে 
পড়েছে। তিনি দিনের পর দিন 
বিশ্বাসযোগ্যত| হারিয়ে ফেলেছেন । 
এ সবই তার নিঞ্জের কৃতকর্মের ফল। 
দেশ ও জাঁড়িকে এর জন্তু মূল্য দিতে 
হবে। পরিণাম মোটেই শুভ নয়। 
কিন্তু রাঙ্গীব গাস্ধী, মনে হয় সাম্প্রতিক 
ঘটনার গতি প্রকৃতি খেকে এখনও 
শিক্ষালাভ বরেন নি-ঙার প্রহ্থাত 
মাতৃদেবীর মতই পর কিছু "দঙ্গিণ- 
পন্থীদের চক্রান্ত” নামক জুদ্ছুর ভয় 
দেখিরে চলছেন। 

ওয়ার্কিং কমিটি গৃহীত প্রস্তাবে নাদ না 
করে আাকিন. শাম্রা্যবাদ কর্তৃক 
দেশের অভ্যন্তরে অস্থিরতা সষ্টির 
চক্তার্তের ইঙ্গিত করা হচ্ছে। এখনও 
কবীর আশ! ঘে বামপন্থীরা! যেমন এর 


আগে ইন্দিরা গান্ধীকে বে-কাকদা 
অবস্থা থেকে বাচিরেছে এবারেও 
তারই পুনরাবৃত্তি হবে £ দেশের মধ্যে 
অস্থিরতার ইন্ধন যে উনি আর ওঁর দল 
জুগিয়ে এসেছেন সে কথা স্বীকার 
করার মত সৎসাহস হয়নি। এখনও 
দেশের মাহবের কাছে নিজেদের 
অপদার্থতা, গোপন করে ভাদের বিশ্রান্ত 
করার চেষ্টা হচ্ছে। তবে বেশী মান্গযকে 
বো! বানিয়ে রাখ! যে চলে না ত! 
ইতিহাসই বলে। দেশের মাহযকে 
বোকা বানানোর শেষ অপচেষ্টা হল 
স্থইডেনের বোফার্স_ কোম্পানী থেকে 
অস্ত্র কেনার চুক্তির লময় ঘুষ নেওয়ার 
ব্ঘটন।। 

সুইডিস রেডিও অত্যন্ত নির্দিষ্ট অভি- 
যোগ করেছে যে এ ব্যাপারে কয়েকজন 
ভারভীঘ্বকে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার দেওয়া 
হরেছিল। ভারত সরকারের তরফ 
থেকে সরাসরি অস্বীকার করে বিবৃতি 
দিয়ে বল! হর যে অগ্থ বেচা কেন! সরা- 
সরি সরকারের সঙ্গে হর, দালালের ঘধ্য- 
স্থতায় হয় নি। 

এই প্রতিবাদের পরেও স্থইডিশ 
রেডিওর প্রতিনিধি রলফ পরমেরিড 
দিল্লীতে এবং য্যানানাস নেলসন ষটক- 
হোম থেকে পৃথক পৃথক বিবৃতিতে দাবী 
করেছেন থে তাদের প্রচারিত সংবাদটি 
তথ্যনিঠ। গত নভেগর মাসে তিন 
কিণ্ডিতে ও টাকা দেওয়ার বথেষ্ট প্রমাণ 
লিখিত দলিল সমেত তাদের কাছে 
আছে। ডিসেম্বর মালে চতুর্থ কিস্তির 
টাকা সুইস ব্যাকিং করপোরেশনের 
জেনিভা! শাখায় জমা পড়ে ॥ 


উল্লেখ করা প্রয়োজন নে নোবেল 
পুরষ্কার খ্যাত আলফ্রেড নোবেলের 
প্রতিষ্ঠিত সংস্থা নোবেল ইণ্ডাট্‌.জ 
স্বইডেনের সব চাইতে বড় অস্ত 
নির্মাণ প্রতিষ্ঠান । বর্তমানে বু বিত- 
কিত বোফার্স নামে সংস্থাটির এরই 
অধীন । স্থইডেন সরকারের “শক্ত 
নিরপেক্ষতা" নীতি হলেও অন্কদেশে 
মাঝে মাঝে অগ্ন বেচে থাকে। এক- 
দ্বিকে বৃহ শক্তি পরিচালিত সংস্থার 
সঙ্গে প্রতিযোগিতা, আর জন্সদিকে 
নিরপেক্ষতা বনায় রাখা এই দোটানার 
অস্ব ব্যবসার সংকট আছে। কিন্ত 
বে-আইনী ভাবে কিছু বিশ্ফোরক 
পদার্থ ও অন্ত্শস্ত দুবাই, বাকেরিন, 
দক্ষিণ আক্রিকা, লিবিরা ও ইরানে 
বিক্রয় করার অভিযোগ বেশ কিছুদিন 
থেকে চলে আসছিল। ওখানকার 
রাজনৈতিক মহলে এই নিয়ে বিতর্কের 


ফলে পূর্ণ সংসদীয় তদন্তের দিগ্ান্ত 
নেওয়া হ্য়। এ তদন্তের একজন 
প্রধান সাক্ষী, বোফাদ” সংস্থার এক 
কর্মকর্তার রহন্তজনক ভাবে মৃত্যু হন 
ট্রেনের নিচে পড়ে। স্বইডেনের প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রী ওলকে পালমের হত্যাকাণ্ড 
অস্ত্রশস্বের গোপন লেনদেন ফাস হওয়ার 
সঙ্গে জড়িত বলে আশঙ্কা করা বয়, 
কারণ তিনি এই প্রশ্বে সরকারী নীতির 
কঠোর প্রয়োগের পক্ষে ছিলেন। 
স্থইডেনের সাংসাদিকর| সারা গৃথিবী 
ঘুরে ঘুরে বোঁফস' কোম্পানীর বে- 
আইনী করবারের আসল তথ্য খুজে 
বের করছেন। ভারতবর্ধ তাদের 
অন্ততম সুত্রমাত্র। হয়ত স্থইডেনে 
অস্ত বিক্রবের সর্বশেষ বিতকিত বিষয় 
এর থেকে অচ্গমান করা চলে যে কং- 
গ্রেস ওয়াকিং কমিটি তার প্রশ্তবে যে 
দক্ষিপপন্থীদের যড়যন্র বলে অভিযোগ 
করেছেন তা বাগ্ুব ভিত্তিক নয়। 
দেশের অভ্যন্তরে অস্থিরতা আমদানী 
করার জন্ত বিরোধী দলগুলিকে দোষা- 
রোপ করা অন্ায়। 

সাশ্রতিক কালের কয়েকটি ঘটনা 
যা অলোড়ন স্থটটি করেছে, রাষ্ট্রপতি ও 
প্রধানমন্ত্রীর দিরোধ, ফের়ারফ্যাক্স 
প্রসঙ্গ, সাবমেরিন কেন! নিয়ে ৩০ 
কোটি টাকা কমিশন এবং বোফা্স” 
ংস্থার কাছ থেকে ই-কংগ্রেস দলের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও স্রেহধন্য কিছু ব্যক্তির 
কালে! টাকা জমানোর জু কি বিরো- 
ধীর! দায়ী? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
বিরোধীরা যদি সংসদে আলোচনার 
দাবি করে থাকেন সেটা তারা দেশ ও 
জনগণের প্রতি কর্তব্যবোধ থেকেই 
করেছেন। এই প্রলঙ্গে করেকটি বাজারী 
পত্রিকা কিন্তু ইতিমধ্যে জল্পন! কল্প! 
শুরু করে দিয়েছে যে লি পি আই ও 
সি পি আই (এম) এখন রাজীব গান্ধীর 
“বিপদের বন্ধু" হিসাবে পাশে এসে 
দাড়াবে। 

এই রটনার অবলান ঘটিয়ে দ্দ্যোতি বন্ধ 
পরিষ্কার জানিয়েছেন যে বিরোধীদের 
রাজীব সরকারের প্রতি “নৈতিক 
সমর্থনের” কোন প্রশ্নই ওঠে না। 
ই-কংগ্রেস সরকার দেশের দান্্যের 
কাছে আদল তথ্য গোপন করছেন। 
এমনকি সংসদ সমস্কষের কাছেও সব 
কিছু আড়াল করছেন। তার মতে 
ফেয়ারফ্যাক বিচারবিভাগীয় আস্তে 
কোন উদ্দেশ সাধিত হবে লা। বিদেশে 





খাবে) 

ভবন বলেন যে দেশের এখন দুঃসময় 

চলছে--কি রাজনৈতিক, কি অর্থ- 

নৈতিক সব ক্ষেত্তে চলছে বিপর্ধয়, 

অনেকটা অক্ষরী অবস্থার যত 

পরিবেশ। আজকে ই-কংগ্রেসের 

অধিকাংশ সাশ্ের দাসস্থূলত মনো- 
বৃদ্ধির জন্ত দল ও দেশের এই হাল। 
কোন আদৰ্শ ও নীতির বালাই নেই, 

জনগণের সমস্তা নয়, কেবল ব্যক্তিগত 
স্বাথসিদ্ধির জন্য সবাই আগ্রহী । অথচ 
এই অপদার্থ ও দুর্নীতিপরারণ সর- 

কারের এখন কোন বিকল্প নেই। 

প্রায় একই হরে বক্তবা রেখেছেন 

বামফ্রণ্ট চেয়ারম্যান সি পি আই (এম) 
নেতা নরোজ মুখাজী। রাজীব সরকারকে 
সমর্থন করার চেয়ে তার অবসানই লক্ষ্য 
একথা তিনি লোজাহজি জানি- 


বিধানসভা নিবাঁচন 

১ম পৃষ্ঠার পর 

আই (এম), বামক্রণট বা বামফ্রট সর- 
সরকারের কোন কুতিত্ইই দেখতে 
পাচ্ছেন না। ঘুরে ফিরে তাদের 
একটা বক্তব্য যে কংগ্রেদ নেতার! যদি 
নিজেদের মধ্যে এতটা ঝগড়। না 


করতেন তাহলে ভোটের ফল হত 
অন্তরকম। 


এই সবজাস্ত! দাংবাদিকরা এখনও 
বলতে রাজী নন যে রাজীব গান্ধীর 
অচ্স্ত নীতিতে জাতীয় জীবনে থে 
বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তার বিরুদ্ধে 
জনগণ পরিদ্বার রায় দিয়েছেন। এক- 
দিকে বৃহং পু'(জ্জ তথা *হচাতিক 
শিশু সংস্থার প্রার, উদাঃ আমদানী 
নীতি, রাষ্টরায়ত্ত শিল্প মংস্থাপ্তলির 
অবমূল্যায়ন, শ্রমিক বিরোধী আইন 
কানন, রাজ্য সরকারের প্রতি বৈষম্য- 
মূলক আচরণ আর অন্যদিকে জাতীয় 
শিক্ষা প্রবর্তনের নামে মুষ্টিমেয় স্থবিধা- 
ভোগীদের স্বযোগদান আর মুখে 
জাতীঘ্ন সংহতির কথ! বলে কার্যত 
জাত-পাতের ঝগড়া জিইয়ে রাখা 
আর বিচ্ছিঘতাবাদী আর (সাম্প্রদায়িক 
শঙ্কিত সঙ্গে হাত মেলানোই হুল নং- 
ক্ষেপে রাজীবের 'নরা-নীতি’। এবং 
নিজেদের দলে ও প্রশাসনে পুরোপুরি 


শ্বৈরাচারী আচরণ। এ সব দেশের 
মানুষ মেনে নেয়নি। 
তারা মেনে নের নিভোটের আগে 


রাজীবের প্রতিশ্রুতি । তাদের স্বতিতে 
ছিল গত লোকসভা নির্বাচনের সময় 
ই- কংগ্রেসের কারখানা খোলা, চাকুরী 
পাইয়ে দেওষার প্রতিক্রতির বথা। 
এবার তাই ছু টাকা দরে চাল জার 
দশ লক্গ লোকের চাকুরী দেওয়ার কথা 
শ্রেফ ভশাওতা বলে লোকে মনে 
করেছে। পশ্চিম বাংলার মানুষ গরীব 


Price [0066 One 


য়েছেন। আরও আডাদ দিয়ে অধর 
মুধামন্ত্রী লগ্মেলন সীমিত ক্ষেতে প্রথয 
প্রথাস এই পদক্ষেপের । লক্ষণীয় দে 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ 
‘বেইমান’ বলে এখন বে-কাঃদার 
পড়েছেন রাজীব ভল্তরা)- 
রাজীবের প্রতি আনুগত্য জানয়ে 
বিশ্বনাথপ্রতাপ [সিং বলছেল-_থা 
কিছু করেছেন তা জনম্বার্থে। পরার 
সংসদ সান সুহঙ্মনীয়াম স্বামী ত দাসী 
করেছেন যে.ঙাঁর কাছে লাম ঠিকানা 
আছে ই-কাগ্রেসের নেড়াদের খান্দি 
যায়| স্বইডেনের থেকে অস্ত্র বেনার 
লঙ্গে' জড়িত। সরকার নিজে থেকে 
আসল তথ্য প্রকাশ ন! করলে উন স্ব 
ফাস করে দেবেন। দেখা যাক এই 
নাটকের কি পরিণতি হয়। 


এখন 





হতে পারে। তাদের সামনে টাকা | 


থলি নাচিয়ে তাদের প্রলুন্ধ করা সহ 
নয়। 
ই কংগ্রেদ নেতারা এবং তাদের ধ**- 


বদ বাজ্ারী কাগজের ‘জেগে-ঘুযাণ্ে' 
সাংবাদিকর! দেখতে চান নি যে ৭|য- 
ফ্রুট সাধারণ মাহষের মনে মধাদাবোর 
এনে দিয়েছে। তাদের জীবনে 5য় 
গ্রাচধ আসে নি, কিন্ত এসেছে মামা 
নিরাপত্তাবোধ। খুব সীমিত ভাবে 
হলেও তাদের ভাগ্য ভারা! দিজেরা 
নিয়্ণ করছেন পঞ্চায়েতের মাধ)বে। 
যারা হথোগ সন্ধানী বেশিদিন লোককে 
ফাকি দিতে পারছেনা কারণ লোকের 
আগের চেয়ে চোখ ফুটেছে। করুক্তি 9 
রোজগারের (কছু স্থঘোগ জুটেছে। 
আর জগিদার-ভোতনদার পুলিগের ভয়ে 
লুকিয়ে বেড়ায় ন! চাষীরা। সাহদ 
করে চলে ফিরে বেড়াঘ়। খেতে 
খামারে কাজ করলে আগের চেয়ে 
অনেক মজুরী বেশি পার। কখনও 
কখনও দিন যজুর ওভার টাইম আদায় 
করেছে। প্রাঃ প্রতি গ্রামে প্রাথমিক 
স্থল। চিকিৎসার স্থঝোগ বেড়েছে 
সেই সঙ্গে। পানীর জলের অবস্থা 
আগের চেয়ে উদ্নত। শিক্ষা ঘাদশ শ্রেণী 
পর্যন্ত অবৈতনিক হওয়ায় পড়াশুনার 
ঝেশক'বেড়েছে। এখন চিঠি লেখাতে 
বা পড়াতে ছোটাস্ুটি করতে হয় না। 
ধান চাষের হিসাবে গরমিল হয় কম। 
মালষের নিজের অভিজ্ঞতায় এসব 
জেনেছে, পরের মুখে ঝাল থেয়ে নয়। 
টাকা-আনা পাই দিরে হিসাব করলে 
এর মূল্যায়ন হবে ন1। কিন্তু গ্রামের 
অধিকাংশ মান্গষের মনের ও ধ্যান- 
ধারণার পরিবর্তন আমছে ভার ইঙ্গিত 
পাওয়া যার যদি দেখতে চায় কেউ। \ 
I 


পাশ ীীাাটাটিিইটীা টিটি | 
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[বাঁচা 





টা ২ শা 


এক টাকা 


ধ্বম 


ধামাচাগাদেবারচেষ্ঠা 


বে-আইনী ভাবে বিদেশে হাজার 
হাজার কোটি টাকা পাচার হওয়ার 
রহগ্ত ফাস করার জু বামপন্থীর! থে 
দাবী তুলেছেন তার প্তাধ/ত! আবার 
স্বীকৃত হুল প্রাক্তন কেন্ত্রীয় মন 
বিশ্বনাথপ্রতাপ লিংএর লখনৌতে 
অয়চ্ত সাংবাদিক নৈঠকে। 

আন্তঠাতিক ধনভাণ্ডার (আই এম 
এক) ও স্ুইন জাতীয় ব্যাঙ্কের 
শুতে বন উনি জানলেন যে ভারতীয়" 
দের নামে তেরশ কোটি টাক! জম! 
রয়েছে সই ব্যাঙ্কে তখনই সে 
বিষয়ে তাস্তের অন্ত তৎপর হন। 
এছাড়া অঙ্টান্স বিদেশ ব্যান্কেও বিপুল 
পরিমাণ টাক! জমা রয়েছে। তিনি 


আরও দানী করেন থে অর্থমন্ত্রী থাকা 
কালে তিনি নানান ধরণের অর্থনৈতিক 
অপরাধদের বিরুদ্ধে ০. যে ব্যবস্থা 
নিছ্ছেছেন তার প্রত্োকটিতেই ত 
শ্রধানমগীর “বখাবথভাগে অস্মোদন” 
ছিল দলের ঘোষিত নীতির সঙ্গে 
তার সঙ্গতিও রয়েছে। 

তাকে “বে-ইমান” “বিশ্বাসঘাতক 
বা ‘লি আই এ” চর ইত্যাদি বলেধারা 
তার বিঞঙ্গে অভিধান শুরু করেছেন 
এবং আরও নানান ধরণের কুৎসা 
কূটনা করছেন তীর দলের সেই সদস্য- 
দের মুখোশ শীঘ্রই খুলে দেবেন বলে 
বিশ্বনাথপ্রভাপ ভমকি দিয়েছেন এ 
সাংবাদিক নৈঠকে। দলের আচরণ 


[হাৰি অমান্য করে ধারা ভাগ বিকছে 
এই ধরণের প্রচার মেতেছেন উন 
তাদের (বরুদ্ছে শাক্মিলক ব্াবস্থার 
লাবী করেছেন। 

তার এই দাবী সম্পর্কে তার লই- 
কর্মীদের কী প্রতিক্রিয়া হবে তা এই 
মুহর্ভে জানা না গেলেও এটা আজকে 
পরিষ্কার ঘে বিশ্বনাথ প্রতাপের প্রাতি- 
পক্ষ এখন আপাতত তেমন দোচ্চার 
নন। 


দলের মধ্যে ঠার ধারা প্রতিপক্ষ 
তাঁরা নিজেদের মধ্যে প্রতিঘোপলিতা 
শুরু করেছেন কে কতটা! রাজীব 
গার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগ্গত 
তা প্রমাণ করার জন্ত।. ভারা বুঝে- 
বে তাঁদের প্রত্যেকের রাজনৈতিক 
জীবনের ভবিস্তং রাজীবের ভাগ্যের 
সঙ্গে জড়িত। 

এই ব্যাপারে সব চাইতে অগ্রণী 
ভূমিকা নিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের 
মুখামন্ত্ী। তিনি জেলায় জেলায় 
গ্রামে গঞ্জে সভা বৈঠক করে চলেছেন 
“রাজীব বাচাও” ধ্বনি তুলে। তার 
পরে ঘার নাম বেশি শোন! যাচ্ছে 
তিনি হলেন প্রিয় দাশমৃঙ্গী। 
প্রাদেশিক কমিটিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া! 
হয়েছে “রাজীব বাচাও" আন্দো- 
লনের। 
উল্লেখযোগ্য এই প্রলঙ্গে যে 
ই-কংগ্রেস ওয্নাকিং কমিটি “'দক্ষিপপত্থী 
বড়যন্্ের নামে রাতারাতি দলের 
একটা! প্রগতিঈল রূপ দেওয়ার চেষ্টা 
করে এবং বামপন্থীদের ঘাড়ে কাঠাল 
ভেঙ্গে রাজীব গান্ধীর গদি মজছুত 
করতে চেয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে 
জোরালো গজব ছড়ানো হল যে 
রাষ্ট্রপতি ভৈল সিং রাজীবজীকে 
প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিতে 
পারেন। 
এটা যে নেহাংই গুজব তার 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


পিয়ারলেগের 


মালিকানায় 


নতুন হর্ছাস মুন্দা ? 


পিশেস প্রতিন!ধ 





বেশ কিছুদিন দরে পিয়ারলেস কোম্পানী নিয়ে হৈ চৈ চলছে। আদালতে 
নানা দ্যাপার নিচে মামলা ও হয়েছে। ফিল্ড অফিগার ও কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে 
আন্দোলন করছেন তাদের এনং আমানতকারীদের দ্বাণরক্ষার জন্ত পিয়ার, 
লেদকে জাতীয়করণের দাবিতে। ইতিমধ্য কোম্পানীর চেয়ারম্যান বি কে 
রায় মারা গেছেন এবং তাঁর শতকরা ৮* ভাগ শেয়ারের মালিক হয়েছেন এন 
কেরায়। এরপরই পিয়ারলেশের বেশ মোট! শেয়ার কা করেছেন কিছু 
অবাঙালী ব্যবসারী। বর্তমানে পিঘারলেলে যেসব কাল করবার চলছে তাই 
কাহিনী দর্পণের বিশেষ প্রতিনিধি লিখবেন কয়েকটি কিছিতে। 


সাধারণ মাহ্রধকে বার বাব আশ্বাল 
দেওয়া সবেও পিয়ারলেদ কর্তৃপক্ষ 
তাদের আমানতের টাকা নিয়ে নিজে- 
দেহ ইচ্ছেমত বাবদ! শুরু করেছেন। 
গত বিধানলভা নিধাচলের আগে 
তার। কলকাতার দুটি ঝ্যান্ থেকে 
৭২ লক্ষ আর ১ কোটি ৭* লক্ষ 
টাকা তুলে নিছেছেন। ব্যাগ ছুটির 
মধ্যে একটি ইউনিয়ান খান অব 
ইণ্ডিয়া, অস্কটি নিউ ব্যান অব 
ইত্ডিয়া। এর আগে ১৯৮৬ সালের 
আগষ্ট মালে সরকারি সংস্থা টেট ব্যাদ্ 
অব ইণ্ডিয়া থেকে একটি চেকের (চেক 
নম্বর ০৮১১*৫) মাধামে ১ কোটি 
৫* লক্ষ টাকা তুণে জাতীয়করণ করা 
হইনি এমন একটি ব্যাঙ্কে জমা কর! হয়। 
অভিযোগ উঠেছে যখন দেশের 
কোম্পানী ল বোর্ড একটি বিশেষ 
ধারাঘ (৪*৮) এই প্রতিষ্ঠানের ওপর 
নজর রাখার অন্ত সরকার মনোনীত 
ডিরেক্টর বসাতে চাইছেন, যখন রিজার্ড 
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কাছে এই প্রতি- 
চানের ব্যবসা কর! মন্তব হবে কিন! 
তা নিয়ে প্রশ্ন উত্তরের অপেক্ষায় আছে, 
ঠিক সেই ময় পিয়ারলেল সংস্থার 
মালিক গোষ্ঠী কীভাবে এত টাকার 


পশ্চিমবঙ্গে কগ্রেসই ক’গ্রেসকে শেষ করবে 


নৌশাদ মল্লিক 
পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক 
দল আর থাকবে কিন! লে বিষয়ে যথেষ্ট 


সন্দেহ রয়েছে। কারণ প্রধান বিরোধী 
দল কংগ্রেসের যা এখন অবস্থা তাতে 
দলের সাঁইনবোর্ডটা থাকলেই ধখে্ট। 
এত পরাজরের পরও মারামারি ঝগড়া 
ঝখটি, অফিদ দখল, বিবৃতির লড়াই 
অব্যাহত রয়েছে । এমনকি যে দর্ষ- 
ভারতীয় দল বিধানসভার বিরোধী, 
দলের মধাদাটুক পাস্ত রাখতে পারে 
না তাঁদের বিধানসভার কে নেতা হবে, 
কে সম্পাদক হবে, কে ছইপ দেবে 
তা নিচে পংস্ত বিশুর জল ঘেল! শুরু 
হয়েছে। 

সালা পাশ্চমব্গে দলের 
যেখানে মুছে যাওয়ার মুখে, ্রামাধালে 
নেতারা নখে ধুলুপ এনে 


মংগঠন 


দলের 


নিজেদের পিঠ বাঁচাবার জগ্য ঘরের 
বাইরে বেরোনে! পর্ধস্ত যখন বন্ধ করে 
দিয়েছেন, অনেক কর্মী বাড়ী ছাড়া 
পাড়া ছাড়া হয়ে কলকাতার রাস্তায় 
রাস্তায় ঘুরছেন আর কলের জল থেরে 
পেট ভরাচ্ছেন তখন কে নেতা হবে 
তাই নিয়ে চলছে মারামারি হাতাহাতি 
এবং পার্টি অফিলে খিস্ডি খেউড। 

ছাত্র পরিঘদ, ঘুব কংগ্রেদ, ঝিসান 
ঝংগ্রেদ, সংখ্যালঘু সেল কোনটা আদল 
বোনা নকল তা বোঝাই এখন 
দায় হযে উঠেছে। লকলেই বলছে 
আমরাই আগঘার্কা। কিহ্ব কাজের 
দময় বিপদের সময় তপন আর কারও 
পান্তা পাও্ঘা এই তো 
হচ্ছে শাথা দাগইন গুলোর অবস্থা । 

দলে গ্ুপইজম ডলা থেকে উপর 


পর্যন্ত চুড়ান্ত পর্ধারে চলছে। আর 
এতে মদত দিচ্ছেন মন্ত্রী থেকে শুরু করে 
সভাপতি রাজ্য নেতারা হাইকম্যাণ্ 
মায় সর্বভারতীয় কংগ্রেস-ই সভাপতি 
তথা প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত । সংগঠনে 
কিছু মাত্র নিযমশৃঙ্খল| নেই। দলের 
কর্মীরা মার খেলেও নেতার! বিবৃতির 
লড়াই বন্ধ করতে পারেন না। এমন 
কি অনেক নেতা অনেক নেতাকে যে 
কোন ভাবে হোক শেষ করে ফেলার 
জঙ্চু প্রয়োজনে পুলিশ, বিরোধী রাজ- 
নৈতিক দলের পায়ে পড়তেও পেছপা 
ছন না। অনেক নেতা অনেক 
নেতার মুখ পর্ন দেখেন না, কথা 
রাঙা তো দুরের কথা। এর জনন লাছী 
কে? 

অনেকের 


হাই- 


কম্যাগুই এর জন্তু পুরো দায়ী । তার! 
কথার কথায় লব ব্যাপারে যোড়লি 
করার জন্যই কংগ্রেস সংগঠনের আজ 
এই হাল। দলে নীচে থেকে উপর 
পৰ্যন্ত কোথাও কোন নিৰাচন নেই। 
যিনি হাইকম্যাণ্ডের ইচ্ছা অমুসারে 
সভাপতি হচ্ছেন তিনি তখনই সমন্ত 
সংগঠন ভেঙ্গে দিবে ভার মনোমতো 
লোককে সংগঠনের মাথায় বসিয়ে 


দিচ্ছেন। অভিজ্ঞ লোকের! বাদ 
পড়ছেন কিন্বা মৌনব্রত অবশুদণ 
করছেন নতব! অনা দলে নাম 


লেখাচ্ছেন, ফলে সংগঠন পদে পদে 
আগাত পন্ডে এবং চুচাস্ত মার খাচ্ছে 
নেঘেই কেমন তামাশা 
এথমে কংগ্রেসের ছোট 






a 
হয়ে 
শ্মোংশ ২য় পায় 


ইচ্ছেমত নাড়াচাড়া করতে পারেন? 
প্রশ্ন উঠেছে, এই খালিক গোষ্ঠীর হাতে 
পিয়ারলেদ সংস্থায় লয় কর! সাধারণ 
মানবের ৮** কোটি টাকা কততথানি 
নিরাপদ ? এত দিন দরে এই 
মালিঝপক্ষই বোঝাতে চেষ্টা করে" 
ছিলেন সাধারণ মানের গচ্ছিত 
আমানত জাতীয়করণ করা ব্যাঙ্গ 
সুরক্ষিত আছে। কিন্তু সেই প্রত. 
শেষাংশ এয পৃষ্ঠায় 


সন্ধিক্ষণ ? 


ভারতের রাজনীতিতে কি একটা 
' সন্ধিক্ষণ উপস্থিত-_এ প্রশ্ন রাজধানী 
রাজনৈতিক মহলের । 

অ-কংগ্রেসী মুখ্যমন্রীদের শঙ্মেলনে 
একটা বিকল্প শক্তি কেন্দ্র গড়ে ডোলার 
সংকল্প ঘোদণার পর থেকে এই প্র 
আরও ছোরালো হয়েছে। 
মিজোরামের দুখামন্্রী লালচে! একট 
অভিমানের হ্থরে অভিযোগ করেছেন 
যে তীকে কেন ডাকা হলনা ই 
বৈঠকে। সি পি আই ও লিপি 
আই (এম) কেনের দুর্নীতির বিরুদ 
অভিযান শুরু করার উদ্যোগ নিতে 
ই-কংগ্রেদ নেতারা চিন্তিত ৷ 

এই প্রলঙ্গে উল্লেখ্য, জনত! দলে॥ 
সভাপতি চন্্রশেধরের মন্তব্য। তিনি 
দলের জাতীয় পরিধদের বৈঠকে 
আরও জোর দিছে বলেন যে ফেয়ার- 
ফ্যাক্স বিতর্ক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত 
যাবতীয় কেলেক্কারীর পরিপ্রেক্ষিতে 
কেন্ত্রী প্রশাসনে অধিঠিত থাকার 
নৈতিক অধিকার ই-কাগ্রেসের আর 
নেই। তীর মতে রাজনৈতিক আবহে 
জ্রুত ও তাংপৰ্ধপূৰ্ণ পরিবর্তন চলছে। 
রাদ্দীব গান্ধী গ্রধামনন্ত্রীর পদে থাকার 
নৈতিক অধিকার হারিয়েছেন । তা 
সত্বেও রাজীব গান্ধী যদি জোর করে 
এ পদ আকড়ে থাকেন তবে দেশের 
একা ও সংহতির পক্ষে সেটা হবে 
আডাভ্রীণ হমকি। দেশের সমন 
দেশপ্রেমিক, গণতা[ইিক ্ 
গ্রগতিইল শক্ষির একার হংয়াঃ 
এটাই সুসমন্র । 











রাজীবের ভাবস্থৃতি 

ফের়ারফ্যাক্স সম্পর্কে প্রস্তাধিত বিচার বিভাগীয় তদন্তটি যে আসলে একটা 
লোক দেখানো ব্যাপার তা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্তরী 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং। .এর আগে সংসদের ভেতরে এবং বাইরে বিরোধী 
সস্তরা একই কথা বলেছেন। 

কিন্তু স্পীকারের প্রশ্রয় এবং সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্থধোগে রাজীব 
গান্ধী সংসদীয় কমিটির তদন্তে রানী হন নি। বিদেশে বে-আইনীভাবে কোটি 
কোটি টাক] পারার করে ভারতীয় নাগরিকরা বে ত! ইল ব্যান্কে জমা রাখছেন 
সে সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য উদবাটিত হওয়ার স্ভাবন! নেই। কেবল ফেয়ারফ্যান্স 
নামে একটি বিদেশী গৌহ়েন্দা সংস্থাকে এই তদন্তের ভার দেওয়াটা অন্তায় কিনা 
তা জানা যাবে মাত্র। 'আজ আর গোপন নেই থে বিদেশ থেকে প্রতিরক্ষার 
অন্তর! আমিদানী করতে গেলে অথবা অস্ত কোন ঠিকাদারীর কাজ আদায় 
করতে গেলে দালালদের কমিশন দেওয়| ছয়ে খাকে। সাবমেরিন কিনতে 
গিয়ে শতকরা! ৭ টাকা ছিনাবে প্রার ৩: কোটি দেওয়া হয়েছে এবং 
স্থইডেনের বোকন” কোম্পানী অস্ত্র বিক্রয়ের অন্তু ঘুষ ও দালালী দিয়েছে বলে যে 
অভিযোগে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আরও বে এই ধরণের কেনা- 
বেচা ও [3কাদরী চুক্তি হযেছে বিদেশে তাতেও যে এমন দালালী দেওয়া হয়েছে 
তা সহবেই অহমান.করা যায়। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে ঘুষ দিয়ে বাজে মালও 
বেচা হয়। 

এখন প্রকাশ হয়ে পড়েছে, বে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত যখন জার্মানীর সাবমেরিন 
কোম্পানীর কাছে দাম কমানোর জন্তু অনুরোধ করেন তখন তাঁকে খোলাখুলি 
বলা হযে অর্ডাঃপাওয়ার অন্ত তীর! ভারতীয় এজেণ্টকে দালালীর কমিশন 
ইতিমধ্যেই দিয়েছে দেন দাম কমানো আর মোটেই মন্তব নয়। 
বিশ্বমাধপ্রতাপ হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দিয়েছেন বলে রাজীব গান্ধীও তার 
উপর রেগে গেছেন। "মিঃ ক্লীনের'' এখন সময় এসেছে সব দেশের যায়ষের 
কাছে খোলাখুলি সয বল! তাদের বিশ্বাদ অর্জন করার জন্ত। কিছু বাছাই 
করা খবরের কাগজের লোককে এবং অঙ্গগত কয়েকজন সংসদ সদস্তকে দিয়ে 
বিশ্বনাথপ্রতাপ লিংকে “বিশ্বাসঘাতক” “বেইমান” “দেশস্রোহী”' ইত্যাদি বলে 
চীৎকার করলে কেউ তার উপর আস্থা রাখবে না। তার মনে রাখা উচিত বে 
কয়েকজন ধামাধরা সাংবাদিক এবং মেরুদওহীন সংদদ সদস্যের সাহাধ্য সেও 
তিনি পশ্চিঘবঙ্গ ও কেরালার ধান্সষের আস্থা অর্জন করতে পারেন নি। তার 
আর ভোট জোগাড় করার যোগ্যতা নেই। মায়ের নাম ভাঙ্গিছে আর চলছে 
না। তার নিপ্রন্থ ভাবঘূতি যেটুকু ছিল তা বেশ দ্রান হয়ে গেছে। 

দেশের মান্য অনেকেই নিরক্ষর হতে পারে কিন্ত তারা মোটেই বোকা 
নর়। দেশের মান্য সহ বিশ্বাপ করবে ন! থে রাজীব গান্ধী ৩» কোটি টাকা 
ধালালীর কমিপনের ব্যাপারে কিছুই জানতেন ন!। মজার কথা, তার অত্যন্ত 
বিশবন্ত অরুণ দিংও গোটা ব্যাপারটা কিছু জানতেন না বলেছেন। বিশ্বনাথ- 
প্রতাপ পিং যা প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা ঘে আরও অনেক বেশী বড় 
কেলেঙ্কারীর মাত্র মামান্ত একটু অংশ নয় তা কে বলবে? বিশ্বনাধগ্রতাগ 
প্রতিরক্ষামত্রী হরেছিলেন নাশ্রয়ারীর ২৪ তারিখে। আর তার আগে ত 
খ্রয়ং পাদীব এই দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন। দেশের মাচষের কাছে তার কিছু 
কৈথিরং দেওয়ার নেই। 











স্পেশাল 
CELE SEE EE Ht 


কেরালায় বান্ন গণতান্ত্রিক 
ফ্রণ্টের বলিষ্ঠ পছ্ক্ষেপ 


কেরেলার বাম গণতাস্িক ফ্রুট 
সরকার ( এন ডি এফ) একমাসের 
শাসনে রাজের মাছযের মনে যে দাগ 
কেটেছে তা তার প্রতিপঙ্গও স্বীকার 
করেছে। কেরালার বহুল প্রচারিত 
পত্রিকাগুলিতে লেখা হয়েছে যে 
মুখ্যমন্ত্রী নয়নার এবারে গোড়াতেই 
এমন কয়েকটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ 
নিয়েছেন যাতে সকলের মনে ভরসা! 
জেগেছে। 

গত চার সধাহের মধ্যে তিনি 
আগেকার ই-কংগ্রেস নেতৃত্বে গঠিত 
সংযুক্ত গণতাস্ত্রিক সরকারের সুষ্ট 
নানান ধরণের “অঞাল” পরিষ্কার 
করতে লেগে গেছেন। এই সরকার 
কার্ষভার গ্রহণ করেছে এমন সময় বখন 
যারা রাজ্যে অতৃতপূর্ব খর! বিপর্যয় 
কর রূপ নিয়েছে। খরার দরুণ ক্ষতির 
পরিমাণ হাজার কোটি টাকার উপর । 
এতটুকু সময় নষ্ট না করে ইতিমধ্যে 
বাপক এবং বথেষ্টভাবে ত্রাণের 
ব্যবস্থা নিয়েছে এই নতুন সরকার ॥ 
দুর্গত এপাকার পানীয় জল ক্রু 
পৌছানর কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া 
হয়েছে। আপের কাজে জনদাধারণের 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্তু প্রতি 
জেলা ও তালুক শুরে কমিটি গঠন করা 
হয়েছে। এর ফলে হুষ্ভাবে ত্রাণ 
সামগ্রী বিলি করা সহজ হয়েছে। 
সঙ্গে সঙ্গে সরকারের প্রাপ্য রাজন্ব 
আদার স্থগিত রাখা হর়েছে। 

আর একটি উল্লেখধোগ্য সিদ্ধান্ত 
হল প্রাক-স্গাতক ভরের শিক্ষার অন্ত 
নতুন বোর্ড গঠনের প্রস্তাব বাতিল 
কর!। পূর্বেকার সরকারের এই প্রপ্তাব 
নিয়ে ইতিপূর্বে নানান বিতর্কের সৃষ্টি 
হয়েছিল। নতুন সরকার আরও 
স্থির করেছেন যে এখন থেকে ব্যক্তি" 
গত মালিকানার উদ্যোগে আর স্থল 
খুলতে দেওয়া হবে না। বে-সরকারী 
নানান ধরণের স্থুলগুলি পরিচালনা 
সম্পর্কে অনেক অভিযোগ আছে। 
একদিকে ব্যাপক হারে বন সম্পদ 
ধ্বংস করার গোটা ব্যাপারটা তদন্তের 


দ্বনীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে 8 জ্যোতি বঙ্গ 


কেঙ্গীয় সরকারের সর্বোচ্চ তারে 
দুর্নীতি কোন্‌ পর্যায়ে গেছে তা 
দেশের মানবের কাছে খুলে বলার 
সময এপেছে। সংসদকে উপেক্ষা করে 
কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে নিজের 
উদ্যোগে তদস্তের নামে প্রকৃত তথ্য 
গোপন করার ঘে অপচেষ্টা করছে তাও 
সবাইকে জানাতে হবে। 
উপরের এই দিদাস্ত 
বামফ্ষণ্টের। এরই অঙ্গে দূরদশনের 


দ্বিতীয় চ্যানেলটি, 3]ব/ সরকারের 
হাতে দেওয়ার দাবী জানানো হবে। 
বামজ্রন্টের গৃহীত ক্মস্থচীর সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখেই মুখ্যমন্ত্রী জোতি নহ 
প্রথম সুযোগে ভার নিবাচন কেম্মে 
ছুটি জনসভা জানান যে ইস্কগ্রেগের 
দুর্নীতি সম্পর্কে আজ মাহমকে 
সচেতন করতে হবে। তিনি 

পশ্চিনবন্ দেশের প্রাতরখী্ সপ্াম 
খুদ নেছা চণছে। 


বিদেশী হুইপ ব্যাঙ্কে পাচার হরে 
যাচ্ছে। পাছে সব কিছু ধর! পড়ে 
যায় তাই রাজীব গান্ধী সংসদকে 
এড়িয়ে বিচারপতিদের দিরে তদন্ত 
করতে চাইছেন। কিন্ত বিচারপ(তরা 
স্থইদ ব্যাস্কের কালো টাকার হদিদ 
[কি করে করবেন? অথচ এই ব্যাপারে 
[দিন তদন্ত করতে এলেন তাকে 
দীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া 
কেনাত ল্য পচা 





আদেশ দেওয়া হয়েছে, আবার অন্ত 
দিকে বে-আইনি ভাবে বনের গাছ 
কাটা একেবারে বন্ধ করার কড়া বাবস্থা 
নিয়েছে সরকার। আজকের এই 
প্রচণ্ড খরার অন্ততম প্রধান কারণ যে 
বনের দামী ও প্ররোজনীয্ গাছ কাটার 
হৃঠকারি সিদ্ধান্ত তা দর্বজনম্বীকুত। 
অতীতে কোন নীতির ফলে এমন করে 
বন সম্পদের ক্ষতি হল তা তদন্তের 
বিচার্ বিষয় বলে গণ্য হয়েছে। 
এই নতুন সরকারের কাছে একটি 
পরিচ্ছন্্ গ্রশাপনের প্রত্যাশ! রয়েছে 
মাবের মনে । সে দিকে নজর রেখে 
ইতিমধ্যে দুর্নীতি ও কাজে গাফি- 
লতি ও অকর্মশ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ 
গুরু করেছেন সরকার। সরকারী 
আদলাদের বিশেষ বিশে হুকুমে 
বদলির রেওয়াজ বন্ধ করা হয়েছে এবং 
এব্যাপারে কোন রকম তদ্বির বরদাস্ত 
করা হবেনা তা জানিয়ে দেওয়া 
হযেছে । আগেকার লরকারের আমলে 
তদ্বির করাটা নিয়মিত ঘটনা! হয়ে 
দাড়িয়েছিল। প্রশাসনকে দুনী [তি নুক্ত 
করার দিস্থান্ত যে একট] বলিট পদক্ষেপ 
একথা সবাই মেনে নিয়েছে । সরকারী 
দণ্ধরে দপ্তরে নতুন কর্মোচঘের পরি” 
বেশ বেশ লক্ষণীয়। 

নিত্য প্রয়োজনীয় পিন্ষপত্রের 
আকাশ ছোয়| দামের উধগতি রোখার 


পর্পণ |, শুনার, তই বে, ১৯৮৭ 
ছক মালান ধরণের উদ্চোগ দেওয়া 
জছেছে ছেলায় জেলায় কালেইবুদের = 
নিদেশ দেওয়া হয়েছে অহেতুক শাম 
বাঢার উপর নজর রাখা এবং সাধ্যমত 
প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ করার জন্য 

পুলিশ বাছিনী যাতে গণমূখী হয় 
এবং শ্রমিক ও কৃষকের গৃণতাছ্িক 
আন্দোলন দমন ন! করে লে উদ্দেন্তে 
এই নতৃন সরকার গোটা পুলিশ 
প্রশানকে ঢেলে দাজাতে লেগেছেন। 
সমাজের  গেছিবে-পড়া মা্দের 
আয়ের হৃরাহার জন্ত নানান ধরণের 
কুটির শিল্পের উদ্ভোগ এবং হরিজন ও 
উপজাতির মংস্তলীবী, কাজুবাদাম 
চাবী, ভাতের কর্মীদের ভাতার বাবস্থা, 
চালু হরেছে। আগামী অক্টো+রের 
মধ্যে পঞ্চায়েত ও পৌরসভার নির্বাচন 
করার সরকারী সিদ্ধান্তকে সব অংশের 
মাষ স্বাগত জানিয়েছে। 

তবে মস্থষের মনে সব চাইতে 
সাড়া জেগেছে এই সরকারের একটি 
সিদ্ধান্তে। দেটি হল; মন্ত্রীরা দাদা- 
দিধে জীবন যাপন করবেন এবং চাল- 
চলনে কোন শুদ্ধতা প্রকাশ কর! 
চলবেনা । আগেকার আমলের দামী 
বিদেশী ঘোটর গাড়ীর বদলে এ দেশের 
তৈরী এযামবাদাডার গাড়ীতেই মরা 
যাতাল্নাত করছেন তাঁদের সরকারী 
কাজে। মন্ত্রীদের গু[লশ পাহারার 
ব্যবস্থা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে । 

মুখামন্্রী ই কে নায়নার তাঁর »ছ- 
কমীদের পরিডার সাবধান করে দে- 
ছেন যে কেউ কোনরকম দুনীতির দঙ্গে 
যুক্ত হয়েছেন জানা গেলে একদিনের 
জন্তও মষ্্িপভায় স্থান হবে না। 


কংগ্রেমই কংগ্রেলকে শেষ করবে 


১ম পৃষ্ঠার পর 


থেকে বড় সব নেতাই ধরে নিলেন 
বামস্্রট যতই লাফালাফি করুক 
পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হচ্ছে 7। এখানে 
স্থভাষ খিসিংকে সামনে রেখে রাষ্ট্রপতি 
শাসন কাদ্ধেম কর! হবে এবং তারপর 
বছরখানেক পর বামক্রণ্টের ঘটি পুজা 
করে রাষ্ট্রপতির শাদনের বেনামে 
তাদের হাত দিয়ে নিবাচন করা হথে। 
তাতে বাহাত্তরের কায়দা নির্বাচনে 
বাজীমাং কর! ধাবে এবং বামফ্রণ্টকে 
সতা সত্যিই বঙ্গোপদাগরে ফেলা 
হবে| প্রধানমন্ত্রীর সফরেও তার 
বক্তব্যেও তাই মনে হুল। 

কিন্ত হায়! শেষ পর্যন্ত একি হ'ল? 
প্রধানমন্ত্রী সব আশা নিরাশা করে 
দিয়ে শেষ পর্যন্ত মার্চ মাপের মাথায় 
ঘোষণ! করে দিলেন পশ্চিমবঙ্গে 
নির্বাচন ছবে। 

যে বামক্রন্টের গত ৬ মাম ধরে 
ভোটার লিষ্ট তৈরী করে, দেওয়াল 
লেখা পোষ্টারিং এবং নির্বাচন প্রাণী 
মনোনধন পাস্ত শেষ করে ফেস! হয়ে 
গেছে তাদের ওয়াকার পাওয়াই 


দ্বাভাবিক। এদিকে কাঞ্রেদের কি 


হাল? প্রাথী মলোলধল নিয়ে হাজার 
হাজার টাকার খেলা চলছে-হুর 
এম এল এর বৌএর জিনিস বন্ধক দিয়ে 
টাকা নিয়ে গিয়ে কলকতার হোটেল 
মালিকদের পেট ভরাচ্ছেন এবং 
নিজেরাও কার ভাগ্য শিকে ছেঁড়ে 
তাই নিয়ে কানাঘুষা! করছেন এবং 
নেতাদের বাড়ী বাড়ী দৌড়দৌডি 
করছেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বচ 
জাগাতেই আদল কংগ্রেমীরা। জনপ্রিয় 
ব্জিরা মনোনযন পেলেন না 
যাদের বিপদের সময় কংগ্রেস পার্টিতে 
দেখা গেছে তাদের মলোনন্ন দেওয়া 
হল না। 

তারপর প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেদ সভা 
পিকে কেবল মাত্র নিয়ে 
যে সব অবাস্তব কথা মান্বঘের সামনে 
তুলে ধরলেন তাতে কংগ্রেসের সচেতন 
ভোট কমলো বৈ বাড়ে নি একটুও। 
সুতরাং কংগ্রেসের এই ভয়াডুবির জগত 
দায়ী দিমীরহাইকম্যাও এবং প্রধানমন্ত্রী 
হুং। তীর অদুরদশিতার পরই সারা 
রাজ কংগ্রেস সংগঠনের আজ এই 
হাল। 
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দপণ ॥ এক্তহীর, ৮ই যে, ১৯৮৭ 


রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন শুয়র স্বাগ্বে 
একটা শুরু আছে । ঘেমন সক্ষোনেলার 
প্রদীপের জন্যে সকালবেলার ললতে 
পাকাণে। বিষ্ণু দে লিখেছেন 
বলেছেন রবীন যাবসায়ের কথা. 
রবীন্দ্রনাথের না-হোক, ঘাদিনীদাদা ও 
বিষ্ণবাবুর একান্ত কথায়, অনেক 
বারই সাক্সী থেকেছি। অনেক 
বেদনায় কতো যৃত্তি চুর হল; কতো 


আমাদের সেই খন, মধুর, নিরালা 
আমরটির বাইরে। আর ছিল যামিনী- 
দাদার ডাকা বৌম! ও শিশু কন্তাটি। 
কতো! ছুগুর নী সকালের মধিত 
আকাঙ্ষার় প্রাপ্তিতে, ডাকায়। সেই 
কবর, সেই হালি, মেই হঠাৎ হৱোড়, 
ছবি আঁকা, বসে থাকা কোথায় গেল, - 
হারে, স্থিয়ে, জীবনস্বাদে, স্বাদে। 
অথচ বাইরে ধধন বহু বিচিত্র লোকের 
কথার্ন-যাসিনীদাদাকে দেখতে চাই, যাই 
তখন দেখি কেমন লব রেখা এ কে- 
বেঁকে গেছে, বামিনীদাদার ছবি অস্থির। 
এ কেমন দুখ, এ কেমন কথা ঘার 
স্থিরতায় চিনব তাকে? এখানে সবই 
অস্থির, সবই বানানো, সব আধা আধা, 
তাই অগত্য অসত্য । বাকি সব ঠাঁটের 
কথা, জানের ধা, গছুয়ার'কথা। শক্ষা- 
নবিশের বিজ্ঞাগন।. 

কেমন ছিলেন: আমার বামিলীদাদা? 
একজন মহাঁজানীর ধারণায়, মতে তিনি 
ছিলেন চিন্তার সহাজানী। কখোপ- 
কঠিন কথা শুললে ধন্দ লাগে। কথাটা 
গভীর বলছি কারণ যিনিযামিনীদাদাকে 
মহাজ্ঞানী বলে বুঝেছেন তিনি তে। 
নিশ্চয়ই মহাঁজানী! নইলে কথাটা 
জানবেন কি করে, মপবেন কি বরে। 
কঠিন আমার কাছে যেহেতু অর্থ বুঝতে 


যাকে লোকেরা, আমি নই, চিত্ত বলে, 


্বামার দেখা যামিনী রায় 


শাস্তি বন্ধু 


এই মহা কি জানায় আমাদের, কি বলে? কি? ভালবাস, অস্থির হও, তবে তো 


তিনি কি শঙ্সর-এরিইটল দেকার্ত- 
হেগেল { কি জানি। তিনি কি 
পরা. ও রবীন্্রনাথ বিষয়ে কথা 
বন্গার কারণে চিন্তায় মহাজানী {£ না 


জ্ঞান বলে, তার চৌহদ্দিতে তিনি পা 
দিতেন না। কথাই বলতে পারতেন 
না! বাকা, সে ত কেউ কখনো শোনেনি 


ঘদি কেউ দেখে থাকেন, ঘর্দি কেউ টের 
পেয়ে থাকেন । ফেলে দেওয়া চিঠি- 
পত্রের কুড়ানি আছে তার বৌমার 
অণাচলে দুটো একটা। তারই ১৯৬৩ 
এর কোন একটাতে লিখেছেন প্রপ্রী 
হরি স্মরণে; বড় বড় হরফে নড়বড়ে 
রেখায়, “আমি খুবই অস্থির হয়ে রয়েছি। 
কি দোষ করলাম কিছুই বুঝতে 
পারছিনা। এই 'দোষে'র অস্থিরতা, 
ভালবাসার অস্থিরতা, আমাকে না 
দেখার অস্থিরতা, ঘখন দীর্ঘদিন ঘাইনি 
তীর কাছে । ঘবন অপরাধের, ভাবনায় 
ছুটে আসতে চাইতেন। বলতেন, 
তুমি আসনা, বুকটা জলে যাচ্ছে। 
তারপর বখন যেতাম, তাঁর ভালবাদায় 
অস্থিরতায়, বৃকজানায় আমার চোখে 
জল আসার কথা, তিনিই দৃঢ় বাহবন্ধনে 
বুকে জড়িয়ে রেখে দীর্ঘ সময চুপ বরে 
দাড়িয়ে থাকতেন । তারপর একসময় 
বলতেন, চল, ওই খরে গিয়ে বসি। 
যে ছবির ঘরে এমন করতেন, করেছেন 
অসংগ্যক অদংখ্যবার, সেঘরে ছবির! 
তাকিয়ে থাকত, একা বনেছিলেন, 
পাশে মাছুর বিছিয়ে দিয়েছিলেন, তা 
সব ছেড়ে আমরা ও'র রোজকার বসার 
জায়গায় যেতাষ। বুকতো শান্ত 
হয়েছে, তখন অন্য কথা । 

তিনি কি এমন মব মন্থনে জ্ঞানের পাঠ 


পারিনা। যামিনীদাদার চিন্তা বলতে দিতেন? জ্ঞানের কথা বলতেন? না, 


= দি ছবি বোঝায় তবে নিশ্চয়ই তিনি 


চিন্তা করেছেন। কিন্তু দেঙ্ন্থই তিনি 
জালী? শুধু জ্ঞানী নন, মহাজ্ঞানী ? 


তীর মতো সাশ্মপ্রকাশ করে। প্রানীর 
ওাঞ্ঞতায় স্বিরতার বদলে শিল্পীর নিয়ত 
সত্য চরিত্রে, মেন বলতেন, ভালবাস 






টের পাবে, যদি রূপের লগতে আসবার 
আকাম হয়ে থাকে, কি সেই 
বেড়াজাল, কি নিদ্নত অগ্নি তাতে 
অরঁজলিত। বলতেন, শরীর খারাপ 
শুনলে বা! দেখলে, হবেই তে] তোমার 


* আমার, আমর বে দার নিয়েছি:। এই 


দায় তো জানের নয়, ক্পের | যলতেন, 


; শাস্ভিভাই, এতো এক্‌টা অক: জান; 






চপ আন্পর, পর নর পর, 
করছেনা: ছাড়া কোনও সময় 
নখিনি।” হত মতই . তিনি 
দেখেছেন ধন সত্যই দেখেছেল। অবস্ত 
তভিদি বলেননি, কি কান. করতে 
দেখেছেন। আমার মত-সাধারণ বোকা 
লোক ভাবছে, ছবি_অ'ক!।' কিন্ত 
আমি তাকে কখনই তেমন দেখিনি। 
এমনকি সাধারণ গৃহফর্তার মত কালে 
রত “যখনই” “তখনই” । বসে আছেন, 
বিড়ি খাচ্ছেন, চা খেলেন, ছবিতে 
বার করবেন দি কেতা এনা, 
কধা বললেন: 'আগস্বকদের * সঙ্গে, 
ইংরেজীতে চিঠি লেখার লোক এলে 
(বিশিই হন. ঘখন)- চিঠি . লেখাচ্ছেন, 
ইত্যাদি। একে কি কা বলে? 
যদি বলে তো এসব উল্লেখ করার মত 
হান্তকর কিছু নেই। 

ঘামিনীদাদাকে চিঠি দিনাম ১৯৫১ 
৫২ কি €৩র কোন একদিন। বিষ্ণুবাৰু 
দিয়ে গিয়েছিলেন ডিহি শীরামপুরের 
বাড়িতে। তখন প্রশস্ত মাঠ পড়েছিল 
বাড়ির সামনে, ছবি রাখার. বর্তমান 
ঘরগুলো তৈরী হয়নি। বিুবাবু 
বলেছিলেন “আমার তরুণ বন্ধু" 

বুকে কেটে বসেছিল কখাগুলো। এতো 

বড়ো সন্মান, বন্ধুত্বের, আর কে দেবে। 

পা ছুয়ে প্রণাম করবার পর ওই আ্চর্য 

রূপবান, দৌমা, চঞ্চল প্রৌঢ়কে নিয়ে 

বুকে। তারপর থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত, 

সামান্ত কিছু সময় বাছ. দিলে, সেই 

দিনগুলো জুড়ে নিয়ে, হখদ জর্শনে 

অস্থির হয়ে বুকের, জালায় লোক 

পাঠাতেন, আমি ওই কথিত. কালের 

লোকটিকে কখনে! দেখিনি বরং দেখেছি 

ভালবাসার সব কাজ ভওল করতে, 

অস্বিরতাতেই। খাবার পর থেকেই 

সামনে বলিয়ে রাখতেন । উঠতে দিতেন 

না, নড়তে দিতেন না। দেই ছোট্ট 

ছবিঠাম ঘরটিতে বেতের চেয়ারে তিনি 
বনে। মৃথোমুৰী নিচু জলচৌকিতে 
আমি। ওঁর ভান দিকে অদংগ। 


কালিকলমের, কুলি সহ) চিত । নকদা। 
চিত্র। পে্গনে, ডানে দাভান কতে। 
ঘেলিসগডিত রঙে রঙে “মাজেহাল”। 
একটু নাডব, দেখল বলে যেই উঠেছি 
অমনি টেনে বলিয়ে দিতেন। আদরে 
অন্ত ছরে মন্ট বাবু পটলদাবু বলে 
আছেন, ইশারায় ভাকছেন। আমাদের 
একটু, কয়েক মূহূর্তের নিরাল! "আদর, 
ধিগারেটের, একটু গ| এলাবার, ও' দের 


দুজনের মনের কথা শোনার । টুক করে ' 


উঠে গেছি) প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধরে 
নিয়ে আসতেন। কতদিন বলেছি, 
আজ ছবি একটু দেখবই। বলতেন, 
তোমারে ছবি দেখতে হবেনা, দেখবার 
দরকার. নেই। তারপর একদিন হেই 
পা বাড়িয়েছি, কবে. কখন খেয়াল 
করেছেন, টেনে বলিয়ে পঞ্চাননকে দিরে 
একখানা পিগারেট আনালেন।-নিজে 
খুললেন, হাতে একটা গুজে “ দিয়ে, 
আগুন বের করলেন। আমি খাবো না, 
জোর করে, ধমকে সামনে বিয়ে 
খাওয়ালেন। পাছে আমি উঠে ষাই। 
কথা হুল, আমার সঙ্গে, আমার সামনে 
অন্দর সঙ্গে ওর কথ! লিখবো। 
রাজি। যেই একদিন ওই ঘরের সামনে 
বসে কাগল্দ কলম ধরেছি, একটানে 
কেড়ে নিয়ে বললেন, চুপ করে মামনে 


বসেথাক। গেখাটেকা বাড়ি গিয়ে করবে |. 
এতগুলে! বছরে একটি হরফ কাটতে. 


পারিনি। এই অস্থির, দ্বিরতায় ফি 
বলছিলেন? বলছিলেন, অস্থির হও 
কিন্ত স্থিরে ধরো তালবাসা। তবেই তো 
নেই জমিতে বসবে রূপ। জ্ঞান নয়, 
জানের বাইরের কথাও নয়। 

এই জ্ঞানী লিখছেন “অভ্যর্থনায় কোন' 
জাতিশয্য,নেই। ' আদর যতে বাহন্য 
নেই। অথচ এমন এক সহজ 
আন্তরিকতা, ঘা মূহূর্তেই আগস্কককে 
আপন করে”। কথাট| যদি ওকে 
অভ্যর্থনাই শুধু হয় তবে কে কি বলতে 
পারে। বিন্ধ এই বাকো তিনি যামিনী- 
দাদাকে বকেছিলেন। হায়রে, আমার 
ঘামিনীদাদা তো শিল্পী, শিল্পী কি 
কখনো বাহুল্যবন্দিত হয় ? শিল্পীর সেরা 
তো প্রকৃতি আর তিনিই না অপচয়েই 
হাষ্টি করেন? সাধারণভাবে, মাধারণের 
কাছে, যামিনীদাদা তো পরিমিত, 


"রীতিবদ্ধ, অর্থাৎ নির্দিষ্টেরে থেরে, 


মীমায়। কিন্ত তাঁর খানমহলে, তোমার 
আমার, তিনি ডো অপরিমিত। আমান 
গেলে কি হলুসুলুই না হতো। লুচি 
হত, ভাজা হত, মিষ্টি আসত।- ছবি 
আঁকা হত শিশুধ্নাঁর জন | দৌড়ো- 
দৌড়ি, কত কথা, আনন্দের ধ্বনি।- 
তারপর একসময় বলভেন_ মণ্ট,বাবু- 
পটলবাবুর কাছ থেকে আমাকে ছাড়িয়ে 
এনে, চল, ওই গোল| আকাশের তলায় 
ঘসে বগি । তপন কথা! দীরে, দুচনায়। 
কখন! বৌমা এলে বদত পায়ের কাঁছে। 
নিয়ে পঞ্চানন, পটলবাবু 


কন্বাকে নয় 


মট বাবু লক্ষ হত, ওর ওপৰে উঠবার 
তখন উঠে 
কবে সাবার আমর প্রতিশ্রুতি 
জয়দিনে সকালে যেতাম ন | বস; এন, 
গোড়ার দিকে, সকলে আম না কেন? 
বুঝল।ম। মৰে রেখেছেন, আগঘোগ 
করছেন। আমার জবাব, সকালে পণ 
নাম ডাকের ভিড়ে, সব মাঝে, আপনি 
কি আসার দেখতে পাবেন? আমি তে। 
থাকবে বার থেকে দূরে। আপনার 
কাছেও যেতে পারবোন]। বলতেন, 
না তুমি আসবেই আমবে। কেউ 
তোমাকে দুরে রাখতে. পারবেম। 
আমি বলতাম, কিছুতেই আদব ন।। 
লেডি রাপদের ভিড়ে। তখন বললেন, 
ঠিক আছে তোমার জন্তু থাকল, সাঃ 
আড়ালে, একা, মদ্ধা।র মদয়। চিরকাল 
গেছি সন্ধ্যাতে। মহিমার কারণে সময 
অপচয় হত। প্রতিবার তিমি উঠে 
গেছেন 'ওপরে | নিচে আমার নি? 
গল| শোনেন নি। কিন্তু গটলবাব্র 
কঠন্বরে পঞ্চানূনকে দিয়ে খবর নিয়ে 
মোজা নিচে চলে জাদতেন। গায়ে 
পাশে বলতেন যতক্ষণ লা জোর করে 
ঠেলে ওঠাতাম বসেই ধাকতেন। 
একবার তো শুয়ে পড়েছেন। শু 
আমার অবিবেচনায় কঠ পৌছে গেছে ' 
একটু জোরেই বলেছিলাম পটলবাবুক 
“ধেন উনি জানতে না গারেন। ধিকার 
দিয়েছিলাগ নিজেদের “যে এই প্রথম 
জন্মদিনে দেখ! হলনা, এসে ফিরে 
গেলাম। পঞ্চানন দৌড়ে এসে বলল, 
শিগগীর উঠে আহ্থন, উনি উঠে 
পড়েছেন। শোবার দরে গিয়ে দেখি 
নিচে নামবার দ্রন্ত প্রশ্নত। কিছুতেই 
আটকানো যায়না । সে থে কি অবস্থা । 
মবার জানা শান্ত উপর, পরিমিত, 
বাহলাহীন .এ কোন্‌ হাযিনীদাদা 
আমার ? 
এই মহাজানী আরো! লিখেছেন "এমন 
বাঙালি বা ভারতীয় আমি খুব কমই 
দেখেছি যিনি বাড়িতে স্বেতকায় মহোদয় 
বা মহিলা! এলে বাবহারে একটু অতিরিক্ত 
খাতির,” সমীহভাব, আত্মীয়তা বা 
কতার্থ বোধ না৷ দেখিঘ়েছেন।” এই 
বাক্যের সমীহ, .কতার্থ ইত্যাদি শক- 
গুল! কেন হঠাৎ ঘামিনীদাদার বিষয়ে 
ব্যবহার হবে আমি আানিনা। শুধু জানি 
ঘে যার যেমন মন সে সেই রঙেই ভগত 
জীবন দেখে। এগুলো! বাদ দিলে 
বলতে পারি, খ্যাতিমান কৰি, ধনী 
ক্রেতা, সাহ্বেম্থবো এলে তিনি ভীষণ 
চন হতেন । বিছুধারুর কাছে শুনৈছি, 
ববাহরলাল ব! শ্রীমতী কেসি আমবেন 
শুনে যাষিনীদাদার কি অবস্থা । আমার 
নিজের সামনে কতোবার সাহেবহবে। 
তাকে প্রচণ্ড চঞ্চল করেছে। আমাকে 
বলেছেন, অজ একজন সাহেব আসবে, 
তুমি থাকবে অন্বাদ করে “দেবার জন্য | 


সময 


শ্দোং এম পৃচায় 








বামফ্রুণ্ট সরকার প্রগঙ্গে 


আপনার পত্রিকার বিগত ২৪শে 
এপ্রিল 1৮৭ নংখ্যার় প্রকাশিত 
শস্তেতির  বাছবিচার ও রাজকরট 
সরকার’ প্রবন্ধটি খুব আগ্রহ সহকারে 
পড়লাঘ। এই প্রবন্ধ লন্পর্কে আদার 
নিশি খিত বন্তব্য 'আগনার গরিকা্ 
আগামী সংখ্যার: প্রকাশের: ভর 
অহুরোধ করছি । .. 

ভারতের কনিউনিষ্ট পার্টির .নন্তম 
কংখ্রেসে সধীত (কলকাতা) অক্টোবর 
৩১-৭ নভেম্বর ১৯৬৪) কর্মকূচীয় ৯১২ 
নং ধারা অহহায়ী দি. পি. আই (এষ) 
কাজের বেলীয় ভাগ সাম্যের. লমর্নে 
রাজ্য সরকার পরিচালনার দায়িত্ব 
পেয়েছে। ঘদিও এই সরকার একটি 
বুর্জোয়া সামন্তবাদী রাই কাঠামোয় 
অধীন একটি দ্কার | দেশেং আইন 
মংবিধান, অর্থনীতি, রাজনীতি, পুলিশ 
বিন্টারী দবটাই দেশের বড়লোকী 
ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখবার স্বার্থে 
বাবহার করা হেয়। কিনু তথাপি 
মান্জ'বাধীদের এবটি দায়িত্ব থেকেই 
খ!?ঃ | বলপূৰ্বক এই বাবস্থাও উচ্ছেদের 
স্বধোগ না এলে কমিউনিউদের 
কর্ডবাটা কি হবে? লেখক পরিষ্কার 
ভাবে বর্তমান বাম্রট সরকারের 
বিষ জারে।'ভাল কি বাবস্থা কায়েম 
করা থেতে পারে | বলেন নি! 
উনি স্ব€ু এলোপাখামী বাহজণ্ট সর- 
কারকে গালমন্দ ঝরে গেছেন! আমার 
বক্তব্য হচ্ছে ছেশের বড়লোকী আইন 
মংহিধানের- মধ্যে থেকেই বামপন্থী 
বা করিউনিদের জনগণকে দংগটিত 
করবার এবং কিছু সুবিষা দেওয়ার 
স্বার্থে কিছু একট! কণ! এয়োজন। 
যাদের মানত যৈধ করি দেটাই 
করবার প্রচেষ্টার রত। এঁই রাজ্যের 
লরকার কর্তৃক কিছু গাল কাজের 
প্রতিত্রিয় যদি তাঁতের অক 
রাজোর মাহছযের মধ্যে পড়ে এবং 
তাতে গাঁঃ। যদি বাঁদপন্থীগের প্রতি 
আক হত ত্যহগে আরও ভাল। 
বেগেতু বঙমানে ষ্টেনগান, মেদিনগান 
নিয়ে বিপ্লব করবার পরিস্থিতি ৫েই 
তাই কমিউনিটদের হিয়া সংসদীয় 
নির্বাচনকে ব্যবহার করে সার! দেশ- 
বাপী এই ভাঁবে এগোন উচিত বলে 
আমি হনে কর। পাশাপাশি অস্ত 
আন্দোলন লড়াই থাকতে. হবে| 
এবং সেট! দ্বাভাবিক ভীবেই থাকবে। 
মালিকী ব্যবস্থা মালিকের কিরুদ্ধ 
শ্রমিকের ক্ষোত পাবে ন! এটা হতে 
পায়ে ন! খর ক্ষোভ থাকলে বিক্ষোত 
হৰেই। 


লেখক তার লেখার বেশীর ভাগ 
অংশ জুড়ে হোপ '৮৬ প্রসঙ্গে আলো- 
উন! করেছেন। উনি এই আলোচনার 
মধ্য ছিয়ে বোঝাতে চেরেছেন থে হোপ 
'৮৬ এর পৃষ্ঠপোষ₹তা করে বামফ্ট 
অঃকার তার নিজ.ঘোহিত দাংস্কৃতিক 
নীতির নীতির বিরুদ্ধে কাজ করেছেন: 
প্রথমত হোপ '৮৬ রাজ্য সরকারের 
পরিচালনার সংগঠিত হহনি। যোঘের 


কিছু ন’যজাদ। শিল্পী নিজ্জ উসাহে 
এটা মুংগঠিত করেছিলেন। রাজ্য দত 
কারে থাকার জর শুদুদাত্র মুখামত্র 
এবং তা মঙ্হিপভার কিছু সদস্ত 
কিছু ণঃকারী দাত্নিত্ব পাপন করেছেন 
মাত্র । এতে সরকারী পুষ্ঠপোধকতাৱও 
ব্যাপার আসে ন!। এছাড়া এ অনুষ্ঠানে 
অশ্লীল কিছু প্রদশিত হঙ্ছনি য| একে” 
বারেই নোংরা সংস্কৃতির নাধান্তর। 
্রদ্বেছ দৃণাল যেন, সত্যজিৎ রা 
প্রভৃতিযাও এই অনুষ্ঠানের সাফল্য 
কামনা করে চিঠি পাঁঠিয়েছিলেন। 
হুতরাং হোপ *৮৬ 'নিগ্নে চিংকার 
চেঁচাসেচি লেখকের .'ব্রাজনৈতিক 


১ উন্নত প্রপোষ্বিত বনোভাব খেকেই 


এসেছে। 


মে দিবসে নতুন করে অঙ্গীকার 


১৯৭৭ সালে ক্ষমতাসীন হঝ।র সময় থেকেই বামফ্রন্ট সরকার 


নেগক বিগত ১০ বছরে এই কাজে 
লরকাহী উদ্ভোপে হোপ. ০৬ ছাড়া 
কিছু দেখতে পাননি দেখছি। আনি 
কিছু দেখিয়ে দিতে চাই | এট গাজর 
সংস্কৃতির জগতে চলেছে এক সংগ্রাম । 
শোষক শ্রেণীর সংস্কৃতি দামস্তবাধী 
পেছিরে পড়া ধ্যান ধারণ| ধর্মী 
কৃণংস্কার, পুদিবাদী অবক্ষঃগুলিকে 
আশ্রয় করে বাচতে চাইছে। সাংস্ক- 
তিক যাধামগুলিকে- তাহ নিহস্বণ 
করছে | চলচ্চিত্র, মাম, সাহিত্য 
পত্রিকা, রেকর্ড কোম্পানী, এমনকি 
লরকাতী মাধাম টি. তি এবং রেতিওতে 
অবস্ষয়ী লস্বৃতির দাপট চলছে। 
এর ফলে জনসাধারণের ব্যাপক 
অংশের মধ্যে ভার প্রতাবঙও পড়ছে। 


্‌ 
00 


মেহনতী মানুষের স্বাথের অভ্র প্রহরী ৷ শ্রমজীবী মানুষ পেলেন এক 
নতুন আশা ও আত্মবিম্বাস। যার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর সকল স্তরে একা 
ও সংহতি সুদুঢ হয়েছে । এই একা ও সংহতি হ'ল এতিহান্সিক মে 


[দিবসের সংগ্রামী আহবান । 


বিগত এক দশকে শ্রমক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের উল্লেখযোগ্য 
সাফলোর মধ্যে রয়েছে শ্রমজীবী মানুঘের ট্রেড ইউনিয়নের 
অধিকারকে সুরক্ষিত করা ও তাদের উপযুক্ত মর্যাদা দান, 
রাজ্যের প্রধান শিল্প গুলিতে দ্বিপাক্ষিক ও ভ্রিপাক্ষিক চুক্তি 
সম্পাদন, শ্রমিককলণে ন্নতম বেতন-আইনের 
প্রয়োগ, কৃষিমজুরীর বুদ্ধি এবং আরো অনেক 
সমাজবলাগণমূলক প্রকল্পের রূপায়ণ । এক 
নতুন (শিল্প পরিবেশ আগাম দিনে পশ্চিমবঙ্গে 
উন্নততর অর্থনীতি গড়ে তোলার পথ. 


সুগম করেছে। 


শ্রমিকশ্রেণীর এক উজ্জুলতর 
ভবিষাতের সৃচন। করেছে বামস্রষ্ট 
রক/রর বিভিন্ন গণগুখী কর্মসূচী । 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
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দর্পণ ৷ শুত্রধার ৮ই মে ১৯৮৭ 


কিন্ত বহু ওঁতিহের ধারক প্রগতি" 
শীল সংস্কৃতি শিব্রিও এ হাডে| 
কমবর্ধষান এবং এট| দঞ্তব তচ্ছে 
বামকন্ট সরকাধের লাহাঘোই। তপ; 
লতি ও ক্রীড়া বিভাগের উন্নতি ও 
দান্দারণের মধ্য দিয়ে ব্যাপক 
অংশের শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধি 
৩ তপ সম্তরাদাসকে উদ্ধদ্ধ কণা 
মন্ভব হয়েছে। এ রাজ্যের চলচ্চিয়, 
নাটক, সাহিত্য প্রকাশনা, লোকদং- 
স্বৃতির প্রগতিশীল ধা়াগুলিকে সনী 


বিড করতে ও থেলাধূল! চর্চা, তির 
নির্মাণ ও যুব সঙাজের বিভিন্ন 
কর্মধার! কপার়ণ করা সম্ভব হয়েছে। 
‘নন্দন’ এবং পিরীশ মঞ্চ ছুটি সাং- 








দর্পণ ॥ শুক্রবার চট্‌ ঘে ১৯৮৭ 


= স্কতিক কেন্র হিপাবে ও 'যুব তারতডী 


“ক্রীড়াঙ্গনে! ঘুহসমালের দীর্ঘ দিনের 
চাহিদার সক্ষগ ক্রপারণ । এ ছাড়া 
প্রতি জেলা রবীন্দ্র ভবন এবং ব্লকে 
লাইংজঘী গঠন করার সধ্য দিয়ে বাম 
কট দরকারের সাংস্কৃতিক চিন্তার 
প্রতিফলন ছটেছে। অনেক তরুণ 
চন্‌চ্চিত্র পরিচালফ এবং নাট্য পরি- 
চালক বাদ্য লরকারের আধিক 
মাহাধ্যে তাদের ছবি এবং নাটক 
তৈরী কমতে সমর্থ হয়েছেন। উল্লেখ্য 
বিগত দশ বছরে বাদ্য সমকারের 
প্রধোগনায় যে কট। চলচ্চিত্র বির্মাপ 
হয়েছে, হিগত ২৮ বছরের. কংগ্রেদী 
রাজত্বে তার শিরক ভাগ 'হয়নি। 


এবং বেশীর তাঁগ চন্‌চ্চিতই দেশ 
বিদেশের পু্ঘস্ধারে কূষিত হযেছে। 
” ছাড়া শিক্ষাব্পক তথ্যচিত্ৰ তো 
বযেছেই। তাই লেখককে অন্ধ 
খধ্বংগাত্বক সধালোচনা না করে বাদ- 
পশ্বীদের গঠনদূলক শমালোচন। 
বরুন। তাতে আপনারও উপকার এবং 
সমাজের উপকার হবে বোধ ক'র। 
আশিলকুমার ঘোষ 


কো-আডিনেধন নেভাৰ| স্থমকি ছেড়ে সিম এবং 
পৰিবেশ নিয়ে চিন্ত| বরন 


দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় 


সৱকারী কর্মচারীয়। কা করেন 
না এ ধারপাট! সম্পূর্ণ কুল । আসলে 
কিছু সাঁহযের স্বকাবেই ছাড়িয়ে 
গিয়েছে কর্মচারীর! কাজ করেন না বলে 
চিৎকার কর।। কর্মচারীরা কাল না 
করলে ফ্রন্ট মহকার কিনের জোর 
চিৎকার করেন হে, আমরা, গ্রচুর কাজ 
ফরেছি বলেই পুরা ক্ষমতায় আদতে 
পেরেছি রাইটার্লে বনে মন্ত্রীরা 
কি শুবুকাজ করেন? নাকি অর্তার 
মাফিক কর্মচারীদেহও কাজ করতে 
হ্য়। 


এই পর্যন্ত পড়ে -কেউ বেন ভাবতে না 
ধদেন আছি দরকারি কর্ণচারীদের 
পক্ষে প্রচার করতে বলেছি। কেউ 
হেন তাঘতে ন! বদেন সরকারী বর্ষ- 
চারী মানেই ভালো এবং ভীষণ 
কাজের। ঘোদ্দা। কথা হল প্রচলিত 
চালু ধারণ! ঘেট। সাধারণ মাছধের 
মধ্যে ঘে, সরকারী কর্মচারী হচ্ছে 
ফাকিবাজ, অনথয়ে আপা! যাওয়া! করেন 


গ্রিয় দায়যুন নী দলে অয় 


দির “বাঃশার? কাছ থেকে “পক 
পেরেছেন ন্থাবেষার দ্বাশমুঙ্গী । এবার 
নতুন উদ্ধমে তার দুশহনঘের বিরুদ্ধ 
তিনি আদরে নেমেছেন দলের মধ্যে 
তাদের আর মাতিববরি করতে দেবেন 
ন!।' মাঝে রটনা হল কোন বংশবদ 
কাগজ মারফৎ বে, তিনি বেন্দরীয 
অর্থমন্ত্রী হচ্ছেন। তাহলে হয়ত দাশ- 
মুন্সী হুধেদারি ছেড়ে দিতেন । কিন্ত 
তায় ওপরওয(লায় তাকে এতে লহজে 
ছেড়ে দেবেন না। এর ওর ঘাড়ে 
দোষ চাপিয়ে তোটে তরাডুবির 
দায়িত্বও এড়াতে দেবেন না তারা। 
যেমন করেই হোক পশ্চিমবদ্ের তা! 
মংগানকে দেড় দিতেই ছবে। 
একেবারে নিজপ্ব উপদগটি ছাড়া তাকে 
কেউ মেনে নিতে পারছে না। ওর 
তোল পাণ্টে দলে ফিরে আগার আগে 
খার। হাল ধরে রেখেছিলেন আজ 
তার। সবাই দাশমূজীর বিয়োধী । 
রাজ্যের পহিবদীয় দের নেতা নির্বাচন 
হয়ে হাওয়ার পর অন্তাক্ট কর্মকর্তা কে 
হবেন তা উনি প্রকাজে না বগণেও 
কার ঘণ্ঠি মহল থেকে আন সিং 
মোহনপালের নাম প্রচার হচ্ছে চী 
ভইপের পদের লন্ত। হত্রত মুখাদীকে 

_ এবার আর এ পদে রাধা হবে ন।। 
দ।দমুন্নী বলেছেন পরিধদীয় দলের 
এই পদব্ডপিতে'মনোনঃন'দেন দশের 


নেতা । নির্বাচনের দাবি সান। হবে 
না। হুব্রত মুখার্জী ও গেছেন হিজর 
দাবি যে, বেশির ভাগ দধস্ত তারের 
পক্ষে। ভোটের মাধমে কর্মকর্তা 
নির্বাচন কয়া হক । 


যিনি সামা কয়েকটি কথ্গ বিলি 
করার লঘণ এতটুকু উদ হতে পানে 
না৷, নিজের এগাকায় বেছে বেছে 
উপদলের লোককে বিলি করেন তিনি 
সাংগঠনিক গ্রন্থে তায় প্রতিদবন্বী সম্পর্কে 
নরম সনোভাব নেবেন এমন চিন্তা 
করাই তুল। 


এ কলে কি হবে তার ইঙ্গিত স্বর 
মুখার্জী ইতিমধেই দিয়েছেন। তার 
মতে দলের মধ্যে সংহতি থাকলে ৪$ 
অন-লগন্ত নিয়েই বিধাননতার তেতর 
সরকারের মোৌকাবিল। কর! যেতে 
পারে। এ পর্যন্ত যাবে ঘটনার 
গতি এসেছে তাতে নিজেদের ঘর 
মাহলাতেই বেশি শক্তি ২)৪ হবে। 
দাশযুলীর মতে চাঁফ হুইপের পদের 
মোটেই কোন ক্চ্ত্ব নেই | এ প্রশ্ন 
নিদ্রে দ্ধ! অগ খোল! কর! হচ্ছে। 
তার চেখে ভোটে বাধক্রট কারচুপি 
করেছে ব্যপকঙাবে এই অ'গান 
তুলে হৈ চৈ করণে কাপের মনোবণ 
হাড়বে। পেইজ? তিনি পঢ় সেনকে 
আবার পাদ প্রদীপ 


এবং সাধারণ মাছবের সঙ্গে খারাপ 
ব্যব্হা্ঘ করেম। এই স্থা্বী ধারণাটা 
সারাত্ধঃ ভাবে খারাপ। এখনও 
বৃহৎ গুখযক কর্মচারীই চেষ্টা করেন 
সমশ্যাছে তাড়াতাড়ি মেটানোর। 
আললে সিস্টেমট। এত প্রাচীন থে, 
হে কোনো কাজই সামান্ত দেৱী হতে 
বাধ্য। বর্তমান দরকারের উচিত 
অভ) গুরুত্ব সহকারে এই সিস্টেম 
নিয়ে কমিটি ডৈয়ী করা। কাঞ্জে 
গতি আনতে এই ছ্বিকটা অতান্ত 
জরুটী কো-অডিনেশন কমিটির 
নেতারাও হষৰি ছেড়ে আলোচনা বসুন 
এই দিস্টেষের বিরুদ্ধে কি করা যাঁয়। 
সরকারী কর্মচারীর নিদন্ব প্রভিডেন্ট 
ফ্যাও, গ্রপ ইননিওরেন্স, দ্যারেজ 
লোন, মেডিকেল লোন, সাইকেল 
এাডভাঙ্দ প্রতৃতি ব্যাপারগুলো সম্পূর্ণ 
গুরনো ধারা বঙ্গার রেখে চলেছে। 
কোনো দরকারে প্রভিডেন্ট ফ;ণ্ডের 
টাক। প্রয্নোদন হলে কর্মচারীরা 
পান ন|। অনেধক্ষেডেই দেখা যায় 
লোনের দরখাস্ত করে বর্মচায়ী হদে 
টাকা ধার নিতে বাধা হচ্ছেন। এটা 
কেন হবে? নিগের টাকা খাকতে 
সুদে টাকা নিতে হবে হ্যারেছ 
লোনের ব্যাপাঃট। হচ্ছে আরো 
মারাত্মক। মেয়ে কিবা বোনের জন 
কোনো কর্মচারী আবেদন বরলে 
তিনি তিন বাছর পরে টাকা পাবেন। 
তাও ২৫** হাঙ্গার টাকা! কর্ম- 
চারীদের মধো একটা চালু কথা 
আছে, মেয়ের বিদ্বের অন্ত আবেদন 
করলে আপনি অবশ্তই নাতি কিংবা 
নাতনিয় অল্নপ্রাদনে টাঞ্চাট। পাবেন। 
হঠাৎ কোনো! কর্মচারী দারা গেলে 
এপ ইনফিওরেজের টাক' পেতেও 
অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। অদহায় 
পরিবারের এইসব ময়ে অবস্থা 
সতি৷ই করুণ হয়ে ওঠে! মেডিকেল 
লোনের ক্ষেতে ঠিক একই অবস্থা। 
নবচেন্ছে হাস্যকর পরিস্থিতি হচ্ছে 
সাইকেল এ্যাডভাঙ্গের ক্ষেত্রে! 
২৫ টাকা দেওয়া হর কর্মচারীদের । 
এই টাকা বোধহয় ইদানীং ভাঙা 
সাইকেলও পাওয়া, যায় ন! । অথচ 
দিন্টেদটাকে সথত্বে বজায় রাখ! 
হয়েছে। প্রডেঃক নেতাই সিস্টেম 
সহদ্ধে হবেই ওয়াফিবহছাল ৷ বিন্ধ 
আশ্চধ ধরণের চুপচাপ গারা। 


কর্মগতীপ্দেহ কাজের ক্ষেত্রে যে পরিবেশ 
দএকা£ তাও ভীবণতাবে অইসন্বিত। 
নিউ সেকেটার(েট বিন্ডিকে প্রতোক 
কোরে চার্রের দোকান । অনাথে বিহ্যুত 


চুরি হচ্ছে। হিটার জগছে। জল 
গরম ছচ্ধে, তৈরী হচ্ছে চা। বছরে 
কেক লক্ষ টাকার বি্বাৎ চুরি হচ্ছে 
নরকারী অফিসেই । নেতারাও 
চা খাচ্ছেন। কোনো প্রতিবাদ 
নেই অনেকট| চলছে চলুক মনো- 
ভাব গোছেত্। কেন হচ্ছে এট1? 
নাকি ক্কো-অডিনেশন কহিটির নেতার 
কিছুই জানেন ন! 1.পরিবেশঞ্চ ভীবণ- 
ভাবে দৃধিত করছে এই চায়ের 
দোকানগুলো | বাইরের কেট অফিনে 
ঢুকলে তিনি মনে করছেন বোধহ্ত 
তুল করে ক্যা্টিনে এদে পড়েছেম। 
এছাড়া আছে বহিষ্টাগত হুকার। 
বাইটার্স থেকে শতক করে প্রতিটি 
অফিসে এই বহির।গত হকারের সংখা! 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে। ধূপভাঠি, 
বেক-প্যাটিল থেকে শুরু করে কাশ্মীরি 
শাল এবং শাড়ি ও প্রগাধান দ্রব্য সহ- 
কারে এগায়োট' থেকেই হকার আদ 
শুক করে। নিলগ্ব মাপের গুণাবলী 
প্রচার জন্ত পৃথিবীর ধাব্তীহ ভালো 
ভালে। শব্দ লে কর্মচারীদের স!মনে 
তুলে ধরে। খরচ হথধে ঘান দরকারী 
কর্মচাদীদের অমূলা সমগ্র । নিট ফল 
হচ্ছে কাদের ক্ষেত্রে ময় কমে এবং 
সাধারণ মাচুধ হেনন্থ। হন। জঞ্চণী 
ভিত্তিতে এই ধরনের হকার বন্ধ করা 
উচিত। সমধাগ্ন ভিত্তিতে, সরকারী 
কডফিসে লকালে এবং বিকেলে চা 
দেওয়া যেতে পারে। অনেক বেদরকারী 
প্রতিষ্ঠানেই এই নিন্ম চালু আছে। 


‘পচ 


এতো গেল বঢিরাগত হকার এবং 
আভান্তরীণ পরিবেশের কথ! | 'অনেক 
ছিলে যধেষ্ট চেয়াদ টেবিল দেই 
কর্মগরীদের হদবার জন্ট। আগে 
আনল এবং বৃস্থন ভিত্তিতে বাজ হয়। 
অনেকটা দেই ছিউপিক্যাল 
চেয়াৱের যত। এই অবস্থাতেও কাজ 
হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই টিলেমি ভাব 
আনতে বাধা। এছাড়াও লরঝাতী 
কর্ধচাবীদের সঘচের়ে বড় - অন্তরায় 
হচ্ছে, প্রমোশনের হুঘোগ খৃধই কম, 
অনেঞ্চট! ট্রাঙ্গের গতির মত। পেছনের 
ট্রাথ হত জোরেই চুটুক সে কোনো 
অবস্থাতেই সামনের ট্রাদকে পেরিয়ে 
ধেতে পারবে না| কর্মঠারীদের বতই 
কোয়ালিটি থাকুক, দিনিয়িটির 
মাধামে প্রমোশন নিতে ছবে, স্বতাব্ত 
কোয়ালিটি কমে যাচ্ছে। অত্যন্ত 
হুন্মতাবে এনে পড়ছে অলদতাতাব। 
কো অডিনেশনের অত্যন্ত সং নেতা 
অ দর মুখোপাধ্যার, হীয়েন দাল্তালর। 
আছেন। নিউনেক্রেটরিয়েট জঞ্চলের সং 
কর্দঠ নেত৷ বিপ্লব যুখোপাধয|য়। আলো- 
চনার় বন্ধন এফলদে। মিস্টেম কিতাবে 
পালটালে যার খতিয়ে দেখুন । কর্ম- 
চারিদের বিরদ্ধে মাধে মাঝে হুমকি 
ছাড়লে হাজির হয়তো! ঠিক হবে। কিন্ত 
কাজ হবে কি? গতিশীল গ্রশাদন 
আনতে পরিবেশকে 'অবন্ই শ্বাস্থাকর 
করে তুলতে হবে। সন্থা অবস্থা 
একই জারগাছ থে।বাঘুরি কয়বে। 
কর্ণচাযীদেরও এই ব্যাপারে সংঘোগি- 
তার মনোভাব নিযে এগিয়ে আদ! 
উচিত। যৌথ ভাবেই এই লমস্ত! 
একমাত্র দেটানে| সম্ভব। আল্তথাঁ একটা 
সময় আদতে বাধ্য ঘখন শুধু হুমকি 
এবং ছমকি চনবে। এবং ধোলা হবে 
নতুন ফাইন, “মকি ফাইল।" 


হাওড়৷ রামকৃষ্ণসুরে প্রকাশ্য দিবালোকে 


সরকারী মজুর খান্ত লুঠ 
প্রকান্ড দিঝলোকে ছুভ করপো- 
রেশনের মজুর খান্স লুঠ হচ্ছে। 
প্রশাসন সব জেনেও নিরুত্তর । চুরি করা 
হালের সঙ্গ পুলিন, সর্কারী কর্মচারী 
এবং লঞ্চ কর্মচারীাও জড়িত বলে 
অভিযোগ উঠেছে। 
প্রতিদিন কাল লাতটা থেকে অটিট। 
পর্ঘন্ত হাওড়া রামবুঞচপু ফুড করপো- 
রেশনের মন্দ খাণ্ত ভাণ্ডার থেকে 
বন্! বস্তা চাল এবং গদ লঞ্চ যোদ্বাই 
হচ্ছে। মাল তোল! হলেই পোদা 
চলে আসছে পঞ্চে করে ট্যদপাল ঘাটে । 
প্লান মাকিক লরীও দাড়িয়ে থাকে 
পাল খাটের সাহনে। ভরত লী 
বোধ!ই বরে চুরি করা চাল চলে 
আনছে যোগ! বাদ্রারে। সেখানেই 
পাইকাররা কিনে নিচ্ছেন বন্ত। বন্তু। 


মাল। 
স্থানী॥ বিধারকা অম্বিকা ব্যানাগীও 
এই বাসার আশণ্চধ ধের 


নিজ । অভিযোগ, পু্ঠনের কাজে 


হচ্ছে 
অড়িত অনেকেই । টকাইদার কাছের 


হাছঘ। স্থানীয় খানাও এট ব্যাপারে 
প্রচ্ছদ মত ঘুগিয়ে চলেছে বলে 


অভিযোগ উঠেছে। লক্ষ লক্ষ 
টাকার মছুদ খাপ্ড দিনের পম দিন 
এইভাবে চুরি ঘাণ্ছে এবং অনেকেই 
ছার গ্রত্রহ্ষদর্শী হচ্ছেন নিয়দিত। 
অথচ প্রতোকেই চুশচাণ। 

মধা হাওড়। অঞ্চলের রামকৃষপুর্র ফুড 
করপোরেশনের গোডাউন নিয়ে এর 
আগেও বহুবার অতিঘোগ. উঠেছে! 
এবারের ব্যাপারট। বিন্ধ দপ্পূর্ণ 
দ্বতন্ত্র। সরবাহ্ী নম্পত্তি এইতাবে 
চুরি ঘাওয়ার বৃত্ত অরুনী ভিত্তিতে 
খুজে দেখা উচত,। একশ্রেণীর 
অদাধৃ ব্যবলায়ী, টকাইদা, এবং 
পুলিশী ঘোগাথোগের অভিযোগ 
তদন্ত করা উচিত। লঞ্চ কর্ধগারী এবং 
সরকারী কর্চচাণী নেতাদেরও খুঁজে 
বের কর! উচিত। 


1 ছুট) 





অদুরদর্শী দুরদ্র্শন 


সমর বন্দ্যেপাধ্যায় 

দুরদর্শন বা! টেলিভিশন-_সেই গোড়ার 
পর্জন আমল থেকেই ক্রমাগত অচূত- 
চশিভায় পরিচন্ন, দিতে আদছে আজ 


পর্যন্ত । দূরদর্শন্রে বাপক বিস্তার “ও ' 


প্রচার কেম্তরীর্ন ও রাজ্য সরকারের 
প্রতাক্ষ মজে এতদূর অন সমর্থন 
পেরেছে হে, আঁ শ্রী প্রতি গৃহে 
টেলিতিশন বন্ধ তহস্দে। অডিও" 
ভিন্থারাল মাধাদেয নতুনত্ব ও আক- 
ধর্ণীয় ক্ষঘতা টেলিতিশনকে বয়েছে 
বিপুল দনপ্রিয়। 'এষনকি এটা 
আজকের দিনে “স্টাটাস সিল হয়ে 
দিয়েছে তেষন সংগতি ন! থাকলেও 
এই থ্রি মানমর্যাদীর ভোতক 
হিমেবে সংগ্রহের ক্ষেত্রে অপরিহার্য ছয়ে 
উঠেছে। টেলিত্ি*ন ক্ষয্েঙ অনেক 
সহজ কিড্ডির সবন্দোবন্ত আছে । 
টেশিতিশনে এখন খেলাধূলে! প্রধান 
আকর্ষণ। বিশেষত; যুব সম্প্রদায়ের 
কাছে। পাঁচদিনের সার ক্ষণ ক্রিকেট 
খেল', ঘখন তথন ছুটবল খেলার প্রদ- 
শনী, টেদিশ, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন 
এস্ৃতি থেলার অন্ন দূরছূ্পনের বর্দ- 
স্থচীর সিংহভাগ দখল করে থাকে। 
ঘয়ের তরুণ তরুণী লব কালক ফেলে 
প্রা ারাধিন ঘূরদর্শনের পর্ধার খেলার 
উত্তেজনার মেতে থাকেন। প্রফত্র গান 
বাজনা, হিন্দি বাংলা ছায়াছবির 
উত্তেদক দৃষ্ট সহ গানের আঁহরিক 
প্রয়োগ, মাতাল কয়া পাশ্চাত্য সন্ধীতের 
ঝংকার যুবদদাজ। উপভোগ করে বিদ্‌ 
হায়ে। ‘এ মার্কা নেক্স তারোলেন্দের 
ছবি দূরঘর্শনে হামেশাই দেখানো হয়। 
বাড়ির জন্দয়মহলে শিশু বালকবালিকা 
থেকে পূর্ণ বর শ্ীপুরুষ নির্বিশেষে সে 
দব অঙ্ঠান দেখেন-_-এদব কি প্রগতির 
নিদর্শন, ন! অঙ্লীল মদ্দিরতায় আচ্ছন 
যদার কোন অপকৌশল? 

বাইরের সিনেষা ঘয়ে এলো | হর হলো 
উদ্দাদ চঞ্চল, ফোঁলাহলঘুখর | ঘরের 
শাস্তি হল নষ্ট। লিনেমা, থিয়েটার সবই 
সুস্থ নয্ন। কিন্তু অদুৎ ব্যাপার 
স্যাপারই অধিক ‘মাতা স্থান পার | 
আর ঘখন তখন-_বিষইটা তখনই 
গোল্দেগে লাগে। উদ্গেষ্তে তখন সন্দেহ 


জাগে! টেলিভিশন ধরিয়ে সব কিছু 
হুছ্য় আচ্ছন্ন করে দেশের লামাঙ্জিক 
৪ রাজনৈতিক অনাচার, শোহণ, 
পড়নের বর সক্রিয় প্রতিরে'ধ গড়ে 
ব শপপেই বিহ্বান্তি সৃষ্টি করা নয় 
5: নইংল এমনটা ভবে কেন? 

“ভ্তাণলল্মত দইিতংগী নিয়ে ও শিক্ষ:- 
মূলক দঠিক পদক্ষেপে দূতদশনের কর্ম 








সুচী নির্ধারিত €৩1 যেখানে বাছনীনব 
ছিল, যেখানে শিক্ষার নামে কতকগুলি 
নীয়স বথা বার্তা, প্রচারবূলব অর্থহীন 
দৃষ্তপ্রবাহ, নির্বোধ ঘটনাফাণ্ডের উপ- 


স্থাপনা, অন্লীল স্র।াচডানক বিহযববন্ধর 


সমারোহ ব্রহস্তদয় প্রশ্নের সনুখীন ঝরে 
বৈকি! বিনোদনের নিষ্টরই প্রয়ো- 
জন আছে, কিন্ত তা ঘি অপরিমিত 
ছয়, বিকৃতির মধ্য দিয়ে মনের কামনা 
লালন উদ্তিক্ত করে+ তবে নিশ্চয়ই 
তা. হও সংব সমর্থন পেতে পারে 
না। 

বে সিরিরালগুলে! দূরদর্শনে প্রদপিত 
হয়, দেওুলে! বেশির ভাগই খুব নিন 
মানের হতে খকে। বর্ণনথচীয় নিংং- 
ভাগ অধিকার করে থাকে কেন্দ্রীয় 
কারধত্রম। বলফাতা! দূরবর্শন কেন্ছে 
একটাই চ্যানেল এখন। কেন্দ্রের অঙ্- 
ঠান এখান থেকে হিণে করা হর! নে 
সব অনটান হিন্দিডেই প্রচারিত হয় 
এবং কেন্দ্রের প্রচার নর্বস্বতাই 
সেখানে--বাংলাঁর শিল্প সংস্কৃতির 
কোন পরিচন্ন সেখানে লভ্য নন়। হাঁল- 
ফিল সিরিয়ালগুলোর মধ্যে রজনী 
পর্যায়ের অহষ্টান এই লমাজ ও শানন 
ব্যবস্থার দোষ ত্রুটির কিছু প্রতিবার ও 
সমালোচনা থাকার জনপ্রিয় 
হয়ে ছিল। 'হামলোগ' মোটাযুটি 
জনগমর্ধন পেয়েছিল। টি হায় 
জিন্দগী'ও। নিকাব’ অনেক দর্শক 
দেখেছিলেন অনিল, চ্যাটার্জার অভিনন্ন 
গুণে। বুনিয়াদ” এখ নও চলছে, 
লোকেও দেখছেন। সতাজিৎ বান 
প্রেজেন্টল দিরিছ মন্দ নয _ এটুকু বলা 
চলে। এছাড়। 'পুরিদা', 'রামাহণ', 
“বেতাল', 'ছোটেবাবু', ‘তদন্ত কাহিনী 
‘কন্মকশ', 'হালগুড়ি ভেদ' ইত্যাদি 
সব কোন আকর্ধণই কি করে না। 
স্থণাল সেনের ‘কতি দূর কভি পাশ' 
সিরিয়ালের কয়েকটি এপিলোগু মাত্র 
বুদ্ধিদী্থ লাখে। 'পম্পর্ক", ‘তেৱো 
পার্বণ’ সিরিজের বেশীর ভাগ কাহিনী 
রূপায়ণ গতাঙগতিধ ও বৈশিষ্ট্হীন) 
এ সবই বিজঞাপনদাতার স্পলসয়- 
শিপের ব্যাপায়। এবং যূলঅ বিজ্ঞাপন" 
দত! বিডির কোম্পানীর কুক্ষিগত 
আমদের এই দূরদশন। ফলন: 
ছাদেইে হজিমত কাণ্ড এবং খাধি- 
পতা! দাপট আমাদের মত দর্শকদের 
দেখতে ও লইতে হয়। নানাপ্রক্কারের 
বিচ পণাসভ্ভারের চমকদার বিজ্ঞাপন 
যেখানে নারীদেহেত আকথল অপরি- 
হার্ধ। নানীর শরীরী আবেদন অর্থ- 


নপ্ন গ্রগলততা্ রক্তিম । এই লব 
বিজাপনের ছৃত্ঠছড়ি। কম লমঃগ 
এতে বক্স হয় দা। কিন্ত এর মধ্যে 
হয়েছে টেলিভিশন কেন্দ্রের বাণিঞিক 
স্বার্থ আর ব্যবপাহীদের প্রচার 
দৌরাত্ম্য । স্তরাং এমন রগদ্রার 
কিন্তুত ঝাপার স্যাপার বন্ধ হবার যো 
কি? অপসংস্কৃতি? সা'্কৃতিঘ নাদে 
এহন চোলাই চান্কিরে সবাইকে মশগুল 
বাধতে পারলে পু'দিবাদী শাঁসকদেছই 
স্থবিধে শাদনের নামে শোত্ণ 
চালাতে { তেমন প্রতিবাদ সোচ্চার 
না হওয়ার সধান্বাতের আভান্ট চিনেমা 
পর্যন্ত চালু হয়েছে এবং আঃও অনেক 
কিছু হবে, যুবশক্তির মনে ও মননে 
'অহিফেন ক্রিয়ায় বিহাচ্ছঙ্জ কঃতে। এ 
চক্রান্ত ছাড়! কিছু নয়। তবু বলতে 
হবে, এটা 'অধুরদূপিতা | কারণ পরি- 
পাছে এ কখনই ভ্রতংকরী নয়। শদূর- 
ছর্শী এই দৃরদর্শন এখনই অনেকের 
কাছে অর্থহীন বিরক্তিকর সনে হচ্ছে। 


বিকাশ রায় চলে গেলেন 


বাংলা ছবির এফ! নারক ও চবি 
ভিনেত! বিকাশ রায় পরিণত বসে চলে 
গেলেন। শেষের করেক বছর অস্বস্থতার 
কারণে পার বিনয় থেকে অবদর 
নিয়েছিলেন! তথাকথিত নাকোচিত 
ুন্দ্ধ মুখাবয়ব না৷ হলেও বিকাশ 
ায়ই প্রথম নাকের ভুমিকা অবতীর্ণ 
হন । লে যুগে এই নীতিতজ ব্যাপারটা 
খুব সহজ ছিল না। ভিলেন চরিতে 
তাঁর স্বনাম ছিল। ‘৪২’ ছবিয় অত্যা- 
চারী পুলিস ইনম্পেক্টরের চরিত্রে তিনি 
ম্বণীয় অতিনন্ন করে ছিলেন। 
“আরোগ্য নিকেতন’, “দ্োতিষী', 
‘রতুরীপ', 'সাজখর', ‘তুলি নাই'- 
প্রভৃতি ছবিতে তীর অভিনগ্ন ক্ষমতার 
স্বাক্ষর আছে। বিশিষ্ট অতিনন্বতংগী 
তাকে প্বতন্ন্য আসনের মর্ধাদা দিনে 
ছিল। তীর অভিনয়ের ঢও, অবশ্য 
অনেকেই পছন্দ করতেন না। তবে 
তিনি নিষ্ঠাবান অতিনেতা ছিলেন, 
অস্বীকার করবার নগ্র। মঞ্চেও তার 
অভিনয় ‘বি এফ, জে এ' পুরন্কার 
স্বীকৃত হয়েছিল। এ ঘুগে তীর মত 
অভিনেতার সাক্ষাৎ এখনে! পাওয়া 
যার নি। 


্ণময়ীর ঠিকানা 

ছোট তানের উচ্চ শিক্ষা, জীবনে 
প্রতিষ্ঠা, উন্নতির অন্ত বড় তারের 
আত্মত্যাগ ও মায়ের অশেষ কৃদ্দাধন 
এবং অনেক স্বপ্ন, আশ! পোষণের 
পর স্বপ্থতগের আঘাত, অশ্রপাত, 
আবেগে বক্তা এবং দব শেষে সহ 
সমাধান, তুল বোঝাবুঝির অস্তে 
সুখের মিলন । এই ছকের গঞ্প আগেও 
পায় দেখা গেছে। শরৎচজ্ের গজের 
কিছু আদলও পাওয়া যান! হাইহোক 
ছবির গল্প লিখেছেন লঞ্িতত চটে!" 


পাধা!গ । দুর্বল চিরনাট)। বুচনা 
করেছেন কুণাল মুখোবাধাদ। পরি- 
চালক স্থশীল মুখোপাঁধ।'ঘু। পরি- 
চালনার বৃদ্ধি ও ঘুক্ষির অভ্তাব। 
লেকাণে আবেদুন সঞ্চারেও ব্যর্থ। 
সংগীত পরিচালনায় চ্ডীদাদ বসু কিন্তু 
মোটামুটি তাল কাজ করেছেন। আর 
বুলু ঘোষের পম্প্ঘন!র গুলে ছবিটি 
গতিশীল হতে পেরেছে | চিত্র গ্রহণে 
পিণ্ট, দ্বাসগুপ্তও উল্লেখ) ছায়া (দেবীর 
অভিসপ্র দেখবার অত। নমিতা 
সুখাজী, দীপন্কর দে, লতা বন্মো- 
পাধার, অহপরুদার সৃঅতিনর 
করেছেন। প্রসেনজিৎ, পাপিয়া অধ- 
কারী, হারান মুখাঞ্জশী চিত্নাট্ের 
দ্বাবী ধিটিয়েছেন সাত্র। শঙ্বগ্রহণ 
ভূটিপূর্ণ। ছবির গান শুনে মনে হয়ে- 
ছিল গ্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্প তুল 
তাঙলো। 

ফিল্ম ডিভিশনের হবি 

গত ২৪শে এপ্রিল নন্দন মিনি হলে 
্রদ্বণিত হল ফিল্ ডিভিশনের চার- 
খানি ছবি। 'তিথিরবরণ' তথ/চিত্রটি 
শিল্পীর কিছু স্বত্চারণ ও সংগীত 
বাদন দগুদ্ধ। তীর সঙ্গীত পরিচালনা 
চগচ্চিত্রের কিছু গীতি -অংশ উল্লেখ- 
যোগ্য । সংগীত বিবদ্ধে তার কথাও 
হনে রাখার মত! “বিরজু মহারাদ' 
ছবিটিও কথক গুতোর উজ্জছগ ব্যক্তিকে 
তুলে ধরে। তীর নাচের ভঙ্গী, হাতের 
মুদ্রা দর্শনীয় । দসয়ন্তী থোশীর নাচ 
ছুম্মরভাবে চিন্নায়িত হয়েছে। অবশ্য 
কথক নৃত্যের সাঞ/তাবের কিছুটা 
অভাব নজরে পড়ে। “ও নম: -শিব!র” 
ছবিটিতে বিভিন্ন মন্দিয় তাঙ্বর্ধের 
সামনে নৃত্যের কলানৈপুণ্য প্রকাশ 
পেরেছে। 'পার্বতী ও নটরাজ শিবের 
তবত্মহিম। অবশ্যই পটতৃদির্ মাহাত্ম্য 
রচনা করে। 

বহরমপুর চলচ্চিত্র উৎসব 

গত ২১শে থেকে ২৭শে এপ্রিল বহরম- 
পুর রবীন্্রভবনে জচ্ষ্িত হলো সংস্কৃতি 
পরিষদের উদ্ভোগে আগ়োজিত ৬৪ 
বহরমপুর চল চ্চিত্র উৎসব ॥ 

এবার উত্দষ শুরু হয়েছিলে] প্রমথেশ 
বড়া পরিচালিত “সুজি' ছবিটি দিয়ে) 
১৯৩৭৭এ নিখিত এ ছবিটি ৫* বছর 
পুতি উপলাক্ষ-ঝাংলা চগচিতের 
বিকাশে থে ছবি গুরুত্ব সর্বজনবি্িত। 
এছাড়া প্র্থশিত হয় আরো ছুটি ভার- 
তীয় ছবি: উৎপলেন্ু চক্রবর্তী পরি- 
চালিত 'দেবশি' ভারতীয় নমাদে 
ধর্ম ও কুণংস্কারকে নিয়ে ব্যবল।র এবং 
পাশাপাশি মানবিকতার বঞ্চনাকে তুলে 
ধরেছে। আর কেতন মেহঙার ‘ভবানী 
তাওয়া’ ( অন্ধের নগরী ) ছবিটিতে 
ফ্যান্টাসীর মাঁধাদেও লোক-সংস্কৃতি 
আঙ্গিকে উজ্ঘাটিত হয়েছে ভারতীয় 
সমাজে যুগ যুগ ধরে নীচুতল!র মাহযের 
এপত্র শোষণ-নির্ধাতনের কাহিনী 


দপপ শুক্রবার ৮৮ মে এপ্রিল 


এব তার [বহছে পংঘব্দ্ধ প্র“রেপে? 
ইঙ্গিত। বিদেশী ছবির মধ্যে ছিলে! চালি 
চ্যাপলিনের ্বিশ্বরনীত্র ফ্যাপিপাদ- 
বিরোধী ছবি “ছি গ্রেট ডিকৃটেটর' 
আর ছিলো চিলিতে দাত্রাজাধ।দের 
হদতপুষ্ট সামরিক শাসকচক্রের সামা- 
জিক.-বাজ্গনৈতিক গুনবিরোধী চরিত্রের 
স্বরূপ উদঘাটনকায়ী ছবি ঝষ্টা 
গ্যাত্রাগ্‌ পরিচালিত 'মিদিং বে 
ছবি প্রকৃষ্ট অর্থে সমকালীন দুনিয়ার 
এক অলাধারণ রাজনৈতিক চিত্ারণ। 
এছাড়াও চিলো ভালিষ্ট জামানী 
অধিকৃত ফ্রান্সের পটভূমিকাঁর ফ্কে 
পরিচালিত “দি লাষ্ট মেট্রো” এবং চালি 
চাপজিনের আর একটি ছবি 'চ'গি 
কাতালকেড' এবং একটি চংস্ক'ই 
চেকোপ্লোভাঁক শিশু-টলচ্ছিত্র লুঙ্জাশ’। 
এছাড়া লতাজিং বালের টিলার আই’, 
ফিল্গল ডিতিণ্ন গৱোজিত ‘কাজী ” 
মজরুল টদলাম', 'মজিক গার্ডেন 
প্রভৃতি কপ্েকটি তাঠতীঘ ও দেকো, 
প্লোভাক স্বম্ দৈর্ধের ছবিও গরদণিত 
হয়। 
চলচ্চিত্রের পাঠক্রম 
শমীক রায় 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি 
বিভাগের তত্বাবধানে ‘নন্দন’ আয় 
ছিত চলচ্চিত্র বিবয়ে দশদিনের এক 
পাঠক্রমের বাবস্থা করা হয়েছিলে। ১৬ই 
এপ্রিল থেকে ২৫শে এপ্রিল পর্ধস্থ। 
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন লত)জিৎ 
রায়। তীর কাঞ্চনজত্ৰ। ছবি দেদিন 
প্রদশিত হয়। 
এই পাঠক্রমে অংশগ্রহণকারী ছিলেন 
৮১ জন | তাদের মধ্ো ছিলেন ছাত্র 
গু ছাজী এবং অল্তান্ত পেশায় নিযুক্ত 
বাকিরা ধার! নবাই যূবক। এই পাঠ" 
ত্রমের ফি ছিল ছাত্রছাত্রীদের জয় ৫" 
টাকা এবং অক্গারদের ১** টাকা । 
এই পাঠক্রমে আলোচনা বা বৃত্ত 
দিয়েছিলেন পুণার জনপ্রিয় অধ্যাপক 
সতীশ বাহাদুর, ক্কাশজাল ক্ষিল্ম 
আর্কাইভের ভাইগেক্টঃ পি কে নারার, 
নেহেরু দেপ্টার। বোদ্ধের অধিকর্তা 
এন ভি কে সৃতি, এছাড়! কলকাতার 
বিশি॥৷ চলচ্চিত্র পরিচালক বুদ্ধদেব 
দাশপ্ুণ্ধ ও গৌতম ঘোষ ছিলেন। 


আর ছিলেন পমালোচক শমীক 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়; 
মিহির ভটটাচার্য, করব প্রুধ, দৃগাঞ্কশেখর 
য়ায় এবং আরো করেকদন। 

সতীশ বাহাদুর ছবি দেখিয়ে পথের 
পাচালী’ পুরে! ছবিটা বিশ্লেষণ করে- 
ছিলেন। ইতিহাদ বিহয়ে আলো- 
চনাতেও নারার “লুমিয়েরের” প্রথম 
চলচ্চিত্র দেখিয়ে ভার আলোচন! শুরু 
করেন। এই পাঠক্রমে কয়েকটি পৃথিবী 
বিধাভ ছবি দেখানো হয় যেমন, 
অরদন ওয়েলদ.এয় 'লিটিগেন কেন্‌’ 
গোদ্ধারের 'ওইকেও', গ্রিফিথের, 
ছইনটোলারেপ  আইজেনস্টইনের 


'পটেছকিন' ইত্যাদি । 


ধর্পণ ॥ শুক্রবার, ৮ই যে», ১৯৮৭ 


»পিয়ারলেগ 


2ম পৃষ্ঠার পর 


শ্ৰুতি কি এরা রক্ষা করতে পেরেছেন। 
গত ১৬ মার্চ এই লিয়াৱলেনের 
বর্তমান কর্তৃপক্ষ ভ্রানিয়েছেন, টাকা 
আর অবেজে| করে ব্]াঞ্ষে রাখা নয়, 
এবার তারা বহুতল হাঁড়ি তৈরি, 
লিজিং এসব ক্ষেরে টাকা লি করে 
টাকার টাক! বাড়াবেন। এই প্রস্তাবে 
শহ্বিত অনেকেই}. যাত! টাকা অমা 






পঙ্গ নেই। ৮**: 
শতকর! ১০* ভাগ" 


এখন সব অর্থেই 'রহজাতিক। এর” 


বর্তমান মালিকানায় কলকাতার 

_ বিধ্যাত বাবণায়ী হোচি 'পোর্দীরর! 
বারের বন্ধুজন পারশমল লোধা। 
পদের মধ্যে অনেকেরই পিরারলেস 
সুং্থা বে জাতীয় বাবসা করে গেই 
সম্পর্কে, বিলুমাত্র কৌতুহ্লও নেই, 
আর পূর্ব অভিজতা তে| নেইই। 
শিয়ারলেল প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা 
বি. কে, রায়ের মৃতার 'পর তা বেশির 
ভাগ শেরারের মালিক হন এদ কে 
রার়। সেই শেয়ারের অংশ নিয়ে 
তিনি, যান্ধবকুলের কাছে এগিয়ে 
গ্রেলেন। 

। পোদ্দার পরিবারে: একটা বড় 
বাবলা বাড়ি ঘর অট্টালিকা! তৈরি করে 
বিক্রি, করা। যাকে বলে রিরেল 
এদটেট বিজনেন। গোয়েক্কাদেরও 
তাই। 'এই দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠ 
হলেন পারশদল লোধ|। বত্রিশ 
বছরের তরতাজা এই ব্যবসারী যুবক 
"১৯৮০ সালেও খাকতেন পার্ক 
ম্যানলনের দু কমিয়ার ভাড়া করা 
ম্যাটে। দেন্ট প্রেভিননার্শ থেকে 
বি-কম পাশ করে তিনি ভাগ্যের 

| সন্ধানে নেমে পড়েন জমি বাড়ি আর 
নিউজশ্রি্ট কেনা-বেচার ব্যবদায়। 
যোগাঘোগ হর পোদ্দার পরি- 
বারের সঙ্গে। লেই সুত্রে হলদিয়া 


বব পেটরো-কেমিকযালের প্রপ্ন দেখছেন 


NS 


ধিনি মেই আর পি গোরেস্কার ভাই 

জিপি গোৱেন্ধার সঙ্গে যোগাযোগ । 

জি পি গোর়েক্। সম্প্রতি নিউ টোবাকো 
| কোপ্পানীয় কল্যাণে যথেষ্ট স্থনামের 
{ অধিকারী। গোরেক্কা পরিবারের 
বড় ছেলে আর পি এককালে ইন্দিরা 
গান্ধীর কাছের লোক ছিলেন। দেই 
সুবাদে তিনি স্থানীয় ব্যধসামীদের 
কাছে ‘ফাণ্ড কালেকটর' ছিদাবেও 
পারচিত। ১৯৮* সালের পর থেকে 
এই গোষোদের বাবলা ৪ রমরঘ করে 
বেডে ওঠে । একের পর এক বিবেই 
শেয়ার [কনে 


কোপালীর নিয়ে 


মালিকানা দ্ৰগের বেলায় {*প্রোলান 


| 
| 
1 
| 
| 
; 
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লিমিটেড 


ছয়ে যান গোচেদ্ধার।। আর ইন্দিরা 
গাদ্দীর যৃড়ার পর আর পি তার 
লহৃদয়তার হাত বাড়িয়ে দেন 
বামফ্রণ্টের মুখামন্ত্রী জ্যোতি বস্থর 
দিকে। কথা দেন তিনি হুলদিয়ায় 
পেট্রো-কেমিক্যাল গড়বেন। এক 
ছটাক মাটিও পড়েনি এখন পর্মস্ত তবু 
হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যালের নাম করে 
তিনি বাঙালী মানলিকতার শুড়শুড়ি 
দিযে যাচ্ছেন। 

এহেন গোরেক্কা আর পোদ্দারের 
ফ্রুটম্যান হিলাবে হাজির হলেন 
পারশমল লোধা। কেনাবেচার 
ব্রন! থেকে লোধা সারভিস প্রাইভেট 
নিক কোম্পানীর 
মালিকদের কাছে পিরারলেসের বন্ধু 
এদূু কে রারকে দেখিয়ে শেয়ার 
কেনালেন। নিকোর পুরনো! বাড়ির 
ছাদের ওপর 'কনষ্রাকশন রাইট" 
নিলেন ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকার। 
তিনটে তলা আরও উঠল। এই 
তিনটি তলার বর্তমান মালিক লোখা 
অবশেষে পিরারলেসের শতকরা ৩* 
ভাগ শেয়ারের মালিক হলেন। 
বর্তমানে তিনি পিয়ারলেসের 
মুধ্যপুরুষ। বাড়ি বানানোর ব্যবসা 
তিনি টাকা খাটাতে চান। তাই 
পিয়ারলেসের দিকে নজর । ওথানে 
সম্পত্তি স্থাবর অস্থাবর অনেক। 
পিয়ায়লেসের হিসাব পরীক্ষার গত 
বছরের ৭ই ফেব্রুছ়ারীর রিপোর্টে বলা 
হয়েছে পিয়ারলেদ কোম্পানী এখন 
পুরোপুরি বাড়ি তৈরির ব্যবসায় নেমে 
পড়েছে। পিয়ারলেস কোম্পানীর ২২টি 
সম্পত্তি আছে কলকাতার আর ৭*টি 
সম্পত্তি আছে অন্তান্ত শাখা অফিনে। 
এছাড়া বোশ্বাই আর দিল্লীতে বিরাট 
বাড়ির মালিক পিয়ারলেস কোম্পানী। 
প্রতিষ্ঠানের খাতাপত্রের হিদাবে দেখা 
যায় কোম্পানী ৩৬ কোটি টাকার 
অমিদমার মালিক গত ৩১শে ডিসেম্বর 
১৪৮৬"র হিসাব অন্থযাত়ী। আর 
ওনারশিপ ফ্লাটের হিসাব টাকার 
দায়ে « কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। সেই 
সঙ্গে ২১ লঙ্গ টাকার লীজ হোল্ড 
ছমিও এদের সম্পত্তির হিদাবে রাখা 
আছে। 

এই পরিমাণ সম্পত্তি নিশ্চয়ই যে 
ব্যবসায়ী জমি জদা বাড়ি তৈরির 
বাবসা করেন তাকে আকর্ষণ করবে । 
পারণমল লোধা সেই আকর্ষপেই 
পিয়ারলেন প্রতিষ্ঠানের মালিকানার 
আদতে চেয়েছিলেন। বি কে রায় 
মারা যাবার পর তার শতকরা ৮* ভাগ 
শেখারের মালিক হলেন এস কে রায়। 
দেই শেয়ার থেকে ৩৯ ভাগ শেয়ার 
কিনলেন পারশমল লোধা আর ২৪ 


ভাগ শেঘার কিনলেন দিকো 
কোন্পানী। কোম্পানীর ভবিস্থাত 
বাই হোক, আমান হকচাহীদেহ 
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দরকার নেই, নতুন পারচালক বোর্ড 
ভাবলেন রাঞ্জনেতিক লাব দিয়ে 
পিয়ারলেসের টাকা নিজেদের ব্যবসা 
বাড়ানো যাবে । একদিকে আর পি 
তথ! গোয়েক্ক! পরিবারের লবি, অন্ত 
দিকে নিকোর মালিক রাজীব কাউলের 
ব্যক্তিগত সম্পর্ক অরুণ নেহেরুব সঙ্গে। 
এছাড়া ধোর্ডের মেম্বার হিসাবে 
এলাহাবাদের খবরের কাগজের তরুণ 
মালিকও লোধা গোষ্ঠীর সঙ্গে পিয়ার- 
লেদ বোর্ডে এসেছেন। অতএব 
তদানীস্তন কেন্দ্রীয় অর্থন্ত্রীকেও সম্ভবত 
কিছুটা প্রভাবিত করা বাবে। কিন্ত 
ন! কিছুদিনের মধেঃই অরুণ নেহ্র 
আর কেন্্ীর সরকারে ততটা প্রভাব- 
শালী থাকলেন না।. ফলে নিকো 
তার কেনা শেয়ার বিক্রি করে দিল 
পিয়ারলেন কর্ৃপক্ষে কাছে ॥। ১** 
টাকার শেয়ার ১১০ টাকায়। এই 
বিক্রি বাটার ব্যবস্থাও করলেন তরুণ 
পাবশমল লোঘধা। 

এবার আর রিজার্ ব্যান, সরকার, 
আমানতকারীদের দিকে না তাকিয়ে 
সরাসরি খ্বণ দানের লগ্নি করার ব্যবসায় 
নেমে পড়ল পিয়ারলেস। বেসরকারী 
সংস্থাগলিকে ব্যাঙ্ক গ্যারাণ্টির বিনিময়ে 
টাকা লগ্নি করতে লাগলেন লোধার 
নেতৃত্বে পিয়ারলেসের বর্তমান কর্তৃপক্ষ । 
তাই এই আশঙ্কা। কেনন! এমন 
একটি ঘটনা ৫* এর দশকে ভারতের 
মান্য জেনেছিল। তখন রাতারাতি 
বিখ্যাত হয়েছিলেন শেয়ার নিম্নে খেলা 
খেলে হরিঘাস মুল্রা। এবার যাকে 
দেখছি সেই পারশমল লোধা কি এ 
যুগের হরিহাস মুস্ত্রা? 


॥ লাভ 


আমার দেখা যামিনী রায় 


১ পাতার পর 


খন লাহেব এলেন তখন ঘ।িনীদাদার 
কি অস্থিরতা, আমি অনুবাদ করবো 
কি, আমাকে হুঠিয়ে দিয়ে উত্তেজিত 
ভাবে ও'র বিচিত্র শবে, ইংরেজী, 
বাঙ্গালায় কতো কি বলতে লাগলেন। 
মহাল্ানী বোদ্ধা ও সব শব্দের 
ব্যতিরেকী বিধয়ে কোন্‌ দামিনীদাদাকে 
গড়তে চান? চাদের মত ছাপোধা, 
লাধারণ গৃহস্থ, ধার ভুধণ হতে পারে 
ওইসব বিশেষণের জ্ঞাত অবস্থা ? 
হায়রে, ভূলে ঘাচ্ছেন শিল্পীও গৃহস্থ 
তারও গাহন্থয ধর্ম আছে, তাকেও 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হয়। যেমন 
রামকৃষ্ণ কেশবচন্্র সেনকে রক্ষা করবার 
বাক্যাবদীতে আমাদের চোখ ফোটাতে 
চান। পিকানো? পিকাসোর অর্থ 
ইত্যাদি বিষয়ে থ্যাতিঅধ্যাতি কি 
বোঝায়? ঘামিনীদাদা আমাকে 
কতদিন বুঝিয়েছেন, একটা নয়া 
পয়সাও ছাড়বেন] কখনো । এই দেখনা 
পটলের কাছ থেকেও আমি নয়া 
পর্দার হিসেব নিই। যাঁরা ছবি 
কিনবেন, ধারা পয়সা দেবেন, ঘারা 
তাকে বিশ্বে হয়তো নিয়ে ঘাবেন, 
তাদের তিনি খাতির করবেন না? 
তাদের জন্য চঞ্চল হবেন না? সময় 
নষ্ট করবেন আমাদের মত মহাভ্তানীদের 
ছোপোধা জীবনযাত্রার বাণীতে ? এই 
প্রসঙ্গে দুটো গল্প মনে পড়ছে ঘাতে 
আমি সম্পূর্ণ জড়িয়ে। গ্রিন স্পেনডর 
কলকাতায় এসেছেন। শুনে কি 
উত্তেজিত। আমাকে পাঠালেন তার 


‘ৰাজীৱ বাঁচাও’ ধ্বনি তুনে 


১ম পৃষ্ঠার পর 


একটা অত্যন্ত পরিষ্কার জবাব রাষ্ট্রপতি 
নিজেই দিয়েছেন। তাঁর তরফ থেকে 
রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রেসনোটে জানানো 
হয়েছে যে এই ধরণের কোন কিছুর 
আশঙ্কা. ছিল না এবং এখনও নেই। 
সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানানে! হয়েছে 
যে কেউ ভিন্ন মত পোষণ করলে অথবা 
সরকারের কাজকর্মের উন্নতির জন্ত 
পরামর্শ দিলেই তাকে ছুশমন আখ্যা 
দেওয়া উচিত নয়। 

এই. প্রেসনোটটি যেমন একটি 
নজির তৈরী করল তেমনই রাষ্ট্রপতি 
পদমধ্ধীদার অবমূল্যায়নের যে অপচেষ্টা 
চলছিল তার একটা বলি অথচ ভদ্র 
প্রতিবার করা হল। এই ঘটনার 
থেকে একটা ব্যাপার প্রমাণিত হল 
যে নানান ধরণের কেলেঙ্কারি ও 
দুর্নীতির খবর ফাস হওযাতেই রাজীব 
গান্ধী বিব্রত হছে পড়েছিলেন এবং 
কেঁচো খুড়তে গিছে সাপ বেরিয়ে 
যাওয়ার পুরোপুরি ভয় রয়েছে 
ভার। 
ইন্দিহা 


গান্ধীর আমল থেকেই 


লক্ষ লক্ষ ডলার গোপনে কেবল 
স্থইদ ব্যান্ধেই লয়, বিদেশের নানা 
ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে। এবং শুধু 
টাকাই নয়, শেয়ার সম্পত্তি ও সংবাদ- 
পত্রে এই টাকা নিয়োগ কর! হয় বলে 
অদুমান। এর পরিমাণ বিশ হাজার 
কোটি টাকা। বিশ্বনাথপ্রতাপ লিং 
লেই ডীমরুলের চাকে ঢিল মেরেছেন। 


গ্রন্থ সমালোচনা 

বড় কষ্টে আছেঃ নারারণ 
মুখোপাধ্যাহ। আকিও প্রকাশনী। 
সাহাপুর । প্রাপ্তিস্থান £ ৪৮, সাহাপুর 
ছেইন রোড, কলিকাতা-৩৮। দাম £ 
দশ টাকা । 

ছোট গল্পের সংকলন! তবে প্রচলিত 
অর্থে এগুলি গ৷। কবিতার কিছু 
ভাবান্মবঙ্গ, প্রতী কীময়তা, ঘটনার কিছু 
অন্যমক্গ মিলে (মিশে বক্তব্যের বাতাবরণ 
কি হয়েছে ॥ কাব্যিক বাস্তবতা 
এবানে অপগ্ধত হয়ে এক ধরণের 
আদ্দিকইমমা রচিত হেছে, যেখশে 
অন্তংসপলা ফ্টর মত ঘঃণা ও কের 


কাছে। তাকে নিয়ে আনমতে হবে। 
স্পেনডরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর নবকথা 
বারবার বলায় তখন শীস্ক হলেন 
ধীরেধীরে। অশোক সেন নামে জামার 
এক প্রবীণ বন্ধু ওয়াল্ড উইপ্ডো” নামে 
একটি ইংরেজী সন্ধলন প্রকাশ 
করছিলেন। প্রথমটি: ছিল নন্দলাল 
বিধ়্। বামিনীদাদা বিষয়ে দ্বিতীয় 
সং্যাটিতে আমার সাহাদ্য চাইবেন। 
সঙ্কলন তো! বের হল। ধামিনী দাদাকে 
দিতেই ক্ুদ্ধ অবস্থায় বললেন, তোমার 
ওই বন্ধুর কাছ থেকে ছবি ছাপার জন্য 
টাক। নিয়ে আস্তে হবে। বেশ কয়েক 
দিন এই টাকার নর্থ চলেছিল। এই 
ঘটনার যামিনী দাদার সংসারী গৃহস্থের 
চেহারাটা ফোটে কিন্ত এটাই তে 
মামুষের চেহারা, তাতে যামিনীদাদার 
চরিত্রের ওপর ঢাকা চাপাবার দায় নেই 
কারো। তবে এমনভর মিধ্যাই 
তারতীয়ের সম্বনি নিদ্ধেকে ও নিজের 
পৌত্তলিকতার শিবনিফ্ককে আড়াল 
করবার অন্য। 


আমি জানতাম আমার যামিনীদাদা 
এমনই । আমার দুঃখ? সে তে আদার 
আমার হবার, হয়ে ওঠার সম্বল, ঘদি 
হই। এমনি আরো! কত সব। আমার 
রূপকখা। আমার ঘাযিলীদাদার। 


সেই জন্থই আজ “রাজীব বাঁচাও” 
আন্দোলন । 

রাজীবকে সমর্থন করা হবে কিনা 
এই প্রশ্থে ই এম এদ লাগুদিরিপাদ 
যে মন্তব্য করেছেন সেটি বেশ 
তাৎপর্যপূর্ণ : আমর! বাজীব গান্ধীর কি 
হবে তা নির়ে চিন্তিত নই । আমাদের 
চিন্তা দেশটার কী হবে তাই নিরে। 


অস্তিত্ব। অনেক শব্দই ব্যগনার 
প্োতক, কঠিন বাস্তযের যা সক্বুধীন 
করেনা। ‘খেলনা’, 'খরবালী”, ক্ষ, 
দ্ধ, 'অন্তিত্ব ব্যক্তিত্ব সমন্ধীয়’, 
ঠিকানা” 'ধিদে, ‘হতাা', প্রভৃতি 
বুচনা সাংকেতিকদ্থতার ধূসর। তবে 
“হ্বৈরতন্তরী', "গায় আবর্মান!’ গলগল 
ব্যতিক্রম। প্োধাঝক ও সে কারণেই 
বিশিষ্ট। 

ক্ষত্বকলেবর গ্স্বধানির অন্ধ গ্রচ্ছদ মুদ্রণ 
সবই হুন্দর- প্রশংদার ধোগা। মনন- 
শীল পাঠক পাঠিকার অবশ্যই দৃটি 
আকৰ্ণ করবে। 


Regd, No. WB/CC 32 


রাজীব গার ফরেন হ্যা ধুযজজাল 


শ্রীপতি নন্দী 


দেশের  যাবতী্ন ধন সম্পদ 


উৎপাদন করে দেশের শ্রমিক র্ৃষক। 
তাদেরই উত্পাদিত টাকা পরসায় 
যার! ‘দেশপ্রেম’ তথা যাবতীয় আগ- 
তিকু ভোগে মুয় থাকে দেশ" 
বাদীর উপর শাসনের পু 1১8 
সেই পরহীবীগণের মা 


হিরা 


হু 






নামে যার] চড়! দাত বদি ও ন্রিট 
মালের রসপ্তার আম্দানী করে, 
মোটা দালালীর বিনিময়ে (বলা বাহ্য, 
যত রদ্দি মাল, তত 'চড়। কমিশন, ) 
দেশরক্ষা ব্যরস্থাকে পঙ্গু করে রাখে, 
তাদের মে উৎকোচ-সেবী হাতগুলিও 
নিশ্চয়ই ফরেন হ্যাও নয়। টু 
পাইম’-এর বিনিমরে দেশের প্রতিরঙ্গ। 
ব্যবস্থাকে ভুবনে! যদি নাশকতামূলক 
দেশত্রোছিতা না হয়ে থাকে, এরূপ 
পাপাচারকে ধামাচাপা দেবার অপ- 
চেষ্টা যদি জাতীর স্বার্থ বিরোধী দুম 
না হয়, তবে কোন পাপাচারকে 
দেশজ্োহিতা বলে? সে যাই হোক, 
এ মন্ত দেশক্রোহ্তামূলক পাপাচারে 
রত ব্যক্তি ও শক্তিগুলিকে রক্ষা ক্রার 
অপচেষ্টায় লিপ্য যে হাত,নে হৃতি- 
টাও কোনো ফরেন হ্যাণ্ড নয়। 
0 ৩ ° 

কপাঘ আছে, কিছু লোককে 
ব্চকাল ধেশকা দিয়ে বিভ্রান্ত করা 
যেতে পারে, এমন কি বহুলোককেও 
কিছুকাল ধেশকা দেয়া যেতে পারে, 
কিন্তু সকল লোককে নব সময়েই 
ধেখকা খেলানো! যায় না। বেঙ্গরী- 
ভূত রাষ্টরশক্তির যিনি একছত্র সমাট, 
একচেটিয়া প্রচার যহ্থে যিনি সর্বেসর্বা 
প্রতু, তেনার পক্ষেও তা সম্ভব না। 
চমৎকার একটা দৃষ্টান্ত আনকের 
গুনিস্বার চোখের সামনে ভাসছে। 
‘ফেয়ারফ্যান্স এফেয়ার'”এর প্রথমা- 
সন্ধায় রাজীব ভেবেছিলেন, এক 
কৃষিতে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে 
সক্ষম-_ভারতীয় চোরদের বিদেশে 
লুকানো ধনদোঁলতকে আড়াল করে 


সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২ 


রাখতে তিনি সক্ষম । বিশেষতঃ যখন 
নীতিহীন শিরদাড়াবিহীন একপাল 
দলীয় সদস্ডের আন্ুগতোর জোরে 
তিনি সর্বশক্তিমান। ক্ষিপ্র সেনাপতির 
মত রাজীব খাটি দখল করলেন, ভি পি 
সিংকে অর্থদপ্তর থেকে নির্বাসন দিরে 
ঘণ্ডরটাকে খাস দখলে নিলেন, করতবা- 


বিল ব্যকতিন্ূপে বিশ্বাস করতে বিনি 
ইতিসধোই অভ্যস্থ হয়ে উঠেছেন, 
রণক্ষেত্র সেই তিনিই কিন্তু Don 
0018015 এর চাইতে অধিক কিছু 
মাঁফল্য, অর্জন করেন নি,সি বি আই- 
এর আবিষ্কৃত ‘লেটার’ সত্বেও ন1। 
বণকলান্ত রাধীব আছ হাফিয়ে উঠেছেন 
বটে, কিন্তু কোথায় ফেরারফ্যব্দে | মাল 
মশল হাতে করে সে দূরে, বহুদূরে, 
তামাস। দেখছে। আর ক্ষুন্ধ আশাহত 
রাজীব কলঙ্বের মানি মুছতে “ফরেন 
হ্যা সোরগোল তুলেছেন (ধেন 
দুনিয়ার আর কোনো দেশেই ফরেন 
হ্যা থাকে না, যেন সাম্রান্্যবাদের 
দালাল রাজীবের শরুত1 করার জন্যে 
সাম্রাজ্যবাদী ফরেন হ্যাগুগলো দিব1" 


রাত্র সক্রিয় হয়ে আছে)। 
মাকিণ প্রেলিডেণ্ট  নিন্মনের 
ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারী উদ্‌ঘাটন করে 


মাকিণ নাগরিক ( হাশম্যান ) ‘হিরো'র 
মর্ধাদা পেলেন-_যুক্তরাষ্টর বিয়োধী রুশ 
চর ক্কপে আপ্যায়িত হন নি--সেই 
একই মাঝিণ নাগরিক যখন 

চোরদের দু'নম্বরী চৌর্ধবৃত্বিহ খোঁজ 
দেন, তখন কেন ভারতীয় শাসক দলের 
সর্বনাশ সাধনেব দায়ে অভিযুক্ত হতে 
পারেন? 

আসলে, রাজীব নেতৃত্বের ভীতির 
কারণটা! অন্তত্র । হার্শম্যানের বক্তব্য 
অনুযায়ী প্রকাশ, তার এদেব্দি ভারত 
সরকারের চাহিদার বাড়তি কিছু কিছু 
মুলাবান তথ্য দিশ্লীকে তো! দিরেছেই, 
উপরগ্ত কিছু একটা সবিশেষ চাখল্য- 
ক্র তথ/ও ভারতের অর্থমন্কের 
গোচরীভূত করতে চেরেছিল। কিন্ত 
যেই না সে টা্চালকর তথ্যটি অথ- 
ময়ককে হস্তান্তর করতে বাবে, ঠিক 
তখনই ডি পি সিংকে অর্থদণ্তর থেকে 
অপসারিত করে গয়ং রাজীব উক্ত 
দণ্ধরটিকে গ্রাস করে নেন। 

অনুসন্ধিংস্থ ব্যক্তি মাত্রেই এখানে 
সেই গল্প-বগিত শাকে-ঢাকা মাছের 
গল্প পাবেন) ওয়াটারগেট কেলে- 
স্থারীর ভিলেন ছিলেন স্বদ্ং যাকিপ 


Phone—24-4232 


প্রেসিডেন্ট নিক্সস। কেচ্ছা ফাঁস হয়ে 
যাওয়ার তিনি পুনদূর্ঘিকে পরিণত 
হন। তাহলে সুইস ব্যাক্কে বে-আইনী 
ভাবে গচ্ছিত ভারতীয় বিত্-সম্পত্তির 
ভিলেন কারা? উত্তরটি স্বচ্ছ : 
চোরদের চৌর্বৃত্তি ফাস হয়ে গেলে 
কতবা বাধাপ্াধ হলে আতঙ্কিত হয় 


উচু মহলের সমস্ত কেচ্ছা! কেলে 


কেউ আর করে না। খোদ দেশরঙ্গার 
সঙ্গে জড়িত ছু’ ছুটো মারাত্মক কেলে- 
্থারী যথেষ্ট ফাদ হয়ে গেলো-_দাত্র 
এক সপ্তাহের ব্যবধানে। ভারতীর 
সশন্ধোর| বান্ধিনীয় অন্ত সুইডেনের 
বোফো্দ কোম্পানী খেকে দৃরপাল্লার 
কামানের জন্তে নিকট পাল্লার গোলা- 
গুলি এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্তে 
পশ্চিয় জার্মানীর HD কোম্পানীর 
সাবমেরিনের অন্ত চার্জ-নের-ল! এমন 
বহমূজ টর্পেডো আমদানীর কেচ্ছাগুলি 
সম্পর্কেও একই সাফ কথা--নিরপেক্ষ 
অন্ত ফদন্ড নেহি চলেঙ্গে। এসব 
সম্পর্কীয় যাবতীয় নবিপত্র সরকারের 
হেফাজতেই ররেছে-হইস ব্যাঙ্ক 
একাউন্টের মত কারো নাগালের 
বেআইনী সুইস একাউণ্টের চাইতেও 
অন্ধকারে লুক্কারিত। এমন কি 
ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রধান রাষ্ট্রপতি সহ 
ভারতীয় গণতন্বের সার্বভৌম ক্ষমতার 
অধিকারী পার্লামেন্টের কাছেও তা 
দূর অন্ত--একেবোরেই নাগালের 
বাইরে। 

এ সমস্ত কেলেঙ্কারীর 
সমন্নকাল ১৯৮ সালের পর-সব 
লুকোচুরিই চলছে দেশর ও প্রতি- 
রক্ষার অজুহাতে । আরো লক্ষীর, 
গোপনীরতার ০০ বাবস্থা রূপে 
সর্বত্রই স্থইল ব্যাহগুলি জড়িত। 
আরো! পেছনের দিকে তাকালে দেখা 
যাবে, দেই ১৯৭৭৮ সালের 
গর থেকেই ভারতীয় বাজনৈতিক 
ইতিহাসে স্বইজারল্যাণ্ডের ব্যাক্কগুলির 
কালো লাম বার বার দেখা দিয়েছে। 
ইন্দিরা গান্ধীর নাম বিজড়িত কিছু 
রিপোর্টও প্রকাশ পে়েছিল। 
সালে ভারতীয় নির্বাচনের প্রাক্‌- 


লম্পাদক-হীরেন বন্ধ 


১৯৮০ 





দত আইল শ্যাছস্তলিডে ও 
মূদার থে অঙ্থাভাবিক 
জোয়ার উঠোছল, তা-ও ম্মছুরিয়। 

বিশ্লেষণে দেখা যায়, তখন থেকে 

ভারতীয় অর্থনীতিতে তো বটেই, 

ভারতীঘ্র রাজনীতির ক্ষেত্রেও, সুইম 

ব্যাঙ্কে গুপ্ত ধনদৌলতের মালিক 

ভারতীয় অর্থনৈতিক অপরাধীদের 

নন্-রেলিডেন্ট (২1) অংশ নয়াঁদিদীর 
নীতি নির্ধারক মহ্লগুলিকে প্রভাবিত 
করে। স্বভাবতই, নতুন নতুন দর 
নন্বয়ী স্বার্থ চক্র গড়ে ওঠে। 

এখন তো! দেখা যাচ্ছে, ভারতের 
প্রতিরক্ষার নসিবও সেই একই খাদের 
দিকে ঢুলছে, এবং তা উর্ঘতম 
কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারে ও প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে। 
স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে, তাহলে রাজীব 
গান্ধী, তস্ত ‘নীয়ার এণ্ড ভীহার 
ওয়ান্স', তন্ত পাত্র মিত্র, চর অম্নচর 
কিংবা স্নেহের বণিক পরিবারগুলির 
কার হাত কতটা 'ক্রীন’। কিন্তু 
জবাবটা দেবে কে? যার! দেবার 
তারা তে মুখ ঘুরয়ে অন্ত কাছে 
যনোযোগ দিয়েছে। আদলে ওদের 
নাড়ী ধরে টান পড়েছে । তাই ওরা 
নি আই এর জুজু দেখাচ্ছে, আবার 
ভিপি সিং জৈল দিং-এর পেছনেও 
লেগেছে । সত্য ঘটনার ওরা 
আলোকপাত করবে না, করতে পারে 
না। কিন্তু অসত্যের বলয় স্থটি করে 
নিজেরা সেখানে লুকিয়ে গড়তে 
পারে। দেখা যাচ্ছে, রাজীব গান্ধী, 
রাদীব সরকার ও রাজীব পারিষ্দদের 
চারিদিক ঘিরে ঘোর অমানিশার 


আচ্ছাদন । 

“দিনের আলোর রাতের অন্ধকার! 
কি বাহার ! ক বাহার ৷!” 
দেশের অঘে, জলে, সম্পদে, 


সামর্থো রাজকার্ষে পরম সুখ সম্ভোগ 
আর নবাবী করে, আর এ দেশেরই 
অর্থনীতি রাজনীতি ও দেশরঙ্গ। 
ব্যবস্থায় সঙ্কট স্ুটি করে পরম শাস্তি- 
তেই এতদিন কাটছিল। তবে কিনা, 
এমন অপার স্থখশান্তি এ সংসারে 
চিরস্থারী হবার নয়। 

আনলে, পাপ ও পাপী উভয়েই 
নিজ্জকৃত ফ্র্যাহ্বেল্টাইনের মুখোমুখি। 
নেতার নেতৃত্বে কংগ্রেস দল তার 
পাপের পর্বতপ্রমাণ রেকর্ড নিয়ে 
আজ পরিজ্রোণের পথ খুজে প্রাণাস্ত। 
খাতাখাত্ডি ভুলে গিয়ে সমন ব্যাণ্ডের 
কংসেবীগণ এককাটা হরেছে--দদং, সং, 
শাং, বিদ্ধ ইং ইত্যাদি যাবতীয় 
ইং-কং ওয়ালাগণ সমস্বরে সোরগোল 
তুলেছে--€১) ফরেন হাতের অন্ত্থাত, 
(২) ‘ইসলামিক বোম্‌' (একটি 

হিন্ুুয়ানী জিগিরবাদী স্লোগান )। 

(৩) চাইনীব্দ হেট, দক্ষিণপন্বী 


Price Rupee One 


প্রতেক্রহাশ উ্নন্ত ( যদিও ইক! তল 
ভারতের «কে বৃহত্তম সংগঠিত শকি ), ৮৮ 
(৪) ভারত মহাসাগরে মাকিল 
উপস্থিত (যদিও খোদ ভারতের 
মাটিতে জাতীয় অর্থনীতি, বিজ্ঞান ৪ 
প্রঘু তে মাফিনী প্রভুতবকে ঘর- 
জামাই আদরে ও সম্রমে প্রতিপালন 
করা হচ্ছে), (৫) পার্লামেন্ট বিপন্ন 
(যদিও রাজীব গান্ধী পার্লামেন্টের 
মধাদাকে বরাবরই প্রকান্তে অগ্রাহ 


করে থাকেন), ইত্যাদি। প্রকৃত 
ফরেন হাট! তাহলে কোঁধায়? 
আসলে, নির্বাচনী প্রতীক চিহ্ন 


‘হাত'-টাই তো আজ তথাকখিড 
“ফরেন হাণ্ডের বাব|। দে-ই কিনা 
দ্বরং দেশের ভক্ষক হয়েও আজে? 
রক্ষকের মানপত্ৰ চায়। 

বাই হোক, পাপ খন পাগীর 
সর্ধাঙ্গে ছুটে ওঠে, তখন ক্লে 
লারা অঙ্গ আচ্ছাদন করলেও স্ব - 
কোথায়? শান্তি কোথায়? বাছা 
রাজীব, আজ অফিসিয়াল সিক্রেট 
এক্টের কদ্বলে গা-মুড়ি দিয়ে শুয়ে 
থাকলেও, আর বাই হোক, আত্মরক্ষার 
বল লাভ তোমার 'এতটুকুও হবে না। 
পরিত্রাণ মিলবে না। দ্ধূপ যৌবদ€ 
ফিরে আসবে না। 


জ্যোতি বস্তু 


২য় পৃষ্ঠার পর 

হল। এভাবে জনগণের টাকা নিয়ে 
দ্বিনিমিনি খেলা চলেনা । এর বিরুদ্ধ 
মা্বধকে গর্জে উঠতেই হুবে। 
জ্যোতি বহু পরিষ্কার আনান থে 
ই-কংগ্রেস সম্পর্কে মানুষের ঘত ঘবণ। 
বধিত হয় ততই মঙ্গল। অভিজ্ঞতায় 
চেতনার তারা মলে সাহ্‌স পাবেল। 
তিনি স্মরণ করিয়ে দেল যে হাক্জার 
হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার" 
হয়ে ধাচ্ছে। এর ফলে দেশে ট্যাক্সের 
বোঝা বাড়ছে বাড়বে। এই টাকা 
দেশে যদি থাকতো তাহলে ট্যাম্স, 
বাড়তে ন!। অথচ আজ ই-কংগ্ৰেসে 
এমন এবজনও নেই ঘিন এর 
প্রতিবাদ বরেন। সবাই বশংবদ। 
তাই আজ দেশের মানুষকে প্রতিবাদ 
করতে হবে--ট্যান্স বাঁড়ার বিরুদ্ধ, 
দাম বাড়ার বিরদ্ধে | 
গরবহ 
সমাবেশে শ্রমিবশ্রেণীকে এই আদ্দো- 


এরপরে মে দিবসের 


কনের নেতৃঘ দিতে বলেন। যারা! 
দেশকে ভালবাসেন, ধায়া এদেশে 
সমাজবাদ চান তাদের সবাইকে 
এনেছে আদতে হবে। চুপচাপ ₹সে 


থাকলে চলবে না। 


£/১, আচা প্রচুলচন্দ্র রোও, কাশকাতা-৬ থেকে ঘুডিত এবং দর্পণ কাধালয় ১৬, ঘট লেন, কলিকাতা- ১৩ খেবেপ্রকাশিত। 


ব্যতিত ও রাজনৈতিক কারণে রাজীব-গ্রণব সমঝোতা 


পাঞ্জাবে উগ্রন্থীদের বিরুদ্ধ 
জনগণের তক্গী প্রতিরোধ 





পঞ্চদশ সংখা! $ 





ত্রিংশ বর্ষ £ 
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শুক্রবার, ১৫ই মে '৮৭ 





এক টাকা 





ঘাৰবিট্রেশনের নামে সৰকাৰেৰ 


লক্ষ লক্ষ টাক| গায়ের হচ্চে 


মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী প্রশ্রয় দিচ্ছেন 


আরবিষ্রেশনের নামে পূর্ত দপরে 
লক্ষ লক্ষ টাকা নয়ছয় হচ্ছে। সম্পূর্ণ 
ব্যাপারটাই হচ্ছে মন্ত্রী ধতীল 
চক্রবর্তীর ভ্ঞাতদারে ৷ ফ্রণ্ট সরকারের 
ভাবমূতিকে নিচে নামিয়ে প্রকাস্ত 
দিবালোকে চুরি চলছে। সঙ্গে জড়িয়ে 
আছেন কিছু প্রাক্তন এবং বর্তমান 
ইঞিনীয়ার। মন্ত্রী মশায় সব জেনে 
শুনেও চুপচাপ বসে আছেন। 

পূর্ত দপ্তরে এধন কাজের থেকে 
আরবিষ্রেশন” হচ্ছে বেশি। আপাতি- 
দৃষ্টিতে স্বাভাবিকভাবে ব্যাপারগুলো 
ঘটলেও আলশে ত| কিন্ত মারাত্মক। 
বিভাগীয় শুরে কোনে! ইঞ্রিনীয়ার 
ঠিকাদারকে ৪ লক্ষ টাকার কাজ 
দিলেন। টেপারের মাধ্যমেই কাজটা 
দেওয়া হল। এবার দেখা গেল 
কিছুদিন পর মাঝপখেই ঠিকাদার 
কাজ বদ্ধ করে দিলেন। এই 
ব্যাপারটা কিন্তু ঘটালেন সেই বিশেষ 
ইঞ্জিনীরার। এই কাজ বন্ধ করার 
পরেই ঠিকাদার দাবি করলেন, কা 
বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুন আমার ক্ষতি 
হয়েছে ২ লক্ষ ৩২ হানার ৪ শত 
«৫ টাকা ৩২ পর্দ।। এইবার শুরু 
হল আলল খেল1। ঠিকাদার এবং 
ইণ্ডিনীয়ার নিজের! গোপন চুক্তি করে 
ফেললেন। আসলে কাজ কিন্ধ 
হয়েছে ২* হাজার টাকা । ঠিকাদারের 
লাবির লঙ্গে সঙ্গে আর্বিট্রেশন বলে 
পঢ়গ। আরবিট্রেটর বা প্রধান রা 
শন যিনি ঘোষণা করবেন, তিনি 
অবসর প্রাপ্পু কিংবা বর্তমান 
ইকিনীয়ার। একটা প্রহদদ 
শিচাকের পর আরণিট্রেটর বায় দিলেন? 


হচ্ছেন 


ঠিকালরকে ২ পক্ষ টাকা শ্া তপু" 


হিমেবে দেওয়া হোক। টাকা ভাগা- 
ভাগি হয়ে গেল ইনঞ্জিনীয়ার এবং 
ঠিকাদারের মধ্যে । দিনের পর দিন 
এই ভাবেই চলছে। কাজ পড়ে 
থাকছে। সরকারী টাকা ভাগাভগি 
ছয়ে যাচ্ছে আইনের ফাকে । 

প্রাক্তন চীফ ইন্রিনীয়ার কনষ্টাকশন 
বোর্ডের *চীধ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দব- 
চেয়ে বেশি আরবিট্রেটর হচ্ছেন বর্তমানে 
ভদ্রলোকের বয়স আশির মত। আদি 
বাড়ি হাওড়া জেলার মাঁকড়দহতে। 
এইখানে ব্যানার্জীপাড়ার তিনি ব্যাণ্ডো 
সাহেব নামে পরিচিত ৷ ধিরাট 
বাড়িতে কয়েকজন প্রজাও রেখেছেন। 
প্রাতোককেই তিনি ক্ষমতা ব্যবহার 
করে সরকারী অফিসে শ্বারী চাকরী 
দিয়েছেন। বর্তমানে ব্যাণ্ড! সাহেব 
খাকেন দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রির 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


কান্সিনৱ হয়ে 


শহর কলকাতায় 2৩ নম্বর ওয়ার্ড 
প্রচ্ছন ইতিহাল রচনা করেছে ইতি- 
মধ্যেই । ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি 
ডাঃ প্রাণশঙ্কর সাহার ব্যাপক জনপ্রিয়- 
তাই অন্তত মেই কথাই প্রমাণ বরে। 

১১ই মে বিকেল সাড়ে পাচটার 
সময় এই ওচার্ডের অন্তৃ্তু ক্র পোদ্দার- 
নগর এবং কাটজু নগরের পুকুরের 
সামনে একট! ছোট পার্ক উদ্বোধন 
করলেন মেয়র কমল বনু । .উপস্থিত 


ছিলেন যেদ্র-ইন-কাউনপিলের 
অনা ভইচা। 2১, 2* এবং ৯৪ 
হয়ার্ডের পৌর প্রতিত্ধিহা। এ 
ছাডাণ লৈল 


প্রাক্তন বেঙ্জীয্র অরযন্্ী 
প্রণব মুখার্জী ব্যক্তিগত এংং কিছুটা 
রাজনৈতিক কারণে এখন প্রধানমন্ত্রী 
তথা ই-কংগ্রেস সভাপতি রাজীব 
গান্ধীর সঙ্গে একটা গোপন বোঝা” 
পাড়া এসেছেন বলে ই-কংগ্রেদ 
এবং প্রপববাবুর ঘনিষ্ঠ মহলের সুত্রে 
খবর পাওয়! গেছে। 

প্রপববাবু কি কংগ্রেস যোগ 
দিচ্ছেন? অথবা রাজীব গান্ধী প্রপব- 
বাবুকে কি আবার কংগ্রেসে ফিরিয়ে 
আনছেন মস্ত দিয়ে অথবা রাজ্যসভার 
সমস্ত হবার নতুন করে সুযোগ দিয়ে? 

এই প্রঙ্থটার কোন সঠিক উত্তর ই- 
কংগ্রেম মহলে অধ্ব! প্রণববাবুর ঘনিষ্ঠ 
মহলের কান্দ থেকে পাওয়া যায় নি। 
কারণ ব্যাপারটা এত গোপনীয় যে 
কংগ্রেসের কিছু নেতা ও প্রণববানু 
ছাড়া বাকী নেতারা এ ব্যাপারে 
অন্ধকারে । তবে যতদূর খবর পাওয়া 
গেছে তাতে রাজীব গান্ধী তার মায়ের 
আস্থাভাজন প্রণববাবুকে এখনই দলে 
নিচ্ছেন না। 

অর্থমন্ত্রী হিসাবে বিশ্বলাথপ্রতাগ 
সিং-এর বাজেট ও বিভিন্ন কার্মকলাপ 
প্রপববাবু আগে থেকেই সমালোচনা 
করে এসেছেন। অর্থমন্ত্রী বিশ্বনাথ- 
প্রতাপ সম্পর্কে প্রণববাবুর বিরোধিতা 
তাই নতুন কিছু নয়। 

কিন্ত ব্যক্তি বিশ্বনাথপ্রতাপ 
যখন সমস্ত মন্ত্রিত্ব হারিয়ে ফেয়ারফ্যান্স 
এবং জার্মান অস্ত চুক্তির কেলেঙ্কারী 
নিয়ে একের পর এক বিবৃতি দিচ্ছেন 
এবং বিরোধীরা যবন সংসদে ও সংস- 
দের বাইরে এব্যাপারে দোচ্চার 
ঠিক নেই মুহূর্তে এপববাবু প্রাক্তন অর্থ 
ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং- 


শেষাংশ ম পৃষ্ঠার 





এই বছরের এপ্রিল মাসের ১৪ 
তারিখ পাধাবের, বিশেষ করে ফরিদা- 
কোটি জেলার দাইতু শহর এবং তাঁর 
সন্নিহিত অঞ্চলের মাহুধের পক্ষে একটি 
স্মরণীয় দিন। এই অঞ্চল সাম্প্রদায়িক 
উগ্ৰপন্থী ও সন্ত্রাসবাদীদের একটি ধাটি 
বলে পরিচিত। এই দিন হাজার 
হাজার যুব! বৃদ্ধা ভিন্তরানওয়ালার 
পিতার নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত অকালী 
দল ও এ আই এস এস এফের সন্ত 
বাহিনীর মোকাবিলা! করার জগ লাঠি, 
তঝোয়াল ও বর্শী হাতে সমবেত হয়। 

এর আগে খালিস্বানীর! বনদুকধাজী 
করে ১৩ দফা কর্মসুচী ঘোষণা করে, 
যার মধ্যে আছে যদের দোকান, 
সিগারেটের দোকান, নাপিতের সেলুন, 
মাংসের দোকান, বিউটি পার্লার বন্ধ 
করে দেওয়া, মেয়েদের প্রসাধন ও 
হিন্দু পরিবারের সম্পত্তি ক্রয়ের ওপর 
নিষ্ধোজ্ঞ|। এর বিরুদ্ধে জঙ্গী প্রতিরোধ 
গড়ে ওঠে পারাবের দানা জাগার 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাহষের মধো। 
গণ-ক্রোধকে জঙ্গী প্রতিরোধে রূপ 
দেবার জন কয়েকটি নকশালপন্থী গোষ্ঠী, 
যেমন ইউ সি সি আর (এম এল), 
সিটিসি পি (এম এল), সি ওসি 
(এম এল) সি পি আই (এম এল) 
সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে 
একটি ফ্রন্ট গঠন করে। খালিম্বানীরা 
বিডি গোষ্ঠীর নেতাদের হত্যা করবে 
বলে শালায়। 

মার্চ মাসে সংঘুক্ত অকালী দল ও 
এ আই এদ এল এফের থালিস্থানী 
নেতারা ভাগতুয়ানার কাছে চাইনা 
গ্রামে এক সম্মেলনে ঘোষণা করেন 


যে, ফ্রন্টের জাইতু ইউনিটের 
আহ্বায়ক মেঘরাক্ম ভাগতুয়ানাকে 
খালিস্বানী কম্যাণ্ডো বাহিনী পনের 
দিনের মধো হতা| করবে, যেহেতু 
তিনি ওদের বিক্ষদ্ধে আন্দোলন 
সংগঠন করছেন। মেঘরাজকে জানানো 
হয়, তিনি ঘেন তাঁকে পোড়ানোর জন্য 
‘কাঠ ও একাটন কেরোসিন' ভৈ 
রাখেন। তা সত্বেও মেঘরাজ উগ্র- 
পদ্থ৷ সম্থাদবাদীদের জন-বিরোধী ১৩ 
দফা কর্মনূচীর বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে 
যেতে থাকেন। মেঘরাজকে ভীতি- 
প্রদর্শনের প্রতিক্রিয়ায় ভাগতুয়ামার 
জনসাধারণ লাঠি তরোয়াল ইত্যাদি 
অস্ত নিয়ে বিক্ষোভ জানায় এবং 
খালিস্থানীদের স্থানীয় দহুধোগীদের 
ঘেরাও করে। প্রাণের ভদ্বে তারা | 
ক্ষমা চাইতে বাধ্য হ্ন। রাত্রে 
ফ্রন্টের কর্মীরা টর্টলাইট দিয়ে এক 
শোভাবাত্তা বার করে। 

লোকের মন থেকে ভীণ্ত দুর 
করার অন্ত ক্ণ্টের নয়টি ইউনিট 
বিহ্যৎ সরবরাহ কর্মীদের সংগঠন 
টেকনিক্যাল সাভিপেগ ইউনিয়নের 
সঙ্গে বিরাট সশদ সম্মেলনের আয়োজন 
করে এপ্রিল মাসের ১* তারিংখ 
জাইতুতে। হাজার হাজার নরনারী 
তাতে অংশগ্রহণ করে। তারা 
শ্লোগান দেয়, “আমরা হিন্ুরাজ বা 
খালিস্থান চাই না। আমরা চাই 


কৃষক শ্রমিকের শাসন।' 
অনেক গ্রাম থেকে ফ্রণ্টের কাছে 


আবেদন করা হচ্ছে এই ধরণের 
সশ্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য | অনেক 
জায়গার সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে সশ 
প্রতিরোধ গড়ে উঠছে। 











বাড়ি বিক্রী করার মত অবস্থা ডাঃ প্রাণপন্কর সাহার 


সাধারণ মামুধ। 

দের কমল বন নিজেই বিশ্ব 
প্রকাশ করলেন। ছোট পার্কের 
উদ্বোধন উপলক্ষে এত মান্গষের 
সমাগম! আদলে ইতিহাসের 
গেছনেও ইতিহাল আছে। ৯৩ নম্বর 
ওয়ার্ড এওঁতিহাসিক ভানে একটা 
বিচিত্র বিন্দুতে অবস্থান করছে। 
একদিকে ঘোধপুর পার্ক, লেক 
গাডেনের মৃত বিরাট অট্রালিকার 
বাসিন্দা । অপরদিকে পোদ্দারনগর, 
কান্ড নগর প্রড়তি অঞ্চল লোতে 
উদ্থাগ স্থাযিকরণ সমস্ত] আধার 


গোবিন্দপুর বহাই 


অঞ্চলের সমস্তাও আছে। এই 
ব্যাপারটা বুঝেই যতীন চক্রবর্তী 
ডাঃ প্রাণসঙ্কর সাহাকে ব্যাপক ভাবে 
ব্যবহার করেছিলেন বিধানসভা নির্বা- 
চনের আগে। ওয়ার্ডের সমস্ত রকম 
সমন্তাকে গুরুত্ব সহকারে দেখে থাকেন 
ডাক্তারবাবু। 

কাউনসি£র হওয়ার আগে এবং 
পরে অত্যন্ত জনপ্রিয় ডাক্তারবাবু। 
বিভিন্ন লংগঠনের সঙ্গে নিয়মিত যোগা- 
যোগও রাখেন তিনি। অজ্ঞাত 
চাক্তারধাব বতমানে ডীত্র অথ নৈতিক 
সংকটে পড়েছেন। সকাল থেবেই 


স্থানীয় পৌৰ মম! শোনার আন গটিন 


মাফিক বদেন তিনি। এরপর ওয়ার্ডে র 
বিভিন্ন সমস্ত! সরেজমিনে দেখতে 
বেরোন ভাক্তারবাবু। বিভিন্ন ক্লাব 
এবং সংগঠনকে নিয়মিত আধিক 
মাহায্া দিয়ে থাকেন তিনি। 
কাউনলিলারা হওয়ার পর রোগীর 
সংখ্যা বেড়েছে। কিন্ত বৃহৎ মংখাককেই 
দেখেন বিনা পরসার। ওষুধ, এবং 
পধ্যও যোগান দিয়ে থাকেন নিজের 
পয়সা খরচ করে। উপঘুর্পরি এই 
ভাবে চলতে চলতে ভাক্তারবাণু দেনা 
বাড়তে শুরু করেছে। রোগী বাড়ছে, 
উপ্াজন কমছে। এই ব্যাপারটাই 
শ্দোংশ ২য় পৃষ্ঠায় 





কংগ্রেছের স্বার্থে রাষ্ট্রপতি শাসন 


অবশেবে গাৱাবে বার্ণাল! সরকারকে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতির শাসন 
জারী করলেন বেজীয় সরকার রাজ্যপাল দিদ্বার্থশন্কর রায়ের পরাদর্শে। হয়ত |. 
রাজীব গান্ধী ভেবেছেন যে, পাঁৱাবে সন্ত্রাস, খুনোথুনি, ব্যাঙ্ক ডাকাতি অর্থাৎ 
উগ্রপস্থীদের কার্যকলাপ বন্ধ কথার সর্বোৎকৃষ্ট পথ দেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন 
কারেম করা। তার সৌদ অর্থ হল রাজ/পালের বকলমে কেন্দ্রীয় সরকারের 
শাদদ। এখন প্রশ্ন তাতে কি লঙ্্াসবাদী কাধকলাপ বন্ধ হনে। পাথাবে 
বিধানদভ নির্বাচনের আগে দীর্ঘকাল রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম ছিল। তখনও 
সেখানে একই অবস্থা ছিল! রাজীব গান্ধী সাধারণ নির্বাচন মারঞ্চং ক্ষমতায় 
আমার পরই অকালী দলের হরচাদ্‌ সিং লঙ্গোয়ালের সঙ্গে অকস্মাৎ গোপনে 
এক চুক্তি করেন, যে চুক্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে কেজীয় সরকার 
কোন উদ্চোগ দেখান নি। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর লঙ্গোয়ালের মৃত্যু 
হয উগ্রপস্থীদের হাতে। তারপর বিধানসভার নির্বাচন এবং তার ফলে 
বার্ণালার ক্ষমতার সসরোহণ। রাজীবের সঙ্গে গোপন চুক্তির ফলে অকালী 
দলের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয়। প্রকাশ লিং বাদল, ওরুচরণ সিং তোহরা 
প্রভৃতি অকালী দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা বার্ণাল! পরিচালিত অকালী দলের সঙ্গে 
সম্পর্কে ছিন্ন করেন। 

এ কথা ঠিক যে, বার্ণালা সরকার ক্ষমতায় আদীন হবার পর পাঞ্জাবে 
উগ্রপন্থী কার্যকলাপ কমেনি, আগেকার মতই চলছিল এবং কখনও কখনও 
বেছেছে। কিন্তু তার অগ্ত কি বার্ণালা সরকারকে সম্পূর্ণ দারী করা যায়? 
কেন্রীয় সরকার ত জে এফ রিবেইরোকে পাক্গাৰ পুলিখের ডিরেক্টর জেনারেল 
করে পাঠিয়েছিলেন তিনি উগ্রপন্থীদের একেবারে ঠাণ্ডা করে দেবেন বলে। 
ভার আমলে এই কার্যকলাপ অনেক বেড়ে গেছে এবং নিরীহ সাধারণ মানব 
প্রায় প্রতিদিন খুন হচ্ছে। অথচ পাাবে রাষ্ট্রপতির শাদন কায়েম হবার প্রথম 
দিনেই রাজ্যপাল দিদ্বার্থশন্বর রায় তার চাকরির মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে 
নিলেন। একথা ত.অস্বীকার কর! বাং না যে, রাজে] আইন শৃঙ্খলা রক্ষার | 
প্রধান দায়িত্ব পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেলের, যদিও দুখামন্ত্রী তার 
ওপরওয়ালা। উগ্রপন্থী কার্যকলাপ কমানোয় রিবেইরোর ব্যর্থতা কি গ্রাহের 
মধো আলা হল না তিনি কেন্দ্রীয় পরকার প্রেরিত বলে? অথবা তার ব্যর্থতা 
ঢাকতেই খাজাপাল তার রিপোর্টে বলেছেন, সগ্রাপ দমনের কোন ইচ্ছেই 
ছিল না বর্ণালার। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২ থেকে ৭৬ সালের নৈরাজ্যের নায়ক 
সিন্বার্থশ্কর রায়ের ্থাকামীও সীমাহীন। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 
“আমি বার্ণালাকে পছন্দ করতাম। ভালবাদতাম। তার সঙ্গে কাজ 
করতেও ভালবাদতাম। কার্ধত আমি তার গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছিলাম। 
কিন্ত মানবে জীবনে কিছু সময় আসে, যখন ঠিক বা বেঠিক ছোক, ঘেটা তার 
কর্তব্য ঘনে করে, পেটা তাকে করতেই হয়।' য়াঞ্জাপাল দিশ্ধার্থশ্কর পারের 
শেষ বাঁকাটির অর্থ ফি এই যে, পারাবে, রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েমের সুপারিশ 
করাটি তার কর্তব্য কিন্তু এই হুপারিশ বেঠিকও হতে পারে? 

মজার কথা এই যে, কিছুদিন আগে সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণে বার্ণালা 
সরকার যে ভাবে রাজ্য চালাচ্ছেন তাতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। রাজ্যপাল 
৩*পে এপ্রিল পাতিরালা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ভাষণে বার্ণালা সরকার বে ভাবে 
উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করছেন তার প্রশংসা করনে। এর পরই সব উল্টে 
বায়। তবে পান্ধাবে পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে পাল্গাব চুক্তিরও সযাধি। 
লিপি আই যে বলেছে হরিয়ানার নির্বাচনের দিকে লজর রেখে এই 
রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়! হয়েছে সে কথা অগ্থীকার কর! বার না। 





ডাঃ প্রাণশঙহ্কর সাহ। 

১ম পৃষ্ঠার পর 

খটেছে। ডাক্তারবাবুও মীরা হয়ে 
উঠেছেন। নিজে বলেছেন, ৯৩ নম্বর 


করপোরেশনের পক্ষে খারাপ দৃষ্টান্ত। 
অন্তত 2৩ ওয়ার্ডের ৬* হাজার 


ওয়া আমার মা। মাঘের জন্য দরকার 
হণে বাড়ি বিক্রি করতে আমি প্রস্তুত । 
অপাঁধারণ দৃষ্টান্ত রেখে ডাক্তারবাৰু 
বাড়ি বিক্রি করে দেন তা হবে 


মাঙ্রমের দিকে তা[কিয়ে মেয়রের কিছু 
করা উচিত। করপোরেশনের অহঙ্কার 
চাঃ প্রাণশন্কর সাহাও বোঝা 
উচিত, এখনও অনেক কাজ বাকি। 


'বন্ধু'র চোখে শকুনির দৃষ্টি 


শ্রীপতি নন্দী 


ভারতে রাজীব সরকারের মরণ- 
দশা দেখে সোভিয়েত রাশিতা ভারত- 
বর্ষ নামক দেশটার ভবিদ্তং ভেবে নাকি 
শোকাচ্ছগ হয়েছেন এবং “হোয়াট-টুৎ 
ডু' ভেবে ব্যাকুল হয়েছেন। নে 
যাই হোক, কাশুজ্ান সণ্পদ ব্যক্তি 
মাত্রেই জানেন, ক্রেগলিনের মহ্াপ্রহু- 
গণ ঘখারীতি এক্ষেত্রেও মাকিন 
সরকারের বৈদেশিক নীতিকে দানী 
করে ভারতের এ আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারটাকে ইন্টারন্তাশগ্তালাইজ 
করার চেষ্টার রত, 'এবং এভাবে 
সম্ভাব্য পাক আক্রমণের ভূদু দেখিয়ে 
ভারতের কাছে আরে! অধিক 
পরিমাণে অস্ত্র বিক্রির ক্ষেত্র প্রস্তুত 
করতে আরে| এক ডিগ্রি তৎপর 
হরেছেন। 

বলা বাহুল্য ভারত-পাক্‌ সম্পর্ক 
কোনকালেই স্বাভাবিক ছিল না। 
এবং এ অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে 
পেলাই পরিমাণ অন্ত্শস্্ের ফলাও 
কারবার আর মুনাফা লুটতে মস্কো ও 
ওয়াশিংটনের উৎসাহ কোনকালেই 
কম ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, ভারত- 
পাক বিরোধ জিয়োনে! থাকলে এতে 
থে চারটি শক্তির কামেমী স্বার্থ সংরক্ষত 
হয় তারা হলো-_সস্থে। আর ওয়াশিং 
টনের আত্তর্জাতিক অস্রশন্ন কারবার 
এবং ভারত ও পা(কস্তানের দুই 
শাদক শক্তির মৌরশী পাটা । এ দুই 
মহাশক্তিকে পাশ কাটিয়ে ভারত 
কিংবা পাকিস্তান কেউ কোন নিজদ্ব 
লাইন নিতে উদ্যোগী নয়, এবং সক্ষমও 
নয়। যোদ্ধা কথা এই যে, নয়াদিলী 
ও ইসলামাবাদের রাষ্ট্রনায়কগণ উভয়েই 
মনে প্রাণে উভয়কে শক্র ছিলাবে চাস 
--অবশ্কই আপন আপন রাজনৈতিক 
দ্বাখের তাগিদে এবং নিজ নিজ 
প্রয়োজন মা|ফক যুংসই রাজনৈতিক 
জিগির কির জন্তে। এখানে লক্ষণীয় 
কারেমী স্বার্থের কৃপায় হিন্দু মূদলিম 
অবিশ্বাদের যে মানসিকতা এ উপমহা- 
দেশের ছুটি দেশেই এখনো পরিপুষ্ট 
আছে, তা আনো! দু'দেশের শাদক 
শক্তির এবূপ রাজনৈতিক ছিগির 
তির প্রধান সহার। মন্কো আর 
ওয়ানংউনের রাজনৈতিক ও অর্থ" 
নৈতিক প্রভাব বিপ্ারের ষ্ট্রাটেলী- 
গুলি ভিন্ন ভিন্ন হলেও উভয়েই এসব 
ব্যাপারে উৎসাহী ইন্ধন ঘোগান্দার। 

. রঙ 

রাজীবের ভাগ্যলন্কট ও ভারতে 
“রাদনৈতিক সঙ্কট স্বভাবতই রুশ 
আন্তাতিক ই্রাটেলীতে একটা 
পেনপিটিভ ইহ্য। অতএব, রুশ 
রা্ট্যছের সঙ্গে পাটি-যগেও রণবাস্ত 
বেজে উঠেছে) রাইঈঘ্ যখন বলছে, 


“গুলি থেকে ভারতের 


পাক 'আওঘাকপোর (12505) 
অন্তত টার্গেট ভারত, তখনই দলীয় 
মুখপত্র (প্রাভদা দুখে যেন বৈ 
ছুটতে শুক্ক করে দিরেছে। প্রাভদা ' 
একে একে অনেক কিছুই বললে 
রাজীব সরকারের বিরোধী একটা 
চক্রান্তের শেকড় অবধি তেনারা 
দেখতে পাচ্ছেন, দেশী ও বিদেশী শক্তি” 
গণতান্ত্রিক 
সাংবিধানিক ভিত্তির সমূহ বিপদ 
দেখতে পাচ্ছে, দক্ষিণপন্থী -প্রতি- 
ক্রিয়ার “স্থিতিবিনাণী ( destabili- 
2108) পরিকল্পনাও দেখতে পান্দছে, 
ইত্যাদি, ইত্যাদি । প্রদঙনক্রমে, 
প্রাভদা একথাও বলতে ভোলে নি যে, 
ভারতীয় জনগণের 'বন্ধুরা'ও ( অবস্ত 
প্রাভদা, ক্রেমলিন ইত্যাদি ) ঠায় বসে 
নেই, তারাও এ দুঃসময়ে এ “সরকার 
ও তার পলিদিকে সক্রিয় ভাবে 
সাহাঘ্য করছে।” (বিদেশের আত্যন্ত- 
রীণ ব্যাপারে হপ্তক্ষেপে আর কাকে 
বলে?) বোঝাই যাচ্ছে, চোরের 
চোখ বোচকার দিকে_ভারত 
সরকারের এ বহ্রকার অতিকায় 
প্রতিরক্ষ! ঝাজেটটি মঞ্চেকে বারবার 
ছাতঘানি দশে গাকছে। শুভ 
প্রচেষ্টার শুভ লগ্ন নমাদখ ; দিরীতে 
রাজনৈতিক সহ্ধট, ইদ্লামাবাদে 
‘আওয়াক্‌’-এর আভিষেক উৎসব। 
‘বন্ধু দেশে'র মালকড়ি ₹(৪ড়াতে হলে 
আর দেরী নয়_লোরগোলে হুর 
লাগাও, গোল পাকাও। মাল 
বিকোবেই। রুশ-মার্কা "শান্তির 
আওয়াক তথা 'স্থিতিস্থাপক, এটি- 
বাইটি’ আওয়াক বিকোবেই। 

আসলে, কেনা জানে, যেমন 
আমেরিকা তেমনি রাশিয়! উভয়েরই 
বহির্বাণিক্যের একটা বড় অংক হলো 
অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয়_-বিশেষত: তৃতীয় 
বিশ্বের দেশগুলিতে। এ কারণেই 
তৃতীয় বিশ্বের প্রতিবেশী দেশওলির 
মধ্যে যুদ্ধাবস্থা না থাকলে এদের কারো 
চলে না, সমরোপকরণের বাজারে মন্দা 
দেখ। দিলে এদের নিজ নিজ অর্থনৈতিক 
কাঠামোয় তাঁর প্রতিক্রিত্বা দেখ! দিতে 
বাধ্য, কমসংস্থানের লঙ্বটও তখন তারা 
এড়াতে পারে না।. অন্য কথায় বলতে 
গেলে, শান্ত শ্বাধীনত! ইত্যাদির জন 
এদের কুন্তীরাক্র প্রতিযোগিতা 
আদলে এদের পরস্পর বিরোধী অস্ত 
ব্যবসা স্বার্থের ও রাষ্ট্রনৈতিক ঘোড়লী* 
বাদের 'এগ্রেলিভ, ডিপ্োম্যাসী' মাত্র॥ 
পাকিস্তানে মাকিনী খেল্টাও ডিন 
কিছু ন্ছ। 


তুমি আছ, আমি আছি 


রাজীব-বণিভ-_এবং মক্কো-বণিত 


পণ ॥ শুক্পার, ১৭ই মে, 


ফোলে ন 





।্াঃবল1ইজেনন 
জদাবে ৪4 এটুকুই যবে যে, শালক 
কংগ্রেণ দল, যার এক্ছত দেখে 
স্বয়ং ইন্দিরা-কুমার রানীর গান্ধী 
সযাদীন, তার সর্বনাশা কাগচারটা 
(কগ্রেণী কালচার) ভারতের রাজ- 
নীতি, অর্থনীতি, সমানলীবন এবং 
শাদন নীতিতে বে পরিমাণ স্থিতি- 
সংহারী জ্রিয়াকগাপে নিযুক্ত তার 
চাইতে বেন সর্বনাশা শক্তি কি আৰ 
কল্পনা করা বেতে পারে? কেন! 
জানে, এদেরই এ সমস্ত নীতিহীন 
নীতিয় ফলেই আধ দেশের জাতী 
দীবনের় সর্বত্র ভাঙ্গন, সর্বত্রই অবক্ষয়, 
সর্বত্রই নিয়ত হানাহানি চলছে, 
উত্তরোত্তর বাড়ছে। আর দক্ষিপপন্থী 
প্রতিক্রিয়া ? ভারতবর্ষের মাটিতে 
কংগ্রেসের চাইতে বৃহত্তর দক্িপপন্থ) 
শক্তির সংগঠন আর কী আছে বা 
ছিল? গোটা দেশের যে দিকেই 
তাকাবেন সে দিকেই এ কংগ্রেগ-হষ্ট 
দক্ষিণপন্থী রমরম। ছাড়া আর কিছুই 
চোখে পড়বে না। দেশের ধন” 
দৌলত, প্রভাব প্রতিপত্তি আর 
প্রতিষ্ঠার অগতে দক্ষিণপন্থী একচেটিছা 
প্রহুত্ব ছাড়া আর কিছুই চোখে 
পড়বে না। এ অর্থনীতি, এ নিদাঞ্ন 
সমা ব্যবস্থার [িষ্র ফলশ্রত কপ 
আজ দেশের মাত্র ২৭টি পরিবারে 
দখলে ২০।*** কোটি টাকারও অ:ধক 
পরিবাণ শিল্প সংপদ চলে গেছে, আরো 
যাচ্ছে, যাবে, অথচ শ্বাধানতা লাভের 
আগেও এরা সবসাধুলে। ১০* কোড 
ঢাকা খুলা সম্পত্তিহও অধিকারী [ছল 
না। অপরদিকে যারা দেশের 
যাবতীয় সম্পদ উৎপাদন করে তারা 
হয়এ মার্শ বোকদদের দানাসদাদে 
পরিণত হয়েছে, নতো মানের 
ভোগে" নিবেদিত হ্য়েছে। নেহরু, 
ইন্দিরা ও বর্তমানে রাজীব নেতৃত্ব 
ছাড়া সর কে এ মহান কাঁতির শ্রষটা- 
রূপে দাবী করতে পারে? 
বলা বাহুলা, দেশের অভাস্তরে 
দিনীমার্কা এ বিধ্বংসী শক্তি যত|দন 
অদম্য উৎসাহে অও বিক্ৰমে ধনৃচ্ছ 
ক্রি্বাকলাপ. চালিয়ে যেতে পারবে, 
ততদিন ‘ফরেন হাও' আর “দক্ষিণপন্থী 
প্রতিক্রিন্না' নামক অন্তান্ত শকিগলি 
হাত পা গুটিয়ে থেকেও এনতার মল! 
লুটতে পারবে, পারছেও। সন্দেহ 
নেই, ক্রেমলিনের ‘নিও মোবেলিজমূ" 
শ্বাথ আর রাজীব পরিবারের রাজ- 
নৈতিক ্থার্থ পরম্পর পরিপূরক এবং 
একপ্রকার উউ্রাটেশীগত সমন্বয়ে 
বিজ্গড়িত। কিন্তু এটাও ঠিক যে, 
অনার ‘উল্ফ! উল্ফ চিতকার 
করলেই মানুষকে আজ আর উদহাস্ত 
বিভ্রান্ত করা যায় ন!। 
আবার একথাও ঠিক ঘে, ধূর্ত 
ঘাকিন সাআাজাবাদও এ রাদীব 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার 


1 


দর্পণ ৷ শুজজবাত ১৫ই ছে ১৯৮৭ 


বববকে পদত্যাগ কৰিয়ে 
গণ্চিমবন্নকে হুমকি 


দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় 


আবুল বরকত আতাউল গণি খান 
চৌধুরী অবশেষে কেজীত্ব মিলত! 
খেকে বিদাঁর নিলেন। 'বোদ্বাই-এর 
ওত্রনিদি বন্মররে একটা জমি লিজ 
দেওয়ার ব্যাপারে রেলহন্রী থাকা- 
কালীন তিনি ৰে'নির্েশ দিয়েছিলেন 
লেটটাই বুমেরাং ছয়ে ফিয়ে এসেছে। 
পা ব লি ক আকফিস্ট কমিটির বাহ 
দানের বিরুদ্ধেও গণি সাহ্ সা 
লোচনা করেছিলেন। এই বারই মূলত 
গশিখানের পতনের অঞ্ততম কারণ 
হিলেবে দেখানো হচ্ছে। আসলে 
ব্যাপাঝটা কিন্তু আরো গভীবে। 
একদা! লোচ্চীরে বলা যার, 
স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবংগ থেকে 
বেনী হন্ধী হিসেবে যার! গিয়েছেন 
তাদের মধ্যে গণি খান চৌধূরী ই 
ছিলেন সবচেন্ধে কাজের। ফাইলের 
চুণচেয়! বিচার তিনি বুঝতেন না। 
দোলা বথার কাজ করতেই হবে। 
এবং তার জন্ভষ। করতে হত তার 
জরই তিনি প্ৰস্তত থাকতেন সবমময় | 
পশ্চিমবংগে বি্যৎমত্রী থাফাকালীনই 
গণি খান জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ক্রত। 
আট হাছার গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে 
দিন্েছিলেন। সঙ্গে গে হাজার 
খানেক ছেলেকে চাকদীও দিয়ে" 
ছিলেন বিদ্যুৎ পর্যদে। নাওতালদির 
উদ্ভোগও তিনিই গু কয়েছিলেন। 
রেলমন্ত্রী হওয়ার পরও অনেক নতুন 
ট্রেন চালু করিয়েছিলেন পশ্চিমবংগে। 
বেল দণ্যয়েও অনেক বাঙালী ছেলেকে 
স্থায়ী এবং অস্থায়ী চাকরিতে চুবিয়ে 
দেন গণি খান। ধারাবাহিক পশ্চিম- 
বংগের জন্য কিছু করা এই মানসিকতা 
প্রথম দিন থেবেই গণি খানের শক্র 
বৃদ্ধি ঝরেছে দ্িদ্বীতে। দুঃখের বিধ্য় 
এর মধ্যে অনেক বাঙালী নেতাও 
ছিলেন। কলকাতায় সার্কুলার রেল 
চালানোর পেছনেও গণি খানের অব- 
দান বিয়াট। কি কয়ে আমলাদের 
শারেস্কা ঝরতে (যর তিনি ছেখিয়ে- 
ছেন। ক্ষনেকলম্র অবশ্য আমলাধের 
কাছেও তিনি জব হয়েছেন । 
বরকত গণি খানকে পদত্যাগ 
করিয়ে দবি্ী একটা প্রচ্ছ৷় হুমকি 
দিছেছে পশ্চিমবংগকে। এখানকার 
জনয বেশি লাঁফালাক্চি করার দরকার 
নেই । অন]থায় বঢুকতকে দেধুন। 
ব্যাপারটা অনেকটা এইরকদ। স্থব্রত 
মুখী একদিন আমাকে কথায় কথায় 
=নলেছিলেন, পশ্চিমবংগের জন্য কিছু 
করতে গেলেই বিপদে পড়তে হবে! 


এই ধারণাটার পেছনে | ডিযানিক 
গ্রেঙ্ছাপটও আছে। ডউ্বান্তরাই হচ্ছে 
তার জলন্ত উদাহরণ । আজও পূর্ব 
পাকিস্তান থেকে আগত উদাস্তযের 
স্থাযীকরণের ধ্যাণারে ঝুলিয়ে রাখা 
হয়েছে। হচ্ছে হবে ভাব। 

লাংগঠনিক্ক দিক দিয়েও বরকত 
সাহেব কংঞ্রেণীঘের মধ্যে প্রচণ্ড জন- 
প্রিন্ন ছিলেন। দালদা থেকে পর পর 
জঘ্ই বলে দেয় গণি খানের জন- 
প্রিয়্ত৷।। ইন্দিরা গান্ধীও এই 
ব্যাপারটা জানতেন। এবং জানতেন 
বলেই তিনিও ষরকত্তকে খুব একটা 
খাটাতেন না। স-কংগ্রেস থেকে 
প্রিয় ধুনকে ফিরিয়ে নেওয়ার 
ব্যাপারেও বন্তকতের বক্তব্য ছিল 
লোদাস্থলি। কার্যত ইন্দিরা গান্ধীর 
অকালমৃহ্যুতেই প্রপবের মত বর- 
বতেরও কপাল খারাপের দিকে যায়। 
রাজীব মস্তরিলত। থেকে বাদ পড়াই 
ছিল প্রথম দিকনিদেশি। এর পরেই 
শুরু হুছ খান সাহেবকে সরানোর র, 
প্রিন্ট, বেন্দরীয সম্জিগদ দেওয়া হল 
পুনরায় অপমান করার জন্য। পরি- 
বল্পন। জপা য়ণ দণ্ুরের বাঁধিক 
বাজেট হাসাকরভাবে যুব কংগ্রেসের 
বাৎদরিক বাজেটের থেকে কমিয়ে 
আন হল। একজন কেন্দ্রীয় মহরীকে 
এপমান করার পক্ষে এটাই ছিল 
হথট। ওবুও তিনি ছিলেন। 
ছিলেন এই অর্থে শুধু সময়ের 
অপেক্ষা করছিলেন। অত্যন্ত স্বস্ম- 
ভাবে ম'ল্দার বহকতকে হেনস্থা 
করার বু প্রিন্টও তৈরী হল। বিধান- 
সম্ভা নির্বাচনের আগে তীর নিজস্ব 
প্রার্থীদের ছেটে ছিল দি্ী, পেছনে 
প্রিয়য়্ন । ছাজীব তখন গোয়েক্ছার 
খবর পেয়ে গিয়েছেন কংগ্রেস তালে! 
রেজান্ট করবে। এই গোর়েন্দাও 
হচ্ছেন প্রিপ্ন নিদে। ঠিক এই দময়নই 


দূরদশ'ন কেবল টাকা চায় £ তথ্য ও বেতার মন্ত্রী অজিত পাঁজার স্বীকৃতি 


তথ্য ও বেতার মন্ত্রী অদিত পাজা 
সংলদ দদশ্তদের জানিয়েছেন খে দূত 
দর্শনের বিজ্ঞাপনের রীতিনীতি নিয়ে : 
সমালোচন! করা উচিত নয়) কারণ 
বিজ্ঞাপনের মাধাষে দূরদর্শবে হে রাজস্ব 
আদায় হয় তা দিয়ে অনেক সহায় করা 
হয়ে থাকে-_ঘেমন, উত-পূর্ব ভারত 
অঞ্চলে ৫** চি তি নে বিনি করা 
হয়েছে যাতে সমৰেতভাবে অনেকে 
অনুষ্ঠান দেখতে পারেন! টাকার 


প্রয়োজন অনেক । 
পাজ। মন্তব্যটি করেন লতার বিজ্ঞ- 


পশ্চিমবঙ্গ থেকে একমাত্র কংগ্রেসী 
নেতা বরকত গনি খান চৌধুরীই 
দিজীতে গোপন নোট পাঠিয়েছিলেন, 
প্রর্ভমানে অবস্থা ঘা", পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেদ বিধানদভ্ত৷ নিৰ্বাচনে চল্লিশ 
থেকে গরতাল্লিণট' আদন পলে 
বেশি পাওয়া বলে ধরতে হবে।»” 
এটাই ছিল রিপোর্ট। 
নালদবার.দাধারণ নির্বাচিত বিধান 
দার সদস্য থেকে গণি থান চৌধুরী 
ভাঙতবর্ধের. মত দেশে দাপিয়ে 
বেড়িয়েছেন। আনক দুর্নাঘ যাথায় 
নিয়েও তিনি দাপটের সঙ্গে কিছু 
কান্ধ করেছেন। কংগ্রেদী বেকার্বের 
দেখে দেখে চাকযী দিলেও শ্বীকার 
করতে হবেই তারা প্রত্যেৰেই পশ্চিম- 
বঙ্গের নাগরিক । কট সরকারকে বঙে।- 
পদাগরে ছুঁড়ে ফেলে দেব এই কথা 
বরকত বললেও, তিনিই আবার বলে- 
ছেন জ্যোতিবাবূর সরকার তারতের 
ব্যতিত্রম। এই সরকার সত্যিই কিছু 
কাজ্জ বরেছে। বরকত গণি খান 
চৌধুরী সাহেবের লোকদভা ম্দগ্যপদ 
এখনগু আছে। এখমও তিনি কংগ্রেগ 
ওয়ারবিং কহিটির মেস্বার। একটা 
মহল থেকে এখনও রটানো হচ্ছে 
বরকত সাহেবকে আবার যস্্রিপদে 
ফেঃানো হচ্ছে, এংং তা হবে আরো 
দায়িত্বশীল পদ। অথবা পশ্চিমবজে 
গণি খানকে দঙাপতি কর! হচ্ছে 
পুনরায় বিপর্ধন্ত পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেদী ' 
দের এবার থেকে তিনিই দেখবেন। 
এইদন রুটনার পেছনেও আছেন 
দালাল কিছু কংগ্রেদী। দ্ি্তীর তঁবে- 
দায়ী বরে যায়! দিনের পর দিন 
ক্ষমতা আকড়ে আছেন। এদের 
চিহ্নিত কয়ার দমন» এদেছ এখন। 
ঘারা নিজেদের ক্ষ স্বার্থের জন্ত বৃহৎ 
স্বার্থ বিদর্দন দিচ্ছেন। সবচেয়ে 
ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে এই ধরণের 
কংগ্রেসীঘ্বেরই দিল্লী এখন ভালো 
চোখে দেখছে। প্রতিবাদ নয়, 
আমানের দেখুন। এই হচ্ছে বর্তমান 
দিল্লীর নীতি। পশ্চিমবঙকে প্রচ্ছন্ন 
হকি দেওয়ার জনা বরকতের মত্রিপদ 


থেকে অপসারণ । অন্তত সেই দিকটাই 
তয়াব্হ। 


পনের রীতিনীতি নিয়ে সমালোচনার 
জবাবে। সরকার ও বিরোধী পক্ষের 
দদস্তরা অভিযোগ করেন যে ইদানীং 
বিজ্ঞাপনওলি এমনভাবে প্রচার করা 
হয় যাতে নাধারণ হ্বাছবের মধ্যে 
তোগ্য পণোর প্রতি আসক্তি দিনে 
দিনে বেড়েই ধাত়। তাদের আবিক 
সঙ্গতিতে অবাস্তধ মনে হলেও নানান 
বিলাসী পণ্যের পেছনে তারা সোনার 
হরিণের হত ছুটে চলেছে। এদন 
মানদিকতা গড়ে উঠছে যে কৃত্রিম 
অভাব বোধ জাগছে তাদের মধ্যে। 


॥ তিন 


ৰাজীৱ বেশ বিচলিত 


রাজীব গান্ধী ও তীর ঘনিষ্ঠ দহ- আর এই গোপনীরতায়্বতট চেষ্টা 
ঘোগীরা বেশ ঘাবড়ে গেছেন। হচ্ছে ভততই দেশের মানবের মনে 
FA প্রাক্তন বেস্্রীর ময্রী সন্দেহ বাড়ছে। রাষ্ট্রপতির কতট। 
এ be সি জানায় অধিকার তা নিয়ে অযথা 
EE Ee ta কৃটতর্ক চালিয়ে যাওয়া আয় আসল 
জনে সব তথ্য ফান করে দেবেন, ht I ০০০8 
এর জন্ত দৃত্যুভয়ে তিনি ভীত নন। 
আর অন্যদিকে, রাষ্টপতি হৈল নিং কোন বিতর্কে মধ্যে না জুড়িয়ে 
অভিৰোগ করে৷ চলেছেন: যে, জাকে দেশের লোকের জানায় নিশ্চয় অধি- 
রাষ্ইীয ব্যাপারে বেশ কিছু জরুরী তথ্য - বাঃ আছে নে কের টি দিনিদি 
প্রতাপ দিকে অর্থমন্ত্রীর প্ থেকে 


জানানো হচ্ছে না। 
এছাড়া, রাজ্জীবের বিচলিত দিযে নিচে প্রতিক দরের মী 
কয়৷ হুল। আবার আললদিন পরেই 


হওয়ার আরও একটি কারণ হল হে কেনই ব। তা দি 
দক্ষিণপন্থীরা রাষ্ট্রে “অস্বিয়তা $: STUN সানির 
চেষ্টা হতে লাগণ এ বহস্তেয় দাল 


আনার বড়ঘে” লিপ্ত রয়েছে, এ কথা 
দেশের লোক এখনই দানতে পারছে না, ১ বেমাইনী- 
কারণ ভারা দেখছে বে অস্থিরতা তাবে টাকা পাগর কার তদনের 
যা হয়েছে তাঁর জন্য রাজীব সরকারই আদেশ দেনটারক্যাকলের 
দাী। কলে দেশে ও বিদেশে এই কেন দেওয়া হল তার ওদন্ত করবে 
ধারণাই হয়েছে থে রাজীব পরকার ঠক কমিশন, অথচ অর্থ পাচার কার! 
কিছু গোপন করতে চাঁন। “রাজীব করছে এবং কেমন করে করছে ভা 
বাঁচাও” আন্দোলনে তেমন দাড়া দানার দরকার নেই। এস্‌ রাজীবে: 
মেলেনি দলেরই স্যর কাছে চোখে অপরাধ নয় এবং নেন্ত তা? 
থেকে। কারণ তারাও রাজীবের কথ। কোন তদন্ত হবে না। এই টাক! 
মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারছেন না। দেশে থাকলে ট্যাকের বোঝ! কম হত 
বিশবনাধগ্রতাপ দিংকে দি. আই. একথার কোন জবাব নেই। অথচ 
এয চর এবং বাষ্টপতি সরকারকে এ সম্পর্কে কেথারফণাঝোত চেটারম্যান 
ফেলে দেবেন এমন প্রচারও করা থা বলেছেন তা ক্ষ দণ্ডের বিধ্ৃতিয 
হল ই-কংগ্রেদ হা ই ক মা স্তের একেবারে বিপটত। 
নির্দেশে । একটি কথ। পরিষ্কার বিদেশে জবাব নেই সরকারের কাছ থেকে 
বে-আইনীভাবে কোটি কোটি টাকা সাবমেরিন কেনা সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ 
পাচার হওয়ার ব্যাপারে তদন্তের দিয়ে বিশ্বনাখগ্রভাঁপ সিং কী অপরাধ 
দাবী মানতে কিছুতেই রাদীব বরেছেন। ঘাতে বল! হচ্ছে থে তিনি 
চাইছেন না। বিশ্বনাধপ্রতাপ লিং সন্ভকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে 
ছাড়া দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক নেমেছেন। 
দল এই দাবী করে এসেছে সংগদের সঠিক জবাব নেই কেন সুইডেনের 
তেওরে ও বাইরে। ধলত্যাগ আইনের প্রধাব* মন্ত্রী “শান্তির মিশনে” এনে 
তর দেখিয়ে, দংসদে সংখ্য।গরিঠার এতবড় একট! অস্তচুক্তি করে গেলেন। 
সুযোগে সব রকম আলোঁচন। বন্ধ আর ওর সঙ্গে রাজীব গান্ধীর থে 
করতে চান রাজীব। কেঁচো ধু'ডতে কথা তারও পুরো সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে 
গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে এই না বর্তমান প্রধানমন্ধীর কথার। 


শেহাংশ ৬ পৃষ্ঠায় 


মশ্যঘে 


ভর তারের পেয়ে বসেছে। 


অশাস্তি। দুর্নীতি ও নৈতিক অবক্ষয় 


চটকদারী পোষাকে ছেলে ও মেয়েও] 
মারামারি দাক্কার প্রবণতা বাড়ে। 


| টি লমাবিজঞানীদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে 
তি, সববৎ, নানান ধরনের চকলেট, গাৱা চেয়েছিলেন, নাচৰ 
দাড়ি কামানোর জীম, সাবান শাড়ী জরমশ আর স্বাধীনতাবে চিন্তা করতে 
ও দাসা ইত্যাদির বিজ্ঞাপন দেখান হয় পারবে ন|। নিদেদের কোন রুচিবোধ 
দেশের অগণিত ভূমিহীন চাষী, প্রাথ হবে না-_বিজ্ঞাপন তাদের আন্তে 
মিক শিক্ষক এমন কি স্কুলের প্রধান আসন্তে জড় পুতুলে পরিণত করঘে। 


ji ৰথ 

নেয় দুদ তার কোন দিল অদিত পাদার কাছে অং 
[কের Bo ॥ লু হচ্ছেন] প্রয়োজন অনেক বেশী । দেশের যানুষের 
নেই৷ অথচ ভার পন কাছে নৈতিকতা, তাদের স্বস্থ জীবন 
একদিকে প্রচ আই অঞ্তদিকে অভাব ও সুর পরিবেশের তাগিদ অনেক 


বোধ । এর কলে দেখ! দেৱ লামাঙ্জিক পরে। 


নিবাচন কমিশনার ও ছাশনুঙ্গী 


খবরের কাগজে দেখলাম যে দৃধ্য 
নির্বাচন কমিশনার আর ভি এপ 
পেরিশাপ্রী সমপ্রতি একটি চিঠিতে 
জ্যোতি বুকে অভিনন্দন জানিয়েছেন 
পশ্চিমবঙ্গে অবাধ, অচু ও শান্তিপূর্ণ 
নিধাচন অনুষ্ঠান হওয়াডে। 
এই অতিনদন যে মানূলী ও 
আছঠানিক নগর, তবু বুঝাতে জন্থবিধা 
হয় না চিঠিগ পরবর্তী অংশের বক্তবো। 
| শাস্ত্রী লিখেছেন যে এই য়াগ্যে যে 
অবাধ নির্বাচন হয়েছে নে বিষয়ে তিনি 
বিশ্চিত। নির্বাচনের সময় হিংস অফ 
ঘটনা ঘটতে পারে এমন আশঙ্কা তাঁর 
ছিল। অথচ ঘথারীতি নির্বাচন 
হয়েছে এবং কোনরকম অপ্রীতিকর 
্ঘটন! ঘটেনি । থাজ্য প্রশাসন যে 
তাবে নির্বাচন কমিশনের পে সহ" 
ঘোগিতা করেছে তার জন্তু তিনি 
সুখাম্ত্রীর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 
জ।নিয়েছেন। 
ঝাজা প্রশাদনের কাছে নিধাচন 
কমিশনের দাৰি ছিল বিরাট, আর 
রাজা সরকার পে দাবি পুরণ করে- 
ছেন। প্রতিটি দিন্তাস্ত দাদ ও ও 
পরতার সঙ্গে রূপাদিত হয়েছে। পুলিশ 
ও গ্রশাদন থে প্ৰক্ষেপ নিয়েছিল তাতে 
নির্বাচানর পক্ষে একটা অগ্কূল পরি- 
বেশ হৃষ্ট (য় এবং গার ফলে অবধ। 
নিবি্স ও সু নির্ব!চন ভব হয়। 
এই চিঠিটি এসন সমন এসেছে 
হখন পশ্চিমবঙ্গের ইকংগ্রেলের 
দুণৱ্েকজন নেত|, বিশেষ কয়ে প্রাদে” 





শিক সভাপতি দাশমুনদী মহাশয় 
তোটেঘ সময় নতুন করে বা।পক কার- 
চুপির অভিযোগ কথেছেন। তর এই 
অভিযোগে একটা বিশ্বাসযোগ্যতা 
আনার উদ্দেশে লামনে এলে দাড়িরে 
করিঞ়েছেন "আরামব গর গান্ধী” 
গ্রন্থ সেন মহাশছকে | লেন মহাশশ্ 
যে ভার দীর্ঘদীবনে বিচিত্র আঁচয়ণ 
কয়ে এনেছেন তা কারে! অজানা নেই। 
তাহ কারণ উনি বরাবরই পরের মুখে 
ঝাল খেয়ে থাকেন এবং াবকদের 
কথায় চলেন । ফুলে তার মতামত ও 
কার্কলাপে কোন সঙ্গতি নেই। ওঁর 
কথার কোন গুকত্ব নেই। 

দাশমূসীকে “নৈতিক” সমর্থন 
দিতে এগিয়ে এনেছেন বাদারী 
পত্রিকার কলমচিয়া। নিজেদের 
অযোগ/তাকে গোপন কায় জ্ক দেই 
সব সব্জান্থারা আবার পক্রি্। ই- 
কংগ্রেসে র লজে সঙ্গে জনগণ যে 
এদৈরও প্রত্যাখ্যান করেছে ত! এরা 
বুঝেও বুঝতে চান না_ এরা 
পথে॥ মাঝ দিয়ে চলেন 'ন্লজও|বে। 

কোন হেসেলে ধার হাড়ি কালো 
হয় ন) এদন এক সত বাকের কৈ 
বাঁকে এলে জুটেছেন। দাঁপমুগীর 
পনের হাজারের মমাবেশকে লক্ষ লক্ষ 
মাহষের বিক্ষোভে পরিণত করে ইনি 
আছগত্য জাহির করেছিলেন | সারা 
ছুনিয়ান্র কবে, কোথায় কেন, কখন 
কি হয়েছিল এবং হতে পারে নব উনি 
জানেন। বাহার শালে উনি কুস্ততর্ণ 


দুরদর্শনে রায় ঘর্টকের রাজ 


কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রে স্বঞ্জন 
পোপ নীতি গোড়া থেকেই চলছিল। 
ঈদানীং আরও বাড়াবাড়ি গুরু 
হযেছে। বিশেষ করে পয়ীঙথ! 
বিভাগের কথা উল্লেখ কর] আগে 
দরকার | সাধারণ বিভাগে দুর বনের 
দরকারী গাড়ী নিয্ন অন্ভাগতাবে 
ছেল খরচ করে বাবদাহীগোটীকে তেল 
দেখার এবং জতিগিক্ত প্রচার করে 
ফ্েতার নেবার প্রবণতা বাড়ছে। 
এব্যাপারে কে কার খবর রাখে? 
টিকে তো অনেকেরই বাধা পড়েছে 
অনেক বে-দরকারী সংস্থার সঙ্গে | 
পঙ্গীবধ। বিতাগ থেকে সলিল দাশগুপ্ডের 
হত ভক্ষণ প্রতিভার ( যিনি বে-আইনী 
কাজ কার্যত: প্রশ্রম দ্বিতে চান ন।) 
পরিয়ে দেওয়া হলে!। আগেকার 
তাধ রায় ঘটক বহাল তবিয়তে বহাল 
হলেন। চক্বিশ পর়গণার ব্লক অফিসের 


প্রাক্তন কৃষি সম্প্রপার। অফিগার 
স্থতাধবাবুর প্রোগ্রাম দেবার বলে 
স্থোগ মুবিধা নেবায় প্বভাব রায়" 
খটক বাবুকে ক্রমশই বাজে প্রোগ্রামের 
দিকে ঠেলছে। কিছু প্রি্ব বাক্তি 
ছাড়া পর্ীকখা বিভাগে পাতা 
পান না কেউ। ইনি খুব তালব'দেন 
তারত সরকারের হিন্দুস্থান ফার্টি- 
লাইজাত কপোরেশনের ত্টাচাদ বহু 
ব্যানাদী প্রভৃতি “দানা' মান্যকে। 
পশ্চিষবন্ধ সরকারের স্কষি বিভাগের 
মৃখ্য জননংঘোগ অক্চিদার অমদেন্দু 
নূরকাধকে অছু্ঠানে প্রতি হণ তাঁর 


চাইই চাই। হোক না, প্রোগ্রাম 
বাদে আর খেলো। বং দূরদর্শনের 


বাবাবুকে ডিযেক্টর দাহেবকেও তিনি 


বোকা বানাতে চেছেছেন। সার 


কোম্পানীর লোকদের লঙ্গে তার মাথা 


মাখি আয় দ্ব্রন পোহণ অনেকের 
কাছে হাছুথটককে অপ্রিয় ক2ছে। 


হরে গিয়েছিলেন) একআাজ ও কাদায় 
ছাড়া যে নির্বাচনে জেতা যাঞগন। এট 
দাশ মুন্সীর মগঞ্জে ও মজ্জা ঢুকে 
গেছে। তার কয়েফঞ্ন বন্ধু প্রকান্তে 
তো এবারেও রিডগতার দেথিরে 
ছদকি দিয়ে সেকথা শ্ররণ করিয়ে 
দিয়েছেন" তবে দাশমুলীর একটু দেবী 
হরে গেছে। পড়াশুন! করে ওকালতি 
পাশ করলে হয়ত একটু গাল করে 
মাহলাট। পাঞ্খাতেন। দ্বাদাদের পা” 
মাথার পরাধর্শ নেও?! উচিত ছিল। 
সবাইকে চটিঘ্ে দিপ্রে কেবল দিনীর 
তাবেদায়ী করলেই চলে ন1। উনি 
জানেন না ওঁর. আশপাশের লোকেরাই 
ওকে নিয়ে বেশ হানাহাসি করেন। 
অশোক লেন ড বলেইছেন "“অবোন- 

তাবোল বলাটাই ওর শ্বভায।” 
অতুল চট্টোপাধ্যায় 


ডাক বিভাগের ক্রর্ট 


২১শে দার্চ তারত নন্তকারের 
ডাক বিভাগের তরফ থেকে মানবেন 
নাথ বায়ে স্মরণে একটি ৬* পয়সা 
ডাক টিকিট ছাড়া হয়েছে। তীর নাম 
হিন্দীতে ছাপা হয়েছে 'মানবেন্্রনাথ' 
পুরো নাম লেখা হয়নি। এয সঙ্গে থে 
জীবনা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে 
লেখা হয়নি ঘে $4 প্রত নাম /ছল 
ননন্দ্রনাথ তট্াচার্ধ। আছ তিনি যে 
পাশ্চনবঙ্গে ২৪ পরগণ। জেলার আর- 
বেলিয়া গ্রামে ২২শে ফেব্রুারী ১৮৮৭ 
সালে জগ্মেছিপেন একথারও কোন 
উত্তেখ নেই। 


অনুরূপ ক্রটি লক্ষ্য করা যায় বিশিষ্ট 
আনী এবং বিপ্লবী লাল হুরধালের 
স্বতিতে প্রকাশিত আর একটি ৬ 
পদ্মলার ভাকটিকিটে। তার জীবনী 
প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে যে ১৯৩* সালে 
লন বিশ্ববিস্ঞালঘে সংস্কত বৌদ্ধ 
সাহিত্যে বোধদত্ব ভবের উপর একটি 
গবেহপা€ জনক ডক্টরেট উপাধি পান। 
অথচ তার ছীবশীকার লিখেছেন থে 
তিনি ১৩১১ সালে তার গব্বেণাপত্র 
পেশ করেন। 


ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবী দাইধন 


যোলি হা সম্পর্কেও অসঙ্গতি আছে 
তীর নায়ে। তিনি তীর দেশ 
তেনেদুৱ্রেলাকে স্পেনের হাত থেকে মুক্ত 


করার শপথ নিয়েছিলেন ১০০৫ সালেহ 
১৫ই আঃ । অথচ ডাক বিভাগ 
লিখেছি - ১৮-৩ 


চাপ'ন ডারউইনের জআীবনকাল যে 
যে *.৮০৯--১৮৮২ তার কোন 


উল্লেখ নেই তার স্বরণে ছুটাকার ঘে 
ভাক টিকিট ছাপা হয় ১৮৮৩ দালের 
১৮ইমে। কেন এদন ইদাদীর্ 7 


অহুকুল যয 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৪ই মে 


মধু সরকারের জীবন থেকে 
চারটে বছর হারিয়ে গেছে 


মধু সরকার । ৩২ বছরের দুর্দস্ত এই 
দৈনিকের জন দক্ষিণ কলকাতার 
পোদ্ছারনগর কলোনীতে । দেশ বিভাগের 
আঁচ তধনও ধিকধিক করছে। বাব! 
তিন ভাই এবং ই বোন. এবং ম। 
গে অনাধারণ পরিশ্রদী সত 
বছরের ধূবক। নাম তৃপেন দত। 
স্বাধীনতা লংগ্রামী। ধৈনন্দিন জীবনের 
ঘাত প্রতিধাতে অঙাদের মত মধুও 
নিছেকে তৈরী কমতে শুর ংলো। 
দশকের পর পর দশক পেরিয়ে এল 
সত্তর বশক। ইতিধো মধু সংকারের 
মধ্যে জয় নিয়েছে বামপন্থী আদর্শ। 

*১ সালের পেই বিশেষ দিন। মধু 
সন্কারের কথাতেই বলতে হয়। 
মুক্তিপেনার! দখল নিয়েছে। নিরাজীর 
আত্মদর্দপণের খবর সকালেই পেন্জেছি। 
বেশ মনে আছে শহিদ দিনারে আমা- 
দেয় দদান্বেত ছিল। আমি যেতে 
পারিনি শরীর খারাপ বলে। বাড়ির 
সামনেই একজনে: বাড়িতে বণে ছলাম। 
হঠাৎ একটা বোমার আওয়াজ 
পেলাম। উধা কোম্পানির পাশ 
থেকেই আওয়াদট] এদেছিল। উপ 
থেকে নেষে এলাম। এরপরেই শুরু 
ইল উপযুপরি বোমার ও. 
এমনিতেই আাঘার শরীর দাশ । 
নেই অবগ্থ।তেই একটু এগিয়ে গেশ:ম 
কি ব্যাপার জনতে | হঠাংই 
আবিষ্কার কঃলাধ কংগ্রেণী কয়েকঞ্জন 
বোম।-মারতে মরতে এগিরে আগছে। 
ইতিমধ্য ওরা আদাকে দেখে ফেলেছে। 
পুধুনাত লিপি এম করা অপরাধে 
ওয়! আমাকেও ছাড়লো না। দরাধরি 
একট! বোম! আমায় দিকে ছোড়া 


হল। ভুঙ্জাঙা ওদের, আমি 
ইতিমধ্যে দৌড় শতক করেছি। সোনা 
উদ! কোরাটার হয়ে গোবিন্দপুর 
শুর হল আমার রাস্তার বাধা।, 

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। মধু দর" 
কারের ইতিহাল এপ শুধু চলা এবং 
চল]। পার্টির নির্দেশে নিজেদের 
খানা ধু নেওয়ার পান! শুর ছল 
ধুলা চার বছব বিভিন্ন ৰাত গ্রতি- 
থাতে হারিয়ে দিরেছে বধু সরকারের 
জীবন থেকে । 

৭৭ সালের পর ঝি করলেন? 

মধু লরকার তখন পোদ্দারনগরের 
স্বধীয়ের ছোট্ট দ্বোকানের সামনে 
দাড়িয়ে । হট সরকার ক্ষমতার এলেন 
সেই বিশেধ ধিনটার কথ| বেশ ধনে 
আছে। জেতার খবর পেয়েই শ্বাভ।- 
ভাবেই প্রচণ্ড উত্তেদনা এগেছিল। 
এতধিন শর আত্মীয়, বন্ধু এবং কাজের 
মান্গযদের কাছে পাবো। পার্টি থেকে 
অবন্ত কড়া নির্দেশ থেওয়। হয়েছিল, 
কোনোরকম গণ্ডগোল নয়। +১ মাপে 
যাদের হাতে তাড়া খেয়ে পাড়। ছাড়া 
হয়েছিল|ম, তাদেরও অভদ্র দিনাম। 
কোন ভয় নেই। হিংসার রানী" 
তিতে আমর! বিশ্বাদী নই। 

বতঘানে এরা কি করছে? 

অনেকে চাকয়ী কয়ছে। কেউ কেউ 
বাবদাও। ভুগও অনেকেই বুঝতে 
পেখেছে। মাঝে হাঝে ভীষণ খারাপ 
লাসে । চাহটে বছর হায়িয়ে গির্েছে । 
শত ঢেইাতেও আর ফিরে আদবে না। 
দান্তন। শু{১ আমি এক! নই, আনে 
অনেকেই আছেন। 

মধু সরকার অন্তু হেলে এই সময় 


থামলেন। 


উগ্রপন্থাদের সঙ্গে কংগ্রেসের সমঝোচার 


নেপথ্য প্ৰয়াগ চলছে 


হরিয্নানার ভোটের দিন ঘড় 
এগিয়ে আনছে, রাজীব সরকার ততই 
বেপরোপ্া হয়ে পড়ছে। এখানে স্- 
শেষ চেষ্টা আবার পাঞ্জাবের সত্বান- 
বাঘ্বীদের সঙ্গে সমবোতার ছন্ত নেপথা 
প্রয্নাদ আর প্রকান্তে হার্ণাল[র বিরুদ্ধে 
প্রচার চালানে এং শেষ পরস্ত 
পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতির শাসন দ্বাবী কর! 
হল। 

ই-কংগ্রেণ দৃংসদ সন্ত স্বনীল 
দত অদ্বৃতসতে ওকছারে উগ্রপন্থীদের 
সঙ্গে দীর্ঘ গোপন বৈঠক কয়েন। গুঃ- 
দ্বারে হে দব পুয্রোছিত উগ্রপস্থীদের 
মদত দিচ্ছেন তীদের মাধ্যমে কথাবার্তা 
হয়! তার পরবর্তী জধার গৈল দাধূ- 
দের রঙ্বদঞ্চে আবির্ভাব । তাদের বিশেধ 


বিমানে দিল্লী খেকে নিয়ে হাওয়া 
এব তার আগে সশগ্ু পুলিশ 


প্রহর! গ্রত্যাহার করা ছয় কেনের 
হন্ত ক্ষেপে এবং রাজা সরকারের 
অন্দান্তে এপর পুরোহিত ও শস্বামবাদী- 
দের গোপন বৈঠক। 

ভার লগে যুক্ত হয় উগ্রপস্থীদের 
তৎপরত| বৃদ্ধি আর কেন্রীয দ্বরাষ্ট 
মী বুটা পিংএর প্রকাশ দুমকি 
বার্শালাধ প্রতি। একই সনে থর 
মিলিয়ে একদিকে ই-বংগ্রেদ নেতা! 
আর অন্রদিকে বি জে পিনেতার। 
বার্দালা সরকারকে বরখাস্ত করার 
আওয়াজ তোলেন নিদ নিজ সংকীর্ণ 
দলীয় স্বার্থে। 

সর্ব লী হব উদ্ভোগের ফলে উপ্র- 
পদ্থীয়া ঘখন ক্রমশই কোণঠাস। হয়ে 
পড়ছিল ঠিক দেই দথ ই-কংখ্রেল 
নেতার উগ্রপন্থীদের আবার প্রত্রর 
শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৫ই যে ১৯৮৭ 


-বিধানঘভ। নির্বচনে গ্রামবাংলার বামক্রণের 
একাধিগভোর আমন রহগা 


সত্যত্রত বন্দোপাধ্যায় 

পশ্চিদবন্ধে দশম ধিধানলতা নির্বা- 
চনে বাসক্রপ্টের বিপুল পরিদাপগত 
জয়লাতের পরিপ্রেক্ষিতে এ রাজ্যের 
লমদাময়িক কয়েকটি মৌলিক গুণগত 
বৈশিষ্ট প্রকট হয়ে উঠেছে। একদিকে 
বেন ভোটের বাক্সে -রাজনৈতিক 
শুচৌবুখ “পোলারাইজেশনে+ বিতর্কের 
অবকাশ নেই, তেনই অরদিকে 
তৌগোলিক ও চেতনাগত ‘পোলারা- 
ইজেনন?ও সুষ্পষ্ট । তাৎক্ষণিক বিচারে 
এই লখ্যাগড বিপুল জয় বাদক্ষ্টের 
নলাধারণ দংখ্যাগরিষ্ট বর্মী-দমর্থকদের 
ধন উৎপাহিত-জন্থগ্রাশিত কয়েছে 
তেদনই বামঘলেরই তৃলনাদূলকতাবে 
স্থিতধী মুষ্টিমের নেতা-করষাদেয় চিন্তার 
কারণ হয়ে দাড়িরেছে। 

বিতবিত বৈশিষ্া সম্বন্ধে একব্রেপী 
বলছেন পশ্চিণব্জের নগরাঞ্চন-শিল্পা- 
কল যার বৃহত্তর ক্ৃষিপ্রধান দফ:দণ 
অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ঘা 
শুত ভবি্থতের ইঙ্গিত বহন করে না। 
আবাও একপ্রেপী বলছেন এরালোর 
এতিহথাইদারে হয়াঞ্চদ-শিয়াকচন 
পরিবতনমূখী ভবিষ্যতের পথিল্লং। 
শ্বাধীনতার পর দুই দশক (বিধানগত৷ 
বালোকলজায় যে কয়েকদন মুষ্টিমেয় 
বামপন্থী প্রতিনিধি নির্বাচিত হতেন 
তা এই শহরাঞ্ন-শিল্প/কল থেকেই 
এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগেপ প্রতিনিধি 
প্রেরিত হতেন গ্রাথাঞ্স ও মল 
খেকেই। এই ধার। বা এত্তিহের 
যথেষ্ট বিদ্ঞান-মুক্তিগন্মত কারণও 
আছে। শিল্পামংস্ৃতি, শিক্ষা, বেশবাল, 
আচার-আচরণ, চি সবকিছুই শহবা- 
ফণের প্রাগ্রসয ঢেততনাসম্পন্ন অংশের 
মধোই অন্ব,রিত-বিকশিত হয়। কারণ 
তাদের বিস্গেষণধর্মী গতিশীল মুলাবৌষ 
অন্ধ অন্করপধর্মী বা সংকীর্ণ স্বার্থের 
শীষার আবদ্ধ থাকে না। 

এই জটিল বিতর্কে প্রবেশ ন! করেও 
বল! যার মার্বদীল্স তব অছদায়েই 
বিপ্লবের পুয়োধায় থাকবে শ্রমিকশ্রেশী 
৮ মধ্যবিত্ত শ্রেণীচুত বুদ্ধিজীবী 
ধপেশাগীবীরা--ক্ৰিদপ্রদ্ার দ্বিতীয় 
নারির সাহা্যকারী হিমাবে গণ্য হযে, 
কিন্ত এই নিৰ্বাচনে দেখ! ঘাচ্ছে 
সংগঠিত শ্রধিকপ্রেণী ঘাঁদের রাজ- 
নৈতিক চেতন! মাৰ্কপবাদী তথা 
লারেই নেতৃত্ব দে বার অধিকতর 
যোগ্যতামন্পন্থ করাই বামদলের প্রতি- 
ঝুলে রায় দিয়েছেন।  বাদদলের 
নেতৃত্বের ঘুক্ি অছছদারে ঘদি ধয়ে 
নিতে হয় বে অবাধ্নালী অ্রমিকশ্রেণী 
বামদলের প্রগতিশীল ভৃর্িক। অন্ন - 


ধাবনে বার্থ হয়েছে তবে বলতে হয় 
শ্রমিকশ্রেণীয় ধর্ম-আঞ্চলিকতা-তাঘা- 
গত সামন্ততাত্িক মূল্যবোধের উর্ধে 
অর্থনৈতিক শ্রেণীচেতনা জাগরণের" 
বিকাশের দায়িত্ব কি দি পি এস 
নেতৃত্বেরই ছিল না? এই ব্র্থতার 
স্থল কার্ধকারণ অহ্সন্ধানে প্রবৃত্ত না 
হয়ে অতি দরনীকরণের পথে. সিদ্ধান্তে 
আলা কি গ্রস্ত মার্কসবাদী ত্তর্ঘ হতে 
পায়ে? 

অদ্বের হত্ডীদর্শনেয ভাত নির্বা- 
চনোত্তর হেদব মৃল্যান্ন বা মনন! তদন্ত 
হচ্ছে তা আংশিক সত্য হলেও তাতে 
লাধিক কার্ষকারণ সম্পকিত প্রতিচ্ছবি 
পরিশ্ছুট হবে না। এম প্রকৃত কারণ 
মনে হর্ন হারা এলব কঃছেন স্বাতাবিক. 
ভাবেই তর! তাদের নিজন্ব লীমাবন্ধ 
পরিবেশ অভিজ্ঞতা থেকেই করছেন। 
কিন্ত এবারেন্র নির্বাচনের সাঁৰিক 
ফলাকল যে-গ্রামবাংলার ভোটারদের 
ওপর নির্ভর করেছে নেই গ্রামাঞ্চল 
ল্ছন্ধে। বিশেষ করে গত দশ বছরে 
বাঘদলের স্থসরিকপ্পিত প্রস্থতি সদদ্ধে 
তাদের বিন্দুমান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা- 
লব্ধ জান নেই বা াক। বান্ডৰ কারণেই 
সব নয় । আর একমাত্র এই কারণেই - 
এদের নিষট এই ফলাফল ল্য 
ভবিস্বতবাণী বার্থ করে অপ্রত্যাশিত 
বিনামেঘে বজ্রপাতের মত মনে 
হয়েছে। এখনও ঘেদব আয়না গদপ্ত 
বা মুল্যায়ন এ'রা করে চলেছেন তা 
'ছোযাকে'র নিদান বা অন্ধের হল্তী- 
দর্শনের সঙ্গেই তুলনীয। 


বামদলের, বিশেষ করে উভয় 
কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা-কর্মীর! ক্ষমতাগ্ 
আসার বছ পূর্বেই প্রথমাবধি অন্ত ঘে 
কোন রাজনৈতিক ঘের তুলনায় 
মাটির কাছাকাছি তথা গ্রাম বাংলার 
জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে লম্পর্ক 
গড়ার অধিক স্থঘোগ পেন্েছেন। 
ক্ষমতা আলার পর প্রশাননিক বনের 
সাহাঘো এই হুযোগকে আরও বেশী 
পরিদাণে স্থনির্দিষ্ট উদ্দেন্তে স্থপরি- 
কল্পিত উপায়ে কাজে লাগিয়েছেন। 
স্থতরাং গ্রামীণ জনসাধারণের দুর্বল 
সনপ্তত্বের অন্তঞ্জতার আলোকে এই 
নিব্যচ্ছিন্ন সুপরিকল্পিত প্রয়াদের সু্চণ 
গত ২৩শে মার্চ প্রতিফলিত হয়েছে 
মাত্র। ঘে কারচুপি, রিগিং ইত্যাদির 
কথা অনেক রাজনৈতিক নেতা, 
নাংবাধিক বলছেন ভা কোথাও 
কোথাও বিচ্ছি্ন ব্যতিক্রম হলেও 
মূলঃ ল।বিক অর্পে সতা না কারণ 
এদবের কোন প্রঘোস্ঞনবোধই গ্রামা- 


'স্বস্থ-স্বাতাবিদ্-নিরপেক্ষ 


ফলের বর্তমান পরিস্থিতিতে অগ্রভূত 
হয়নি। ঘেখানে প্রয়োজনই নেই 
লেখানে ব্যাপক হারে কারচুপির 
আশ্রহ সি পি এদের সার সুচতুর দল 
অধধা নেবে কেন? তাছাড়া কেবল- 
মাত্র কারচুপির দ্বারা মফস্বল বাংলায় 
এই বিপুল সংখ্যাধিক্যে আসন লাভ 
ও তোটেছ বাবধান কি প্রকৃতই মভব? 
চিন্তা কি 
বলে? 

নি পি এমের এক শ্রেণীর নেতা- 
কর্মী গ্রাধাকলে এই বিপুল জকে 
জনগণের বিপ্লবী চে ত না ত্র উন্মেষ" 
বিকাশ হিদাবে দেখাতে চাইছেন। 
একথাও ভার! প্রমাণ করতে চাইছেন 
বুর্জোয়া গাতছ্ধে ফোন কমিউনিস্ট 
পার্টির অংশ গ্রহণের থে মূল উদ্দেস্ট 
জনগণের শ্রেণীদচেতনতান্ন 
পিছিয়ে থাকা অংশকেবিদবী 
চেতনায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তাও 
সাধিত হওয়ার পথে নির্বাচনের ফলা- 
ফলই তার প্রশ্্ট প্রাণ । একথা 
স্বীকাং-সমর্থন করার পূর্বে প্রকৃত 
বাস্তযের পটভূমিতে খনিষ্ঠ বিচার- 
বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে মনে করি। 

একথা অস্বীকার করার উপায় 
নেই ঘে কী রাজনৈতিক দাংগঠনিক 
দিক থেকে, কী প্রশাসনিক কাঠাযো- 
গত বিষ্াপের দিক থেকে পরম্পরের 
পরিপূরক অভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত 
লম্দ্বঘ। ই।তপূর্বে কোন রাজ] সর- 
কায়ই এমন সার্থকভাৰে কোন রাজ্য- 
কেই এদেশে রূপ দিতে পারেন নি) 
একদিকে রাজ্য কমিটি, জেলা কমিটি 
লোকাল কমিটি, বাঞ্চ কমিটির মধ্যে 
দিয়ে তৃণমূল সাধারখ সদস্ত-কর্মী- 
সমর্থনের ধারাবাহিকতা, অন্তদিকে 
মহাকরণের মন্ত্রী থেকে জেল! পরিহ্ 
পঞ্চারেত সমিতি, অঞ্চল পঞ্চাছ্েত, 
বি তি ও, গ্রাম পঞ্চায়েতের মধা দিয়ে 
সাধায়ণ গ্রামবাসী পর্যন্ত ক্রমিক ধারা- 
বাহকত| এবং একই দলীল্প পদ্বাধি- 
কারী ও স্বকঠিন অহ্শাননের অধীনে 
হওয়ায় উদ্ধেস্ত নিন্ধির অন্তরার হস্কনি। 
এই পরিকাঠামোগত পরস্পর পরিপূরক 
সদন নির্বাচনী ফলাঞলকে প্রভাবিত 
কমলেও কি একথা প্রমাণিত হয় যে 
গ্রামীণ অনগণের রাজনৈতিক নচে- 
তনতীর বিদ্ুমাত্র উম্মেঘ ও বিকাশ 
হয়েছে? এই প্রশ্নের একঘাত্র তারাই 
বিচার করতে পারবেন ঘাঁদের এ 
বিহপ্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সুযোগ ও 
উপধূক্ত হোগ)তা আছে। 

সাতাতপ়ে সর্বভারতীয় ইন্দিরা 


বিরোধী জনতা চাবয়ার স্বর্ণ হুখোগে 
কমিউনিষ্ট পার্টির সুমহান তিহকে 
যূলধদ করে পি পি এম নেতিবাচক 
তোটে এয়াদ্যে ক্ষষতাপীন হ্গ্র। 
নংলদীপন গণতঙ্রে একটি. রাজ্য ক্ষমতা, 
লাভের পর থেকেই সি লি এমের এব- 
মাত্র ও প্রধান উদ্দেশ্য হয় এই ক্ষম- 
তাকে ব্যালটের মাধ/মেই গভীর মূল 
চিরস্থায়ী কর1। একাজে ভারতের 
ধে কোন দলের তুলার দি শি এম যে 
দক্ষ-ধোগ্য একথ| প্রমাণিত সঙ্য। 
তবে তা কতট! বর্তমানে ও ওবি- 
স্কতের জররও প্রন্থত ঘার্কসবাদ সম্মত 
এই তাত্বিক বিতর্কের অবকাশ এখানে 
নেই এংং তা দপ্রাদছিক। 

নগরাঞ্চলের মুটিযের রাজ্য দরকারি 
ফর্ষচায়ী ব্যতীত অধিকাংশ নগর়বামীই 
প্রত্যক্ষভাবে রাজ্য সরকারের উপর 
নির্ভরশীল বা তার সঙ্গে জড়িত নন। 
সংগঠিত ও অসংগঠিত শহিকশ্রেণীও 
মূলত: রাদ্য সংকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
তাবে জড়িত ব| তার ওপর নির্ভরশীল 
নন। পর্রোক্ষতাবে সুযোগন্থ বিধার সঙ্গে 
জড়িত, নির্ভরশীল হলেও লঠেতন নাগ- 
গিক অধকায়বোধ ও দংখবদ্ধতার 
কারণে নৃনতগ দাবি আদায়ে লক্ষম। 
বাজ সরকারও প্রশাসনিক উপরি" 
কাঠামো মাত্রাতিরিক্ত বিশৃঙ্খল 
বিপধয় স্বীপ্ন দাবিক স্বাথেই চাইতে 
পারেন না। বিশে করে নিজেরও 
যখন পেতি যুজে 'রাত্রেণীর নগঃবাপী। 
স্থতরাং শহরাঞ্চলের ভেটদাতাদের 
পক্ষে কোন সংকীর্ণ প্রতাক্ষ স্বার্থ বা 
অন্ধ আকর্ষণের প্রচারের প্রভাবমূক্ত 
থাকা সম্ভব। শিক্ষিত সচেতন কিংবা 
তথাকথিত অশিক্ষিত কিন্তু পরিবেশ- 
গত অভিজ্ঞতা ,উদ্নত নংগঠিত 
বিস্নেধণধ্নী শ্রমিকত্রেপীর মধ্যে একটি 
প্রাঃ" সহদাত এযানটি-এষটারিশমে্ট 
্রবৃত্তিও কাজ করে থা এই শ্রেণীর 
বৈশিষ্ট্য । স্থৃতঙ্গাং নিছক প্রচার বা 
প্রলোভনে এই শ্রেণীকে ব্যক্তিত্বহীন 
বিক্রিত বিবেক মেষ পালে পরিণত 
করা ধায় না। এ রাঙ্্যে দশম বিধান 
সভা নির্বাচনে একধাই প্রমাগিত 
হয়েছে। 

কিন্তু গ্রাদাঞ্চলে মৌলিক অর্থেই 
চিত্রটি লম্পূর্ণ তিব্র । অত্যন্ত জীবন- 
ধাত্রার দিন্ন মান, বিস্লেধণী চেতনার 
অভাবজনিত তাদনিকত:, গুরুবাদী 
সংস্কারের খঁতিহ, প্রায় অকুক্তের নিকট 
সাদারতম উৎকোচ-উপচৌকন-অহুদান 
লাভের দুর্বার প্রপোতন, লর্বোপরি 
প্রত্যেকের একটি করে তোটের অধি- 
কার থাকায় স্থবচতুর শাসকদলের 
তোঘ্পনীতির অনান্থাদিত [ছকর্ষণ 
হাজারে হাজারে, লাখে লাখে এর 
ভোটকেন্ররে নিয়ে যার বা নিযে যাও! 
হত। এই বিরাট ক্রি্নাকাণ্ডে থে 
শৃঙ্খল, হৃদংগঠিত কর্দীবাহিনীর 
প্রন্থোজন গত দশ বছরে গ্রশাপনিক 


॥পাঁচ॥ 


ক্ষমতার সুঘোগ গ্রহণ বয়ে শাসকাল 
নিয়স্তৱ প্রন্থতি চা গয়েছে এই বিশেষ 
দিনটির জঙ্ঞ ব্যাগটের মাধ্যমে 'বিপ্রব 
লাধনের উদ্দেষ্ছে। এই কর্মী বাহিনী 
গঠনের জজ নিবি, নধ্যধিত্ত বেকার 
সম্থদায়ের কিছু মার্কসবার়ের 'য' ন 
দানা সাধারণ শিক্ষিত ও দ্বাক্ষ়তা- 
দর্বশ্বকে প্রণাদনিক ক্ষমতাবলে অনেক 
ক্ষেত্রে নিদনীতিকে বৃদ্ধ।ষ্ঠ দেখিয়ে 
চাকুরি ও অন্যান্য সুযোগ শ্বিধ। 
দিয়ে বা দেবার প্রত্যাশা-প্রলোতন 
দেখিয়ে আর্ট করে ধরে রেখেছে 
শাসকদল। এই কর্তাঙগার দল সজানে 
অজ্ঞানে নেতাদের গঢ়ি সুদৃঢ় করতে 
নিবেছিতগ্রাণ ‘ক্যাডার'শ্রেণী। এরাই 
চা বাগানের বা ঠিকাদারের অনিক 
যোগানদার দালালের তৃমিকার ভোট 
সংগ্রহের কর্মীকূল। এদের সৃলধন 
ঙ্োগান' ও শিখিয়ে দৈওয়া ভোভা- 
পাখির বুলি। কিন্তু গ্রাদাক্লে এদের 
কার্ধকারিতা কোনধতেই অশ্বীকার 
করার নয়। 

সর্বশেষ ও চন লক্ষ্য যে গ্রাধা- 
লের তেটারকুগ ধার। বিধানদতার 
মোট আমনের ছুই-ভৃতীরাংশের 
নির্ধারক তাদের আফু কর! উপায় 
ও উপাদান স্বদ্ধে এবার সংক্ষেপে 
উ-লথ করি। এই আশুতোষ ভে'রে- 
কুলের দধো গত দশ বছরে বিষ 
রাজনৈতিক দলের দশ্পূণ পশ্িত্ধীন 
অবস্থ।র স্থযোগে বামদগা এমন একটা 
ধারণা ব! বিশ্বাদের দয় দিতে সক্ষম 
হয়েছে যে এই সরকার তথা তার 
প্রতিনিধি গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্চল পঞ্চা- 
যেত তাঁদের অভাব অভিযোগ পুরণের 
একমাত্র উপান্স বা পখ। প্রকৃত সমস্ত 
সমাধানের বিজ্ঞান সন্মত পথের এই 
পংস্থাগুলি খে কিনা তা বিচার 
বিশ্লেষণের ক্ষমতা! বা প্রয্নোদনবোধ 
কোনটাই গ্রামীণ জনসাধারণের নেই। 
অবস্ত ঘামফণ্টও নীতিগততাবে একধা 
স্বীকার করে সাংবিধানিক সীঘাবন্ধ- 
তার কারণে যৌলিফ লমস্কার শূলে 
কুঠারাঘাত করা এই মরকারের পক্ষে 
সম্ভবও নয়। ভাই লামগ্িক বিভিন্ন 
“রিলিফ দিছে ভোটারদের ভোটগ্রান্তি 
সন্ধে নিশ্চিত হওয়াই বামদলের 
উদ্দেস্ত এবং নির্বাচনের ফ্লাফলই 
প্রমাণ করে এই উদ্বেন্ত সাধনে বামদূল 
সফল । 
শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠার 


৪র্থ পৃষ্ঠার পর 
দিচ্ছেন। সখচ পাঞ্জাব চুক্তির তপা- 
বরণে কেন্জ্ীর সংকারের বা! করণীয় ভা 


বরা হচ্ছেনা। এই পাক্ষে+ আর 
অনন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিচ্ছে কিতাবে 


রাগীব দরকার সং বিচ্ছিন্নতাবাদী দেৱ 
প্রত্রহ দিচ্ছে। 





ছয় ৪ 


বাংলা চলচ্চিত্রে 


লমর বন্দোপাধ্যায় 


নিউ থিষ্বেটার্সের পতাকাতলে 
১৯৩২ সালে ববীশ্রনাধের 'নিটার 
পুজা চলছিত্রাননিত হয়। মূলতঃ সেটি 
কাহিনীদ্টি নর । শান্তিনিকেতনের 
ছাত্রছাত্রীবৃন্দ মঞ্চে নৃড়্যগীতের মাধ্যমে 
নটীর পুজার যে রূপ ফুষিয়েছিলেন মূভী 
ব্যাদেরার সাহাযো ভাই চিত্রারিত 
হঘ! রবীন্দ্রনাথ ছবিতে ছিলেন। 
পরিচালন! করেছিলেন দীনে্রনাথ 
ঠাকুর | লেই প্রথম ছবিতে রবীন" 
নাথেছ গান শোনা গিরেছিল ভকু- 
মেন্ট!রী মেদাদে। তবে তা ব্যাপক 
পরিচিতি পান্থ নি। তারপর সন্তবতঃ 
১৯৩৭ লালের জাহুয়ারী ' সানে মুক্তি- 
প্রাপ্ত শিশির ভাছুড়ির দত্তরমত টকী 
ছবিতে বঙ্কাবতীকে পিম্বানোসহ 
গাইতে শোনা গেছে রবীশ্রদংগীত-- 
‘ফেন চোখের জলে ভিজিয়ে ছিলেম 
না।* দে প্লান জনপ্রিয় হচ্ছনি। 

১৯৪৭ সালের সেপেম্বর মাসে 
মুক্তিপ্রাপ্ত প্রমথেশ বড়,ব্রায় “মুক্তি” 
ছবিতে রবীন্দ্রনাথ, অদয় ভট্টাচার্য এ 
মজনীকান্। দাসের গান যুক্ত করা হয়। 
এই ছবিতেই পঞ্চ মল্লিক প্রথম 
সংগীত পরিচালনার পূর্ণ াচিত্ব পান। 
পরিচালক গ্রমথেশের, পরিবর্মানা ছিল 
ছবিতে ্ৰধীন্ত্ৰণগীত সহধোগে বাঞসা- 
ধর্মী ঝরে তুলবেন । এই ইচ্ছার কথা 
পঙ্ক “ঝ্সিককে জানিরেছিলেন। তখন 
শঙ্কদ জানালেন, বহুধিনের সাধ 
“দিনের শেখে ঘুমের দেশে’ গাইবেন, 
হা নিজেই স্বর দিয়েছেন। গেয়েও 
শোনালেন । প্রমথেশ তখন বললেন, 
এতো রবীন্্রদংগীত নয়। ॥বীন্দ্রনাথের 
“থেয়া' কবিতা! থেকে নেওয়!। তবে 
তোমার ছছরে গান আমার তাল 
লেগেছে-ছবিতে সিচুক্েশন তৈরী 
ফরে দেওয়া থেতে পারে । কিন্ত কবি- 
ওল অনুমতি এক্ষেত্রে খুবই দরকার । 

পদ্ধজের এই গান রবীনরনাথের 
পছন্দ হয়। এই প্রথম ভার চদার 
তার স্থয় নেই-তবু কবিওরু এই গান 
বাবহারের অছমতি দিলেন । এটি একে- 
থাঝেই বাতিক্রম। ছবির নামকরণ 
তখনে। হয়নি। কবি সাগ্রহে গল্প গুনে 
নিজেই নাস দিলেন ‘যুক্তি'। আর 


একটি অনুরোধ করলেন “আজ সবার 
রঙে ইও মেশাতে হবে? গানটি ছবিতে 
যুক করতে। প্রমথেশ বড়ুয়া! সে৷ৎসাছে 


ও দানন্দে কবিগুফর নির্দেশ মার 





রবীন্দ্র সংগীত 


ফ্রেছিলেন। এছাড়া আরে। ছুটি 
বৃবীন্্রসংগীত ছবিতে প্ররোগ করা হয় 
তার বিদায় বেলায় যালাখানি স্ামার 
গলেকে? এবং ‘জামি কান পেতে রই।' 

স্বুক্তি' ছবিতে পর্ন মল্লিক ও 
কানন দেবীর কণ্ঠ রবীন্দ্রসংগীত ও 
ও শুরা গান বিপুল জনপ্রিয় হয়। 
বিশেষ করে এই ছবিতে রবীন্ত্রনগীত 
প্রথম ব্যাপক জন সঘাদর লাত বরে 
এবং এই ছবির পর থেকেই শুধু 
চলচ্চিত্রে নয়, তাঁর বাইরেও রবীন্জ- 
সংগীতের বল প্রচলন দেখ! ঘায়। 
এক্ষেত্রে পঙ্চদ মলিকের উজ্জল ভুমিকা 
কোনদিনই ম্লান হবার নন্ন। গৌরবো- 
জ্ঞল ইতিহাসের সন হল। 

আজ ছবিতে ছবিতে রবীন 
লংগীতের ছড়াছড়ি | ঘরে ঘরে রবীন্ত্র- 
সংগীতের আদর | সেই ববে প্রষথেশ 
বড়ুয়ার ‘যুক্তি’, 'ছধিকার', নীতিন 
বহর 'জীষন মরণ, “পরিচয়, ফণী 
মজুমদারের 'ডাকার', প্রদুল্জ রায়ের 
“নভিজ্ঞান’, দেবকী বস্থর “চিরকুমার 
সভা' ছবি থেকে একালের মতাজিং 
য়ায়, খত্বিক ঘটকের ছবিতে রবীন্্- 
লংগীতের অর্থপূর্ণ প্রয়োগ সাঘিত হয়ে 
অদামান্ত স্োোতন। স্থট্টি করেছে। এ 
ছাড়াও ব€ বংল! ছবিতে ববীন্ত- 
লংগীতের অধহীন অপপ্রয়োগ শুধু 
গণ্য হয়েছে .গান হিসেবে শে, জন- 
প্রিপ্ন বলে। এই হুদুগে যোগ দিয়ে 
বাদিমাৎ হি করা হায়। ঝুকি নিরে 
মেকি প্রথা আর কি! 


চেক পরিচালক জিরি মেনজেল 


কলকাতায় জিরি মেনজেল এলেন 
এবং বিভিন্ন ফিল্ম সংস্থা কর্তৃক মন্বধিত 
হলেন। তার সংগে ছিলেন বিশিষ্ট 
চেক অতিনেত্রী লিবিউন পাক্জাম্বোত1। 

ফেডারেশন অফ ফিণা দোসাইটিজ 
গত ৫ ই মে বেলা «টার সময় নন্দন 
দেমিনার ছলে চেকোঙ্সোতাবি বার 
কৃতী চলচ্চিত্রকার ছিরি মেলদেলকে 
সথত্বাগত জানান। নেইদিনই মন্ধ্যা 
৬টায় নন্দন ঙিনি হলে উষ্ণ দংবর্ধন। 


জানালেন পরিচালক দিরি!মেনদেল ও 
অভিনেত্রী দাক্রাঙ্কোভাকে দিনে 
দেণ্ট লি, ক্যালকাটা। 


সিনে সেপ্টালের সঘ্্ধনা সতাযন 
সভাপতিত্ব করেন মৃণাল সেন | মান্ত- 
ব্র অভিথিহষকে প্রতীক পুরন্ধায়ে 
ভূষিত করা হন্ত । অত্যর্থনার উত্তরে 


মেনজেল বলেন, তিনি দৃপ্ধ)? তিনি 
লব সযঘই সদর্থক চলচ্চিত্রের সমর্থক । 
ভাল ছবি কমান চেষ্টা করেন। ত্রিনি 
সব সমহই দেনসর প্রথার সপক্ষে। 
লেপ, ভায়োলেন্স, ঘথেচ্ছাচায় প্রতি 
রোধ কর! উচিত সাধারণ দর্শকের 
স্বাথে। সাফ্রান্কোত বলেন, তিনি 
নিষ্ঠার সংগে অভিনর করতে চান। 
মেনছেলর দঙ্রেঙ তিনি অতিনহ 
করেছেন। উততয়ের কথার মধোোই 
হান্যরম ছিল যথেষ্ট। অচষ্ঠান শেবে 
দেলজেল পরিচালিত অস্কারজী ছবি 
'ক্লোজলি গার্ডেড ট্রেন প্রদশিত হয়। 
পুরোন হলেও নতুন করে উদ্দীপনা 
সঞ্চায়িত করে ছবিটি। পরিশীলিত 
হিউমার" ছবিটিকে উপভোগ্য ঝরে 
তুলেছে। শেখ দৃশ্যের তাঙ্ছাঝহ বিস্ফো- 
রণের মধ্যে চেক জাতীন্ব সংগ্রামের 
পরিচয় উজ্জল হয়ে ওঠে । 


সিনে সেপ্টাল 


সিনে সেন্টাাল, ক্যালকাটার 
উন্ভোগে গত ২৩ শে এপ্রিল ‘নন্দন’ 
প্রেক্ষাগৃহে বিশিষ্ট কিউবান ছবি 
'গালক্রেণ্ড ফর ডেভিড' প্রদর্শিত হয়। 
সংগে দেখান হয় স্বল্প ঘৈর্ধের ছবি 
‘উন! ভিডা পারা দ্বাল’। গত ২৬শে 
এপ্রিল গোব দিনেদার সকালবেলা 
উল্লেখযোগ্য ব্রিটিশ কাহিনী চিত্ৰ 
গ্রি মিশন’-এর প্রদর্শনী অহচ্িত 
হ্য়। 

গত ২৪ শে এপ্রিল বুলগারিঘার 
উল্লেখ্য ছবি ‘দি ডে আফ দি রুলারস, 
দেখান হয় নন্দনে। 


বামজ্রণ্ট 


এম পৃষ্ঠার পর 

পশ্চিমবঞ্ধের সহসামহ্িক গ্রাম- 
বাংল! সমন্ধে ঘারই লামালতম প্রত্যক্ষ 
অভিভ্তা আছে তিনিই জানেন এই 
“রিলিফ'-খর কী তীধণ সতীৰ তাৎ- 
ক্ষণিক কার্ধকাহিত।| গ্রামের অধি- 
কাংশ মান্য বিতিনপ্রফার 'লোন' বা 
গুণের ‘ফোবিরা'য্ আক্রান্ত _ 'ছেপো- 
ইন-এাডিকটেতে'র বলায় নেশাগ্রস্ত, 
উ্মাদপ্রায়। বিডির মুটি তিকষাসম বণ 
কোন স্থায়ী সুদূরপ্রসারী সঙ্গাধানের 
উদ্দেন্তে ব্যতিত হচ্ছে না, লম্ূর্ণত 
সাময়িক রাজনৈতিক লাতালাভের 
নিরিখেই বিভরিত হচ্ছে। ছুশো- 
পাঁচশো, হাজার, ভুহাজার টাকার সার 
খা, ছাগল খণ, গর খণ ইত্যাদির 
অর্ধেক তরতুকি হিসাবে গণ্য হয়, 
বাকি অর্ধেক প্রান ক্ষেত্রেই যুকুব বলে 
পরবর্তীকালে ঘোবিত হন্ত । একথা 
দাতা এবং গ্রহীত! উতর পক্ষই জানে। 
সুতরাং এইলকল ডথাকধিত ‘কণ’ 
আর কিছুই নয় শাদকদল প্রশাদনিক 
ক্ষমতাবলে গ্রামাঞ্চলের তোট|রকৃলকে 


প|চবছর অন্তর একটি বিশেষ দিনে 
ভোটকেন্ত্রে আকৃষ্ট করার অত ত্রয়নূলা 
হিসাবে বিনিপ্োগ করে। এই খণ 
বিভিন্ন প্রণামী গু কমিশন বাদ দিয়ে 
কতটা নগদে হাতে পাওয়! যায় ও 
কিতাবে তা ব্যক্তিগত তোগস্থথে 
বাহিত হন শহরাঞচলের বৃদ্ধিদীবীরা 
ধারা নির্বাচনী স্ক্যান ও মনা 
তদ্তে্ পরিসংখ্যান তন্বের পাতিত্য- 
পূর্ণ আলোচন! করছেন প্রত্যক্ষ অন্ভি- 
জতার স্থঘোগের অভাবে জানেন ন!। 
তৃতীয় বামদবলের অর্থমন্ত্রী ডঃ অনীষ 
দাদগডও শপখ নেওয়ার প্রান সে 
সেই জেল! পরিষদের মাধাদে যে 
তথাকথিত পরিকল্পিত বিনিয়োগের 
খোবপা করেছেন ডা আর কিছুই নগ্ন 
পরবর্তী“ একাদশ বিধানদভা নির্বাচনের 
দলীয় নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তুতির প্রারস্তিক 
স্ছচনামা। ঝমদলের বিধানসতা 
দখলের ঘূল রহস্য এখানেই নিহিত | 
রাজের সীমিত কোবাগারের অর্থ 
এভাবে অহংপাদনমূলক অপচয্ন কি 
রাজ্যের জগগণেরই প্রকৃত হুদৃরগ্রদারী 
স্বার্থের পরিপন্থী নয়? এই যে কোটি- 
কোটি টাকার মুন অতি স্ছদ্রাংশ 
আকারে অন্ুৎপাঙ্গনমূলক উদ্দে স্তে 
বিতরিত হয়ে আগামী প্রঞ্জয়ের 
ভবিদ্তত অন্ধকারাচ্ছন্ন করছে তার জনত 
শইরাঞলের বুদ্ধিজীবীর! কি প্রকৃতই 
চিন্তিত ? গত দশ বছরে এ রা) 
কটি শিল্প, সুনিমিত স্থায়ী রাজপথ 
ইত্যাদি স্থায়ী দন্প্দ লি হয়েছে বাদ- 
দলের প্রচার পুস্তিকা কি পাওয়া 
যায় ? গ্রামাঞ্চলে তথাকথিত £1থ'মক 
শিক্ষার পরিমাণগত প্রদাহের পরি- 
সংখ্যান প্রচারের উদ্দেন্তও এ একই 
তোটলাভের দিনটির কথা তেবেই এবং 
একই লঙ্গে কিছু দলীয় সর্বক্ষণের 
কর্মীকে রাজ্যের কোযাগারের অর্থে 
গ্রতিপালনের উদ্দেন্তে বরিত হচ্ছে। 
গ্রামাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ আশুতোব 
ভোটার লক্ষ্মী দত্তষ্টিবিধান এগাবে 
সম্ভব ছলে শহরাঞ্চলের একটি আলনেও 
জয়লাত না হলেও আগামী বিধান- 
সভার চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের পুমরা- 
গদন কেউ হতে পারবে না। 
আতান্তরীশ হন্বদীর্ণ কলকাতা- 
দিন্বী কেন্দ্রিক দ্বৃপহূল সংগঠলহীন 
ক্ষরিঘু। নেতানির্ডর কংগ্রেদ দলের 
গ্রামাঞ্চলে কোন অভ্ভিত্থই নেই। 
অবস্ত প্রশালনখজ হাতে না থ!কলে 
গ্রামাঞ্চলে বার্যবয়ী সাংগঠনিক প্রভাব 
বিস্তার কোন দলের পক্ষেই সম্ভব নয়। 
একথা সি পি এগ হৃঘয়্দ করে 
বলেই ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে মরিয়া 
হযে অনিচ্ছাসবেও ফ্রভূক্ত ছোট 


দলের সঙ্গে জাপে'বেও সঙ্ম 5) 


দর্পণ॥ শুক্রবার ১৫ই.মে ১৯৮৭ 
রাজীব বিচলিত 


ওর পৃষ্ঠার পর 
জবাব নেই কেন ভারত দরকার 
হুইল দকারের কাছে দানতে 
চাইছে না ঘে ওর ব্যাঙ্কে ভারত 
দের গোপন টাকা কার কার নামে 
আছে। 
তদন্তের প্রত্ধ্িতি দিছে বিবৃতি 
শ্রেক গাওতা এফখাই হনে হয়। 
আর সুইতিল সরকারের বক্তব্যের 
সঙ্গে তাঁরত পরকায়ের ৰ্যতির এত 
সঙ্গতি কেন? 
স্থইডিস রেডিওর সাংবাদিকরা 
এত জোর দিয়ে কেন বলছেন থে 
তাদের কাছে দলিল আছে প্রমাণ 
করার থে ই-বংগ্রেসর ওপর 
তলার নেতার! বিদ্বেশে পাচার ঝরে 
ছেন অস্ত্র কেনার দালালির কমিশন! _ 
এ প্রশ্নের যাব নেই । 
তবে সবচেঘ্রে ঘা রাজীবকে 
চিন্তিত করেছে ত হল দৈল দিংয়ের 
আচরণ। উনি দরকার তেজে ॥বেন 
না বলে ভরসা দিলেও, হরিয়ানার 
ভোটের আগে নিজেই পদত্যাগ বরে 
রাজীবকে বেকাঘদীয় ফেলতে পরেন। 
কারণ থাজীব ওকে গদিতে থাকতে 
থাকতে বিশেধ বিচার ( ইমলিচমেন্ট ) 
করার যে মতলব বরছেন তা বার্থ 
ইন্দয়। হত্যার তদন্বের 
রিপোর্টে নাকি জৈল সিং ॥'ম্পর্কে মন্ত 
কর! হয়েছে এমন কথাও পাচার ক?! 
হয়েছে এর আগে। স্থতরাং ঘাবড়" 
রোর কারণ ররেছে অলেক। রত” 
রাতি সংগদের অধিধেশন স্থগিত বরেও 
নিশ্চিন্ত হতে পায়ছুন না রাজীব! 
কারণ আজ লংদদ খোলা থাফলে 
বিগ্োধীদের কাছে জবাব দিতে হত 
কেন রাজীব এর আগে বারে বারে 
বলেছেন হে প্রতিরক্ষা অন্তর কেনার 
৮ 
প্রশ্নে দালাল দিঘোগ ও বমিশন (দেখার 
গ্রথা অনেকদিন বাতিল করা হয়্বেছে। 
কারণ তীর এই দ্বাবী চ্যালেঞ্জ করে 
এন্টি ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা! ছটি 


চিঠির জগ্জলিপি ছেপেছে। এগুলি অগ্ত 


কেনার প্রভাবশালী দালালকে লেখা 
শাসক গোগীর ওপরওলার এঁদের 
হধেষ্ট প্রভিপত্তি এবং এর অনেক লেন- 
দেনের দদ্গে জড়িত । রাঁজীবকে বার 


দিতে হবে আদল ঘটনা কি। 


পর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৫ই মে, ১৯৮৭ 


» জনপ্রিয় 
রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকর 


রবীজ্বনাথ ঠাকুরের 


হাজারে বিক্রী হয়। তীর রচনারলীর 
সুলভ সংস্করণের বিজ্ঞাপন দিলে গ্রাহক 
হবার জন্ত মান্য হমড়ি খেয়ে পড়ে। 
তার গানের নাটকের. দৃত্যনাট্ের 
অঙষ্ঠানে শ্রোতা বা দর্শকদের ভীড় 
এখনও বেশ ভালই হয়। রবীঙ্্নাথের 
গানের রেকর্ড বা ক্যাসেটের বিক্রীও 
প্রচুর, যদিও এসবের দোকানে খোজ 
নিয়ে জান! যার বে, স্থচিত্রা মিত্র। 
কণিকা বন্বযোপাধ্যা় ১ সুবিনয় 
গায়ের চেয়ে আশা'ভেশসলে, কিশোর- 
কুমার ক! হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বেশি 
বিক্রিত হন। নে যাই হোক, এতে 
একথাই প্রমাণ হয় তার গান আজ- 
কাল লোকে শুনছে, বদিও রবীজ্রনাখের 
জীবিতকালে অথবা! পনের বিশ বছর 
আগেও তার গান এত জনপ্রিয় ছিল 
না। এবং এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, 
যত দিন যাচ্ছে তার গানের জনপ্রিয়তা 
আরও বাড়ছে। তাহলে কি রবীন 
নাথের একথাই .সত্য হবে যে তার 
গানের মধ্যেই তিনি বেচে থাকবেন? 


১২৬তম 
অয়জরন্তী উপলক্ষে বর্তমানে পশ্চিম- 
বঙ্গ রান্য উত্তাল। নাচ গান 
আবৃত্তি বক্তৃতা ইত্যাদির মধো দিয়ে 
তাঁর প্রতি আন্তরিক শরন্ধা ও ভাল- 
বাসা নিবেদন কর! হচ্ছে । ১৯৪১ 
সালে তিনি প্রয়াত হলেও-জাজ ১৯৮৭ 





শরৎচন্্কে বাদ দিলে সম্ভবত 
রবীজনাধই এখনও দর্বোচ্চ বিক্রিত 
লেখক। কিন্তু তীর কবিতা, উপস্াস, 
নাটক বা প্রবন্ধ পাঠকের সংখ্য! কত? 
ভারা কি সংখ্যার প্রচুর? নিশ্চন 
নয়। একথা অস্বীকার করার নর যে, 
সাধারণ ভাবে সিরিয়াস পাঠকের 
সংখ্যাই কষে গেছে আর কবিতা- 
পাঠকের সংখ্যা চিরকালই নগণ্য! 
তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের 
মধ্যে তন পাঠাপুস্তকের বাইরে 
রবীন্দ্রনাথের কটা কবিতা! পড়েছেন 
তার পরিসংখ্যান নিলে নিশ্চ রবীন 
ভক্তরা ভিরমি খাবেন। একথা 
কেউ যেন না মনে করেন রবীজজনাথের 
কবিতার গুণাওপ নিয়ে কটাক্ষ করা 
হচ্ছে। আসলে কটাক্ষ সাধারণ 
পাঠকদের প্রতি। তথাকধিত 
শিক্ষিত পাঠকরা সম্তা, মস্তি উহ 
রেখে পাঠ্য লেখা পড়তে ভাল” 
বাসেন। তাই কবিতা তাদের কাছে 
নিষিদ্ধ পল্লীর মতই পরিত্যজ্য কিন্ত 
ববীশ্রনাথের উপন্লাস কি সাধারণ 
পাঠকের কাছে আদরণীর়? নিশ্চর 







“তব অকৃগ্ণ দান, পর্ণ করেছে প্রাণ 
ভূলায়েছে যত দুঃখের ক্ষত অনাদর জগমনি। 
যখনি হয়েছে হার, মাটিতে পড়েছি, 


রি 


(কাটলে আনেন ॥ “পাক সেন্টার, ২6, পাক শ্রী, কলিকাতা -২০০০১৩ 
হেড জিস ৪ ১৭, জার &ন সুখাজি (রাও. ক /ত)-২০০০০১ 
ররজিপ্টাড জকি : ৭. (33 জপ হোস, লিকাত৷-৭০০৬০১ 





স্তন লিঃ 


০০৭10 বা 


নয়। তাতে অবশ্য তাদের খুব একটা 
দোষ দেওয়া বায় না। কারণ রবীজ- 
নাখের উপস্থাস তাঁর কবিতার চেরে 
ছম্পাচা। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন 
উপন্তাস প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। 
কোন কোনটার মূল চরিত্র আইভিষ্বার 
প্রতীক মাত্র, রক্তমাংসের মান্য নয়; 
কোন কোনটা কথার ফেনায় ঢাউস 
আকার নির়েছে। মোদ্দা কথা, 
রবীন্্রনাথের উপস্থাদ তীর অন্তান্ত 
লেখার চেয়ে নিকৃ্ট। কিন্তু তার 
ছোটগল্প অসাধারণ, বাঙালী জীবনের 
অন্তরঙ্গ চিত্র হিসেবে অতুলনীয় কিন্ত 
দেই৷ ছোটগর্ন আজকের বাঙালী 
পাঠক কতজন পড়েন? রবীজ্জনাথের 
নাটক বিশ শতকের প্রথমদিকে বিভিন্ন 
সাধারণ বঙ্গালবে নিক্মমিত অভিনীত 
হযেছে, পরবর্তীকালে শিশিরকুমার 
ভাছুড়ি “ঘরে বাইরে'র নাটারূপ 
অভিনয় করেছেন এবং তার পরবর্তী 
সময়ে বহুরূপী ও অন্ত কোন 
কোন তখাকখিত অপেক্ষাদার গোষ্ঠী 
রবীজনাথের নাটক অভিনয় করেছে। 
এয় মধ্যে বহুরূপীর 'রক্তকরবী! বিশেষ 
জনপ্রিশ্ত হরেছিল। রবীন্্নাথের 
নাটক অভিনব-সরবস্ব নয়, পাঠেও পূর্ণ 
রসাস্বাদন সম্ভব, বিশেষ করে সাঙ্কেতিক 
নাটকগুলি। কিন্তু কতজন রবীন্দ্র“ 
নাথের নাটক পড়ে? 

তাহলে কি একধাই সত্য যে, 
আজকের দিনে রবীশ্তরচর্চা বিদ্ধ ও 
সুধী পাঠক মহলেই সীমাবছ ? আর 
সাধারণ পাঠকের গৃহে ববীজ্ঞ রচনাবলী 
কেবল শোভা বর্ধন করে? কিন্ত 
রবীশ্রনাথের নৃত্যনাট্য বা গান সম্পর্কে 
একথা প্রযোজা নয়। তার মানে কি 
এই ঘে তিনি গান বা নৃত্যনাট্য রচনা 
না করলে তাকে নিয়ে এত হৈ চৈ 
হত ন? আর এই আন্ত রবীন্রনাথ 


এত জন[প্রয়। 


বিপজ্জনক সেতু 


নিজাযউদ্দিন : পপথান-কাটোঘা বাল 
কুটের মাঝামাঝি কার্জন! এবং নর্জা 
মোড়ের মাঝে খরী নদীর উপর প্রায় 
ত্রিশ চল্লিশ ছুট দীর্ঘ ইট ও লিঘে্ট-এর 
থামের উপর কাঠের নিমিত সেতুটি যে 
কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়ে অসংখ্য 
মাহষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে বলে 
এক আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে 
নিয়মিত এবং সাধারণ বাসবাত্রীদের 
পক্ষ থেকে। বর্তমানে এ বাসরুটে 
প্রতিটি বাসই বহসক্ষতার থেকে 
অনেক গুণ বেশী যাত্রী নিয়ে অত্যন্ত 
বিপজ্জনক ভাবে উক্ত কাঠের পুলটির 
উপর দিয়ে যাতায়াত করছে। সেতৃটির 
এই বীভৎস অবস্থায় কথা সকল বাদ 
যাত্রীর মূখে মুখে অলোচিত হচ্ছে। 
শুধু দুখ ফেরাচ্ছেন না রাস্তা কিংবা 
সেতু রক্ষপাবেক্ষণ-ধারী প্রতৃরা। কবে 
যে তাদের ভকপাদৃর্টি লেতুটির করুণ 
চেহারার উপর নিবদ্ধ হবে তা কে 
জানে। কিন্ত সেতুটিকে ঘিরে বাদ- 
যাত্রীদের মনে এ প্রকার ভীতির সঞ্চার 
হয়েছে যে বাদ উক্ত সেতুর উপর উঠ- 
লেই তার! দেবতার উদ্দেশে ভক্তিভরে 
প্রণাম জ্ানচ্ছেন,_-ধার একমাত্র 
উদ্দেশ্য পৈত্রিক প্রাণটি নিয়ে যাতে 
এটুকু পথ নিবিদ্নে পেরিরে যাওয়া 
যায়। খবরে প্রকাশ, এ সেতুটি পঞ্চা- 
শোর্ধ বছরের প্রাচীন এবং ইতিমধ্যে 
ছোটধাটি জোড়াতাযি দেওয়া ছাড়া 
ভালোভাবে কোন মেরাঁমতিই এ যাবং 
হয় নি। যার ফলে উক্ত পুলটি নীচের 


॥সাত 


কাঠের পাডনগুলিও বার্মক্যজ্নিভ 
খেোগে খলে পড়ে যাচ্ছে। বাল পুলে 
উঠলেই বিপজ্জনক ভাবে শেল 
খাচ্ছে। প্রদঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, উক্ত 
কাঠের পুলটি নদীর জলতল থেকে 
প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ ছুট উর্দ্ধে রযেছে। 
এমতাবস্থায় বদি কোন বাস দুর্ঘটনাক্রয়ে 
নীচে পড়ে যার তাহলে অবস্থা বে কি 
হরে তা বলে বোঝানোর প্রয়োজন 
নেই। [ ধরা প্রগতি ] 


রাজীব-প্রধব 
১ম পৃষ্ঠার পর 
করলেন এবং প্রকারান্তরে রাজীবের 
হাত একটু শক্ত করে দিলেন। 
তাছাড়া রাদীব-দৈলের সংবিধানগত 
বিরোধে তিনি রাজীবের পক্ষ 
নিরেছেন। 

বিশ্বনাথপ্রভাপ সিং-কে আক্রমণ 


করে প্রপববাবু বিবৃতি দেওয়ার আগে 
জনৈক শিল্পপতি লোকসভা সদশ্বের 


মধ্যন্থতার প্রপববাবুর দঙ্গে রাজীৰ 
গান্ধীর দূত হিসাবে এ আই সি লি-র 
অন্ততম প্রবীণ সাধারণ সম্পাদক জি, 
কে, মূপানার-এই এক গোপন বৈঠক 
হয়। এ বৈঠকে ঠিক কি আলোচনা 
হয় তা অবনত জানা বার নি। 

কিন্তু প্রপব-মুপানারের এই গোপন 
বৈঠকের পর বিশ্বনাথপ্রতাপের বিরদ্ধে 
আক্রমণে নামেন প্রণববাণু এবং রাজীব 
গান্ধী তথা কংগ্রেসের "দেশ-বিপর” 
প্লোগানের স্বপক্ষেও বিবৃতি দেন। 

এর পরে সংসদের দেনট্রাল হলে 
কয়েকজন কংগ্রেদ এম পি এবং এ 


আই দি পি-র সাধারণ সম্পাদক জি, 


কে, মুপানার প্রকাস্তেই প্রণববাবূর 
সঙ্গে আলোচনা করেন'। 





“জগাঁযা নয়, জিঘাংসা নয়। প্রভুত্ব নন্ন, প্রবলতা নয়, বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, 


ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ 


বিরোধ বিচ্ছেদ নয়-_ছোট বড়ো আত্মপর সকলের মধ্যেই উদারভাবে প্রবেশের 
যে সাধনা সেই সাধনাকেই আময়া আনন্দের সঙ্গে বরণ করবো ।” 


আই সি এ ২১৮২৮৭ 
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তথন্ন্ত্রী অজিত পাজার সত্যভাষণ | 


একলব্য 


কলকাতা দুরর্শনের দিতীর ষ্ট, ডিও 
চালু হল । পঁচিশে বৈশাখেত্ পুণ্যাদিলে 
চার কোটি: টাকা বারে নিমিত এ 
উডিওর উদ্বোধন করলেন বেনীর তথ্য 
ও বেতার মন্ত্রী “অজিত পাঁজা। 





মুখ্যমন্ত্রী বা তথ্য ও সংস্কৃতি মনত্রীও নন। 

বল! বাহুল্য কংগ্রেস পক্ষের বাঘা 
বাঘা মংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের উজ্জল 
উপস্থিতিতে টডিওর আলোগুলোও 
লেদিন স্নান ঠেকেছিল। এদিকে পাঞ্জা 
মহোদয় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে 
জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্তুকে 
তিনি নাকি গন্ধ! বৈশাখে ষ্টডিও 
উদ্বোধনের প্রস্তাব একবার দিরে- 
ছিলেন। জ্োতিবাবুর পাকা কধা 
পাওয়া যায়নি! পরে হখন পঁচিশে 


শকুনি দৃষ্ট 

২য় পৃষ্ঠার পর 

নেতৃত্বের ধর্ম কর্মকে উত্তমন্রপে জানে, 
বোঝে। অতএব, দেশপ্রেমের পুচ্ছ- 
ধারী ভারতের শাসক দল যতই 
যা ‘ফরেন হাও 'দক্গিণপত্ী প্রতিকিয়া' 
ইত্যাদি ইত্যাদি অডিনয় করুক না 
কেন, দাধালখাদ বিয়ার কুঠাবোধ 
করে না_তা- ডিগ্রোম্যাসীর স্বার্থে 
যতই যা 'উদ্বেগ' প্রকাশ করুক ন! 
কেন। লোক দেখানো, আহগত্যের 
দে খোড়াই ধার ধারে, বংক্রীট কাজ 
গেলেই সে তৃপ্ত। কেননা গ্যা্রমেটক 
সাম্রাপ্যবাদ কাদ চার, বেজো লোক 
চায়_নিজ-দে শে-আ গুন-লা গা নি 
“কেজো' লোক চায়। তা রাজীবের 
চাইতে তেমন কেছো লোকের সন্ধান 
দে কোথায় পাবে? রতনে রতন 
চেনে, রেগন চেনে রাজীবকে, রাজীব 
রেগনকে । অতএব, রানীর গান্ধীর 
বুলি-যক্নিতে 'সাম্রাজাবাদ’ সি আই 
এ, ফরেন হাণ্ড, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিঘা 
ইত্যাদি বাছাই বাছাই রেকগুলপি 
যতই বাছুক শা কেন, লাজীবেত 





বৈশাখ উদ্বোধনের সিদ্ধান্ত হল তখন 
জ্যোতিবাবুকে আমন্ত্রণ করার প্ররৌজন 
পাঁজামশাই বোধ করেন নি। বললেও 


জ্যোতিবাবু আসতেন ন! বলে কেঙ্গীয় 


তথ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস । তার বিশ্বাস নিয়ে 
তিনি খাকুন, -তবে দৃরদর্শন ও 
আকাশবাণী সম্পর্কে বাক্রণ্টের নীতি, 
নির্বাচনী বক্ত.তা-ব্যবন্থা বরকট, - 


কত বামগস্থী ছাত্র যুব সংগঠন কিংবা শিল্পী 


লেখকদের এ ছুটি বেজ্জীয় সরকারী 
সংস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন ইত্যাদির 


পরিপ্রেক্ষিতে যে কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রক, 


বা কলকাতা দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ রাজ্য 


সরকারের 'ন্তীদেব, আমত্রণও করেননি 


এয়ত্য কথাটা অজিতবাবু স্পষ্ট বলতে 
পারলে বুঝতাম সত্যভাষণে তিনি 
িধাহীন | 
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অজিত গাঁজার সত্যভাবপের 
আরেকটি নমুনা । এবারের কলকাডা 
সফরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে গৃথক 
এক সাক্ষাংকারে বলেছেন যে দূরদর্শন 
কংগ্রেসের মুখপাত্র ছিসাবে কাজ করছে 
বলে বাদঞ্রট যে অভিযোগ করেছে তা 
সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তথ্য দিয়ে তিনি 
দেখাতে চেয়েছেন আকাশবাণী ও 
দর্শনের কলকাতা কেন্দ্র থেকে কেন্্ী় 


অন্তর্যামী রেগন কিন্ত জানেন রাজীবের 
আদল অর্মবাণী_-ডিপ্লোম্যাসীর থিতীয় 
চ্যানেলে যে সঙ্গীত গীত হয়_ 
“কিছু নেই তয়, জানি নিশ্চয়, 





-তুমি আছ, আমি আছছি।” 


» . ক 

আসলে, রাজীব পরিবার ( তথা 
নেহরু ফ্যামিলী) এবং ভারতের 
শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক, ও অর্থ- 
নৈতিক ডিত্তিটাই এমন যে, উপরোক্ত 
উভয় প্রকার শকুনির-_-সাম্রাজ্যবাদের 
ও সামাজিক সাত্রাজ্যবাদের__সেবা 
না নিয়ে তাদের পার নেই। দেশ- 
রক্ষার স্বার্থের কথাই যদি বলতে হয় 
তাহলে এটাই বলতে হয় বে, এ 
রাজীব সরকারই দেশরক্ষার প্রশ্নে 
সব চাইতে বিপজ্জনক শক্তি। দেশের 
খেটে-খাওয়া। জনসাধারণ যখন দেশ 
গঠনের কাজে মুখে রক্ত তুলে প্রাণাস্ত 
হচ্ছে, তখন এ রাজীব সরকারই 
সারা দেশের বন্ধে রঞ্ধে ভাঙ্গন ধরাচ্ছে 
আর সাম্রাজ্যবাদী ন্বার্থচক্রগুলির 
অবাণ অমপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। প্ররুত- 
পঙ্গে, শাসক শক্তি নয়, দেশকে থাচাতে 
পারে যে তাত নাম গণশাক্ত। 


মন্ত্রী ও কংগ্রেসের তুলনায় রাছোর মন্ত্রী 
ও ক্ষমতাসীন বামফ্রণ্টের বেশি প্রচার 
কর! হ্রেছে। অজিতবাবূর দেওয়া 
হিসাব অঙ্ুসারে গত জুলাই থেকে 
ডিলেম্ব মাস পর্ঘন্ত ছ'মাসে 
আকাশবাণী কলকাতার স্থানীয় 
সংবাদে রাজ্যের বামক্রট সরকারের 
মন্ত্রী এবং বামক্রণ্টের খবর বল! হয়েছে 
যথাক্রমে ১৯,৮৮১ লাইন ও ৩,৩৮৮ 
লাইন। অন্তদিকে, কেন্্ীয় মন্ত্রী ও 
কংগ্রেসের খবর পড়! হয়েছে যথাক্রমে 
৭,৩৫৯ ও ৫,৬৫৮ লাইন। 

এরই সঙ্গে বেঙ্্রীয় তথ্যমন্ত্রী 
কলকাতা দৃূরদর্ণন থেকে সংবাদ 
প্রচারের ন’ মাসের পরিসংখ্যান দাখিল 
করেছেন। ৮৬র জুলাই থেকে এ 
বছর মার্চ মাস পর্ধ। বেন্দীর মন্ত্রীদের 
সময় দেওয়া হয়েছে ৬২ মিনিট, 
কংগ্রেস পেয়েছে সাড়ে ছিয়াত্তর 
মিনিট । অন্ত্িকে, বাহক মন্ত্রীর! 
পেয়েছেন ১০৩ মিনিট ৩০ সেকেও, 
আর .বাঘফ্রণট পেয়েছে ৬১ মিনিট ৩০ 
সেকেণ্ড। 

আকাশবাণীর সংবাদের লাইন- 
ওয়ারি হিসাব আর দুরদর্শন সংবাদের 
সময়ভিত্তিক পরিসংখ্যান কিভাবে 
তৈরি হয়েছে সে প্রসঙ্গে ন! গিয়েও 
বলা চলে অজিতবাৰূ নিজের জালে 
জড়িয়েছেন। বেজ্সীয় বা রাজ্যের 
মন্ত্রীদের জড়িয়ে সরকারী অনুষ্ঠানের 
হিলাবনিকাশটা বড় কথা নর। 
সরকারী অঙুষ্ঠান বা মন্ত্রীদের বক্তব্য 
এক জিনিষ আর বাম্রন্টের ৰা 
কংগ্রেসের বক্তব্য আরেক জিনিষ 
সংবাদের জাতবিচারে। দ্বিতীয় 
পর্যায়ের খবর 'রাজনৈতিক' । এক্ষেত্রে 
দেখা যাচ্ছে আকাশবাশীর স্থানীয় 
সংবাদে বামক্রট কংগ্রেসের চেয়ে 
অনেক কম লাইন পেরেছে। ক্ষমতা- 
সীন দল বা তার বিপুল সংখ্যক 
বিধায়ক যে সময় পেলেন ভার চেয়ে 
বিরোধী কংগ্রেস দল এতো! বেশি 
স্থান আকাশবাশীর স্থানীয় সংবাদে 
পেল, তার পরেও অঞ্গিতবাবু দাবি 
করবেন আকাশবাণী পঙ্গপাতছুষ্ট নয়? 
প্রদেশ থেকে বক পর্যায়ের কংগ্রেসী- 
দের বিবৃতিতে ঠাসা স্থানীয় সংবাদে 
ঘে কংগ্রেসের খবর বামক্রন্টের চেরে 
বেশি প্রচার করা হত সে তো 
অজিতবাবুর নিজের দেওয়া পরিসংখ্যা- 
নেই পরিষ্কার; দূরদশনের সংবাদেরও 
একই চরিত্র । তাই ন'মাপে 
বামফণ্টের চেয়ে, কংগ্রেদীৰের বক্তব্য 


স্যয় লেয়েছে 

ছুটি সরকারী মাধ্যযে দংবাদ শুনলে 
মনে হবে মুষ্টিমেয় এ রাজোর কয়েকজন 
কংগ্রেসী বিধায়কের সব বিবৃতিই এ 
ছুটি মাধ্যযে নাম প্রচারের ব্যাকুলতাঘ 
তৈরি। আর বামক্রণট বিরোধী বক্তব্য 
প্রচারে, ইদানীংকালে এর সাংবা- 
দিকরা মুক্তকচ্ছ। এ প্রসঙ্গে এটুকুও 
স্বরণ ক্র যেতে পারে আকাশবাণী 
কলকাতা থেকে সর্বভারতীয় বা আস্ত- 
জাতিক পর্ধারের সংবাদ দৈনিক তিন- 
দ্ষার মোট ৩* মিনিট প্রচার কর! হয়ে 


Price Rupee One 


তো দপল করে রাদেন লেন্রয় সহকাণ 
ও ভার মন্ীর]। এদিকে কলকাতা 
দুরদকের সংবাদ তো গভীর + 1দ্বী. 
খানিকটা দিঙ্গীর বা বিদেশি খবর, 
তত্সহ স্থানীয় সংবাদ এবং কিছু 
প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সংবাদের নামে 
নাম প্রচারের আসর। 

অজিত পাজার অন্তসারশৃ্ত যুক্ত 
সতাকে আড়াল করতে পারেনি, বরং 
তার অসত্য ভাষণকেই প্রকট 
করেছে। 


আরবিট্রেশনের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা 


১ম পৃষ্ঠার পর 
পার্কের সামনে! বাড়িতে ছু'জন 
সরবক্ষপের ওড়িশাধাসী কাজের সাম্য 
আছেন। এদেরকেও তিনি সরকারী 
অফিসে স্থারী চাকরি দিয়েছেন। চিফ 
ইব্রিনীরার হিসেবে তিনি যেভাবে 
চলাফের1 করতেন বর্তমানেও ঠিক সেই 
ভাবেই তিনি চলেন। আরে! একজন 
প্রাক্তন ইব্রিশীযার আরবিষ্রেটর 
হিসেবে কাজ করছেন। তিনি হচ্ছেন 
গৌর্দান বস্তু মললিক। এই ভদ্রলোকও 
অনেক ঠিকাদারের সঙ্গে মোটা টাক! 
লেনদেন করছেন বলে অভিযোগ 
উঠেছে। 

সাম্প্রতিক কালে সবচেয়ে তরঙ্কর 
ব্যাপার ঘটেছে কনষ্টাকশন বোড', 
সাউথ সারকেলে। এখানকার স্থপারি- 
টেতিং ইঞ্চিনীয়ার দৌরেন সরকার। 
ভঙুলোক থাকেন ঢাকুরিয়ায় শরং ঘোধ 
গ্াডেন হোডে। আঞ্চলিক একটি 
কৌোপারেটিভ চালান তিনি।. ৯১ নং 
ওয়ার্ডের কাউনসিলর বাদল ওছ৪ এই 
ভদ্রলোক সম্বন্ধে খোজ থবর নিচ্ছেন। 
৭৩ নশ্বর স্ুদ্দরীমোহন এভিনিউতে 
সৌরেনবাবু বসেন। আরবিউ্রেশনের 
জন্ত এখানে অফিস শুরু হয় সাড়ে 
পাচটার পর। পেটোর! কিছু কেরানীও 
এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছেন। 
ঠিকাদার! এদের বাড়িতে ফ্রিজ, 
কালার . টি ভি, টেপরেকর্ডার প্রভৃতি 
পৌছে দিচ্ছেন। সরকারবাবুও 
অপেক্ষা করেন রাত নটা পর্ব 
প্রয়োজনীয় কাগজে সই করার জন্ত। 
সমপ্রতি এখানে ঠিকাদারদের আর- 
বিষ্রেশনের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাক! 
পাইছে দেওয়া হবেছে। সাম্প্রতিক 
কালে এটা একটা রেকড” কটি 
করেছে। 

অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ এই ইঞ্জি- 
নীঙ্গারের বিরুদ্ধে আরো অনেক 
অভিযোগ উঠেছে। ১৭ই আগষ্ট 
কনষ্টাকশন বোডে করণিক নিঘোগের 
জন্ত পরীক্ষা নেওয়া হচেছিল। ফেটো 
ধর্মঘটের অন্ত সমস্ত খাতা দেখার 


বায়িত্ব এলে পড়ে সৌরেন সরকারের 


উপর। এই হ্থযোগকে পুরোপুরি 
কাজে লাগালেন তিনি ॥। অন্তত ২, 


জনকে অগ্রাথিকারের ভিত্তিতে 
পরীক্ষায় পাশ করিয়েছেন তিনি। 
অভিযোগ এই ব্যাপারে মোটা টাকা 
লেলদেনও হয়েছে। লিড 
পরীক্ষা পাশ করিয়েই থেমে থাকেন 
নি সৌরেন সরকাঁর। খাতায় নর 
এত বেশি দেওয়া হয়েছে যে, তার! 
প্রতোকেই চাকরীর প্যানেলে লাম 
তুলতে 
ভিত্তিতে এই ব্যাপারে তস্ কানে! 
হলে আরে! অনেক তথ্য ধাপ হয়ে 
যাবে। 

আরবিউ্রেশনের নায়ে সে তুঘলক 
কাণকারখান! পূর্তদপ্তরে ধারাবাহিক 
ভাবে চলছে এ সম্বন্ধে পূর্তম্্রী যতীন 
চক্রবর্তী সম্পর্ণভাবে ওয়াকিবহাল 
মন্ত্রীর বাড়িতে নিয়মিত খবরাখবর 
বাচ্ছে। কড়েরা হাউসিং এ সেটে 'ই' 
বকে তিনতলার মন্ত্রী যেখানে থাকেন, 
সেখানে নিয়মিত খবর দিচ্ছেন একজন 
অবসরপ্রাপ্ত দালাল কর্মচারী এই 
দালীলই আরবিউ্রেশনের জনক বিশেষ 
ঠিকাদার ঠিক করেন। ইনি অবাধে 
যাতারাত করেন শটীন্রনাথ ব্যানাজী, 
গৌরদাস বন মল্লিক এবং সৌরেন 
সয়কারের বাঁড়িতে। নিজের ছেলে” 
কেও ঠিকাদারি ব্যবসায় নামিরেছেন। 
এইবার গ্যান হয়েছে নিজের 
ছেলেকেও আরবিট্রেশনের নামে টাকা 
পাইয়ে দেওয়ার । সাহ্বেরাও সম্মত 
জানিয়েছেন । গুরু হয়েছে প্রান 
মাফিক কাজ । পূর্ত্মস্্রী ঘদি এখনও 
এর বিরুঞ্জে ব্যবস্থা না নেন তাহলে 
প্রমাণিত আরবিট্রেশনের 
ব্যাপারে সম্পূর্ণ সায় আছে তার 


নিজেরও । 


সক্ষম হয়েছেন। জঞরী 


হবে 


ররর Mn eR 


সম্পাদক_-হীরেন বস্তু 


সম্পাদক কৰ্তৃক লীপালী প্রেম, ১১:/১, আচায প্রচূলচঞ্র রোড, কপিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দপণ কাহালয় ১৬, মই লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে শ্রকাশিত। 


পা 


] 





তিংশবর্ধ £ য্টদশ লংখা 


বরকত গনি খান চৌধুরী ভবিষ্যতে 
মান্তিত ন! পেলে রাজীব বিরোধিতায় 
নানতে পারেন বলে তার ঘনিষ্ঠ মহল 
থেকে জানা গেছে। 

বরকত সাহেব প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গাদ্বীর স্বেছের পাত্র হলেও 
রাজীব জামানার তিনি কোনদিনই 
'হাইকম্যা্ডের' স্বেছের পাত্র হরে উঠতে 
পা নি। 

প্রথম হুযোগেই রাদীব গান্ধী 
তার মায়ের আনলের বিশ্ব এবং 
প্রভাবশালী বরকত সাহেবকে মগ্থিত 
থেকে বাদ দিয়ে দেন। 

মহিত্ব হারানোর পর বরকত 
দাহেন কিছুদিন অপেক্ষ। করেছিলেন 
ভাগ] পরিবর্তনের আশান। কিন্ত 
অচিরেই তিনি বুঝতে পারেন মস্ত 
পারা এই মুহূর্তে সস্থব নয়। 

এই লময় তিনি কলকাতা এবং 
আকবর রোচের বাড়িতে 
সাক্ষাং প্রার্গীদের কাছে প্রকাষ্েই 
রাজীব হিশোবী মন্তধ্য করতে পিছপা 
হল নি। শুধু রাদীব গাদ্ীকেই নয় 
ভার ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতাদেরও তিনি 
বাপান্ত করে ছেড়েছেন। 

এ সব কিছুই কিন্তু রাদদীব গান্ধীর 
কানে বধারীতি পৌছে গেছে। 
প্ানৈডিক কারণে এবং পশ্চিম 
বাংলার মাহুদের কাছে বরকত 
শাছেধের যে “কাজের লোক [হসাবে 
একটা ভানমুতি তৈরী হয়েছে দেই 
কথা মনে রেখে রাজীব গান্ধী তাকে 
একেবারে ঢু'ড়ে ফেলে দেন নি। 

প্রথমে তাকে করা হয় নিধি 


পিলার 


কারস কবিটিত অন্ত তম 
সপ্পাদক | কিছ 
ছেতের 


শুক্রবার, ২২শে মে +৮৭ 





এক টাকা 





রাজীবেররবিরুদ্বেনানা 
মন্তব্য করে বরকত 
মনিব হারিয়েছেন 


যথারীতি বরকত সাহেব রাজীব গান্ধী 
এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বিরুন্ধে 
নিষোদগার করতে থাকেন। পকশ্চিয- 
বঙ্গের বিধানদডা নির্বাচনের কথা 
মনে রেখে তাকে রাজীন আনার 
কেজীর মগ্্িপভায় নেন এক হাস্যকর 
দগ্ুরের ভাত দিয়ে। 

বরকত সাহেব যথেষ্ট চেষ্টা 
করেছেন রাগীব গান্ধীর ঘন পাওয়ার 
জন্য। কিন্তু কোন অঙ্ঞাত কারণে 
তিনি আজ পাস্ত রাঁভীগ গান্ধীর মন 





ভা 
হাতত আছেই 
কিঠ আগা হিপ পরে 
দঃ দেয়া 
হবে। বিন্ধ সে মাখা তো পূরণ 
হবোই না পরস্থ তিনি পাশ্চমবন্গ 
বিখানপড নির্বাচনের আগে প্রাণী 
মনোনয়নের ব্যাপারে বিরাট একট! 
ধা সেগেন। 


তাকে হাল 


বরকত সাহেবের প্রন্তাবিত 
অন্ডান্ত প্রার্থীদের তো! মনোনয়ন 
দেওয়াই হলো না শুধু তাই নয়, তার 
নিজের জেলার (মালদহে) সব 
আলনেই তার পছন্দঘত প্রার্থী দেওযা 
হলো ন1। ঘদিও অধিকাংশ আসনেই 
তার প্রার্থীরা মনোনয়ন চেয়েছিলেন। 
কিন্তু তিনি লবচেছে বড় ধাক্কা 


খান তার ঘনিষ্ঠ অশ্গগামী খ্রমতী 
সাবিত্রী মিতুকে মনোনয়ন না দেওয়ায়। 
মালদহ জেলার প্রাণী তালিকার সং 
প্রি ধাশমুদ্সীও হাত দেন নি। কিন্ত 
রাজীবের কাছে মাবিত্রী মিত্র সম্পর্কে 
একটা অন্ত রকম খবর ছিল ঘা বরকত 
মাহেবের পক্ষে মোটেই স্ধ্বর নয়। 


সাবিত্রী মিত্রকে মনোনয়ন দেওয়ার 
অন্ত বরকত সাহেব খুব দরবার করে 
ছিলেন, কিন্তু রাজ্জীব সংসদীয় বোর্ডের 
সডায়। যার অগ্ততন লদন্ত বরকত 
সাহেব আছেন, সয়াদরি নিজের 
হাতে রাজ্য থেকে পাঠানো তালিকায় 
সাবিত্রী মিত্রের নাম কেটে দেন এক 
অপ্রীতিকর মন্তব্য করে। 

ফলে বরঙ্কত দাছেব এবার 
শেখাংশ ১য় পৃষ্ঠার 


পাঞ্জাব সম্পকে কেন্দ্রের 


ভ্রান্ত পদ্ন্ধেপ 


যা আশদ! কথা গিয়েছিল তাই 
হল। হুবিয়ানাধ ভোটে 
হিন্দুদের সথ্গন পাছার আশায়, 
পালাবে হাষ্টরপতির্র *।দন কায়েম করা 
হ্ল। 

শে সংকীর্ণ দণীয় স্বার্থে অগণ- 
আক পদ্ধতিতে একটি নির্বাচিত 
সরকার_দার সংখ্যাগরিঠতা বজায় 
ছিল_উংখ!ত কার আর একটি 
নজির তৈরী করলেন পানীৰ গ্রান্তী। 

আদকে সারা ভারতের প্রায় 
প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত দংখাদপত্্ এক বাক্যে 
এই শিদ্ধস্থকে একটা অশুভ এবং 
আন্ত পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছে। 
তাদের মতে পাঞাণে বেজায় শাপন 
জাগী করে দ্দের অবদান হবে এমন 
আশা একটি স্পশকা তর 


শীলা গার 


আসর 


বু 





বরং নানান অদুহাঁতে বিলন্ব করা 
হয়েছে। জল বণ্টন, চণ্ডীগড়ের 
অন্তহুক্তি জমি হস্তান্তর শিম্ায়ন 
ইত্যাদি কোন সমগ্জাই মেটানোর 
আগ্রহ দেখা যায় নি। ফলে উগ্রপশ্থী- 
দের সাদ বেড়েছে। এদিকে ই-কংগ্রে 
সন্ত সুনীল দত্ত ও জৈন খুনীর 
মারফ্চং উগ্রপন্থীদের সঙ্গে গোপনে 
আপোধের কথাখার্া মোটেই সং 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। এককালে 
ভিঞ্রেনওয়ালাকে মদত ধেওয়া হয় 
অকাপী দলের আধিপত্য খর্ব করতে, 
এনারে বাদল গোদী তথ! উগ্রপস্থীদের 
সঙ্গে যোগাযোগ করে বারণালার হত 
মাহদী ও সং মাসের বেড় হকে 
অপথুল/াদনের চেষ্টা মোটেই শুভ 
ইত করে শা। কেজীয় সরকার 
পা হটি দমকা জট ইয়ে হেৰে সাকীণ তাহ 
প্রচ ALLE UL Gti 


ঠাপ ও 







খুব ৭211 


গশ্চিবা নিদ্রা বাবগায়ের | 
হাড়ি খবর £ ৩য়পৃ্ঠায় 
অভিযোগের পর অভিযোগে 
ভীত গন্তন্ত রাজীব 

গান্ধীর রণভঙ্কার 





“ৰেশের মাধ যেন মনে না করে 
যে আমার হাত ছুর্বল। দশ্ানা দিয়ে 
ঢাকা থকাই তা দেখতে নরএই মনে 
হয়। কিন্তু দানা পুলে ফেললেই 
দেখা যাবে যে হাতটি লোহা দিয়ে 
গড়া।” 

উপরের মন্কবটি বরকত গনি 
খান চৌধুরী, এ মার মান$লে অথণ1 
[প্রিঘররুন দাখনুপীর নধু-ধার] তাদের 


অতিরঞ্তরনের জন্য খ্যাতি অর্জন 
করেছেন। 
এটি খোন প্রধানমনী প্রানীর 


গান্ধীর । নয়াদিরীর বোট ক্লাব 
ময়দানে এক শিশ্লাট জনদভাঘ তার 
ভাষণের একটি অ.শ মায়। অনদভার 
আয়োজন হয়েছিল স্থালীধ ই কেপ 
নেতৃত্বের উদ্চোখে। এরাজীন বাচা ৭ 
আন্দোলনের এই! একটা বড় রকমের 
কর্ণসথচী। আশেপাশের রাজা থেকে 
বাল, ট্রাক ওরেল গাড়ীতে হাজার 
হাজার ঘন্ধধকে আনা হয় এই 
সমাহেশে। কম করেছ পাশ হাজার 
পুলিশ হ৷ঞ্ির ছিল অভূতপূর্ব এক 
নিরাপহার বব 

রাদধানীর প্রবীথের অনেকেই 
মন্তব্য করেছেন যে ঠিক এমন বিরাট 
জনাঞ্জেতের আয়োজন দেখা গিয়েছল 
এ একই ময়দানে আরও ছুধার। 
এগাহাবান হাইকোর্টের রায়ে ইন্দিরা 
গান্ধীর নির্বাচন বাতিগ হংয়ার অল্প 
পরে এবং জক) অব! মোধণ। করার 
ঠিক আগে। আর একবার এমন 
বিরাউ এক রৃধক মমাবেশের উদ্যোগ 
নিয়েছিলেন চৌধুরী চরণ পিং 
১৯৬২ শালে। উদ্দেশ্য ছিল দেশের 
লোকের সামনে দেখানো ধে তার 
পেছনে কত ব্যাপক শরনদমর্থন আছে। 

ঘরপোড়া গঞ্র মিহরে মেঘ 
দেখলেই ভয় হয়। নযাদিমীর আশে- 
পাশের মাস আম আবার আতদগ্রন্ত 
হয়ে পড়েছেন এই আশা থে শীযই 
কোন রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হবে 
নাত? 

খান্ধার ভাষণ খারা 
ভাবের অনেকেরই ধারণা 


রজার 
শুনেছেন 
যে এন যেন হার |ঞ্জের 


মাত কহ চেহা । 


তার গলত দুখে 





$6 পানর হুল 





রাজীব জাতীর সংহতিকে দি 
করার এবং দেশের স্টিতিনীলতা বিনষ্ট 
করার অপচেষ্টার কগা শুনিছেছেন তর 
ভাষণে। 

নান উল্লেখ না করে বললেও গার 
আরুমণের প্রধান লক্ষ্য যে ভৈল (পি 
এবং বিশ্বনাথপ্রতাপ পিং তা আঃ? 
বুঝতে কষ হয় না। তার পুরে 
ভাখণে বারে বারে এদের প্রদ 
এমনভাবে এনেছে যাতে সংণ্ই 
অগ্চমান কণা যায় ধে তিনি কোন 
মহল থেকে লট সৃষ্টির আ-*। 
করছেন। 

বিশ্বনাথগ্রতাপ দিংছের উদ্গ্ে 
রাজীব গান্ধী বলেছেন এই ধরণের 
“মীরজাফর ও জয়চাদ”রা 
নিজের ব্যক্তিগত দ্বার্থে বিদেশী খনির 
খেমাংগ গম গুঠায় 


সঃবাছপত্রের 
কণ্ঠরোধ করার 
মতলব ? 


গতির নিরপন্থার' নামে দংবাদ- 
পরের কঠবোধ করার মতগৰ সেই ত 
এখন কের সরকারের? 

দেই আশা বেখা দিয়েছে কেজীয় 
তথ] ও বেতার দপ্তরের সা'াতক 
এক পিবৃতিতে। তাতে বল! হয়েছে 
যে জাতির পক্ষে ক্ষতিকর এমন 
সংবাদ ছাপা উচিত নয়। কোন 
পাত্তকা এমন আচরণ করে থাকণে 
তাকে সাজ দেওয়ার মত যথেষ্ট 
আইন ও ক্ষমতা! সরকারের আছে। 
দে দিকে নজর দিয়ে পাইকারী 
ভাবে ঘব পত্রিকাকে এখন অধী! ওক 
উপদেশ দান ঘে|টেই দদিচ্ছার প্রকাশ 
নয়। মনে হয়, ইদানীং উপরের 
মহলের ছুণীতি ও কেলেহ্কারীর কিছু 
সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় শাদক গো 
বিচলিত। যাতে এমন সংবাদ আর 
ছাপ! না হয় তার জন্তু এই হ সিয়াহী। 
-ঢধেব মংসারের' বাড়া ভাতে কেউ 
নজর ধিক এরা তা চান না। ভান) 
যে দেশপ্রেম এদেরই একচেটিয়া। 
সাংবাদিকদের কোন দায় নেই বেশ ও 
সমাজের প্ররতে। যেন তিন বৃষ্টে 
জগ তুই) 





কে ছেখপ্রেপ্নিক ? কে ছেশছোহী? 





যিনি চাকরী জীবনে বিমান চালিয়ে স্বী পুত্র কন্ধা নিযে হখে শান্তিতে 
নিশ্চিন্ত দীবন কাটিয়ে যেতে পারতেন দেশে বিদেশে কোনরকম দোরগোল ন! 
তুলে, ইন্দিরা গান্ধী গিের পারিবারিক শাসন কায়েম করার জগ রাজনীতিতে 
অজ্ঞ ও অন্ভিজ লই: বাীয গান্ধীকে মসনদে অভেষিক্ত করেছেন এবং 





দভাষতই রনির: যো ক.আঁশা করেছিল, ইনি নতুন পথে পদচারণা করবেন, 
চর এবং ইনি সাধারণ মাগষের অবস্থার কিছু 












বৃ্ীন.ররে দেওয়া, ধাদের মধ্যে অনেককে পরবর্তীকালে 
হ্র। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখামন্রী বিশ্বনাধপ্রতাপ 
[করে এবং বৃহৎ শিল্পপতি ও ব্যবপাহীদের গৃহে হান! 


মিং পরধানয্্ী রাঁদীব গাধী ও দেশের মায়বের কাছে হিরে| হয়ে ওঠেন। 
সেই বিশ্বনাপ্রতাপি সিং এবন রাদীব গান্ধী ওতার অগ্গত তোধাযোদকারীদের 
মবচেয়ে ধিকৃত বাজি, কারণ পু*বিপতি-বাধসারীদের কালো! টাকা নিয়ে তান্ত 
এন বমেরাং হবে রাজীব গান্ধী এবং অগ্ুগত কয়েকজনকে আধাত করেছে 
এবং একের পর এক কেলে্ধারীর খবর প্রকাশিত হচ্ছে। এই সব কিছুর 
সত্যতা অদ্বীকার করে এবং একে বিদেশী দ্ার্চচক্রের এদেশের হস্থিতি ন্ট 
করার ষড়বন্ বলে সন্ত উড়িয়ে দিতে চাইলেও বেশ বোঝা! যাচ্ছে রাজীব গান্ধী 
বিশেষ চিন্তিত ও বিপর্যস্ত । সঞ্খতি সোভিয়েত সরকার ও কমিউনিষ্ট পাটির 
মুখপত্র যথাক্রমে পরাতদা ও ইসভেন্ডিয়া একই মর্ধে সংবাদ দিয়ে ভারতের 
শাসক দলকে মদত দেওয়ায় (্রিঘমান রাজীব গান্ধী জলে উঠেছেন। 
দেই প্রচ্ছলিত রাদীবকে পাও! গেল বোটক্লাবে কংগ্রেস দলের সমাবেশে। 
সেদিন তিনি দুজনের প্রতি হঘ্থার ছেড়েছেন অবস্তই কারো নাম ন! করে। যে 
রাজীব গান্ধী পার্লামেন্টে বলেছিলেন রাষ্ট্রপতিকে রাজনীতির উপের” রাখার জন্তু 
এবং পার্লামেন্টে তার সম্পর্কে আলোচনা হতে পারেনা সেই তি[নই দেদিনের 
সমাবেশে নিতান্ত তাচ্ছিগ্যডরে রাষ্ট্রপতি লৈল লিং সম্পর্কে কটুক্তি ঝরে 
সংবিধানের প্রতি অহৃতপূর্ব আয়গত্য এবং রুচির পরাকাঠা দেখালেন। 
বিশ্বনাধগ্রতাগ পিং নিশ্চয় দেপদোধী, কারণ তিনি তাদের ধরতে গিয্নেছিলেন 
যায! দেশকে এবং দেশের মাচ্মকে ফাকি দিয়ে কোটি কোটি টাকা অমাচ্ছে। 
খাজীব গান্ধী একথাও বলতে পারেন, যেময নেতার! ক্ষমতার সিংহাদনে 
আরোহশের জন্ত মাউণ্টব্যাটেন তথা ইংরেজের পঙ্গে সহঘোগিতা করে দেশকে 
ছু টুকরো করলেন তীর! প্রকৃত দেশপ্রেমিক আর যারা ইংরেজদের বিরুদ্ধ 
লশন্র বিদ্রোহ চালিয়েছিল তার! দেশত্রোহী। তাঁর পিতামত জওহরলাল 
নেহক এক নম্বর দেশপ্রেমিক, তাই যে-ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়াবার অগ্ত 
ভারতী ২** বছর ধরে সংগ্রাম করেছেন, ১৯৪৭ লালে স্বাধীনতা লাঁডের 
পরও সেই ইংরেজদের একজন প্রতিনিধি লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে স্বাধীন 
ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত করেছিলেন আর স্ুভাদচন্র 'স্থ এক 
নম্বর দেশড্রোহী, কারণ তিনি জীবনে কোনদিন বিদেশী খাদক ই'রেজদের মগ্গে 
আপদ করেন নি। এই মানদণ্ডে রাদীব আদর্শ দেশপ্রেমিক আর বিশ্বনাথ- 
প্রতাপ ধিরূত দেশদ্রোহী । কাঁদীর বিচার বোধহয় একেই বলে। 


নিজের হারানো গৌরব ফিরে পেতে। 
এর মধ্যেই মাপদহে ঞোর কদমে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন সমর্থকদের ঢাপ্গা করতে। 
এরপর সেক্ুবেন বিজ জেলায় 
মমরকিদের চাঙ্গা করতে । অয 





বরকতের মন্ত্রিত্ব 

১ম পৃষ্ঠার পর 

নির্বাচনে দলের হয়ে অন্ত জায়গার 
তো বটেই নিজের ঝেগাতেও খাটেন 
[1 এই খবর বিভিছ জরে বাজীন 
গান্ধীত্র কাছে পৌছে ঘাহ। রাজীব 
এন্ধীর ইচ্ছা পূরণের একটা অদ্চাতে 
চটী বরে দেন পাংগিক এাগাউচদ 

মিটি । 


বরকাত দাতের এল 


লান্্ুতিক 


পাহেবের এই 


বরকত 





তামাসা ও ধা 


প্রীসতি নন্দী 

“ইতিহাপ পাঠ না করেই 
ইতিহাদ রচনা” করার এতিহাদিক 
ঘোধণা পাঠ করার মাত্র আড়াই 
বছরে মধোই রালীবের দে কাছ 
সম্পদ হতে চলেছে। নয়াদিলীতে 
দে ঘণ্টাটি বেছে উঠেছে। ১৬ই মে 
তারিখে রাজধানী দিভীয় বুকে 
সরকারী পরিচালসার আয়োদিত 
রাদকীয় “আাগ্োরী'টা-_নিনাদদুখর 
তাদালাটা--সেদ্িবেই দিক নির্দেশ 
ঝরে। একজন হতাশ ইতিহাসকারের 
কঠে এত হুঙ্কার অবস্তই কিছু একটা 
বারাবহ। আর একবিংশ শতান্ধীর 
ইতিহাদ পাঠকের কাছে তা কিরূপ 
বাীবহ হয়ে দেখা দেবে দে-ও 
বোধহয় এখনই অনুদান কর! চলে। 
প্রসঙ্গতঃ, একদা বিখ্যাত, অধুনা 
বিশ্বত-প্রার, আফ্রিবার অন্তগত রাষ্ট্র 
নেতা ইদি আমিনকে অনেকেরই মনে 
পড়বে। শ্রীরাদীীবের ইতিহাদ 
রচনার কান্ধ আপাতদৃষ্টে আল 
সমাপ্তির মুখে। কিন্তু ইদি আমিনের 
ইতিহাস রচন! দমাপ্ হয়েছে, বাজ- 
নীতির ইতিহাসে উনি আঙ্গ এক 
‘প্রবাদ পুরুষ । বাস্তব ঘটনাটা এই 
যে, তামাগার ইতিহাণ ও ইতিহাপ- 
কারগণ একই পথ বেয়ে একই দ্বর্গ 
লাভ করে থাকেন। 

জাঞোরী (180760166 ) যখাথ। 
দেশজোড়া কোটি কোটি কৌতূহলী 
দৃষ্টির সামনে স্ৃচিত-আর দেশের 
বাইরে বিড়ম্বিত ইমেজের রুঠাং আজ 
নাঙাদ--রাজীবের কণ্ঠে ( বুলেট-প্রফ 
কাছের খখচার মধ্য থেকে ) বীরত্বের 
তর্জন গর্জন হিন্দী ফিল্মের (ইরো- 
গণকেও লঙ্গায় ফেলেছে। কখনো 
রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ কয়ে রাজীবজী 
তর্জন করলেন--“যে কোনও এক 
ব/ক্তির (any one pcrson" ) 
জানতে-চাওয়| প্রশ্নের জবাব দিতে 
আমি বাধা নই", আবার পরক্ষণেই 
বিনয়ের অবতার দেঞ্জে নিবেদন 
করলেন, কিন্তু পার্লামেন্ট আর 
জনগণের () কাছে নিশ্চয়ই জবাব 
দিতে আমি বাধ্য। পরঙ্গংণই আবার 
গর্ছন ( কষ্-কল্লিত ‘শক্ৰ'র উদ্দেশে ), 
ইয়ে হাঘার! ছাণ্ড উইক নেহী হায়... 
মাবদ্‌ খুলনে কা! পর আম্‌লি চীজ, 
নিক্লেগা_হাঘীর! “'আইরণ হা” । 
অর্থাৎ, মাঁরু যভ, দেগা, মালুম ত, 
হোগা । 

খবরে প্রকাশ, বিশ হাল্রার 
যানবাছন আর ডজন ডজন শ্পেশ্রাল 
যেনে দেশে লালা রাজের লোক 
এলে চাঁ (0০) জমানো হল 


-_ চাটুকারদের মেপা, ভাগণঞ্থেটীদের 
মেলা, ঘেকুদণহীখদের মহোজ্ছব। 
অবশু, সরল-প্রাণ সাধারণ যাল্ঘও 
ছিল। সাংবাদিকদের প্রশ্নোৱরে 
তারা কেউবা বলে, ‘রাজা'-কে রক্ষা 
করতে এপেছি। কেউব! বঙ্গে, 
কে স্কারী যত শোনা যাচ্ছে তার 
একাংশ তো লতা বটেই। আধার 
কেউ ব! শুনে এসেছে, কোনো এক 
সর্দারলী হিনু'রাদ্রা’কে বরখাস্ত করতে 
চায়। কেউ বা জানার, 'কেন নিয়ে 
এসেছে কিছুই দানি না'। 

এ জাতীয় পরিকল্পিত আয়োজনে, 
রাজীবের অস্কট| ‘ভেরী সিল্পল'- 
দূরদর্শনের মরফং দেশের দূরদূরাস্তের 
প্রতিটি গৃহকোণে নিজ 'জনদমর্থনের! 
মীন (5৫৫0৫) দেখানো, আর 
প্রলোভন ছড়ানো _বি্ষুন্ধ ম/গষকে 
বিভ্রান্ত ঝরা, হাত করা। লোছপানি 
রাজীব অতএব থানিকটা খোশবাইও 
শুনালেন। অভএন ঘোষিত হলে, 
“দেশে দারিদ্র! সীমার নীচে পড়েথাকা 
দরিদ্র যাদের সংখ্যা মাত্র আড়াই 
বছরে ৫* শতাংশ থেকে কনিয়ে 
২৫ শতাংশ করে ফেলেছি" । অর্থাং 
দেশের জনসংখঃ! ৭২ কোটি ধরলে 
৩৬ কোটি দরিদ্র মা্ষের মধ্য ১৮ 
কোটির দারিদ্র ঘুচে গেছে-_রাজ্জীবি 
ঝাজত্বের মাত্র আড়াইটি বছরে। 
একই বিচারে তাহসে আড়াই বছর 
পর ভারতে আহ কেউই দরিদ্র থাকছে 
ন। 

তারপরই শোনা গেল, গ্রামীণ 
গরীবদের অন্তে প্রানীর সুমিষ্ট 
আশ্বামবাণী। "দেশের ভূমিহীন আর 
থেতমচুরদের জণ্তে জীবনশীগার একটা 
চিন্তাও আমার মাধায় এদেছে। 
প্রিমিয়ঘএর জন্তেও কুচ পরো নেহি। 
দে দায় বইবে সরকার (অবস্ত সরকার 
বলতে রাজ্য দরকার কিন! ত! চতুর 
ভাবে উহ্‌ রেখেছেন )। 
সর্বনাশা মেজ্জোরিটি 

“ক্র যেজেয়িট' কতটা বর্বর 
হতে পারে বর্তমান সংমদীধ নৈতিক 
মাল তারই একট! নিদশন। থে দমন্ত 
মংলদ সদস্ত উপর তলার দুর্নীতির 
উৎদকে খু'ঞ্জে বের করতে বর্তমান 
ভারত দরকাগ্রের লহঘোগিত! চেয়ে 
ছিলেন, এ ক্রট মেজোরিটির হাতেই 
তারা বেহাল হলেন। যে লড়াইটা 
মূলতঃ অপ নৈতিক কদাঁচার বনাম 
সঙগাচারেক, সে জনৈক ও নৈতিক 
যুণ্যশেদের লগাইটাকেই ডুবিয়ে দিতে 


হাভী+ বেজো টি এক 
শান কাজত তক ই ফের 
(ate 


| হরণ ১১০ মে, 


ডন, 

পেতেছেন এবং এহাবে পালাযেঢ ৰে 
কলা দেখিয়েছেন, শাদনযহের (500৮ 
live machinery) হাভ শক করে 
মূণ ইন্থাটাকে কেওড়া করে দিতে সেই 
হঞ্ছেছেদ। অতঃপর একই উন্দেগে 
রাষ্ট্রপতিকে কলা দেখানোর প্রচেষ্টা 
রাজীব সরকার বখন সাংবিধামিক 
বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে চারিদিকে ভুত 
দেখছে তখন সে একই বিরো+কে 
আরেকধানা 'টুইষ্ট দিলে! এবারে 
‘ভাৱত সরকার' বনাম ভারতের 
রাষইসতি' তথা 'জররাদীব বনাম 
জদৈল সিং’ বিরাদের ফেনোস্ডাপ 
তুলে সমস্ত ব্যাপারটাকেই এলোমেগে। 
করে দিচ্ছে। এ গাহৃত ষ্ট্রাটেজীর 
গ্রহ্ত উদ্দে্টা সুষ্পষ্ট : অর্থ নৈতিক 
ও নীতিগত মূল্যযোধের লড়াইকে 
প্রথমে সন্ীর্ণ রাজনৈতিক লড়াইয়ে 
এংং গছে বাক্তিগৃত ক্ষমতা-স্বার্থের 
লড়াইয়ে রূপান্তরিত করে রাজীব চক্র 
দুর্নীতির অন্ধকার জগংকে নিরাপদ 
রাখছে। এবং একই সঙ্গে আদ 
রাষ্টপতি নির্বাচনে জলযোলা করে 
শাদক পাটির একখান! তেছুযা 
কাউপকে জিতিয়ে এনে নিশ্চিন্ত ঘনে 
অনাচার দুরাগরের পঙ্ধকু্ডে ডুবে 
বাচতে চাইছে। 








১৬ই মে তারিখের রণছহারের 
তাংপধ এতাধক আর কিছুই নয়। 
এবং এ কাদে রাজীব গান্ধীর একমা « 
ভঃস] তার ডেড়ু্া বাছিনী। দীনে 
লিং কল্লনাথ রাই কে কে তেওয়াগীরা 
শুধুমাত্র রাদীব নেতৃত্বের টাউ নন, 
দেশী বিদেশী চোরাই শক্তিরওমুধপাহ। 
আসলে অনাচারের পদ্ধকুণ্ডেই যাদের 
রাজনৈতিক জয়, মে কুতেই 
যাদের বাড়-বাড়স্ত, অনাচার থেকে 
মুকি লাভের ইচ্ছাই বা তাদের হতে 
যাবে কেন? আর, মে একই 
অনাচার কুণ্ডের প্রতিঃক্ষক ঘি রাজীব 
হয়ে থাকেন, তথন অনাচার-রক্ষ। তথ। 
রাদীব-রক্ষা তথা আন্মরক্ষায করগ€ 
কি এক এবং আর হয়ে দাড়া ৭1? 
অবস্থাটা এদনই বে, দুনীতিকে 
আড়াল দেয়া, গার্লাঘেটকে অব 
করা ও রাষ্টরগতিকে অধদাননা করার 
অভিযোগে অভিযুক্ত রাজীব ধ 
আসামী হয়েও আজ বিচাথকের 
আগনে। শুধু তাই নক, নি ডেথ 
বাহিনীকে লাদনে রেখে তিনি থে 
কোনও স্থূল উপায়েই তার আঘ্বখা- 
মূলক (০০০৪১৮০) লঢ়াইকে এইটা 
আক্রমণাত্মক লড়াইৱে কপার করত 
লঙ্গদ। এবং তা পারেন (েণের 
রাষ্ট্রপতি, পার্লামেন্ট, প্রেম ও ৫৭" 
মতকে প্রকাঙ্রে মরাদরি অগ্রাং 
করেই। 

তার “শক্তির উৎস আর দে 


শেখান তব পু 


দর্পন ৷ শুক্রবার ২২পে দে ১৪৮৭ 


বাম জামানায়ছ বার বিদ্যুতের 
দাম বাড়ান মি ই এম মি 


কলকাতা ইলেকট্রিক সাগাই 
বর্পোরেশনের (লি ই এদ নি ) বিদ্যুতে 
প্রতি ইউনিটের এখন ধা দাহ তা 
পুর্ব ভারত, উত্তর তাঁতের বিদ্যুতের 
চেয়ে তো বেল বটেই সমগ্র তারতেও 
বেশি। পুনরায় শি ই এদ লি তাঁদের 
বিদ্যুতের খূলা শতকরা ৮ টাকা 
হারে বাড়াবার দনিদ্ধা্ত কার্যকর 
করেছে। এই সিদ্ধান্ত কার্ধঝর হয়েছে 
১৯৮৭ সালের ১ল| জুন থেকে। বিগত 
এক দশকে (১৯৭৭-১৪৮৭) এই 
নিয়ে শি ই এদ নি বিছাতের দাম 
৬ বায় বৃদ্ধি বরল। ১লা জুন থেকে 
বিদ্যুতের মূল্য বুদ্ধির ফলে চলতি 
আতিক বছরের' বাকি সময়ে সি ই এদ 
সি বাড়তি আয করবে ২২ কোটি 
টাকা। এই মস্থার সাদেজিং ডিয়ে- 
ক্টর চিত্তরঞ্জন পাল বলেছেন যে, 
পরদের থেকে বিছযৎ বিনতে বায় 
হবে ১১ কোটি টাকা, নতুন নাদার্ণ 
ইউনিটের জর হুদ ও আুষঞ্রিক 
বান ছবে ৩ কোটি টাকা এবং বাড়তি 
বাকি আম খরচ হবে দবা বূল্য বৃদ্ধ 
খাতে ও বদ্ধিত ভাতা বাবদ। 

আগেই বলেছি লি ই এদ দি গত 
এক দশকে মোট * বাত বিদ্যুতের 
দাম বাড়ালো|। এই বাড়তি হার 


কার্যকর হয় যথাক্রমে ৯৭17৮, 
৬,৫৮০, ১৮৮১, ১১৮০ এবং 
৩৮৫ তারিখে থেকে। শেষোক্ত 


বৃদ্ধির হার কার্ধকরী ছথেছে ১৬৮৭ 
তারিখে। এখন থেকে বিদ্যুতের 
জন্য গ্রাহকদের টাকায় ৮ পঞ্সসা বরে 
বেলি দিতে হবে। এই বাড়তি হৃল্য 
সি ই এল দি বিছঘ গ্রাহকদের ঘেমন 
দিতে হবে তেমনই দিতে হবে রাজা 
বিদ্যুৎ পর্ষদের গ্রাহবদেরও। অর্থাৎ 
ওঁ একই তারিখ থেকে রাজা বিদ্যুৎ 
পর্ধদেরও 'বিদু)তের বূল্য ৮ শতাংশ 
হাথে বেড়েছে। নি ই এগ সি-র এই 
মূল্য বৃদ্ধির ওপর লয়কারি দদর্থন 
রঝেছে। 

অথচ মাজে ১১ বছর আগে ১৯৫ 
এবং ১৯৭৬ মালে দি ই এদ দিষখন 
নিছ্যাতের দাম বাতিঘ্বেছিল তখন 
লিটু ইউনিঙজানের সহসভাপতি *ই মে 
১৯৯৬ তারিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর 
কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। 
লেই চিঠিতে বলা হয়েছিল; “নাম 
অফ দি ডেভেলাপদেন্টদ কনপ!লিং দি 
বযালকাট! ইলেকট্রিক লাগাই কপ" 
রেশন লিঃ (লিই এলি আর 
অফ তের পিরিাপ নেচার মাজ গে 
একের নট গুনলি দ এমটুইজ অফ 


ছবি কোম্পানী বাট অলসো দি ইপ্টা- 
রেন্ট অফ দি পিপল। দিন ঝিটিশ 
ওনভ কোম্পানী ওয়াজ জ্যালাউড টু 
ইনক্রিজ দি ট্যারিক রেউস ফর ইপ্ডা 
্রয়্াল কনদাম্পলন ওয়ানল ইন ১৯৭৫ 
আও এগেইন ইন জাহুরারী ১৮৭৬ 
ফর তোমে্িক আও বমাশিযাল রেট 
ইমপোজিং এনরমাস বার্ডেন অন 
৫২০ লাখ কনজিউমারস..... ইউ 
ক্যান ব্যাসেদ ফয় ইওরলেলফ হাউ 
দিল বিগ জাম্প ইন রেভিনিউ 
মানিংল অফ দি ই এন সি ফিট ইন 
ইওয় প্রোর্ল্দও্ড অবজেক্টিতদ অফ 
স্টেবিলাইজিং প্রাইদেস আ্যাট ১৯৭৪ 
লেভেল। ইউ উইল এগ্রি দ্যাট দি 
ট্যারিফ রেটস অফ সি ই এল সি 
গুড বি ইমিভিয়েটলী লোয়ারড ৷" 
এই চিঠি দেদিন শ্রীমতী ইদ্দিরা 
গান্ধীকে লিখেছিলেন পশ্চিমযজের 
বর্তমান যুখাচ্ড্্রী শ্রীজ্যোতি বন 
মিটু'র সহ লডাপতি ছ্সাবে। দি 
ই এদ দি কর্তৃক ১৯৭৬ সালে বহাল 
বন্ধিত বিদ্যুৎ মূলা ছিল পূর্বতারতের 
মধ! সবচেয়ে কম। তবুও তার 
প্রতিবাদ করেছিলেন জ্যোতি বই ৷ 
কিন্তু তার দুখযম্তরিত কালে পর পর 
ছ'বার লি ই এন দি তাদের বিদু" 
তের যূলা বাড়ালেও মুখ্যমন্ত্রী 
ল্রীজ্যোতি বন্থ তাঁর গ্রতিধাদ করেছেন 
বলে শোনা হা্ছনি। যদিও দি ই এপ 
সি-র বিদ্যুতের বদ্ধিত হা রাজ্য বিদ্বাৎ 
পর্ধদেয বিদ্যুৎ মুল্যের তুলনায় বেশি। 
১৯৭৬ লালে এই রাঞ্জো ছিল 
কংগ্রেস দরকার ৷ মুখামন্বী ছিলেন 
নিদ্ধার্থশংকর রাহ । :কংগ্রেদ জমানায় 
নিই এপ সি'র লাইলেল্সের দেয়ার 
২০০১ মাল পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়। হয়। 
দিই এম সির হিটাগড় গ্রবন্জের 
জয় ১৯:৬ দালে কেন্দ্রীয় সরকার 
১০৭ কোটি টাকার বিদেশী যুদ্রা 
দিতে রাজী হয়েছিপেন। শ্রীজ্যেতি 
বস্তু তখন বলেছিলেন নংস্থাটিকে 
জাতীগ্রকরণ কর! হোক। ১৯৭৯ 
মালে ক্ষমতায় এলে রামক্রণ্ট দরকার । 
মুখ্যমন্ত্রী হলেন প্ো(তিবাবু। সেই 
টিটাগড় প্রকল্পের ভিতি স্থাপন করলেন 
দুখাদন্রী শ্রীদ্যোতি বনু । সেই সঙ্গে 
ভিনি বিদ্বেশী মুদ্রা মঞ্জরের দয 
কেন্দ্রীয় দৱকারের কাছে চিঠি দিখ- 
লেন। দেই লঙ্গে প্রতিবাদ দানিয়েও 
ছোতিবায কেন্দ্রীয় দরকাঃকে একটি 
চিঠি দিলেন এব বললেন £ 
ঘোর, দি “তনয়ে আহ গোইং 
| অফ 


রুলীজ ॥:'৪* ভ্রোরপ ফয় দিই এল দি 
ফর এ নিউ পাঁওযার স্টেশন অফ 
২৪০ মেগ,ওঘাট ক্যাপাচিটি। আই 
ভোন্ট নো হাউ দিস 'মৃত স্থ্যটল ইওর 
আ্যাতাউড পলিদি এফ স্ট্-রিলা- 
য়েল। ইঞাটেড অফ পিবিওগিং এ 
করে» প্লান ফর এ ব্রিটিশ কোম্পানী 
হোই নট ছবি নিউ পাওয়ার স্টেশন 
প্রজেক্ট বি আযালটেড টু দি স্টেট 
সেক্টর? দিল ইন্জ এ ব্যাড ডীল 
জ্যাও ইউ গুড এপ্রি দ্যাট দিস শুভ বী 
ইযিডিয়েটসী স্টপৃড” । 

নিই এল সি নামক বিটিশ এই 
কোম্পনীটির অর্থনৈতিক চেহারাটা 
একবার নজর দেন৷ ঘাক। আজ পর্যন্ত 
এই কোম্পানী ক্ষতির মুখ দেখেনি। 
লাতের ছার বেড়েছে বছরে বছরে। 
১৯৭৬ ৭৪ সালে আয় হয়েছে ৪৭৬৩ 
লক্ষ টাকা, ১৯৭৫-৭৬ সালে 
লক্ষ টাকা, ১৭৭৮-৭৭ লালে, 
লক্ষ টাকা। ১৯৭৭-*৮লালে 
লক্ষ টাকা, ১৯৭৮-৭৯ সালে 
লক্ষ টাকা, ১৯৭১-৮০ সালে 
লক্ষ টকা ১৯৮*৮১ লালে ১২৮*৯ 
লক্ষ টাকা, ১৯৮১-৮২ সালে ১৬২৩৩ 
লক্ষ টাকা, ১৯৮২-৮৩ সালে ১৮১১৭ 
লক্ষ টাক, ১৪৮৩ ৮৪ সালে ১৯৯৮৩ 
লক্ষ টাকা, ১৯৮৪-৮৫ দালে ২১৩২৫ 


৬৩০০ 
৭৯৭১ 
৮৪১৪ 
৯১৬৬ 


১৯০৪২ 


গ্রধাঘনিক অণদাথভায় ৰাজা 
বিদ্বাৎ গর্যদ ডুবতে বেছে 


পরল। জুন ১৯৮৭ তারিখ থেকে 
রাজ্য বিদুৎ পদের বিছ্যুত্ের হারও 
বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে চলতি আধিক 
বছরের বাকি » মাসে পর্ধদ ধার্ধ বাড়তি 
মূলা থেকে ৩* কোটি টাকা অতিরিক্ত 
আয হবে। ১৯৭-৮৮ সালের জন্য 
বিছবাৎ পর্ধদ খাতে বরাদ্দ কর! হেছে 
২৩৮ কে'টি টাকা । ঘছিও এই যয়৷দ্ব 
ঘাটতি ব্যান্ছ । পর্ষদের বক্তব্য খরচ 
বাড়ছে বলেই ঘাটতি বাড়ছে। এই 
সংস্থা প্বশাসিত লেও লোকদানে 
চলছে জন্ম থেকেই। ঘাটতি ঘেটাতে 
বিছাতের মূলা বাড়ানো এই সংস্থার 
এফটি প্রচলিত রীতি। ধেম গ্রাহকরা 
এই সংস্থার ঘাটতি বহনের জন্ত 
বলিপ্রদৃত্ত । 

বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ ঘে, রাজা 
বিছাৎ পর্ধদের থেকে ডি ভি গি দর" 
বরাহ কা বিদ্যুতের যুলা বাশ 
বকেয়া কোটি টকা অবিলম্বে 
ফেটাতে গলেছে তাত মধ্যে ১০ 
কোটি টাকা নিযে কেন্ত্রীর সরকারের 


বসেছে এই সংস্থাটি। উত্তর প্রদেশ 
রাজা বিছাৎ পর্যদ্বের কর্মী সংখ্যা ২ 
লক্ষ | চীফ ইঞজিনিঘারের সংখ্যা মাত্র 
২ জন। পশ্চিমধ্ষ রাকা বিদ্যুৎ 
পর্ষদের কর্মী সংখ্যা কিছু কম ৫* 
হাজার । চীফ এাং আধ! চীফ ইক্জি- 
নীক্গারের দুংখ্যা কত জানেন? ৬৮ 
খন। শুধু তাই নয়। আরে। আছে। 
অতিরিক্ত চীফ ইঞ্জিনীঙার ১৮ জন। 
ডেপুটি চিক ইঞ্জিনীঘ়ার ৩৫ জন। 
জোনাল ম্যানেজার ৪ জন এবং প্রশ।- 
লনিক অধিকর্তা ১ অন। মাথাভারী 
প্রশাদনের এই বহর থেকে অনুমান 
করতে পার! হাঃ যে, ফেন আজ এই 
সংস্থাটি ডুবতে বসেছে। 

পর্ষদের ভাড়ার শুর হলে কি হবে। 
অর্থ অপচয়ের অন্ত নেই। কিছুদিন 
আগে একটি দেছিনারের জন্ত থংচের 
বহর দেখলেই ত! থালুঘ হবে। গ্রেট 
ইস্টার্ণ থোটেল--৭১ হাঁঞার টাকা, 
হোটেল হিন্দু্গান_৪৩ হাজার টাকা, 
স্সগরজ্জিক খরচ ০০ হকার টাকা। 


গশ্িমবা্ বিদ্বাৎ বাবগায়ের হাড়ি খবর 


কল্যাণ ঘোষ 





লক্ষ টাকা এবং ১৯৮৭-৮৬ লালে আয় 
ছিল ২৩-১৯ লক্ষটাকা। 
মালের হিসেব পাও?! থাঞ্জনি। তবে 
উপরোত আন্ন থেকে সুদ ও ক্ষয় ক্ষতি 
বাদ দিয়ে লাভের অস্ক কখনোই ২৫ 
থেকে ৩* কোটি টাকার নিচে নামে 
নি। 

১৯৭৯ লালের পদ্বল৷ এপ্রিল 
কোম্পানিটি ভারতীয়করণ হওয়ার 
ফলে জান্ববরের ক্ষেত্রে ছাড়ের হৃবিধা 
পেয়েছে আর টিটাগড় 
জেনায়েটং স্টেশনটি কমিশন হাবার 
পর তেপ্রিসিয়েশন খাতে আর্ক 
আইনের (১৯৬৩) আওতা থেকে 
বেরিয়ে এগ্ছে। মোট দন্পন্ব ১৯৮২- 
৮৩ সালে ৩১১ স্টোটি ৩৫ লক্ষ *১ 
হাজার টাকার। ১৯৮৫-৮৬ সালে 
তা বেড়ে হয়েছে ৬:৪ কোটি ৮৪ লক্ষ 
৬* হাজার টাকা। স্থারী সম্পন্ত 
বৃদ্ধি পেরেছে দেই হারে। শেয়ারের 
ছাৰেয় অগ্রগতিও' ঈর্ধাহোগা। ১ 
টাকা ফেস ত্যাল্র প্রতিটি শেয়ারের 
ঘঃজার দ্র এখন ৯* টাকা । এই রম- 
রঘা আধিক অবস্থাতে বিছ়াতের দা 
বাড়ানো কি অঘৌকিক নয়? হাজা 
লওকারই বা এতে সায় দিলেন 
শেখাংশ ওৰ পৃষ্ঠা 


১৯৮৬-৭৭ 


মাধ্যমে এক ল।লিশী চলছে। পশ্চিম- 
বঙ্গ সন্বকার চাইছেন ১* কোটি টাকা 
দিযে দিতে। ঘাটতি বাঞ্জেট থেকে এই 
অর্থ দেয়ে দেও হলে ঘাটতি হেত 
আরও বাড়বে তাই ৮ শতাংশ হারে 
বিছ্যাতের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত 
নিয়ছে পর্য্ব। এই বৃদ্ধির ফলে 
ঘটতি বেশ কিছুট! পুধণ হবে বণে 
পর্ধদ কতৃপক্ষ মনে করেন। এদিকে 
ভি ভি দি জানিয়েছে যে, আগামী 
বংদর তারা বিদ্যুতের দম বাড়াবে। 
ফলে আগাদী বদর আবার বিছ়াতের 
দাম পর্য্ কতৃপক্ষ বাড়াবেন একথা 
বিনা ছিধাছ বলে দেওয়া যাস। 

অথচ এই যাজো বেসরকারী 
বিদ্যুৎ লংস্থা সি ই এদ সি জন্গল 
থেকে কোনদিন লেোকনান কাকে বলে 
জানে না|” কিন্তু পর্ধদ শুর থেকেই 
চলছে লৌকসানে। এখন তে দেনায় 
ডুবে রয়েছে। ইস্ট্ন (কালফিন্ড টাক। 
পাবে। টাকা পাবে ডি ভি পি। টিকা" 
দ্বারা! বিল পাচ্ছে ন!। দীর্ঘ দিন 
সরব্রাহক্কারী3 টাকা পাচ্ছেন না। 
এক অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে টিদে- 
তাপে চগছে রাজ্য বিছাৎ পথ । 

প্রশাণনিক এপবাথত; ও মাথা তান 
প্রশাসন. চুরি ইত্যারিতে ভূতে 





অপ্রযোদনীয় খরচের কি কোন 
খ্রয়োজন ছিল। গৌহী সেনের টাকা! 

কাগজে কলমে পর্ষদের বদেছে 
আড়াইশ-র মত গাড়ি। প্রতিটি 
গাড়ির জন্য স্থায়ী ড্রাইভার রুয়েছে। 
কিন্তু অধিক'ংশ গাড়িই অফেজো। 
ডাইগারেং বসে বদে বেতন পাচ্ছেন। 
ভাড়ার গাড়ীতে চড়ছেন কর্তীা। 
কিঞাবে টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে, একবার 
তাবুন তো। লোবদান রুখবে কে? 

বামফ্রন্ট মরকার ক্ষমতামীন ইবার 
পর বলেছিলেন ঘে, রাঙ্গা বিছ)ং 
পর্ধদে কর্জেক হাজাও কর্মী উদ্ধতি। 
তারাই আবার ১* হাজার বর্থী 
নিগ্বোগ করলেন। 

পর্ধদের হেড অফিস এও দিল ছিল 
দক্ষিণ কলকাতার থিধিরগুবে ভাযমণ- 
হারবায় রোতে। অতি সম্প্রতি হেড 
অক্িদ স্থানাস্তরিও হয়েছে সণ্ট লেকে । 
এছাড়া আঞ্চলিক অডিদ বরেছে 
ব্যাওেল, ঘোনারপৃর, তাটপা$া, 
শিলিগুড়ি, মধামগ্রাম, বর্ধমান, জিচাট. 
ছিলি, দুর্গাপুর, বিধাননগর, হুচবিহার, 
ভাতার, বালুরঘাট, মেদিনীপুর প্রভৃতি 
স্বানে। প্রান্ত প্রতি টি এলাকাতেই 
শাগাঘছাড়া পো ড খে ডিং চলে। 
শ্যোলে ৪থ পৃষ্ঠায় 














বামফ্রণ্টের রাজত্বে কা অবস্থ। 


অশোক চা পাধ]।ছের 'নংগ্কৃতির 
বাছহিচার ও বাধপদ্থী নরুকার' 
আত্দটির বিকোধী বক্তধা এদোছ 
আশিদকুষার ঘোষের কাছ থেকে। 
কিন্তু ব্তবাটির দুর্বদতা অশোকবাবুয 
যুক্তিগুলকে আরও উজ্জল হরে 
তুলেছে। “এই সরকার একট বুর্জোয়া 
মামন্তবাদী রাষ্ট্র কাঠামোর অধীন একটি 
মঘকাব | (দশের আইন, সংবিধান, 
অর্থনীতি, রাজনীতি, পুলিশ মিলিটারী 
সবটাই দেশের বড়লোকী বাবস্থ(কে 
ঠিকিন্তে রাখবার স্বাথে ব্যবহার কর! 
হয়।"- এই কথ! দিয়ে শুরু করে 
ভ্রঘোধ দ্রকগারের তালে! কানের 
ফিরিস্ডি-প্রদঙ্গে নাম ক্রেছেন নন্দন, 
গিব্বশম, যুবজাব্তী ক্রীড়াঙ্গন জেলা- 
ওয়াড়ী রবীন্রতংন, রক-ওয়াড়ী গ্রস্থা- 
গার আর সরকারী অর্থাহকূলো 
তৈরি বছ নাটক ও চল চ্িত্ৰেট কথ'। 
কিন্ত এগুলি ও থে বড়লোকী “বন্ধনে 
টিকিছে কাবার স্বার্থে মতা 
গ্রধাণের ধায়কছ দিয়েও যালনি। 
এদবেত সঙ্গে কমিউনিগম বা মার্কদ- 
বাদে মন্পর্কটি কোথার, তাও ঘর্শ। 
করে বলেননি শীঘে!ব। 
অবস্তা অশোকধাবুর বিশ্রেহণ 
মতোই, বহুজাতিক সংস্থ। এবং বূর্ধোরা 
শিল্পপতির! সরকারকে সাংবিধানিক 
বন্ধুত্বে বণ করে নিয়েছে তাই 
অটোমেশন আনছে হারে রেরে-তে 
ববে। লে খফ, লক-আউট বাড়ছে, 
বেকারী বাড়ছে, আর স্তিমিত হচ্ছে 
বিক্ষোভ-আদ্দোলন, ধর্মঘট হয়ে পড়েছে 
শেষ অন্তর তবু শ্রশ্নকের বেহাই 
নেই। ভাক্তার-ইনপিনীযার কেরানী- 
(িয়নদের কু কর! হচ্ছে_ সময়ে 
আনুন, বাঁ বরুম | তাবথাদ| এখন ঘে, 
এতেই দেশ ও জনগণের মোক্ষ আদবে। 
অথচ খুলে বলা হচ্ছে না হে, “্মার্কদ- 
বাদ 'গেকেলে' হরে গেছে। অতঞব 
অমুক আদর্শে উদ্দ্ধ হও!" তা 
অমুকটিই বা কে-_গাঞ্ধী, রবীন্দ্রনাথ 
না বিবেষানন্দ ? 
বা কমিছে কাঁদ বেণী করার কথ! 
তো এদেশের, এই ব্যবস্থার অনেক 
শুভাকাজ্ীই বলে গেছেন। মহা" 
পুরুষের! হলেছেন সদাচারের কথা। 
কিন্ত মানুষ ক্ৰমশ কেনো বেশী করে 
দৈব-নির্ভর, আদালত শির্তঃ হচ্ছে? 
তাগা-তাবিআপাধ্রতআংটি পরা বা 
একদাদেধ আট তোপেবাবাযর প্রিতা 
বাড়ছে নো মাও কৰাহে ইলা 
চোলাই-এএ ঢ?, ৰ্দত, দৰণ, খা 


বাপেৱ হাতে দন্তান-হত্যা ফি. কমতির 
মুখে? মানুষ ও পরিবেশ পচে হাচ্ছে 
কেনো 1নরক্ষতো| দূরীকরণের উদ্ব ত্র 
হুঙ্কার এই ভণ্-বিস্বানঘাতক ব্যবস্থারই 
একট। বিলাদী উদগার মাত্র । নিয়ন 
মাইযকে সাক্ষর করা যায় ন)। ইংলাও 
আমেরিকা ঘদি পেরে থাকে, লে কেবল 
তাছের বিশ্বজোড়া 'শোবণ-উপনিষেশ” 
গুলিয় মৌগক্পে পেরেছে। উপনিবেশ- 
সুজির জনস'খ্যা বাঘ দিয়ে ওরা সবাই 
সাক্ষততার বড়াই করে। ক্ুদ্রপরিদরে 
যেঘন ঝলকাতার লোকের! বলতে 
পারে থে তারা পুকলিয়া-বীকুড়ার 
ম্বানুঘ থেকে সাক্ষরতায়্ অনেক এগিয়ে! 
গ্রামঞ্চলগ্তপি ঘে কলকাতার উপ- 
নিবেশ; নঙ্দন ও যুধভারতীর 
প শ্চাৎ ভৃ মি! নন্দন-ঘুবভীবতীয়, 
অভিজাত পূৰ্বন্থরী হলো রঞ্জি স্টেডিয়াধ 
নেতাজী ইণ্ডোর, বরবীন্ত্রদদন, মহা- 
জাতি-সদন-_ বিধান শিশু উদ্যান, 
নেচে নিশুস্ূরএ, বিল? নষ্টা 

শাতিনিকে চন, বেলুডমঠ 1 এনে 
অন্য কা না-9 হয়ে পায়ে কিন্ত 

এদের দগ্গে মার্কপিগমের কোনে। 

সম্পর্ক হেই, নেই শোবিত-লীড়িত 
মাহুবের মুক্তির কোনে বাস্তব ঘো'। 

এ কাঠামোর প্রতিরক্ষা থেকে পথ" 

সারা-_লর্বত্রই ববি দালাল ও 
কণ্টাকটরের পোঁধাবারে-ঝার£পি! 

তা ই্র:ঘাষের পক্ষ দায় ছিযে ও 
আমি বলযোই থে, পত্যগিংমুপাল- 
অপর্না সেনেদের পদ্মত লমাণে হোপ- 
৮৬ নিয়ে অশোকবাব কিকিৎ ঝাড়া- 


বাড়ি স্করেছেন। নির্মল নাহ। 
সি ই এস দি 

ও পৃষ্ঠার পর 

কোন যুক্তিতে? কর্মীদের বেতন 


বৃদ্ধির সঙ্গে বিদুডের দর বুদ্ধির কোন 
যোগ স্থত্র তো থাকা উচিত নয়। 
এছাড়া কোম্পানী ভ ভি দিও 
রাজ্য বিযাৎ পর্যদ থেকে বিছবাৎ নেওয়া 
কিরে দিতেছে | ফলে খরচ অনেক 
ক্দেছে। কিন্ত জাতে গ্রাহকের কোন 
সুরাহ! হয় নি। কোম্পানীর নির্গ 
চারটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে জেনা- 
রেটিং ক্যাপসিটি বেড়েছে কিন্তু লোড" 
শেডং কমেনি। খ্টার পর বট। 
লোডশেডিং থাকলেও কঞ্পিউটারাইর্ড 
বিলের অঙ্ক কখনোই কদেন]| বরং 
বেড়ে হাক্। এটা কি তাবে লগ্তধ? 
দি ই এম দির এই গ্রাহক 
ঠকানো নীতির বিরদ্ধে রাজা সরকার 
শু গ্রহ করে ঘি তনু করেন তাহলে 
বহু গ্রাহক উপক্কত হবেন। বাণ বার 
দরকৃদ্ধিহ বিষ্টি নিয়েন হাগা লঃতাহে 
শেক? পাদ 
বাজ সহজ: একট ভাব বন কও 





নদীয়ার দিন মুর! কেমন আছেন 


জয়নাল আবেদীন 


হর্তান বছয়ে নদ।র দ্বিনধজুর- 
দের অবস্থা শোঁচনীর। মজুরের দাস 
অস্বাভাবিক ভাবে কমে যাওয়ায় এরাও 
সঙ্গীল চান্ত পড়েছেন | নদীল্লার সর্বত্র 
তাই ছিলহজুতদের মধ্যে হাহাকার । 

শত বছরে এট জেলাছ পাঁটের 
চাষ ছিলো বেশী ! ফলে দিনসনুঃদের 
শ্বজুহিও ছিলে। আকাঁশছো । | দবাই 
ক্ঞানেন টপযুর্ল ছে! ছাঁড়া পাট নিড়ানী 
দেওয়। যাঁর না--এট সমঃটাতেই 
জের অঙ্গুরি লব থেকে বেশি হয়। 
পাট চধীবা নিলামের হতে! ডেকে 
ডেকে দিনমছ্রদের কাদে লাগান। 
চাষীদের মধ্যে এই প্রতিধে'গিতা 
খাবার মজুদের মজুঠিও বেড়ে দেত। 
গত হাতে এই কারণেই মজুরের 
অজুরি ২*-২৫ টাঁঙগার উঠেছিলে!। 
আর সবচেয়ে বড় কথ! অন্ত ঘে ফোন 
ফলের চেয়ে পাট চাষে দিনমজুর 
লগেহেশী। গাই মন্ত্রের সংখ্যা কম 
থাকায় মজুরিও হহ করে বেড়ে যার 
এইট সম। 

অন্যাষ্ত বছরের তৃললনার নদীয়! 
জেরায় এ বছর দক্পর্ণ উল্টে। ছবি। 
পাটের দা না খাবার পাট চাষীরা 
বেশী বহে পাট চাষ করেন নি? 
আউদ, আমন পল সস লবদ্ধি 
ফদলের চাঁধ করেছেন বেশী করে। 
তাদের বতব্য গত বছর পাট চাধ কছে 
প্রচণ্ড মার খেবেছেন। পাট চাথের 
আসল খর)টাই ওঠেনি দাদ বা 
খাকার। তাই এ বছর পাট চাষ 


ফিরে অন্যানা ফদল চাধের দিকে 
ঝঁঞ্ছেন। পট চাষ কমে খাওয়ার 
মন্গুরের মংখ্যাও গিয়েছিল কমে। কা 
না থাকলে মি বাড়ে না, ভাই পাট 
চাহ কষে হাওয়ায় দিন মজুরের কাজ 
ও মুহি স্বাভাবিকভাবে কষে গেছে! 
আট্টপ ও আমন ধানে দিনমজুর 
লাগে হম । তুবা্ তালোভাবে নিড়ানি 
দিতে হঘ। কিন্তু এ বছর পাটের 
চাঁহ কম বলে অন্ন দিন সুরে দে পাট 
নিড়ানী দিয়ে ফেলেছিগো। পাট চাষ 
কম হওয়া মজুরের মজুরিও কৰে 
গিধেছিগে। ৷ হখন পাট নিড়ানীর জন্য 
উপধূক্ত দে। ৪দেছিলো দেই সময 
মজুণের মছুরি ছেড়ে নীড়িয়েছিলে। 
১* টাকায় । পরে মজুবী আরো কমে 
ধাহ। ছদ্ স:ত টাকায় দুর প1ওগা 
গিহেছিলে' । অনেকে কাজ ন! থাকা 
এগ ৷ ধারা দিন এনে, দিন 
থাকলে 





গ্রে 
ভাদের কা না 
কি এবন্ব হবে তা দক্চদেই আনেন 


এ? কারনেই নদীরাহ 


ঘুরদের অবস্থা সম্ধীন। 

বর্তদানে নিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিসের দাম হব হ করে বেড়ে গেছে। 
নেই তুলনাত মজুরের ঘুরি বাড়বে কি 
তা পূর্বের থেকে অনেক কষে 
গেছে । দব থেকে বড় কথা এই ক্দল্ন 
মজুৱিতেও অনেকে কাজ পাচ্ছেন না) 
ফলে দ্বিনদদূতদের হছে স্থধায আলা। 
একবেলা! হাঁড়ি চড়ছে তো একবেলা 
চড়ছে না। তৃম্িহীন, দিন এনে দিল 
খায় এমনই এক খেতের মুত্র আবু 
তালেব দেখ, যায় বাড়িতে সর্বদাকুলো 
আটজন লোক, তাকে জিভ্ঞান! করে- 
ছিলাম বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে 
কিতাবে দিন কাটছে। তিনি জানিয়ে- 
ছিলেন, আব বলবেন না ভাই, গাছে 
শক্তি আছে খাটতে চাই, কিন্তুকা 
না পেপে কি করবো, পেলেও তো 
দাষানা মঞ্জুরি । এতে কিসংদার চলে। 
আটজন পু নিয়ে ক্ষ্ধার সঙ্গে লড়াই 
করছি [J 

অনিল দাদ একেবারে তঙণ, 
বাড়িতে সাতঞ্জন পুন্য নিয়ে আনেক 
কষ্টে গত দুব্ছরে এছদোড।! তালের 
গরু করেছেন। 'নিঙ্গের দমি ন! 
থাকলেও ঘর আধা ভাগে কেউ জয় 
চা করতে দেয় দেই আগায় সাঁছেন। 
তায় কথ] এবছরে হয়তো ছেলে বউকে 
বাচাতে গরু 'দুটোকেই ঘুচোতে হবে। 
তাছাড়া উপান্ন নেই। ওর ক্ষোত যদি 
বা দু'একদিন কাঙ্গ মিলছে স'রাদিন 
খেটে মুর হিদাবে পাচ্ছি দিনমজুরের 
রোজ হিসাবে সরকাণী থোঘণার 
তুলনায় অনেক কম। ভোটের নদ 
পার্টির বার্তা অনেক বথা বলেন। এই 
ব্যাপারে এখন সবাই চুপ। 

বাশের কঞ্চিতে ভর দিবে দিন 
রাত ঘুরে বেড়ান মনোক্মিন। কাদ 
জোটে না। তাগ মন্গুরেরাই কান 
পাচ্ছেন না তে! বৃদ্ধকে ধে কাণে, 
দবেবে। তিনি জানালেন, গতবাঃও তো 
সবার মাথে লমান তালে খেটে ছ কিন্ত 
এবছর যেচেও কাগ পাচ্ছি না। 
হুহুতো বা তিক্ষের ঝুলিই এবার কঁধে 


উঠবে। 

ঘুর থেকে দেখে মনে হবে নবাই 
তাবো আছেন। বিন্ধ একটু গভী্ে 
ঢুকলেই আনা খাবে নদীর দিনৰ 
দের কি অবস্থ:। কাজ নেই, অথচ দবাই 
কাজ চায়, তাগোর জোর কারে। কাদা 
ছুটপেওড দুর কম । বোরে। রো 
মনত এসে গেছে। লে কাজেও মঞ্জুরি 
ছে বাড়বে তার আশাও নেই। কারণ 
সহিদার তুলা ঘি বেশি মু 


দর্পন ১ শুক্রবার, ২২শে দে ১৯৮৭ 


কাজ চাদ্র দেখানে যদি কমবে । 
এ ভেলাৱ মন্ত্রের দাধারপত দে লব 
অঞ্চলে খাটতে ধার মেই অঞ্চলে বিশে- 
বত বর্ধমানের কয়েকটি জায়গার, প্রতি- 
বাবের মত এ বছরও ওয়া গিয়েছিলেন 
সি শ্রমিকের কার্জ করতে। কিন্ত 
এবছর ওদের যে লব এলাকার 
ছুকতেই দেয়নি। কলে অনু হতে 
ফিরে এদেছেন। 

বছর দণেফ অ'গেও নদীছাঃ এই 
দিনদজুরদের বাপ ঠাকুরদারা মাখার 
হাম পায়ে ফেলে দিন দুপুরে মদুর 
খাটতেন জমিতে । চাষের মনা ধান 
কাড়তে থেতেন দূর দূর জেলার | ক্রোণের 
পর জোশ হেঁটে পার ছতে*। কাছ 
কাম কঘতেন_-থাকতেনও মেখানে। 
মিলতে নামাজ হজুরি। পরাতে 
মধ্যে পেটপুরে খাওয়া! | মেই স্থঘোগও “ত 
তো! এখন আর নেছ, বেধানে দেখানে 
কাজ করতে গেলেই স্থানীয় প্রশাদনের 
বাধ? তাহলে এর! এখন কি কবে 
গে বাপারে সকলের ভাববার ময় 
এদেছে। 


রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ 

ওয় পৃষ্ঠার পর 

কর্মীরা প্রাঃই হেনস্থা হচ্ছেন গাহক- 
দেঁপহাতে। কেন এন তচ্ছে? জান! 
গেছে ধে, বিদ্াৎ উৎপাদনের যগ্র- 
গুলিকে ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ কা 
হচ্ছে ন। বাম সরকার ক্ষমতায় 
আদার প£ বলা হত থে, ঘ্গুলি 
কি বৰহারে দ্রীণ হয়ে গেছে। 
এখন তে; দশ বছর অতিক্রান্ত । এখন 
তো আর বিগত কংখ্রেদ দরকারকে- 
দোষ দেওঘা যাবে না। এখন কেন 
এয়কদ হচ্ছে? এখন তো পর্ব সে 
ভোপ্টেগ্জ বিহাৎ সরবরাহ ছহ। 
ওয়াটের বাধ জলে টিধ টিন করে। মনে 
হবে যেন ২৫ ওয়াটের বাহ জগছে। 
এছাড়। ররেছে লাগ।দছাড়া ঢুখি। 
এই চুরি রুখতে নয! সিকিউরিটি বিভাগ 
খুলেও কিন্তু চুরি বন্ধ হয়নি । রাত 
১*টার পর বিচ্যুৎ কেজে ফোন ইঞ্ি- 
নিয়ার খ/কেন না। হন্ত বিগড়ে গেলে 
ভুগতে হু গ্রাহকদের | হালা মুখে 
পড়েন নাধারণ ক্মীরা। 

নান! গোলমালে রাধ্য বিদ্যুৎ 

পধদেঘ দত্তিব আজ বিপন্ন ॥ এক- 
দ্বিকে অর্থের অভাব, অন্তকে মাব।- 
তারী প্রশানন এবং নেই সে রযেছে 
বেহিদেৰী খরচের বহর এবং কর্মীদের 
কাদে অনীহা । এই দব দিলে মিশে 
হরি দবোবের গোচালে পরিণত 
হয়েছে রাঙ্গা বিদ্থাৎ পরনের সগ্র 
ব্াবস্থা। এ থেকে কি এই দংস্থ(টিকে 
বাঁগনো দপ্ভব! এখনই ঘটি সাম- 
খ্রিক উদ্ভোগ না নেওয। ত্য আহলে 
সামনে আনছে আরও গভীয় সংকট । 
এখন থেকেই সাবধান না ছলে বিপদ 
হবে। 


{ দর্পণ ॥ শুক্রবার ২২শে মে ১৯৮৭ 


মনে পড়ছে যামিনীদাগার অস্থির 
তার কথ! । নাহেব আসবে। আমাকে 
কথা অহবাদ করে দ্বিত্তে হবে ড্রত। 
সাহেব তো ঘে মে বখা নয়। 
যামিনীদাদ্। বলতেন না, আমি বলি, 
কিন্তু ভাবটা! তিনি এমনই প্রকাশ 
করতেন : সাহেব তদ্বানের বিচি 
অট । তার সঙ্গে কার ফখা!। হামিনী* 
দাদা বলতেন, শুধু আমাকেই বারবার 
নয়, বিষ্ণুবাবুয় মুখেও শুনেছি কতো” 
বার। বলডেন শাস্তিভাই, তোমাদের 
চলচ্চিত্র । ওপব কি চোখে দেখা যাগ? 
সব তো ছারাদূতি, তৃতঞ্েত। তবে 
সাহেবের তৈরি হস্ত, কল টিপলেই ছবি 
ওঠে। তাঁচে তোমাদের কি। ছবি 
তে উঠবেই। এখন আহেব। নিয়ে 
এলেন স্বধীন্্রনাখ দত্তের বন্ধু, কলকাতা 
বেতারের কর্তা, চাটুঙ্দে সাহেব। 
তিনি বা তারা যেদন স্থধীজ্নাখ দত 
তে সাহেবের বাঁবা। সাহেষ লামলান 
যায়, ধায় না তাদের । চাটুজ্জে সাহে- 
বের কি তড়িঘড়ি ব্স্ততাব, কতোই 
ন! সংজান্তা ছটফটানি। খামিনীঘাদা 
সথধীজ্রনীথ বিষয়ে বলতেন, জান, 
আমি ওঁকে বলেছি, থান পরের জন্মে 
আগে লাহেব ছয়ে জন্মান তবে কথা। 
যাধিনীদাধা এতোই উদ্েল, চঞ্চল, 
অস্থিরতার দীপামান ছিলেন ঘে, কে 
কার অন্জবাদ করে। নিজেই তার 


বিচিত্র ভাল।ভাঙ্। বাদল! ও ভাঙগাতাগ। 
ইংরাছীতে কথা শর করলেন। কি 
বলছেন, কেমন করে বলছেন প্রদ্ 
নয়। তিনি ধলছেন, তিনি বদছেন। 
“চাটুজ্ছে দাচ্ব লয়। থাপ পাহেব, নত 
“বিনয় ঝুঁকে সব শুনলেন, সবই যেন 
বুঝলেন। চাটুজ্জে সাহেবের সব 
দান্তিক কর্ঠীমির অবমান করে তিনি 
জানাবেন সবই বুঝছেন। অমন সব 
অবস্থার যামিনী দাদাকে দেখা, 
ঘামিনী দাদাকে ঝেবা কনে! তিনি 
নিজেই ঘ। ধরতেন। কি খান্চ্ বথা, 
শিল্পীই কথা বলছিলেন। মাহে 
ছোট ছোট ম|টির ত1ড়ে নকদ] দেখে 
জানতে চেখেছিলেন, এতে কেন? আর 
যামিনীদা॥। মুখের কথ। পঃবার আগেই 
বুঝে গেছেন। সাহেবের বাক্য দুরো- 
নর আগে ধরেছেন, মাটির তাড়ই তো 
হৰে। ছুদণ্ডের ছিনিয | তোমাদের 
খুপাধানও ছিনিত নয় | হতক্ষণ তাল 
লাগবে দেখ, রেখে দাও । যেদিন ইচ্ছে 
ছুরোবে, ছুড়ে ফেলে দেবে। আর 
মনে খাকবেন।। কাটা ছয়ে বিধবেনা 
ঘে এতে পন্নদ/ খরচা করে একটা! 


ছদ্িনে ছুরিয়ে যাবার জিনিয কিনেছে! । 


দেদিনের কথাও জল্জল করে। 
শেষ বিকেগের রাড! অলোর মত ঘা 
মনে ধরেছিল একদিন। সাকিন 
ইছদী এক বিপ্ধ মার্কদবাদী সফাজ- 
তাণ্ক আমার সঙ্গে গত কাছে এদে- 
ছেন। সামিট দেখাতে নিযে গেছি। 


ঘ্রামাৱ দেখা যামিণী ৱায় 


শাস্তি বন্ধ 


গুঁর ছুটি পা নষ্ট অথচ গভীর, স্থন্দর, 
মুখ, বিখ্যাত "ল এণ্ড সোসাইটি 
রিভিউ” পঞ্জিকার প্রধান সম্পাদক । 
সেদিন আমি আর কোন বখ। বলারই 
বিশেধ চেষ্টা করিনি। ধামিনীদাদা 
গেধিনও প্রোচ্জণ আলোর শিখার মত। 
কিছু নিবাত নিন্ধন্প নয়। দুটি ভার 
শি কথ! বলেছিলেন, সাই ভাষায় 
ছবি বুঝতে চাইযার কৌন দরকার 
তাড়াও নেই। শোবার ঘরে ঝুলিয়ে 
ব্রেখ! তাকাবারও দরকার নেই। 
একদিন দেখ সে তোমার সঙ্গে বথ। 
বলতে ত্র করবে। আর আমার 
বন্ধু ঘন একট! যীওর ছবি বিনলেন 
তাও ব্লগের, জান ত, সবাইকেই 
নিঞ্জের নিদের ফ্ষুণ বহন করতে হয়। 
সাহেব তো! তাই নিবিড় শ্রদ্ধায় নত 
আাধায় লব শুনলেন। তারপর তীয় 
ছবি কেনার বহর দেখে ঘাধিনীদাদা 
বললেন, তোমার টাকার থলে তো 
খালি হয়ে গেল। সাহেব আয়ো 
মাটিতে মিংশ টিম্নে উত্তর দিলেন, 
আমি এ দেশে আসার আন স্টেট ডিপর্ট- 
মেন্ট থেকে অনেক টাকা পেয়েছি। 
দেত দেশে ফিরিয়ে নেবান ননঘ্র। 
মত্যই তিনি অনেকখানি বর্তে গিথে- 
ছিলেন। দেশে কিসে অনেকদিন পর 
আমাকে লিখেছিলেন, তার শোবার 
ঘয়ে ছৰি লাগিঘে বেখেছেন। আমি 
তাকে দিজেদ করেছিলাদ, ঘা'যনী- 
জাদার বাকা বুঝতে পেরেছে? মাথা 
নেড়ে বুঝিয়ে দিয়েছিগেন, যামিনী দাদা 
কি বলেছেন, হুবছ, দংটা। 

এই হলো থাদিনীদাদা তায় 
শিল্পীর অস্থিরতায় আর এই হুল দাহেব। 
তিনি সাহেবের জন্ত চঞ্চল হবেন না? 
অপেক্ষা করবেন ন! মরমী প্রত্যাশাদ্র ? 
তারাই দত পঞ্জিচর চিরচেন। পারদ, 
প্রতান্ধী বাদ্ধব। ছবি তে চোখে 
ভাসে গ্িফন স্পেনড়র বামিনীদাদার 
দূত শুনে কেমন আদরে গ্রহণ করে- 
ছিবেন। অ'র তিনি? নাম শুনেই 
মেই অদাধাঞ্ সুপুক্ষয দীর্ঘ ইংরেগ 
ঝুকে নীচু হয্রে আধার মুখের কাছে 
নেমে ধীরে ধীয়ে বলেছিলেন ঘেন 
ামিনীকে আদি বুঝিয়ে বলি কেন 
তিনি এদাত্রা় দেখা করতে পারছেন না 
শত ইচ্ছে সবেও। তর কবি ও সে্গিন- 
কার ছবিটি আবার দেখেছিলাম ওরই 
লেখা এলিঘট গ্রন্থে কেন্বি জে এলি- 
রটের প্রতিকৃতিতে, একটি প্রশ্নের 
অবাবে তি নি কেমন হয়ে কি জবাব 
দিয়েছিলেন! 

এরা তো আমাছে: মহাঙ্জানীর? 
নন হারা নিজেদেত গা গ’মিনী 


বাদ গড়ছেন কেন 


এদের গল্পে তাই এই লোকটার অর্থাং 

আমার ঘামিনীদাঙ্গার লব প্রতাক্ষতা 

গেল হারির্ে । আর শিল্পীর যদি 

প্রত্যক্ষতাই হাতা তবে রইল কি? 

দেই জ্যান্ত জটিল রোজকার ভালমন্দ 

মেশানো শিল্পী গড়ে উঠবে এন ওর 

হাতে নানা দজার পুচূল। জায় শেষ 

পর্যন্ত এই হর হিচ্ছুর দল তো| মিছক 

পৌত্তলিক, পুতুল খেল্গা নিয়ে নানা 

বাহানায় রত। এই যেমন এক কবি 

অধ্যাপক নিঃদষ্কোচে লিখেছিলেন, 

হাদারমজার আনঙ্ছবাজারে বা 

বাশহনে বৈশাখী মেলায় নানাদোলার় 

“আধুনিক কবিতা তীর ভাল লাগতো 

আর সে ভালো লাগার অনেক চিহ্ন 
তো ছড়ানো আছে বিষ্ণু দে বা বুদ্ধ- 
দেব বনুৱ প্ৰচ্ছদ চি্ণে।' (শিশুর 
সারলা চাই বান্ধ মননে' ) কি গভীর 
কাব্যে বা জ্ঞানের উক্তি, সম্ভবত 
শিশুর দাকুল্যে বয়স্ক মননে | জানিনা 
কিতাবে বিষ্ণু দে বৃদ্ধদেৰ বন্গর প্রচ্ছদ 
তিন একৈছেন। তবে কবিতা গ্রন্থের 
প্রচ্ছদ জঁকলে কবিতা তাল লাগে, 
এপব সত্য কাত জান! আমার আল্ঞতা 
শুধু তাইনা ‘আধুনিক কবিতা’, ওই 
কাচণে, ধাহিনীদাদার ভাল লাগত 
এমন মিরম্ক,শ জানের নি:নংশয় উক্তি 
এঁদের পক্ষেই সম্ভব । তারাভূঘণ 
মুখোপাধ্যায় মশার একদা তার ভান 
রাঁর সঙ্গে কলেজ রোতে "বাকৃ-দাহিত্য'* 
নামে গ্রস্থপ্রকাশের দ্বোকান দেন। 
তাতে বাকের সবকটি গ্র্ছই ঘামিনী- 
দাদার আকা প্রচ্ছদচিতরে মোড়া ছিল? 
ঘেসন ধৃজ্জটিপ্রারের “অস্তঃদীলা” ও 
অপীম রায়ের ফোন একটি উপন্াপ। 
তাহলে ঘামিনীঘ্বাদা নিশ্চাই আধুনিক 
উপক্কাদও ভাল বাপতেন। নবঘুগ 
আচার্ধের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রে 
খামিনীদাদার ছবি ছিল। আধুনিক 
কবিতার মত এখানে তিনি কি ভাল 
লাগিযেছিলেন ? 

আদলে, এ এ; মঞ্জার খেলা। 

ধে যেমন খুশি বলছে আর আমরা 
বোকাদোকার দল শত্তবর্ধ ইত্যাদ্বির 
ডালি বাজাচ্ছি এই সব ব্যক্তির 
অতাম্চর্য কর্ম দেখে, বাজিকরছের 
খেলার মহাজ্ঞানী প্রবক্তা ঘেষন 

“কথোপকথনে দরল কৃষক’ পান যামিনী 
ছাদাতে। একে তো কৃষক, তায় 

নংল। জানতে ইচ্ছে করে এই 

বাকির দেখা বা শোনা বা বানানে 

ফৃষক কেসন, কেনই বা তার নরদ্তা 


২ং বেন সংপূাদ্ধ দে কথ! বলে। 
যামিনীদাদ। বাকা পুরো। বলতে পা 
তেন না। কাকে) ইংরেজী বাঙ্ালাত 
মিশ্রণ থাকত। সাংলাচিক কথার 
বাইরে ঘা বপতেন তা প্রয়ে একই 


কথা। অর্থাৎ তীষ বলবার কথা বেশি 

বানান। জাতের পাকতনা। খ।কার 

কথাও নয়। ঘেহেতু তিনি এঈপব 

কুধক বুদ্ধিলরীবী যহাজনী ছিলেন ন|। 

এবং তার ঝথা মোটেই কিছু সরণ 

ছিলনা। যেহেতু তার কথার পেছনে 

থাকত একটা অনৃষ্ত জগতে৷ ছবি, যে 
ছবি আবার তীর বাক্যে কখনোই 

পরিস্ছুট ছিল না শ্রোতাকে গড়ে নিতে 
হুত নিজের যোধ বুদ্ধি কল্পনা অহুয।য়ী । 
আর হঠাৎ “সঃল ক্কধকে' তুলনা 
কেন? যাদের কাছে এই তুলনা, 
অর্থাৎ আমরা তাদের কি খুব ফিছু 

একটা এই মহাজ্ঞানী কৃধককে জানা 

আছে? এখানে একটা! গল্প বলবার 
মত। চেখভ তীয় “কৃষক” কাহিনীটি 
বলবার পর টলস্টঘ্ নিদ্দাবাদ করে- 
ছিলেন। যে চেখত লম্পর্কে টনন্ট 
মনে করতেন ঘা কিছুই তিনি করেন 
তাই অদামার, কৃধককে চেনেন না। 
চেখত এত তুদ্ধ কখনে। আর হননি। 
তিনি বলেছিলেন টলস্টগই ₹লষক 
চেনেন না। কার্ধত টলস্টয়ের লংস্কার 
ও বানানো কৃগকের চেরা বাদ দিপে, 
প্রচার, বন্তৃতা হঠিয়ে দিলে কি থাকে 
দেই ক্ষযকেত চেহারার? নিজের 
রূপটি, নিজেরই । ঘা তিনি হতে 
গাইতেন বল্পনাপ্ব অথচ হতে পারতেন 
না। প্রান গান্ধীজীর দিনে ছপগুদাং 
খাওয়ার মত। "হাইতে] টলস্টঃ 
বলতে পাকে, লতা না হোক, তাই 
কল্পনায় নির্দিষ্ট একট। রূপ আছে 
কধকের। কিন্তু মহাজ্ঞানীর রচনা 
সেটা কি আর কেনই বা যামিনী- 
দাদাকে ক্বঘকের মত হতে হবে? দে 
কি ইংরেজী প্রবচনের তর্মার সত্য 
যেমন আদর! শুনে এসেছি পেন্রেণ্টদ 
ইইআভদের ক্থ!| নাকি, মার্বসবাদী 
আধুনিক এশীঘ ছকের জগ? 
তবে যাঁরা জানেন তাত। ত 
জানেন স্ব মার্কদ ভার প্রত্যক্ষত ছুটি 
ইতিহাসের গ্রন্থে কি ভাষার কৃধকদের 
আদান শ্রাঙ্ঘ করেছেন। এই মহা- 
জানী এ-বিযন্নে একটি অতাম্চ্য 
“সরল” বাকা লিখেছেন। "আমাদের 
দেশে এ এতিহ্য বহু যুগের সহজীয়া! 
কবিত।, মুকুদ্বরাঘ, ক্চদ্বাদ কবিবাজ, 
জাটটলবাউল থেকে শীংামকৃঞ্চ বিবেফা- 
নদ্দ,” বাক্যটি দাথা মূ ঘাই হোক 
কি বিচিত্র বিহন্ন ও নামে ডাঁলিকা। 
পহছিদ্ব! কবিতা ‘কথোপকথনে সবল 
ফ্ৃষক' 1 যেহেতু নাধটা। 'সহজিয়।' 
তাই দহজ অর্থাৎ সমল? কৃষক এই 
জর যে বুধদেবে: স্বৃতি কেমন দধস্তরে 
পৌছে গিবেছ্বিল দব বাধা'দ্ধ অন্বী- 
কার করে? বাউল মহ সরল ক্যকের 

কথা? যেমন ‘আমার দঠিক গু 

বেঠিন্চ ৩৬ আগণত বা 'খাচার মধ্যে 

চিন পাম রগ জনে কধেোপ- 

কথন? সা: এই কাশিহার কক্স 


ISH 


কবিরাজ | চৈতঙ চয়িতামত মহা গ্রতৃর 
লৌকিক জীবনী গ্রন্থ বটে কিন্তু দেই 
গ্রন্থ লরল] কৃষকের কথোপকথনের 
মত সরল ! রামক্কষ্খ এইমত সরগ ! 
এবং বিবেকানন্দ? এই মহাজ্রানীর 
নিজের 'জীবনে দেখ! তালিকার 
ঘাদিনী রায়, সত্যেন বন্ব, নির্মল বসব, 
কমল মনুঘদারকে দেখার, কথা বলার 
স্থঘোগ আবে! অনেঞ্চের হয়েছে। যেমন 
হয়েছে বর্তমান দেখকের | এখনো পর্যন্ 
কোথাও শোনা যারনি এর! কথোপ- 
বখনে ময়ল র্ববক। এই লব মহ;শিক্ষিত 
ব্যক্তিরা বন্ধই সাংসারিক কথাবার্তা 
“সরল” বলতেন। কিন্ত কথোপকথন 
ব্লতে কি তা কোথায়? দেলব কথা 
কার্লমার্কদও যথেষ্ট ৃহঞ্জে বলতেন! 
এই তালিকায় ঘামিনীদাদার নাট! 
সষচেয়ে বেমানান | নির্শল বস্তুর মত 
গুছিয়ে কথা বলতে, গোটা গোট। 
বাক্য নির্ুল শেষ করতে খুধ কম 
ব্যক্তিই পারতেন এবং তা অত্যন্ত স্পষ্ট 
দৃঢ় উচ্চারণে। এবং তিনি মোটেই 
সহজি্া সংল ছিলেন না। ঘথেঃ 
কৃধক দেখে থাকলেও তিনি মোটে 
কিছু কঘফ লুল নির্ভেজাল দাদীঘাট। 
কথার লোক ছিলেন না। সতোন 
বন্ধ গ্রাঃশই এলোমেলো বাঁকা ধদতেন 
কিন্তু দেইদব বাকের লক্ষ্য নিদিষ্ট ও 
স্পষ্ট থাক্কত। স্বাভাবিক কারণেই 
থাকত। কারণ তিনি জটিগতম তব 
ছাত্রদের স্পষ্ট বদ্ধ বাঙ্গালাতেওড বল- 
তেন। তার লেখ। ঝঙ্গাল! বাক) 
খা? পড়েছেন তারাই নেকথা। জানেন। 
কমল মজুমদারের মজাদার গল্পের বাইরে 


যে-কোন কথারই মতলব ও উদ 


বুঝতে হিমসিম খেতে হত। কারণ 
তিনি অদাধান্ত অভিজ্ঞতার কৌশলে 
গ্রদ্ষ ফাদতেন, গড়তেন, তাওতেন। 
যাদিনীদদার সঙ্গে এদের ফোন 
মিলই নেই। 

এই মহাজানী লিগের মতের সাফাই 
দিতে তাজ্বের ঘে বাকাটি লিখেছেন 
তাহল ‘মনে মাতিদ, পিকাসে। বিষয়ে 
হামিনী রায় এক আধটি তুলির টানে 
অথবা কাগজে করেকটি রেখায় জমি 
ভাগ করে এত স্হতাবে ব্যাখ। 
করতেন যা আমি রজের ফ্রাই বা হারা 
যীড-এ পড়িনি" | বাক্যের গড়ন ও 
ঝোঁক থেকে প্রথম ঘে খাটি মনে 
হবে তা হল, যামিনীঘ।দ। প্রায়শই 
এলব করতেন এবং নিঞ্চদ্ই তা 
আন্কেকে করেছেন। নইলে হন্বত 


শেধাংশ ওষ্ঠ পৃষ্ঠায় 


It 


শ্চই-মঞ্চ-কনা 


1 


কুমার সাহানীর 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


তরুণ চলচ্চিত্রকার সুতার সাহানী 
নতুন চলচ্চিত্র ভাবনায় কল্পনায় ও 
চেতনায় বাস্তব পরিবেশে নাছবের 

| ঘহণ। ও উত্তরণের সংগ্রাম ছুটে 

_ তুলতে চান। তিক ঘটকের প্রিয় 
শিট তিনি। যার বার খা হুল 
অপোধ্হীন বলিষ্ঠ ভংগী ও ‘মাদার 
ইম়েজ' প্রকাশ ছয়ে হয়ে পড়ে। 

কুমার ঘাহানী সম্প্রতি কলকাতায় 
এসেছিলেন রীতা বার স্থতি বক্তৃতা 
মালায় অংশ গ্রহণ করতে চিন্ত 
বাণীতে। ছিলেন তিন দিন। 
চলচিচত্জ আংগিকের চেয়ে তিনি বিহয়ের 
ওকত্বের ওপর বিশেষ জোর ছেন। 
আংগিক নেই বক্তব্যের সহায়ক হবে 
মাত্র। পরিবর্তনশীল জাগতিক পৱি- 
বেশ, জাগুধের অডিত্বের লড়াই, উত্- 
রণের হুপ্র তিনি পরিক্ষ্ট কঃতে চান 
সামাতিক অবক্ষরের সপে মধো 
দ্রাকৃদ্নে। সেখানে 36’ কিন্তু মণ্ড 
লহাগুক তার । জার রয়েছে সহার্রিক। 
প্রতীকী, ধা বাঞ্জনায় ল্তত মৃখর। 
চলচ্চিত্রের তাষাকে অস্বীকার করবার 
নয়। ঘন্ত্রণা চেতনাকে জাগায়-_বিদ্ধ 
মেলুলয়েডে তাকে প্রকাশ করতে হলে 
শিল্পসন্মত ভাষার প্রন্োজন। 

১৯৭২ মালে কুমার পাহানীর 
প্রথম ছবি 'মায়াদর্পণ'-এর মধ্যেই তার 
শিল্পী মানদিকতার বৈশিষ্ট্য ও ঝছু 
ভংগী ধর! পড়ে। ছবিতে চারপাশের 
পরিবর্তনশীল বাণ্তব পরিবেশের মধ্যে 
মাতৃহারা কুমারী করা 'তারণ'-এর 
চেতনা উদ্মেহের প্রসঙ্গে আধুনিক 
চরচ্চিয় তাযার রূপ পেয়েছি) ৭ 
এ ছবিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। 
ধিস্তীষিকাদন্র কালীর প্রতীক হগ্ে 
ওঠে যেমন নীলাভ লানীদেহ। বমলা 
রঙের প্রসাব তারণের নতুন জীবনের 
বাঞ্জন| প্রবাশ করে। জাল রঙের 
প্রয়োগ তারণকে সাদিল করেছিল 
মাহুধের লড়াইদে। শেষ দু সবুদ 
প্রানতয় স্বপ্রলোক থেকে বাস্তব পরি" 
বেশে আগমন চিন্ধিত করে। 

দুরদর্শনের জর নিমিত তীর পাপ্প্র- 
তিক ছবি তিরজ'। ভারতের সদা 
পরিবর্তনশীল নাগরিক লতাতা ও 
জটিলতার ভ্রম আবর্তন ও সত্য-অ:দ্বধণ 
ছবির ব্তবা বিষ | এর মধ্যে তিন 
কণেকটি ছু দৈর্ঘের ছবি ফরেন, 'হিল', 
“অবছেক্টা থাছারা বন্ধা’ ইত্যাঁদি। 
লব ছবিতেই তিনি হত, মাজে? 
পক্ষে বকবা কুলে ধহার পক্ষপাতী । 
আ সে জেই তিনি প্রথম ছবিতে 


ছেল মাড় ঢাগিচেছিপেন, আওও 





হান্ত্রণার ছবি 


তেমনি নত চলচ্চিত্র আন্দালনের 
দৈনিক হিসেবে অনেকের কাছে ল্গান 
আগ্রহী ও শরতের । 
আজ ক! রবীনছড 

তপন সিংহেয় আছকা রব নছত' 
ছোটদের হিন্দী ছবি। ছোটরা 
ছবিতে ষজা পাবে নিঃসদ্দেছে, তবে 
পরিচালক ঘদি রূপকথার বাতাবরণে 
আরও কৌতুহলী ঘটনায় সমাবেশ 
ঘটিয়ে রঙ ্রার করে তুলত্তেন, ব্যাপারটা 
বোধকরি ছোটদের কাছে আরও 
প্রি হয়ে ওঠার অবকাশ পেত। 
কিন্তু 1 হ্য়নি। 

বিহারের এক দেহাতী অঞ্চল। 
সেখানের এক পাঠশালায় ছাত্রদের 
শিক্ষা দেন ধতীনবাৰু। আর সেখানে 
দশ এগারে! বছয়ের বালক তেতর। 
শুধু পাথ। টানতে টানতে হাওয়া কয়ে। 
এই তার পেশ! । পড়ায় সামর্থ্য নেই 
কিন্ত প্বতিশক্তি খুব গ্রথঘ। মাস্টার 
মশাই একদিন ববীনহুডের রোমাঞ্চকর 
কাহিনী বলছেন ছাত্রদের | তেতরাও 
এন দিয়ে সেই রূপকথ। শুনছে, অন্তর 
ম্পশ করল তার। নে মনে মনে 
ভাবতে লাগল মেও বদ রবীন হুড 
হতে পারত তবে দারুণ মদ! হত। 
তার এই স্বপ্ুই ঘেন তাকে রষীনন্বডে 
পরিণত বরে। এই ইচ্ছাপুরপের 
শারীরী ধ্তায় আবির্ভাবটুকু 
রূপকথার আংগিকে পরিচালক চিত্রা- 
য়িত করে ছে ন ছোটদের মেগা 
অনুযায়ী | এই অভিনব রূপে তেত্রা 
সুঘখোয অসাধু জমিদারের দিনুক 
থেকে লমণ্ড বন্ধকী দলিল রাতে চুরি 
করে ধণগ্রন্ত অভাবী ঘরিগ্ গ্রামবানী- 
দের কফেত্রত দেল। এই তৃণ্ডিদায়ক 
মহৎ কাঁজের মধ্য দিয়েই পরোপকারী 
রবীনন্ধডেত্র নংগে সে একাত্মবোধ 
বরে। এই পর্বের পরিচালনায় তাঁষ- 
দ্যোতন৷ চি করে| হিন্দী ছবিতে 
বাংল। গান ও কবিতার প্রয়োগ স্বন্দর। 
ববীতেশ তলোষ্চারের ভেতর প্রশংদ- 
নীন্ব। অনিল চট্টোনাধ্যারের মাস্টার 
মণাই, উৎপল দত্তের জমিদারও 
উল্লেখযোগা। বলাকৌশনের কাজ 
উদ্ধত মানের | 
সিনে সেপ্টালের অনুষ্ঠান 

গত ১*ই মে নিউ দিনেষ!র সকালে 
চেকে'দভাকিচর জাতীর মুক্তির 
৭৮তর বাধিকী মহান পালিত হল 
নে দেল কাালকাটরে উদ্বোগে । 
অল শেন চখ চেক ছবি ‘কট 


' প্রপশিত হা 


বহে 'দ নাহ 


দর্পণ ॥ শুত্রবায় ২২শে মে ১৯৮৭ 


সরকারী অফিসেই লক্ষ লক্ষ টাকার বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে ৫ বেসরকারী 
ক্যার্টিনগুলির জন্য পরিবেশ বিপন্ন 


হিটার জলছে। জল ফুটছে। 
ছুন্ঘদ চা, ডিম দেদ্ধ, ঘুগনি, আলুর 
দম তৈরী হচ্ছে। কাপ এবং প্লেটে 
করে ষ্টেবিলে খানছে ক্রত। এই 
ব্যাপারটাই দিনের পয় দিন, মালের পর 
দান এবং বছয়ের পর বছন্ত থটে চলেছে 
রাজা দরকারের গুরুত্বপূর্ণ অফিস ১নং 


॥ কিরণশস্কর রা রোড, নিউ সেক্রেটারী- 


রেট বিদ্ডিংয়ে। তেরোতল! বিচ্ভিং্ে 
প্রতি ক্ৌোরেই অগ্তত্ত চারটে করে 
ক্যার্টিন এছাড়াও একতলায় আছে 
বিরাট দরকারি ক্যা্টিন। 

রাজা লরকারী অফিসে সবার 
চোখের লাঁদনে বছরের পর বছর লক্ষ 
লক্ষ টাকার বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে। গ্রত্যে- 
কেই দেখছেন, অথচ আশ্চর্য সকলেই 
চুপচাপ! এই ক্যাণ্টিনগুলোও 
চালান খোদ সরকারী কর্মচারীরা। 
পেশায় অবশ্য তার! চতুর্থ শ্রেণী কর্দ- 
চারী | মাস গেলে মাইনে পাচ্ছেল। 
কিন্তু লরকাদী কাঞ্জে আশ্চর্ধ ধরণের 
জনীহা। 


মিনি কা্টিনগুলো শুধু বিদ্যুৎ 
ছুরিই করছে না, তীষণভাবে ব্যাহত 
করছে পরিবেশকে । রেকর্ড ক, 
চারিদিকে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল। সেখানেই 
ছোট্র জায়গা বরে নেও হয়েছে 
জল ফোটানোর অন্ত, । ঘে কোনে! সময় 
আগুন লাগতে পার়ে। দেরফম পরি- 
স্থিবিতে কেউই বেছাই পাবেন না। 
অবধারিত ক্ষতি: দস্ভবন! সাঃগ্রিক 
ভাবে প্রভ্যেকবেই থ।দ ফরবে। আগুন 
জলেছে সেংক্রটারী, বিভাগীর প্রধান, 
ইঞ্জিনীয়ার এবং চিফ ইন্জিনীয়ার 
অফিসের হঈধোও । মকাল ন'টা থেকেই 
ছিটারঃলে। জালানো হয়। অফিদ 
শুরুর সব্ধে মন্ধে ৮1 টেবিলে টেবিলে 
পৌছে যাওয়ার আগাম প্রস্তুতি, ধারা- 
বাছিক ভাবে লে জলতে থাকে বিকেল 
পাগা পর্বস্ত। অনেকে আবার 
কেরোদিন স্টোভ& জালান। এই 
ব্যাপারটা হচ্ছে আরো! মারাত্মক 
স্টো ফেটে যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা 
ঘটতে পারে। মানাস্তে হিটার জানানোর 


রাজ্য হজ অফিসে হয়রানি 


পশ্চিম রাজ্য হজ কমিটি অফিসে 
দুর্নীতি চলছে। দর্পণে কয়েক বছর 
ধরে হজ্জ অফিলের দুনী তির নান! খবর 
ছাপার ফলে কিন্তু হুর্নীতিবাপজর 
বিতাড়িত হয়েছিল, কিন্তু ধীযে ধীরে 
তাঁরা আবার হজ কমিটি অফিলে ঘুর- 
ঘুর বরছে। কেউ বা বহাল হয়েছে 
পুংনে। পদে | ভালোমায ডাঃ নাজির 
আহমদ সাহেবকে মই ঝরে বিতাড়িত 
দুর্নীতিবাজ আলাউদ্দীন প্রদুখ আবার 
বহাল হচ্ছেন হজ অফিলে। ডাঃ নাজির 
প্রাক্তন এম, এগ, এ মহন্মদ নিজা- 
মউদ্ধীনের কাছে চুপসে ঘেতেন। এখন 
সাদান্ত হালে পাণি পেয়েছেন মনে 
হচ্ছে । নিজাম সাহেব ভোটে হেয়েছেন। 
তিনি কিন্তু অশোকবাবুকে (হজ কমিটি 
আফিদার ) পদর্থন ঝবেন। হাজার 
হাজার টাকার দু, শঠতা আর দ্ব- 
নন্বয়ীর কারবায়ী জশোকবাবুর বদলে 
অন্ত কাউকে হজ অফিনে নিয়োগ 
করতে তিনি অগ্রহ দেখান ন!। অন্ত 
কমিটি সান্তর। টি, এ, এবং মিছির 
প্যাকেটেই সন্ত, চুপচাপ । 

সপ্রতি এরাই বিধানসত| তবনে 
ছজ খাজীদের “স্কুটিনি” করার নামে 
হয়রান কালেন। বর্ধমান, বীয়তৃঘ 
বাকুড়', মুশিদাবাদ, হুগলীর শেষ প্রান্ত 
থেকে এবং রাজোয় অন্তাত্ত জেলা 
থেকে হস্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন হজ 
হাতীরা । কেউ কেট দুই থেকে চারণে 
টাক' খরচ করে মহিলাদের আনপেন 
হজ পরীক্ষা দিতে। পর্বতের মৃমিক 


প্রপবের মৃত অবস্থা ছুলো। পরীক্ষা 
আছ নেওয়া হলো ন’, শুধু মুখ দেখে 
ছেড়ে দেওনা হলো। এই অভাবনীয় 
ঠাটার বছ হজ ঘাত্রী হুত্ধ। বাঙলা 
দৈনিক পত্রিকায় প্রতিবেদকের কাছে 
প্রতিবাদ করেছেন ৰহু হদ খাত্রী। 
জনৈক হণ ছাত্রীর বক্তব্য (১) জেপার 
জেলায় জেলা শাসকের দপ্তরে “হজ 
বন্ধুদের দ্বারা এ কাজ কি €তো না? 
(২) কেন একই সংগে এত হজ ঘাত্রীকে 
ডাকা হলো? 

হার কধা, চোর বাটপাড় ভিচ্ষুক 
দুনন্বরী ফকির ধরার নামে এই হজ 
যাত্রী বাছাই প্রহদন হয়ে গেলেও, 
আরবে ভিক্ষা করতে যাচ্ছে, নারী 
সংক্রান্ত ব্যাপারে অপ'|ঘী, শ্মাগলিং 
করতে বাচ্ছে এমন হজ যাড্রী দেজে 
থাক! ব্যক্তি সহজেই পার য়ে গেলেন। 

জনৈক হাজী সাহেবের অভিযোগ 
সাশ্বধাছিক উগ্র মূদনীদ বিঘেষী 
অমল ঘোষাল সুদলীদ গেকে। নিরক্ষর 
হজ বাত্রীকে ঠাট। করেন। কটু কথা 
বলে আনন্দ পান। ইনি আবার বোদ্বাই 
ঘুরে এলেন হজ্জ কছিটির লঙ্গে যুক্ত 
কিছু ডাকাতকে হৃত দিতে । আবার 
ঘাবেন। এবং ইজ কমিটির টাকারু। 
অল এবং আশোক হাছিদ জুটিকে 
তাঁড়াবার দাবিতে হজ মী আবহুল্‌ 
বারী কাছে অভিযোগ ঘাবে। সাতধার 
হজে গিয়েছেন হাদী ১দছ? জাপরাক 
হোদেন সম্পর্ক নেছগাছে ইসলাম 
দাহেবও হন্ত ঘাতী ইা1নতে ক্থৃথ 


মোটা টাকা বিল মেটাচ্ছেন দঃকার। 
কোনো একাউন্ট নেই থাকা সন্তৰ 
নয়৷ ক্ষতির দন্দখীন হচ্ছেন সাধারণ 
মাছুধই। 

জ্যোতি হস্ত নেতাজী ইন/ও।র 
কস্টডিযাযে বাছা সরকারী বর্ধচারী 
লঙ্ষেজ্নে বলেছেন, পরিবেশ ফিরিয়ে 
আহন। বর্মচারীয়। কাজ বরুন। 
দেখুন বাইরের বেউ যেন এনে ফিরে 
ন! যান, অপচর বন্ধ করুন । মূখ্যয্্রীর 
অ।হ্বানকৈ তোয়াক। না করে খোদ 
মকাচী অফিদেই দিনের পর দিন 
বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে, পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। 
এবং পর্বোপরি এক বির মন্তবনা 
থেকে থাচ্ছে ঘে কোনো মূর্ত আগুন 
লাগার | রাজ্য কো অভিনেশন কমি- 
টির মীরবঙ।ও প্রচ্ছুর মদত যুগিযে 
চলেছে। ধারাবাহিক এই অবস্থাই 
কি এখনও চলবে ! 


ঘামিনী রায় 
৫ম পৃঙ্গার পর 


পড়তাম এই বাতির -উত্তি “আমাকেই 
বুঝির্েছেন” ইত]|দি। দেশের সবাই 
জানে ধাহিলীদাছার প্রচারক ও নিক- 
টের একজন হচ্ছেন বিফ | এই 
ব্যক্তি নন। দীর্ঘাদিনও একবারের 
জরও বিষ্ণু দের মুখে শুনিনি ঘামিনীঘ॥! 
পাকে মনে থেকে পিফাদে! বৰে 
ঘেধিয়ে দিয়েছেন। বং বলতেন, 
হাষিনীদা?। এঁদের বতে| নক করে 
ছেন হাতে ধরবার অু। তীর দিগ 
চিত্রে, শুভিষ্কতি চিত্রে যার প্রমাণ। 
একদিন একটা কালীঘাটের পট, উঠ « 
দেওয়ালের পট । দেখিয়ে হলেছিলেন, 
যামিনীদাদা দু-তিন মিনিটে এদব 
আকেন, কবজি এহন রথ হয়েছে 
যদি ধরে নিই যামিনীদাদ! শুধু 
একেই বুঝিয়েছেন তবে মানতে হবে 
ইনি বিশ্ন্তর ব্বদার ছয়েছেন। এবং 
ঘখনই এদের বিষয়ে লিখেছেন তখন 
তাতেই রজের জাই ও হঠাই নীভের 
চাইতে আনেক বেশি দিবাছান 
প্রকাণ পেরেছে। বিদ্ধ যারা ঘটনা 
কিছু জানেন, এনবের নখিপ্ত্র কিছু 
আছে, তারা জানেন বে ইনি 
ধামিনীদাদাকে গালমন্দ কয়া বিণ দে 
কি তীব্র প্রতিবা্ করে দেখিয়েছিলেন 
এই বাজি উদ্ধৃতি চিহ না দিয়ে রশ 
লেখক রসের মাতিন বিষগক গ্রন্থ থেকে 
সাতার পাতা নিদের নাগে চালিচ্রেছেন। 
লক্ষা কঘবেন মাতিম প্রসন্গের ব1 
পাশ্চাঙডা আধুনিক [চত বিষয়ক বাঁকে! 
ঘা মনীদাদার বাছে শেখা জ্ঞান ছিল - 
না। চিত্র পরিচালক রসের চুরি 
ছিপ । 


॥ শুক্তধার, ২শৈ মে, ১৯০৭ 


এলিগের আজব দেখে £ গমাজতবের হেরফের 


ভজন্রি লাট 
বাঃগেরিয়ায় সর্বগ্মুযের 
সাম্য ঃ একথা আমাদের দেশে 


ক্যিয়া বুঝেছিলেন। বুঝেছিলেন তাবং 
গোলযাগের কারণ নামনূপ। কূপটা 
বদলানে| কঠিন, তাই গোলমাল এড়াবার 
জন্ত একঘাত্র পন্থা খতম, যখন যেমত 
মন্ব। এটা নানাবিধভাবে স্তালিন 
বরেছিলেন। হিটলারও। তবে 
মাকসবাধীথা এ'বিযরে নিশ্চিত প্রতায় 
অর্থাৎ এসব করতেই হ্য় সমতার দন্ু। 
পলপট কাম্পুচিঘার করেক লক্ষ 
হুদেশবাণীকে লোপাট করেছিলেন 
মার্কসীয় ভবিঘ্যপুরাপকে সার্থক বরতে। 
তবে নামের বিভেদ ঘোচানো আরো! 
নহজ। রামরহিমের নামে যে সংঘর্ষ 
তাকে দূর করা যায়, রাম বা রহিম যে 
হবে কর্তা, রাছকে রহিম করে বা 
ঝহিমকে রাম। 
“এমনে ইন্টারন্তাশানাল” 
তার একটি গরন্বে “বালগেরিঘা_ 
তুর্কজাতির বন্দীদ্ল।” (বালগেরিয়া 
“ইথ[প্রজনমে্ট অব এখনিক টার্কদ” 
পুত্তিকার এমন একটি অবস্থার কথা 
খোদা করেছে। এমনেষ্টির খবর 
এপনকার ভারতীয় সাম্যবাদী দল 
( মার্দদবাদী ) রাখেন কারণ তার! এর 
ছারস্থ হছেছিলেন বিপদ উদ্ধারের অন্ত 
পুন্ডকাছ পাচ্ছি, ১৪৮৪-র শেষে, 
সারাদেশ জুড়ে, বালগেরিঘ্নার 
সামাধানী শাদক দল, একটি প্রচার 
চালু করেন যাতে তাবৎ ভূর্ক ও 
বালগেরীয় মুমলমানদের নাম পাণ্টে 
পর্দা যার। 
তুর্কদের নিজস্ব পোষাক পরা বন্ধ 
হল। পথেঘাটে, পাঠশালায়, বিডি 
প্রতিষ্ঠানে, দর্ধমাধারণের প্রকাশুদ্বানে 
তুকী বলা নিষিদ্ধ হল। কর্তারা ঘোধণা 
করলেন তৃর্বহ! আদলে হচ্ছে “লাভ 
বাআগ্রেরীর, ঘাদের অটোমান শাসনে 
আবরদছ্িতে মুনমান বর] হয়েছে। 
এবং গেইপব “প্নভি বালগেরীদর।" 
বর্তমানে কর্তাদের অঙ্গরোধ করেছে 
তাদের নাম আবার বলে দিতে 
“বালগেরীয় দ্বাতিতে তাদের 
নবজয়ের সত” । "১৯৮৪-৮৫ লালের 
বদন্তে প্রধানত তরী গ্রাণগুগোকে 
কুকুর নিয়ে গুলিশ ও ট্যাঙ্ক নিয়ে 
দৈক্করা ঘিরে ফেলে। বহ সময়েই 
শেষরাতে। কর্তাদের পেয়াদারা নতুন 
পিচ পত্র নিয়ে প্রতিটি গৃছে যাহ 
বক্ষেত্রে বশুক চেপে তুর্বদের এই 
নহুন পারচযপত্র নিতে ও আবেদনপত্র 
ছার দিতে বাধ্য বরে, যারা বাধা 


বে তারা হাথতে যায়। তুর 
পঙ্চনে জানা যাচ্ছে কমপক্ষে 
জনকে হত] করা হধ। 


এএলনের এক অক্কপ থেকে অন্তু অবে 


নির্বাদন হয়। দেখে তুর্ক অঞ্চল অন 
অঞ্চল থেকে পৃথক বরে রাখ! হয়। 

দক্ষিণ আ ফ্রকার বুথেলেজি £ 
গ্রান্ধীদীর হতে আমরা একবার 
জেনেছিলাম দক্ষণ আফ্রিক1 যাওয়া 
যায় এবং অন্নাচের বিরুদ্ধে গাড়াবার 
পাঠ তৈরী করা যাহ। শত অপমান 
বা নির্যাতনের মধ্যেও মাথা তুলে 
দাড়ানো সন্তব। এবং আহংদ- 
ভাবে। পরবর্তী গান্ধীদের কলয!ণে 
জানা গেছে, দেখানে আর ঘাওযা যায় 
নাএবং সেখানকার অধিকারের প্রতিষ্ঠা 
নিছক হিংসা, নিছক ঘুদ্জেই করা 
দরকার। ভারতবর্ণে প্রতিদিনকার 
অছিংদ বক্তৃতা ও অহিংস গান্ধীর 
অহরহ্‌ উচ্চারিত নাম দাক্ষণ আফ্রিকার 
অন্ত নয়। দেখানকার কালে রঙ 
একটাই, কাজেই লোকেরাও এক-_ 
এখন এক অন্ধ ঘেষন এখানে, তেমনি 
সমস্ত সমাজ্জতান্বিক দুনিয়া ও 
সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জগতে 
অহরহ সংকীতিত হচ্ছে। খবর নেই 
হিংসার আন্দোলন চালাচ্ছে যারা, 
আফ্রিকার জাতীয় কংগ্রেস--তারাই 
একমাত্র নেতা সমস্ত কালোঃঙের এন 
বীতংস একটা রঙ্গ চলছে চারদিকে। 
গান্ধীর নামটা নিযেওরাজীংবাবু বলছেন 
না প্রথম গান্ধী, অথাৎ মোহনদাস 
করমটাদ, ১, বছর দক্ষিণ আ(ফ্রকায় 
থেকেই ওই আখড়ায় যাননি কিন্ত 
[তিনি তাঁর সমাজ্তাপ্ছিক বিবেক নিন 
সহজে, সরাদার ওই দলের পৃষ্টপোধক 
হয়েছেন। 

ইতিমধ্যে, দক্ষিণ আফ্রিকার 
কাগোদের একটা বৃহং অংশ ছুলু এবং 
তার অবিশস্বাদী নেতা মাঙ্গাহথু 
বুখেলোষ অন্ত কথ! বলছেন এবং ওই 
রাজীববাবুর সমধিত দলের বুথে- 
লোজর মাথ! চাই ঘোবণার তথ্থেও 
পেছপ! নন। এ এন মি বা 
আফিকার জাতীয় ক:গ্রেদের মাথা 
নেবার মধুর পদ্ধতিটির নাম “'গগার 
হার"। এই হারটি, কৃষ্ণের মালাটি, 
হল রবারের টিউব যাতে পেল পো! 
থাকে। অ-বিপ্রণী “শ্রেোীণকদের” 
খতম করার অন্থ( এাং এর! প্রান 
যাবতীয় কালাই) গলায় পরিয়ে 
আগুন জালানো হয়। প্রতি মু 
তারা দগ্ধে যরেন। মরতে তো 
একদিন হবেই; কাজে কাজেই 
রাদীববা1র বন্ধ, নেলসন ম্যাণ্ডেদাদের 
হাতে দগ্ধে মরলে তে! অনন্ত দযাজ- 
তারিক দুর্গে বাদ। স্মতী 
নানচডেল! হাপে একথা খগবেহ সঙ্গে 
খোলণ| করেছেন থে এই গানেকগরেসগ 
পা্দেই ৬ 


খে & if 


দেশে প্রচারে গিেছিলেন। ট্রানফোর্ড 
(বিশ্ববিশ্াপয্নে একদল ছাত্র তাকে এই 
মালা পরাধার কথা তারপ্বরে চীংকার 
করেছে। তাবং সংবাদপত্র তার 
কথা মংবাদ থেকে বাদ দিয়েছে কারণ 
তারা এ এন মিকেই পি এল ওর 
মতো এথাথীন সরকার” হিদাঁবে ধরে 
দিয়েছে। তাদের গণতন্ত্রী বিবেক 
সমাজতান্ত্রিক হয়ে গেছে ঘেমন সুডো 
ঠাকুর দব নীল রক্ত লাল হয়ে যাবে 
নামক উপন্কাস লিখেছিপেন। এখন 
এই ১৩ লক্ষ জুলুদের নেতা বুখেলেজি 
কি বলেন শোনা যাক। ১৯৮৬-তে 
ইংলণ্ডের বিখ্যাত বাংপন্থী কাগজ 
“দ্য খাছিয়ানে” তিনি যে পত্রটি 
লেখেন তার বয়ানটি হলঃ 
“Sir—Your reports from 
5০811) Africa and Leaders 
about our country always 
cleverly 38111 one point: do 
you approve of or condemn 
the violence by which black 
and whites are being most 


brutally murdered and 
maimed in ihe name of the 
Liberation struggle ? 


“For many years I bave 
observed that “The Guar- 
dian” 59৫3 little fault with 
the external mission of the 
ANC. 1 have the distinct 
impression that you view the 
the ANC as a legitamale 
Government in exile and the 
movement through which 
5০10. Africa should hand 
over power of the people. 


“The fact thet the policy 
of the ANC is to kill people 
is rarely highlighted. Does 
1015 mean that “The Guar- 
dian” support the armed 
strugle for liberation? 11091 
is support tho external 
mission which receives 
finance aad arms from the 
Soviet Union and Eastern 
bloc? 

“{n South Africa at piesent 
blacks are killing blacks 
because the exlernal mission 
of the ANC tells them 
do so. It is ihe 








to 
ANC’s 
South Africa “ungovernuble" 


policy to make 
those who donot support the 


ANC must be “eliminated”, 


1 and other members of 
Inkulha arc on ihe hit list 
The BBC, in 


Iranscript of world broadcasts, 


its regular 
has this all document. 
“‘fokatha is a national 
cultural libration movement 
which demounces black-on- 
black violence and opposes 
disinvestment end sanction. 
It belives it is not too late 
to negoliate genuine power- 
sharing and calls for natio- 
nal reconciliation and a 


Constitution acceplable 
৪11 South Africans. 
“And yet 


( Leader, July 1 ) that, as the 


you allege 


॥ দাত 
political leader of the Zulu 
and president of Iokatha 
(with 1.3 million Zulu and 
Don-Zulu members), I have 
a "credibility" problem 
because I call for the release 
of the imprisoned ANC leader 
Dr. Nelson Mandela. 

“I have a "credibility" 
because and I 
eschew violence and called 


problem 


for black and white negotia- 
I hove a credibility" 
problem because ] will not 


tions. 


support disinvestment and 
sanctions which will cause 
inhuman black suffering not 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


ভীত সন্তন্ত রাজীবের রণহুঙ্কার 


১ম পৃষ্ঠার পর 


সঙ্গে হাত খিলিয়ে বিপন ঢেকে 
এনেছে। ওুঁহ মতে কোন বিদেশী 
কিবলেছে ভাই শুনেই সবাই হৈ চৈ 
শুরু করে দিঘ়েছে। ফেয়ারফাান্সের 
চেয়ারম্যানের সাক্ষাংকারের জবাবে 
তিনি এ মন্ত্য কৰেন, বদিও তিনি 
এ ক্ষেত্রেও নাম উল্লেখ করেন নি। 
“আম কোন ফিঝিদ্ীর সার্ট ফিকেটের 
তরসা করি না।” ধণেছেন উনি। 

বিশ্বনাথগ্রতাপ সিং অনশ্ঠ প্রথম 
সুযোগেই রাদীর গাদ্ধীর ভাষণের 
জবাব দিয়েছেন । 


তিনি বলেছেন, পাতাকারের 
মীরজাফর আর জযঠাদ আজকে 
তারাই ঘার| দেশের লম্পদ বিদেশের 
ব্যাঙ্কে পাচার করছে আর দেশের 
ক্ষতি করে বিদেশের অর্থনীতিকে পুষ্ট 
করছে। ঘেমন এককালে মীরন্জাফর 
আর জঃঃ্চাৰ দেশকে বিকিয়ে দিয়ে- 
ছিল। তিনি প্রধানময়ীর কাছ থেকে 
খুব খোলাখুলি জবাব চেয়েছেন যে 
ফেরারফ্যান্সের উপর তদের ভার 
দেওয়া অক্তায় যদি হছেই থাকে, 
তাহলে এখনও তার ওপর কেন 
বিদেশে টাকা পাচার করার বা।পাে 
অঙমুদড়ানের দাত রয়ে গেছে। 
উনি ত অর্থদণ্তর থেকে দরে এদেছেন 
বেশ কিছুদিন হল। আর দি বি 
আই-এর তদন্তে কি টাকা পাচারের 
কথা জানা ঘাই নি। 

তার অভিধোগ থে রাণীবের 
গোটা বা|পারটা একটা ভাওতা 
মাছ। বের আচচলে আসল 
প্র্নকে এয়ে এগছ হচ্ছে। কেক 





হাহ কোটি টাকা বেআই। 
পাঠান তথ 
আহহহ তে 


তেই « 


বা তীর ঘনিঠদের। তিনি অভিযোগ 
করেছেন অন্ত কি উপায়ে গোপ! 
তথ্য জানা যেতে পারত তার সোঁজ|- 
সুজি জনাব এখনও উনি পান |ন। 
আইনের কচকচানি করে গোটা 
ব্যাপারটা ধাথাঢাপা দেওয়া! ভুল হবে। 
তাহলে বিদেশী ব্যাঞ্ধে টাকা পাচার 
করার রহ উদ্ধার করার লক্ষ] থেকে 
দূরে দরে যাওয়া হবে। 


বিশ্বনাপপ্রতাপ বিব্ৃতিটি এমন 
মময় দিয়েছেন ঘখন রাজধানীতে 
অপনা-করনা। চলছে তার স্ব 
রাণীবের সমঝোতা হয়ে গেছে। 
এই ধরনের দস্তাবনা আপাতত নেই 
তার আভাদ পাওয়া গেল রাজীব 
গান্ধীর অগ্গতম অন্গগত ক্ুনাথ 
রাই-এর এক বিবৃভিতে। তার 
বক্তব্য থে বিশ্বনাথপ্রতাপ দিং তার 
আচরণের মাধামে রাধীবের প্রতি 
বিশ্বাদথাতকত। করেছেন। পরের 
বক্তব্য আরও গরিদ্ধার বিশ্বনাথের 
মতলব একটাই দল ও সবকারের 
ভাবদূতিকে স্তরান কর1। 


এই মন্তব্য থেকেই কিন্ত 
ই-কংগ্রেদের আদল দুর্বলতা প্রকাশ 
পেয়েছে। এ'দের আশঙ্কা এই যে, 
বিশ্বনাথপ্রতাপের ধার্ধকলাণে তাদের 
দলের অর্ধের উৎপ প্রকাশ হয়ে 
পড়বে। ভোটের সময কোটি কোটি 
টাকা কোথা থেকে আমে তা ফাদ 
হয়ে যাবে। ই-কংগ্রেণীরা গত 
তিন দশক জনপাধারণের কাছ থেকে 
চাদ! আদা করে নি। এমন কি 
লদগ্ত পদের টানা] থোক কে দিছে 
দেয় কেউ জানতে পারে না। 
এপৰ পবর অতি সহজে ফাস হয়ে যারে 
এই তম। পেজ বিশ্বনাথ বিখ/ম- 
ঘাতক! 
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পুরুলিয়ার বিস্ময় বালিকা মৌসুমি 


যে কয়লায্ন ছাইয়ের পরি? 
বেশি তা কেন তাপ [বহ্াং উৎংপা- 
দনের পক্ষে অশ্পযোগী এবং 
ল্যাবরেটরিতে কিভাবে জি:ক এবং 
সালাফউনিক আসিড থেকে হাইডরো- 
জেন উৎপন্ন কা যার তায বিস্তৃত 
বিবরণ এখনই দিতে সক্ষম ঘে 
বালিকাটি, লাম তার মৌহ্ুমি 
চক্ষবর্তী। বহ্ধস এখনো * বছর 
হুয়নি। আগামি আগষ্টে দৌহুমি 
পা দেবে ৫ বছরে। কেউ কেউ 
বলেন, এই বিশ্ব বালিকা মৌন্ছমি 
ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী। 
এ বিষয়ে কিন্তু মৌন্মমির বাব! সাধন 
চক্রবর্তী একমত নন। তিনি পেল 
ফুয়েল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের একজন 
জুনিৱার সায়েিষ্ট। 

গুজালিয়া জেলার আরর! গ্রামে 
যৌন্থমির জগ্। এখন বাবা-মায়ের 
সঙ্গে দেখানেই সে থাকে । সহরের 
হোয়া লাগ! গ্রামের কিওারগাটেন 
স্কুলের ছাত্রী সে। নব কিছুতেই 
অগ্রণী দৌহ্বমি। মে বেলাধুগাই 


হোচ কিবা রবাযন, চলত ঘটনা 
ধঝাহ অথবা ই।ঙহান-যাই হোক 
না কেন, দবেতেই তার মেধার কোন 
তুগন! মেলেন|। [শেষ করে এই 
বলে? যেকোন কঠিন প্রশ্নের উত্বর 
সে দেয় অনাযাদে এবং দে যা বলে 
তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যার। 
মাধমিক মানের ঘে কোন জটিল 
অঙ্কের সমাধান করতেও মৌন্মির 
কোন জুড়ি নেই। তার আস্থা, মেধা 
ও শান্ত আচার আচরণ দেই সব 
মাগ্ঘকে [বাম্মত করেছে যারা 
মৌন্মির সংস্পর্শে এনেছেন । 
লেখাপড়ার প্রতি যৌন্বমির 
আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় যখন তার 
বহন মাত্র দেড় বছর। এখন পে 
বাংগা, হিন্দী ও ইংরাদী ভাষা কথা 
বলতে ও লিখতে পড়তে পারে। 
বাড়িতে দে এখন দিতে নিজেই 
জার্মান ভাষা শিখছে। মৌন্নুমির 
প্রতিবেশীরা তাঁকে “বিদ্ব্ বাঁলিকা' 
ছিপাবে অভিহিত করেছেন। তাদের 
মতে, স্থলে এবং খেলাধুলা মৌ সুমিকে 


আমর ভালভাবে লক্ষ) করে বেসেছি 
বেদে ঘে কোন প্রাপ্তবঘস্ক খানষের 
মতই ধৈধঈল। তার মনে রাখ[র 
ক্ষণতা দেখে গ্রামের ঘা্চষ তে বটেই, 
স্কুনের বড় দিদিমণিও যিদ্মিত। স্থুলের 
বড় দিদিমশির মতে মৌন্মি মাধ্যমক 
মানের উপঘুক্ত। কিন্ধু তার এখন 
বেসিক ট্রেনিং প্রযোজন। গুধুমায় 
মৌনুমিকে বিজ্ঞান ও অঙ্কে চোস্ত 
করে তুগবার জনত স্থুল কর্তৃপক্ষ একদন 
বিশেধ শিক্ষক নিঘৃক্ত করেছেন। 

স্কুলের দিদিমণি শ্রীমতী খেকন! 
স্থলিভান বলেন, “যেদিন মৌসুমি 
আমার স্থলে ভতি হুল সেদিনই দে 
আমাকে প্রশ্ন করেছিল বে, স্থুলের 
গৃত্তি এত ছোট কেন? উত্তরে 
তাকে আমি বলেছিলাম যে, বিহু 
বিশিষ্ট র্যক্তি স্কুলের অন্ত জমি দিতে 
রাজী হয়েছেন এবং ঈত্বই তাদের সঙ্গে 
আলোচনার বপব। একথা! গুনে 
মৌহুমি আলোচনা হাদির থাকতে 
আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। প্রশিক্ষণ 
পদ্ধতি সম্পর্কেও মৌন্ুমির অভিযোগ 
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তামাম। ও তম! 

২য় পৃষ্ঠার পর 

নয়, একপাল আপাদমখক ভরষ্টাচারী- 
তথাকথিত 'জনএ্তিনিধি'। 


মেচিওর ডেমোক্র্যানী 

নাদুত্রিপাদ-রাজেশ্বর রা "রা যখন 
ফেযারফ্যান্স, সুইস বান্ধ, সাবমেরিন 
বেলেঙ্কারী, বফোদ” কেঙ্ছ। ইত্যাদি 
ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী 
করেন তখন নিশ্চই তার! রাজীব 
গান্ধী ও তার সরকারের হাত কগস্ধিত 
কিনা তা-ই প্রমাণ করতে রাজীব 
গান্ধীকে বলেন ও অপরাধীদের শান্তি 
দাধী করেন) কিন্তু রাজীবের 
বিপরীত আচরণ গকেও তারাই 
আবার যখন এ রাজীব সরকারকে 
বাতিল করার বিরুদ্ধে দাড়ান তখন 
ভারতীর রাজনীতির মান ও গণতন্ত্রের 
অনস্থার ঘে করুণ ছবি ফুটে ওঠ, বহ 
বিলম্বে হলেও ত থেকে শিক্ষা না 
নিয়ে এ দেশের পরিত্রাণ নেই। 
এদের মতে, একটা ‘নির্বাচিত! 
সরকারকে বাতিল করলে ত! ‘গণ- 
তগ্রে'র পক্ষে হানিকর। 

এখানে লক্ষদীয়, নির্বাচিত দরকার 
আর রাজীব লরকাঁর নিশ্চয়ই হুবহু 
এক বস্তু নয়। রাজীবকে প্রধানম্ 
ন! রেখেও ‘নির্বাচিত সরকার' রাখা 
চলে। কেননা, সংখ্যাগরিষ্ঠ 'এম পি- 
গণেনু নির্বাচিত নেতা রূপে রাজীব 


যেমন দরকার গঠন করেছিলেন, 


লাশ লী ৮৮ 


সম্পাদক বক দীপালী প্রেষ, ১৮:/১, আচার প্রযুরঞ্জ রোড, কজিকাতা- থেকে চিত এব রপ্ত কাধালয় ১৬ 


ছুনীতি পোষণ ও অপদার্থতার কারণে, 
বিশেষভ সংবিধান*বণিত নৈতিক 
মানদতের বিচারে, তার লে নেতৃত্বকে 
খানি করে অন্ত কোনো ইং-কং 
সদস্তের নেতৃত্বে দরকার গঠনের মধ্যে 
দে একই ‘নির্বাচিত সরকার’ গঠিত 
হতে পারে। 

লে যাই হোক, বাঘ নেতাদের 
বক্তব্য যদি এমন হয় যে, চার শতাধিক 
কংইর সকলেই এক একটি কচ্ছপ 
যাত্র-রাজীব চিং করে রাখলে ওরা 
সকলেই অচল, আধার উপুড় করলে 
সকলেই গুটি ওটি চলতে সঙ্গম মাত্র 
কেউই লং শিরদাড়াপষ্পদ্ধ নছেন, 
তাহলে দে কথা আলাদা। 

এক্ষেত্রে বিবেচ্য, রাষ্ট্রপতির 
প্লেজার? শব্দটাকে আভিধামিক অর্থে 
নক, সাংবিধানিক তাংপর্ষে বিচার 
করতে হবে। আমাদের নংবিধান- 
প্রণেতা ডঃ বি আর আথেদকরের 
বিশ্লেষণ এই যে, এই প্লেজার শুধুমাত্র 
বংখ্যাগারষ্টেয সমর্থন বোঝার না, 
শাননতাস্ত্রিক শুটিতাও বোঝায়। এবং 
এ পেধোক প্রশ্নেও রাষ্ট্রপতি প্রধান- 
মন্ত্রীকে নরাতে পারেন। 

সত্ই তো, সংপদ মদন তো 
নদ, নিতান্তই ‘হাত’ মাত্র, যা প্রহর 
ইচ্ছায় ওঠে, আবার প্রত্ুর ইচ্ছা 
মানে ॥ নিজস্ব চিন্তা বলতে একমাত্র 
ভোগবাদ ছাড়া আর কোনো! চিন্ত 
নেই । বটেই তো, একযোগে নিজের 


পেট ও পকেট আঃ প্রহর সেবার 
লাগতে পারে এমন হাতযার্কা 
মানিকের চিন্তার আর কি-ই বা 
আছে? শ্বভাবতই প্রভু না হলে- 
একটা ন! একটা গ্রহ 9 হলে-_এরা 
বাচে বর্তে ন; এরা অচল হয়ে পড়ে। 

তবে কিন! এদেরও নিজস্ব এক- 
প্রকার ‘ডাইনামিজন' (গতিশ্ঈগত1) 
রয়েছে_একমাক্। উংদবে আর বাদনে 
যা দেখা যায় । ধেমন ১৯৭৭ সাপে 
মৌচাক ভেঙ্গে যেতেই ওর! “বিদ্রোহ 
করলো-ঝাকে ঝাকে বিপরীত 
শিবিরে যোগ দিল। আবার ১৯৮ 
সালে এরাই উন্টোরথে যধালয়ে 
প্রত্যাবর্তন করলো--পুরোনে! শিবিরে, 
বিজঘো্সবে। 

অথচ, এরা নাকি সকলেই গণ- 
তান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত “গণ- 
প্রতিনিধ'-ভারতীদ গণতন্ত্রের 
“পিলার! জাতিয় বিবেক আর 
জনগণের সার্বভৌগত্বের প্রহরী! 
এই তো! এ স্বাধীন গণতন্ত্রী 
ভারতের শাসন ছবি। ভাবতেও 
আশ্চৰ্য লাগে, কোনো ব্যক্তিকে 
দুনীতির পাহারাদার ও দেশরক্ষার 
শক জেনেও--সর্ধের মধ ভূতের 
অবস্থান জেনেও-লে একই বান্ধিফে 
সত্তর কোটি দেশবাদীর সর্ধাধিনাষক 
করে রাখ! ছাড়া এ গণতঙ্ী ভারতের 
গত্ান্তর নেই। 'ম্যাচিওর ডেমো" 
ক্যাসী' (সাবালক গণভন্ব)! বটেই 
তো 


সম্পাদকূ-হীরেন বস্থু 


আছে” 

তার বদের অগাধ ছেপে 
মেঘের মতো মৌগুযি সময় নষ্ট 
করেনা । সময় পেঙেই নান! ধরণের 


বইপত্র পড়ে দে সময় ঝকাটাই। 
নিঞ্জের ভবন্ঠত নিয়ে মৌগুমি এখনই 
বেশ উদ্গিঘ্। তার ইচ্ছে ডাকার 
হয়ে দেশের সেব] করার । কিন্ত সেই 
মঙ্গে এই চিন্তাটাও তার মাথায় দেখা 
দিয়েছে যে, লীষিত রোগে তার 
বাপ-মার পক্ষে তাকে উপযুক্ত 
শিক্ষিত করে তোলা স্ব হবেতো? 

যে কোন বরগ্ক দানধের মতই 
আচার-আচরণ মৌহুমির। সংবাৰ- 
পত্র এং তখ/ব্লক বই পড়ার তার 
আগ্রহ লক্ষা করার মতে! । ভারতের 
অধিকাংশ দংবাদপয়ের সম্পাদকদের 
নাম আনে নে। অঙ্কের সমাৰানে দে 
অনাঘাদে ব/বহার করে ব্যাপক" 
লেটার । তার খুব বাগ হয় ধদি কেউ 
তাকে চকলেট বা পুতুল উপহার 
দেয়। যে সমন্ত মাগষ তাকে দেখতে 
আদেন তাদের প্রন্থের উত্তর দিতে 
দে ভাগবাসে। কিন্তু ঘখন মৌহাম 
কোন প্রপ্রের উত্তর দিতে পারেনা 
তখন তাকে খুবই বিষ দেখা। 

বড়দের কথ্য ভাষায় বড়রা যে কত 
ভুল উচ্চারণ করেন তা যৌনুমি প্রাযই 
দংশ্দোধন করে দেয়। মৌসুমির বাণ 
সাধনবাণ জানিয়েছেন থে, তার মেছের 
এই প্রতিভা বহু সরকারি অফিসার, 
গবেষক এবং লাংবাদিককে বিশ্মত 
করেছে। প্রতিদিন শহর ও গ্রাঘ 
থেকে শয়ে শয়ে মাঘ যৌহযির সঙ্গে 
কথা বলতে তাদের বাড়িতে 
আপছেন। সাক্ষাৎ প্রাণীর এই 
শ্রোভকে আটকাবার জন্ট মহকুমা 
শানকের নির্দেশে সাধনবা;র বাড়িতে 
পুলিশ পিকেট বণেছে। সাধনবাবু 
আক্ষেপের সঙ্গে জানিচেছেন, এরকম 
একটা প্রচার হয়ে গেছে ধে, মৌসুমি 
নাকি অতীত ও ভবিষ্ঠত বক্তা। 
ভার মেয়ে মৌহ্গিকে ভবিষ্যত বক্তা 
মনে করে অনেকেই হাজির হচ্ছেন 
তার বাড়িতে । এটা কিন্তু ঠিক কথা 
নয়। 

মৌহমির মা এমতী শিপ 
চক্ষবতী ইটটিগ্রেট চাইল্ড ঢেভেগপ- 
মেন্ট স্বীমের স্থপারভাইজার হিদাবে 
কর্মরত। মেরের খারাপ স্বাস্থ এবং 
ক্ষিদে কমে ঘাওয়া তিনি উদ্িয্ন। 
তিনিও দুঃখের সঙ্গে জানান তে, হাজার 
হালায় মাঈধের প্রশ্নের উত্তর দেওয়াট| 
আমার ওই ছুধের মেয়ের মনের ওপরে 
প্রচণ্ড চাপ সট্টি করছে। তিনি 
জানান থে, এখন থেকে দর্শনা াঁরদের 
সঙ্গে তারা প্রথবে কথ! বলবেন, পরে 
যৌহমের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া 
হণে। বাছাই না করলে মৌহুমির 


Price Rupce Onc 


বিপর হবে) 

প্রধানমহীর  সঠিবাগ্র থেকে 
প্রেরিত এক আমহণে বিগত ফেরারী 
মাপে যৌহাৰ দিনী থিষেছিপ 
প্রদানমত্ী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে সুক্ষাং 
করতে। কিছু প্রধানমহী হঠাং 
বিদেশ সফরে চলে যাওয়ায় মৌ রুমি 
তার দেখা পাঙ্ছনি। টাইপ করতে 
শিখেছে মৌহদি। নিজের বই থেকে 
কতকাংশ টাইপ করে দেখাল গে। 
মৌঙ্গুযি জানিয়েছে বে, প্রধানমথী 
রাধীব গান্ধীকে দে নিজের হাতে 
টাইপ করে একটি চিঠি পাঠাবে। 

মৌন্মি ছাড়াও তার বাবা-মা 
তাদের ছোট মেয়ে মহয়াকে নিয়েও 
অনেক আশাবাদী । মৌসুমির চেয়ে 
এক বছরের ছোট মহুয়া দিদির মতই 
উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী এবং দাফন 
কৌতুকপ্রির। 


মমাজতন্ত্রের হেরফের 


১ম পৃষ্ঠার পর 


DOL 001) in South Africa but 
also in nighbouring black 
slates. 

“Then you denounce me 
8s a “tribal” leader 0৩ 
operates a one-party stand. 
You donot mention, however, 
that in our last elections 
non-Inkutha candidates stood, 
but were defeated ; and 1004 
KwaZulu and JInkacha 0101- 
zenship and membcrship is 
open to all blacks, 

“The ANC (or even “The 
Guardian" ) does not have a 
monopoly black anger. 4 
have suffered asa blackmuu 
in the country all my life. 
॥ am no government "stooge" 
and never will be, My fore- 
British 
today | 


fathers brought 


inperalism ; am 


prepared to die for demo- 


cracy, and I will not rest 
until apartheid is dead. 


‘But I am not prepared to 
lead my people into a batule 
Where they would be deci- 


mated, South Africa cannot 
and will not beliberated with 


the blood of children. 


“Today, more than ever, 
negotiation send peaceful 
change is within our grasp. 
whites, more than ever, are 
ready to negotiate. Nobody 
can say cnractly when and 
how, but one thing I do 
know : sensoless violence will 
not help our cause.” 

Mangunthu G. Buihelezi 
(Chief Minister of KwaZulu, 

President of 10180008), 
Ulundi, South Africa™ 





এড শেন, কলেকাতা-১৩ থেকে প্রকাণ্তি। 


মীরাটে মিরীহ মানুষকে গাওামাধায় খুন রন পি এস গি 
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প্রশাসনের অপদার্থতায় 
দিল্লী ও মীরাটে দাঙ্গা 


উত্তরপ্রদেশে মীরাট, ওল্রাতে 
ব্রোচ জেলা এবং শেষ পর্যন্ত খাস 
রাজধানী দিল্লীতে যাম্প্রতিক দাঙ্গায় 
যে ব্যাপক প্রাণহানি ও স্থায়ী সম্পদের 
ক্ষতি হয়েছে তা নিশ্চ এঢ়ানো 
যেত হদি স্থানীয় প্রশাসন শক্ত 
হাতে ছাক্গামার মোকাবিলা করত । 

এই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে দেশের 
প্রতিষ্ঠিত প্রায় প্রতি সংবাদপত্রের 
সম্পাদকীয়তে। তবে প্রশাপনের 
ব্র্থতা বললেই যথেষ্ট বলা হল না। 
ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পরে পরেই 
দিল্লী শহরে যে ব্যাপক দাঙ্গা সংগঠিত 
হতে পেরেছিল তা শুধু স্থানীয় 
প্রশাদনের বার্থতা নয়, দাঙ্গ| দমলের 
ভজন্ত রাজনৈতিক ত২পরতার অভাব 
ভালডাবে লক্ষা বরা যায়। বরং 
রাজনৈতিক দলের বিশেষ করে ই 
কংগ্রেদী কিছু নেতার, প্রত্যক্ষ 
প্রশ্রয়ের অভিযোগ উঠেছিল। সগ্য 
মনোনীত প্রধানমন্ত্রী তখন মন্তব্য 
করেন যে বিরাট মহীরুহের পতন 
হলে তার প্রতিক্রিয়া বড় রকমের 
হবেই। এর তাৎপর্য পরিক্ষার। 
এ দাঙ্গ! সম্পর্কে তদন্তের রিপোর্ট নিয়ে 
আজও টালবাহানা চলছে। এই 
দাঙ্গ! থেকে কোন শিক্ষা নিতে চারনি 
ই-কংগ্রেমী নেতৃত্ব । কারণ দাঙ্গার 
পরিবেশকে জীইয়ে রাখা এবং মুখে 
সংহতির ঝুলি আওড়ানই এদের 
নীতি। যখন পরিস্থিতি একেবারে 
আয়তের বাইরে চলে যায় তখন সেনা 
বাহিনী তলব করা একটা রী।ততে 
দাড়িয়েছে। 

সাম্প্রতিক দাগাগুল শুরু হয় তুচ্ছ 
কারণে কিন্ধ তা অতি সহজে ছড়িয়ে 
পেড়ে । অজ সময়ের ঘরে বাড়ী ঘর 
পুড়িয়ে দেওয়া হয়। নিরীহ মায়ের 
জীবনের হানি হয়। এর পেছনে 


রাজনৈতিক শক্তি এবং প্রভাবশালী 
ব্যক্তিদের প্রশ্রয় ন! থাকলে হাঙ্গাদা 
এমন ব্যাপক আকার নিতে পারে না। 
তা | হলে কারফিউ চলাকালে কি 
করে হাঙ্গামা হয়? পুলিশ বাহিনী 
যোটেই দাঙ্গীবাজদের বিরুক্ধে কঠোর 
ব্যবস্থা নিতে যে চায় না তা হাঙ্গামা- 
কারীর ভাল করলেই জানে। সে জন্য 
তারা এতটা দুঃসাহসিকতা! দেখায়। 

এই প্রসঙ্গে প্রবীণ স্বাধীনতা 
সংগ্রামী সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফর 
খানের একটি মস্তবা উল্লেখ্য । তিনি 
বযোদ্বাইয়ের এক হাদপাতালে 
চিকিংসারত এছেছেন। রোগশ্য্যা 
থেকে তিনি দাঙ্গার জন্য দুঃখ প্রকাশ 
করে বলেছেন যে তিনি এখনও শপ 
দেখেন যে এই দেশে আবার ১৯৩৭ 
সালের মত পরিবেশ আসবে, তখন 
হিন্ু*দূপলিম সবাই এক সঙ্গে ভাই 
ভাই হয়ে দুশমনের বিরুদ্ধে লড়েছিল। 

বাদশা খ] হ্দত জানেন না আছ 
তশার আমলের সেই কংগ্রেস আর 
নেই। 

সকলেই স্বীকার করবে ঘে কংগ্রেস 
শাসিত এমন কোন রাজা নেই ঘেধানে 
শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় 


মীরাটে শাস্তিরহ্মাথে নিয়োজিত 
(প এসির লোকেরা দাধারৎ 2াছদকে 
বিনা প্ররোচনায় খুন করেছে এবং 
তাদের ঘরদোর জালিয়ে দিয়েছে। 

২৩ তারিখে মালিয়ান “কসবায় 
যে ঘটনা ঘটেছে ত! এদেশের সামপ্র- 
দায়িক দাঙ্গার ইতিহাঁপে অনৃতপূর্ব। 
মৃত্যুর প্রকত সংখ্যা কত ত! জেল! 
কর্তৃপক্ষও জালেন না। কিন্তু জান! 
গেছে, ১** থেকে ১৫০টি পরিবারের 
ওপর আক্রমণ চালা 
প্রভিদ্দিয়াল আম কল্গটেবুলারী এবং 
পরে তারা ঘটনাস্থল থেকে উধাও 


তয়ে যাছ। 

পি এ পির এই তাগনে ব5 লোক 
মারা গেছে। নারী ও শিশু পমেত 
বহু লোক বন্তির মধ্যে পুড়ে মার] 
যাছ। 

মালিয়ানে পি এ পির তাণুব শুরু 
হয় দুপুর ২-৩৪টায়। একটি সুত্রের 
বন্ধব্য, দাঙ্গার সময় গুলিতে আহত 
এক ব্যক্তির কাছিনী হল সি এ সি 
স্থানীঈ্র সমাজ বিরোধীদের উদ্ধানী দেয় 
দেশী মদের দোকান লুট করার জন্ত। 
দোকান থেকে বোতল ভতি বাক সি 
এ মির লোকেরা! এবং স্থানীয় অধি- 


নালীর। তুলে নিয়ে যায়। তারপর 
প্রচুর মগ্তপান করে 
করা হয় । 
ওখানকার বিপেষ একটি অঞ্চলে 
কিছু লোক ঢিল ছু’'ড়তে থাকে। 
এদিকে পি এ লির লোকেরা তৈরী 
হয়ে থাকে। যেই ওখানকার অধি- 
বাসীরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আদতে 
থাকে পি এ সি তাদের ওপর গুলি 
চালায়। জনেকে দেখানেই নার! 


তার 


যায়। পি এমি বাড়ির মধ্য ঢুকেও 
গুলি করে। পরে বাড়িগুলোয় আগুন 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার 





60 বছর পরেও কালাহাি ভুখা 


সেই রাজার আমল ধেকে ওড়িশার 
কালাহাণ্ডি অঞ্চলের গরিব ভূমিহীন 
খেত যজুরদের বলা হয় “সুখবাদী”। 
রাজার যতে যাদের কোন সম্পত্তি বা 
মালিকানা নেই তারাই কেবল হুথে 
ফালাতিপাভ করতে পারে। বিঘর 
সম্পত্তি থাকলে সুখে বাস করা যার 
না। তাই সর্বহারা মাহুধরাই প্রকৃত 
‘সুধবাসী'। সেই রাজার আমল 
খেকে সুধবামী কথাটি এখন কালা- 
হাণ্ডি, কোরাপুট, বলাজির, স্কুলরাণীর 


গ্রামে গঞ্জে প্রচলিত। স্বাধীনতার ৪* 
বছর পরেও কংগ্রেস শাসনে তারা 
স্ধবামী হিদাবে পরিচিত। এই উক্তি 
তাদের দারিছোর প্রতি ন্যঙ্গোকি 
ছাড়া আর কি পারে। 

ভারতের মানচিরে কালাছাণ্ডি 
একটি কালোদাগ। এই কালো দাগ 
ঘেন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে । ওড়িশার 
জে বি পটনার়ক সরকার শত চেষ্টা 
করেও এই কালোদাগ মুছতে পারেনি। 
সেখানকার মান্গষ অথাগ্য কুখাস্ত খেয়ে 


শিয়ালদায় রেলের 'চেচ্ছাদেবক'দের দৌরায্া 


বরকত গনি খান চৌধুরীর রেল- 
মস্তি চলে গেলেও তার দলের অনুগত 
যাদের রেলের “হ্েচ্ছাসেবক" করে 
দিয়ে গেছেন তারা আজ শিয়ালদহ 
ডিভিশনের রেল যাত্রীদের কাছে একটি 
সংগঠিভ ঠ্যাাডে বাহিনী বলে 
পরিচিত হছ্ছেছে। 

এদের শৌরা যয বেশী নজরে পড়ে 
শিয়ালনত ষ্টেশন এগাকা এবং বিধান 


নগর ষ্টেশনে । বিন! টিকিটে যাত্রীদের 
পরীক্ষা করার জন্তু নাকি এ'দের গনি 
সাহেব কাজে লাগিয়েছিলেন। এরা 
এসে রেলের আয় ষে বেড়েছে এমন 
কোন তথ্য নেই। বরং প্রতিদিন 
এদের কেন্দ্র করে নানান ধরণের 
হাঙ্গামোর অভিযোগে রেল কর্তৃপক্ষ 
নিত্রত। কিস্ক “রাজনৈতিক কারণে” 
কিছু করার নেই তবে যে ভাবে 


এদের জুলুম বাড়ছে তাতে যে কোন 
দিন একটা বড় রকযের বিক্ষোভ 
বিস্ফোরণের রূপ নেবে ন! তা বলা 
মুস্তিদ। 

যাধা পিছু ঢালাও ২ টাকা“ঘে 
এরা আনা করে থাকে ত! কি.রেলের 
তহাবলে জম! পড়ে? নিতাযাত্রীরা 
লক্ষা করেছেন যে এই “হ্েচ্ছাসেবক'" 
শেষা'- * পাতায় 


মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। কালা- 
হাত্ডির মাক্ঘের হাহাকার ছচিয়ে 
পড়ছে সভা জগতের কাছে। প্রতি- 
পনি হচ্ছে হিমালয় থেকে কহা- 
কুমারিকা পর্যস্ত। 


সরকারী হিগেবে কালাহাণ্ডির 
মাত্র শতকরা ১৯৩৫ ভাগ মানুষ 
নিজের নাম লই করতে পারেন। 
কোরাপুট জেলায় এই সংখ্যা আরও 
কম অর্থাৎ ১৪৮৩ শতাংশ আ/ত্র। 
কালাহাণ্ডির শতকর! ৪৪ ভাগেরও 
বেশী মাঘ ও কোয়াপুটের শতকরা 
৮৫ ভাগের ও বেশী মানুষ আদিবাদী ও 
হরিজন সম্প্রদার়ুক। এলাকার 
গতক্রা ৭৫ ভাগ “"মৃখবাসী”দের 
খবর কোনদিনও পৌছতে পারেন 
তুধনেশ্বরের কর্তাদের কাছে। দীর্ঘ 
চার বছর ধরে চলছে অনাবৃটি। 
আসলে এই অংশটি ভারতের মানচিত্রে 
স্বর বৃষ্টি অঞ্চল বলে পরিচিত। দীর্ঘ- 
দিনের মধ্যযুগীয় শোষণ ও আধুনিক 
সময়কার নিত্য নতুন শোষণ পদ্দতি- 
শেষাংশ ৮ম্‌ পৃষ্ঠায় 





বীরবাহাদ্বরের বীরত্ব 


এ কোথায় আছি আমর! ? দুর্নীতির বড় বড় কেলেক্কারীর কোন ফয়সালা 
হল না, সবই শেষ পথস্ত ধামাচাপা পড়ে যাবে বিদেশী চক্রান্তের ধুয়া তুলে 13 
আর যে সং ব্যক্তি দেশের শত্রুদের মুখোস উদঘাটনে তৎপর ছিলেন তাঁকে বল! 
হল সি আই এর লোক, দেশদ্রোহী, মীরজাফর ইত্যাদি। প্রধানমন্ত্রী রাজীব 
গান্ধীর রাজ্য এবং এই দেশত্রোহী বিশ্বলাথগ্রতাপ নিংয়েরও রাজ্য উত্তর- 
প্রদেশের যীরাট এখন সাম্প্রদায়িক দানার জলছে। হাজাম| রাজীব গান্ধীর 
খাসতালুক দিল্লীতেও হথেছে। উত্তরপ্রদেশে সরকারী ভাবেই স্বীকৃত যে ১** 
জনের বেশি লোক মাধ! গেছে। দা! থামানো ত দূরের কথা, আইন-শৃঙ্খলা 
দায়িত্ব প্রাপ্ত মীরাটে প্রভিল্িয়াল আর্মড কল্সটেবুলারীর লোকেরা বিনা প্ররোচনায় 
নিশ্বীহ লোককে গুলি করে খুন করেছে, ভাদের ঘরবাড়ি জালিয়ে দিরেছে, 
ফলে নারী শিশু সহ অনেকে ঘরের মধ্যে পুড়ে দরেছে। রালীবের দাপাহুদাস 
বীয়যাহাদুর-সিংৰের রাজত্বে এ এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। 
দাঙ্গা দমনে সপ্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বীরণাহাদুর 
সিং। আসলে দাঙ্গা নিয়ে বত ল! চিন্তিত বীরবাহাছুর, তার চেয়ে অনেক 
বেশি দুশ্চিন্তা তাঁর বিশ্বনাখপ্রতাপ সিংকে নিয়ে। তীর তৃত্যরূপী কংগ্রেসী 
নেভাদের দিয়ে রাজীব বিশ্বলাখের বিরুদ্ধে যে জিগীর তোলেন, তাতে উচ্চগ্রামে 
গলা মেলান বীরবাহাদুর। তিনি নেতার সাহাষ্যার্থে দিনী ছুটে যান। 
তারপর নিজ ফাজ্ো ফিরেই বিশ্বলাথকে শায়েস্ত। করার বন্দোবস্ত করতে 
খাকেন। কিন্তু দেখা গেল উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ে দেশভ্রোহীর 
জনপ্রিয়তা বেশি। যেখানেই তিনি যান জনত! ভেঙ্গে পড়ে। তার স্র্পনার 
আয়োজন করে সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের সংগঠন। প্রায় সার! রাজ্য 
জুড়েই বিশ্বনাধপ্রতাপ সিংকে নিয়ে হৈ চৈ। বীরবাহাছুর প্রভু রাজীবের 
কাছে মুখ দেখাবেন কি করে। আর কোন উপার না! দেখে তিনি উত্তর- 
প্রদেশের ২৯টা জেলার কারফিউ জারী করে দিলেন মীরাটে দাঙ্গার যোগ 
নিয়ে, যেন দার! উত্তরপ্রদেশেই হা্গাম। ছড়িছে পড়তে পারে। বারবাহাদুরের 
আসল উদ্দেশ্য ধরা পড়ে যখ। তিনি সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষক সংগঠনের 
কর্তাদের গ্রেপ্তার করেন। 
মীরাটের দাগ] প্রমাণ করে দিয়েছে, বীরবাহাদ্র অপদার্থ প্রণাসক। তার 
প্রশাসনের অপরার্থতার মীরাটে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে এবং কয়েকদিন ধরে চলতে 


1 খাকে। নিরীহ লোকেরা! বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছেন। বীরবাহাতবরের পুলিশ 
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তাদের জীবন রক্ষ। করতে পারেনি। 


প্রণবের ছটকটান 


প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী ইন্দির। কংগ্রেসে পুৰঃপ্রবেশের জন্তু ছটফট 
করছেল। ইতিমধেইই তিনি রাজীবের পক্ষে দু'একটি বিবৃতি দিয়েছেন। 
নান দুনীতির কেলেঙ্কারীতে বিভ্রান্ত ও বিপর্ন্ড রাজীব বদি তাঁকে ডাকেন 
এই তার আশা। বরকত গণি খানের পতন ঘটার তিনি আরও উত্তসিত। 
এই রাজীবের ডক এল বুঝি। এদিকে প্রণব মুখাজীর বাজ্যসভার সভ্য 
ধাকার গেঘাদও শেষ হয়ে আপছে। কংগ্রেসে স্বান না পেলে তার পক্ষে 
ব্রাজ্যদডায় প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়। 

প্রপববাৰু অবন্ত কখনও বলেন নি যে, তিনি কাগ্রেসী নন। তিনি বার 
বার বলেছেন, রাজীব গান্ধী তাকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করেছেন, তিনি 
কংগ্রেস ছাড়েন নি, তিনি এখনও মনে প্রাণে কংগ্রেনী। সেই জন্ত বোধহয় 
তিনি বে দল তৈরি করলেন তার সঙ্গে 'কংগ্রেস' শব্দটি জুড়ে দিলেন 
রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী কংগ্রেস । আহো! প্রণববাবু আবার সমাজবাদী। 
প্রণববাঁবু কটা বাড়ির মালিক? তার গাড়ি কটা? টাকার পরিমাণ কত? 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নিধাচনে যে টাকা খরচ করেছেন তার পরিমাণ কম 
নঘ। কোথা থেকে এল টাকাটা? কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হবার পর 
প্রণববানু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেল! প্রা চৰে বেরিয়েছেন। জনসভা 
লংগঠিত করেছেন। এর দন্ত বেশ মোটা টাকা খরচ হযেছে। সে টাকার 
সুজকি? ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বস্ত ফাণ্ড কালেক্টর (হসেবে প্রণবাণ, পারাচত 
ছিলেন। তার কিছু অংশ কিতিনি নিজের অন্ত রাখেন নি? তবে এটা 
প্রমাণ হয়ে গেছে রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে তার কোন ও নেই । 


শহাপ্রস্থানের 


পতি নন্দী 


দেশবাদীকে রাজীব ভঙ্গ দেখিয়ে 
চলেছেন, মাভ্‌স্‌ খুলে মারবেন, 
“আহরণ হ্যাণ্ডের মার্‌।” তা 
বাবাজীবনের হাও-খানাই যে শুধু 
আয়রণ নিমিত নয়, হার্টখানাও বে 
তাই, নে সব খবর ওনার তো 
জানানোর গ্ররোজন ছিল না, লোকে 
আগে তাগেই দানে। তথাপি এন্ধপ 
লোহা-পক্কড়ী হৃম্বিতশ্বিট!যেন উত্তরোত্বর 
বাড়ছে। রাজীব কি বোঝাতে চাইছেন 
তা সুস্পষ্ট না হলেও মাছঘ এ থেকে 
কিছু কিছু ধারপা করতে পারে। 
প্রথমতঃ রাজীবের মণ্তিকটা ক্ষিপ্ত 
ঘিতীয়তঃ, প্রধানমন্ত্রীপিরি চালাতে 
গেলে যেটুকু পোষাকী আচার 
অন্ততঃ কাগজে কলমে মেনে চলার 
বিধি রয়েছে ('গাড়দ' 1), সেটুকুও 
ছু’ড়ে ফেলতে ন! পারলে বাবাজীবনের 
আজ চলছে না। অর্থাৎ, “হাত' 
মার্কা পলিটিস্মের প্যালাটাও 'ভোগে" 
গেল বলে, শুরু হবে “আক্রণ হ্যাণ্ড 
মার্কা পালিটিক তথা অত্যাচারীর খড়গ 
কৃপাণ ভীম রণ্ইঘে রণিবে। রাজীবের 
কণে দেই রপতেরী। 

অথচ, বান্তব পরিহালট! এই যে, 
রাজীব গান্ধীর চাইতে এটি-রাজীব 
(anti-Rajib) আর কেউ নয়। 
বিশেষত: বিগত কয়েক মাসের কার্ধ- 
কগাপে রাদ্দীব গান্ধী নিজের 
অবস্থানকে যতটা ‘ডি ষ্টাবিলাইজ, 
{ destabilize ) করেছেন, কোনও 
ঝাজীব বিরোধী শক্তি তার কণামাত্র 
করতে কোনদিন সক্ষম হয়নি। 
ব্যাখ্যা নিতান্তই নিশ্রয়োজন; 
সাস্রতিক কালীন ইতিহাস কারো 
অজান! নেই। স্ববিখ্যাত ‘ইতিহাস 
রচনা'-র কাজটাও বুঝি শেষ হয়ে 
এসেছে। অতএব, ভৈরব গর্জন 
বাড়ছে। 
ভালমান ভৈরব 

হবয়ং রাঁজীবের--তার পিতৃকুল 
মাতৃকুলেরও-_পন্ভূমি উত্তরপ্রদেশের 
অবস্থাটাই বা কি? কংগ্রেণী রাজ- 
নীতির গীঠহৃমিও এ উত্তর প্রদেশ। 
আবার সাম্প্রদায়িক দ্বপাবিদ্েষ আর 
হানাহানির জলন্ত হট্‌-বেড্‌ও বটে। 


তথাকধিত 'রামজনমতডূমি-বাবরী 
মজিদ দোলনার দুই বিরোধী 
সম্পদাযকে দোল্‌ খাওয়ানোর 


রাজনীতি চলছে। রাজীবী রাজত্তে 
চিরন্তন কংগ্রেদী কালচারটা 
আরো প্রবল হয়েছে-ঁ-রাজ্জীবের 
নীতিহীন '‘এযাকোর্ড' পল্লিলির 
মর্মান্তিক হজ অঙ্গঘারী অবস্তুই। 
সামপ্রদাযিক ভেদবাদের বারুদটাও 
গরয থাকছে, উভয় পক্ষীয় 


এ 


পথে 


ব্যাঙ্ধ'গুলিও বজার থাকছে, যথা- 
সময়ে কাজে লাগবে । শাদক কংগ্রেদী 
মীনস ( ০৪০৪ ) আর এও (80৫) 
তো এই। 


রাজীব বখন তার নেতৃত্ব বিরোধী 
সকলকে তার আয়রণ হাও দেখাচ্ছেন, 
বীভত্স সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাজামার 
মীরাট তখন ছারকার হরে বাচ্ছে। 
আররণ হ্যাণ্ডের একখান! তর্জনী 
দেখাতেও সেখানে কারো দেখা নেই, 
এমন কি বেতারে টিভিতেও এ 
লোহার হাডওয়ালার ভীমগর্জনটুকুও 
শোনা যায় না। সরকারী সশস্ত্র পুলিশ 
বাছিনী দাঙ্গায় নেতৃত্ব দিচ্ছে, শয়ে শয়ে 
নরনারী বালক-বাঁলিকাকে গুলি করে 
মারছে, আবার ঘর পুড়িয়েও মারছে, 
কিন্তু দেশের বিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি 
শিবের চাইতেও শিবনেত্র হয়ে 
আছেন। এমন কি রাজীব-মার্কা 
রাা সরকারের এক? মহীকে9 
দুর্গতদের জন্ত সাহায্য সামগ্রী নিয়ে 
সেখানে ঘেতে দেখা বার ন! এমন কি, 
এতটুকু ধর্মনিরপেক্ষতার মেকী ভড়ং 
দেখাতেও লা। এই তে ধৰ্মনিরপেক্ষ- 


তার প্র্যাকটিন। সাধারণ হিন্দু 
মুপলমান মরছে, মক্ক, কংগ্রেদী 
রাজনীতি তো বাচছে। অতপর 


এক সময়ে বললেই হুলো, দেশের 
লোক দাস্বা করে, [কত সকার নাতি 
তো! ধর্মনিরপেক্ষতার । 


দেশের মাগষ মরছে, ধর্মনিরপেক্ষ 
নীতি মরছে, আহ কংগ্রেণী নেতা 
মন্ত্রী সহ সমগ্র দল সে পমণ্লেই অগ্তত্র 
বথাকে [নগুকত হয়েছে-:ওরা [উ পি 
সিং-এর পেছনে লেগেছে--অধগ্ুই 
লৌহ্‌-হস্তের আধকারী ধিনি, তার 
দেব! দিতে। লৌহমানবজী স্বয়ং 
শুধু মুখে কুলগী-এ'টে বলে নেই, উনি 
মস্কো সফর গু্রাট সফর নিয়ে অতি 
ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। একই লৌহ- 
হন্তের অধিকারীর কর্মক্ষেত্র, এবং 
যথার্থই ক্ষমতা কেন্দ্র, দিলীতেও 
চলছে একই হিন্ু:মুসলিম দাঙ্গা” 
হাক্গামার প্রেতনৃত্য। রান্মীবী প্রধান- 
ম্তিত্বের সেই প্রথম দিন থেকেই 
তো এ রাজধানী দিল্লী ছিন্দু শিখ 
দাঙ্গাহাঙ্গামারও রাজধানী হয়ে 
উঠেছে। আর এ ব্যাপারে রাজীবী 
রেকর্ডখান! কেমন ত! রাদীব গান্ধী 
তুলতে চাইগেও দেশবাদী তো খুলতে 
পারে ন]। সেই হামনীলা মহণানে 
শোকদভার বক্তৃতা, দেই ঠতর 
কমিশন দ্রিপোর্ট গাছের ইত্যাদি। 
সেই বিশ কমিশন! সেই কুখ্যাত 
মুদলিম মাছলা আইন। খোদ রাল- 
ধানীতে হাজারে হাজারে শিখ ননারী 


দর্পণ |; শুক্রবার, ২৯নে মে, ১৯৮৭ 


শি খুন হলো, কোনো আদাদী তর 
হলো না, একটা বিচারের প্রইননও 
হলো না। উপরস্থ ভেড়া কমিশনের 
ভেড়া রিগোরটাকেও বগা লী; করা 
হলো। ভারতের কোট কোটি দূ! 
মছিপাকে একেবারে পথে বলাতে, 
তাদের সমস্ত মানবিক মধাদা ও 
আবিকার লুট করতে কুখ্যাত মূদলেম 
মহিলা আইন করে সমগ্র মুসলেম 
সম্প্রদায়কেই মধাযুগীর অন্ধকারে ঠেপে 
দিলেন--মূমলিম গৌঁড়ামিবাদ এবং 
তার প্রতিক্রিয়া রূপে হিন্দু গৌড়ামি- 
বাঘের মড়াগাডে বান ডেকে আনলেন। 
আরও কিচাই? 

ঘাজ আড়াই বছরের রাজত্ব কালেই 
একীতির নায়ক হতে পেরেছে, এত 
মানুষকে অমান্থযে পরিণত করতে 
এত অপচেষ্টা করতে পেরেছে, এত 
কদাচারে জাতীয় সমাদ্গ, জাতীয় 
অর্থনীতি, জাতীয় রাজনীতি এমন ক 
দেশরক্ষা বাবস্থাকেও এতখা!ন তাঁলয়ে 
দিতে পেরেছে, দুনিয়া আর কোন্‌ 
রাষ্ট্র নায়ক? অতএব বধাথ যোগ্য 
কারণেই রাজীবের পায়ের নীচে আন্জ 
ঠাই নাই। নাই নাই-' কোথাও 
নাই। থাকতে পারে না। অতএব, 
রাজীব ডেসে চলেছেন। মহাএরথানের 
পথে। তা তার লোহা হাত পা 
তিনি বতই দু'ড়ুন না কেন, অহগের 
কূল কোথায়? মামনে তো শুধুই 
‘পান আর দাররা, দরিয়া আর পান। 


হোয়াইট হাউসের 


সামনে বিক্ষোভ 


ওয়াদি'টনে যাকিন ম্রকাঁরের রা" 
পত্তির দর দপ্তর ছোগ্গাইট হাউদের 
ঘামনে হাঞ্জা! হাঙর মাধ ঝড় বৃ 
ও ঠাণ্ড। উপেক্ষ। করে বিরাট ক্ষোভ 
প্রদর্শন করেন করেকদিন আগে। 
যাকিন স্নকারের পররাষট্রীতি, 
বিশেষ হরে মধ্য আমেরিক1 ও দক্ষিণ 
আফ্রিকার বাপারে সরকারের স্বুমি- 
কার বিরুদ্ধে এটা বিক্ষোভ সমাবেশ 
ছু । বিক্ষোভকারীদের হাতে ধিরাট 
আকারের ব্যানারে লেখা ছিল, 
“নাকিন দরকার নিকারাকরা থেকে 
হট হাও", “বর্ণ ধৈষঘা দূর কর, 
আজই কর" । 
ঘেশেঘ নানান প্রান্ত থেকে এক 
হাজার বাদে করে এনে বিক্ষোন্তকাতীরা 
যখন রাস্তায় থামল তখন এ এলা- 
কান তাপমাত্রা নেদে দাড়িয়েছিল পাঁচ 
ডিগ্রি নেটিঘেডে। এই বিক্ষোতঙারী- 
দেয় গেজাজ দেখে শালকণোষ্ঠীর মধো 
আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং হথারীতি 
তাদের অত খবরের কাগজের পক্ষ 
থেকে দিধ্য] প্রচার বর! হয় যে এই 
বিক্ষোকারীছের সান্তিতিউ! সরকার 
টাকা ছিয়েছে কছেক লক্ষ। 





দন ॥ শুক্রবার ২৯শে হে ১১৮৭ 


এ সামগ্রী, নত হচ্ছে 


প্রেমেজ্র মভুঘদার 

কলকাতা মহানগরীয় মাত্র ৩1৩৪ 
কিলোমিটার দূরত্বের মধোই বেড়ারটাপা 
হাড়ে! এহং তার আশপাশের বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলে আজ থেকে ছাজার় হাজার 
বছয় আগের বিলুগ্। সত্যতার অঞ্জন 
মৃলাবান প্রন্বতীৰিক নিদর্শন শুদ্মাজ 
চৃঙান্ত সরকারী অবহেলার ধর্বলে হয়ে 
যেতে বসেছে। আ কি ও ল জি ক্যাল 
মার্ডে অঙ্ক উত্তর ১৯২২-২৩ সালের 
বাধিক প্রতিবেদন খেকে জানা ঘাস 
যে ৯৯৬ থু্টাবে বৃটিশ লরকায়ের 
গ্ত্বতত বিভাগের পূর্বাকচলের তারপ্রাপ্ত 
মিঃ লওহাষ্ট” বেড়াষ্টাপার চন্রকেতু গড়ে 
এসেছিলেন এই সুদূর অভীত ইতি" 
হাসের উৎদ সদ্ধানে। তীর মতে-- 
‘This was one of the earliest 


setilement io Lower Bengal’ | 
হাই প্রথম বেড়াটাপার খনা মিছি- 
রেয় ভিবি নামক স্থানটিকে প্রত্বতাঁখিক 
খননের উপযুক্ত বলে চিহ্নিত করেন। 
কিপ্ধ সে সময় কোন কার্ধবরী ব্যবস্থা 
নেওয়া ছননি। ভুত বিভাগের চিত্র 
কর ও বনী লাহিত্য পরিধ্দ্ চিত্র 
শালার প্রথম অধ্যক্ষ নগেন্রনাথ বন্ধু 
চন্্রকেতুগাড় থেকে দংগৃহীত ছুটি 
প্রাচীন তামার মুদ্রা খঁতিছাসিক 
রাখালদাল বন্দ্যোপাধ্যারের দৃষ্টিতে 
জানেন। ১৯.৯ মালে রাখালঘাস 
বন্ছোপাধায় ও তার বন্ধু উাতিহাদিক 
হেমচন্্র দাশও চন্্রবেতুগড় পরিদর্শনে 
আনেন চন্তরকেতুগড় ঘম্পর্কে রাখাল- 
দাসের মন্তব্য 'চন্ত্বেতুগড়ে যে সমস্ত 
অতিপ্রাচীন নিদর্শন আবিষ্ধ ত হইয়াছে 


লরকারী অধিগ্রহণের পাঁচ বছর পরেও 
উপেন্দ্ৰ মেমোরিগ্নাল হাসপাতাল বন্ধ 


দরকারী অধিগ্রহণের পাচ বছর 
পরেও বেলেঘাটার উপেম্ত্র মুখে" 
পাধযায় মেমোরিয়াল হাসপাতান বন্ধ 
হয়ে আছে। 

লাড়ে দাত বিঘা! জমির ওপর 
হাদপাতানের তিন তল! ঝাড়িটি 
দাড়িয়ে । এর আগে এটি চলত বেল 
মেডিকেল এড সোসাইটির উদ্ভোগে_ 
গুড়া ফাট’ লেনে। বসুমতী পত্রিকার 
উপেন্দ্ৰনাথ ঘুখোপাধ্য।হ বর্তমান জমিটি 
দান করেন এবং ৬ লক্ষ টাকা ছঞির 
সু বাবা প্রাপ্য বাৰিক ১৮ হাঞজার 
টাকা হাসপাতালের নামে লিখে দেন। 
এছাড়া দরকার অংুদান দিতেন ৯* 
হাঙ্জার টাকা, যা সরকারী অধিগ্রহণের 
পর বন্ধ হয়ে ঘায়। 

২৭৪1৮২ তারিখে স্বাস্থা দর্থরের 
এক আদেশন|মায় এই তাদপাতাল 
অধিগৃহীত হয়। আদেশনাদার বণ! 
হয়েছে, যেহেতু উপেন্র মেষোরিয়াল 
হাসপাতালকে ফেলেঘাটা জেনারেল 
হাসপাতালের আযানেক্স হিদাযে চাল 
বরা হবে সেহেতু বেলেধাটা আই ডি 
ও জেনারেল হালপাতালের নুপারি- 
টেনডেন্ট এর প্রশাসনিক দিকগুলি 
দেখবেন পুনয়াহ আদেশ না দেওয়া 
পর্ধন্ত। অধিগ্রহণের পর দু দফায় ২ *ক্ষ 
৬৯ হাজার এবং ৩৪ হালদার টাকা 
সরকারী বরাদ্দ এসেছে বাড়িটি সংগ্কা- 
রের জত । কিন্ত আদ পান্ত বাড়ি 

= মেয়ামত বা সংস্কারের কাজ হঃনি। 
এক মধ্যে কছেকটি বাপহ্ুন্ প।দ্রধান। 
করে এটাক বাঘ করা চন্ব। বাকি 


টাকা ফেরৎ যায়। 


প্রথমে ঠিক হয়েছিল আই ডিএ 
লাগোয়া এই হাদপাঙান্রিকে সেখান- 
কার আনেঞ্স হিসাবে কাজে লাগানো 
হবে কি শেষ পর্বত ঠিক ছয় এখানে 
«৭ শ্থাক প্রস্থতি পান হবে। বিন্ধ 
বর্তমানে এই প্রকল্পটিও লাল ফিতার 
ফাদে জড়িরে আছে। 

বিগত কয়েক বছর পূর্ব কলকাতার 
জনসংখ্যা বেড়েছে কছেক ও৭। এই 
হাদপাতাপটির প্রাথমিক চিকিৎসা ও 
প্রচ্ছতি সনের ধধেষ্ট সুনাম এগাকার 
গরীব মাছধের কাছে। 

প্রধানত সরকারী শন্ধচ্ছার অতাষে 
হাদপাতালের বাড়িটির সংস্কার ছলন]। 
বিশাল পোড়ো তিনতগার বাড়িতে বট 
অর্থ গাঁছ গদিয়েছে। দোতলার ও 
বা তেতলায় লেবার রুমে কিছু হস্্পাতি 
এখনও আছে। ওয়া গুলোতে 
লোহার আসবাবপত্রের জজাল। পূর্ত 
দপ্তরের ইঞ্জিনীয়াধয়! বলেছেন, মেরামত 
ঝরে নিলে বাড়িটি কাজে লাগানো 
যাবে। হানপাতাল চস্বরে জাকির 
বথেছে শিবমন্দির । নিঃদিত পূজাও 
ছ্য্ব। 

লরকার অবিলম্বে এই হাদপাতালটি 
ল'ন্কার করে চালু করুন। এখানকার 
বর্দচারীদের বেতন খুবই কম এবং 
হালপাতালে থাকবার জ্ারগারও 
অভাব। এ বি খোজ খবর নিয়ে 
্বান্থ]মত্ত্রী প্রশান্ত শৃ স্বাস্থ দ্ধ কে 
ব্যবন্থ! গ্রহণের নির্দেশ দিন । 


'- সৰকাৰী অবহেলায় ন হচ্ছ মুল্যবান 


তাহা! দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পার! যার 
থে স্থানটি ভাঃতব্ঘর অতি পুরাতন 
স্বানঙুলির আধ্যে অনাতম' (ভ্রঃ 
বাধিক বসুমতী, বাংলা ১৩০*)। 
বন্ধীয় সাহিত্য পরিষদের পত্রিকাতে 
এই অঞ্চলের কথ! প্রকাশ ধরেন 
মহাদছোপাধ্যার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। 
১৯১৪ ৃষ্টাবে ঘশোর খুলনার ইত্তি- 
হাসে এখানকার উদ্লেখ করলেন 
দতীশচনজ্্র হিএ। ১৯৫৫ সালে 
কলকাতায় অহষ্টিত ভারতীয় ই তিহাদ 
কংগ্রেসে চত্্রকেতৃগড় ইতিহাস বিজ্ঞা- 
নীদের বিশেষ দৃষ্টি আক ধণ করে। 
ইতিমধ্যে চত্রকেতুগড়ের অমূল্য 
প্রত্থপম্পদ মুল]ায়নে সচেষ্ট হল আশ্রতোষ 
চিত্রশালার দহ কারী অধ্যক্ষ ও পরবর্তী 
কালে রাজা লরক'রের গুত্ব অধবর্তা 
প্রয়াত পরেশচন্দ্র দাশ এবং দেব- 
প্রশাদ ঘোষ €মূখ বিশিষ্ট ব্)কিগণ। 
১৯৫৭ সালে থেকে কেটি কতৃতে 
কলক!ত! বিঙ্ববিদ্তালয়ের আশুঁতোধ 
সংগ্রহ শালার উদ্যোগে এখানে কয়েকটি 
জারগায প্রস্থতাতিক খনন কাধের ফলে 
আবিষ্ক ত হয় অতিপ্রাচীন পূরকী তির 
এক বিশাল ভাণ্ডার । প্রা আড়াই 
হাজার বছর আগে সুপ্রাচীন নগর 
সত্যতার খ্তিহাধিক নিদর্শন কর্ত 
পক্ষের চূড়ান্ত গুদানীন্তার ফলে যদিও 
আবার বিলুণ্ড হতে চলেছে, তবুও 
যতটুকু চিহ্ন এখনও দেখা ধায় তাতেই 
বিস্মিত হতে হন্স। অত্যন্ত অনগতাপের 
বিষন্ন, এই খননের কীজ একেবারেই 
অসম্পূর্ণ অবস্থায় ১৯৬১ সালে বন্ধ 
কয়ে ওয়! হয়, এদনকি যেটুকু খোড়া 
হয়েছিল তার কোন রিপোর্টও সরকারী 
ভাবে আজ প্ধন্ত প্রকাশ করা হছনি। 
বিভিন্ন বিশ্বস্ত সুত্র থেকে জান। 
গেছে হে এই খনন কার্ধের ফলে পাওয়া! 
প্রত নিষর্ণনগুলির মধ্যে বোধিদব, 
বুদ্ধের প্রতিকৃতি যুক্ত বাসী মুদ্রা 
এবং মৌর্ঘ-শুদ্-কুষান ও খণ্ড যুগের 
বিভিন্ন প্রত্ব নিদর্শন সহ বহু প্রাচীন 
ভারতীয় সুদ্রা পাওয়! গেছে। কয়েক 
বছর আগে বৌদ্ধ ধর্ঘনেতা জ্ঞানানন্ 
মহাস্থবির ও ক্েবজন বৌদ্ধ তিক্গুর 
উপস্থিতিতে এখানে এক অঃসদ্ধানে 
পাওয়া গেছে কুষাণ যুগের মৃণ্ডহীন- 
পদ্ম'সীন অভদ্র চতুতূর্পা বৌদ্ধ 
দেবীর স্বৃতি। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে 
পাও্ছ। গেছে এহং এখনও পাওয়া 
হা'চ্ছ মুল্যবান অঅ প্রতুধন্ত । পাওয়া 
গেছে আলে্কজাগুতের ভারত আত্র- 
মণ্রেওড আগে ভংঙবর্ধে প্রচলিত 


গৌপাযুদ্র; এবং প 15টি দাত নহ এমন 
চোয়াল কার্বন পরীক্ষা 
হায় বন দশ হাজত বছরের পূরনো 
বলে প্রকাশিত হয়েছে। 

পুকুর খ তে গিয়ে, বাড়ীর তিত 
কাটতে গ্রিঘ্ধে এমনকি জহিতে লাঙল 
বা কোদাল চালাতে গিয়েও এদব 
অঞ্চলে প্রতিনিয়তই খুজে পাওয়া 
ঘাচ্ছে নানা ধরণের বিচিত্র পাত 
বৈচিত্রময় যুতি, তাষা ও রূপার মুদ্রা 
লিপি ঘুক্ত সীল, মহার্ঘ ধাতুর ও পাধ- 
তে নান! অঙম্কার অন্ত্রশস্র সহ 
অসংখ্য মূল্যবান সুপ্রাচীন প্ৰত্নতাত্বিক 
নিদর্শন ৷ বেড়ার্টাপার ‘চন্রকেতুগড় 
সংগ্রহ শালার'র দিলীপকৃার যৈতে 
এবং ছাড়োয়ার ‘বালান্দা প্রত সংগ্রহ 
শালা'র এম. এ জবার যদিও তাদের 
বক্তিগত শ্রম, উদ্ভোগ ও অর্থে, সম্পূর্ণ 
বেমরকারী ভাবে ও নিজস্ব প্রচেষ্টায় 
কিছু কিছু গ্রতুবন্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
কয়েছেন, কিন্তু তা দেও প্রতিদিনই 
অসংখ্য হুগ্গাবান প্রতবদম্পদ এদব 
অঞ্চল থেকে অবাধে দুহিত হচ্ছে। 
স্থযো॥ লগ্ধানী বযবদায়ীদের অথলিগ্ণার 
চাহিদ: দেটাতে অতি স্থানে চলে 
ঘাচ্ছে অসংখ্য মূল্যবান প্রত্ম্পদ | 
একটু খেল করলেই এখানকার বাছে- 
পিঠের গ্রামের মাহযদের কাছ থেকে 
প্রাচীন যুগের মুড, শীলমোহর, পাত্র 
ৰ। মুতি সংগ্রহ ক?! নব দামান্ায 
কিছু টাকার মিনিময়ে ! এবং এজন্তই 
লৃঠন কা্ধও চলছে অবাধে। এমনকি 
চন্দ্রকেতৃগড়ের মরকানী বিজ্ঞপ্চির কল- 
কটি পর্যন্ত লুঠনের শিকার হয়েছে। 
খন" িহিৱের ঢিবি থেকে ঘেস্থবিশাল 


বেভিগও 


Ey 
Sai 


নগর ১৪৩1 নিদশন খনন কার্ধের 
ফলে উদ্ধার কয়া সম্ভব হয়েছিল উদা- 
দীনত! ও অবহেলার শিকার হতে আজ 
তাও মাটি চাপা পঙে আবাঃ হিলুল 
হতে চলেছে। 


হাড়োয়ার লাগ মসজিদ নামে 
খ্যাত মপ্রাচীন দভ.তার বিশাল 
নিদর্শনটি প্রায় ধ্বংসতূপে পরিণত 
ছয়েছে। বেড়াষ্ঠাপা, হাড়োগা, হাদি- 
পুর, বির, রামনগর, শানপুর, 
আদমপুয়, পিয়ারা, আঁটবর, গোপাল. 
পুর, নাঁদায়তলা, পিলথানা, থাদবালান্দ। 
প্রভৃতি বিদ্তীৰ এগাকান্ন মাটিং নীচে 
চাপা পড়ে আ।ছ মেন, পার, ও, 
কুষাণ, উ্গ, ক, মৌর্য এমনকি মৌ" 
পূর্ব সম্যতার --অর্থাৎ তীয় একামশ/ 
দ্বাদশ থেকে থৃইপূ্ চতুর্থ শৃতাব্দী পর্যন্ত 
বিস্টীণ সময়কালের ধারাবাছিক দতা- 
তাঁর বিরা) ইতিহাদের সুবিশাল প্রত 
তাখিক ভাতার । এগুলি যাধথাবে 
উদ্ধার ও সংরক্ষণ করতে লায়লে ভার” 
তীয় ইতিহাসের ্ষেতরে একটি পৰিত 
পক্ষেপই থে শুধু হবে তা নয় - একই 
সঙ্গে এই বিদীর্ণ অঞ্চলকে পংটক 
আকর্ধণের অন্য স্ষেত্রে পরিণত 
করাও দন্ভব হবে। স্থানীয় ইতিচান' 
প্রেমী মাছছবদন ছাড়াও বছ এতি- 
হাসিক ও গ্রতথুতাবি এবিষয়ে দীর্ঘকাল 
ধরেই নঃকারের দৃষ্টি আকর্ধণ করে 
আছেন, এদনকি লোকসত! ও বিধান" 
সভাতেও এমম্পর্কে আলোচন! হয়েছে 
কিন্ত তা সবেও কেন্দ্র ওয়া সর- 
কারের দংপ্লিষ্ট ॥ধরগুলির কৃপ্তকর্ণেছ 
নি! কিছুতেই তব্ধ হয়মি। 


স্কুলের অবৈধ ব্যবগায়ের সনে 
প্রশান্ত খুরের নাম জড়িয়ে গেছে 


স্বা্থ৷মন্তরী প্রশান্ত শুরের নাম অবৈধ 
ব্যবনার একট। প্রাইতেট স্কুলের সঙ্গ 
ছড়িয়ে গেছে। দুধের নাম দয় প্রকাশ 
নারাহণ হিন্দী বিস্তাপীঠ। সংক্ষেপে 
জে পি ধিগ্াাপীঠ। ৫1৪ পোদ্দারনগর, 
ঝলকাত। ৮৮ ঠিহানাঘ স্ুলটি চালান 
জগদীশ প্রসা নামে এক স্কুল ঘাার। 
ভদ্রলোক দক্ষিণ কলকাতার সেলিম- 
পুরে এাতুরুজ সকলেও মাষ্টারী কথেন। 

১৯৭৯ সালের জাগাহী মালের 
প্রথম দিন থেকেই জগবীশ প্রমাণ 
শুরু করেন জে পি হিন্দী বিস্তাপীঠ। 
ছাত্র হিসেবে নিয়ে আদ! হল 
এ্যাওরজ থেকে ফেল করা কিছু 
ছাত্রকে। শুরুতেই প্রদাদ দাহেব একট! 
হৈ চৈ ফেলে দিলেন। কারণটা! হচ্ছে 
টাকার বিনিদয়ে দশম মান লাট- 
ফিবেট (যে চগলেন তিনি। থিগ্জি 
অঞ্চলে যধবাদকারী মাহুযদের মধ্যে এ 
ধরনের হঠাৎ গিয়ে ওঠ! একটা স্কুলের 
বাপারে প্রারথমিবতাবে অনেকেই 


প্রত্থিবাদ জানিয়েছিলেন । কার্ত 
প্রতিবা(ও কিছু হননি । হুল চলতে 
থাকলো বহাল তবিক্লতেই। 


জে পি হিন্দী বিষ্তাপীঠের গুরু 
থেকেই বদন্ত নামে একজন ছায়ার 
মত অচু সর ণ. করেছেন জগদীশ 
প্রসাদকে ! বদন্তও কাজ করে এযাওফল 
তুলে । এই তগ্লোকের কাদ হচ্ছে 
ছাত্র সংগ্রহ, শিক্ষকদের দেখাশোনা 
করা এবংপ্রদাদ সাহেবের সমস্ত অবৈধ 
কান্কে খুব দগুক্মতাবে শেষ কয়ে 
ফেল|| বাড়ী দেখ্িনীগুধ । স্বলের সন্ধে 
জড়িত বিভিন উচ্চ মহলের ঘোগবৃত্রও 
রক্ষা করেন এই তদ্রলোবই। দ্বলে 
বীরেক্্র নামে একজন প্রধান শিক্ষক 
রাখা হয়েছে। ইনিও প্রসা্বমীর ঘনিট 
আস্মীয়। 

্বাসথাম্ী প্রশান্ত শু! ১৭ইদে 
বিকেল পাচার সময় ডাকুরিঘা ত্রীংজর 
পাশে এই স্কুলের বাংলরিক অন্ুঠানে 
শেষাংশ গু পৃষ্টা 





Uz 


আইন সংশোধন মারফত আমাম থেকে অগপ 
৪ আমর ‘বিদেশী’ বিতাড়নের যন্ত্র বানচাল 


আদামেছ মৃখাম্ত্রী দিল্লী থেকে 
ফিরে এসে বলেছিলেন যে বেআইনী 
অসথগ্রবেশকারী সনাক্তকংণ আইন, 


১৯৮৩ সম্পর্কে সংশোধন 
লোবদতার বর্তমান অধিবেশনেই 
আন! হবে। দিয়ী থেকেও একই 


খা বলা হুরেছিল। কিন্তু শর্বশেষ 
সংবাঘে প্রকাশ, ত] যন্তবত হবে না 
কারণ রাজা সংকারের সঙ্গে কেন্ত্ী্ 
সরকারের মতের বিল হয় নি। লাম" 
ট্রিকাবে হলেও গংশোধনটি যে 
আটকানো গেছে, এট। একটা! স্বস্তির 
ব্যাপার। ফাটা অবন্ত সহজে নিম্পল 
হত নি। লংধুক্ত সংখ্যালঘু দোচার 
একটি প্রতিনিধি দল দ্বি্ীতে খুব 
আোরাজোতাবে এই লংশোধনের 
বিপদ সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপিত 
করেছেন। কংগ্রেদের বিধায়করাও 
চিঠিপত্র লিখে কেন্দ্রকে অবহিত কার 
চেষ্টা করেছেন। কেন্তরীন্র উপমন্ 
সস্তোবমোহন দেখও প্রধানমন্ত্রী ও 
্দ্ীয় সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিশদ- 
ভাবে ব্যাণারষট। বুঝিয়েছেন । 

অগপ এবং আহ এই সংশোধনের 
নামে কি চাইছিল ৩1 প্রথমে বে'ঝা 
দরকার। তাদের দাবী ছিল 
বর্তমান আইনে ওয়েছে যে কাউকে 
বিদেশী বলে অভিযুক্ত কয়ে ছলে 
অভিযোগকারীকে অভিযুক্ত ব্যক্তি 
বেখানে বসবাস করছেন; তার তিন 
কিলোমিটারের বাসিন্দা হতে হবে। 
দাবী কর! হয়েছে ঘে সংশোধন বরে 


আনামের যে কোনো জানপগা থেকে 
ধে কোনো বাক্তিকে বিদেশী বলে 
অভিযুক্ত করার সুযোগ দিতে হবে। 
(২) বঙমান আইনে রয়েছে যে অতি 
যোগকারীকেই প্রমাণ কঃতে হবে থে 
আতিদুক ব্যক্তি বিদেশী । দাবী করা 
হয়েছে থে অভিযুক্ত হ্যতি কেই নিজের 
নাগরিকত্বের দান বহন করতে হবে। 
(৩) বৰ্তমান আইনে রয়েছে যে 
হিচারকারী ট্রাইবুন্যান্রে তিনজন 
দন্ত থাকবেন, এবং ভাহষধ্যে ছুগ্গন 
হবেন অজ্ঞ রাজের বাসিন্দ৷।। দাবী 
বর! হয়েছে হে বিচ'রক থাকবেন 
একজন এবং তিনি হবেন আধামের 
বাসিদ্দা। (৪) বৰ্তমান আইনে 
ইাইবৃত্যালের বিচারের বিরুদ্ধে উচ্চতম 
আদালতে নালিশ করা ঘার। দাবী 
করা হয়েছে ঘে ট্রাইবুন্যালে বিচারকেই 
চূড়ান্ত বলে ধরতে হবে, আপীলের 
সুযোগ দেওয়া চলবে না । (৫) বর্তগান 
আইনে বিদেশী বগে যাঁকে অভিদুক 
করা তচ্টে। তাকে প্রথমেই সরি 
গ্রেধার করার অধিকার পুপিশের নেই 


বিচার বিদেশী প্রতিপন্ন হলেই শুধু পুলিশ 
গ্রেপ্তার করতে পারবে। দাবী করা 
যে অভিযুক্তকে প্রথমেই গ্রেপ্তার করার- 
অধিকার পুলিশকে ধিতে হবে। 

অগপ ও আনু এই সংশোধনগুলো 
দ্বাবী করেই কিছুদিন আগে বন্ধ ডেকে” 
ছিল, যে বন্ধে করিমগঞ্জ, শিলচর ও 
হাইলাকান্দির কোনো কোনো অঞ্চলও 
লাড়া দিয়েছিল। নিজেদের সমূহ 
অর্বনাশের পথ প্রস্ত্ করার জর এমন 
আগ্রহ অনা কোথাও পাওয়া বাবে না । 
এই সংশোধনগ্রলে! কার্ধকর হলে কি 
ঘটবে তার একটু আতাল দেওয়। ছর- 
কার। প্রথমতঃ আস্থ খগপর বিভিন্ন 
সদর কার্ধালয়ে কর্মীর। রাজোর নমস্ত 
ভোটার তালিকা দিয়ে বমবেন। 
অভিতে।গ দরের লক্ষ লক্ষ ঘরম 
ছাঁপ। করে তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া 
হবে। তারা ভোটার লিষ্ট দেখে যে 
সমন্ত নাম দেখে বঙ্গ হিন্দু কিংবা 
মুদলমান বলে সন্দেহ হবে, সেই দমন্ত 
নামের বিরুদ্ধে অভিঘোগ দায়ের কর" 
বেন। বরাক উপতাকার ক্ষেত্রে বেশি 
বছাবাছিএ প্রয়োদন হযে না, ঘে 
কোনে৷ নাথ হচেই চ90ধ, কোনে! 
দীমাণ্থোর বাধা ন, থাচা॥ ও হাটি 
ব তেজপুন্র থেকেই ক'রমগঞ্জ 1শপট৫ের 
মাহুষের উপর অভিযোগ দায়ের কর। 
চজবে। অভিযোগ দায়ের করার পরই 
পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করবে। অতঃপর 
অতিষযুক্তকে প্রমাণ কে হবে যে 


তিনি ভারতী নীগিক। প্রমাণ কার 
কাছে করবেন ? একজন মা বিচারক, 
ঘিনি হবেন বাধ্যতানূলকত|কে আসা” 
মের বাদিন্দা। এই ধরণের বিচারক 
কার! আনবেন, তা দহদেই অনুমেয় । 
তার। কোনো গ্রধাণই গ্রহণ করবেন 
না, লরাপরি যায় দেবেন যে অভিযুক্ত 
বিদ্বেশী। পুলিশ তখন তাকে বহিষ্কার 
করবে! খুগতঃ এই ছক্টি কার্যকরী 
করার জন/ই এই সংশোধন দ্বাবী করা 
হচ্ছে। এখানে ধার) অগপ কংছেন, 
তারা নিজেরাই যে য়েহাই পাবেন এদন 
নয্ন। আন্থ কার্ধনিবাহ কমিটির মস্ত 
খুরশিদ আলম বর্তগান আইনেই নোটিশ 
পেন্রেছেন। করিমগঞ্জ শহরের দুটি ত্র 
অঞ্চলে এখন প্ধস্ত পুলিশী অন্থদদ্ধান 
চলছে, সেটেলমেন্ট-বটরশি এবং ১৭নং 
ওয়া্ডে। তাতে এ এলাকার শতকরা 
পঞ্চাশ ভাগের বেশি লোকই দব্বেহ- 
জনকব্যক্তি হিদাবে চিহ্নিত হয়েছেন । 
নতুন সংশোধন হদি চালু হয়, তাহলে 
পুলিশ আগে 'অহুলন্ধান বরে নোটিশ 
দেবে না, দকলেছ নোটিশ 
পাবেন, খরল্াএ হবেন এবং উইবু- 


জালের বিচায়ের মর।লরি মোকাবিলা 
করবেন। 

কেন্দ্রীয় সরকার আপাতত: সং- 
শোধনী আইনটি লোকসভার বর্তমান 
অধিবেশনে আনছেন না হটে, কিন্ত 
প্রস্থাবট। তার! বাতিল করছেন না। 
বোবা! ঘায যে আদাদের সংখ্যালঘুদের 
দুৰ্গতি সম্পর্কে তাদের কোনে! ধারণাই 
নেই। অথচ ধারণ! থাকা উচিত 
ছিল। কারণ দরকারে তে] এ খবর 
অজান। নহ যে পৌর! লাখের উপর 
পুলিশী অুসদ্ধান চালিয়ে এখন পর্যন্ত 
মাঞ্ পাচশ জন লোককে বিদেশী বলে 
চিহ্নিত কহা দন্ভব হয়েছে। অর্থাৎ 
পাচশ বিদেশী চিহিত করার জন্ত রাদা 
স্কাত্র হাতে হেনত্ত। হথ্রেছেন দোয়া 
লক্ষ ও:এডীয় নাগরিক। নংশোধন 
কাধবরী হণে পরিস্থিথিট। ঘে কোথায় 
গিঞে দাড়াবে, তা না বোঝা *তে। 
নিবোধ তো কেন্ত্রীঘ স্বরাষ্ট্র দর্তবের 
কর্মীর নন। আললেবেঙ্ীর দর চারের 
মখোই এবং দিল্লীর রাজনৈতিক মহলের 
মধ্যেই দখ্যারঘু বিরোধী একটা গবি 
ধু: ই শক্তিশালী এবং তারাই আসাদের 
তা ধক সংখ্যালঘুদের খেনতেন প্রকা- 
ঢৈণ ভারত ছাড়া করতে বন্ধপয়িকর। 
সাংবাদিকদের মধ্য কুলদীপ বায়ার, 
ভাগিজ, ঘরুণ পৌরী, রানী তিকদের 
মধ্যে আদবানী, বাজপেছী, ফার্বাওেছ, 
বুধীন্তু বার্ষ। হচ্ছেন এই লবির লোক। 
কংগ্রেস (ই। দল ও সরকারের মধো 
পন্থ ব্যক্তিরাও এই বড়যন্তে রয়েছেন। 

এই সংশোধন প্রস্তাব আপাততঃ 
না এনে আদামের রাজনৈতিক পরি- 
স্থিতি হে আধার উত্তপ্ত হয় উঠবে ডা 
বলাই বাহল] । আস্থ তো ইতিমধ্যেই 
আন্দোলনের কর্দস্থচী নিয়ে মাঠে 
নেমেছে। এবার অগপ সরকার এবং 
দলও তাঁর সামিল হবে। সর্বোপরি 
বেছে উলফা। এই তিনটি শক্তিই 
একে অনোর পরিপূরক হিশাবে 
কা করে যাচ্ছে এবং ওবিশ্ততেও তাই 
করবে। বক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে 
এদের মধ্যকার সহথোপিতা ও সম- 
বোতা পাকাপোক্ত হবে বলে আশংকা 
করা হচ্ছে। আনাম আন্দোলনের 
উত্তৰ বিস্ত'র ঘূলতঃ ঘটেছিল সঃকারী 
কর্মচারীদের বড় একটি অংশের সক্রিয় 
সমর্থনে । শয়কারের নিগঙ্ণে ঘারা 
ছিলেন তার! অবনত নীঠিগতভাবে 
আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন, ঘদ্বিও 
ছুবঙগতা তাদের একাংশের মধ্যোগড 
ছিপ। এখন আন্দেপনকাণীরাই শ্বথং 
লক চালাচ্ছেন । অতএব কেন্দ্রের 
উপর চপ স্বটঈর জনা এই তিনটি 


সংগঠন ঘণ্দ একই সঙ্গে একই পঢি- 
কল্পনা নিয়ে কাজে নাদে তৰে পছছ- 
স্থিতি থে ভয্নাবহ হবে তা বলাই 
বাছন্য। বঙগ! প্রন্নোগ্ন ঘে আদাম 
আন্দোলনে কয়েক হাছার দাহ্য 
এমনিতে প্রাণ বিগঞ্জন দিয়েছেন, 
নেলি গহপুর উত্তর লবিদপুয়ের ছারা 
মার। গেছেন, তাদের জনয ভার তবর্ধের 
বিবেক কিন্তু এক বিন্দু অশ্রু বর্ধণ করে 
নি। হেন মৃত্যুই এদের ঘধাখ প্রাপ্য 
ছিল। 

তবিস্তেও দর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অত 
ধরণের ফোনে! মাননিকত! দেখ! বাঘে 
এমন আশ! করা ভূল । অর্থাৎ আনা" 
মের সংখ্যালঘুদের বাচা জনাব গ্রন্থে 
আতুযক্ষার ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে 
হবে। শীগংকার তামিলয়া সরপ্তারতীর 
ক্ষেত্রে ঘেটুহু সদবেদনা পান, আসামের 


+ 


পথ । শুক্রবার, ২৪শে মে ১৯৮৭ 


সংখ্যালঘুর দেটুছ আগে কখনও পান 
নি, ভবিষ্যতেও পাবেন না। দেক্ষেত্রে 
আগামীতে ঘে ছুর্দিনের প্রডিচ্ছায়া 
আছথা। দেখতে পাচ্ছি, তার প্র্তি- 
রোধের প্রস্ততি এখনই নেওয়া 
শ্রয়োজন। যনে রাধা দরকার হে 
১৯৭৯ সালে আহ্‌র দ্মারকলিপিতে 
আনামের বিদেশী সংখ্যা ধরা হয়ে" 
হয়েছিল পঞ্চা লক্ষ। অর্থাৎ আদা- 
মের পঞ্চার লক্ষ মাছঘকে দেশছাড়া 
করার দক্ষ্য নিয়েই তাদের যাবতীয় পরি" 
বানা হচিত হচ্ছে। এই পচা লক্ষের 
মধ্যে ফে পড়বেন কে নয়, তা (লক 
করে বণ! কঠিন। অভ্ঞব নিতান্তই 
ব্যক্তিগত দিয়াপত্তার খাতিরে ও 
প্রত্যেকের ভবিষ্কতে বিপদের প্রন্ৃতি 
ও দন্তাবহ! দম্পর্কে লচেতন থাক! 


শেষত ৫ম পৃষ্ঠার 


জার হে 
ভান সংকার ও কগগ্রেদ 


প্রধানধ্থী রাজীব গান্ধী লারা 
দেশের মুখামন্্রীদের কাছে লেখা তৃষি 
গংস্ধাযের কর্দন্থটীকে অহাবিকার 
দেওয়ার অন্ত বলেছেন। স্থাভাধিক- 
ভাবে এই চিঠির একটি কপি পশ্চিম 
বাংলার মূধ্যদন্তরীর কাছেও এনেছে। 

এমন একটা গুরু পূর্ণ বিধয় নিয়ে 
ই-কংগ্রেদ নেতৃত্ব যে মোটেই 
আগ্রহী নয়, গোট! ব্যাপারটাই যে 
নেহাঁং লোক দেখানো তা সহজে 
বোঝা ঘায়। তান। হলে, একে ারে 
ঘাস্ত্িকতাবে ঢালাও সার্লারের মত 
এমন চিঠি লেখার আর কি তাৎপর্য 
খাকতে পাঘে। 

কেনা জানে বে দেই ১৯৩৫ 
লাগ থেকে কুমারাপ্প! কছিটির ত্রিপো- 
টের ভিত্তিতে ভূষি সংদ্ধারের প্রশ্ন 
জাতীগ্ঘ কংগ্রেসের হঞ্চে বায়ে বারে 
আলোচিত হযেছে এবং একে রূপা য্নিত 
করায সংকল্প খোধণ। কর হয়েছে। 
অথচ আজ পর্যন্ত কোন কগগ্রেদী মস্তি 
সতা কোন কাৎকর পদক্ষেপ নেয় 
নি। বরং জোত্দার ও গ্রামের কায়েমী 
স্বার্থের স্বোন্ব গোটা প্রশাসনকে 
নিয়োগ করেছে। গরীব কৃষক ও 
ক্ষেতমজ্ঃদের নামান্ততম নিরাপত্তার 
ব্যবস্থা করতে পারে নি, ভূমি সংস্কা- 
বের প্রশ্নতো দূরের কথা । 

আজ আর অস্বীকার করার উপায় 
নেই হে ঘেটুহ দাফগালাত কয়! গেছে 
গরীব কৃষক ও ক্ষেঙ্মজুঠদে দাঘাজিক 
মর্যাদা ও আধিক প্ৰশ্ংতততার 
পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তা হয়েছে 
বামপন্থী পরিচালিত রাজ্যগুপিতে-_ 
পশ্চিমবঙ্গ, কেরাপ। ও জিপুরাঘ। 


রাঘব গান্ধী ঘদি মতি] ভূমি দং- 
স্কারের প্রদ্বোজনীধত। এবং গুরুত্ব 
সম্পকে দচে২ন হতেন তাহলে এখন 
দাদার ভাবে একটা চিঠি পিখতেন 
না। ওর নিশ্চন্ব জানা আছে যে তীর 
দলেঘ সভায় মাঝে মাঝে বকৃতা 
দেওয়া আর ছুয়েকটা গালতর। 
প্রস্তাব পাদ করানো ছাড়। কোন 
উদ্বোগ নেয়নি তার দগ আর 
তার দলের পরিচালিত পয়কারওঁলি। 
রাজীবের যে আত্তরিকত! নেই ত! 
আগ পরিষ্কার । কারণ এখনও গ্রামের 
শাগকগোতী হচ্ছে তাৰ দলের বড় পৃষ্ঠ- 
পোষক | স্বচেয়ে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র 
স্মিত এই দ্োত্তদাররা আজও মধ্য- 
যুগীয় কাঁগদার় শোষণ চালিয়ে ঘাচ্ছে 
বিহার, ওড়িশা, মধাগ্রদেশ। উত্তর" 
প্রদেশ) রাদস্থান ও ওদরাটে। তাদের 
ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনী প্রাশো ফোন 
চাবীকে খুন করলে তার প্রতিকার 
ছু না আগও। উলটে তাদের হয়রানি 
বাড়ে হদি মাঘাক্ প্রতিবাদ বরে কেউ। 

আর এটা গোপন নেই থে তি 
মংস্বারের জন্ত যেটুকু প্রচেষ্টা পশ্চিম বনে 
হয়েছে তাকে দূত দিতে একজন - 
কংগ্রেপ নেতাও এগিয়ে আসেন নি। 
বরং তাদের দলীপ্র "উকিলের! জোভ- 
দাঁরের হয়ে হাজার হাজার মামলা 
গায়ের পথ নিত্য নৃতন প্রতিবন্ধক 
সৃষ্টি কযছেন। মনে হয় নিজেদের 
পলার ও পেশাগত খাচরশ বিধির 
ওথাকখিত সতত। বজায় রাখার দিবেই 
এদের গ্রবণত!। গরীবের দ্বাধ নণ্পকে 
এদের তেমন আগ্রহ নেই। এই অবস্থা 
আয় কতদিন চলবে । 

ধিতৃতি সাহ! 





Kl 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৯শে যে, ১৯৮৭ 


এই বাজি শেষে রণে ভঙ্গ দিছে 
-পালিয়েছিলেন বি দেকে পিঠ 
চাপড়ে । যামিনীর্বাদা বিষয়ে নিন্দা 
মন্দের কারণ আমি ঘাদিনীদাদ। 
ও বিষ্ণু দে দুজনেরই কাছে শুনে- 
ছিলাম। বে কাহিনী না“বলাই ভাল। 
কারণ শতবর্ষে তিনি হামিনীদাার 
পিঠ চাঁপড়াচ্ছেণ রঙের ফ্রাই ও হার্বট 
রীডের সঙ্গে তুলনা! বরে অথচ সেটাও 
কত চালাবিতে। প্রথম, শ ব্যক্তির 
পাশ্চাত্ত চিত্র বিষয়ক গলতি দেখালে 
নেষ্টা ধাদিনীদাদার ঘাড়ে চাগবে। 
দিতীয়ত: হাদিনীদাদার তুলনা কি 
প্রসঙ্গে সম্ভব। ইংয়েদ ছুদন তো 
কাউকে সামনে নিয়ে হাতে কলমে পাঠ 
দেনলি। ভার! পত্ডিঃদের আস্ত গ্রন্থ 
লিখেছেন। তকঙ্কাৎ্টা বোবাবার জয় 
একট! গল্প বলা যাঁয়। বিখ্যাত ইংবেজ 
“দার্শনিক ঝযাতলীর মল গ্রন্থের নাম 
‘এপিযারেন্স এও রিগালিটি । দার্শ- 
নিকরা জানেন ওয় বক্তব্য রীতিমত 
জটিল। তিনি তীয় গ্রে্নীকে একটি 
কয়েন পৃষ্ঠার চিঠিতে গ্রন্থটির দূল 
প্রতিণাপ্ড বুঝিগ্েছিলেন! বহিলা 
চিঠিটি নষ্ট করে ফেলেন। এখন 
প্ডিওর। হাল হান্ন করেন চিঠিটি 
অন্জ। বিন্ধ গ্রন্থি বিরাট ও জটিলই 
থেকে গেছে। গ্রন্থ ব্যাপারটাই ষজার। 
যামিনীদাদার পিও চাপড়ে তার কেরা- 
মতির জর এই মহাজ্ঞানী ঠাকে আবার 
ফেলে দিয়েছেন 'বাগালীদের মথে) 
কদলকুধার। পৃথুশ নিগোগী ও যম 
দঝের ঘধো | এদের সবার না হোক 
যার ঘার যেগনের সঙ্গে পরিগয় আছে 
তাথের লেখাপত্তরের মধ্য দিধে তারাই 
আনেন চিত্র বিধক এদের লেখাপত্জ 
কেমন দর গ্বধকের। মোক্ষণ পিঠ 
চাশড়েছেন যামিনীদাদাকে এই বাক্যে 
“বন্ধত তাকে কগকাত্তই বলার চেয়ে 
বাগযাদাযী বললেই বেশি ঘখাধখ হয়।' 
এই বাক্তিকে গালধন্দ করার আগে 
দেখুন ছান কতে। মহাম্কব। আমর! 
ঘেন দবাই হামিনীনাধাকে 'কলকাওাই? 
বলছিলাম, বলে চলেছিণাম। ইনি 
তে! প্রন্কত লঙ্বগর তাই আদাখের 
অজ্ঞান ক্ষমা করে বুধিয়ে ধিয়েছেন, না, 
ধামিনী বার কলকাতাই নন, বাগ- 
যাঙ্গারি। এই ব্যক্তির লদারতে 
কাদির থাকার প্র এবার বলুন তো, 
হটাৎ এর এত কছণ। কেন? কেন 
কণকাভাই গ্রদ্দ। বিচু দেশ কাছে 
মার খাধার সুত্রপাতটাও ছিগ এই 
‘কলকাৱাই' প্রন । 'কলকাত্তা'ই শৰ- 
চিত খখুকি? তার! বে বাকা]? 
উনিশ শতকের মহাপ্ররুদের লীলার 
পীঠস্থান ছিল এই কঙগকাতা। কিন্ত 
ভাতা কি কল্কাত্তাই ছিপেনা ব. 
তদের প্রপর্গে কি এই বিডি শব্দটি 
উঠেছে কখনে।? অধীর্্রনাথ। বিবেক? 
রামমোহন} বিগ্বালাগর ? 
দেন? শিনাথ? 


ননদ! 


কেশ্ব দেন? 


আমার দেখা যামিনী ৰায় 


শাস্তি বন্ধ 


ফাদতন্? 'ৰাগবাজমারি' শন্বটিরই বা 
কি অর্থ? থামিনীদাদাহ চেয়ে অনেক 
বেশিদিন বাগবাদারে আছেন অমৃত 
বাজারের ঘোষর1 | ভারা বাগবাজারি? 
ডকুণকান্তির! কি ভার পরিচয়? 
হাদিনীদাধায়? গিরিশ ঘোষের? 
নিবেদিতার 1 এই বাক্তি এই থাটটি 
আরো পাকাপোক্ত করবার জর 
লিখেছেনঃ 'তিহি শ্রীন্বাদগুর থেকে 
নিজের হাতে বাড়ি করলেও তিনি 
সেখানকার সঙ্ছে কখনো একাত্মবোধ 
করেননি। বাগবাজারের বাঞ্চালী 
সমা, দেখানকার খাওয়! দাওয়া, 
জীবনঘাত্রা প্রপালী, আচার ঝবহার, 
অনাধিত্ব, ধিয়েটার জগৎ, জীবিকার 
বৈচিত্র, কুণায়টুলি, চিৎগু৫, দৌড়া- 
লাকে, বটতলার শিল্পী্গগং, তাঁকে 
মনেপ্রাণে এমন ধেধেছিল য। বালি- 
গঞ্জে কখনে। মন্তব হয়নি । কলকাতা, 
বিশেধত উত্তর ক্পকাতা! সম্বন্ধে তার 
হিল অপীদ শ্র্|।।'' এই বাক্যগুলো 
নিশ্চশ্ন অনেক কাজের ঝথ। আছে। 
এবং দবই নিশ্চই সত্য থেহেতু ইনি 
বলছেন। কিন্তু আমরাও যারা বেশ 
কিছুদিন ঘামিনীদ'দ্বার কাছে গেছি, 
কথা বলেছি, কৰা শুনেছি, চুপ বরে 
বলে খে.ক দেখেছি তার নিশ্চ,পতা 
আবার এক তট্র গৃংদ্থে। চঞ্চলতা, 
শিল্পীর রাগ ও বিঘাগ, তার। ঝি মনে 
কঃতে পারি এমন ধব কথাবাতা বা 
বালিগঞ্জ পছন্দ ন। হবার বখা? 
যামিলীঘাদার কাছে গেছি প্রায় ২* 
বছর । আমাদের দম ছিল লারা 
দুপুর থেকে নন্ধো যতক্ষণ না তিনি 
ওপরে উঠে থেংন| তারপরও দেই 
বদর চলত কিছুক্ষণ মপিধাবু-দপ্ট,- 
বাবুর দঙ্গে। পাঁচ-ছহন্ট। তে চলতই। 
লকালে গেলে অন্তত দু-তিন ঘ্ট:। 
কতে! কথা বলেছেন, কতো ন। কথা 
ছিল, একদিনের একট! মুহ্্ও শুনিনি 
তিনি বালিগঞ্জে ক্ৰ, হতাশ, নিঘাশ। 
এই বাক্তি কতে। সহজে ধরে নিথেছেন 
ঘাষিনীদাদার “একাজুতা'হ অবলম্বন ও 
শিকড় বুঝি ছড়িয্নে আছে বাইরে, 
অন্তে ঝা অপরে। তার একাত্বত। ছিল 
ভার নিপেত জগতে । নিজের নিম 
পড়া শৃথণার এবং অপংত্য অঞ্ংক্ত 
ভক্ত, বাবে, ক্রেতার এবং লবচেছে 
তার ছবিঘরের চার দেয়ালের বধে, 
পঞ্চানন, পটপ, মণ্টবাবুতে। কারণ, 
তিনি তার শিকড়ে এদদ্কাএ করেছিলেন 
বাহুড়ায় শৈশবে । দেই ত তার স্বতি 
ও কল্পনা, ঠা? পুরাণের আগ । পরে 
তখন শিশু পটলের কাছে সে পৃরাণে 
‘আগত কর পৰ 





‘লে? সঙ্গে, 


ধামিনী বায় হলেন। তখন নিয়ত 
চলতে থাকে সেই সঞ্চিত রসের প্রাণ- 
ঘাহা। প্রন্থতি তখন কল্পনান্ব শয়ীর 
পায়, কল্পনা এমনকি দুচর্তে ফেলে 
দেবার মাটির ভাড়েও বিশ্ববৎ হয়। 
এটাই শিল্পীর জগৎ। বাইরেট। থাকে, 
অপর থাকে কিন্তু তারা থাকে, যাষিনী 
দাদার যতো গান্ধী চরিত্রের পোকে 
তার বেশী নন্ব। অপর ভার নিজের 
ছাঁচে গ্রহণ করেন। নইলে, এই 
ব্যক্তির যথা মানলে, বামিনীধাদ! 
বাগবাঞ্জার ছাড়তেন কেন? দেকালে 
বাগ্বাদারে ওঁর প্রতিবেশী ছিলেন 
তারাশঙ্কর। তিনি তে প্রা কাছা” 
কাছিই বাড়ি বানিয়ে থেকে গেলেন, 
বালিগঞ্জে এলেন ন।। এই সুত্রে তারা- 
শঙ্কং গুরুত্বের কারণ, সাধ ও দিন্ধির 
তারতম্য সবেও, তারাশস্করই একমাগ্র 
লেখক ঘিন পুঃ।ণ খুজতে গিয়েছিলেন, 
ধার মনে দেশ ও দেশের মাহযের 
একটা স্বতি ও কল্পনা গড়ে উঠছিল। 
অথচ যামিনীদাদ্! মহাঙ্ধুতিতে তার 
ছবিঘর বানালেন বালিগঞরে। আর 
কখনও গেলেন না বাগবাজারে। চিছু 
রইল এ কমাত্র বাগবাদারের গণি 
চিত্রটিতে। দুল, ভুগ। এ তো 
শিল্পীর জনা, ব্যবদার যাত্র। দয়কার 
করে না| যেমন করেনি মহাশিক্গী 
শাগানের। দেই অসামার কাহিনীর 
তাৎপর্ধ ধদি কখনে। বুঝতে পারি 
তবেই বুঝব যামিনীদাদাও কেমন 
তাবৎ পুরাণ নিয়ে, তারই পুরাণ নিয়ে, 
বাগবাঙগার সহ, তার সংস্থাতে বালি- 
গঞ্জেও স্থিত ছিবেন। সেটাই তার 
মরতে! তদ্রঘল কাংণ তিনিই দেস্থান 
গড়েছেন এবং দেটাই তার ছবির 
জগৎ। ভাল হোক, মন্দ হোক কমল- 
বাধুয় মত তাঁকে শুধুই ঘুরে ফিরতে 
হয়নি অস্থিযে । একট! ছবি দেখাতে 
দেখাতে শাগান এক দুঠে। বা একটুকরো! 
মাটি এনে ছবিষ্টির গায়ে রেখে বলে- 
ছিলেন, ধ্খে, কেমন মাটির সঙ্গে মিশে 
গেছে। তাই যার, ডাই যেতে হয়। বে 
খোদ অত গুণ নিরেণ্ড অত অন্তন্তা 
ইত্যাদির নকল করেও অবম ঠাকুর 
ধরতে পারেন নি। অনেকটা পেরে- 
ছিলেন আগাদের রবি ঠাকুর যাকেই 
একদিন যামনীদ!দ! নরাদ'র রঢ় কথা 
বলেছিলেন কর্ণয়ালিশ নীচে প্রশান্ত 
নহপানবিশের বাড়িতে । আমাকে 
কয়েকবার গল্পটি সুনিছ্েছেন নান। 
ভঞ্িত্তে । বলছেন, 'আমি বললাম, 
আপনার শাস্তিনিকেতনের বাদতধনে 
তাল! লাগিয়ে দিন। আর কেন দিথা 
চালাবেন । 
বললেন) যখ কেমন করে চংলাচ্ছি 


বুদীচ্ুনাথ চঞ্চল হয়ে 


যামিনী ? তালাই বা দেব কেন কলা- 
তবনে? সামি বললাম, আপনি ঘা 
বিশ্বা কয়েন না, জানেন না তা 
চালানোই তো মিধ্য।। আপনি নিজে 
ঘেছবি আকেন তা তো আপনায় 
কলাতবনের বিপন্থীত। বরবীন্তরনাধ 
তখন হেদে ফেললেন) বললেন 
হামিনী ত| আর দম্ভ নয়” 

গ্লট! বলতে ঘাধিনীদাদ। খুব 
চঞ্চল হতেন। বলে আনন্দ পেতেন। 
কারণ, কল! তুবণ্রে 'ভানতীয়' কায়দা 
ও অপছন্দের ছিপ। মিথ! নকল 
মনে হত। নতুন আবিষ্কারের প্রাণ ও 
জোর দেখতেন না তাতে। হামিনী- 
ছাধার পিঠ চাপড়বার জর্জ এই যহা- 
জ্ঞানী লিখছেন: ‘তাগ্যিদ তিনি আর 
বেঁচে নেই; থাঞলে আজকের কণ- 
কাতার ব]ঙ ও পুটি মাছের শ্দীতি 
বেখলে কষ্ট পেখেল।' নিশ্চই এই 
যুক্তি ব)ডগ নন, পু'টিমাছও নন। 
কারণ করকাতাতেই “সন্ধাবেলা জল 
চিকিৎদার আসরে ওর মনে নানা 
শ্বতি গূপ দপ করে জে উঠত' | এখন 
আর নিশ্চয়ই ওঠে ন। কারণ সেই 
‘জল চিকিৎপা'র আসর মৃত্যু কেড়ে 
নিয়েছে ঘর্বিচ নেই ‘জলে' বিণ দে 
চিক্কিৎলিত হয়েছেন এমন অগস্মানকর 
উক্তি বিষ্ণু দে সম্পর্কে কখনে। শুনিনি। 
বামিনীদাদ। তা দীর্ঘ জীবনে, কল- 
কলকাতাএ ১৯৭* পার করে, নিশ্চয়ই 
অনেক ব্যাও ও পু'টি দেখেছেন এবং 
এই হহজ্ঞানীকে তিনি ও বিষ্ণুদে ফি 
মনে করেছিলেন নেবথাও জানি। 
তবে আমার থামিনীদাদ। তে| এদের 
মত বৃঞ্ধিদীবী ছিলেন ন! তাই অত্যন্ত 
সহঙ্জে আমাদের মত সব বাও ও 
পু টিদের কথনে। কখনে। কাছে যেতে 
দিয়েছেন। তাকে কোন ব্যা ও গুটি 
মাছ বিচলিত করবে? তিনি মহা 
স'তিতেই ছিলেন যেহেতু ভিনি তার 
নিথর জগৎ গড়েছেন, তার নি 
কাছন বানিয়েছেন ও শক্ত হাতে তাকে 
চালিয়েছেন | কোন ব্যাঙ ব। পু টখাছের 
মাধা কি ঠাকে টপঝাখ। বরং, উপ্টো- 
টাই সত্য ঘেষন বহুদিন পূর্বে এবং 
জাতাজীবণ হুধীন্রনাথ দত্ত বলতেন ও 
লিখেছেন, হামিনী বন্ধ কলকাতায় 
বেঁচে আছেন ভাবনাতেই আমাদের 
বেঁচে খাক। সুজ হয়। অবস্ত এই 
জাতীয় কই কাৎলাদের দেখে তীর 
ফি হাল হত তার সাক্ষী বি দে, 
পটল, সষ্ট,বাবুং হতো আরো 
জনেকে, কিছু কিছু আমিও । 

ঘাঙিনীদাদ্া ভীঘণ কতবাণ্রাহণ, 
কঠিন পোক ছিলেন। ধখেমন আমি 
বলেছি গান্ধী চরিত্রের | একথার সাক্ষা 
চিন্কাণ পটগবাৰু নিজের জীবনে 
বন করেছেন। নিজে ইচ্ছার চপে 
পটলকে তিন 
তাতে তার স্বভাব বঙ্গ বাকি বা না 


গড়তে চেয়েছেন, 


॥ পাচ ॥ 


থাক। মন্ট,বার্‌ দেলধ অন্রস্ত ক: 
নীতে বলতে পারতেন। আমার কাছেও 
পটলবাবুর অনেক বখ। দম! আছে, 
জানতেন বিছুবাবুও। আমাকে যেমন 
বলেছিলেন, শিশুকন)াকে দেখিয়ে, হ। 
নিয়ে ওর ছবিঘয়ে উৎদব হত। ওকে 
তি স্থূল কলেজের লেখ।পড়া শেখাবে 
না। ৪ লে নির্দেশ মাল! হুছনি, 
আমার সন্রতি নত্বেও। বিন্ধ তিনি 
পটলের ওপর অনেক কিছুই প্রন্রোগ 
করতে চেষ্টা করেছেন। খুব রাগী 
লোক ছিলেন। পছন্দ-জপছন্দের বেড়া 
একটুতেই টোল খেত আর তিনি শুদ্ধ 
হয়ে উঠতেন। আমাকে যত গল্প বলে- 
ছেন তার একট! লিখেছিলাম ( ওয়াল্ড 
উইত্ডো কাগজের হাষিনী রায় সংখ্যায় 
আছে )। পড়ে শোনাতেই চটে গেলেন, 
তীষণ চট্টে গেলেন। পরারের একটা 
পদে শব্দের জলা একট] 'ঘেন' শব 
ব্যংহাঃ কর! হয়েছিল। তীঘণ বকে- 
ছিলেন দেদ্বিন। ঘেতেতু গর শ্বতিতে 
“হেন' নেই, ছন্দের বা কানের কোন 
খবর শুর শোনবার নয়। এমনি ধারা 
আগে] নব কত। 
এদব কথান্ন যামিনী দাদার বকা 
মাপ কি নষ্ট হ্য়? মনগড়া অসংখ্য 
বাজে বথার তাকে বড়ো বানানোর 
পিঠ চাপড়ানিতে তিনি তে ছোটই 
ছন, (ঘাহেতু অদত্য বা অঞ্চপত্য ইন। 
এই মহাজ্ঞানী শেষ বাকা উচ্চারণ 
করেছেন “আতন্রকালকার সদা ধাদ্ধায় 
মত্ত মগুজে-ঝাবুদের কাছে এপব কথ। 
নিশ্চয়ই দোলে! লাগবে।' এইপৰ 
গুনে বাবুদেও কথা খাক; মহা- 
জানীদের যকম মফম দেখে ঘামিমী 
দাদার আরে! একটা গল্প দিয়ে শেষ 
করাধাক। তিনি কবিয়াল তোলা 
মারা ও তার এক প্রতিষ্বীর জড়ায়ের 
দুটি পদ লুকিয়ে বিশ্বকে চিদিয়েছিদেন 
মহাজানীদের থেকে সদা দুরে ধাকতে 
বলেছিলেন _ 
কি করে, বললি দগা, জারা 
ছল বৃন্দাবন 
কৰি গাইবি, পদ্নদ৷ নিবি, 
খেলামদের কি কারণ । 
আমার হাষিনীদাবা॥ ছবিঘ পূরণ 
এখন রচন৷র বিষন্ন । সবার দেই চকে 
তানি দেবারও বাবস্থা । আমার শুধু 
মনে হয় ঘামিনীঘাদা লিগের জীবনে 
ও আচরণে, তালমন্দ মিশিয়ে, একটা 
কথাই বলছিলেন, একটু তাল হও, 
একটু ণেদাল কমাও, শৃঙ্খলা বন্ধ হও, 
নিজের নিশ্রম গড়ে। ও ডাকে মেনে 
চল, ভদ্র হও, গৃহস্থ হও তারপর দেই 
ভগ্রাদণে শান্তভাবে স্থিত হও । 
(সদা ) 


আসাম 
চখ পৃষ্ঠার পর 
প্রয্োদন। ছুতাগ্যত: দেই মচেত- 
নতান্ধ লক্ষণটুকুও চোখে পড়ছে না, 
পারস্পরিক হানাহানি পটভৃমিই 
বরঞ্চ তৈরী করা হচ্ছে। এখনই সতর্ক 
না ছলে পরে বিন্ধ সমূহ ধ্বংণের 
হাত পেকে রেহাই পাওয়ার কোনো 
পথই খুপ্ধে পাওদ' হাবে না। 

[ মুগশান্চি, করিমগঙ্গ] 


TEN! 


সাম্প্রতিক নান। কেলেঙ্কারী ও 


ভারতশ-ঙ্গোভিয়েত 


দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় 


তবে কি এটাই প্রমাণিত হয়ে গেল 
যে বিদেশে গচ্ছিত টাকার ব্যাপারে 
ঘিনিই খোজ্খবর নেবেন তিনিই 
হচ্ছেন হয় দেশ বিরোধী, না হন সি, 
আই, এর দালাল? এতো এক 
ভুত ব্যাপার। বিদেশে ট্টাকা 
আছে এই বথা বল! কি অপরাধ? 
কারা দেশকে অবজ্ঞা করে শত শত 
কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছেন 
সেটাও বলা চলবে না ! 

ফেয়ারফ্যাক্স নিছে বিশ্বনাথ- 
প্রতাপ সিংকে যেভাবে জনসমক্ষে 
হেনস্থা করা হচ্ছে ডা সত্যিই গুত্রাবছ 
ব্যাপার | ত়ঙ্বর ব্যাপার হচ্ছে প্রধান- 
হী নিজেও এই ব্যাপারে মারাত্মক 
বিষ ছড়িয়ে ঘাচ্ছেন। বোট ক্লাষের 
জনমভা় রাজীব তে! বলেই ফেললেন 
মীবজাফরদের চিহ্নিত ঝরা উচিত। 
কে মীরজাফর ? সর্বভারতীয় ঘূব 
কংগ্রেসের সভাপতি আগেই বলেছেন, 
বিশ্বনাথ দি, আই. এয দ্বাঝল। 

স্থইম ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ১৩৪০ কেটি 
টাঝ। ভারতীয় ঘাবলায়ীর! বেআইনি 
ভাবে ঘে রেখেছেন বলে অভিঘোগ 
তোলা হচ্ছে তাও কিন্তু অত্যন্ত 
স্কৌশলে ধামাচাপা দিয়ে দেওয়। 
হচ্ছে । কেন? বিশেষ কারুর দ্বাথে 
তে। খ। লাগবেই। ভার জন্য 
পিছিয়ে আসার কারণ কি? সাধারণ 
মাচধের মনে কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ 
ব্যাপারটাই রহস্তঞ্জনক রয়ে গিয়েছে। 
ক্ষয় তাবানর'! অবশ্য হিসাব করে ফেলে- 
ছেন, অ্বানত' ব্যাপারগুলোর মত এটাও 
ক্রমশ ছিকে হয়ে আদবে। ঘটনাচক্রে 
ভাই অবন্ঠ হবে| লাধারণ মাহ 
অন্যান্য মক্কার মধ্যে ডুবে গিয়ে খুব 
ভুত এই বাপ গুলে! তুলে ঘাবেন। 
এর ফলে আর খাই হোক, সাধারণ 
মাচয এবং দেশের সামান্য উন্নতি 
সাধনও হবে না। হতে পারে না। 

সাংপ্রতিক কোনে! কেলেক্কানী নিয়ে 
রাজীব বিরোধী হইচই গুরু হলেই 
সোভিয়েত হস্তগ্ধেপও আশ্চর্য ধরণের 
বৃদ্ধি পেয়েছে) ফেরারক্যান্স, সাব- 
মেিন এবং বোঁফর্স সংক্রান্ত হইচইন্সের 
বাপরে তে! সোতিগ্রেত রাশিয়ার 
পাটি এবং নয়কারী সুখপন্জ প্রাতদ। 
এবং ই্তেত্তির| লরাসরি বিরোধী- 
দের এক হাত নিগেছেন। সম্পূর্ণ 
বাপারটাই হচ্ছে আমেরিকানদের 
কারসাজি । ভারতকে দুর্বল করে 
দেদার আনতেই পঢ়িকল্লিত ভাবে 
হার বিরুদ্ধে জনমত, গঠন কণা 
এমনকি পিপি আই এবং 
আই এমকে উপদেশ দেওয়া 
রাজ'ব বিরোধিতা ছেড়ে 


হে 


সম্প্ক 


তাকে সমর্থন করুন । 

ভারতীয় রাগনৈতিক অর্থ নৈতিক 
এবং দামাঞ্জিক পরিস্থিতিকে ভাংতীহ 
দলগুলো যেভাবে উপহদ্ধি করবেন 
বিদেশে বসে নিজন্ব উন্নতমানের 
গোয়েন্দা দ্বারা কি দেই দব বোবা 
সম্ভব? অনেকটা সেই নির্বাচনের 
আগে বিখ্যাত সংবাধপন্জের সমীক্ষার 
যত। আজি অমুক চাঁয়ের দোকানে 
বদলাম । সেখানে একটা বাঞ্জারও 
আছে। দোকানদার বললেন, দ্যোতি 
বন্ধ হারছেন। বিখ্যাত কাগদগুলে। 
এড়িয়ে ঘেত। গ্রামাঞ্চলে বাঁ মফস্থলে 
হাটের দোকানগুলে| হচ্ছে নামমাত্র ৷ 
আমল বর্ম-কাও হচ্ছে একটু ভেতরে । 
দেখানে চাষীরা প্রতিনিয়ত্ত বুদ্ধ কর- 
ছেন রুটি রোজগারের জলা) গণ- 
অস্ত্র আসল চাবিকাঠি কিন্তু ডারাই। 
বর্তমানে দোভিয়েত রাশির ক্ষেত্রেও 
অনেকটা সেইরকম দীড়িগ্েছে। মেনে 
নিচ্ছি অত্যন্ত আধুনিক যন্ত্রাংশ ব্যবহার 
করে থাকে দোজিযেত। এবং একথাও 
আমর! মানতে বাধা চোতিয়েত অ'স্ত- 
জাতিক সমাপতগ্তর নিয়ে প্রতিদিয়ত 
চিন্তাভাবনা করে। দার্বোপরি সোডি- 
রেতের :নিজন্ব :গোঘেন্দাকেও আমর! 
উচ্চামনে দবদমন্ত বদাই। এতসৰ থাকা 
পবন আমরা এই ব্যাপারটা স্বীকার 
করতে পারছি না থে, সোভিয়েত 
রাশিয়া ভারতীয় রাজনৈতিক দল- 
গুলোর চেয়েও তারতের মানুষের 
মামপ্রিক মানপিঝতা ডালে। বোঝে ! 

১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধীকে 
সরাসরি সমর্থন করার দর মিপি 
আইনের কি অবস্থা হয়েছিল? বর্ড 
মানেই ব এই দলের অবস্থা কি? এর 
জনত দাহী কো সেদিনও রাশিচ়। বাধ্য 
করেছিল দি পি আইফে ইন্দিরাঁকে 
মদর্থন করার অর। শুভবৃদ্ধিম্প্ন 
মাছৰ এই ব্যাপ্যারটাকে দেনে নিতে 
পারেননি । কার্ধত সি পি আইনের 
নামই হয়ে গেল কংগ্রেসের লেছুড় দল 
হিগেবে। 

বর্তমানে সি পি এসের ক্ষেত্রেও 
ঠিক একট ঘটন। ঘটতে চলেছে। 

রাজীব বিপদে পড়েছেন। ওকে 
দাহাধ্য করাই উচিত। সান্রাস্যবাধীরা 
ভী ঘণতাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে 
ভাতে | অতএব এইদনএ ভেদ।তের 
ভুলে আগে গড়ে তুলতে হবে জাতীয় 
এক! । ধথাগুলে। এমনভাবে বল! হচ্ছে 
ঘেন একমাত্র রাজীবই পারেন দেশকে 
বাচাতে, দেশকে সমাঞ্জও শ্েগপথে নিপ্্ে 
ঘেতে। অন্তরা শু সাহাধ্যক:বেন মাত। 

যে লব তারতীঘ হই পাকে শত 

তি কোটি টাকা গচ্ছিত রেখেছেন, 


ধারা বিদেশ থেকে অস্ত্র কেনার নামে 
৩* কোটি টাকা কমিশন নেন, তারও 
কি তবে দদাদতশ্্রী? ভারতের 
সমাজতন্ত্র তাহলে প্রকৃত অর্থে কাদের 
নেতৃত্বে আদছে ? আমর! শ্রদ্ধা করি 
সোতি্নেত বিপ্লবকে । আরা এও 
জানি খন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সৌতিয়েতের 
অণাধারণ ভূমিক! কিতাবে সাত্রাজা- 
বাধীদের ধাকা দিয়েছে। দ্ধের 
ধিরদ্ধে রাশিল্লার দৃঢ় প্রতিবাদ দ্বস্তি 
যোগায় তৃতীয় বিশ্বের দেশওলোকে। 
নোজিত়েতের দৃঢ় পদক্ষেপে এখনও 
একচেটিয়া পৃ দিপতির| হিসেব বরে প। 
ফেলেন। এর পরেও আমরা অবন্তই 
আশা করতে পারি, আত্যস্ত্ীণ রা- 
নৈতিক ব্যাপারে পোভিয়েতের তাত 
না দেওয়াই উচিত। প্রত্যেক দশকে 
একটা করে সি পি আই তৈরী হোক 
এটা নিশ্চই কেউই আশা করেন না। 
অন্তথায় ধারাবাহিক উপদেশের এবং 
নির্ছেশ্রে মহড়া চালানো ছলে দামনেই 
সেই দিন আলতে বাধা যেদিন দেভি- 
যেতের বিরদ্ধে দনদাধারণ বিক্ষে1 
জানাবে। 


দর্পণ : শুক্রবার, ২৯শে যে ১৯৮৭ 


প্রশান্ত শূরের নাম জড়িয়ে গেছে 


অর পৃ্ার পর 


এনেছিরেন অহুঠনের ক!ড'ও ছপা 
হয়েছিল । অন মহলে এই অনুষ্ঠানে 
প্রশান্তনাবুর চঙ্গে কথ! পাকাপাঁক 
হয়েছে প্রলাদজীর। সি আই টিতে 
আবেদন কর! হয়েছিল ৮৬ মালের 
জুলাই হাসে। উদ্দেশ্ট হচ্ছে জনি! এই 
জমিটুকু পেলেই জগদীশ প্রলাদের 
উদ্দেশ্ব দফত হবে। পাকাপাকিভাবে 
জবৈধ স্থল চালানো এবং সার্টিফিকেট 
প্রদ্থানের চালাও ব্যবসা আরে! রঙ্বরসা 
হয়ে উঠছে। 

জে পি হিন্দী বিভাপীঠের জনত 
প্রস'দজী প্রথমে রেখেছিলেন ফেেটোর 
অযতঘ কর্ণধার চির গত, বিজনেস 
্টযাত্ী্ডে'র নির্দন সিমহাকে | নির্ধল- 
বাবু অবশ্য খারাপ দিকট| বুঝতে 
পেণেই চলে গিয়েছেন। চির দত্তক 
জগদীশপ্রসাদ বাতিল করেছেন সরকার 
বিরোধিতায় ইঞ্জিনিথঘাররা নামার 
পরেই। বর্তমানে ঘলে ঢুফিয়েছেন 
দেবর গ্যারেজের গেলল ম্যানেজাঃ পি 


কে মেনন, বাধদায়ী ডি ফে শাহ, 
অতিনব তাঁরতীর প্রধান শিক্ষিকা 
মিনেন মলা ঘোষকে। পরিশেষে 
প্রশান্ত শৃ্চকেও ম্যানেজ করতে পেয়ে 
ছেন জগদীশ প্রদাদ। 

প্রশান্ত শুরও শেষ পর্যন্ত এই 
ধরনের জবৈধ ব্যবসায়ীর দঙ্গে দড়িযে 
পড়া অদেকেই বিশ্ব প্রকাশ বরে- 
মাহী বঙালী তলব 
মেয়েদেরও না দ মা ত পারিশ্রমিকে 
নিয়োগ করে টাক| দেন না। বর্তমানে 


ছেন। 


তয্নাবহ দিক যেট। তা হল, দ্থুল বাব" 
মার নামে জগদীশ প্রলাদ অবৈধ কিছু” 
বাবসা করাও শুর কয়ে ফেলেছেন। 
দররী তিভিতে এই দিবটাগ্ এবার 
নজর দেওয়া উচিত । 





প্রসঙ্গ উদ্য়শঙ্কর 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


গত ধাটদশকে জলসা পত্রিকায় দর 
উদয়শংকরের একটা ইপ্টারভিউ নিয়ে 
ছিলাম। গলফ, ক্লাষ রোডে তীর 
বাড়িতে ঘখন যাই, তখন দেখি দোড- 
লার সিঁড়ির মুখে সহাল্য মুখে তিন 
দাড়িয়ে আছেন। বিগ্্্ী প্রতিভা 
ধের অন বিনয়ী অন্তার্থনায় প্রথমেই 
সুদ্ধ না হয়ে পারিনি । পরে ভেবে 
দ্বেখনাম। এত বড় নাশের লোকের 
এমনই আচরণ হয়। 

উদবয়শংকর তখন নিঃদংগ। কাছে 
আছেন শুধু 'সক্রেটায়ী ভূদেবশংকর। 
অমলীশংকঘ পুত .কন্তা সহ সে দদয় 
অন্তত । অনেক কথ! হল। বললেন 
তার বিচিত্র অতিত্রতার কথ, শ্বদেশে 
ও বিদেশে তীর জনেক আনন্দ নিরা- 
লন্দের ইতিবৃত্ত । কত রঙ, কত আলো, 
নৃত্য মহিমা, অভিনন্দন--ফিন্ধ এখন 
বুঝি শব শেব- অন্ধকার! 'অনেক 
আলে! পেরিয়ে এখন আঁধার রাজ্যে 
প্রবেশ । আনা পাতলোভা, নিমৃক্ষির 
মত খ্যাতকীতি নৃত্যকুশলীর দংগে 
নেচে উদয় যখন হিশ্বপ্রয় করছেন, তখন 
ধীয়ে ধীরে অমল নন্দীর প্রবেশ। 
সকলকে পি হুকৌশলে উদ্বয়ের 
নৃতালঞ্ছিনী রূপে আত্‌প্রকাশ করলেন। 
তার নি ছিল, উদঘের ছিল শি 
দানের পরিমা | হবেন অমলাশংকর, 





পেলেন থাতি। কিন্তু মীর দৌলতে 
তার এও বাড়বাড়ন্ত, নেই তীফেই 
তিনি ছেড়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত । কারণ 
হয়তো নিশ্চই ছিল। ফিন্ক উদযকে 
পরিত্যাগ করে থাকাটা যেমন অশোতন 
তেমনি মর্মান্তিক! উপরশংকবের 
কথাতে দে বেদনার পরিমাপ করতে 
চেয়েছিলাম । পুরোটা! পারিনি। 

যাইহোক উদর়শংকর প্রমংগে তার 
এক ছাত্র শাবি বন্ধুর নৃত্যাহঠান 
সম্পর্কে কিছু কথা বলার আছে। 
মৃশ্রুতি টেলিভিগনে শাস্তি বন্দু পরি- 
বেশন করলেন নৃত্যের মাধামে বৃদ্ধ 
চরিত । তাঁর নিঠ। আছে। কিন্ত সে 
ক্ষমতা দ্বেখ! ছায়নি, যাতে বুদ্ধধেবের 
দর্শন মহিম! ব)ক হতে পারে নৃতে)র 
ব্যক্তিত্ব প্রফাশশৈলীতে, যেমন্ট! 
দেখেছিলাম উদ্বত্রধংৰরের দৃত্যতংগি- 
মীয়। হানবজীবনের চারটি জবস্থা ও 
স্তরের দধা দিয়ে যে পরিণতির স্তর 
বুদ্ধের মনোলোক বংকৃ কয়েছিল ও 
মহাজ্ঞ'নী তাপনের মহিমম রূপ উদ্ভা- 
দিত হয়েছিল তার ইংগিডপূর্ণ বাজন! 
শান্তি বহু ও সন্ভুদাডের নৃত্যবলাগ 
অনুপস্থিত । লে ক্ষেতে উদয়শংকরের 
হাতের মুগ, মূখতগৌ, পীণা'দ্ত দেছ- 
বর্পরী চরণ ঘুগপের অভিব্যথনী। বন 
লাশে লাথক মনে হয়েছিপ। 


নৃতো উদ্বয়ণংকর এর্পদী শিল্পী 
ছিলেন না। তিনি কল্পনার ও মনো- 
জগতের ওদ্‌গত আবেগখ ভাবের 
শিল্পী। হিধ্রবন্ত নৃত্যলীল্ার প্রকাশ 
করতে ডিনি বিশেষ ঘটনার 
মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। তীর নৃত্য 
স্ছন্দ মুক্তির আলোকে ব্যলনায অহ" 
ঝপিত। পদবী ঘরাণার শিক্ষা সম্পূর্ণ 
আগ করার পরই অভিনব নৃতা 
কৌশলের জন্ম হয়েছিল। এ বুঝি তার 
দম্পূণ নিজদ্ছ। নিষ্ঠীশ্বরবাদী বুদ্ধের 
এই চেতন! প্রাঞ্তি ডিনিও তার সম্প্রদায় 
সনিষ্ঠ লাস্ুময় তংগীতে কূপ দিয়েছিলেন) 
টিভিতে শান্তি বহু তা পারেন নি। 


উদয়শংবরের নৃতাকলায় প্রধদপর্বে 
অর্বেষ্টাবাদনের নেতৃত্বে ছিলেন তিমির" 
বরণ। মধ্যপর্বে দংগীত পরিচালনার 
দারিত্ে ছিলেন আলাউদ্দিন খ৷। 
অস্তিমপর্বে ছিলেন বিধুদাল শির/লী। 
লে সব নংগীত ঝংকার ছিল নৃত্যলীলাহ 
অনবদ্য । দিও যাধাম দুঃদর্শন, তব 
বুঝতে অন্থুবিধা হয় না, তেমন সংগীত 
ও সুরের ব্যঞ্জনা দৃতোর় তালে বংকৃত 
হতে পাঁরে নি। অবে শুধু শাকি বসন 
কেন, উদরশংৰরের জীবনাবসানের 
পর আর কেউ কি ঠার ধারা ও রীতিয় 
শৈলীতে দঠিকন্তাবে নৃত্যৰল! এদপিত 
করতে পেরেছেন? স্ত্রী আমলাশংবর, 
কন্তা মসতাশংকর উছের নামে ঘতই 
দশ্রদার গঠন বুদ কৌশ্লরীতির 
শুততা বজায় রেখে শহর নৃত্য 


লাবণা, গান্ধীর ও মহিম! হক।শ ব্য 
র্‌ 
বেউ তো! তেমন পাবেন নি। এট 


বা হলেও পতা। 


ূ 


) 


vb 
uw 


[ 
| 
| 


দধ ॥ ৪ুক্রবার, ২৯ে যে, ১৯৮৭ 


গ্রন্থ সযালোচন! 


হীরেজ্ চক্রবর্তী 


রবীআনাথ ও চলচ্চিত্র? অকুণ- ব্যক্তিগত 


কুমার রায়। চিন্রলেখ!। ২৫ টাকা। 

নির্বাক চলচ্চিজের আবিষ্কার 
এবং ব্যবসাপ্সিক প্রচার আরভ হয়ে- 
ছিল বিগড শতকের শেষ দশকে বখন 
'রবীন্লাখের মধ্য বয়স। ভারতবর্ষে 
তার গুচনা হয়েছিল বর্তমান শতকের 
‘গোড়ার বোম্বাই শহরকে ফেজ করে। 
নির্বাক যুগে চলচ্চিত্রের সংগে 
ববীশ্রনাথের যোগাযোগ কতটা 
প্রত্যক্ম বা ঘনিষ্ঠ ছিল নে সমন্ধে 
তৎকালীন প্রযোজক যা পরিচালকের! 
কোন বিবরণ রেখে যাননি । অন্তা- 
* বধিপ্রা্ তথাহুধায়ী মানভঙন-ই 
ববীন্্রকাহ্নীর প্রথম চলচ্চিত্র্বূপ, 
উদ্যোক্তা ম্ডান কোম্পানী এবং 
পরিচালক নরেশচন্ত্র মিত্র, ১৯২৩ সন। 
ছয় বছর বাদে এ একই উদ্মোগে মধু 
বনু যখন মানভঞ্জনের চলচ্চিত্রূপ দেন 
তখন ভার নাম হয় গিরিধাল| । 
ছবিটির চিত্রনাট্য রচনার রবীন্্রনাধের 


শিয়ালদায় 
১ম পৃষ্ঠার পর 
বাস্ছিনী বেশ লংঘবদ্ধ। কোন যাত্রী 
মামান্ত প্রতিবাদ করলে এরা দল বেঁধে 
এসে মারধর শুর করে। এদের দাপট 
এমন বে রেল পুলিশের কাছে নালিশ 
করতে গেলে উলটে আরও হয়রানি 
ঘাড়ে ॥ কখনও জোর করে পকেট 
থেকে টাকা তুলে নেওয়া, থলি 
বোঝাই মাল হাত থেকে ছিনিয়ে 
= নেওয়া এবং মেয়ে মাত্রীদের প্রতি 
অশোভন আচরণের ঘটনা প্রায়ই 
হচ্ছে। একদল  সমাজবিরোধী 
বিধাননগর ষ্টেশনের আশেপাশে 
আছে। এন্বা। এই “ন্বেচ্ছাসেবক"দের 
মদত দেয় এবং পুলিশ চুপচাপ থাকে। 
মনে হয়, তাদের একটা অংশ নিশ্চয় 
এদের সঙ্গে মিতালী করে চলে। 
উপরি পাওনার বখরাও হরত মেলে। 
যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কোন বড় 
রকমের খেলাধূলা থাকে যেদিন সেদিন 
এরা অবঙ্ত সাময়িকভাবে চুপচাপ 
থাকে। কারণ লে সব দিনে এমন 
লোকের সমাবেশ হুর বে সামন্ত 
কারণে ওদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের 
চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে এটা 
এর! ভাল করে জানে। এর আগে 
ছোটখাট ঘটন| নিয়ে এদের বেকায়দায় 
পড়তে হয়েছিল। কিন্তু অপ্তদিনে 
এয়া বেশ ঝামেলা করে। রাজা 
শ্্নকারের এ ব্যাপারে কিছু করণীয় 
নেই? স্বেচ্ছাসেবক নামের এমন 
কলন্ক আর আগে কখনও হছেছে!? 





লছযোগিতা মধু বন্ধুর 
আত্মজীবনীতে উল্লিখিত না হলে 
আমাদের অজান! থাকত । 

নির্বাক যুগে কাছিনী নির্ভর বড 
ছবি তৈরী হবেছে তার মধ্যে বন্কিম- 
চক্রের যতটা আধিপত্য দেখা বার, 
রবীশ্রনাথ সে তুলনায় নগণ্য । এর 
কারণ ছুর্বোধ্য। বঙ্ধিমের কৃষ্ণকান্তের 
উইল, কপালহুগুলা, দুর্গেশনন্দিনী 
প্রভৃতির জনপ্রিম্বতার তুলনায় রবীন্র- 
নাথের রাজর্ষি, বৌঠাকুরাণীর হাট, চোখের 
বালি দর্শক সাধারণের কাছে অসহৃজ- 
গ্রাম ছিল জখবা তখনকার মধ্যবিত্ত 
হিন্দু পরিচালকদের কাছে অনভিপ্রেত 
ছিল বল! কঠিন। সাহিত্যের মতো! 
চলচ্চিত্রের জগতেও সহদগ্রা্চ হতে 
রবীন্দ্রনাথের অনেক বেশি সময় 
লেগেছে। সেদিক থেকে শরংচন্্ 
বরং অনায়াসে গৃহীত হয়েছিলেন 
নির্বাক  যুগেই। রবীদ্্রকাহিনীর 
অন্তনিহিত মননশীলতাই এর একমাত্র 
কারণ ছিল বলে বোধ ছয় না। 

যে কোন (শি্লমাধামের অস্তনিহিত 
বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবান্্রনাথের এমন 
একটা ইন্টুইশান [ছিল যা সেই বিশেষ 
শিল্পমাধ্যম লল্পর্কে তার প্রয়োগা- 
ভিন্তুত। [নরপেক্ষ বলা যায়। এই 
সত্যের প্রমাণ পাওয়া যার ১৯২৯ 
মনে মুরা।র তাছাড়কে লেখা [চঠিচির 
কয়েকটি পংক্তি থেকে : 

শপ্ছায়াচজ | এখনো পথ 
সাহিতের চাচুরা করে চলে" ++ 

“ছায়াচত্রের প্রধান জি(নসটা হচ্ছে 
দৃ্তের গাঁতিপ্রবাহ-"” চিঠিটার প্রতিটি 
পংক্তি অপর্রিহাধ। কিন্তু এই দুটি 
বাক্যের মধ্যে চলচ্চিত্রের চা(রজিক 
এবং আবান্তক বৈশিষ্ট্যের নিধান 
বিধৃত হথেছে। বড় বড় চলচ্চিত্র 
পরিচালক এবং কলাবিঘ তাদের 
পুস্তকে এই তত্ব ছুটিকেই নান! তখোর 
নাহায্যে সপ্রমাণ বরেন। 

১৯২৯ সনে ধীরেন্্নাথ 
গল্গোপাধ্যায়ের পরিচালনার রবীজ্নাথ 
কেবল তপতী-র চিত্রনাট্যই লেখেননি, 
বিক্রমের ভূমিকার অভিনয়ও করে- 
ছিলেন এবং ছবিটির তিনটি রীল তুলে 
পরিষ্ফুটন করে রবীন্রনাথকে দেখানও 
হয়েছিল এটা একটা! নতুন খবর থা 
তখনকার অমুতবান্ধারে বেরিয়েছিল) 
১৯৩* সনে জার্মানির উফ! চলচ্চিত্র 
কোম্পানীর অন্রে!ধে মুুনিথে দেখা 
প্যাশন প্রের অঞসরণে রবীন্দ্রনাথ 
ইংরাজিতে থে চিত্রনাট্য রচনা করেন 
তা হুল ০11৫ ঘা বা'ল। প্রতিরূপ 
শিশ্বতীর্থ । রণান্্রনাথের  জাদালি 


"চলচ্চিত্রের গন্ধে রবীন্দ্রনাথের সম্পক 


ভ্রমণ সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র তথ্যচিত্র 
সম্প্রতি বিশ্বভারতীকে দান করা 
ছয়েছে। 


চলচ্চিত্র মাধ্যমের বিপুল সম্ভাবনা 
সম্পর্কে সপ্রশংদ ও অবহিত থাকা! 
সত্বেও হাতেকলমে চলচ্চিত্র নির্মাণে 
রবীজ্রনাখ কোন উভ্ভোগ নিতে 
পারেননি প্রধানত শেষ বয়সের স্বাস্থ্যের 
কারণে। তবে স্বলিখিত কাহিনীর 
চলচিন্রারণ উপলক্ষে চিত্রনাট্য রচনা, 
কাহিনীর হ্রাস বৃদ্ধি এবং গানের স্থর- 
নির্দেশ প্রভৃতি ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট 
সকলের সঙ্গে তিনি অবুষ্ঠ সহযোগিতা 
করতেন। প্রযোজনবোধে গানের 
কথাও পালটে দিতেন যেমন দিনের 
শেখে ঘুমের দেশে গালে করেছিলেন। 


রবীন্নাধের সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর 
আবিষ্কৃত শি মাধ্যমটির 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সম্পর্কে দীর্ঘ 
গবেদপার পর লিখিত অকুণ রায়ের 
'বীক্রনাথ ও চলচ্চিত' বইটি পড়ে 
অনেক অজানা তথ্য জানতে পেরে” 
ছিলাম। লেখক অরুণ বা যে নিষ্ঠা 
ও  অধ্যবসার নিরে তথ্য সংগ্রহ 
করেছেন তার প্রশংলা না করে পারা 


চলচ্চিত্র বিষয়ে 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


সিনেমা জ্যান্ত আইঃ বস্িক 
ঘটক। বাতিক মেমোরিয়াল ট্রাস্ট 
১/১২, শ্রিন্ন গোলাম মহন্দদ রোড, 
কনকাতা-২৬। দামঃ ছেচন্লিশ 
টাকা। 

প্রয়াত চলচ্চিত্রকার খত্বিক ঘটকের 
সম্পকিত বন্েকটি উল্লেখযোগ্য 
ইংরাজী রচনার সংকলন এই গ্রন্থথানি। 
প্রবন্ধগুলি বিভিন সয়ে নানা পত্র- 
পত্রিকার মূল ইংঘাজীতেই প্রকাশিত 
হয়েছিল। সেগুলির একত্র সমাবেশ 
ঘটিয়ে প্রকাশক কত্বিক মেমোরিয়াল 
ন্ট স্বী জনগণের বিশেষ ধন্তবাদ ও 
অভিনদ্দন পাবেন। এই বপন কলেবর 
পুস্তকটিতে চলচ্চিত্রকারের দৃষ্টিভঙ্গী, 
শিল্প-চেতনা, নিজ্ম্ব ভাবনা, মানবিক 
বাস্তব সমন্তা বলি্ঠ আপোসহীন 
জেধনীতে বিধৃত হয়েছে । এ সত্যই 
বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ-_পাঠক মাত্রেই 
ত! উপলব্ধি করবেন। 

খিক প্রথমে ছিলেন কবিতা গল্প 
উপন্থাদের লেখক। পরে আই পি 
টি এর দঙ্গে যুক্ত হয়ে নাট্যকার, 
পরিচালক ও অভিনেতা। তারপরে 
চলচ্চিত্র নি্মাপের উদ্যোগ। এ 
যোহ ন৷_কোরয়ার তৈরীও নয়_এ 


যায় না। যেরি পিকফোর্ড এবং 
ভগলাল  ঢেযগ্নারব্যাংকৃদ্দের বুটেন- 
ভ্রমণ উপলক্ষে তথনকার [সনেমার 
গতিপ্রবণতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
বক্রোন্তি তার মানসিক গঠনের 
পরিচায়ক; কারণ শিল্পী কিপাবে 
কোন ক্ষেত্রেই রীন্ত্রনাথ জঙ্গন্‌ লয়ের 
পক্ষপাতী ছিলেন না-স্ছিলেন বরং 
টিমে লরের। ১৯৩*-এর পরে 
চলচ্চিত্রে 84৫-এর বদলে বত চিত্র- 
ছয়তা ও মননশীলতা বাড়তে খাকল, 
চলচ্চিত্র সম্বন্ধে রবীন্ত্রনাধের ধারণাও 
তত পাণ্টাতে খাকল। ভারতীয় 
চলচ্চিত্রের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী 
যারা, ভারা অরুণ রানের বইটিতে 
অনেক জানবার জিনিস পাবেন। 
বইটি ঘে রজত কমল পুরুষ্কার পেয়েছে 
ভাতে একটি শামান্ত সম্বল প্রতিভাকে 
স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে 
একটি তথা সম্পর্কে আমার বন্তব্য 
এই যে, রবীন্দ্রনাথের গান সংবলিত 
প্রথম বাংলা ছবি বলে 'মুক্তি'-র দাবি 
যথার্থ নয়। কেননা, ধীরেজনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের (ভি-জি) তোলা 
‘হাল বাঙলা" ছবিতে রবীএ্নাথের 
গান ছায়া দেবীর মুখে এবং গ্রু্তী 
প্রভা সরকারের মুখে শুনেছিলাম। 
ছবিটি বোধ হয় ১৯৩৪-৩৫-রে | 
গানটি হল “আমার দমকল দুখের 
প্রদীপ'। ডি-জি আমাকে এই 
খবরটি বলেছিলেন আজ থেকে ৩* 
বছর আগে। 





॥লাড 
দ্গণ 
বাংলা সংবাদ সাথাছিক 
ত্রিশ বছরে পদার্পণ করেছে। গ্রাহক 
চাদা বাক্সাঘিক ২৫ টাকা। 
চিঠি পাঠাল। 





দিল্লী ও মীরাটে দাঙ্গা 
১ম পৃষ্ঠার পর 
জাত-পাডের বিরোধ এবং সাম্পদাদ্বিক 
দাগ! হাঙ্গামা হচ্ছে না। কংগ্রেদী 
নেতা ও শাপকরা এই অন্ত শক্ষির 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন না, বরং প্রশ্র্থ 
দেন। 

অথচ এ'রাই কথায় কথায় 
পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলার অবনতির 
কথা বলে থাকেন। এখানে কোন 
হাঙ্গামার সৃত্রপাত দেখা নিলেই 
স্থানীয় জনগণ যেষন এগিয়ে এলে 
দাঙ্গাকে বাড়তে দেঘ না, তেমান 
প্রপাদনও তংপর হয দাঙ্গার পরিবেশ 
দূর করতে। এটা সম্ভব রাজনৈতিক 
নেতৃত্বে দৃঢ়তার জন্য। 


ঝত্বিক ঘটকের আলোচন। 


হচ্ছে বাপক থেকে বাপকতর 
মিডিয়া খোজার চেষ্টা যার মধ্য দিয়ে 
শিল্পীর ব্ডধ্য আরও ছড়িয়ে দিয়ে 
প্রেরণায় উদ্ধ করা বায়। তিনি 
নিজেই বলেছেন, আমি কমিটেড 
শিল্পী। নিয়ত বাস্তব অবস্থার মধ্যে 
দাহধ কি পরিবেশে থাকে, উত্তরণের 
অন্ত কিভাবে লড়াই করে, তা 
দেখাতেই চাই। আমি সব সময়ই 
মাহ্‌যের সপক্ষে, মানের সমস্তাই 
আমাকে ভাবার । 

নিজের ছবি ‘অযান্তিক' নিয়ে রচনা 
ধেমন, তেষনি বৃহধরেলের 'নাজারিন' 
সম্পর্কে তাঁর ধারণা অনেকেরই 
হসকা সৃষ্টি করবে। গ্রিফিত, 
আইজেনস্টাইনা সম্পর্কে ঘেমন, 
প্রমথেশ বড়া, সৃতাদ্দিৎ রায় 
সম্পর্কেও তেমনি সম্রন্ধ মন্তব্য তার। 
তিনি তথাচিত্র নিমাণ করেন, তেমনি 
চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে শিক্ষাদান করে 
বেশ কিছু প্রতিভাদম্প্ন ছাত্রও তৈরী 
করেন। তার বিবরণও বইটিতে 
লভা। কবিকের রচনা পরীর 
তালিকা, চলচ্চিত্র হর কালাম্দারী 
তথা ও বিবরণ বইটিতে যুক্ত হয়ে 
সমুদ্তর হয়েছে, সন্দেহ নেই। 


ভূমিকা লিখেছেন সত্যজিত রাষ্ষ। 
বইটির প্রচ্ছদ, মুদ্রণ ও আলোকচিত্র- 


গলি হন্দর ও শোভন। 
ইণ্ডিয়ান মোশন পিকচার জঅযাক- 
জানাক্‌--১১৮৬। বি. ঝা 


মম্পাদিত। শট পাবলিকেশনদ, ৩বি 
ম্যাভান দ্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : 
দেড়শত টাকা। 

ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের যাবতীয় 
তথা সম্বলিত এই বিরাট আয়তনের 
ডিরেক্টরীটি নিপুণ ও আরাসদাধ্য 
সম্পাদন! করেছেন বাগীশ্বর বা (বি. 
ঝ1), বিনি দীর্ঘকাল এই জগতের চর্চা 
ও গবেষণা কাঞ্জে যুক্ত আছেন। 
প্রবীণ চিত্র মাংবািক ও প্রচারবিদ্‌ 
হিসেবেও তিনি হুখ্যাত। খ্যাতনামা 
চলচ্চিত্রকারদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, 
নির্বাক ও সবাক বাংলা ছবির তালিকা 
ফিন্দ সোসাইটি, ফিল্ম ট্রেড, ফিল 
আার্থালিম্টদ, ফটোগ্রাফারন, পাবলি- 
সিন্টদ, প্রোডিউদারস, ডিবেক্টরস, 
আর্টিস্টপ, টেকুনিসিঘানস্‌, গিনেমা 
হাউপ, পরিবেশক, স্টুডিও ইত্যাদির 
সর্বভারতীয় তথা ও সংবাদ এই 
্রস্থটিকে আগ্রণী পাঠক পাঠিকাদের 


কাছে অপরিহার্য করে তুলেছে। 
প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ উচ্চ প্রশংসনীয় 
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সরকারী অফিসে পরিবেশ ফেরাতে 
আমরা দূঢ়গঃকল্স ? বিপ্রব 


সরকারী অফিসের পরিবেশ ফেরাতে 
আমর! দুৃচ়ংকল্প। ব্যাপার টা 
আপাতদৃষ্টিতে হয়তে| কঠিন। কিন্ত 
এই কঠিন ব্যাপারটাই অরুত্বী ভিত্তিতে 
হাত দিয়েছি আমর!। কথ! হচ্ছিল 
নিউ সেক্রেটারীয়েট বিল্ডিংয়ের কো- 
আডিনেশন কমিটির সম্পাদক বিপ্লব 
মুখোপাধ্যারের সঙ্গে। 

প্রশ্নঃ এই যে ফ্লোরে ক্যাট্টিন- 
খুলে ধারাবাহিক ভাবে চলছে, এবং 
এইসব ক্যাটিনগুলো চালাচ্ছেন 
বিভাগীয় থেকেই কিছু চতুর্থ শ্রেণী 
কর্মচারী, এর ফলে পরিবেশ এবং 
কর্মচারীদের শ্রমের অপবাবহার হচ্ছে 
নাকি? 

বিশ্নব: এই ব্যাপারে আমরা 


চিন্তা করা শুরু করেছি । আমরা ঠিক 
করেছি প্রাথমিক করে বিভাগীয় 
প্রধানদের ডেপুটেশন দেবো। এবং 
তার পরেও যদি কিছু ন! হয় তাহলে 
কর্মচারীদের ডেকে তাদের বোঝানো! 
হবে। নৈতিক মান উন্নত করা এবং 
পাশাপাশি পরিবেশকে ফিরিয়ে 
আনাই হচ্ছে আমাদের প্রধান লক্ষ্য। 

প্রশ্ন? দেখুন এই ক্যাটিনগুলে৷ 
চলছে খোলাধুলিই। সর্বসমক্ষে 
চলার ফলে এদেরও অনেকটা নৈতিক 
মান অন্ত শুরে গিয়ে ঠেকতে বাধ্য। 
শুধু তাই নয়, এর থেকে মাসিক 
রোজগার বেশ ভালোই, তাও এধান 
থেকে পাচ্ছেন। স্বভাবতই হঠাৎ 
রোজগার বন্ধ হয়ে গেলে তারা 


উত্তরপ্রছেশের বিভিন্ন জেলায় 


বিক্ষোভের ভয়ে 


উত্তরপ্রদেশে বেশ বরেকটি বেলায় 
সভা সমাবেশ মিছিল কর! বন্ধ করা 
হয্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে 
এটা বোধহয় শান্তিরক্ষা এবং সাম্পর- 
দায়িক উত্তেজন! যাতে না বাড়ে তারই 
জন্য। কিন্ত এটি যে আসলে রাজীব 
বাচাও আলোলনের অঙ্গ তা আছ 
পরিদ্ধার। প্রাক্তন বেন্রীন্ন প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং কংগ্রেস 
দলের দভাদের এক ব্যাপক অংশ 
এবং জনলাধারণের কাছ থেকে তার 
সতত! ও বলিঠতার জন্টী অভিনন্দন 
পাচ্ছেন এবং প্রায় প্রতিটি জেলায় যে 
তার সন্বর্দদার আয়োজন হতে চলেছে 
তাতে ই-কংগ্রেসের ওপর তলার 
নেতৃত্ব বড়ই বিচলিত। 

তাকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ *বেইমান” 
'খীরজাফর' ইত্যাদি বলে অভিহিত 
করলেও উত্তরপ্রদেশের মানুষের মনে 
মোটেই এই প্রচার কোন দাগ 
কাটেনি। আর অন্র্দিকে ‘রাজীব 
বাচা আন্দোলনের জন্ত প্রস্তাবিত 
সমাবেশের উদ্ভোগ পুরোপুরি ব্যর্থ 
হতে চলেছে। 

ই-কংগ্রেস নেতারা এতটা 
বিচলিত যে অমিতাভ বচ্চনের মত 
ব্রাজীব-ঘনিষ্ঠদের উদ্যোগে এলাহা- 
বাদের ই-কংগ্রেস কমিটি বিশ্বনাথ 
প্রতাপ সিংকে সাসপেও করতে 
চাইতে ৪ দিল্লীর কর্তারা এ নিয়ে আর 
যোছেই এগুতে দাহ্‌দ পাচ্ছেন না। 
এদিকে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংকে সমর্থন 


এ 


করফিউ 


করে যেসব কংগ্রেসী সংগঠন সক্রিঘ 
হয়েছে তারাও চুপচাপ বসে নেই। 

উত্তর প্রদেশের মানুষের নেহরু 
পরিবারের প্রতি যে আহ্বগতা ছিল 
এতদিনে যে তাতে ফাটল ধরেছে সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। বারে বারে 
তাদের শ্র্ধে॥ নেতাদের তাচ্ছিল্য 
করার ঘটনাকে তারা আর নেনে নিতে 
পারছে না। তাদের ধারণা হয়েছে, 
রাজীবের কথা ও কাজে অনেক 
ফারাক। পরিচ্ছড় শালনের নামে 
দুনীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া, গণতন্ত্রের 
নামে দলীয় সংগঠনে স্থৈরাচারিতা 
আয় সংহতির নামে জাতপাত ও 
সাহ্পদায়িক শক্তিকে মদত দেওয়া 
এর! মোটেই পছন্দ করছেন লা। এর 
সঙ্গে বে-আইনীভাবে বিদেশে ঢাকা 
পাচার নিয়ে তদন্তে আপত্তিতে তশারা 
ধরেই নিয়েছেন খে নিশ্চয় কিছু 
লুকোবার আছে। তা না হলে শ্বয়ং 
রাষ্ট্রপতি যিনি রাষ্ট্রের প্রধান তশকে 
কেন অনেক কিছু গোপন করা হচ্ছে? 

উত্তর প্রদেশের মাঘ এবারে 
তারের বছরিনের পুজীভূত বিক্ষোভের 
্ূপ দিতে আগ্রহী। মভা-দমিতি 
নিষেধ করে এই তরঞ্জকি বেশীদিন 
নোথা যাবে? 

সারা দেশের ঘাক্ষঘ সাগ্রহে সবই 
লক্ষ করছে যেমন তারা লক্ষ করছে 
হবিথানার ভোটাছুটির দিকে। 
[ন্দীভাষী এলাকার ভারসামা কি 
আর থাকবে এই প্রশ্ন তাদের মনে। 


কি বিক্ুদ্ধাচারগ 
আপনাদের? 

বিপ্লব £ এটা স্বীকার বরা উচিত 
ঘে, ক্যা্টিনগুলোর ধারাবাহিকতা 
অনেকদিনের । এবং এটাও ঠিক যে, 
এগুলো খোলাখুলিই চালানো হচ্ছে। 
তবে সব সময় আমাছের মনে রাখা 
উচিত আমরা সরকারী ব্চারী। 
সরকার আমাদের মাইনে দিচ্ছেন 
কাজের জন্ত। সরকার একবারের 
জন্তও বলেন নি, আপনি কাজ ফেলে 
ক্যার্টিন চালান। এই দায়িত্ব কেউ 
নেবে ন!। আর অল্প কিছু ছাহবের 
যদি উপরি রোজগার বন্ধ হচ্ছে যায়, 
তাতে আমর! কি করতে পারি? 
বৃহৎ সংখ্যক মাহষের ম্থাখ তে! 
দেখতেই হবে। 

প্রশ্নঃ গত দশ বছরে কেন 
হুয়নি। 

বিপ্লব £ একটা জায়গ! থেকে শুরু 
করতেই হবে। 

প্রশ্নঃ আপনি নিশ্চই লক্ষ্য 
করেছেন ক্যা্টিনওলো বৃহৎ সংখাকই 
হিটার ব্যবহার করে। এর ফলে 
বিরাট সংখ্যক বিদ্যুংও খরচ হচ্ছে। 
বিল দিচ্ছেন সরকারই । এটা অপচয় 
নয়কি? 

বিপ্লব : অবন্ই অপচন্ব, আপ- 
নাকে তে! বললামই শুরুটাতো একটা 
জারগ। থেকে করতেই হুবে। 

প্রশ্ন £ হাজিরা নিয়ে সরকারী 
অফিদগুলিতে এখন বেশ কড়াকড়ি 
হচ্ছে। অস্বীকার করার উপায় নেই 
হাজিরার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতিও 
হয়েছে। কিন্ত এর ফলে কি কাজে 
গতিশীলতা এসেছে? 

বিপ্লব £ ঠিক ওইভাবে ব্যাপারটা! 
দেখা উচিত নয়। কাজে গতিশীলতা! 
বলতে আপনি বলছেন? ইচ্ছাকৃত 
ভাবে কোন কর্মচারী আপনাকে 
ভোগাচ্ছেন এই ঘটনা কিন্তু খুবই কম। 
হাজিরার ব্যাপারটা আমরা সবচেরে 
জোর দিয়েছি এই অন্ত যে, এটা 
সঁতাই হওয়া উচিত। কমচারী 
কিনেবে মাইনে নেবো, অথচ 
অনিয়সিত আসবো, এটা তো চলতে 
পান্সেনা। পারে কি? 

প্রশ্ন : ধরুন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা 
যাগ যে, কোনো কোনো বিভাগে 
একেবারেই কাছ নেই। অথচ 
তাদেরও নিপ্রমিত আম! ধাওয়া করতে 
হচ্ছে। লমিতিগভভাবে আপনারা কি 


করবেন না 


লম্পাদক_হ্বীরেন বস্তু 


15 ভাবনা কৰছেন এই ব্যাপারে 


বিপ্লব 2 এই ব্যাপারে? আমরা 
ইতিযধোই বেদ্ী সুরে আলাপ 
আলোচনা করেছি। এটা ঠিক, 


অনেক জায়গাতেই বিরাট কাজের 
প্রেসার। আবার কারুর কাজই নেই। 
এট| ঠিক নয়। কাজকে কিডাবে 
সমানভাবে ভাগ করা যায় তা খতিয়ে 
দেখা হচ্ছে। 

ইতিমধ্ো ঘনঘন মাহী আসছিলেন 
বিপ্লববাবুর কাছে। বিভিন্ন সমস্ত৷ এবং 
কিভাবে সমাধানের রাস্তা পাওয়া বায়। 
উঠে যাওয়ার মুহূর্তে বললেন।_ 
আমারও বলছি, কাজের পরিবেশ 
ফেরাতে আমর! দারবদ্ধ। হয়তো 
বা বিরাট কষ্ট হবে। কিন্তু করতেই 
হবে। চতুর্থ ফ্রুট দরকার গদিতে 
বসার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মায়হও 
অবশ্ঠই গবিত হবেন। আমরা 
সাধারণ মান্চষের সঙ্গে সবসময় থাকতে 
চাই এটা আমাদের কাছে গর 


ব্যাপার। তাই নঘকি? 


কালাহাণ্ডি 
১ম পৃষ্ঠার পর 
গুলিই আজকের হাহাকারের মূল 
কারণ। 

গ্রামে গঞ্জে খুব ঘুরলে বোঝা যাবে 
জমিদারী প্রথা বিলোপ এখানে হয়েছে 
খাতায় কলমে সমন্ত চামযোগ্য জমিই 


বড় বড় ডৃদ্বামীদের দখলে । এদের 
“গউত্ডিয়া” বল! হয়। এই “গউণ্ডিয়া” 
(পঞ্চায়েত প্রধানের ) জমির পরিমাণ 
১৫০০ বিঘা । বেনামী ও দেবত্র সম্পত্তি 
ছড়িয়ে আছে স্বত্ত এবং গউত্ডিযা 
অনেক আছে। বন কর্মচারীদের 
ভাগ দিয়ে বড় জোর এক ছু'মণের 
ফদল ঘরে তোলে “মথখবাসী'র1। তাও 
অনাবু্ির অন্ঠ অন্তত দু বছরে এই 
ফদল তোলা যায় নি। 

ভূমিমংস্কারের ধারে কাছেও 
ওড়িশা সরকার যার নি। বড় বড় 
ভূঙ্বামীরা চাষ বাসের প্রতি বিশেষ 
আগ্রহী নয়। সংগঠিত কৃষক 
আন্দোলন ন! থাকার ভূষিহীনরা 
শোধিত হয়ে অনাহারে মৃত্যুর দিকে 
ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। 

বখন কালাহাত্ডির লোকেরা না 
খেতে পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, 
তখন রাজীব সরকারের কিছু লোক 
বিদেশের ব্যাঙ্কে কোটি কোট টাকা 
জমাচ্ছে। 


Price Rupee One 


যতীন চক্রবর্তী 
ও সাংবাদিকরা 


পূর্তন্ত্রী বভীন চক্রবর্তী 
সংবাদিকদের কারও কারও গঙ্গে 
অমাজিত আচরণ করার ঘটন। আগেও 
হয়েছে তবে সব কিছু ছাড়িয়ে গেছে 
বিধানসভার ভেতরে তিনি য| বলেছেন 
গত সপ্তাহ। হতে পারে সাংবাদিক 
পেশায় দুয়েকজন এমন আছেন বদের 
আচরণ দোটেই-সাংবাদিক সুলভ লয়। 
কিন্তু তাঁদের দেখে গোটা সাংবাদিক 
সমাজকে একই পায়ে ফেলা মোটেই 
সমর্থন কর! চলে না। 

তার অসহিষ্কুতার কারণ বোবা 
বায়। একে তার হাতছাড়! হয়েছে 
আবাসন দণ্তরটি আর অন্তদিকে কোন 
কোন পত্র পত্রিকায় অতি সম্প্রতি এ 
দধরের দুনী তির সংবাদ ছাপা হওয়ার 
তিনি স্বাভাবিক ভাবেই বিচলিত। 

কোন' শুভবুদ্ধিলম্প৷ঃ মাধ 
যতীনবাবুর এই ধরণের ঢালাও 
মন্বব্যকে সমর্থন করতে পারেন না। 

তবে অপ্রিয় হু6েও সাংবাদিক" 
দের মনে রাধা দরকার যে তাদের মধেয 
সাংবাদিক পেশার নিযুক্ত এমন বাক্কি 
আছেন খার| এই ষতীনবানুর কাছে 
নানাভাবে উপকৃত । তার পরিবর্তে 
তার ভাবমৃতি উজ্্রগ আর পনিত 
করার দায়িত তার! নেন। আর তাদের 
অনেক দরকারী খবরের অগ্থতম প্রধান 
স্তর ছিলেন তিনি। বারে বারে অপ- 
যানিত হয়েও বেশ কিছু রিপোর্টার 
আছেন যারা ভার দণ্তরে নিয়মিত 
হাজির দেন খবরের লোডে। তবে 
বড় বড় কাগজের মালিকদের সঙ্গে 
যতীনবাবুর যোগাযোগ দীর্ঘ দিনের। 
সেই স্থযোগে চুনোপুটিদের অপমান 
করার ছুঃসাহ্স ওঁর হঃ। বিধানসভা, 
বিধান পরিষদের সভ্য এবং সংসদীয় 
বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে তার জানা 
উচিত কখন কি বলতে হয়। সময় 
এসেছে সকলেরই বুঝে সথঝে চলার। 


পিএসি 


2 গৃষ্ঠার পূর 
ধরিয়ে দেয়। নারী শিশু সহ বহ 
মাহুয ভেতরে আটকে পড়ে। ঘটনা- 
স্থল পরিদর্শন করে জনৈক পিনিয়র 
অফিদার বলেন, বহু লোক বাড়ির 
মধ্যে মারা গেছে। 

অবশ্ত আরেকটি বক্তব্য এই ঘে, 
পি এ সিএ অল থেকে ‘খারাপ 
চরিরে'র লোকদের ধরপাকড় করছিল 
এবং কিছুটা বাধার সন্মুখীন হরেছিল। 
বাড়ির মধো থেকে গুলি চালানে! হয় 
এবং করেকজন পি এ শি ক্সটেবল 
আহত হন। এতে পি এ সির 
লোকেরা ক্রুদ্ধ হয়ে বেপরোয়া গুলি 
চালার়। 





দম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচাধ প্রফুচচজ্র রোড, কলিকাডা-৬ থেকে মুড্টিত এবং দর্পণ কার্ধালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


{ 





রাষ্টরগতি যে কোন মুহ্তে অদ্রিগভা খারিজ করতে গার 


২০০ এম পিকে ধবমময় দ্লীতে টগস্থিভ থাকার জন্য রাজীবের গোপন নি 





তিংশবর্দ £ অষ্টাদশ সংখ! 


সত্যজিৎ রায় 
ভাৰতৰ 
পাচ্ছেন 


বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক 
লতাজিং রায় ‘ভারত রত্' উপাধিতে 
ভিত হচ্ছেন বলে বিশ্বন্নদূতে জানা 
গেছে। জুন মাসেই এ স্পর্দে 
ঘোষণা করা হবে। এর আগে 
একমাত্র বাঙালী ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় 
‘ভারত রত’ উপাধি পেরেছিলেন) 

বর্তমান বিশ্বে চলচ্চিত্রকার রূপে 
মতাজিং রায়ের খ্যাতি সম্পর্কে নতুন 
করে বলার অপেক্ষা রাখে না) 
চলচ্চিত্রের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে 
লত্যজিং রায়কে সবাই মেনে 
নিয়েছেন। 

তিনি মূলত অন্বনশিল্পী । চারু- 
কলার চর্চা করতেন! তারপর 
সতাজিৎ যোগ দেন একটি বিজ্ঞাপন 
কোম্পানীতে এবং বিজ্ঞাপনের ছবি 
আকার মনোনিবেশ করেন। পাশা 
পাশি বিভিন্ন গ্রন্থের প্রচ্ছদপট শিল্পী 
হিসেবে সত্যজিংকে আত্মপ্রকাশ 
করতে দেখা যায়। সেই সময় 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


ৰাজীৱ গান্ধী 


দেশের শিল্প বিকাশের গতি এখন 
মগ আত আধুনিকীকরণের উদ্দোগ 


হযেছে শ্থিমিত। বিহ চেদার অব 


বিশ্দ্দের আ-দ্বা 
তেণায় সংকার আতিক 
“হাভলে 


শুক্রবার, ৫ই ছন 


এক টাক 








রাষ্টপতি থে কোন দুচর্তে রাজীব 
মন্্রিদভা বরখান্ত করতে পারেন বলে 
প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সহ ক:য্রেসের 
বেশ কিছু নেতা এখনও আশস্কা 
করছেন। 

যদি রাষ্ট্রপতি কেন্্রী় ম্ত্রিমভাকে 
বরখাস্ত করেন বা বেকারদাঝ ফেলার 
মত কোন অবস্থা তৈরী করেন তবে 
তার মোকাবিলা যাতে সেই মুহুর্তে 
করা যায় তার জন্থ কংগ্রেস হাই- 
কম্যাণ্ড দুলো জন কংগ্রেল এঘ-পি- 
কে পর্ধারক্রমে সব সময় দিল্লীতে 
থাকার আস্ত গোপন নির্দেশ দিয়েছেন 


এবং সেই মত এন-পিরা পালা করে 


দিল্লীতে থাকছেন। 
রাষ্টপতি যদি রাজীব গান্ধী এবং 
তার মন্তিদডাকে হঠাৎই বরখান্ত 


করেন তবে তার মোকাবিলা করার 
আছ কংগ্রেদ হাইকম্যাণ্ডের পক্ষ থেকে 
মন্ভাবা দব রকম প্রস্থতি নিয়ে রাখার 
চেষ্টা ঢলছে। 

এই রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে 
সঙ্গে সঙ্গে হাতে কগ্রেদ সংদদীর 
দলের জরুরী বৈঠক ডেকে রাজীব 
গান্ধীর প্রতি গৰিষ্ঠ সদস্তের সমর্থন 
দেখানো বাঁ তার তন্ন অস্কৃত£ ২৯? 


00 
/ 


রাধিকা ব্যানাঙ্গীকে পদত্যাগ করানোর 


বামঞ্রণ্ট সরকারের প্রাক্তন থাস্থ ও 
লরবরাহ মন্ত্রী এবং বিধানসভার দি পি 
এম দদস্ত রাধিকা বানাবে পদত্যাগ 
করানোর জন খুব চেষ্টা কর] হচ্ছে 
বলে বিশ্বস্ত স্থত্ে খবর পাওয়া গেছে। 

সি পি এম-এর ২৪-পরগণ! জেলার 
কয়েকজন বিস্ষন্ত নেতা এবং রাজ্য 
দি পি এম"এর ঝরেকজন প্রভাব- 
শালী নেতা চাইছেন যে, রাধিকা 
ব্যানাজী পদত্যাগ করুন। 


এই নেতাদের দাবি রাধিকাধানু 
এখন অসুস্থ এবং কম'ক্ষমত! হারিয়ে 
ফেলেছেন। স্বতরাং এই অবস্থায় 
পাচ বছর ধরে বিধানসভার সদ পদ 
তার আকড়ে থাকা উচিত নয়। 

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, 
গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে 
কাধিকাবাবু যন্ডিষ্কে রত্তক্ষরণের অন্য 
গুরুতর অস্মস্থ হরে ইন্সটিটিউট অফ 
নিউরোলছিতে দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী 


ছিলেন। 

সম্প্রতি তাকে হাসপাতাল থেকে 
ছেড়ে দেওয়া হলেও তার শরীরের 
একটা অংশ পক্ষাথাতে আক্রান্ত হয়ে 
আছে, স্বাভাবিকতাবে তিনি চলাফের! 
করতে পারছেন না। 

ডাকাদের অভিযত বাধিকাবাধুর 
এই পক্ষাঘাত স্বাভাবিক হওয়ার 
মন্ডাবনা খুবই কম। প্রায় নেই 
বললেই চলে। 


দেখের শিল্পের বারোটা বাজাচ্ছেন 


সমীক্ষায় আভাস দেওয়া হয়েছে যে 
উ বছরে শিঞ্পের বিকাশের ছার ছিল 
শতকরা থকে” ভাগ। আপাত- 
দৃ্িঠে এনা দস্তোদক্তনক মনে হতে 
পাহে। সালকে 
হার কলে ১৯৮৪- 

তাঁর ছিল 


= মালে 


তা দাড়ায় ৮৭ শতা:শের কাছাকাছি । 
এর পেছনে ছিল ১৯৮৭ সালের 
কয়েকটি আক (দগ্ধান্ত, তেমন প্রত্যক্ষ 
কনে বোঝা লাঘব, চাল কলকার- 
খানার উইতি, তাদের সম্প্রমারণ ও 


উৎপাদন বুছিতে কয়েক বরণের 
ুঘোশ আনিধা এর ফল 
পাছা ময় ১৯: হালের 


বিকাশের হারের উতগততে। 

এর পাশাপাশি বর্তমান বছরের 
শিল্পবিকাশের চিন তুপ্না করণে যা 
দ্বচেয়ে নজরে পড়ে তা হণ বিদেশি 
পথের ঢালাও আমাল -_ত! সাদার 
হোক অপ গোপনে চোরাপথে 
হোক। 'অহপিকে শেশীয় মাস্থানডণি 


গায় 


জন এম পিকে দিল্লীতে সবসময় 
উপদ্থিত থাকতে বল ছয়েছে। 

কংগ্রেস ছাইকদাণ্ডের কিট কিট 
নেতার ধারণা রাষ্ট্রপতি রাজী? 
গান্ধীকে বেকারদার ফেলার জু 
হয়তো সরকারের বিকদ্ছে নিভিন্ 
অভিযোগ এনে হঠাং পদতাগ করতে 
পারেন। 


এই অভিযোগগলোর মদদে 
ফেব়ারফ্যান্স। বোফপ+ এবং পারাণে 
কেনার পরকারের কাছে 


সদালোচন] কর! হতে পারে। কার” 
রাষ্ট্রপতির নেয়াদ শেন হওঘার পর 
যাতে পাঞ্জাবের উগ্রপন্থী এদ* ধর্মীয় 
নেতাদের কাছে সামাজিক ও রাভ- 
নৈতিক দিক থেকে গ্রহণদোগা হয়ে 
ওঠেন জৈল সিং তার জনা চেষ্টা কহে 
পারেন। 

এখানে উল্লেপ কর! থেঠে পারে 

অপারেশন নুটারের পর ভ্তৈল 

শিখ ধৰ্মীয় নেতাদের ছার! 

তনখাইগ। বলে খো!হত হয়েছেন এং' 
উগ্রপন্বীদের খতম 
দিং-এর নাম আছে 

আপাতদষ্টিতে জৈল 
তথা লরঞারের বিরোধিতার তীব্র: 
হঠাং কমিয়ে দিলেও, তার রাজনৈতিক 
ভংপরতা অব্]াহত আঁছে। 

তিনি এখনও বিভিন্ন বিরোধী 
শেষাংশ ২৪ পৃষ্ঠায় 


চেষ্টা হচ্ছে 


লি পি এম-এর ২৪ পরগণা জেলায় 
রাধিকাবাবু একজ্জন প্রভাবশালী নেতা 
অগ্রদিকে রাধিকাবাবুর গোষ্ঠীর বিরুছে 
কান্তি ঘটকের নেতৃত্বে একটা বিক্ষুত্ 
গোষ্ঠী & জেলায় খুবই সক্রিয়। 

রাধিকাবার অন্থস্থ ছয়ে পড়ায় 
রাধিকাবাবূর বিরোধী গোষ্ঠী এখন 
ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এবং 
এই গোষ্ঠী বিভিন্ন ভাবে রাধিকাবাবুর 
এবং তার গোষ্ঠীর প্রভাব থব করতে 
উঠে পড়ে পলেগেছেন। এবং এ কাজে 
বিডি জায়গায় তাঁরা কিছুটা মফলও 
হয়েছেন। 

এই গোষ্ঠী এখন চাইছেন পাধিকা- 
বাবু বিধানদভার দন্তপদ তাাগ করুন। 
যাতে অন্ত কোন নেতাকে এই কেন 
থেকে তারা নিবাচিত করতে পারেন। 

শাস্থি ঘটক গোষার নেতারা রাজ্য 


লিকাচ জজ: 


হাজত 


খোজান্থভ লানগেছেন 


৮ হকে 






বানদতার 


হাবিকাতা 


তেন ১৮ পাতা 


Er 











শীনঙ্ক। গররকারের উভয় সঙ্কট 


শ্রলঙ্গ দরকার তার নিদের নাগরিকদের বিকস্তে ঘুস্ধ ছোঘণা কয়েছেন। 
রপদ্ধীর তামিল অধ্যুষিত উত্তরাঞ্চল থেকে তাদিল গেরিলাদের নিশ্চি্ই করার 
জগ জয়বর্ধনে সরকার মেখানে যে সামরিক অভিধান চালাচ্ছেন গত কয়েকদিন 
ধরে তাতে অদামরিক নিরীহ তামিলরাও. মাহ! বাচ্ছে শরে শয়ে। বলা 
হতে পারে তামিল গেরিলারা ইতিপূর্বে নিরীহ দিংহলী যাত্রীদের হত] 
করেছে বাসে বোমা নিশ্ফোরণ ঘটয়ে। এই ঘটল! নিন্দনীর সন্দেহ নেই, বিদ্ধ 
এই ধরণের সগ্্রাসবাদ আর শ্রীলঙ্কা সরকার জাফনায় যা করছেন তা এক নয়। 
সেখানে দর্ধাধীন রণলজ্জার সন্জিত শ্রীলঙ্কায় সাঘরিক বাহিনী এমনভাবে 
সর্বাত্মক অভিযান চালিয়েছে যাতে মনে ছয় ধেন তার! শক্রদেশের ওপর 
বশপিরে পড়েছে । হাসপাতালে মন্দিরে বোদা পড়ছে” অগ্নি বোমার 
সেখানকার ঘরবাড়ি গুড়ে ছারখার হচ্ছে, সাধারণ মান্রধকে গুলি করে মারা 
হচ্ছে। তাই প্রশ্ন আগে, জয়বর্ধনে এবং তীর মন্ত্রিপরিষদ কি তামিলদের খতম 
করে তামিল সমশ্ডার সমাধান করতে চান? তারা মুখে বলে এসেছেন যে, 
তার! এই সমশ্যার রাঘনৈতিক সমাধান চান। এখন দেখা যাচ্ছে, সেট; তারের 
কথার কথা, মনের ইচ্ছা ছিল অন্তরকঘ ॥ তাই ই্র্ছা সরকার ভাত সংগারের 
সঙ্গে আলোচনাকে তেমন গুরুত্ব দেননি। 
চালিয়েছেন মধাহুক আ[ভযানের জন্ত॥ 

এ'দের মতলবটা কি? এরা কি চাইছেন এইভাবে তামিল জাতিগোদীকে 
ধলা! থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে? অথবা তামল গেরিলাদের দমন করে 
এই দ্বীপে স্থায়ী শাস্তি ফিনিছে আনতে? কিন্তু অশান্তির মূল রয্েছে তানের 
প্রতি অবিচারের মধো। এরা ভারতীয় বংপোডূত হতে পারে, কিখধ শ্রপঞ্জাই 
তানের দেশ এবং তার। দেখানকার লাগরিক। অতএব তারা 1সংহপীনের 
সঙ্গে সমান অধিকার দানী করতে পারে অথচ গত বিশ বছরেরও বেশি 
লমর ধরে তামিপদের প্রতি বৈবম্যমুলক আচরণ করা হচ্ছে। বিনিয়োগের 
ক্ষেতে বৈষমা চগছে। নতুন শিল্প গড়া হচ্ছে এবং আধু|নিকীকরণ চলছে দেই 
সব অঞ্চলে যেখামে লিংধ্লীদের বাদ। সরকারী উন্যোগগ্ডলিতে [িযুকির 
ক্ষেত্রে তামিলরা। উপেক্ষিত। ১৯৫৬ লাল থেকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা লিংহণা । 
অতএব সরকারী প্রশাসনের উচ্চ বা। লিঙ্গ পদেও সিংহলীদের নিষ্বোগ 
লক্ষণীঘ্ভাবে বেড়ে গেছে। কিন্তু দামরিক অভিধান চালিয়ে আপাতত তামিল 
গেরিলাদের ঠাণ্ডা কর! গেলেও দেশের অর্ধনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে 
এসেছে। দেশের অর্থনীতি |বপর্ঘস্ত । তামিল সমন্ত। দেখিয়ে বেশিদিন 
সিংহলীদের সন্ত রক্ষা যাবে ন!! বৈদেশিক ঝ্ণের বিরাট বোঝা, বিপুল 


বাজেট ঘাটতি, মূল্যবৃদ্ধি এর কোনটিই প্রীলঙ্কা সরকারকে স্বত্তিতে থাকতে 
দেবেন|। এই অবস্থায় সিংহলীদের মধ্যেও বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে বাধা। 
নির্বাচন স্থগিত রেখে অরবর্থনে সরকার কতদিন টিকে থাকতে পারবেন? 
তবে পরার ব্যাপারে ভারতের কূটনৈতিক ব্যর্থতার ফলে সেখানকার বিরোধী 
দলও আজ জয়বর্ধনের লদর্থনে সোচ্চার হয়েছে। তীর পক্ষে এটা 'ভর়দার 
কখা। 


ডেতঞে ভেতরে সাথরিক প্রক্্ভি 





বিশেষ ভাবে আলোচনা করবেন। 
এদিকে রাধিকাবাবুর নির্বাচনী 
কেন্দ্র কামারহাটিতে জোর গুজব যে, 
ঝাধিকাবাবু খুব তাড়াতাড়ি ধিধান- 
সভার সদস্য পদে ইস্তফা দেবেন। 
উপ-নির্বাচনে কারা কার! প্রার্থী 
হতে পারেন তা নিয়েও জল্পনা-কল্পনা 
চলছে । এল দি সদস্তদের আলোচনা 
থেকে জান] গেছে, বাধিকাবানু পদ- 
তাাগ করণে এই কেনে প্রাক্তন মী 
পতিতপাবন পাঠক, প্রলয় তালুকদার, 
কগকা ভা 


রাধিকা ব্যানাজী 

১ম পৃষ্ঠার পর 

সদন্থপত্র আকড়ে থাকেন, তবে, 
কৃষ্ণপদ ঘোষ, প্রভাস বায় গ্রদুখ প্রাক্তন 
মন্ত্রীদের মনোনয়ন দেওয়া হলো না 
কেন? যে ঘুক্তিতে এদেরকে মত্রিদভা 
থেকে সরালে! হয়েছে এবং বিধানসভার 
মনোনয়ন দেওয়া হয়নি দেই কারণেই 
াধিকাবাবুকে পদত্যাগ করতে বলাটা 
যুক্ত চনে । 

[পি এমের জেঙ্গা নেতৃতের 
মুপ্রামহী জে)োি 


in 
একা ৮11 করছেশ 
৫ ধু্দুক্ বলে হকার 


জেলা কামটির ধাগাদক 





ৰন তাদের পক্ষী সেন একা মুব নেত আমাডাভ 





করেছেন এব আঙ্বাস দিয়েছেন দগের এনে মদে] কেউ প্রাণ হে 


গাজা লপাদকমউলীর মতা হিসি 


 ইঞছাগের ঢাকার জায় 


শ্রী নন্দী 


| ভারতের দিকে দিকে আগ-আবার 
ফাাঁপিবাদের পদধ্বনি। ১৯৭০-৭৬ এর 
চাইতেও দপিত তৃঙ্কারে এনিয়ে 
আলছে। এখন ঘরে লে লোক" 
দেখালো “ইঘাদেনদী? জারীর আচার 
অঙ্ঠানটুহও নেই। 

এ পরিস্থিতিতে শ্রীরাজীব প্রণীত 
ইতিছাদ-_ব| একান্তরেই রাজীবের 
ইতিহাদ, কিংবা ইতিহাসের রাজীব 
উপাধ্যান__দম্পর্কে.একটা কথা বলা 
প্রয়োজন যে, যদিও এ উপাখ্যান 
পাঠকমহলে স্ৃথপাঠা বলে বিবেচিত 
হুবে না, তবু বর্তমান ও আগাধীদিনের 
ইতিহাস-পাঠকের পক্ষে তা অবস্তপাঠ্য 
হওয়া বাহুনীয়। কেননা, ইতিহাস 
পাঠের প্রধান উদ্দেশ্ হলে ইতিহাসের 
গতি-এতিকে জানা, বোঝা,পথ চিনে 
নেয়। এবং ভুলের পুনরাবৃত্তি হতে ন1 

দেয়া। 
‘রাজীব 
শ্ররাার 


ইতিহাপের, নায়ক 
যে রাজনৈতিক মঞ্চটের 
দাযকে দেশের সাধারণ মানষের ঘাড়ে 
চাপিয়ে দিয়েছিলেন, পে সন্বটই আজ 
কেরাত হয়ে ঝড়ের বেগে দয়ং 
নায়ককেই উড়িয়ে নিয়ে ঘাচ্ছে। শুধু 
কড় "4, ঝড়ের পিঠে ধূলি বঞ্াও। 
চারিদিকে হুইল ব্যান্ধের কেচ্ছা ও 
“কক-বাক্‌-এর কিকৃ-গুলি অবশ্ত দে 
ঝড-বাছি ও ধুলোর ক্লে হছে আকাশে 
বাতাদে ছেয়ে গেছে) ঞ্রেদাক 
কীতিসমুছের .অদংখ্য কণারাশি আন্গ 
ঝড়ের কোলে ধুলোর নাচে প্রলয় নাচন 
নাচছে। ঝঠাহত ধুঙলাহত অপহয়- 
মান নাকের এ কাছিনীটি অবশ্থপাঠা। 
«+ Ld is 


| দেখা ধায়, রাশীবি ইতিহাসে 
নায়কগণ প্রত্যেকেই এক একটা প্রবল 
পরাক্রান্ত ছিরো। এদের কারে! 
টিকিটুকও ‘টাচ’ করতে পাবে, তেমন 
একট! ‘শের'-এর সন্ধান ভারতের 
দংবিধানও দিতে পার়েনি। এমন কি 
ভারতের রাষ্ট্রপতি নাঘক 'হুপ্রীম 
কমাগ্ডার অব. গু আর্মড, ফোসেন' 
রূপে বশিত বাক্তি তেমন মুরোদের 
অধিকারী নন। এ নয়া ইতিহাসের 
শেষ অধ]াবটি আলে! সম্পূর্ণ রূপে সম্প্ 
হয়ে ওঠে নি সত্য, তবে বেশী আর 
বাকী সেই। কেননা, দ্বয়ং ইতিহাদ- 
কারের বিবরণ অনধারী। তিনি স্বয়ং 
আদ নিরতিশয় ডিষ্টাবিলাইজড্‌ 
(৫981591115৫) বা টলটলায়মান 
অবস্থাথ কালাতিপাত করছেন। 


খাই হোক, ইতিচাদটি শুই নব 


নয়, অভনল ত বটে, এমন [ক অ[তনব 
তারতীয় যঞ্থাখ অভিনব 
পলে িলে5ত হবে। ইতিহাস তো 





পচ লে পচ্ছে একখানা অভিনব 


আশ্মজীবনী বটে_দছং ইতিহানষার 
তার “আতর স্থিত ভারতণর্দ নামক 
গোটা একটা দেশের 'জীবন'টাকে 
এমন ভাবে বেণীবদ্ধ করেছেন যে সে 
বেণী খুলবে তেমন সাধা কার? তারই 
পরিকল্পিত টিভিতে তিনিই নিরন্তর 
ল্যাপটে আছেন--গতিবান্‌ ভারতের 
শ্রেষ্ঠ রূপকার রূপে, চলমান ভারতের 
একঘাত্র পথিক রূপে, বিপ্ ভারতের 
একমাত্র বিপত্তারণ রূপে, *সত্যমেব 
অয়তে'র দেশে একমাত্র সত্যবান্‌ 
এমনকি "একমাত্র সত্য! রূপেও, 
নামাজ্যবাদী ও যাবতীয় ফরেন 
হাগুকে গুড়িত্রে দিতে পারে তেমন 
আয় হাও ( লৌহ্হস্ত)-এর একমাত্র 
অধিকারী রূপে, অলিচ একবিংশ 
শতাব্দীর ভারতভাগা বিধাতা রূপে । 

পাঠক কনা করতে পারেন, ৭৬ 
কোটি ভারতবাসীর [ধন এহেন 'হোলী 
কাউ” তোতিণ কোটি দেবদেবীর দেব 
বার উপর ভর করে আছে, তিন আজ 
চিষ্টাবিলাইঞ্ড 7 জাতী 
প্ত্রার বল ভর্রদাড়। তাহলে 
রইলো কোথায় ? 

মে যাই হোক, নি আজে 
দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে টুটে 
বেড়াতে পক্ষ সামরিক বাহিনীর ছেট 


আনু 





প্রেনেলম্মুথে পেছনে ডানে বায়ে 
সত্যজিৎ রায় 

১ম পৃষ্ঠার পর 

পিগনেট প্রেস এবং সতাজিৎ হায় 


বাংলা গ্রন্থ প্রকাশনে যুগান্তর আনেন, 
যার প্রভাবে বাংলার প্রকাশন শিল্পের 


সপ্প্ণ রূপান্তর ঘটে। 
পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে 
মত্য্িৎ রায় বিভুতিভূঘ্ণ 


বন্দ্যোণাধ্যায়ের উপন্তান ‘পথের 
পাচালী'র চলচ্চিত্র রূপ দেবেন বলে 
স্থির করেন। দিগের ঘাবতীহ সঞ্চয় 
এবং ঝণ-করা অথ দিয়ে ছবি শেষ 
হহন]। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের 
তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্ত্র 
রায়ের আচকূলো সত্যজ্িং দরকারী 
সাহায্য পেয়ে পথের প/চালী শেষ 
করেন। এখানে বলা দরকার যেঃ 
এই পথের পাচালী ছবি থেকে পশ্চিম 


বঙ্গ সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ 
করেন, কিন্তু সঙ প্রাথামক সামান্ত 
পার্রশমক ছাড়া আর এক পদ্সাও 
পানন। 
এরপর বনে পরপর চেদব ছার 


তোলেন শেল হপ: অপথা:ছেত, 


| বলার, নই চুন, 


কছেক 





{কউ টি 
ছয়ে বেপে-_দুনিয়ার সব 






পায়বচল বিরাপৰ। বাণ থাই বগে চত ত 
দেখে নির্নাচনী কানের খেদ নেই এ 
প্রতিদিন দেশের কোথাও 
নাকোথাও তা গেগেই আহে--আার 
তেনারও ছুটে বেড়ানোর শেষ নেই, 
‘ডাউনট্রোডেন’ ( down-trodden )- 
দের কাতর কার গুনতে, কাংরানি 
দেখতে এবং ফরেন হাণ্ড সম্পর্কে 
তাদের সতর্ক করে দিতে| বল! 
বাহুল্য, “দঙ্গে আছে স্থগ্রীব দোদর' 
পদাতী দুরার্শন। 


Ld 

অথচ, তিনিই আজ ডিষ্যাবি- 
লাইছ্ ড_-হাপ্রস্থানের পথে, ইতি- 
হাদ রচনার শেধ প্রান্তে । তবে 
কিনা, ইতিহাদের যে কথাটা তিনিও 
আদ লিখে ধেতে পারবেন না 
তাহলো, তিনি তে তারই প্রধান 
ব্রেন চাইল্ড (89281060810 ) 
দশনের আগোচ্ছটায নিজের ব্রহ্ূপ 
দেখিয়ে থাকেন, দেখে থাকেন, বৃ 
হন। কিন্তু সেই তিনিই বখন পালা 
মাহ৷ করবেন, তপন এ দূবদর্শন হেন 
গুণনিধি কারে দিযে বাণেন? 
একমাত্র [তিনি ছাড়া এ জাতে তিন" 
দুলে খাদের কেউ নেই, দেই বীর 
বাহাহর [দং প্রিয়জন ইত্যাদিকেই +1 
কোথায় রেখে খাবেন? 





পরশ পাথর, জলদাঘর, অপুর সংদার, 
দেবী, ফাকলজত্ঘা,. তিনকচা, 
চাঞ্লত৷, অভিযান, চিড়িয়াখানা, 
অশনি দ:কেত, অরপোয় দিনরাত্রি, 
প্রতিৎদ্বী,লীমাবন্ধ, নায়ক, গুপী গাইন 
বাঘা বাইন, সোনার কেরা, দনঅরণ), 


হীরক রাজার দেশে এবং ঘরে 
বাইরে। 
বর্তমানে নতাজিৎ রায় ছবি 


তৈরির চেয়ে লেখার দিকে মনোনিবেশ 
করেছেন বেশি। তিনি সমকালীন 
বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে ছনশ্রিঃ 
লেখক। ছেলে বুড়ো! সবাই তার বই 
গোগ্রাসে পড়ে। 


রাক্ুপতি 
১৭ পৃষ্ঠার গর 
নেতাদের এবং কত্েকজন বিক্ষ্্ধ ও 
প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে 
গোপনে আলাপ আলোচনা 
চালাচ্ছেন। 

জৈল দিং-এর এই কামকলাণ 
প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও তাও সহ- 
কমীনের চদ্তার মধো ফেলেছে ॥ সন্ধে 


সঙ্গে আবস্কারও হরি ছয়েছে। 


ঘন | ভক্রধার এই ভুল, ১৯৮৭ 


বংপ্েমী গীতির জনা বিহারে খুনোখুণি চলছে 


বিহারের আওয়াঙ্াবাদের দুইটি 
প্রাহে প্রাছ ৬* জনের হত্যাকাণ্ডের 
লংবাদকে কেম্তা কয়ে আবার 
খবরের কাগজে পাতা হৈ চৈ শুরু 
হয়েছে। বিহারের সুখ্যমনত্রী ঘোষণা 
করেছেন যে উ্রপন্থীষবের উন্ধানীতে 
এই হত্যাকা ছটেছে। তিনি তাদের 
একেবারে "ধুয়ে মৃছে" ছেবেন। 
ক্ষতিগ গ্রাষযানীদের ১* হাজার 
টাকা করে লাহীঘা এবং বাড়ীর 
তৈয়ী করে দেওয়া হবে। 

গোটা ব্যাগারট। উগ্ৰপন্থী বা নঝ- 
লালদের উদ্ধানী বলে মুখ্য 
মিদ্েশ্বব্রী ছবে আপাতত বেহাই 
পেতে পারেন। কিন্তু বিছারের গ্রামে 


= গ্রামে বে অরাজক অবস্থার কটি 
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হয়েছে ডাঁর প্রতিকাবের জন্য স্থায়ী 
সমাধানের চেষ্টা আজ পর্যন্ত বেখ! 
ঘারনি। এখন দিন বছেক কাগজে 
কাগজে বিবৃতির জোয়ার নেমে 
আদবে। অনেকেই এই হুযোগে 
ভার পদত্যাগ দাবী করবেন। ব্যাপা* 
রটা এমন যে ছুবেজীর জাগার 
মিশ্রজী বা কোন ঠাকুরজী এলেই 
যেন সব দ্িটে ধাবে। 
আদল কথা গ্রামাঞ্চলে ভৃমিব্যবস্থার 
আমুল পরিবর্তনে বর্তমান শালক গোষ্ঠী ও 
কংখ্রেদ নেতার! মোটেই আগ্রহী নদ । 
অত্যন্ত আধুনিক অন্তরশন্ে 
লহ্ষিত এখানকার 'জোতদাররা মধা- 
ঘুগীয় দামন্ততান্তিক শোষণ অবাধে 
চালিয়ে ঘায় পুলিশ ও প্রশাসনের 
প্রকাঙ্থ মদতে। এইসব জোতদারর! 
একদিকে যেমন ন্দাধুনিক হুখস্থাচ্ছন্্য 
তোগ করে তেমনি নিজেদের ভাড়াটে 
গুগাবাহিনী দিয়ে গরীর ক্ষেতমজুহ" 
দের শোষণ করে। তাদের কখনই 
ন্যায্য মনত দেয় না। ভাগচাবীদের 
প্রাপ্য ফগলের অংশ থেকে বঞ্চিত 
করে। নানান ধয়ণের দেনার দায়ে 
এর; পশুর মড জীবন ঘাপন করতে 
ঝধা হয়। 
এর কয়েকদিন জাগে ঘখন 
গরীব হরিগনদেয় উপর হামলা হল 
তখন ব’গন্ছে হৈ চৈ শোনা ধাপ্ৰনি। 
আদতে উচ্চবর্ণের পরিবার আক্রান্ত 
হলে “গেল গেল রব উঠেছে! । 
এই ঘটনার খ' বিবরণ আপাতত 
পাওয়া গেছে তাতে বাইয়ে থেকে 
জাত পাত্র লড়াই মনে হতে পারে 
কিন্ত মৌলিক কারণ অর্থনৈতিক। 
লিহারের গরীব চাষীকে একছটাক 
জন বিলি বরা হন্স নি। জোতদাতরা 
জম বেনামী কার ঘখাদীতি আইনকে 
কক দিগরে সিলিং উদ্ধপীমার বেশী 
জয়ে তোগদখল করছে। এর প্রতিবাদে 
যাতাই অন্দোলন ঝরতে গেছে তাদেরই 


ভাড়াটে বাহিনী খুন করে। ১৯৮৮ 


সাল থেকে এ পর্যন্ত ৪৫* এর উপর 
মাহৰ খুন হয়েছে। তার কোন 
স্বাতী প্রতিকারের চেষ্ট। হল না। 
জ্রফার চাস ন। এর সমাধান, যেমন 
চান ন! সাংপ্রদারিকডার অবদান। 

এ বা।পারে দলের হাইকমাও ও 
রাজোর নেতাদের দৃ্িগজীর মধ্যে 
মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। মেহনতী 
হা যাতে এক]বন্ধ লা হতে পারে 
তারই জন্য কখনও জাত পাত, 
কখনও মাশ্প্রদারিক জিগির তুলে! 
নিজেদের যধো বিবাদে যাতে শক্তির 
অপচয় হ্য় দেই ছিকে চেষ্টা চলে। 

আজ মীরাট, দিল্লী, গর[ট ও 
কাশ্মীরে ঘে দাঙ্গার পরিবেশ হাট 
হয়েছে তার মূলে [য়েছে ই-কংগ্রেল 
তথা রাজীব সরকারের নীতি। 


নৈহাটির এতিভ্তপূর্ণ ঝধি বন্ধিম করেজে ডামাডোল 


দেবপ্রিয় রায় 


বিগত একবছরেরও বেশী নৈহাটি 
ৰষি বন্ধিদ কলেছে স্থারী অথাক্ষ 
নেই। গত ’৮৪ লাল থেকে কলেছটির 
ইউ, দি, দি, গ্রান্ট বন্ধ হয়ে গেছে। 
শিক্ষা, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রদের 
পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব ও 
প্রাথমিক দুর্বলতায় কলেজটির আদ 
প্রায় অচল অবস্থা! । 

অবস্থানগত দিক দিয়ে এই 
কলেজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যায়াকপুর 
থেকে রাপাখাট এই বিস্তীর্ণ অফলের 
মধ্যে ছু' একটি ছোটখাট কলেজ 
ছাড়া, থবি বন্ধিদই একমাজ বৃহতম 
কলেজ। ছাত্র সংখ্যাত দিক দিয়ে 
৬ই কলেজদটিকে একসময় এশিয়ার 
হব্যে বৃহত্তম বলে মনে কয়া হোত। 

বিগত ৮৪ সালের ১৩ই ভুলাই 
প্রভাতি, দিবা ও সাদ্ধা বিভাগে 
বিভক্ত ফলেঙ্টিকে তিনটি পৃথক 
কলেজে ভাগ করা হয়। ** সালের 
এই অক্টোবর কলেজটির ত্রিধাবিতক্তি- 
করণের ব্যাপারটি স্থিরীকৃত হলে কিছু 
শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী লস্থ্িপিতন্াবে 
বিচারপতি বি, সি, রায়ের এজলালে 
রিট পিটিশন করেন | পিটিশনের 
ফলে ইনদাংশন পাওয়া গেলেও 
ফলেদটির ত্রিধাবিভক্তিকরণ বৈধ না 
অবৈধ এব্যাপায়ে কোন সিদ্ধান্ত কোর্ট 
নেৱনি। 


ফলে উক্ত শিক্ষকরা পুনয়ায় 
হাইকোর্টে এব্যাপারে আপিল কেন । 
ইতিদধো দরকারের শিক্ষা দপ্তর 
থেকে জনৈক শান্ত দেনগুপ্ত কলেজ 
কৃ পক্ষকে জানান কলেজটি জিধাবি- 
ভক্তিকণেয় ব্যাপারে দপ্কারের কোন 
অনঙ্ছতিত নেই। এই সারকুলার 
ব্ছঘাত্রী ৮৪ দাগের ১৩ই দুপা 


প্রবীণ স্বাধীনত| সংগ্রাদী তথা 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পুরোধা 
নেতা ই এম এস নামবদ্িয়িপাদ অতি 
দৃংপ্রতি এক বিবৃতিতেঠায অভিজ্ঞতার 
বখা উল্লেখ করে বলেন স্বাধীনতার 
পথ আজ পর্যন্ত ফেললে রাজীব দর" 
কারের মত এত বেশী দুনীতিপন্নাছণ 
লরকাহ আর আলে নি) ঘাজীবের 
আদলে বেশে সান্প্রধা্টিক সন্ত্রীতি 
ম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে, আইন শৃঙ্খলা 
তেছে পড়েছে। আইন শল! ও 
দাপ্রদারিক প্রশ্থের দর্বশেষ নজির হল 
গুজরাট মীঘাট বিহার ও দিদী। 
এই নব অঞ্চণে আইন শৃঙ্খলা দম্পর্ণ 
বিপর্প্ত। কিন্তু রাজী য গান্ধীর সরকার 


উত্তরপ্রদেশ গুজরাট ও বিহারের অপ- 
বার্থ ই-কংগ্রেদ পরকারকে খায়িগ 


ঝলেঞ্টটিকে তিনটি পথক কলেদ 
হিদাবে ঘোবণ। কর! হণ এবং জার, 
বি, লি, গ্রপ অক কলেজেদ-এয দক 
একজন আভদিনিষ্রেটার নিয়োগ করা 
হয়। 

বিরোধী দলের মৃখপান্রের! 
এঃপর হাইকোর্টে আপিলের পরি" 
প্রেক্ষিতে স্পেশাল আ্যাপ্সিকেশন 
করেন। তিনটি কলেছের শিক্ষক ও 
শিক্ষাকর্মী কমিটির নিধাচন দংখটিত 
হয় এবং একজন আাভমিনিট্রেটারের 
অধীনে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত 
চ্য়। 

ইতিযধ্যে ৮৪ সালের ১৬ নতেখর 
ইউ, জি, সি, লিষ্ট থেকে বলেদটির 
নাম বাদ দিয়ে দেওয়। হয় এফং কলেজ" 
গুলিকে জানানো হর যে ইউ, দি, সি, 
আক ১০৫৬ ২( এক) / ১২এ ধারা 
অনুধাত্ী কলেগাষ্ট ত্রিবাবিশভিকয়ণের 
পর ইউ, জি, লি, গ্রাও পাবার যোগ্য 
নয 

গোয়েন্দা গল্পের মতই ঘটনা এবার 
জথে ওঠে। এ বছর ২৮শে নতেম্র 
উক্ত তিনটি কলেদের উদ্দেন্তে সাদা 
কাগজে লেখ! একটি চিঠি জানে 
রেজিষ্টার চিঠিটি রিসিত করেন নি। 
চিঠিটিতে লেখ! ছিল ইউ, জি, নি 
ফলেঞ্জটির দ্বিধাবিতক্তিকরপের 
ব্যাপারটি মেনে নিয়েছেন। বিদ্ধ 
পরে চিঠিটি জাল বলে ধরা পড়ে। 
৮৪-র ২৮শে নভেম্বর উক্ত বিরোধী 
পক্ষের শিক্ষকর! বিচারপতি উমেশচন্দর 
ব্যানাঞ্জিখ এজলাদে জালিয়াতির 
মামলা দায়ের করেন। কিন্ত এ মামলা 
খাছিপ হয়ে ধায় এবং চিঠিটি কোর্টে” 
রেকর্ড হিদাবে সংরক্ষিত হয়। 

এদিকে পূর্ববর্তী অধ্যক্ষ অনুস্থ 
হয়ে পড়ায় ৮৬ সালের ওরা ফেব্রুছাহী 


না করে তাদের অবাধে ঝ্াজত করতে 
দিচ্ছে। অথচ পাঝাবের বার্ণালা 
সরকারকে বাতিল করা হল এমন দমন 
যধন উগ্রপস্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
জোরদার হচ্ছিল। 

নাদুদিকিপাদ আরও বলেন 
থে বেন্দে দেই জওহরলাল 
নেহরুর আল থেকে প্রতিষ্ট প্রধান- 
মহী নিজেদের গদি রাখার আস্ত বন্া- 
বয়ই লাশ্রদারিধ এ অক্তা্ট অন্তত 
শক্তির দঞ্ছে হান দিলিরেছে। 

তীর মতে রাজীৰ গান্ধীর ই. 
কংগ্রেল সরকার সংগদবী্ গণতয্ের 
নিঃন কাছন ও প্রথ! লঙ্ঘন করে 
চলেছে। সংসরীর গণতন্ত্রের রীতি- 
নীতিকে বৃদ্ধা দেখিতে রাজীব 
গান্ধী তার যা ইন্দির| গান্ধীর 
স্বৈরাচারের নবীনতম দংস্বরণ হয়ে 
উঠেছেন। 

মংদদে গরিষ্ঠত! থাকা দরুণ প্রধান- 


জধা।পক স্থিত দেন দিষা 
বিভাগের অন্থায়ী অধাক্ষ হিগাবে 
নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনিই বলেজ 
চালাচ্ছেন। এদিকে প্রতাতি ও সান্ধ্য 
বিভাগ দুটির স্থায়ী অধাক্ষের পদহৃটিও 
আজও পর্যন্ত স্বীকৃত হয়নি । প্রভাতি 
বিভাগে অধাপিক' অঞ্জন লান্ু!ল 
ও সাগ্ধা বিভাগে অ্ধ্যাশক মৃণাল 
চক্রবর্তী ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিদাবে কাজ 
ঝরছেন। কণেছ নাভিণ কমিশনই 
কণেছে স্ধ্যাপক নিয়োগ করে থাকে 
কিন্তু এক্ষেত্রে দাঁতিদ কমিশন কোনও 
অল্ড কারণ নিচ্ষিয। 

দিব বিভাগের অস্থায্রী অধাক্ষেয় 
মতে, কলেছটির অচলাবস্থার প্রধান 
কারণ হোল, কলেজ প্রশাদনের 
ব্যবস্থা ও অর্থ। গত কয়েকবছর 
ইউ, দি. দি. গ্রা্ট বন্ধ হয়ে হাওয়ার 
ফলে কলেঞের নিজস্ব কালেকশীন 
ছাড়া বিগত ছু'ব্ছরে পাঁচ হাঙ্জার 
টাকা হিসাবে ছুবার ছা উচ্চ মাধামিক 
বিভাগের জঙ্গ সরকারী অহন 
পাওয়া গেছে। শাতক কলেছ্ের 
জর ইউ. জি. দি. গ্রান্ট বা কোনও 
লরকারী অন্যান পাওয়া ঘায় নি। 

সথজিতবাবুর অভি আড- 
মিনিস্টার অশিক্ষক কর্মচারীদের 
ঠিকমত কন্ট্রোল করতে পারছেন 
না। এছাড়া স্থারী অধ্যক্ষ না থাকা 
কলেজ প্রশাদনের দুর্বনতায প্রধান 
কারণ) বর্তমানে জিধাব্ভিক্তিকরণের 
পর তিনটি কলেছেই উপাধ্যক্ষ পদ 
বাতিল হযে গেছে। তিনজন 
অস্থায়ী ভারপ্রাণ্ড অধ্যক্ষই একজন 
আযাডমিনিট্টেটারের অধীনে কলেজ- 
গুলির প্রশালনিক কাজকর্ম চালাচ্ছেন।, 


আ্যাভমিনিষ্রেটোর মহোদদ ফগেজে 
পদধূলি দেনই না। এদিকে শিক্ষক, 


॥ ভিন॥ 


বহীকে যেদন বা্পতি ব/খান্ত 
করতে পারেন না; তেমনি রাটপ্ডি 
অধিকার হয়েছে রাষ্ট্রের দৈনন্দিন 
কাজ-ফর্ম দম্পর্কে অবহিত হওয়ার । 

কিন্তু রাদীৰ গান্ধী রাষ্ট্রপতির এই 
জানার অধিকার দম্পর্কে প্রশ্ন তুলে 
লিজের শ্বৈরাচারের রূপটি আবার 
দেখিয়ে দিয়েছেন । অথচ এই প্রধান- 
মী আবার ফেরারফ্যান্সেধ হত বিড- 
কিত অন্্'বিজ্য চুক্তি বা এই বঃণের 
অন্তার কেলেন্কারীর বিষ মংগন্বকে 
বিচার বিষেচণা করতে না দিবে দের 
মত! সন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। 

অবাক হবে না দেশের মাহুৰ বদি 
রাদীব গান্ধী গোর্খাল্যাড নেতা 
স্থভাহ ঘিসিং-এয় দঞ্গে এক দমঝো- 
তার আনেন ঠিক এমন দয় খন 
ভার প্রতি রন সমর্থন অনেকটা কমে 
গেছে। তার আবেদনে লোকে আর 
নাড়া দিতে চাইছে না। 


শিক্ষাক, ছাত্র সকলেই নিজের 
দাবী দাওয়া নিয়েই ব্যস্ত । বিশেষত 
শিক্ষাকমীরা কোন শ্রত্থলাবোধের 
ধারই ধারে না। 

“কি বন্ধিদ এপ অফ কলেঞেদ' 
এর ভিনটি কলেজের মধ্যে প্রধান 
হোল দিব! বিভাগের বৰি বডি 
কলেঞ্জট। উক্ত কলেজটির ছাততদংখয! 
ও বিগত দিনের পড়াশোনার মান 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কিন্তু বর্তদান 
তারগ্রাথ অধ্যক্ষের অনহলীঘতার 
স্থযোগে, এযামিনি্রটারের অক্তমনো- 
স্কত! বা অবহেলার ফলে এব: কলেজ 
কর্মচারী ও শিক্ষাকর্মীদের দহযোগি- 
তার অভাবে, কলেজটির প্রশাসন- 
হর্টটি বিকল হতে চলেছে। 


গ্রন্থাগারে বই থাকতেও পাওয়া 
ঘার না। বিগত ৮৪1৮৭ সাল থেকে 
দিব| ক্ছেটিতে গ্রন্থাগারিক দৃহ- 
রস্থাগারিকেছ পদ ছুটি আদও শৃষ্। 
এব্যাপারে ভি পি. আই-কে ানানে 
দথেও কোন কাজ হ্য়নি। টাকার 
অভাবে গবেষপাগাঁতগুলির়ও তগরদশ] | 
এঘিকে প্রতি বছরই বিপুল ছাজসংখ্যার 
কারণ ও ছাত্র লংগঠনগুপির তদার- 
কিতে কলেছ কতৃপক্ষ প্রতি বিভাগে 
নিষ্ট আদনেরও অধিক ছাত্র ততি 
করতে বাধ্য হচ্ছেন। লে বিজ্ঞান 
বিভাগের ছাত্্ছাত্রীরা সমান ও 
নিরপেক্ষভাবে গব্হেণ'গার ব্যবহারের 
হুঘোগন্থবিধ! পাচ্ছেন না। বাণিগ্য 
বিতাগে ২১ জন মাআস্থাদী 
অধ্যাপক আছেন, বাদবাকী সবাই 
পার্ট টাইমার ৷ অনেক শিক্ষক সংয়মত 
কলেদে আলেন না। শিক্ষাকর্মীরা 
অনেকেই কাজ করতে চান না। কিছু 


শেধাংশ চর পৃষ্ঠায় 


॥ চার ॥ 


এলিঘেব আজব দেশে 2 মাজভন্ত্েব হেরফের 


ভলহরি লাট 


আজানিদ্লার কাহিনী 

১৯৬২ লালে ইংরেজ উপভাপিক 
ইতেলীন ও লেখেন “ব্লাক দিসচিফ” 
কাহিনী । তাতে প্রথম বাক্যেই আছে : 
“Seth, 29001822015, 
Ghief of the 01126 of 98039, 
Lord of Wanda and Tyrant of 
the Seas, Bachelor of the Aris 
of Orford Usiversity...” ওত 
তি্বক কথা, বিজ্রপটা যুদ্ধে গিয়ে 
আকজ্রিকার কালো সবাননহ্ের হনে 
আজানির! স্থাী আলন নিয়েছে। ওর 
ব্রচিত স্কুগোলে আজানির়া পড়ছে 
এডেদ উপলাগর ও তারত মছাদাগরের 
গহে], উত্তর পূর্ব আক্রিক'য় শিগ্ডের 
মধ্ে। “‘এনদাইক্লোগপিডিয্া ছ্রিটা- 
নিকা''তে 'আছানিসা' বিষয়ে লেখা 
হচ্ছে £ এটা একট! আত্মবী নাম এবং 
এই অ’ববরাই ছিল দুর্ধর্ষ দাস ব্যাসাহী 
ঘার সমগ্র দনিগ্রো জনতাকে শাদাছের 
কাছে বেচে দিয়েছিল। আরবরাই পূর্ব 
আফ্রিকার উপকৃল ও সন্নিহিত দ্বীপ- 
সমুহকে বলতো “লানগদের তুমি” 
( Land of Zanj ) অর্থাৎ একালো- 
দের স্থান” | অথচ কালো বিদ্ধানরা 
এই  “আজানিয়া%' নামের প্রেমে 
পড়েছে। "নিউ ইন্র্ক টাইমলের" 
জোশেক লেনিতেও তীয় 11016 
Your Shadow’ গ্রন্থে, ১৯৮%তে 
লেখেন £ “10৩ major theoretical 
contribution of the Pan-Afri- 
99081 Congress, in en enile 
merked 00501518915 by 
schisms, (0088৩, and inter- 
necine murder, bas been the 
sngge tion of a new 0909৩ for 
{ho country ... Azania is a 
014017061 amd ০0108191 mieno- 
més but now that il has ৮6৫0 
tlireled {nto Steve Blo’ 
tombstone, 16 has tiken 00 an 
Bndeniable authenticity for a 
generation of South African 
blacks ©” 

ইজেলীনকে একজন আলজিদীয 
জিজেদ করে কোথায় দে এই নাসটা 
পেয়েছে, তখন লে বলে “তোমার 
জানা উচিত, এটা প্রাচীন পূর্ব 
আফিকীর বাঁজোর নাম '''', বিলেতোয 
“সানডে টাইফদ” পঞ্জিকার অলিভাঘ 
ট্যাফষো বিষয়ে দেখবার দত খবর 
বেরিয়েছিল ২৯ জুন, ১৯৮৬। এই 
ট্যাবে হলেন “আফ্রিকান কাশা 
নেল কংগ্রেসে” (এ এন দি ) চেশ- 
ছাত নাংক । থাকেন কথনে' লদাকায 
(জানি), কখনো দার"এপ-দালামে 
(ভানজনিতা) ও মুদওএণ ছিলে 


(লগ্ন) ওই পত্রিকার তাষাহ* 
প্ৰাহৃত নরমভাব লব্ষেগ ট্যামবো 
হিংসা আহ্বান থেকে বিরত থাকেনি ।* 
ধ্চিচ কিন্তু “লে ভার আক্তার দঃ- 
কর্মীদের চাইতে অনেক বেশী সনাতনী 
ও পৃষ্টান'', মে তাঁদের দলের নেতৃত্বে 
কতোজম “নামাবাদী” আছে এ" 
মিংয়ে অনাগ্রধী । অবশ্য ট্যা ম বো 


সন্ধ্যা বিটোলেন ও ষ্টাউক শোকে এবং 
বলে '[ 'heve no wish to ০৫10. 


brate liberation day surovnded 
‘by a desolate lsndscape cf 
désiroyed 01102088') এবং “16 
does not relish the prospect 
of all out war'’ এবং “বিশ্বাস করে 
তাঁরা তাদের বৃড়ো বয়মট! কাটাবে 
মুক্ত আজানিয়ায় কেননা এ এন সি 
আক্ষিণ আফ্রিকাকে দেই নামটা 
দেবে 

তাত নমুনা ইত্ডেশীনের থশ্থেই 
আছে। সেখ ভার নতুন টলগ্লদের 
শিক্ষার পাঠ নিচ্ছেন : 
আজকেই একট! হুকুদ জারী বরব। 
নিশ্চই তারা জুতো পাবে। ঘ'ত্তে 
খালি পায় দেখবো তাকেই ফাদিডে 
লটকাব। 

“চমৎকার | আমি ঠিক করে- 
ছিলাম দেখ তুমি আমাদের সঞ্জে 
চলবে। বুঝতেই পারছ আমাদের 
কাজটা এধন অনেক লহজ পঞ্চাশ বছর 
আগে ঘা ছিল তা থেকে । ওখন যদি 
দেশকে আধুনিক করতে ছত তবে তার 
অর্থ হত নিয়মতাস্তিক রাজু, চু 
খাঁকের আইনসভা, লংখ্যাক্সপাতিক 
প্রতিনিধি, মেরেছের নির্বাচনে অংশ 
নেবার অধিকার, স্বাধীন বিচারব্যবস্ব' 


সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বারবার 
জনতার মত নেবার ধ্যবস্থা'--। 

‘এসব আবার কি” সয্বাট 
ছিজেদ করগেন। 

“এই করেকটা তাবনাদাত্র ঘা আর 
এখন আতুনিক নয় ।” 

তখন তারা দিনের কাঁদ করতে 
বদল) 


দেত্রে ও বর্তমান রূশদেশ 
এই দেই দেৱে, একা ঘিনি বিশ্বের 
অ্িবর্ধী বিদ্বানদের বিপবী মাবপবীর্দী 
অংশে মাথার উঠেছিলেন। মাথার 
বলেছিলেন) তারপর বধাক্রষে দক্ষিণ 
আমেরিকার নানা উত্থানপতণের পর 
ধরেন ছেলে ঘরে কিযে এদেছেন। 
তবে ইতিহাসের ঘা হোক, তিনি “বপ্রব' 
ছাড়েননি । অর্থাৎ “বিপ্লব দর ঘে 
একটা বান'নো প্রতিপক্ষ দরকার করে, 
খুষ্টনের শরতানের মত, তা ছাড়েননি 
ঘি তিনি এখন করার সমতা ্রিক 
দলের নেতা প্রেসিডে্ট {মতেরেোর 


পরামর্শদাত। তৰু মনে করেন আমে* 
ঢিকাই একদাত্র ঘূরোপের বিভীষিকার 
কারণ। ঘার নির্গলিতার্থ ছল ফালকে 
প্রধান শক্ত ভাবতে হবে রুশ দ্বেশকে 


নয়. আহেহিকাঁকে। কিদের শক্ত? 
না, ইউরোপ মাঞ্ছিন শক্তির পদ্বানত 
ভবে, রুশদের নন্র। এই শত্রুকে তাই 
বাধা ছিতে হবে। মার্কসবাদী, বিপ্বী 
দেশে ফিরে -এল কিন্ত্ত গলপন্থায়। 
কিন্ত, মেঘাহোঁক, তৰে রুশদেশ কেমন 
কর্তহানে? “Les 80001155 contre 
7 ৪01005” গ্ৰশ্থে বলছেন দোভিয়েত- 
বিশ্বকে দেখতে হবে দুতাবে ! 
হতাদর্শের  (আইভিওলছিকাল ) 
কান্দোলন ও যাষ্টহিসেবে দেখে 
জেবে করেকটি দিন্ধাত্র করেছেন ঘা 
কশদেশ এ রুশপন্থীদের বুকে দাগা 
দেশে। আন্দোলন ঢচিগেধে রুশ দেশ 
মেয়ে গেছে কারণ তা বিভক্ত তমেস্ছ । 
মার্কসবাদী নিয়া আরো ভঙ্গ, না- 
চষে নিজেকে ছড়াতে পারে মা। 
জাতীয় স্বার্থের কেন্দ্র থেকে সরে 
বাওয়াত ঝোকে তাকে দিজয এ 
ভাঙনের মধো নাচ করতে বাধা 
করে। লামাশ৯ সার কোন জগং 
নয়, শ্বাি ক্রমঘধিত শঙ্কট'*.''। এই 
অ'ঞ্চোলন মান্ষের বিশ্বাল চারিযেছে 
“বিশেষ করে ঘেতেতু সাম্য" 
বাদী দুনিয়া বেন্ত্র হিদেবে নিজেকে 
জড়াচ্ছে একটা! ভাবনাতস্তরে ( মস্কো ) ও 
একটা উৎসে ( অক্টোবর), তাই 
ভাবনার পতন এন্কদ্ব আন্দোলনের 
বুকে আঘাত ছানছে। ভাবন! থেকে 
শক্তি খসে দাওয়ার বড়ো তাইয়ের 
ছা” পা কাটা ঘাচ্ছে !” 

রাষ্ট্র ছিদেবে রুশয্েশের পতন 
ঘটছে। সামরিকশক্তির তিত্ত ( অর্থ- 
নীতি ও 'যত্ববিভ! ) সন্ধ,চিত হচ্ছে। 
“আমরা দোঁতিয়েত ট্‌উনিয্ননে 


শক্তিকে ধৰি শক্তি বিষয়ে একটা 
বাতিল দংজ্ঞা দিবে । এখন আবার 


শক্তির দেশকে ন্মাস্তরিত হতে দেখছি 
ঘার ফলে ভা হচ্ছে লংবাদ সামলাবার, 
জমা কয়বার ও ছড়িয়ে দেবার দামর্থা। 
ধা ইষ্ট, এশ, এদ. আর-কে করে দিচ্ছে 
এন একটা দেশ হাতে তৃতীয় শিল্প 
বক ধটেনি | ও? ভাই না, কিযে 
খাচ্ছে, হয়ে উঠছে ১৯ শতকের দেশবন্ধ 
নাতনী শক্তি, বার ২৯ শতকে বুছৎ- 
শক্তি তবার উপকরণ নেই - দোডিয়েত 
জগৎ এখন স্ব তিহ্বায় .'' 

দেব নসংদরি মার্কদবাডের 
নিদিষ্ট খাত থেকে সরে বলছেন 
নোতিচেতে মোৌঙিকজারে কোঁহ 
পরিনুন ঘটি অর্থাৎ মূল শিষ্প- 
বিপ্রদেহ গতাকু ফল পেথ্রেছিপ অনেক- 
দিন পর, তা পেজে আত নতুন সঙ্কাবনা 


তৈরি হুছনি। আধুনিক জগৎ গড়ে 
উঠছে 'পংবাদ' বিগ্ুবের ওপর । টা 
স্বনিঙর নযর। পাহদশিতা-নির্ভর । 
এই পারশিত! রুশদের নেই। ফলে 
সত্রিয়তায় জঙ্ঞ, মার্কদবাধের “বিগ 
নামক তব রক্ষার গন্ভ বল প্রয়োগে 
দ্বেশ দখল কঃবে অথবা নিজেরাই 
ভেঙ্গে টূকুরো-টুকরো হবে । রুশ দেশ 
আর ‘বিপ্লবের কেছু ও লক্ষ্য হতে 
পারেন। 

কান্ত্রোর মহাযুদ্ধ ঃ গত 
করেকমান ধরে কিউবার মহাবিপ্রবী 
রাষ্ট্রপতি ফিডেল কাস্ত্রো বারবার 
ঘোঘণ! করছেন যে দক্ষিণ আফ্রিক। 
বিষয়ে তিনি ভার মতের আমূল 
পরিবর্তন করেছেন। এ'্রো'ল! রক্ষায় 
নিয়ত তার ৪৫ হাঞ্জার মাবিপ্লবী 
দৈদরা আর কখনো এছোল! 
ছাড়বেনা। এঙ্োলার শার্কদবাধী 
সরকারকে রক্ষা করতে হবে। শুধু 
ভাবলেই ত চঙ্গবেন। রুপবিপ্লবের বর" 
মান প্রায় অক্ষ] গুহুরী এক্যোলা 
কেমন করে ছাড়: ঘা! 
তবে বধ বিপ্লব হাতছাড়া হযে খাবে! 
এধন প্রধান বিপিব চঃছে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় এবং এই বিপ্লব শুধু কাস্তে” 
রই নঃ; আমাদের শ্রমান গালীব 
গান্ীরও । ফলে ওই ৪৫ হাদায় 
বিপ্ববযেগঞ্জ। ততদিনই এর সায় 
থাকবে, কা্রে। ঘোষণ। করেছেন, 
হতদিন দক্ষিণ আক্রিদ্বায় ভারা 
এককোপার ঠাপা (এপারবিড ) 
ধাকবে। ( লন এনেলদ টাইধন, 
আন্গহারী | ১৯৮৭) 

উত্তর কোরিস্বার মহান 
লদাজতন্ত্র $ জামরা এখানে 
বলে উত্তর কোরিঘার মহান সমাজ" 
তন্ত্রের কথ! জালি ল'বাদপতে বিশাল 
বিশাল হিজ্ঞাপন খেকে। তার 
কারণ লষাজতঙ্্ের শ্রাম্যমান বিশ্ব 
প্রবক্কা কৰি পীহ্ভাষ মুখোপাধা় 
দশায় সম্ভবত দেখানে ঘাননি। 
গেলেও তার প্রশংসিত উর্গুসিভ 
শ্রচারপত্রটি জামার চোখে পড়েনি। 
পশ্চিম জার্গানীয় কটর বাহ সাণাহিক 
“স্টার্ণেশ চমৎকার এফটি খবর বেরি” 
রেছে। ইয়ান লেমা নামে এক 
ব্যক্তি লিখছেন, “উতর কোরিয়ায় 
সধ কিছুই আছে নিংঙ্গণে। এমনকি 
পরক্কতিও। ত্ৰাদধানী পিণছইঅদ 
শহরে ধখন শরতের এন্টি পাতীঙ 
ধরে গাছ থেকে৷ লোকেরা ওই 
অপথাধের স্থানে লব দৌড়ে ধার 
জমি ব1 পারে চলার পথটি থেকে 
ওই ভিনদেশী বশ্তটিকে লিয়ে দেয়। 
পিহন্ছইআগ পবই পরিচ্ছর। ভীতি- 


« উত্তর কোরীন্রা এমনকি একটা! 
নাইকেল বাখারও অনুমতি পায় নি, 
মোটর গাড়িতে। দৃধের ফথা। লাগার 


দপণ || শ্রক্রযায় ই জুন ১৯৮৭ 


রক্ষিত কিছু উচু কর্মকত। ও হে 
অতিথিদের অন্গ। একদন সাদার 
কমরেডের যখন মাইকেল দরকার 
পড়ে দে তাড়া নিতে পারে, তৰে 
তার মর তাকে লিখিত ময়ধাত্ত 
করতে হবে তার কর্ম গোষ্ঠী কাছে। 
সমস্ত পিঅইঅকে একটিও ঘান 
চলাচলের আলো নেই। ” 

(দক্ষিণ কোরিয়ার ) সীমান্ত, 
৬৮ সৃমান্তঘাল রেখার, যেখানে সন্্- 
কারের দন্ত অভিথিকেই অহস্ত 
পেতেই হৰে, ছবি তুলতে নিশ্চি- 
ভাবে বাধা হলাম আমি। অবঙ্ত, 
দক্ষিণের দিকেই । ওপারে মাফিনরা 
্যাপার মত ছবি তোলে । "ছার! 
আরো”, আমার আম্রণকাীরা 
আমাকে উবৃদ্ধ ফংতে থাকে। 
পাগলের মত ছবি তুলে,আমি পারে 
পায়ে বাধানে। চৌকাঠের কাছে চলে 
আসি স্টে। যুদ্ধবিরতি রেখ।। 

আধার পেছনে গোচ্চা শসা. 
ধ্বনি। মঃফিন ছবি তুণিয়ের পিছ 
হঠেছে| "দাশ, চীৎকার বরে 
আমায় নিমন্রক্কারীঃ1। “আপনি 
মাকিন লআাজাবাদীদের আমাদের 
পিতৃতৃূমি থেকে করেক পা সরিয়ে 
দিয়েছেন। আপনি বিপ্লবের প্রশংসা 
অর্জন কঃপেন।” 


খা বঙ্কিম কলেজ 


৩৭ পৃষ্ঠার পর 
শিক্ষক প্রচণ্ড ভাবে প্রাইতেট টিউপন 
বরেন। গত বছর ১*ই ডিদেহর 
এাভমিনি ইটিশ সাবকমিটির মিটিরে 
তিনটি ফলেনের ছা প্রতিনিধিরা, 
কিছুসংখাক মাষ্টার মশারের বিরুদ্ধে 
অত্যধিক ছাঁরে টিউশন করার 
অভিযোগ আনেন। অত্যধিক হানে 
চিউণন করার ফলে, ভারা বন দি 
ক্লাল নিচ্ছেন না। 

এদিকে চলতি বছরে বিধা 
বিভাগটিতে কোন ছাত্র সংসার ও গঠিত 
হয়নি | নির্বাচনে ছাত্র পরিষন্ধ সংখ্যা" 
গরিষ্ঠডা পেলেও, ওত্তর্কলং বা ়াজ- 
নৈতিক বন্দে জনা কোন ছাত্র দংলদ 
গঠন করতে পারে নি। এনিয়ে 
নির্বাচনের পর কিছুদিন কলেজের 
বিশৃঙ্ঘলা চরমে ওঠে, হাতে শেষ- 
পর্যন্ত ই. আর. এছ. নিগ্বোগ করতে 


দগণ 


বাংল! সংবাদ লাগাহিক 

ত্রিশ বছরে পদাপণ বরেছে। গ্রাহক 
চাদা ঘাস্মাধিক ২৫ টাকা। 

চিঠি পাঠান। 





হে ঝি যোট গ'ড়ি আছে তা মং ___ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৯শে ৰে, ১৯৮৭ 


অফগীনিস্থানে মুজাহেদিণদের ছলে 


জ'জ্রাসোয়। দেনিঅ 

[ বিখ্যাত হাস বুদ্ধিপীবী এংং 
রাদনৈতি কৰ্মী ছিলেন 'কধিশন অফ 
দি ইউরোপীয়ান কমিউনিদদ' এয 
সদা এবং বর্মী। ছিলেন ১৯+৬-৭৭ 
স্পেনে ফরানী বাষ্ুত | ছিলেন সব গণ 
ময়কারের পররাষ্ট্র নীতির প্রধান কর্ম- 
কর্তা ৰা নম্পা্ক ৷ ছিলেন পম্পেহায 
সরকারের বৈদেশিক বানিজ্য মন্ত্রী । 
বর্তঘানে তিনি 'ইউরোপীন 
পার্লাদেণ্ট' ফরানী জাতীয় মতার 
সম্ব্ভ। তীর এফটি বিধ্যাত গ্রন্থ 
‘আফগানিস্বান আ্াদোলা, উনি, 
ফাঁপুচিয়া ও নিকাহ পেরিলাখের 
লক্গে গগন পাক্ষীৎগারের বিবয়শ।' 
আফগানিস্থানেয় বিবরণ খেকে বর্তমান 
অংশটুকু নিজের মতে। তুলে দিয়েছেন 
চি পান ।] | 

তখন মধ্যরাত: ঘরের মধ্যে মাটির 
মেয়েতে একট। গর্ত, আগুন জণছে 
চ। গম করবার জ। একজন তাতে 
আগুন জীইয়ে রাখতে গাছের 
ছালবাকদ দ্বিয়ে ঘাচ্ছে। মুজঞা- 
হেদ্দিনপ্। চারপাশে ভিড় করে উবু 
হয়ে বণে, শুর্নে। ওদের লবাইকে 
একরকম দেখাচ্ছে। ও(ে॥ দাড়িতে, 
হহিস্থান বেরেটে ‘পাঙে।' ক্লে আর 
পায়ের পটিতে ঘ| ওরা দড়ায় মানুহ 
বিরোধী মাইন খেকে রেহাই পেতে। 
ওরা লবাই একরকম হাণে খায় 
গা চুলকৌর পরস্পরকে স্বাগত জানায় 
গল্প বলে বা! প্রীর্থন! করে | ডাং 
শুবু ওদের চোখ, ছলজলে কালো! 
খেকে হালকা! নীলে ঘা ছড়ানো। 
ছান্ধাতেই দেখা থর শুধু ওদের চোখ 
আরঈাত। গীধর ও মাটির দেয়ালে 
ঠেদ দেয়া। কিন্বলেমোড। বাঁপলা 
সৃঙিঞ্ধোর সেছনে ছিলো! ওধেছ 
অদ্ঁগুলে। তীক্ষ ্থারনার রেখার? 
কনীদনিকত অরি পিজি ৭ রকেট 
ক্ষেপুক ভাটা মেশিনগান কপম- 
ডেল, শত কাঁছ খেকে বেড়ে নেওয়া, 
ধর্পঙাগীদের ফেলে দেওয়া, মড়া 
থেকে জৌোগীড় কয, চীন থেকে জে(গ ড় 
করা৷ পাৰি্বানে কেনা বা সীমান্ত 
এলাকার কারখানার নর্ধল ফঁরা। 
ওগুলোর মধ্যে আছে পারো উন্বা 
ভু আরো সব ইংরেজদের পুরোনো 
লী'এনছ্ছ্িি রাইফেল আফগানিস্থানে 
যা বই আদরের। আটশো 
মিটার ছুয়ে এরা লক্গ্যতেদী আর 
লক্ষা্রঃ না হওয়া! ধুঁজাহেছ্দিনদের 
খুবই দগ্যানের ব্যাপার । 

এ বিশ্বের পবচেছে শক্তিশালী 
বাহিনীর মিগ, টা, বর্মীচ্ছাদিত 
হেলিকপ্টার সত্বেও ওয়া পিতৃপিতা- 
মহেৱ মতো পড়তে ভাঙ্গোবানে : 
একজনের বিরঞ্ধে একজন, একটা 


রাইফেলের বিরুদ্ধে আরেকটা 
শ্ৰেষ্ঠ ত'রন্দাজই [জিতু । 
বইরে তখন আধায়, কিন্তু বলে! 
নয়। চো! নেই। দ্বরদা খোলা 
ধের! বের কপার জল্প। ভেতর 
দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম বরফ চাকা 
ভালটা, বেধানে এই বাড়ীটা ঈাড়িয়ে 
আরো! উঁচুতে ওক গাছে ঘন জঙ্গল 
আর, তা ছাপিয়ে, পাহাড়ের তুবাত 
চূড়া। তলায় নদী, ও এখানকার 
ষধ্যে ধাপে ধাপে কটা জ্যাদিতিক 
ক্ষেত। সবগুলো দেখ! দিচ্ছিলো! ধেন 
এগ্রেতিং,  শাদাকালোয় কেটে 
তোলা! । কাছাকাছি আরো! নব পাখ 
ও মাটির বাড়ি। আরে! নব নিতত্ত 
আসনের চারপাশে চা খাচ্ছে লোকেরা, 
আবে] সব অগ্ব দেৱালে গড় কয্ানো 
খুব বেশি দূবে নঃ, আছে দোতিয়েত 
বাহিনী, তিন্ন্তর মাইম ক্ষেত্রে বর 
ক্ষিত। দূরে আবে দব উপত্যকা, 
আরো কত পাহাড়। এংানে হাড়ে 
হাড় কামড়ে ধরছে ঠাণ্ডা । 
একজন পাঁপিথ্থে ধিকি ধিকি 
আগুন পিষে দিলো। দরজাটা বন্ধ 
করলো ।  খবাড়ি ছাড়িয়ে বুনার 
প্রদেশ ছাড়িয়ে আফগানিস্থান ছাড়িয়ে 
এ দুনিদ্বা তার কাজ নিলে চলছে। 
শিকাগোবাঞারে কোবোর ৭ দেণ্ট 
কমেছে যক্ষোতে তৃতীয় ভিরেক্টরে- 
টের চতুর্থ ব্যারো স্থির ক৫েছে জাপান 
ও জার্মানিকে ছন্দে ধেলবে আর ছুশো 
তেইশ কম্পিউটার ছোগাঁন দিতে; 
চেশুদিগলপাঁতে তরুণ এবপ্োড়া 
প্রেমে পরেছে) পানিনানে ছারাতে 
পাপ পাঁচ ডিগ্রী বেড়েছে, খাফ্রিকি- 
ভরা হছে ছতিক্ষে ইত্যাদি ইততীদি, 
এখানে এখন শুধুই ঠাওা। আগেকার 
পৃ ধের প্রধানের! গজ করে টির 
যুদ্ধের খনিষটভীয় বঁচুব্বেট্ট। একটা 
যুদ্ধের এলাকা! ছিলে! ; ছিলো! একটা 
দই ব| ছিলো! ছকু্নামা | হিত্ররা 
এখানে দ্বিলেন £ শক্রঃ ছিলে! ওখানে | 
লক্ষ ট) ছিলো লখল। কিছু অবস্থান, 
ছিলো রক্ষা! করার আর ছিলো স্বা্তা- 
বিক ছুলবন্ততা। আছে| অবস্তই 
ছিবো৷ এবং হ্লান্বিও আর নোগুরা 
আর রক্তঞ। কিন্ত দেই ভাটা এই 
তের মতো নয় । গেট আসতো, 
চল ঘেতে! , সর্দিগঠির মতো তোমাকে 
আঙাত করতো। এই ভর এই যুঝে 
তোমার চিনসাধী: রাতে ঠা আর 
একাকিত্ব । বাসা কায়ে। দঞ্গে দেখা 
হলো, কেনোর ঘটা চলেছে জুল 
আনতে, পাহাড়ে একটি শিশু এক পাল 
ভেড়া নিছে ওঠা কি কথা যবে? 
ওয়া কোনপিকে 1 তব কাকে সতর্ক 
করবে? যাদের কাল দেখছিলাম 


এবং 


তাদের কে হয়ে উঠবে বিশ্বাসঘাতক জার 
কখন ? একটু আগেই কি কেউ ওঁৎ ণেতে 
আছে, এই পাহাড়ের পথে যখন দ্য 
পাহাড়ের ওপারে, ন! কি ঘটবে পরেই, 
মনে, দীর্ঘ ভরুরাজির মধ্যে, হয়তো 
আজ রাতেই যধন আমতা কোমর- 
বন্ধ সব খুলবো এই "গৃহে যাকে 
মনে করেছি নিরাপদ ? 

এই যুদ্ধে ভয় তোমাকে আঘাত 
করেলা। ঘাকে তোমার তেরে 
গড়ার মত গোপনে তোগার হাড়ে ছাড়ে 
ঘড়িহ দিকে তাকিও না। সবখানে, 
সবদহষ্ধে। লযন্ন হোলো মত্যরাতের 
ভুষ্টা পরে। এটাই হলো! গেরিলা- 
যোধা হওয়াধ অর্থ-ভোমার সঙ্গীদের 
ঈ্গে থেকেও মধ্যে থেকেও, একা হওয়া 
লুকিয়ে থাক! অথচ নিদেকে দেখানো 
আক্রষণ করা অথচ বাঁচার চেষ্টা। 
দ্বিনের আলোতে এমন কি দধ্যদ্বিনে, 
এমনকি ঘধন আমরা ধামি শেষ পাত্র 


চা! খাবার অন্ধ ঘখন একটা পাহাড়ী- 
কুড়েতে দবাই কাছাকাছি জড়ে! হই 
তখনো ঠাণ্ড। আর একাকী গল্প বঙা, 
প্রশ্ন শুধোনো, কথ: এ লবই 
আমাদের উৎ্চ থাকার একমাত্র আশা। 


আমাদের সাছ মাটিতে বলেছিলেন 
পূর্ব আফগানিস্থান সামরিক প্রতি 
রক্ষার ক্্েক্জন নেতা। একজন 
অবাক হয়ে গিয়েছেন : “মাবিয়া 
হখন তিয়েতনামে লড়ছিলো, আমি 
তথন বেতারে শুনেছি, প্যারিল, ল গুন, 
ছার্দানি আব এমন কি ঘুক্য়াষ্েও 
হাকিনবিরোধী শেভাষাা সব 
হয়েছে। লরকারদেয় নরফায়ী বাড়ী 
লব রক্ষা করতে ছুয়েছে। হাজার 
হাজার লোক পথে বেরিদ্বেছিলে!। 
তারা মাফিন পতাকা পুড়িয়েছে। 
বিখ্যাত গান্নকেরা প্রতিবারের গান 


গেয়েছে। অভিনেতার! লব ঘোধণান্ 


স্বাক্ষর করেছে। কোনো কোনো 
পদঘাআা তো প্রধানমন্বীৱাও পরিচালনা 


করেছেম। কিন্ত এখানে আঁফগানি- 
স্থানে প্রতিদিন, দোভিদ্রেতর! আরো 
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দঘন! কাছ করছে--মণগুণ, এক* গত 
খারাপ যা মাফিনরা ওিগ্লেংনাদে 
করেছিলো। এটা স্পষ্ট, গুয়। আমা 
দেয় সমস্ত লোককে ধ্বংস করতে 
চায়, আমাদের দেশট। নিযে নিতে 
চার। এমন কিচু নেই দা ওরা 
কছবেন৷। তোমরা দেখেছে! যে 
গ্রাদগ্ুলে! গর্লা জালিয়ে দিয়েছে, 
পাহাড়ে তোমাদের দঙ্গে দেখ। হয়েছে 
কিছু লোফের বারা চলেছে আশ্রয় 
প্রার্থী শিৰিয়ে, মাহ বিরোধী মাইনে 
হাটু থেকে পা উড়ে যাওয়া দর 
শিশুদেরও তোমরা দেখেছ। 


এবার আমাকে বলো তোগ্রর 
প্যারিদ রোম বা লণ্ডনে কতগুলো 
শোভাযাত্রা হয়েছে রুশ আক্রমণের 
প্রতিবাদ করে? আমাকে শুধু বলো 
কটা? 


প্রহরী বদল হলো। আব্যর 
আগুল জললো। তক্ুনি ঘার। এলে। 
তাদের দ্ভ। তান কাধ থেকে বক 
বেড়ে ফেললে | চা গরম কর! হয়েছে, 
ধোঁয়া বেঘ করে দিতে। (চলবে) 


ধর্মের নামে ধর্মধ্বজীদের মতলবী কলরব 


অবদুল সোয়েব 


প্রান্ব ৭* কোটি নরনাতীর বাস" 
ভুমি বিশাল ভারতবর্ধে যেখন বিভিন্ন 
প্রাকৃতিক তৈচিত্র্য দেখা হায়, দেইরপ 
হিন্দু, মুদলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ 
প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের 
বাপও দেখা ঘায়। পৃথিবীর আঃ ফোন 
দেশে এত ভিন্ন তিন্ন ধর্ম ও দংস্কৃতি, 
বেশ তৃষা ও আচার বাবহার দেখা 
ধান না। প্রাচীন কাল থেকে এই 
দয তির ধর্ম ও মতাবলম্বী লোক পাশা- 
পালি বাদ করে আদছে। ‘নানা তাযা, 
নানা পরিধান থাকলেও বিবিধের 
মাঝে মহান মিলন দেখ! গিয়েছে এই 
বিশাল দেশে। যুগে ঘূগে মনীষীরা 
এ উপমহাদেশের কয ও দাহতির 
ভৱ কত মহান ৰাণী প্রচার কৃরেছেন। 
বিজ্ঞানের কল্যাণে লারা বিশ্ব এখন 
বাড়ীয় কাছে, চোখের সামনে এলে 
গিয়েছে। বাস্তব জ্ঞান লা. ক'রে 
ভঁক্য ও সংহতির পথে আরো! বলিষ্ঠ 
পহক্ষেপ করার কথা $.. কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, তা হয নি। আমাদের দধ্যে 
এমন একটা জতভত ধূয়া উঠেছে “ধর্ম 
আর রইল না, সব গেল।' দেখে 
মনে ধন এফ্য ও সংহতির বাণী প্রচার- 
বদের তৃগ ছিল, ভীত সমাতন ধর্ম 
রক্ষার দিকে লক্ষা করেন নি, তাই 
প্রগতির ধবদাধারীরা নতুন ক'রে 
ধর্মের শুচিতা রক্ষার ফিকে নয় দিবে 
ছেন | শুচিত রক্ষা এই চেষ্ান্র কোন 
নিষ্ঠা আছে, না ধর্মের নামে ধান্দাবাজি 
তাই এখানে আগোচ) বিষ । 

বিশাগ ভারতবধে হিন্দুরাই লংখা। 


গঠিচঠ, স্থতরাং ছন্দের এলক্বই সব 
প্রথথে সালেোচন। ক্ষ ঘা?। বৈদিক 
যুগে কর্মভেদে আন, কষ, বৈশ্য 
ও শৃদ্র এ? চার বর্ণের উদ্তব ছণেছিল, 
কলফমে এই বর্ণ তেদ উৎকট জাতি- 
ভেদে পরিণত হয় এবং ঘাহুষ পর 
স্পরকে ঘুণ! করতে শিখেছে। অখচ 
পণ্ডিতরা ব্যাথা! করেন নরেঘ মধ্যে 
অবস্থান ঝরেন বলেই তগবানের অপর 
নাম নারায়ণ স্থৃতরাং মাহযের অপদান 
করলে বা তার উপর অঙ্যাচার করলে 


ভঁদবানকেই পান কয়| হই এ কথাটা 


বীর কূলে যায়। দুখে বলে 'পর- 
সবিধ্যেধু লোষ্টিবং মাতৃবৎ পয়দারের, 
আত্মুবং ঈর্ধভূতেহু ধঃ পশ্কুতি সপর্ডিত: 
কবা বেলায় কিন্ত এই মহাবাণীর 
কিছুই দবেধা যায় না। অশ্পৃপ্তী 
অন্ডচিতা দূর করতে সিয়ে মারুধকেই 
ইহ জগৎ থেকে দূর ক'রে দেয়। বর্ণ- 
প্রধান মনে করেন দেবদেবীর লীলা- 
তুষির পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব তাদের, 
এখানে তীরাই ধর্ম বিষয় চুড়ান্ত আদ - 
লত। তাই স্বাধীন তারতের ১র্ণনির- 
পৈক্ষতা নীতিটি তদের নিকট 
অবাকিত। তারতের রাজনৈতিক, 
অর্থ নৈতিক লঘক্ত। চুপো যাক বর্ম 
গেলে চলবে না। তাই আজ দিকে 
বকে কোথাও শিখস্তান, কোথাও ঝাড়" 
খণ্ড ইত্যাদি ক্ষতিকর গাচ্দোলন 
মাথাচাড়া গিচ্ছে। তারা ভারতের 
ইতিহান থেকে ফোন শিক্ষাই দিতে 
পারে নি। এই অনৈকোর জঙ্জই ভারত 


বাব বা? মুখিয়ে বিদেশদের পদনেত 
হয়েছে। আধার মগদে অনৈকোর 
দুষ্ট কাঁটগুলি কিলবিল বরে উঠেছে 
তাই সর্বনাশা তখাকখিত ধর্মের খেলার 
মেতেছে। 


ধিভীর় মংখ্যাগরি& মূললমানর। | 
মাধায় টুপি একমুখ দাড়ি মার লম্বা 
আলথেল্লা পরিহিত অদুরদৃ্শী যৌলভীর 
দল নিরক্ষ মুদলমানদেক নানান্বপ 
গালগ্জ করে তারের উত্তেজিত কবে। 
অযুক জাগার দানা বেঁধেছে অমুক 
মসজিদ বেধধন হয়েছে, ‘খোদার খর" 
রক্ষার জড় জান কোরবান কনা গ্রতোক 
মুদলমানের ফরজ | বখায বায় তারা 
ইললাম বিপন্ন ধৃত্া তোলে অথচ 
মূল্লমানিদের শিক্ষা দেয় না যে বর্তমানে 
মূদলহানরা হজরত  যোহাম্বদের 
ইললামী আদর্শ থেকে বু দুরে পরে 
গিয়েছে।,কোন মুদলমান দেশে, ফোন 
গ্রামে এখন ঝি পরিবারে সুদলমানদেয 
মধ্যে একতা] নেই । কফৌদধারী কোট 
“গুলিতে পরিসংখ্যান নিলে ঘেখা ঘাবে 
কৌজদায়ী মামলার সংগে শতক! 
৮০৮৯১ ভাগ দুদলম্নযা দড়িত। এই 
ছনৈফা দূর করার দিকে সৌলবীঘের 
কোন নজগ্ন নেই, নিজেদের উদয় 
গতির দিকেই নদ সচেষ্ট 
এদের মৌলবী না বলে মৌ-লোষ্ডী 
বলাই অধিকতর দঙ্গত। মৌলবীরা 
এক্যস্থাপন করধে কি ভাবে? তারা 


শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় 
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তাত মারের 


চপারে ধার নেই 


লমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

নব্যেন্‌ চট্টোপাধ্যায়ের “চপার” 
বেশ চকচকে, কিন্তু ধার নেই। শাণিত 
প্রশ্ন বদি তোল! হয়, ছবি থেকে উত্তর 
আনে ভোতা। নেই কোন লতা" 
কারের দ্িক্ষোতের লংগঠন, ভু একক 
বাক্তির সীমার ক্ষোপ্ডের বিস্ফোরণ। 
তাই বা লে রকম ঘটল কোথায়? 
ডার আগেই কেন লাজানো -েতনার 
উন্লেষ! এমনটা শেষে হয় নাকি? 
যদি হয়, বে এত ধূমাদ্নিত আয়ো- 
জনের প্রয়োজন কি? 
: ছবির,নীয়ক বজত অরাজনৈতিক 
নাধারণ মানয। সংখ্যায় তারাই বুঝি 
গরিষ্ঠ। লে দেখছে চারপাশে শোষণ 
পীড়ন, লড়াইয়ের নামে তওামী। 
কিন্ত নিলিপ্। বামপন্থী ট্রেড ই্ট- 
নিয়নের নেত। তার দার! খুন হছ। 
ভাই রজত তখন দলকে বলে, হত্যার 
বাদল! নেওয়া উচিত। এইটু£ 
রিআক্ট করে পে। তান কোমল 
প্রাণ, মুরগী জবাই “দখলে অজ্ঞান 
হয়ে পড়ে। সশস্ত্র বিপ্লবের নামে ছুটে 
পালার । এহেন রজত যখন আনতে 
পায়ে তার প্রেমিকাকে চাকরীর লোগ 
দেখিয়ে এক রাজনৈতিক নে! 
হোটেল স্থাইটে চুকিয়ে ভোগ ঝরতে 
চাইছে, তখন তার মাথায় খুন চাপে। 
দাদার দেওয়া দতযভুদ্কির বই বিক্রী 
কনে একট! চক্চকে চপার বিনে তাই 
দিয়ে দেই নেতাকে হত্যার লব করে। 
বিদ্ধ বিছু পরেই রদত জানতে 
পারে, ফোনে তার প্রেম্ষদী বীণা 
জানিয়েছে কাদাদক্ত লোকটাকে 
চাষীর জন্য দেহ দিতে লে নারাজ। 
একথা জান। মাত্রই বঙ্গত চপার ছুড়ে 
ফেলে লাফিয়ে ওঠে লাসে, বলে, 
আমাদের দয হয়েছে। তথন বাজছে 


ইন্টারন্যাশনাল ব্যাকগ্রাউণ্ড দিউদিক। 
আহ| কি প্রগতিক ব্যঞ্জনা} সত্যিই 
কি পুন্যগর্ত আস্ফালন! 


পরিচালক, দনে হয়, বলতে 
চেয়েছেন, ছবির ভীরু অয়াজনৈ তিক 
নিতান্ত সাধারণ রজত যেন এমনই 
অনেক অনেক রজতের প্রতিনিধি 
মাত্র। প্রশংসনীয় বুদ্ধিদীণড পরিচাল- 
নার নেই রদতবেই ত্তিনি প্রতিফলিত 
কঃতে চেঙ্ছেছেন, যে দাদার মৃত্যুর 
পর সংসার অভাব মোচমের জলা 
চাঝটী থুলেও পারা, দেখে শুধু 
নির্মম প্রতাপো, নিবজ্ছি লালনার 
আগ্রাদন, শোষণ ভিত্তিক আথ- 
লামা জক পহিবেশে মধ্যবিতপরিধা.রর 


মেয়ের! পিচ্ছিল পথে মূল্যবোধ হারিয়ে 
রাস্তার যেয়ে" হতে বাধ্য ছচ্ছে। 
লয় দশকের এই ঘোলাচল পরিস্থি- 
তিতে উদাপীন রঞ্জতও উত্তেরনার 
উৎক্ষিণ্ত হয়ে উঠতে পারে _বিহয়ের 
এটা হয়তে| কেন্রবিন্দু। কিন্তু তার" 
সামা রইল কোথা? শেষ পর্যন্ত 
দাড়াল কি? ছবি দ্বেখে দর্শক কোন, 
ভাবনায় তাবিত হবেন? বলিষ্ঠ বক্ত- 
বের ইংগিতবহ পরিণতি নেই ছবির 
Ek ইতিতে। 
ছবির আংগিক কৌশল উন্নত- 
মানের । বত রূপে জগ্ন ব্যানার্জীর 
অভিনয় যখাবধ। শ্রীল! মজুমদারের 
'ীণা'ও চরিত্রোচিত। 


ফিল্ম ডিভিসনের ছবি 


গত ২২ শে মে নন্দন মিনি ছলে 
ফিল্মদ ভিভিশনের পণচটি তথ্য চিত্রের 
শুবক প্রদশিত হৃত়্। সব কটি ছবিই 
র্ীন। প্রথম ছবি ‘বথাকলি'। 
কেরালার এই বৈশিষ্টপূৰ্ণ নৃত্যধারা 
প্রাচীন হলেও পুরাণ শ্রিত কাহিনী 
ও লোকগাধা আজও নাটকীয়তা 
সবি করে দর্শককুলকে লন্মোহিত 
করে টাঁখে। মুখোশের সাধায্যে 
আকর্যণীর ও উদ্ভট রূপসজ্জা, রঙের 
বিচি প্রয্নোগ, নৃত্যভংসীর আদিম 
লীলা চাতুরী, আত চক্কর নাটকীয় 
ভাষা কথাকলিকে ফরেছে যেমন 
বৰ্ণময় তেমনি দৃশ্তময়। সরল সাধারণ 
দর্শক এই নৃত্য পরিবেশনের সঙ্গে 
একধরণের বিহ্যলতায় একাত্মবোধ 
কয়ে। বৌধ করি এইখানেই এই মৃত্য" 
ঘায়ার সার্থকতা নিরূপিত হয়। 
ছবিটি বর্ণাঢ্য প্রকৃতিতে চিত্রাযিত। 

দ্বিতীয় ছবি ‘দি বেলুন’ । এটি 
একটি কার্টুন ছবি। শূরগর্ড বেলুনের 
সংগে অন্তযগারশূর গুজবের তুলনা 
চিত্রময় বাঞনার ছুটিয়ে ডোর্লা হয়েছে। 
যেখানে মাটির ভিপি পাহাড়ের রূপ 
পাদ্র। সবই মিথ্যে হয় বেলুনের 
স্কুৎকারে। 


'বিনীন্্রনাথের প্রস্কৃতে প্রেম’ তৃতীয় 
ছবি। বিশ্ব প্রকৃতির রূপ রঙ, গন্ধ 
রস বহীন্্রনাথের কবিতা ও গানকে 
কত প্রভাহিত করেছিল, তারই চিত্র- 
মতা টুকরো টুকরো দংগীত সহ- 
হোগে জপ পেছেছে। গ্রীশ্ম, বাঃ 
শরৎ, হেমভ, শীত ও সসন্ত-_-এই 


ছদ্ম কতৃর লীলা বৈচিত্র্য তীর বিভিন্ন 
গানকে ভাষাত ও প্রতীকীময়তায় 
বাতাহরণ সৃষ্টি বরেছে। প্রতিটি 
খতুর তাৎপর্য খতৃভিত্িক নান! 
গানের মধ্য অর্থপূর্ণ হুর যূছনার 
সুছিত। তারই বর্ণমহ সুরহয্ প্রকাশ 
রূপালী পণ্াগ্ন । 

'ক্লাঙ়্ারিং দি সয়েল' চতুর্থ ছবি। 
পশ্চিমৰাংলায় গ্রামে প্রানে কত 
নিসর্গ শোভা, দেই পরিবেশে 
বসবাসকারী মাছের কত লীলা 
চঞ্চল প্রকৃতি, তাবলে সত্যই বিশ্ব 
লাগে। কত নাম না জালা 
অখ্যাত গ্রাম শিল্পী বংশগত 
নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন ফুটার্‌ গল্পের 
নান! লামগ্রী উপকরণের বিশিষ্টতান। 
বালুচী শাড়ির নির্মাণ পারিপা্ট্ে, 
পোড়াঙ্গাির নানা শিল্পকুশলতার, 
শঙ্খভাত, ফাংদ্যকাক, কুত্তফায় কর্ম- 
ফারেত বৃত্তিপত পেশার মৌখীন 
চটকদায় নির্মাণ কৃতীতে শুধু অবাক 
হতে হয বেন তেনি ধারা এই- 
লব পেশার নিযুক্ত, তাদের অসীম 
অবহেলায় ঈর্ষণীয় নিষ্ঠা ও কারিগরি 
দক্ষতা, চরম দাতিদ্রা অভাব অনষ্টনের 
মধ্যেও শিল্প তে সজাগ দনস্কতা 
লদান বিশ্ব সা করে। স্বপ্রতি- 
ষ্টিত বিখ্যাত শিল্পীদের নী কৃতিত্বের 
সংগে তুলনায় অবহেলিত অখ্যাত 
গ্রামীণ স্টান্বের নৈপুণ্য কোন অংশেই 
নান নত্র। প্রথ্থাত শিল্প অষ্টারা থে 
সুযোগ ও প্রচার মাধ্যম লাত 
করেন, পল্লীর মান্য ভা একদমই 
পাননা। আর তা পাননা বলেই 
তাদ্বের নাম প্রচারের কোন অবকাশই 
নেই। কিন্তু তদের কাজ কোন দ্বিক 
থেঝেই অবহেলার বন্ত নয়্। দে সব 
জিনিষ ধনী মৌধীন যাস কিনে 
নেন। তবু গ্রাম্য শিল্পীদের অভাব 
ঘোচেনা। ভার অন্ধকারেই নিঃশেষ 
হয়ে হান। পল্মীবাল| শিশু সন্তানকে 
বুঝে নিয়ে স্থির কাজ চালিয়ে ঘান। 
বালক, যুব! বৃদ্ধ সকলেই আপনাপন 
পেশাগত স্কৃতিত্বের নিদর্শন রাখেন | 
তাদের কালের স্বীকৃতি জর্থসূলয বাচাই 
হর্ন শু{, ভষ্টার নাম কেউ জানতে 
পারেনা। এক এফটি অঞ্চল শুধু সৃষ্টির 
নৈপুণ্যে চিহ্নিত হয়ে ঘার়। ইদানীং 
আও বুষি লুপ্ত হযার পথে। 
হাছ্জিক কারিগরি নৈগুণা, পাহিক 
জাতীর বন্ধর বিবিধ ষাহারী রঙ ও 
অনেক সন্ত ধরে বাজারে আমদানী 
হওয়ার হত্শিল্পের কৃতিত্ব প্রচণ্ড 
প্রতিদ্বন্বিভার সন্মুখীন হচ্ছে । বিষগ্ন- 
বন্তর এই বৈপরীত্য শোচলীগ্ন পরি- 
প্রাধের ইংগিতট্হু ছবিঘ পর্থায় বিশেষ 
তাৎপর্ষে চিহ্িত হতে পেরেছে । 

পঞ্চম ছবি নিউদ ম্যাগাজিন; 
জাতীয় সংহতি ও ধর্ম নরপেক্ষ শাব- 
ধারার উজ্জল ছবি এই পবে পরিশ্ফূট 
হয়েছে। 


দর্পণ ॥ শুক্র য় ৫ই জুন ১৯৮ 


ভায়মগুহারবারে বেত্রাইনী 
ভোটেল ব্যবস। চলভে 


প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে 
প্রকাশ্ত রাজপথের পাশে বে-আইনী 
হোটেল ব্যবসা চলছে ভায়মণ্- 
হারবারে। পুলিশ থেকে শুরু করে 
সাধারণ মাহ প্রত্যেকেই জানেন 
ব্যাপারটা । কিন্তু আশ্চর্দ ধরণের 
পুলিশের  নিক্রিয়ত। শান্তিপ্রিয় 
নাগরিকদের উত্তরোত্তর উদ্বেগ 
বৃদ্ধি ঘটবে চলেছে। 

সরকারী এবং বে-সরকারী মোট 
আটটি হোটেল মূলত পাপ বাবসার 
লিপ্ত। হোটেল সাগরিকা হচ্ছে সরকারী 
পর্লিগালনধীন। অভিযোগ, পুথি- 
বীর আদিম ব্যবসা এখানেও চলছে। 
প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা এই 
ব্যাপারে অড়িরে পড়েছেন, এ ছাড়া 
বেসরকারী হোটেগুলোর মধ্যে 
উল্লেখযোগা হচ্ছে, নিউ বিভু, 
গীতাঞ্ডলি,  ড্রিমল্যাণ্, হ্যা, 
দিউপিয়াসা, লব-কুশ ইত্যাদি । 


বে-সরকারী হেটেলগুলোর যূল 
লক্ষ্য হচ্ছে বহিরাগত অবিবাহিত 
ছেলে মেয়েদের প্রলোভনে ফেলা। 
ট্রেন কিংবা! বাস থেকে নামার সঙ্গে 
সঙ্গে এদের পেছনে দালাল লেগে 
যাবে। মূলত রিকশাওয়ালারাই 
এই কাজটা করে থাকে। এরা 
বরিদ্দার ধরে পছন্দ মাফিক ছেটেলে 
নিরে াবে। মেশিনের মত সেখানে 
হোটেলের এজেন্টও তৈরী আছে। 
ঘণ্টা হিসাবে ঘর ভাড়া দেওয়া বয় 
এই সব হোটেলে। এইবার বিশেষ 
কোনো ঘুবক-ব্বতী দেই চাদে পড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্বের 
খেল! । হোটেল এজেণ্ট এসে হঠাৎ 
বলে যাবেন, পুলিশের জন্ত টাকাটা 
আলাদা দিয়ে বাবেন। অন্তখায় 
আপনি বিপদে পড়তে পারেন। 


রিকশা চালক  শ্বপনকুমার 
হালদারের সঙ্গে কথা! বললাম এই 
নিয়ে। বাড়ি : ডায়মণ্ডহারবারেই। 
গড়গড় করে দে বলে গেল, পার্টি 
পেলেই আম দুটো পরমা দেখি। 
দৌড় পিছু পাচ টাকা পাই । শীতের 
সময রেট কমে যায়। এই সময়ে 
এখানে প্রচুর মাঘ আলেন। গরমের 
সময়েই আমাদের অহুবিধে হয়। 
স্বভাবতই রেটও বাড়ে। কিভাবে 
বুঝতে পারেন থে এরাই কাষ্টঘার? 
কিংবা বাইরে থেকে এসেছেন? 
আমার প্রশ্নে স্বপন হালদার বিজ্ঞের 
হালি হাসলেন। বুঝলেন 
লাইনে তো অনেকািন হয়ে গেল। 


না, 


নিউ পিয়াদী ছোটেল এজেন্টের 
সঙ্গে কথা হচ্ছিল উদেশ্যে জানতে 


পেরেই একেবারে চুপ করে গেলেন। 
হঠাৎই খুব আস্তে আত্তে বললেন, 
অনেক সাংবাদিক আমাদের দেখা 
আছে। এবার আপনাকে দেখতে 
হচ্ছে। লিখে নিন, প্রত্যেককে টাকা 
দিচ্ছি আমরা ৷, আপনাদের কলমের 
ক্ষমতা নেই। ও সব অনেকদিন 
দেখছি। আপনি কি পুলিশ, এম এল 
এ, এদ ডি ও-্র থেকেও বেশি ক্ষমতা 
রাখেন? লিয়াসীর এজেণ্ট কুংসিত 
ভাবে হাদতে শুরু করলেন। 

ভাযমগুহারবাম্ম হতে পারতো 
পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণীয় বেন্ত | 
ভারমণ্ডহারবার হতে পারতো স্বাস্থ্যকর 
বাবদায়ী অঞ্চল। এবং সর্বোপরি 
হতে পারতো স্থানীয় মাহষের 
অহংকার। কিন্তু তা না হয়ে 
ভায়যওহারবার হয়ে পড়েছে স্থানীয় 
মাঙ্গষের লঙ্জা। চরিত্রবান সংখ্যা. 
গরিষ্ঠ মানুষ থাকলে এই ধরণের ঘটনা 
অবস্থাই বন্ধ হয়ে যেতো। 


ধর্মের নামে 


ধস গৃষ্ঠার পর 

ত নিদেরাই বিভিন্ন দলে বিভক্ত। 
একদল কিছুডেই অপর দলকে লইতে 
পারে না। এর! মান্ছঘকে ভাববামে 
না, কেবল ধর্মের মুখোশটিংকে আকড়ে 
ধরে থাকে। অথচ মদার কথ! এর 
সঘাই বলে লব মাঙ্্যই অদি মাইর 
আদম ও ঈতের বংশধর । এদের কথ! 
ওকাছে ফোন মিল নেই, 
তাই এদের জই সমাদে এত 
বিশৃঙ্খলা । এয] গাধারণ মুসলদানদের 
মযো শিক্ষ) বিস্তারের কোন চেষ্টাই 
করে না। লজ্জার কথা এদের অধি- 
কাংশ বাংলা ইংরাজী ইত্যাদি তাঁবা 
শিক্ষার বিরোধিতা ফরে। আরবী 
শ্বন্ধে এদের অনেকের জান অতি 
নগণ্য, কিছু উর্ঘ গজল আওড়ে 
নিঃক্ষয সুদলমনঘেন্র বিশ্রা্ত করে! 
এরূপ অনেক নজির নেওয়া বায় 
নংক্ষেপে এইটুকু বল! ঘা বাস্তব 
বিধূদ্নে এদের আনের খুধ অভাব? 
এরা চিন্তা করে না ভাতের অক্তানা 
অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দা! হয় অথচ 
পশ্চিম বংগে হয় নাকেন? পশ্চিম 

বংগের আপামর জনদাধারণ বুঝে 
গিরেছে সালপ্রদ দিক তেবৃদ্ধি দব- 

নাশের মূল আর সাশ্রদায়িক একাই 
শান্তি ও দঘু্ধর মূল উৎস। ধর্মে 

জলা কলরব বে কোন লাড হয় ন! । 

ধর্ম পালন মায়ষের ব্যক্তিগত বাপ: 

এবং অন্তয়ের জিনিধ, চিৎকারে ধর্ম 
হয়না। 


দর্ণধ ॥ শুরুলার। «ই ছন, 


রাজীবের “নয়| শিক্ষাপীত! নিয় নাম| পম ৪ মদে 


পর্যবেক্ষক 


অন্কান্ট বছরের তুলনায় এ বছরের 
(১৯৮৭-৮৮) কেন্দ্রীয় বাছেটে শিক্ষা 
খাতে লবচেষে বেশী (প্রায় ৮** 
কোটি) টাকা বরাদ্দ হয়েছে বটে; 
কিন্তু দেশের শিক্ষাবিণরা আদ 
খনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করছেন বে 
এ টাকার অঙছে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবিত 
“শিক্ষার দগতে বিরাট পরিবর্তন” 
আনার প্রস্তাব আনৌ রূপারিত সম্ভব 
হবে কিনা 4 

সন্দেহ্ট। আরও জোরদার হয়েছে 
এই কারণে যে সম বোজনার মোট 
বরাদ্দের ৩৫ শতাংশ শিক্ষার অস্ত ব্যয় 
করার দিদ্ধন্ত কার্যকরী হওয়ার কোন 
বাস্তব সম্ভাবনা! এখনও দেখা দের নি। 

এসব শিক্ষাবিদ মনে করেল যে 
রাজীব গান্ধীর “নয়! শিক্ষানীতি” 
সত সত্যি চালু করতে হলে সপ্তম 
যোগ্নার বরাদ্দ ঢেলে সাজানো! 
প্রয়োদন ছিল। সম যোজনা 
শিক্ষা খাতে প্রস্তাবিত ২৯,** কোটি 
টাকার জায়গায় বরাদ্দ করা হয়েছে 
মাত্র ৬৩৮২ কোটি টাকা অর্থাৎ তিন 
ভাগের এক ভাগের চেয়েও কম। 
সুতরাং সহজেই অনুমান কর] ধায় থে 


শিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষমাত্! আর তার 


পৃরনের সম্ভাবনার মরে বিরাট ফাক 
থেকে বাবে) 

একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা 
বোঝ! সহ হবে ॥ যেমন, “অপারে- 
শন ব্র্যাক বোর্ড" পরিকল্পনা! অহুসারে 
দেশের প্রতি স্থলে এই বছরে অন্তত 
কয়েকটি [অতি প্রয়োজনীয় জিনিস 
যথা য্যাঁপ, মোব, একটি অডিও- 
ভিনুয়াল [প্র দেওয়ার কথা। কিন্তু 


কাৰ্যত ২* শতাংশ দুল এই 
সুযোগ ধাতে পায় তার মতই ব্যবস্থা 
হচ্ছে। 

এই | “অপারেশন ব্যাক বোর্ড” 
কাকরী করার জন্ত যাদের বিশেষভাবে 


নিয়োগ বলা হবে তার জন্ত খরচ হবে 
পরায় ২৮০৯ কোটি টাকা । এর নত 
কেন্দ্রীয় বাজেটে পৃথক বরাদ্দ করা 
হয়নি।: “অন্তানা হু” থেকে এই 
টাকা প্রওয়া যাবে বলা হয়েছে; 
অথচ এই দৃত্রে সবশুন্ধ বরাদ্দ হচ্ছে 
মাত্র ১৪৩১৮ কোটি টাকা! 

সবচেয়ে মজার কথা এই 
"অপাতেন ব্র্যাক বোর্ড"-এর কন্থচী 
অনুসারে প্রায় ছয় লক্ষ প্রাথমিক 
স্কুলের তুন বাড়ী তৈতী হওয়ার 
কথা। এই বাবদ টাকা দেওয়ার 


প্রিয়রঞ্জনের সাফাই | 


যেমন নেতা! তেমনি তার চেলা। 
কতটা নির্লজ্জ ছলে প্রিয়রগুন দাশম্গী-_ 
সা! ছাবেক নাম অতিরঞজন খাদমূগ্গী__ 
সাধন পাণ্ডের অশালীন আচরণের 
লাকাই গান। টুকে পাশ করা বিদ্যা 
নিয়ে ছোটখাট মামলার জামিনের 
দর্খাছ অথবা এাফিভেডিট করানো 
বার, কিন্তু ছোট বড় কোন মাদলাই 
চালানো যায় না। সাধন পাণ্ডের 
আচরণট| হল লেই রেলের কেবিন- 
আযানের মত। বন্ধুর সঙ্গে বাজি রেখে 
লাট সাহেবের ট্রেন খামিরে দিয়েছিল 
ঠিকই কিন্তু নিজের চাকরী ধোয়াতে 
হুবে এটা আগে থেকে বোঝার মত 
বুদ্ধি তার ছিল না। 
যতীনখাবু যদি অলংযত আচরণ 
করেই থাকেন তার জবাবে আরও 
অশালীন বাক্যে অত্যন্ত অশ্লীল ভাবে 
একজন লন্বেয়া সদস্তার অসম্মান করার 
কোন যুক্তি আছে? 
আর প্রিয় দাশমুদ্দী কি সত্য 
” লঙ্গকর্ণ_তা। না হলে কি করে উনি 
যে মহাপাণী কৌোভাএকে 


হা 


জানলেন 
দাধন পাণ্ডে কিছু বপেল নি। 


পেটোয়া আনন্দবাজার বখারীতি 
আদল ঘটনাকে চেপে পাঠককে 
বিভ্রান্ত করে কিন্ত অন্ত দৈনিকের 
মাধ্যৰে সত্য গোপন থাকে না। আর 
তাছান্ড। দর্শকের গালারীতে ধারা 
ছিলেন তারা কি তুল দেখগেন ও 
গুনক্েন? 
ধানসভার অধাক্ষকে বে চিঠি 
সাধ পাণ্ডে লিখেছেন তার যে বছান 
কাগজে বেরিয়েছে তাতে তিনি 
অধাক্ষকে অধখ। অন্যায় সঘালোচন! 
আবার অসৎ আচরণ করলেন। 
স্তৱাং লাধন পাণ্ডের আচরণ 
বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখা উ(চত নয়। প্রিয় 
মুক্দী রাগ করলেও এট। যে কংগ্রেসী 
কাণীচার তা আন্দ পরিষ্কার। তার 
বিরুদ্ধে জোরালে৷ প্রতিবাদ করা 
ধরার । 
আর প্রিয় মুন্দীর মনে রাখা 
দরকার থে যতীনখানুর বিতাকিত 
বক্ুবাটি বিধানসভার কাধবিবরণী থেকে 
বাতিল করে কাগত তার এই কাজের 
সহাপোচনাই ক হল। 
অডুপ ১ঠোপাহ্যা্ 


কথা নাশনাল রুর্যাল এমপ্পহঘেন্ট 
প্রোগ্রাম (এন আর ই পি) ও 
রুরাল এমপ্রবণেন্ট গ্যারান্টি প্রোগ্রামের 
(আর ই জি পি) তহবিল থেকে। 
অথচ ১৯৮৭-৮৮ সালের বাজেটে এই 
দুই কর্মস্থটীতে এই বাবদে আলাদা 
করে বাড়তি টাকা মোটেই বরাদ্দ কর! 
হ্যনি। 

বৃত্তি শিক্ষার জন্য এই বছরে আগের 
বছরের তুলনায় ৪৯৪৫ কোটি টাকা 
বেশী বরাদ্ধ কর! হয়েছে। গতবারে 
ছিল ৬৬৫ কোটি টাকা । স্মরণ কর] 
প্রয়োজন যে ভি নি কুলাস্তস্থামীর 
নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ ওয়াকিং গ্রপ 
বৃত্তি শিক্ষার বাবদে ২,২৭৬ কোটি 
টাকা বিনিরোগ করার জন্য সুপারিশ 
করেছিল। ওঁ টাক! যাতে একাদশ 
ও হাদশ শ্রেণীর ছাত্রের বৃত্তি শিক্ষার 
জনয ব্যয় করা হয় এই সপ্তম যোজনার 
মধ্যেই নে কথারও উল্লেখ ছিল 
স্থপারিশে। 

আবার এদিকে ১৯৮৬-৮৭ সালের 
বাজেটের ধরাদ্দ ও ৬৬৫ কোটি টাকার 
একটি নয়া পয়দ! কাজে লাগানো 
হচ়[ন। এবারে প্রশ্ন করার আছে থে 
১৯৮৭-৮৮ সালের মধ্যে এই বাবদ 
প্রায় ৪৭ কোটি টাকা কি ভাবে 


"সথাবহার" করা হবে? 
প্রা্তবযস্কদের শিক্ষার থাতে 
বরাদ্দ যথেষ্ট বাড়ানো হয়েছে। 


১৯৮৬-৮৭ পালের বরাদ্দ ৬৩ কোটি 
টাকা থেকে এ বছরে ৭৫" কোটি করা 
হয়েছে। ১৯৬১ সাল থেকে হিদাব 
করলে প্রাধবয়ন্ধদের সংখ্যা বেড়েছে 
শতকরা ২৬ ছারে। মোট ২৫.৯ 
কোটি মাদুবের মধ্যে প্রায় ১০৮ কোটি 
মান্য নিরক্ষর আর ১৯৯* সালের 
মধ্যে আরও ৩৮ কোটি মা্ষ প্রাপ্ত- 
বর্ধক ছয়ে পড়বে। এই তথ্যের 
ভিতিতে প্রাবর্ক শিক্ষার কেন্্রীর 
পরিকল্পনা! সংস্থা হিসাব করেছে যে 
নগ্তম যোজনার প্রাধবয়ন্ধ শিক্ষার দন্ত 
অন্তত ২৬৫ কোটি টাকার প্রয়োজন 
দেই নিরিখে বিচার করলে এই বছরের 
৭৫ কোটি মনে হুর হেই বরাদ্দ করা 
হরেছে। কিন্তু কেন্্ীয় শিক্ষা দর ও 
মাদ্রাজের ইন্সটিটিউট অব ডিপার্ট- 
ঘেন্টাল ট্রাডিস-এয় হিপাবে এই 
অর্থের পরিমাণ সামান্ত। কারণ 
১৯৯, লালের মধ্যে শতকরা ৮* জন 
প্রাধ্বয়ন্ধ ব্যক্তিকে স্বাক্ষর করার দক্ষা- 
মাত্রা ধরা হচ়েছে। 

দেশের শিক্ষাবিদরা অবাক হরে 
গেছেন এই ভেবে যে কেঙ্গীয় বাজেটে 
[শক্ষকদের সম্পকে ১৯৮১-৮৮ সালে? 
বাজেটে কোন অর্থের বরাদ্দ কর] হয় 
{=। তাহলে কি ধরে নিতে হবে 


এই বাবদ যা [কছু খরচ হবে তা 
রাদ্যগ্ুলির দায়িত্বে? “অপারেশন 
ব্লাক বোর্ড" পরিচালনা রূপায়ণ এবং 
চালু রাধার খরচও তাহলে অয়ত্নপ- 
ভাবে রাজ্য সরকারগুলির উপর 
চাপিয়ে দেওয়া হবে? 

শিক্ষা এখন বেঙ্গীয় রাজা যৌথ 
দাবি (কংকারেণ্ট লিষ্ট )। রাজ্যের 
উপর আধিক দাত চাপান হচ্ছে 
যদিও নীতি নির্ধারণ করছে কেন্্রী় 
সরকার। এদিকে বল! হচ্ছে ধে বে 
স্থলে একজন করে শিক্ষক আছেন, 
সেখানে আরও শিক্ষক নিয়োগ করা 
উচিত। আবার স্থুল শিক্ষার চেয়ে 
উচ্চ শিক্ষার খাতে বরাদ্দ বেড়েছে. 
প্রায় ৫৬'*৯ কোটি বেশী আগের 
বছরের তুলনায় । 


॥ পাত 


লক্ষণীয়, আজকে গারতের তির 
শিক্ষাবিদ বে ধঃণের লন্দেহ 
করেছেন ঠিক একই আইঙ্কা হতাশ 
করেছেন পশ্চিমবঙ্গের একাধিক শিক্ষা 
মন্রী। দিঘ্রীতে শিক্ষাময্থীদের বৈঠকে 
খোলাখুলি এই দব কটি কথা উ্ে 
করা হ্ব। তখন ই-কংগ্রেল নেতারা 
যধারীতি প্রচার শুরু করেন বে 
“রাজীব গান্ধীর বৈপ্লবিক" শিক্ষা- 
নীতিকে বূপাপ্িত করতে বামফ্রন্ট 
বাধ! দিচ্ছে। কিন্তু আশ্চ হলেও 
সত্যি যে অতি সমপ্রতি কেন্রীঘু 
শিক্ষামন্ত্রী নরসিং রাও কলকাতার 
এনে স্বীকার করেছেন ঘরোয়াভাবে বে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বক্তব্য যথেই 
যুক্তিপূৰ্ণ । তিনি জ্যোতি বদৃকে 
অহরোধ করেছেন রাজীব গাষীকে 
বুঝিয়ে বলার জন্ত। কারণ আর 
কারও পরামর্শ নাকি তিনি শুনছেন 


না। 


প্রাণ 


নব বীদের ব্যাক ঢাকাছি 


গত ১১ মে তারিখে ওয়াহাটিতে 
যে ব্যাংক ডাকাতি হয়, তাকে কেন্ত্র 
করে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, বা নাকি 
এখন আর লাধারণ ব্যাপার বলে 
আলামের বিচার বুদ্ধি দণপন্ন কোনো 
নাগরিকই উড়িয়ে দিতে পারছেন না। 
এবারের ডাকাতিতে লুট হয়েছিল 
৪৬ লক্ষ টাকা, ফাান্দিবাজারের ইউ- 
নিয়ন ব্যাংক শাখা থেকে । আসলামের 
ধারাবাহিক ডাকাতির ঘটনার মধেয 
এত টাকা এর আগে আর লুট হয় নি। 

কিন্ত এটাই সচেতন নারিকদের 
দুশ্চিন্তার একমাত্র কারণ নয়। এই 
ডাকাতির তদন্তের ডারু ছিল এস পি 
দৌলত দিং নেগির উপর । তিনি যে 
এযাম্বেসেডারটি ডাকাতিতে ব্যবহার 
করা হয়েছিল, তার ড্রাইাভারকে 
প্রথমে গ্রেপ্পার বরেন। ড্রাইভারের 
বক্তব্য যে তার কাছ থেকে জোর করে 
গাড়িটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। 
তিনি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দিলেন 
না কেন, তার জবাব দিতে পারেন 
নি। জেরার মুখে তার কাছ থেকেই 
আভায পেয়ে পুলিশ পরদিন কজন 
ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। তার মধ্যে 
আহ্‌র ঘ্ুনমাটি ইউনিটের অন্যতম 
এডভাইদার রছেন মেধী [ছলেন। 
১৪ই মে তারিখে পুপিশ আমর এ 
ইউনিটেরই অন এচ্ভাইলার সুনীল 
নাথকে গ্রেপ্তার করে। তিনিল 
কলেজের ছাত্র এবং গ্রেট ব্যাংক অব 
ইন্ডিয়ার হণ্মাটি শাখার কহীও বটে। 
তাকে জেরা করার পর বছ তথ্য 
বেরিয়ে পড়ে, যার উপর নিভর করে 
পুলিশ তাকে লঙ্গে নিয়েই নঘাটির 
=" করনগছে সেখানে নরেন 

নার অসযাধ 


মথ। 


+ইকছা নামক জানক 


বাড়ির বালির স্তুপের মধ্যে পু;র* 
চারটি চটের বস্তা খুজে পার, 
মধ্যে রয়েছে ৩৫ লক্ষ টাকা। 
শইকিয়া এই বাড্ডিতে থাকেন 
তার ভাইপো একজন াকে। 
এখন ফেরার বয়েছে। 

এই তো গেল মূল ঘটন। ডান 
সঙ্গে যে ঘটনাটি দবাইকে ভা:বধে 
তুলেছে তা হল আম্বর মনোভাব । 
ডাকাতির অভিঘোগে যাদের গ্রেপার 
করা হয়েছিল, তারা সবাই আনু 
সভ্য, কেউ কেউ নেতৃস্বানী্ব। ১৩ 
মে তারিখে আহর ক্গনমাটি-বামুনি- 
মৈদান শাখা একটি বন্ধ ঢাকে। 
বন্ধটি বামুনিমৈদান এলাকায় বেশ 
দাপটের সঙ্গে কাধকর করা হয়। 
দোকানপাট বন্ধ ছিল। ওরুতপূর্ণ এ 
এলাকার প্রান্ত দিয়ে কোনে! যান- 
বাছনও চলতে নেওয়া হয় নি। 
আম্বর স্থানীয় শাধার অভিযোগ যে 
তাদের কমীদের অকারণে হেনস্থা করা 
হচ্ছে এবং মারধরও করা হয়েছে। 
দুদিন পরই যখন এসব নিরপরাধ 
ধূতদের মাধ্যমেই ৩৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার 
হয়ে গেল, তখন বোকা গেল বে 
পুলিশের বাবস্বাই লঠিক ছিল। তখন 
আম্মুর কেঞ্সীয় সমিতির টনক নড়ল। 
তার! সভা করে আহর সংবিধান 
লঙ্ঘন করে নিয়মবিরোধী কাজ করার 
জনত রমেন দেধী ও স্থনীল নাথকে 
বহিকার করেন। চলদাটি ও বাুনি- 
মৈধান ইউনিট দুটিই বাতিল করা 
হয়। বল] প্রয়োজন ১৩ তারিখের 
বন্ধ সম্পর্কে আহর নেতৃত্ব এর আগে 
(কিন্তু একটিও কথাও বলেন নি। 
তারা বাবস্থা নিয়েছেন তখনই যখন 
ডাকাতির সঙ্গে তাদের কীরের 
বোগাযোগ প্পূর্ণ প্রমাণিত হরে 
গেছে। 
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দা (টলিগাফ £ নকল ‘নিউজবেকাৰ' 


একলব্য 


স্থইডেনের কামান, পশ্চিম 
জার্মানির সাবমেরিন আর সুইজার- 
ক্যাড ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের বেআইনী 
গোপন আমাঁনত-এই তিন 
কেলেঙ্কারিতে কেজীয় সরকারের এখন 
টালমাটাল অবন্থা। বৌঞদা, 
ফেব্ারফ্যাকা ইত্যাদি প্রসঙ্গে সংসদ 
উত্তাল, সংবাদপত্র দরপ্নরন, জনযানস 
উত্তেজিত। সঙ্গে ররেছে বিশ্বনাথ- 
প্রতাপ সিংয়ের পদত্যাগ এবং রাষ্ট্রপতি 
প্রধানমন্ত্রী পত্রবিনিময় ও সাংবিধানিক 
ক্ষমত! নিয়ে নান! জল্পনা-কল্পন! ও 
বিশ্লেষণ । ওপর মহলের ব্যাপক 
দুর্নীতি গোপন রাখতে রাজীব 
সরকার  দির্দজ্মভাবে প্রয্নাসী। 
আবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতি ঢাকতে 
দেশের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা 
বিক্রিত করতে দেশী কায়েমী স্বার্থ ও 
বিদেশী শক্তির চক্রান্তের ধূয৷ তুলে 
কংগ্রেণীর! বাজার গরম করতেও 
সচেষ্ট। দ্বাভাবিকভাবে সারা দেশের 
পড্তপত্রিকায় এমব বিষয়ই বড় স্থান 
জুড়ে রয়েছে বেশ কিছু দিন ধরে। 
এগুলি 'শ্যে লেখার আজকের 
আলোচ) নয়। উল্লেখ করলাম শুধু 
প্রয়োজনীয় ভূমিকা হিসাবে। 

কলকাতার ইংরেজি দৈনিক 
‘ষ্টেটসম্যান' ( দিমিরও বটে ) বোফদ” 
মান, জার্মান সাবমেরিন আর 
ফে়রফ্যাক৷ এই তিনটি কেলেঙ্কারির 
খ্যাগরেই সংবাদপত্র হিসাবে চমকপ্রদ 
ভুমিকা পালন করেছে। তিনটি 
বিষয়েই বন্ধ নতুন তথ্য উদঘাটন 
করেছে-দাংবাদিকতা_ পরিভাষায় 
যাকে বলে ‘এরণোনারীী ও তাস্তমূলক 
রিপোর্টিং-এর বেশ কিছু মূল্যবান 
নমুনা এপ্রিল-মের 'ষ্টেটসম্যান’-এ স্বান 
পেরেছে। বলতে গেলে এই তিন 
কেলেদ্গারি সম্পর্কে সংসদে ও সংসদের 
বাইরে অনেক আলোচনা, বিতূর্ক, 
সরকারি ঘোষণার শূলে রয়েছে 
‘টেটসমান'-এ প্রকাশিত খবর। এ 
ঘটনা যে কোনে! সংবাদপত্রের পক্ষে 
গোৌ.বের॥ 

এই অবস্থায় কলকাতারই আরেক 
ই:রোঁজ দৈনিক 'টেলিগ্রা্-এয 
ভুণিকা আমাদের দৃষ্টি কেড়েছে। 
আনদ্দবাঞার পত্তিকা গোটির ভাল 
নিউডপ্রন্টে ঝকবকে ছাপা এই 
খ্ুতকেধ কাগজের আতকায় হোিং 
কলকাতার পথঘাটে কিছু কম নেই। 


কালো এপ: লাদাধ তছ করে পেখা 





ক্যাচ-ওয়ার্ড “নিউজব্রেকার”। এর 
নিচেই লেখ! "নিউ কামদ্‌ ফাষ্ট” । 
কেক্্রীয় সরকারের সাশ্রুতিক কালে 
তিন কেলেঙ্কারির সংবাদ পরিবেশনে 
"টটসম্যান' যখন 
তৎপর ও মল তখন 'টেলিগ্রাফ’'-এর 
সম্পাদক-পর্িচালকবর্গী রাজ্যভিত্তিক 
একটি সংবাদের দিকে নর দিলেন। 
উদ্দেশ্য যেনতেন প্রধারেণ কিছু একটা 
কৃতিত্ব দাবি করা। বাহজন্টের 
তথাকাখত ‘কেলেঙ্কারি' ফাল করার 
কৃতিত্ব দাবির ফলম্বরূপ নিজেরাই এক 
কেলেঙ্কারি করে বসলেন। 

মার্চ মাসে বিধানসভা নির্বাচনের 
আগে থেকে বাংল! দৈনিক 'ভারত- 
কথা" ও পাণ্রাছিক 'কোলফি্ড 
টাইমস’ আলিপুর থাজাকিথানায় 
তহবিল তছরূপ এবং ভার সঙ্গে 
ডুপ্লিকেট কার্বন রিসিট বই বাবছার 
ও মুখ্যমন্ত্রীর প্রাক্ষন রাজনৈ([তক সচিব 
অঞোক বন্ছুকে জড়িয়ে কিছু অভিযোগ 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে। 
অশোক বন্ধ সংক্রান্ত অংশটুকু এখন 
হাইকোর্টের ন্চারাধীন নিষয়৮-তাই 
এ প্রসাঙ্গে কোলো মালোচনা থেকে 
বিরত থাঁকছি। তবে বিধানসভার 
বাদাুবাদ ও সরকারী বক্তব্য থেকে 
পরে এটুকু পরিষ্কার বে, এ ছুটি 
পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগের 
অনেক আগেই রাজ] সরকার তহবিল 
তছরূপ নিয়ে তদন্ত গুরু করেছেন। 
আরও জান! গেল গোলমাল আলিপুর 
ট্রেজারি নিয়ে নয়, আসলে ব্যাপারটি 
ঘটেছে আলিপুর নাজিরখানার। 

প্রাক-নি্বাচনী পর্বে সি পি আই 
(এম) তথা বামক্ট বিরোধী ব্যাপক 
প্রচার চালিরেছে 'টেলিগ্রাঞ্' । 
নির্বাচনে বাম্রণ্টের বিপুল নাফল্যে 
শ্বভাবভই এর মালিকপক্ষ, সম্পাদক 
এম জে আকবর ও সাংবাদিককুল 
বেদনাহত। এদিকে “ক্েলম্যানে' 
চলছে বোস, সাবমেরিন আর 
ফেয়ারফ্যাক্স। 'টেলিগ্রা'কে বে 
'নিউজব্রেকার' হিদাবে কিছু করতে 
হ্য়। এই আকাজ্ঞার সঙ্গে সিপি 
আই (এম) বিরোধিতার জাতিশবো 


বিদ্দতুকরভাবে: * 


নতুন কোলে! তথা বা ভকুমে্ট ছিলনা 
যা ইতিষথ্যে 'ভারতকথা” বা 'কোল- 
ফিল্ড টাইমসে' ছাপা হয়নি। অথচ 
‘টেলিগ্রাফ’ দাবি করলো তারাই নাকি 
আলিপুরের তহবিল তছরূপ উদ্ঘাটন 
করেছে। নমুনা! হিসাবে করেকটি 
তারিধেশ্র ‘টেলিগ্রাফ’-এর উল্লেখ 
করছি: ১৫ই মে টেলিগ্রাম-এর প্রথম 
পাতার রিধানসভার প্রতিবেদনে দাবি 
করা হুল ওঁ পত্রিকাই নাকি এ ঘটনার 
সংবাদ প্রথম প্রকাশ করেছে। 
সেদিনের সম্পাদকীয় নিবন্ধেও লেখা 
হয়েছিল? “We began, 0/৫৪- 
king the story a few weeks 
৪580" । আবার ২১শে মে তারিখে 
“টেলিগ্রাফ'-এর প্রথম পাতায় অশোক 
বস্থ আনীত মানহানির মামলাকে 
স্বাগত জানিয়ে আকবর সাহেব দ্বনামে 
ঘে প্রতিবেদন ছাপলেন তাতেও 
আবারও দাবি করলেন ‘টেলিগ্রাফ'ই 
নাকি সমস্ড ঘটনা উদঘাটন করেছে 
জনসমক্ষে । 

সাংবাদিকতার ইতিহাসে 'এয্স- 
পোজার ষ্টোরি নিয়ে এমন বিবেকহীন 
মিথ্যাচার কখনো হয়েছে বলে 
আমাদের জানা নেই । আনন্দবাজার 
গোষ্ঠী বা এম জে আকবর হয়তো 
ভেবেছিলেন শ্বল্পপ্রচারিত একটি বাংলা 
দৈনিক ও একটি বাংলা সা্ডাহিক 
কজন বা পড়ে। তাই নকল মেরে 
তারা 'নিউজব্রেকার রূপে নাম কিনতে 
পারবেন ॥ এ ঘটনার পরেও কী 
আনন্দবাজার পডত্জিকা গোষ্ঠী বা 
‘টেলিগ্রাঞ্চ' দৈনিক সাংবাদিক সাধুত৷ 
ও বিশ্বাসযোগ্যতার দাবি করতে 
পারে? মঙ্গার কথা ছল, ঘ্রেজায়ি ও 
নাজিরখানার পার্থক্য 'ভারতকথা' 
নবি টাইমস' গুলিয়ে ফেলে- 
ছিল কুলকরা হরি করে 
কৃতিত্ব তে 'টিজিগ্রাফ'ও মেই একই 
ভুল করেছে। আর তা পড়ে 
কংগ্রেসীরা বিধানসভার 'ট্রেজায়ি 


জেলা আহিপুতের ঘটনা (নিয়েই লু$' ‘ট্রেজারি লুট" বলে অহেতৃক 


ঝাপিয়ে পড়লে।। ফলাও করে 
শান। সংবাদ ছাপতে লাগলো! মে 
মাসে। [লিখলো ঢাউস সম্পাদকীয় ৷ 
তদস্তনূলক [নিজস্ব প্রতিবেদন হিসাবে 
‘ঢোলগ্রাদ্ধ' যা ছাপলো তাতে বিশেষ 


হৈ চৈ করেছেন। কংগ্রেদীরা তো 
জানেন ন} “টেলিগ্রাফ! নকল 'নিউজ- 
ব্রেকার? । আদলে এর সাংবাদিকতার 
অনেকটাই মেকি। 


সম্পাদক হীরেন বস্তু 
ঝপকাড-5 থেকে মুহিত 


এব দপৎ কাধালয় ৬১, 


Price Rupee One 


শিল্পের বাৰোট।৷ বাজাচ্ছেন 


১ম পৃষ্ঠার পর 


তাদের উৎপাদন ক্ষমত। বাড়ানোর ও আগ্থান্ত ঝয়েকটি শিল্পও আচ 
জন্য প্রয়োজনীয় কাচা ' মাল আনার সরকারের তুল নীতির জন্তু বিগ 
যে সব সুবিধা পেয়েছে তার সঠিক হয়ে পড়েছে। 
সহ্যবহার করতে পারচ্ছে ৭11 কারণ মোটর শিল্প সম্পর্কে যে নীতি 
এক্ষেত্রে আমদানী শুন্ধে হার বেড়েছে তাতে একেকটি প্রতিষ্ঠান অপরটির 
অত্যধিক। সঙ্গে অহেতুক প্রতিযোগিতার লিপ্ত 
আজ আর গোপন (নই যে হিভি৷ হবে যার পরিণাম মোটেই গুভ নর। 
দেশের শিল্পবিকাশের *তিকে রুদ্ধ ও এদিকে এদন উৎপাদন শু ধা কর। 
শেষ পর্যন্ত ধ্বংল করার জন পশ্চিমী হয়েছে যাঁতে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন 
দেশের বড় বড় কোম্পানীর! নিজেদের প্রয়োজন ট্রাক ভ্যান ইত্যাদির 
পণ্য কম দামে, এমন ||ক উৎপাদন উৎপাদন হাস পেয়েছে। টাটা 
মূলোর চেয়ে কমে অন্ত দেশের বাজারে ইনজিনিয়ার, ও লোকোমোটিভ 
ছেয়ে ফেলছে। একি খোদ কোম্পানী ও অশোক লে ল্যাণুএ 
আমেরিকা জাপানীদের ই ধরণের এ ধরণের গাড়ী তৈরী বদ্ধ করে দিয়েছে 
প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ কার জন্তু তার চাহিদার অভাব বলে। এর ফলে 
বা নং নীতি জা এই সব কারখানার হাল শুধু খারাপ 
পণ্য আমদানী বদ্ধ করে (দিয়েছে। 2 
ভারতব্ধে অবশ্য বিদেশ থেকে হুথে নাঃ ছোটখাট যে নব কলকাঃ- 
আমদানী নীতি এমন উদার করা থান! এই সব শিল্পে যন্ত্রপাতি সরবরাহ 
হয়েছে বে দেশীয় শিল্পটুলি তাদের করে থাকে তারাও নাজেহাল হয়ে 
অন্তিত্ব বজায় রাখতে 'পারছে না| পড়েছে। 
আর অবিবেচকের মত ক।য়কট। দেশীয় 
পণোর উপর আবগারী ই)২পর শুদ্কের 
হার এত বেড়েছে যে চোরাচালানের 
কারবারীরা একমাত্র লাংটধান হচ্ছে 
আর স্থানীয় কলকারখা'না গুলি কু 
হয়ে পড়ছে। 
লরকারের অয়ন্থত নীতির ফলে 
দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগলি কেমন 
অসহায় অবস্থায় পড়েছে তার একটা 
জলজ্যান্ত উদাহরণ নিরলন সিনথেটিক 
ফাইবার এবং কেমিকেলস লিমিটেড। 
নাইলন ও পলিয়েষ্টার সতে! ধাৎপাদনের 
সব চাইতে পুরোনো এই প্রতিষ্ঠানটি 
আজ সরকারের তথাকথিত উগার 
নীতি শিকার হয়ে পড়েছে। এর 
সঙ্গে ঘুক্ত হয়েছে দরকারের নতুন বগ্- 
শিল্প নীতি বাতে বিদেশ থেকে 





আমাদের দরকার কুলে থান যে 
আমেরিকা জাপান বা ইউরোপের স্ব 
দেশে মোটর শিল্পের প্রতি বিশ্যে মজ্র 
দেওয়| হয়, কারণ এর উন্নতির লগ 
দেশের সাধারণ অর্থ নৈতিক বিকাশের 
প্রশ্ন জড়িত। অন্ত শিমের প্রগতি 
অনেকটা মনির্তর করে পরিবহন ডের 
বিকাশের উপর। 

ইপরিদীয়ারিং শিল্পের অবস্থাও 
মোটেই উৎসাহ বাৱক লট 
উৎপাদনের 


সার 
কারখানাগুলি আজ 
সমন্তার অর্জরিত। তাদের তৈরী 
সার গুদামে পড়ে রয়েছে, বিক্র কনে. 
গেছে। 


নহিলনের তো ঢালা ভাবে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাহাযা 
আমদানী করা হচ্ছে। এর ফলে এই করা ত দূরের কথা, নয়া আক 
কোম্পানীর ২৫ বছরের | জীবনে নীতির ফলে বহুজাতিক প্রতিষঠান 


এই প্রথম লোকসান হল আর সেই 
লোবদানের পরিমাণ দাড়িযেছে ২৯ 
কোটি টাকা! 
একই হাল হয়েছে আরও কেক 
প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের বার বধ 
নেহাৎ ছোট নয়। 
সরকারের নতুন বন্ধু নীতি সমন্তা 
সৃষ্টি করেছে সংগঠিত হৃতাকল ও 
ছোট ছোট কুটীয় শিল্পের ট্রাতের 
কারখালার। এই দুই সংস্থার 
উৎপাদনের মধো সংহতি নেই ফলে 
নৈরাজোর পরিবেশ তৈরী হয়েছে। 
একমাত্র সিনখেটিক বণ ভিপ্েরই জাতিক কোম্পানীকে অবাদে নিজেদের 
এমন হাল হয়েছে তাই এয, মোটর 


যেমন কলগেট পণ্ডস ইত্যাদি 
কোম্পানী যাদের মুনাফার হবার বেশী 
তারা প্রশ্ন পাচ্ছে। 

রাজীব গান্ধী নতুন করে অর্থ 
দরের ভার নেওয়ার পর কোন 
পরিবর্তন হুর নি চেম্বার 
কমাসেরি বিশ্বে্জরা আজ ক্ষোভের 
সন্গে বলছেদ যে মূখে সবদেশীয়ানার কথা 
বলছেন রাদীব অথচ দেশীয় শিমকে 
উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে না, বরং ধহয- 


অব 





ভাদ বিশার করতে দেও! হচ্ছে। 


মক 


মই লেন, করিহাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত) 


রাষ্্গতি গরে বিরোধীর৷ গব সম্মত 


ংশ বৰ্ষ £ উনবিংশ সংখা! £ শুক্রবার, ১৯শে জুন ৮৯ £ এক টাকা 


ফেয়ারক্াক্স সাবমেরিন 
বোফঙ্গ নিয়ে গরকার 





এতকাল আগত) কথা 
বলে এসেছেন 


খবরের কাগজে বোফস” কোম্পানী 
সম্পকে স্থইডেনের জাতীয় অডিট 
ব্যুরোর তান্ত সম্পর্কে যেটুকু তথ্য 
প্রকাণ পেয়েছে, তাতে জানা গেছে 
থে অচিটবুরোকে বোষদ” কোম্পানী 
আত্মধাঙ্গক সব তথা দেয় নি। আবার 
অডিট ব্যুরো যে রিপোর্ট পেশ করেছে 
তারও সবটুকু ভারত সরকারকে 
জানায় নি স্বইছেনের সরকার । 

তবু, যতটুকু জানা গেছে তাতে 

২ এটা পরিদ্কার প্রমাণিত যে ভারত 

সরকারের কাছ থেকে হাউটজার 
কামান কেনার অর্ডার জোগাড় করার 
সময় বোফর্স কোম্পানী ঘুষ বা 
কমিশন দিরেছে। লেনদেনের সঙ্গে 
দালাল যে ছিল তা নিয়ে আর সন্দেহ 
মেই। আর সুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কে 
দালালি বা! ঘুষের টাকা বে জমা 
পড়েছে মে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই । 

এই ধরণের দালালির প্রশ্ন জড়িয়ে 
রয়েছে জার্মানী খেকে সাবমেরিন 
কেন! দিয়ে। একটি দালাল 
কো'পানীকে যে শতকরা! সাত ভাগ 
কামান বা ঘুষ দেওয়া হয়েছিল 
তার নিভরযোগা প্রমাণ আগে পাওয়া 
গেছে । 

হারা মাকিন গোবেন্দা সংগ্কা 
ফেযারফ্যাকোর তদন্তের প্রাথমিক 
(গপো্টের উপর সন্দেহ প্রকাশ করে- 
ছিলেন হার] নিশ্চয় এখন মেনে দেবেন 
হে সেই দদাই প্রথম জাগার থে 
এদেশের কিছু বাবসা 


দেশের ব্যাঙ 


রয়েছে। এ তদন্ত মাঝপথে থামিয়ে 
না দিলে আরও কিছু হয়ত কানা 
যেত। এ সংস্থার চেয়ারম্যান মাইকেল 


হাদন্যানকে কঠোর কটুবাকো কেউ 
কেউ সমালোচনা করেছেন। 


এই তিনটি কেলেঙ্কারি নিয়ে 
ইতিপূর্বে রাজীব সরকারের পক্ষ থেকে 
সংসদে যে বিবৃতি দেও! হয়েছে তা 
যে সম্পূর্ণ অসত্য ত! আজ পরিষার। 
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজনৈতিক 
জীবনে এমন অসত্য ভাষণের নজির আর 
কারে| নেই৷ রাজীব সরকার এই 
অপরাধে এখন আসামীর কাঠগড়ায়। 
মনে করিয়ে দেও! দরকার যে 
গোড়ার দিকে সরকারের তরফ থেকে 
বল৷ হৃদ যে ফেখাবফ্যাক নামে কোন 
মাকিন সংস্থাকে কোন তদন্তের জঙ্গ 
নিয়োগ কর হয়লি। এ সংস্থার 
মাধমে কিছু কিছু তথয কিনতে চাওয়া 
হয়েছিল মাত্র। তাদের দেওয়া খবর 
কোন কাজে লাগেনি বলে তাদের এক 
পয়সাও নেওয়। হয় নি। লে সময় 
আরও বলা হয় যে একটা বিদেশ 
সংস্থাকে এই তদন্তের ভার দেওয়াটা 
দেশের নিরাপত্রার পক্ষে বিপজ্জনক । 
সেই সমর লংসদে রাজীব সরকারের 
তরফ থেকে বলা হয়েছিল থে জার্মান 
সাবমেরিন কেনার নাপারে ঘুষ 
দেওয়ার প্রশ্ব অবান্তর ; কারণ কেনার 
সময় খোলাখুলি হলে দেওয়া হয়েছিল 
থেহেতু চাকি হয় ছুই সরকারের 
মৰো সেই ভেঠ পালালেন কমিশন বা 


রাষ্ট্রপর্তর পদে [বিরোধী দলের 
প্রাণী ছিলাবে খুব সম্ভব প্রাক্তন 
বিচারপতি কফ আবার প্রতিৎন্বিত। 
করবেন। রুদ্জ আযরার বিরোধী 
দলের প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্ছিতা করতে 
রাজী । কিন্তু তিনি চান সব বিরোধী 
দলই তাকে সমর্থন করুন। 

বিরোধী দলের প্রার্থী নিয়ে কিছুটা 
জল ঘোলা হচ্ছে, কারণ, কোন কোন 
বিরোধী দলের নেতার ইচ্ছা প্রাক্তন 
বিচারপতি ভি এম তারকুণ্ডেকে 
বিরোধী দলের প্রার্থী করা হোক। 

ভি এম তারকুণ্ডে রাজনৈতিক 


মহুপে প্রগাতণল এ গণভাহিক 
চেতলাসম্পন্ধ মাছৰ বলে পারচিত। 
স্থতরাং তার লাম ধারা প্রস্তাব করেছেন 
তাদের প্রস্তাব দরাগরি প্রত্যাণ্যান 


করা কোন দলের পক্ষে সম্ভব নয়। 
কিছু ভি এম তারকুণ্ডের ব্যাপারে 
কিছু কিছু বিরোধী দলের মনোভাব 
ভাল নয়। কারণ এই বিরোধী দল- 
গুলো মনে করে ভি এম তারকুণ্ডে 
বিশেদ এক রাঞ্জনেতিক চিন্তাযারার 
হারা প্রভাবিত। স্বডরাং 
তারদুণ্ডেকে প্রার্থী করার প্যাপারে 
কিছু বিরোধী নেতার ঘোরতর আপত্তি 


গ্রীথী দিতে চান 


আছে। 

এখন পধন্ত বিরোধা দলে 
নেতার! তাদের রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী 
কাকে করবেন সে ব্যাপারে একমত 
হতে পারেন দি। তবে বিরোধী 
দলের সম্মেলনে তিন সদস্যের বে 
কমিটির ওপর প্রা্গী নির্বাচনের ভাব 
দেওরা হয়েছিল তারা বিভিন্ন বিরোধী 
দলের নেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্চায়ে 
আলোচনা করছেন যাতে নঞ্লেই 
প্রাক্তন বিচারপতি রুম আরারকে 
বিরোধী দলের. সর্বন্মত প্রার্গ 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠার 





মি গি এনেৰ '্াগ্াযী' নীতির বন্ধে 


শরিক দলের জেন। নেতাদের ঘতিযোগ 


বামফ্রন্ট মছিসভায় সি পি এমের 
প্রাধানো ফর এয়ার্ড ব্লক, আর এল পি 


সিপি আই সহ শরিক দলগুলো 
প্রচণ্ড রকম কষন্ত। 
এই ক্ষোভ সব থেকে দেশী 


ফরওয়ার্ড রক এবং আর এদ পি মী 
এবং নেতাদের যধেঃ। কারণ তৃতীয় 
বামজ্রণট সন্রকার গঠনের সময় এই দুই 
দলের মন্ত্রিসভায় প্রাধানা উল্লেখযোগ্য 
ভাবে কমিয়ে দেওং] হয়েছে । 

ফরওয়ার্ড বলুক এবং আর এল পি-র 
বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর হাতছাড়া 
হবে যাওয়ায় এই দলের নেও। ও 
মন্ত্রীরা শুচণ্ড ভাবে ক্ষুদ। 

এই দুই দপের জেলা গুবের 
নেতারা প্রাহই দলের রাজ্য কমিটির 
কাছে রিপোট পাঠাচ্ছেল থে কি তাবে 
পিপি এম-এর জেলা নেড়হ 
জেলায় তাদের সংগঠনকে 
দেওয়া? চেষ্টা কইছেন ! 


এ দলের জেল! নেতারা রাজা 
নেতৃত্বকে থোলাধূলি জানিয়ে 
দিপ্তেছেন যে এভাবে পাচ বছর চললে 
বিভিন্ন জেলাঃ দলের যেটুকু সংগঠন 
আছে তা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে 
স্বধু লয় দলের পায়ের তলায় 
কোন জাম থাকবে না। 

এই রকম মাতব্বরি জেলার সি পি 
এম নেতারা যদি একতরফা ভাবে 
চালিয়ে ঘান তবে দলকে নিজের 
অস্তিত্ব প্রায় বিপর্তন দিয়ে সি পি এম- 
এর সংগঠন ও দচার উপর নিভর করে 
থাকতে হবে। 

সম্পতি ফরওয়ার্ড ব্রকের রাজ] 
সম্মেলনে বামফ্রণ্টের কার্যকলাপে নিদ্ধ 
বিভিপ্র জেলার নেতারা সঘালোচনায় 
মুখর হয়ে এঠেন। অনেকে রাজ 
নেড়ৃতের এগ হাহ কথা 


দয লোচন < কাবিশ 


নির্বাচন কেন্দ্রে সি পি এম-এর জেলা 
নেতৃত্বের এবং লোকাল কমিটির নেতা- 
দের কার্যকলাপের চিত্র তুলে 
কঠোর সঘালোচন| করেন। 

ক্ষুদ্ধ এম এল এরা বলেন, আমরা 
এলাকার জন প্রতিনিধি হলেও কাঘতঃ 
দি পি এমের ঝাজ্য নেতৃত্ব ও লোকাল 
কমিটির ইচ্ছার উপর আমাদের কাছ 
করতে বাধ) বরা হ়। 

এম এপ এ হিঘাবে আযাদের ঘা 
স্থানীয় ভাবে করণীয় সে কাজও অনেক 
সময় করা স্ব হয় লা] প্রশাসনের 
অনহযোগিডাঁর জন্থ। লব থেকে 
মমালোচনার ঝড় ওঠে থানার ও-সি- 
দের কাধকলাপে নিয়ে। এম এস ও 
৪ নেতার! অভিযোগ করেন খানার 


এসি স পি এদের অৰালক নেভাকে 


ধরে 


হানীয় এম এল এ- 


—— উপঞ 


৯৪৯ 


রাজীবের ছাবী ও প্র্বত চিত্র 


দিঘ্রীর বোট ক্লাবের সমাবেশে “রাজীব বাঁচাও” আন্দোলনের উদ্বোধন 
করে প্রধানমন্ত্রী যখন দাবা করলেন ধে' তার আড়াই বছরের রাজত্বে দেশের 
যথেষ্ট উঞ্গতি হথেছে, শতকরা ৫* ভাগ থেকে কমিয়ে ২৫ ভাগ করা গেছে 
দার দীমার নীচে.রয়েছেন এমন মাগযের সংখ্যা তখন উপান্টত জনতার পক্ষ 
থেকে হাততা:ল বাছিয়ে অভিনন্দন জানানে! হয় নি। 

শ্রোতাদের ঘনে তার এত বড় দাবী কোন সাড়া জাগায়নি কারণ তারা 
জানেন নিঘেদের অভিজ্ঞতা থেকে তে, গত পচিশ বছরে কয়েকটি পঞ্চবাষিকী 
পরিকল্পনায় বা স্তব হয়নি রাতারাতি কোন যাদুর পরশে এমন উচ্নতি 
হুল যে কেউ টেরই পেল না। এর সবটাই ঘেভাওতা তা তারা ভানেন। 
এতদিন ধরে কেন্দ্রীয় স্বরে এবং কংগ্রেস শাপসি৬ রাজ্যে ঘে ধরণের 
কর্ম তংপরভার লমুন| দেখা গেছে তাতে ১৯৯৭ সালের মধ্যে সতম ধোজনার 
সব লক্ষ মাত! পূরণ হলেও রাজীব গান্ধী যে ধরণের সামাজিক স্তায় প্রতিষ্ঠা 
ও বৈধমোর অবসান হয়েছে বলে দাবী করেছেন তা অর্জন করা যাবে না 
এটা আদ জনসাধারণের কাছে জলের মত পরিষ্কার। রাজীবের গালভরা 
কথার সেজন্য কোন উৎসাহ ছিল ন! তার শ্রোতাদের মণে। 

আদলে বান্ধ চিতা কি? দেশের দাতটি রাজ্যে ব্যাপক আকারে দেখা 
দিয়েছে খরা, ধার পরিণাম সুদূর প্রদায। এবং দীর্ণস্থায়ী। দাঞ। দেশের এক 
ভৃতীয়াংশ মান্ধধের বাদ এমন অঞ্চলে যেখানে পরপর তিন বছর অপ্রন্মা_ 
কোন চাষ বাদ হয় নি। চাকরী বিনিময় কেন্্রে নাম লেখানো হয়েছে তালিকা- 
ভুক্ত এমন বেকারের সংখা! এখন দাড়িয়েছে তিন কোটির ওপর । অন্তর 
সংস্থানের স্থযোগ দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে আর তার ফলে মাজে নানান 
ধরণের অসন্তোষ বিক্ষোভ এবং উত্তেখন1 বাড়ছে। যুবকরা কোন কাজ না 
পেয়ে হতাশার ভুগছে ॥ বিপথে চালিত হচ্ছে। যনে হয়, হরিয়ানা 
ভোটের বাজার গরম করার জনন রাজীব এই ধরণের বাগাড়ছর করেছেন। 


কিন্ত তিনি যদি দেনে শুনে এই ধরণের বাজার গরঘ করার মত কথা বলে 


খাকেন তা ছলে আলাদা কথা । আর যদি স্তাবকদের পেশ কঃ! বানানো 
কথা বলেন এবং সত্যি সত্যি নিজেও তাই বিশ্বাম করেন তাহলে দেশের 
সত্যিই খুবই দুদিন বলতে হুবে। রাজীব গান্ধী নিজেকে নিজেই থেণকা 
দিচ্ছেন ধরে নিতে হবে। 
তিনি কি জানেন না সপ্তম যোগনায় খাণ্ি, কাজ ও উৎপাদনের গু কি 
লক্ষমাত্র! ধার্য করা! হয়েছে ? প্রতি বছরে ফুধি ক্ষেত্রে শতকরা! ৪ ভাগ এবং 
শিল্পে শতকরা ৮ ভাগ বিকাশ হওাটাই লক্ষা। আমরা জানি ঘে কৃষি 
উৎপাদনে এ বছরে এই লক্ষ) মোটেই পূরণ হয় নি এবং তার কোন বান্তব 
কারণও ছিল না। আর শিল্পের ক্ষেত্রে নানান রকম পরিসংখ্যানের কারচুপি 
করেও গোপন রাখা বাঁ নি থে কয়েকটি বড় শিল্পে, বিশেষ করে দার 
উৎপাদন, বস্তু, ওষুধ পত্ত, ইন্জিনিয়ারিং এবং মোটর শিল্পে বতমানে চলছে 
চরম ন্ট ॥ কি কৃষি ক্ষেত্রে কি শিলে আদা নতুন করে কর্ণসংস্থানের হযোগ 
ঘথেষ্ট সঙ্কুচিত হয়েছে । বছরে শতকরা আড়াই ভাগ কর্মসংস্থান হওয়ার 
কথা অবাস্তব মনে হয়। 
সর্বশেষ সরকারী অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দেখা যায় থে সংগঠিত শিল্প ক্ষেত্রে 
বে-দরকারী পরিচালিত কলকারখানা ১৯৮২ সালের চেয়ে বর্তমানে চাকুরীর 
স্থধোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে প্রা দুই লক্ষ মান্ধদ। আর সরকারী উদ্যোগে 
কলকারধানার একই সময় ৪ লক্ষের উপর মান্তষ একই ভাবে বঞ্চিত হয়েছে। 
বড় বড় শিক্পেই বেখানে এই হাল কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের চিত্র নিশ্চয় এর 
চেয়ে মোটেই উৎসাহব্যৱক নয়। বরং বহু ছোট ছোট কারখান1 দিনের পর 
রগ হয়ে পড়ছে। তাতে শঙ্কিত হওয়ার ঘধেষ্ট কারণ রয়েছে। এতে 
গ্রামাঞ্চলে গরীব ও প্রান্তিক চাষীর! কাম পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত 
হচ্ছেন। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! প্রযোগন থে বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন অনালের 
মধ্যে যে অলমতা! রয়েছে তাকে দূর করার জগ্য ঘে আধিক ব্যবন্থ। এবং 
করনীতি বা রেশ গাড়ী ভাছার প্র্নে যে অদদতি আছে হা নু কার উগ্োগ 
নেওয়া হর নি, ফলে অসম বিকা হয়েই চলেছে । 
2৭ করেছেন, 





আজকে কেন্্রা় সকার থে আপিক না 


কে কাকে বাঁচান 


| শ্ৰীপতি নন্দী 


ক্রষনতা-দৃর্মদ খাজা আজ আন্ত- 
জাতিক রীজিনীতিকেও কল! 
দেখাতে তৎপর হয়েছেন। এ 
মত্ততার কারণটা নাকি তার ‘দহ্দীয়া 
দিল্‌’। স্বদেশে সর্বস্তরে যাধতীয 
কনভেনশন ভাঙচুর করে বিনি বিংশ 
শতাব্দীর কালাপাছাড় হহেছেন, 
তারও বে 'মানব-দরদী, প্রাণ রয়েছে, 
তা শবদেশে কালাহাগ্ডির অনাহারী 
শিওয়া জানতে ন! পারে, কিন্ত 
প্রতিবেশী শ্রীগদ্ধ৷ তা হাড়ে হাড়ে 
মালুম করে ফেলেছে। বলা বাহুল্য, 
এ জাতীর রাজনৈতিক দরদী-মনের 
দরদটা কোরাপুটবাসী কালাহাণ্ডি- 
বাসী লক্ষ লক্ষ দুভিক্ষ পীড়িত মাহুযের 
কেউই আজে! দেখে নি, এক ছটাক 
থাগুও তাদের জস্তে কেউ আজো 
“এয়ার-ডুপও করেনি। আর পারাবের 
ভাগ্যে এ দরদের যতটা প্রাপ্য তার 
বিলি ব্যবস্থা করতে তো পুলিশ-সম্রাট 
বা পুলিশ-পাহাড় হয়ত রিবিরোই 
যথে্-ফেক্‌ এনকাউন্টারে ( Fake 
৩০০০০1০:) প্রতিদিনই যিনি কিছু 
কিছু ‘টেররিষ্'-এর ভব যন্ত্রণা চির- 
কালের মত ঘুচিয়ে দিচ্ছেন। 


উলঙ্কার নষটনীড়ে আরো খানিকটা 
নষ্টামি পাকিয়ে তুলতে “ভামিল-ধরদী' 
রাজীবের রাজনৈতিক “করুণা মিশন" 
প্রায় অতকিতে অঁগন্ধার আকাশ 


বাতাস ঘুরে এলে!--অত্যাধুনিক 
মিরাজ ২৯** যুদ্ধ বিমান বছরের 
লাযরিক প্রহ্রাধীনে। বিগলিত 


অযাচিত করুণা--হলোই বা মাত্র ২৫ 
টন-ঢেলে দিল। এবং সে দুর্বল 
প্রতিবেশী দেশকে বুঝিয়ে দিয়ে এলো, 
ঘখন খুশী যেখানে খুশ। যে কোনও কিছু 
যতবার খুলী সেনেশে ফেলে দিয়ে 
আদতে ভারতীয় বিদান বাহিনী 
লজ্জাবোধ করবে ন|। বর্বর তামাশা 
শেধ বরে, ক্ষুদ্র দুর্বল প্রতিবেশীর 
জাতীয় মান অর্ধাদাকে আর তার 
মারভৌমত্বকে লুঠন করে বীরদর্পে 
বিজদ্বী মিশন ফিরে এলে! । 

বার্তাটি নিঃসন্দেহে অন্তান্ত প্রতি- 


পাশা কীট 


তোশী দেখগুপি 


থরে ঘরে অহিগাতের 
ঢেউ ছাড়বে দিলি। ইন্দিরা লরকারের 
দিকিম আগ্রাপনের বিশ্বত স্মুতিটাকে 
আবার জাগিয়ে দিল। দার্ক ও 
নিজোট আন্দোসনকেও আরে! দুবল 
করলো। 

‘মিনিক’ ব্যজিগণ হরতে। ভাবতে 
পারেন, বেকার মিরা ত€তে। এক 
খণ্ড প্রাহ-অভিযান দেখিয়ে এলো, 
কিন্তু যিগ, ২৯, জাগুঘার, সী হক, 
হথারিয়ারগুলো তো! চির-ল্যায়াবিলিটী 
হয়ে পড়ে থাকবে, কালে কালে 
জরাজীর্ণ হবে। কিন্ত বারাটা কি 
তাই? 

মনে রাথতে হবে, ফাাসিবাদ 
কোনও আস্ম-নিযগ্্রণ জানে না, তার 
চরিত্রে আস্ম-নিষ্রর শক্তি নেই। 
ফ্যাদিবাদী শি যতই নিজেকে 
বিচ্ছিন বোধ করবে, ততই ক্ষিপ্র ছবে, 
ততই মাএনুখ হুবে-_ঘরে বাইরে 
যেকোনও দিকে। যাল-মপ্। প্রচুর 
পশ্মাণে যঞ্গুত আছে, আরে 
আপছে, আরো আদবে। আএ 
হাই-টেক্-এর উন্ন/বনাচাও নতাস্তুই 
সোজা সরল ব্যাপার নয়। 
প্রয়োজনীয় নীহান্ত সময) আর 
উত্তেজনা আছে, থাকবে_এবং না 
থাকলেও থাকতে হবে। আর আছে 
মদতগাতা দুধ 'বন্ধু রাই'। 
ফ্যাদিবাদের শেষ শৃযয। ডাষ্টাবন 

মোদ্দা ব্যাপারটা এই ধে, শাদক 
শক্তি বথন রাজনী|তগত ভাবে ফতুর 
হয়ে যায়, যখন নিজেদের দেউ।লয়। 
ব্যভিচারী চরিত্রকে আর আড়াল 
কছতে পারে না, তথনই সে হাওরা- 
গরমী হঠকারী আওয়াদ তুলে, 
চারিদিকে উত্তে্রনা আর অবিশ্বাসের 
বিষবাষ্প ছড়া্ছ। কিন্তু সে এখানেও 
থামে না, খামলে তার চলে না, 
কেননা বাজদও হাতছাড়া হবার 
আতঙ্কে সে তখন ক্ষিপুপ্রা। রাষ্ট্র 
শক্তির মন্ত নুবিধেটা এই যে, যে 
কোনো৷ ছুভোনাতা। খুজে পেতে, 
কিংবা প্রয়োজনে তৈরী করে নিতে, 
তার কোন কিছুই অন্থবিধে হয় না। 





স্বীকার না করলেও তা ধনীদের ভোষণকারী এবং স্বাধরক্ষাকারী । ট্যাক্স বাবদ 
যেরাদদ্ব আদায় হয তার শতকরা ৮৫ ভাগ আদে প্রতাক্ষ কর মারফং। 
আর সরকারের অর্থ বায় ও বিলি করার থে রীতি নীতি তাতে সযান্দের 
যার! অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন তারাই দা বেশী পার়। সরকারী চাকুরেদের 
মাইনে বাড়িয়ে হোক, ধনী চাবীকে মারের দামে ভরতুকি দিয়ে হোক, 
অফিপ ও কারখানায় শ্রমিকদের নানান স্থযোগ দিয়ে ছোক, যাদের আধিক 
অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বগ্ছল তারাই সব রকম সরকারী হুথোগ সুবিধা ভোগ 
করে। এর ফলে সমাজে অর্থের অদম বণ্টন হয় এবং আন্তে আস্তে মুষ্টিমেয়র 
হাতে কালো টাকা জনে অথচ (ক “হৱে কি গ্র,মে অপংখা অসংগঠিত 
গনিত মাতৰ মেহনতী মাগন পেলের পর দিন আরও গাত হচ্ছে এ সংবাদ 


এফ হাচেই দেওয়াল ভে করে হাজীবের কাছে পৌছয় শা 


দণ |. শক্ার। ১৯তে জুন, ১৪৮২ 


তাহ জাতায় প্রক্ষেয়াটি 
হয়েছিল ১৯৬৭ পালে, 
জনাশার নেই হুক থেকেই 
রাজীব নেতৃত্ব ভার নামের চাইতে? 
নশিশচতর আতঙ্গে আতাঁছ্ত, 
তদুপরি আপন দামথো আস্থাহীন। 
আজ দেই তথাকধিত মিঃ হীন, 
যখন ‘দঃ ডাটা" রূপে দাধারপ কং-ই- 
ওয়ালাদের কাছেও অনাবৃত, তগন 
পার্লামেন্টে চার পঞ্চমাংশ মেজো হিটির 
একচ্ছত্র নাঞ্কত দেও রাজীব 
পালাখেন্টের উপর বিনুযাত্র আদা 
বাধতে৪ অক্গদ। কিন্ত নাইট এও 
লেফট মিখ/চার চালিয়ে পালামেটের 
গুরুতকে ধূলিনাং করে দিতে দপূর্ণ- 
রূপে সক্ষম, খিধাহীন চিত্তে। আরে 


লক্ষণীয়. ভারতের লংবিধান নাক 
বস্তুটি--বিশেষতঃ অমংখ্যবার 


হৈরাচারী ‘সংশোধনের পর--দমন্ত 
রূপ ফ্যাসিবাদী উপাদানে ভরপূর ছয়ে 
আছে। আজ অসংখ্য 'খ্যান্ট 
(500) পাশ হয়ে যায় থেওপি চার ত্র 
গত ভাবে ফাদিব্যাদী । ফ্যাদহাদা 
পোষ্টাল বিল' বিনা বাক] বাধে দই 
ন। করার জগ্ত ধোদ্‌ গাষ্পাতর মবাদা 
আছ ইণুন্টিত। ভারতের রাষ্্পাতই 
শুধু নন, ভারতের পরীর কোঠের 
মধানাটাও আজ কোথায় নাক্ষপ্ত-_ 
সুপ্রীম কোটের রাধের পাল্টা হমাধে 
তথাকথিত “মুসলিম মাহলা আইন- 
এর মত কুখ্যাত আইনের জন তে 
পারে যে শাদকশকি তার চুনোপু টি 
ফেউগুলোও আজ নিথিধাথ সংসদের 
একে দাড়ছেই হৃত্রী কোটকে এক 
হাত (নিতে পারে। বর্তমান দেখ 
বিরোধা যে কোনও ব্যক্তি বা! শাক 
সম্পকেও এদের মানদিক বিকার 
অবস্থাটা লক্ষ! করুন, শাসক ঢারতের 
রাছনৈ(তক |নয়দান ও হিংঅ্রত। আগে 
হুম্পউ হয়ে উঠবে। 

ওদিকে পাশাপাশি চলছে দি 
আই এ, সাত্রাদ্যবাদ, ফরেন হ্যা 
ফোমেস্‌ অধ [উষ্যারিলা ইজেশন, 
ইসধা।মক বোম্‌ ইত্যাদি যাবতীয় 
জাঁতে উত্তেদক আওয়াজের অবিরাম 
প্রচারাভিঘান॥। একই সঙ্গে চলছে 
জাতপাতবাদ, লাব্তদায়িকতাবার, 
ধর্মান্ধতাবাদ দাতীর ঘোর প্রতিচক্রযা- 
পছ) এক্িগুলিকে উচ্দীবিত করে 
সমন্ত গণতাহ্িক শক্তিকে কোণঠাসা 
করে রাধার ঘন্তে সরকারী রান- 
নৈতিক ও প্রণাদনিক মদত । 

আতাঙ্কত শাদকশক্তি 
আশ্রয় ছিপাবে যেমন ফ্যাসিবাদকে 
আজ করেছে, শোধিত মাছের 
অঞ্জেম শক্তিও তেমনি সমণ্ড পপ 
ধ্বংলাত্মক শক্তিকে ধ্বংস করার চেনা 
লাভ করছে। ফলতঃ ফালিবাৰ ও 
ফা্মিবাদীদের বেধে শধ্যাটি ইতিহাসের 


ছা্ট'বন  ইতিহাদের কন 


ইন্দরা 





শেষে 





শেষাংশ ৭ম গুচায় 


a 


দর্পণ | শুক্রবার ১৯শে জুন ১৯৮৭ 


ফৰধয়ার্ট ৰক ৫ বাধদ্রট 


রাজনৈতিক পর্ধবেক্ষক 


ফরওয়ড' ব্লকের বর্তমান ভূষিলায় 
রাজোর মি. পি. এম নেতৃত্ব প্রচণ্ড 
ক্ষ্। বীজন্ট কহিটি পরবর্তী 
বৈঠকে এ ব্যাপায়ে কৈফিয়ত তলব 
কবে সি. লি. এছ | জানতে চাওয়া 
হবে ফরওয়ার্ড ব্লকের আনল উদদে্ঠটা 
কী এবং শুরা শি. পি এম-বিরোধী 
প্রচারে এতটা মেতে উঠেছেন কেন? 

গত ৮ই জুন, ফরওয়ার্ড কের 
রাঙ্গা কাউদ্দিলের: ছু" দিন ব্যাপী 
বৈঠক হয়ে গেল। এ বৈঠকে দলের 
বর্ষ নেতৃত্ব' যে ভাবার: এবং যে 
পদ্ধতিতে সি লি এম-কে জাক্রমশ 
ৰঘ়েছেন তাতে বামক্টের তাবদৃতিই 
হয়েছে কাপিনানিগ। ক্রপ্টেরই শরিক 
দল হরে ওর! প্রকায়ান্তরে ব্রন্টফে 
করেছেন লোকচক্ষেহেয়। 


অবশ্য, ফরওয়ার্ড বৃদ্ধের এই তৃমি- 


কাটা নতুন নয়। গত মার্চে বিধানদভা 
নির্ধাচনের পরই শুয়া! সি পি এমএ 
লমলোচনায় সুখ হরে ওঠে। 
নির্বাচনে দলের ছুজন প্রার্থীর পরাজয় 
এবং লাধিকভাবে মি পি এদ এর একক 


সাফা ফরওধা্ড ব্রককে করে তোলে 
পরপ্রীকাতর | বাস্তবে, দি পি এম-এর 
সাফলাকে ওরা! তাল চোখে দেখেনি। 
মেই সাঁফলোর প্রতিফলন ঘে মন্দা 
গঠনে পড়বে তা ওরা তখনই বুঝতে 
পেরেছিল । 


চলও তাই। নির্বাচনী ফলাফল 
প্রকাশিত হতেই দি শি এম নেতৃত্ব 
জানিয়ে দিলেন, এবারের সহিত! 
আত্মতনে ছোট হবে। ফষনওয়ার্ড ব্লক 
চোখে দেখল সরযে ছুল। দ্বিতীয় 
বামক্রন্ট হস্রিসতান্র ওদের ছাতে ছিল 
চারটে দফতর _ শিল্প ও বাণিজ্য, বদি 
ও দনশ্বাস্থা, ইঞ্জিনীগ্রারিং, সমবায় এবং 
উচ্চশিক্ষা। লন্দেহ জাগল, এবার 
দি শি এ' নিশ্চর ওগুলো কেড়ে 
নেবে। অতএব সময় থাকতেই ওর 
সি পি এহ-এর ধিরুদ্ধে প্রচারে নেমে 
পড়ল। বল: হতে খাকল পি পি এম- 
এর জন্মই ফরওছার্ড অন্তত ছুটি 


অ'সল৷ হার়িয়েছে- একটি হাওড়ার 
এবং অন্তটি মু'শদাবাদে । 


ফরতছা ব্লকের আশঙ্কাটা যে 
অমৃপ্ক ছিল না তাই প্রচান শা91 


গেল যাীসভ- গঠনের সময সল্প ও 
বাংণজ্য, উচ্চশিক্ষা: এবং জলসা 
ইিনীযরিং দ্র: তিনটি হাগাগ 


ফরওয়ার্ড” ব্লক। ভ্ষি দফত)টাকেও 
এমনভাবে কাটছাঁট কর! হলযে এ 
দপ্তরটির আর কোন ওরুতই রইল না। 
পরিবর্তে, ওয়া পেল থান এবং 
পাঠাগার দঃ ছুষটি। সঙ্গে সমবার। 

আসলে, ফয়ওয়াড' রবের যা কিছু 
রাগ ডা এদক্কই। দলের রাজ্য 
লম্পাদক অশোক ঘোষ এবং ছুই মন্ত্ৰী 
নির্ধল বসু ও কমল গুহ বারবার দেই 
রাগটাই প্রকাশ বরে ফেলেছেন। 
নির্ঘলবাবু তো একবার যুখ্যমন্ত্র 
জ্যোতি বহুকে প্রশ্নই করে বসেছিলেন, 
আপনি এক! এতগুলে। দছতর 
সামলাবেন কি কনে? বলা বাহুলা, 
নির্দলবাৰুয নদর ছিল শিল্প ও বাঁণিজা 
দফতরটির দিকে । আগের মস্ত্রিদতার 
উনিই ছিলেন ডঃ কানাইলাল 
ভট।চাখের তায় পর দফতরটির তাঁর- 
প্রাণ । 

কদল গুহও চটেছেন একই 
কারণে। গর হাত থেকে প্রান সবই 
চলে গিয়েছে_বীজ কর্পোরেশন, 


ঘাফগানিস্থামে মুদাহেদদিনদের মন্দ (২) 


জঁ স্ীলোসা দেনিঅ 

আমরা লব মিলিয়ে ছিলাম 
চব্বিশ জন ; ছুটে! লড়িয়ে দল একটার 
দাগ্ই আহি চলছিল, অন্রটা হলে 
যাদের এলাকার মধ্য দিয়ে আমরা 
চলেছি। এনরের কেউ বেউ ঘুমুচ্ছে, 
কেউ কেউ রাইফেল মাফ করছে? 
অন্ঃয। না-কর! দিনের পাচটি প্রার্থনা 
সারছে_বয়েকটা এরা আগের দিন 
কারে উঠতে পায়েনি। যেহেতু আমর! 
তখন চলতি ছিলান। জাগা এত 
কম যে প্রার্থনা সাবতে তারা এক" 
আনার শেষ হনে আরেকজন স্বর 
করেছিলো ; হাঁটু গেড়ে একজনের 
বলবার মতঃ জারগা! ছিলো। 


ওদের একঙ্গন আমাকে দিজ্ঞাস! 
করলে।, আমি এখানে কেন। ওরা 
বিশ্দ করে জানে ওরা কেন। গুহ 
স্থির করেছে না বলবে না আর তার 
ফলও ভোগ করবে। আমি জানি 
দামি কেন গুদের সঙ্গে আছি। 
একদিন আমিও স্থির করেছি না 
বলধো। 


যেদিন ঘয়াসী দূরে দেখার 
সাংবাদিক জ্যাক আবুশীর ধরা 
পড়েছিলো, তারপর । ও পা 
হয়েছিলো ওকেই ধরবার ওর, কারণ 
পদ্িতে সব বুকেটের দাগষই ছিলে" 
একিন ও চাকার মাপে; থাঁমাবার জনা, 
মারবার আলা নয়। এর কিছু পরব) 


পরে রাজপুরুৎদের একট! নিহয়ণে, 
পাকিস্থানেঃ নোভিয়েত রাষ্টবৃত 
ইসলামবাদে AGENCE France 
_-Pre55€-এর প্রতিনিধির কাছে 
এলেন। তাকে বললেন, “জাবৃশার 
ঘটনা! সতর্ক করার | এর পর যে 
ফরাণী তথাকথিত “এ্রতিরোধী'মের 
সন্ধে সীমান্ত অতিক্র্ষ কার চেষ্টা 
করবে দে যেই ছো*-_ তাকে হত্যা 
করা হবে। লাল ফৌজ তার ব্যবস্থা! 
ঝযবে।' 4 চF এর মদের আসরে 
এই অস্াগাবিক বথাবার্ায় অবাক 
হয়ে লাংবাদিক কেতায জানতে 
চাইলো : হে মহামান্য আমি কি 
আপনার নাম বাবহীর করবো? রুশ 
রাষ্ট্রদূত তার হাত পাকড়ে ধরলেন 
আর বললেন: এটা পারা 
বিষয়ে প্রশ্ন নহ, আপনি কংবেনই ।” 
তাই A চ P এই খবরটি দিয়েছিলে! । 

দ্বিতীয় ফরাসী দূরে দেখার ধারাটি, 
Anterre ২, ভধন এ বিষয়ে একটি 
তর্ক প্রচার করেছিলো! ৷ লংবাদপজজের 
মালিক ও দম্পাঙ্কর| বারা এতে 
অংশ নেন তাঁছা ঘোষণা করেন, 
নোতিয়েত তয়ের ধমকের পর, তার! 
আর আ[গগান বিদ্রোহীদের কাছে 
দাংবাদ্বিক পাঠাবার দায় দায়িত্ব নিতে 
পারেন ন: 


নলেদিন পন্ধাত অক মনস্থির করি, 


স্জাহেদ্দিনদের গে ধোগের চেষ্টা 
করা শুরু করি। ওদে কাহে ছাক 
অঙুসারের ধতা পড়' এবং তার প্রতি- 
ক্রিয়া তিন রকমের আঘাত দিলো) 
প্রথমত ওদের সম্মানে টান পড়ে 
তিনি তে! ওষের অতিথি ছিলেন। 
তারপর ওদের খ্যাতি ধাক' খায় ; ওরা 
দাড়িয়ে গেলো প্র! অকর্দণা। ওরা 
দাকিখহীন। নিকটতম হলে, SSR 
হা চেয়েছিলো তাই পেয়ে গেলে ; 
নিশ্চুপতা_ আফগান যুদ্ধ নিম্নে মন্ত 
লংবাদ যুদ্ধে ঘাওয়।। 

প্রতিরাধে বাচবার জয় তোমার 
দরকার খান্ত ও জত বিস্ত আশাও । 
কোনো আশা খাকডেই পারে না, 
যদি অঙ্টরা চুপ করে থাকে, পাহাড়ে 
জঙ্গলে চরাতে মুঙ্গাহেদ্দিনের জানা 
দরকার হে ওর! বিশ্বত হয় নি। 


পাকিস্থান ও আবগানিস্থানের 
পার্ধব্য খা “উপজাতি এলাকা বা 
উত্তর পশ্চিছ সীমান্ত বলে পরিচিত। 
এই বিশাল এলাকা ছিল ইংবেছ 
দাৱাদোর । এখন, এটাই পাকিস্থানের 
অশে; কিন্ত কি ইংয়জ কিপাকি- 
স্থানী কোনোদিনই এদেয় পুরোপুরি 
বাগ ফানাতে পারে নি। পূর্ব আফ- 
গানিস্থানের মত এই এলাকার আছে 
পাঠান গোষ্ঠীগুণে! তাদের 'বশংসত।' 
কীপলিগ্জ বিখ্যাত করেছেন, এং' 





জনন্বাস্থা ইত্তিনীয়াতি, সব। কৃষি 
দফতরে এখন কার কোন কাজ নেই 
বললেই চলে । কমল গুছ চাইছেন, 
অন্তত ওয্যারহাউপিং কর্পোরেশনের 
দায়িত্বটা বাড়তি হিদাবে গুকে দেওয়া 
হক। থাগ্যের নাগে ত্রাণ দফতঃটা 
চান নির্মল বনু । 

কিস্তু দি পি এছ নিবিকার। ওরা 
ঠিক কণেছে ঘরওার্ড রক য! পেরেছে 
ভার *তিরিক্ত কিছুই দেওয়| ছবে 
ন!{| বং, ফরযার্ড রক্ক তাদের 
দফতরগুলি কেনন চালান তা দেখা 
হবে। বিশেষ করে, খান দফত্রটি 
কেন চলছে সেদিকে দি পি এ-এর 
ন্র। জোঁতিবাবু তে। ইতিমধ্যে 
নির্শলধাবুকে একদিন ডেকে খান 
থঞ্চতর লম্পকে তীর অদ'ন্তাধ প্রকাশ 
করেছেন। রাছো কেয়োসিনের সঙ্কট 
কেন ত! দেখতে নির্মগবাবৃষে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। 

ফরওয়ার্ড বকর সন্ত সম্ত 
নিজেরাই নিজেদের আইন পাকিস্তান 
সরকার কিছু পাকা রান্তা করার বিনি- 
মতে বিনা পঞ্লার় বিহু/তের খাবা 
করেছেন। শিন্ত এই করেক ফালি 
পাকা রাস্তার বাইরে পাঞিস্থানী নৈল্ত- 
দলে ছাড়া কোনে! আইন শুঙ্খণ 
নেই। পথের ধারের কোন ঘৃতদেহ 
সাক্ষ্য দেবে 0 'চীগ্রথ': পেছন থেকে 
ব! সামনে থেকেই আঘাত আহক; 
এই রতক্ষন্ প্রথচীন ব) নতুন হোক। 


আফগান আশ্রসগ্রধীদের ছাউনি- 
গলে৷ তাদের তিরিশ লক্ষ লোক 
নিয়ে। এই গোষ্ঠী দ্বীপপুঞ্জে আরে! 
কয়েকটি ধীপ। এরা! যনে করিয়ে দেয় 
কাবুল বরেদখানার পরিচালকের একটি 
মন্তব্য £ ‘‘যঢি দশ লক্ষ আফগান বেঁচে 
থাকে তখন বিপ্রবটি এটুকুই নহজ হবে 
আশ্চর্ঘ-”। ছাউনিগুলোতে আগেকার 
ঝাজবাহিনীর উচু কর্তারা ছটফট করে 
সমগ্র কাটাঘ, অপেক্ষা করে কবে এই 
বিরোধী ঘোদ্ধার! জিতবে, হাত পা- 
ধীনেরা শিখছে আবার হাঁটতে, 
লাঠিতে ভর দিষ্বে। রমণীর! শিশুদের 
জড় হাহাকার কছে। পরিবারগুলো 
তাদের মৃতদের আগত শোক করে_ 
উনিশশো আশিতে কুনারের এক গাছে 
লোকেদের মত, যেখানে সামাবাদীয়! 
পনেনন শ’রও বেশি লোককে গুলি করে 
মারে। ওহে গুলি ঠালানে! এতই 
বেহিক ছিল ঘে যখন বুলডেজাবগুলো 


হাটতে শগীরগুলে। ডেকে 'দ ছলে" 


দেই দৰজনীন সমা ধি-চৰাল হয়ে উঠে 


রাজা কাউন্দিল ঠৈঠকে মি পি এদ-এর 
বিকদ্ধে ঘেগব লমালোচন! শোনা গেল 
ত এগবেরই বহিঃগ্রকাঁশ। বনস্ততপক্ষে, 
ফরওয়াত' ব্রক পি পি এম-এ! ওপর 
খানিকটা চাপ স্থতি করতে চায় । তাই 
রাজীব সম্ষ্্কে সি পি এম ওর নীতি, 
বিধাদসঞ্তা-নির্বাচনের ফল!ফল পম্পর্কে 
দি পি এম-এ বিশ্লেষণ এবং দি পি এম 
ও সি. নি. আই মাখামাধি সবই ওদের 
বিচারে বিপ্লবের পরিপন্থী । ঠিক পথে 
চলেছে একমাত্র ফরও্যা্ড রক। 


ড| এবার নাফ কধাট! জানতে 
চাইবে নি পি এম_ক/গুগা্ড রফের 
এত বিপ্লবীয়ান। কী অন্স? তর দি 
‘হিতে’ সাদ্তেই চান্ধ তে পথ খোলাই 
আছে, ফ্রন্টে থাকব, অথচ ফ্রন্টের 
নীতি মানব না__এটা চগতে পারে 
না। এককথায় ফতওয়া রকের লঙ্ষে 
একট হেন্তনে্ড ধরছে বন্ধপচিক? 
দি পি এম নেতৃত্ব । 


ছিলে! : ঘারা শুমাত্র আহত হয়েছিল 
তারা বেরিয়ে আনহার ছন] প্রাণপন 
করছিল। বুজডোজারগুণো তাদের 
আরও মাটি চাপ' দিল। 


এই উপজাতি এলাকা পেরোতে 
দতকতা লাগে যাই নদে দেখা হল 
তাদের ঘে কেউ চপ হতে পারে যদি 
না খ্িতীদ্ ব তৃতীয় এজেণ্ট হয়। 
i ভগ এড়াতে পেশোছারে বা কোয়ে- 
টায় কোন হোটেলে থাকতে হর 
সীান্তের দিকে পা বাড়াবার আগে 
২1 ও দুটা শহরের ছে কোনটা থেকেই 
উড়ে আদতে হচ্ছ) পেশোয়ার বা 
কোয়েটার কোন হোটেলে থাকা যে 
এই ছুটে। শহরের থে কোন একটা 
থেকে উড়ে আদা-_এই ঝুল এড়াতে 
হুয়। গোটা ছয়েক গে'পন লংস্থ! খবর 
পেয়ে ছাবে “কিছু পশ্চিমী' আফগানি- 
স্থানের দিকে চলেছে। তাই করাচিতে 
শুদ্ধ বাহিনীতে আদায় খলেঞুলো 
দেখিয়ে এবং বিষান বন্দর না ছেড়ে 
আমি চার ঘণ্টা পরে পাকিস্থানের 
রাজধানী ইসলামাবাদের বিমান ধরি; 
বেখানে বিদেশীরা সাধাৱণতই কাদের 
গনা ঘা, মে বাবলা পরিচয়ই হোক 
আর রাই দংক্রা্তই হোক। 


এখানে একট! গাড়ী অপেক্ষা কর- 
ছিল, লক্ষে ছিল আফগান প্রতিরোধী- 
দের €ই বন্ধু। পৌছুবার পাচমিনিটের 
কমদ্ময়ে আমর! ঘখন বানের মধ্যে 
হারছ়ে গেলাদ, চলেছিপুব সীমান্ত 
শেষাংশ ৭৭ পঠায় 





এলিমের আজব দেশে ? সমাজভন্তের হেরফের 


ভঞ্হরি লাট 


"তর হাশিদেখ। ধায় (বিস্কচিলাচার 
বেঙাটিকে দেখা যায় না)? 
আফগানিস্থান রহম্ত বা 
রুশ কেচ্ছা 

এবার আফগানিস্থানের কথ! কিছু 
ক» ঘাক। আফগা নগ্থান বা গান্ধার 
আদাদের পিউপুকবের দঙ্গে দড়িত। 
কাকাঠার কাৰুলিৎয়াচ্! অব মেই 
আত্মীয়তার কথ মনে পড়ার না। 
তান দর নয়, আমরা হাত পেতে অথ 
নিয়ে পেছনের দরজ। দিযে পালাই। 
দেহ জুড, বিশাল আফগান এখন 
লাঠিহাতে দেই সদর দরজাই পাহাৰ! 
দিচ্ছে জার চোর রুণরা খিড়কি দিয়ে 
পালাবার পথ পাচ্ছেনা। অবশ্য বশর 
লাম্যবাধী এবং ঝংলোবই থলে তারা 
কোন অপরাধ করেনা । ধরি ঠঝায় 
তবে ও) দনদাধাওণের উপকারের ্ট। 
যদি মাহব কোটি কোটি মামৰ হও), 
করে তবে দেই হত্যার রক্ত মানবের 
ময়, শ্রেণীশক্রর বা দেশের শক্রর। 
মাঘ উদ্ধারের টিকে নিণে মাগষের 
ভ্ভ এদব তে করতেই হয়। এজকই 
১ ৭৯ শেধ থেকে দশ ডিভিশন লৈল 
নিয়ে রুপ দামাবাদীরা আফগ[শিস্থানে 
বসে পড়েছে। গত গাট বছর ধর 
সেখানে মাইফ উদ্ধার কর(ছ। নিহত 
শিশু তরুণ-ওরুণী পুঞ্ঘ-রঘণী বৃদ্ধ বৃদ্ধার 
দংখ্৷৷ যাই হোক তিরিশ লক্ষ আফ- 
গান দেশ্ছাক।। জিয়া উল হকের 


আগ্রহে খারা পাকিস্বানে আশ্র্ 
শিবিরে জন্তদানোয়ারের মত আছে। 
গাঞ্ধারীর সম্ভানসন্ততি আমরা 
ভারতীয়র। দীপ হত্যাঝারীদের পরম 
আত্মীয় বলে গ্রহণ করেছি। সা বেটা 
ভারত দিংহামনের দালিকানার পি 
এশ ও কে বিদেশে স্থিত রাষ্ট্রের সম্মান 
দিয়ে প্যালেষ্টিনীগ্র আশ্র্ন প্রাধীদের 
নেতা বানিয়েছি। তাদের দুঃখে সার। 
দুনিয়ায় কেঁদে বেতাচ্ছি। কিন্ত শৃখিবীর 
লর্াধিক দেশচ্যত লোক প্যালেছিনীযর1 
নয়, এই আআফগানর]| কিন্ত এদের 
বন এবফে?ট। চোধের জল গুরে থাক, 
মা বেটা একটি বাকাও বায় করেননি । 
লমাজতগ্রের কি অপার দচিমা আশ্চর্য । 

রুশেঃ। এই কাওটা করলে' কেন? 
আট বছর পার বনে আরও কতে! 
বছর তাহা! দেখালে শিকড় গেড়ে 
বলে খাবে থার ধিনেব্‌ কি। কর্রেক- 
দিন আগে রুশ সামাবাদী দলের এক 
নেতা, গোৰাচতের নীতির পরামর্শ 
দাতা দোৌকিনিন্‌ দিল্লী এগেছেন 
কাজীবরক্ষার । এসেই তিনি খোবণ! 
করেছেন, কি মধৃঃ সেই লংখাদ, এত 
জলদি ফি আর কুশরা 'াফগানিশ্থান 


ছাড়তে পিঠোলৰি ঘোৰ 


দোষণা »ঙ্কারে 'তাল' চড়িযেছ, 
পাকিস্থান সাংধান সাকিন ছেশ থেকে 
আক্রমণের দাব্ধানবানী পূর্বাহ্ন 
ঘোষণার ব্যবস্থাটি নিলে সযৃহ বিপদ । 

ব্যাণারটা একটু পরিষ্কার কহ! 
যাক । আফগানিস্থান কেন? মাল্টি 
দেখলেই বোক! ঘাবে সাফগানিস্থান 
‘দখল অভিযানের' পক্ষে নান! পথের 
এক সারান্ধক সাদ্ধস্থলে দীড়িয়ে। 
যেকারণেই অনাদকাল থেকেই এই 
দেশ অভিথানকারীমেত হানাধারীডে 
বারবার পধুদন্ভ। এখান থেকে 
পারস্য ও পাকিস্থানকে দশগ্ত কর। যায়, 
ভারত হছানাগরের উত্তর উপকূল দখল 
কমা ধাহ্র ১৯৭৯৪ ভিপেছও রুশদের 
নেই প্রস্তুতির গ্রথধ পর । হেনরী 
কিনিংগার বলতেন ‘নীতি নির্ধামগ 
হচ্ছে প্রয়োজন ও জর মতো প্রত 
যোগিতা। অরুরিটাই জেতে।' এ 
ডিলেহ্রে রুশরী বুঝে গিংয়ছিলে। 
কাবুলে তাদের পুতুলের ক্ষমতার 
রাখতে গেলে আর সম নেই। দেরী 
হলে আফগানরা! এ খুন বামপন্থীদের 
আয় বাচতে দেবে না। হাফিজ- 
উলপ। আ:মন বড়বেশী 'প্রগতি' আন- 
দিলেন যা আফগানদের পেটের পক্ষে 
গুরুতর হছে গিয়েছিলো । 

(ক) যাকনী॥ অথনীতির দাপট 
চটলে নগরবাসীর) | 

(ধ) ওর পাৰিব বা নাস্তিকতা 
চাপো গৌটীন্ধ বিশ্বাদী ঘুসঃমানদের 

গে) নুশংপঙা চমকে দিলে৷ 
সহকমীদেচও। 

দৈষ্ঠলই আগের নায়কদের াড়িয়ে 
দিলো এবার সেই সৈউটদলই অক নব 
প্রগতিবাদীদের যতে। আবিনকেও 
তাড়াতে প্রঙ্গত হর্নেছিলে।। হো 
পিপ্রব চক্ষা বার জনা মূল লাঙ।বাদী 
লৈযদ। নিয়ে আফগানিস্থান 
উপাস্থত হলে|। রুশ ১৫ বিষান- 
বাহিনী বাবুল বিমান বন্দরে উপস্থিত 
হলে! ২৪শে ভিদেম্বর, আমিন খাচলো 
হা আর তিনদিন । আদিনবিরোধীরা 
অন্তত দব চরে বড় শহর হির।ট দখল 
করেছিলো তিনদিমের জন্ত আগের 
ব্ছর। এবার রুশরা এলে সারাদেশ 
তাদের বিছদ্ধে উঠে দাড়ালো । আঘ- 
গাশিস্থান রুশ লাঙ্যবাদের কবর হতো 
হি আঁফসানথোদ্ধায়! বিভিন্ন কৌম- 
গোষ্ঠীতে বিভক্ত না হোতে” ঘি তারা 
নানা কৌদ লও একটা নেতৃত্ব 
গড়তে পারতো । তবে এই বিতেদ 
ছোট আকাঘে শাপে বহু হয়েছে। 
রুশ্য। দারা দেশ জুড়ে এবচ্ছড্র শাসন 
গড়তে পারেনি শত চেষ্টা করেও । এই 


লেই আগগান পুরধ হমলী ও ০৪, 


ধার! শত বিচ্ছি্তান্ব দীর্ঘ হয়েও 
ইংযেজ দৈঞদের বিরাট জুজু হয়ে ছিলো। 

কশরা বর্তমানে আর দেই প্রাচীন 
চেষ্টা সব আঞ্গানের বাটি আবে 
পাড়ে ধর] ছেড়ে দিয়েছে । ওদের 
দুদ্ধের চারটে স্তর ছিলে বল! হাছ। 
প্রথম, খুব জলধি গ্রিততে হবে। 
দ্বিতীয়, মূল জাঙগাগুলো৷ নিয়ন্ণ 
করতে হবে। তৃতীয়, দেশ অভ্যন্তরে 
দণ্ড এলাকাকে মাহ্য খুন্ত করতে 
হবে। চতুর্থ, সীমান্ত বন্ধ ঝরে দিতে 
হবে যাতে আফগানরা যাখযা আলা 
ন! করতে পাঁয়ে। বর্তমান কশনীতি 
হ’লে! জনশূন্য কর ও সীমান্ত ও 
পুরুত্বর্ণ অঞ্চল দখলে যাখ। স্থায়ী 
ও দৃঢ় সঃকার গড়ধার লক্ষ্য তারা 
ছেড়ে দি্রেছে ব! ভাবছে দীর্ঘকাল পরে 
1 দেখা বাবে। তাঁর। অবশ্যই 
গোষ্ঠী বিতেদের ওপর খেগছে | যথেষ্ট 
কুইগাসংও তার! পেয়েছে। রুশর! 
পুরোডাংগ রাধছে আফগান ধ্বংসা- 
বশিষ্ট সৈনাদের | আফগান যুদ্ধে 
জেতার বাগনা তারা স্থদূর ভবিস্ততে 
ঝুলিয়ে রেখেছে । নীষান্ত বিষয়ে এত 
ভয়ের কারণ আয়ে একট|। আফগান- 
যোঙ।এ| কেউ কিছু মার্কপবাদী গ্রগতি- 
বাদী নঙ তারা সবাই ইদলাদের 


আফগানিস্থানে 


ও পৃষ্ঠার পর 

অঞ্চলের একটা নিয়াপর বাড়ীতে। 
গাড়ী:তই নবাই থেকেছিলাম হতক্ষণ 
না চক্রের মধে) গাড়ি থেষেছে আর 
অমোদের পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে 
গেছে। তখন আমাদের আফগান 
দাছ:নে। ছলে। ছন্ধকার হওয়া পর্স্ত 
বাড়ির তেহবেই বইলাদ। খন (কউ 
থেকেছে তখন একটা ফরাদী শব্দও 
আহা বলিনি। পাকিস্থানী ফেউদের 
তযাদী অধিগগুলোর তয়ে আমরা 
উপজাতি এলাক1 পেয়োলাষ গাড়ির 
ছেঝেতে শুল্কে । আমন! আরো এি। 
বাড়িতে পিয়ে পৌছলাষ, যার দেখাল 
মাঠ, দানাল| নেই, জার অপেক্ষা 
কলাম আরো! একটা রাত। 


মোদাহেদ্দিনর। একদদ কষ্যাণ্ডো 
পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের পাহারার 
জন)। এ এমন দেশ হেখানে কেউ 
একজন এক বাজ দেশলাই কিনতে 
গিয়ে তার সবটাই তার জাদাকাপড় 
ভূলে ঘাবে ফিঝ তুবে না তার 
"কালাশনিকড» কেউ আঘাছের মশস্তর 
শাহীদের দিছে চাইলও ন।- সবাই ত 
মবদ্মধ অন্তর নিয়েই চলে। ছুখার 
প্রায়ে! হাইযেশ কাজানো 


লঙ্গান বুশ আহগান সী মানেয জাত 


হল তত যুণণ্ঘন অত 
রাগের আ তীয় ফলে এই ব্বদীন খহিত 
আফগানদের দেশপ্রেম ও ধর্দপ্লেদ 
রূশধেশে ঢুকে পড়তে পারে। পারন্ত 
খোষিনী স্াজারহাইজ্র'ন তোআছেই । 
রুশদের অবস্থা এদে পি টেলৰ এয 
কথন বোবা ধান । তিনি দুর্ঘটনার 
তৰ দিছে অনেক (কিছু বোঝান। 
কশরা। একট) দুর্ঘটনা ঘটিয়ে এখন 
শত নহত্র দুর্ঘটনার হাত ধরে পার 
পেতে চাচ্ছে। পের দুর্ঘটনা হোলে! 
বারবাক কারহাঙজকে দয়ানো। 
কারমালকে দিয়ে ক্ুপরা যা আঁশ! 
করেছিলে! তা সম্ভব হঃনি। ফলে 
এবার কর্ত। কর! হোলে। রক্ষী ব্যবস্থার 
প্রধান নাঙ্গিবউল্লাকে কিন্ত শাদকদল, 
নায়ক থেই হোক, মহা! বিপদে 
পড়েছে। রুশদ্বের 'পোড়ামাটি' 
নীতির দার ও নৃশংগতা তাদেরই বহন 
করতে হবে। রাষ্ট্রগজ্থে অর্থ নৈতিক 
ও গাঘাজিক দংস্বার আক্ষগানিস্থানের 
মানব অধিকারের বিধণীতে আছে 
আফগ:নঘোছাদেত বিজ: গ্রামাঞ্চলে 
রুশদ্বের অমান্থধিক নৃশংলও] যায় কলে 
১৯৭৯ জননংখ্যার এক তৃতীগাংশ 
এখন দেশছাড়া। 

লগ্ডনের সানডে টেওিগ্রফ পত্রি- 
কার প্রতিনিধি গডন গ্র, ক শেফা্ড'কে 
পাবিগু'নের রাষ্ট্রপতি ভিয়া-উল-হঙ্ 
কয়েকটি অগাহান্ গুরুত্বপূর্ণ কথ" বলে- 


গপত" সুধা ১৯পে জুন 


ছেন 





হাজন আ্ম'ধগণ, 
চজ্তপূ্ণ সাম'তকত বান ছেড়ে 2 
কনদের পক্ষে খুবই ৎঠিন হবে| য় 
স্বেচ্ছা ত! ছাড়বে একখ। আমাদের 
বোকার মতট তাধাহবে। তাকিছ়্ে 
দেধুন তারা ওখানে কি বিশাল নতুন 
ভিৎ কাঠাদে| তৈয়ি ঝরেছে-_দোভি- 
হেত ইউনিয়নের পক্ষে পান্ধে চল পথ 
রেল ও তৈলবাহী নলের সংযোগ, অক্ষ 
নদী৷ ওপর জদংখ্য দেতু, স্থারী বহ 
বিথানক্ষেঅ। এর অর্থ তার! থেকে 
যেতে চার বা কমপক্ষে তারা থেন 
ফিরে আদতে পারে। 


ম্ববেৰ শ্তাটেলাইটের ছবিতে 
আফগানিস্থানের পশ্চিমে অসংখা রশ 
বিমান ছাউৰি দেখ, ঘাচ্ছে। তারা 
ব্তঘানে প চট্ট স্তরে এককেন্জিক রক্ষা 
ব্যবস্থায় দাজানো। তাদের এনট্ট! 
হল ন্যাম’ শ্ষেপণান্তে ঘেরা। আফগান 
যোদ্ধাদের তে। একট! বিমানও নেই, 
তবে এখানে এই বিপুপ বাবস্থা। কেন? 
বিশেধজং। মনে করে পারস্য উপসাগর 
অঞ্চলে আগামী পূব পশ্চিম ধর 


প্রস্তুতি এটা। রাষ্ট্রপতি জি মনে 
করেন কশদের কাছে লাময়ক সদন্তাই 
প্রধান সমন্ত। | এফথা ঠিক ফেরাই- 


সংধেৱ মধ) দেনর দিয়েগো কদোতেজ 
বারবার যা৷ হলছেন। তিনি বলছেন, 
আলোচনার শান্তি ও.ছর ঢাঃটির 


শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় 





বর্ষকতারা ; 'কে আঁমাদে; দেশে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে ডার ধিযয়ে কিছ ধারণা 
করবার জন্য', আবার, কারণ ফৌজ 
সমস্ত গতিবিধি বন্ধ করে দিয়েছে 
সরকার ও গোষ্ীপতিদের মধ্যে বিছু 
অক্তাত আলাপ আলো)নাগ সুবিধের 
জনা, লাঘান্ছিক নিবাপতার ট।কাপর়দা 
পেনদেনের জন্য। 

বাত! সুরিদ্রে গেল, আমাদের 
হাটতে হোলে|। মহ্ত্তম মাপে অদা- 
মান্য নিসর্গ £ শুবুমাত্র উচ্চত।ই নিশ্বাস 
কেড়ে নেপ্রনি। আদর! তখন পেশো- 
স্থারের উত্তরে একশো পঞ্চাশ কিলো 
মিটার পেরিয়ে | এখানে জমির স্বাভা- 
বিক ওঠ! পড়া। উপতাকা পায়ে, 
নদীর রেখার পাশে, একটা বি্পধ 
পৌড়ে। জমি পাথরের। আরেকটু 
উচুতে খাক কাটা জমি, পাথরের 
প্রাচীরে ঘ্রে!; তারপর চারকোণা 
সমতল ছাতের বাঁড়ি সেধলোও 
পাথরে টতৈরি। তাপত আনে বন; 
তারপর বংফ ঢাকা পাহাড় উঠে গেছে 
১৫,৪** ফিটের ওপর, দেথে চাহ! 
তাদের চুড়া। 

ধীরে ধীরে আদর! থাক কাটা 
চাধের জমি পেরিয়ে উঠগাষ, জলধারা 
থেকে নদীতে, নদী থেকে দ্রনোছ্ছাদে, 
জলে চান থেকে জগ্পপাতে ৷ সামার 


যে কটা বাড়ি আমর! পেরিয়ে গেলাম, 
দেখাচ্ছিলো দুর্গের মত, তাদের পাথর 
ও মাটির দেয়াল ছিলো! তীর-ছিদ্রে 
বিন্ধ উঠে গেছে চুড়ার মত। দবচেরে 
উচুটা কি বিত্ত ন! ক্ষমতার চিহ, 
ঘেমন মধ্যদুগের যুরোপ "না, না,! 
ওর। বলছে ধে ওদের মালিকরা 
অপছষ্টের আর তাদের দরকার আরে) 
ভালো আত্মরক্ষার বাবস্থা” 


তারপর আর কোনে! বাড়ি নেট। 
স’মা্ধ বিচু চাৰ দমি । নেই চালটা 
চূড়া হয়ে গেলো বরঘ পড়া শুর 
হোলো, জমিতে জগতে থাকলো। 
তার লঙ্গে এলো আদফার। অনেক 
নিচুত্ডে আর আমাদের পিছনে । 
পাকিস্ত দের আলো মিলিয়ে গে 
আমাদের সামনে, আমাদের ওপরে 
আৰ দৃষ্টির বাইরে ছিলা নীমান্ত। 

অবৈধতাবে সীমান্ত ণেরোনে 
গেরিল। গোগীতে বোগ দেবার আঞ্জ নব 
মং সময়েই বুকের মধ্যে একটা চাস 
ধর তুমি তখন ছেড়ে যাচ্ছ এবট। 
ধোটাযুটি নিজ হাটের মুকোলো। 
ভীবন, ঘেখানে হা কিছু গুরুত্বের ৩। 
চলবে অলক্ষো, আন্ত এক ঠাটের ও, 
যেখানে তোমার নিজেকে দেখতে 
ছবে_ কিন্তু শুধুমাত্র িশেহ লোকের 


কাছে। £চপব), 


Fade | 


বই প্রধানের বিৰোধে বিৰোধী বাজনীঘি 


নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত 


লোকদতার স্পাকায়ের বিরদ্ধে 
ঘেভাবে অনাস্থা-গ্রশ্াব আন! হৱেছিল, 
তা বিশ্বয়কর হলেও বিঝোধী-যাদ- 
নীতির ধারার দলে আদৌ অদঙ্গ তিপূর্ণ 
নয়। স্পীকারের রালিং সনোষত না 
হলেই পক্ষণাতিত্বের অভিযোগ এবং 
তাকে অপণারিঙ করার চেষ্টা আগে 
হয়েছে, ধরি বিরোধীদের দূর্বলডা 
এমন করে দব দয ধর পড়ে নি। 
৯৪ গে) অন্থচ্ছে' অনথদায়ে অবস্তই 
স্পীফারের, বিরুদ্ধে-পনাস্থাপ্রস্তাব আনা 
বায়, তিনি 
ঘেয় শধিকাংল এই: প্রস্তায সমর্থন 
করেন (50085 be removed 
from .his office by ও resolu- 
tion of tho. House of 
the People passed by a 
majority of all the‘then mm - 
bers of the house’) সুভাং 
ল্পীকারের বিরুদ্ধে অনান্থা-প্রস্তাব 
আন৷ অন্যান্ন নন -এয সুযোগ সংবি- 
ধানই য়েখে দ্বিযেছে। ক্কিন্ধ দেখতে 
হবে এই সাংবিধানিক ব্যবস্থার স্থযোগ 
নেওয়া হল কোন প্রয়োজনে ? মনে 
রাখ। দরকার - স্পীকার রাষ্ট্রপতির 
মই মাচেঘ চিঠির প্রসন্ধে রাষ্ট্রপতি" 
প্রধানমন্ত্রী প্রদগের বিদযে সভা 
আলোচনার নুথোগ ধেননি, কিন্তু এই 
“একই অপরাধ করেছেন রাঞ্রালতার 
নভাগতিও | কিন্তু ঘেহেতু ৫৯(১) 
অনুচ্ছেদ অন্থনায়ে উসরাষ্ট্রণতিই পদা 
ধিকারবলে রাজাদতার সতাগতি 
(‘The Vice-President of [018 
‘Shall be cz-oJcio chairnan 
sof the Council of States’) তাকে 
মতাপত্তি-পর থেকে অপদাহ্িত কঃতে 
হলে উপঝাইপতি পদ থেকেও সহিতে 
দিতে ছয় লেইপন্যই খাজাল গার 
সন্ত: এতটা এগোতে চান|ন। 
স্পীকার এবং দণ্ডাতির বিরুদ্ধে 
অভিযোগ কিন্ত একই গত ॥ই মার্চ 
ঝাষ্্রণাতি ধে চিঠি লিখেছিণেন প্রধান- 
মন্ত্রীকে, ত| পত্রিকার ফাল হযে ঘাওয়। 
স.ৰ্৪ 'হাজ/লত! এবং লোকদভার 
বিরোধী শদ্বধের এই নিয়ে আলে” 
চনার সথোগ দেওয়। (ত্র নি। প্রধান- 
হন্তার বিরুদ্ধে অধিকার তদের অভি- 
খোগ ডোলাৱওড ঘে দাবা ভার! তুলে- 
ছেন, স্পীকার ও সভাপতি তা 
্রগ্রাহু কঝেছেন। মুত্র! বিরোধী 
সম” স্যর! এবা? নত! পরিচালনার 
খাপারেই পক্ষণাডিদ্বের অভডিধোগ 
এনেছেন। 
বিরোধীদের মুল নকবা ছিল £ 
প্রধানমতী এর আগে দংদদে 


বলেছিলেন, বাষ্ট্রপ তর দঙ্গে তিনি 





দূষণ ব্যাপায়েছ তে গা যোগ 


বাখেন এবং পরাঘশ কঘেন। কন্ধ 
রাষ্ট্রপতি পূর্বোক্ত চিঠিতে এটা 
অস্বীকার করেছেন। হ্যাং 
প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দং সদ কে 
বিভ্রান্ত কণার খত্তিঘেগ তোল! 
চলে। 
২ । জংবিধালের ৭৮ (১) ও (২) 
অনুংচ্ছ? অনু স'তে প্রধানমন্ত্রী লন্ত 
বিষয়ে রাষ্ট্র।্তিকে আনাতে হাধ্য। 
কিন্তু রাষ্ট্রপতির চিঠি থেকেই 
বোঝ! যায় ঘ তিনি আইনগত 
ফর্ডব পালন করেন নি। স্থত্যাং 
এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংসদে 
আলোচনা হওয়া উচি £। 
৩1 রাষট্রপতি-প্রধানমন্তরীঘ দম্পর্ক 
অত্যন্ত গকজপূর্ণ বিষ এ ক্ষেত্রে 
তিজ্ঞতা ও জটিলতায় হরি 
হলে জ:তীঘ জীবনেই উ্েগপুর্ণ 
অবস্থার হই হতে পারে। দংসদ 
এই বাপরে আদৌ উৰ্নাদীন 
থাকতে পারে না। 
বগা বাহুগ্য, স্পীকার ব! লতাপতি 
কেউই এই ঘুক্গুগে। নেনে 
নিতে পাহেন'নি। প্রচল্ত রীতি, 
সাংবিধানিক বাবস্থা, পূর্বততী নজীর, 
বৃটেনে প্রথা প্রভৃত বিশ্লেষণ্করে 
উততয়ই জানিয়েছেন ঘে রাষ্ট্রপতি 
প্রধানমন্ত্রী সম্পর্ক একটা গোপন 
বাশার সংসদে তায় আলোচনা হতে 
পারে ন'। তাছাড়া যেহেতু রাষ্ট্রপতি 
দেশের দর্বোচ্চ ব্যক্তি, ঠার সম্পর্কে 
ংশদে বতৰ চলে ন;_ অন্তত বৰ্তমান 
পদ্ধতিতে তে নয়ই । বিশেষত, 
প্রধানদন্রী সংসদকে বিভ্রান্ত করেছেন 
-_ এন অভিধোগ তথ্য হার। প্রদাণিত 
করা যাবে ন!-_-দেইদঙই অধিকার" 
ভষেন প্রশ্ন উঠতে পারে ন।। আনলে 
রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী সম্পর্ক আভা 
গোপনীয় ও ব্যক্তিগত ব্যাপার, লংলদে 
তার আগোচনা হতে পারে ন। । রাষ্টর- 
পতির, চিঠি এই [বলয়ে একট: বিতকের 
সৃষ্টি করেছে, কি$্ড চিঠিট। সংদ্দকে 
লেখা নয় আদৌ । তাছাড়া যাষ্ট্ৰপতি 
৮৮২) অনুচ্ছেদ অঞ্জগারে ঘদি একটা 
বানী পাঠাতেন সংসদের কাছে 
তাহলেও এই যিবন্ছে আলো .নার 
সুযোগ সংলদ পেত। রর ট্রপতির কোনে 
বিবৃতি ও চিঠি ভিত্তিত এছ বিৎবট। 
প্রর্তিনধিমভাঙ্গ অ:ল্োচন। কর। ঘা 
না। 

১৯৩৬ সালে বাছ।অষ্রঘ এভোস্া্ডের 
দিংহাদন আগ নিয়ে তব প্রধানমত্রী 
বল ডুইনে চিঠি কম ডা॥ আলো 
চিত হয়েছস ওতে উত্তরে 
॥দ্র্ত ছিপ খা । ২ ন হে গাত 
ও প্রদানমন্র ও সংপ+ সেদেশের 
আইনলত5 জনোচন' হতে পাতে 


ন'। আমাধের দেশে ১৯৪১ মাগে 
হিন্দু কো বিল নিয়ে রাষ্ট্র ত 
অ'জেজপ্রলাদের চিঠির বক্তব্য প্রন্কা- 
শিত হয়ে পাড়া তিনি ভার দপ্তরের 
কাজের আটিও জন্য নেণ্রের কাছে 
ছুধপ্রকাশ কমেছিপেন। জৈল দিং 
অস্ত নিজেই দেই স্থখোগ দিগেছেল, 
কিন্তু এই ব্যাপারে কখনো সংগষের 
আলোচনার সাবিধানিক পরিস্থিতি 
গতি করেন নি । 

দ্বিতীয়ত, প্রধানমৃহী এক্ষেত্রে কর্তত্য 
পালন করেন নি-_নেটাও প্রমাণ করা 
ধায় না। ৭৪২) অঙ্গচ্ছেছে আছে, 
‘The question whether any, 
and if ৪০ what advice was 
tenderd by Ministers shall not 
be inquired ints any court, 
স্থৃতগাং আইনগতভাবে এক্ষেত্রে প্রধান 
মন্ীর একট। হুবিধে আছে। তিনি দাবি 
করতে পারেন তিনি প্ররোজনীগ তথ্য 
এবং পরামর্ণ যধাধধভাবেই রাষ্ট্র 
পতিকে দ্বিয়েছেন। রাষ্ট্রপতির বক্তবা 
অবশ্যই বিপ্রীতধর্মী হতে পাবে কিন্ত 
এই ব্যাপারে সত্যানিদ্ধণরণের অধিকার 
গংদ্দ-এবন কি আদালতেরও নেই। 
৭৪ (২ অন্থচ্ছের্ধের ভাষ। থেখেই মনে 
হয়, সংবিধান রচয়িতাং। এই ধরণের 
বিষকে রাখতে চে্ছিলেন গোপন 
ও ব্যক্তিগতপ্তরে | 

স্থতরাং দংসদের মাধ্যমে এক্ষেত্রে 

প্রধানহন্রীর ওপর বাধাবাধ্যকতা 
আণোপ কর। ধায় না। 


তৃতীঘত, জাতীর স্বার্থের কথা 
তুলে আলোচধাঃ দাবি জানিয়েও 
বিরোধী নেতার! সাংবিধানিক বিজ- 
তার পরিচয় দেন নি। ছুই প্রধানের 
বিরোধ জাতীয় ক্ষেত্রে জটিলতার সরি 
করলেও চাষ্টরলতি ও প্রধানমন্ত্রী একই 
ছুলভূজ। তাই দলীয় নেঙারাই 
এক্ষেত্রে মধান্থের ভূমিক! নিগ্েছেন। 
ছুই প্রধাংনর চিঠিপত্র মাঝে মাঝে 
উপশ্থা, ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকানিত 
হলেও বহুবার স্পষ্ট হয়ে উঠছে 
মীমাংদার আগিঃ। সুতরাং দেশর 
শুতমুন্ধলম্পন্ন ধাছ্হং। চেঞ্রেছেন এতা- 
যেই বিষয়টা নিলপত্তি হোক। দংদদে 
ছুই পক্ষের বিওকি তখিরোধ সমস্তাটাকে 
বরং আক গভীরে নিয়ে যেত। 


এই সব কারণেই বলা 6পে সংগে 
ঝাপারট! তুলে শানক দলেও মধ্য 
বিচোধ ও ভাঙন হর থে প্রচেষ্টা 
বিরোধীয়! করেছিলেন, সংবিধানিক 
দিক থেকে তা কিন্তু যথাযথ ছিল ন 
হৃততাং এই ধ্শের পথাস ধেনর্থ 
₹(4 তা পথম থেকেই বোঝ? গিযে- 
নিব । কিছ হঘোগ্টং ত€। বেৰা 


করে নিতে পারতেন বাইরে বলা বাচল। 
সেখানেও তাত। লফল হন লি। 

এট। লক্ষণীয় থে, এক্ষেত্রে বিবোধীত 
দের কাধঘাতা ও [চদ্বাধ কোনে। মাম- 
আন্ত এবং এক) ছিল না। অবশ্তই ছুই 
প্রধানের বিরোধে তীজের নমথন 
ছিগ বাইপতির দিকেই কিন্ধ বিভিন্ন 
মরেই বিরোধীরা বারবার দিক বল 
করেছেন। একটা পচ বিজেপি 
াষট্রতির কাছে দাবি কণ্ছে প্রধান- 
মীর পাচাতি অথচ লিপি আই 
মিপি আই এম জনতা প্রভৃতি দল 
এই ব্যাপারে তীর আপত্তি দানিয়েছে। 
অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির দাংবিধানি? ক্ষণত 
ও ভূমিকা নিয়েও রয়েছে বিরোধী 
মহণে তীব্র মত পাথকা। 

বিরোধারা অবস্ক প্রধানমন্ত্রীকে 
আরে৷ বেশী অন্বন্ডিতে ফেলে দিতে 
পায়তেন হরি তাদেছ তরফ থেকে দৈল 
লিংকে নির্বাচনে দর্বমন্ম তাবে প্রার্থী 
হিলেবে দাড় করানো যেত। তাতে 
নির্বাচনের ফলাদল কি'হত কে জানে, 
কিন্তু প্রধানমন্রীকে এর ঘার। বেশ 
বিহত কণা হেত--এই বিষণে কোনে। 
লন্দেছে নেই। “ওমানে পংসদের দুই 
পক্ষের মোট সদস্য ৭৮৭ (লোকদভায় 
৫৪৩, ধাদালতায় ২৪৪--তবে বারো 
জন মনোনীত দদপ্তধের ভোটা'ধকায় 
নেই )। এয় ঘধে] কগ্রদ (ই) 
মান্য হল্নে লোকদভাছ ৪:২ ও 
রাজাদভায় ১৫২-ব খিগ্ছে ছু 
পক্ষের শক্তি হল ৫৬৪ ;২২৩। এই 
হিসেবে গেল লিংকে বিএোধীরা 
লর্ধলন্মঙুভাবে প্রার্থী হিলেযে মনোনীত 
করতে পারলেও কংগ্রেণ (ই ) ছটা 
এহে খাক৩। 

তবে «: নং অধুচ্ছেদ অঠগারে 
এই নির্ধাঠনে ভোটাধিকার বাজ) 
বিধানদভাগুলোর নির্বাচিত পদ ্যদেরও 
আছে। এক্ষেত্রে কিন্ত বিরোধীদের 
কিছুট। সুবিধে ছিগ। দেশের ২৪ট। 
বাজ] আইনসভাও ঘাত ১৩টাঁতে 
কংগ্রেল ( ই )'র গরিষ্ঠও। আছে। 
ছবিগ্রানার নির্বাচনের ফরাফসও দনে 
হয় কংগ্রেসের বিপক্ষে ঘাবে। 
আপ তত ছোট ধিধারকের ৩৮৪৪ ) 
মধ্যে কংগ্রেল (ই )র সমস্ত ১৯১৯ ও 
বিকোধীদেও ১৯৭১, এই সঙ্গে 
হয়িয়ানার হিসেবট। বাগ করণে 
ব্যাপারটা বিরোধাদ:হ অনুকূলে 
যাবে বিশেষ করে বিধায়করের 
ভডোটষূল। এহ নঃ-1:15 জন 
লংখ্যার ভিত্তিতে বিজি তার 
প্রাতিনিধিদে্ তোটদূর। নির্ঘাত হন 
হলেই বিধানসত, গুলোর তোটের 
ফনাফন কংগ্রেম (ই) প্রার্থীর 
অচুকৃবলে ধার কথা 'কন্ধ নধ্। 
বিদ্ধ অন্তু ৰিধে 
আছে: 

হপহত, কাগ্রেদ ইং 


এক্ষেত্রে করেনা 


বিরোধী] এট ভাঙন এনে 


"পচ 
পারতেন, তাহলে অবলা অবন্থ)1 
দের অমুহূলে বেত শর তাহ 
কোনে পক্ষণ দেখা দেয় নি-_ এমনকি, 
ঘেব্রারক্যান্স, বেক?” গ্রতৃণ্তির পরেও 
দলীয় তাঙ্চনের কোনে; বাহ ছাপ 
গড়ে পি। 


দ্বিতীয়ত, পূর্বোক হিসেবে দমস্ত 
অ-কংগ্রেদীকেই (বিরোধী হিসেবে ধর 
হথেছ। বাস্তব রাপনীতি কিন্ত 
অন্য রঝম। নাশানাল কন্‌ফারেন্দ, 
সি পি আই, এ আই ভি একে 
প্রযুথ দল মনে হুদ কংগ্রেলেরই 
কাছাকাছি। গতরাং এই নির্বাচনে 
এই সব দলের তোট-_িদ্ধান্ত কি হবে 
তা বল৷ কঠিন। বরং লক্ষণ দেখে 
ছলে বয় রাদীব গান্ধীর সঙ্কটে ছুই 
কমযুনিষ্ট গল তার পক্ষেই থাকবে. 
বিশেধত রাঁশিলপ! বর্জন সঙ্কটে রাজীব 
গান্ধীর দগক্ষে থাকায় এই ধরণের দল 
তীধে কিছুতেই বে+ারদায় ফেলতে 
পারে ন'। অন্তত ছুই রুণতাত্বিক 
নেতা (ইরেগজত ও ঠোমানতঙ্গি) 
সমপ্রতি এদেশ থেকে ঘুরে ধাবা পর 
কম্যনিষ্ট দলগুলোর বর্মপদ্ধতি মনে হর 
স্পষ্ট ছয়ে উঠেছে | এট লক্ষপীপ্ন যে 
বিংঝধী মন্মে্ন থেকে স্বাগেই সি পি 
আই মরে গেছে, মহা উৎ্পাহ লিয়ে 
শেধাংশ গম পৃষ্ঠায় 


এলিসের আজব দেশে 
৫ঘ পৃষ্ঠার পর 
তিনটি দবাই ধেনেছে। এই তিনটির 


মধো আছে পবস্পরের ব্যাশ নাক 
না গানে, নিরাপত্তার আস্ত তিক 
বচন ও পাকন্থান থেকে ত্রিশ দক্ষ 
আশ্রসথগ্ার্থীর ফিরে আন৷ । বিন্ধ, 
জিয়। বগেন এলবের অর্থ এই নগর পায়- 
সম্পূরক লেনদেনের পঠাত্বর ভাগই 
হয়ে গেছে। এঃ অর্থ হতে পারে শত- 
ঝরা পাঁচ তাগের কম পুরে! হয়েছে, 
কারণ সবকিছুই আটকে আছে রুশ 
নৈশ চলে আদার চুক্তির ওপর । এই 
চতুর্থ নিয়েই ঠেকে থাক1। দিয় 
আরও মনে বলেন ঘদি রুশর! নির্দিষ্ট 
একটা সময় সুচীতে চলে আগ। গুরু 
করে তবে ফোনোদিন কোনে।সহ্রে 
আফগান ঘোথাদ্বের আচগণের কোনে। 
একট! চুতো। ধয়ে আধার কিরে 
আনতে প’রে। তথন বলবে ‘বৈদেশিক 
হস্তক্ষেপ চলছে।' কারণ তিনি পরি- 
ছার বণেন নাহস্তক্ষেপটা বলে দেবে 
কে! বাইর পরিদর্শক সৈঃবাহিনীকে 
লব নমহেই দরকার করবে। তাদের 
ছাড়া এসব কিছই নিছক কাপ হু। 
সুত্তরাং গ্ৰচেভ ও কর্দেতে্ দেই 
হারিত জারুত 


পালিত বেলা 


শ্চিবীসঞ্চ-কদা 





নিন কত হানুরোধ 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

প্রেমে প্রত্যাধ্যাত ছয়ে নিজ? 
তা হয নাকি? ভাঙলে শভাবটাই 
এমন! ফেবায়ন পারমিতা একদা 
শিক্ষক ছাত্রী । পায়সিত। ঘেবান্বনকে 
তাল৷বনেও পাত্র না। কারণ জয়ার 
সঙ্গে ধেবায়ন ইতিমধ্যেই এনগেজড । 
বিংেও হর্ন তায়ের। পারমিত! পরবর্তী 
কালে চদ্দচ্চিয্তাতিনেদ্রী। জ্যা নামকরা! 
গারিকা, নেপথ্য শিল্পী । নির্লজ্জ নটী 
পারমিতা জয়ার অনুপস্থিতিতে দ্বেবা- 
পলকে পার্ক কোটেলের স্বাইটে আমড্রণ 
করে ঘে অল্নাল আচরণ ঝরে মদে 
আধ হয়ে, তা মতিই বাংল! ছবিতে 
নগ্রতার দিকৃঠিহ হতে ধাকবে। কিন্ত 
গপ্ন চোটেলে রাত কা টা তে গিয়ে 
মাতাল দেবাচন ধখন ঘরের আলে! 
নিডিলে দিতে বলে, গুখন কামনাসক্ত 
নগর অভিসার ব্যস্ত নির্লজ্জ পারষিওা 
হঠাত, জজ্জাবতী হয়ে উঠল কেন? 
একি শুধুই গল্পে ছলনার জাল? তবে 
এমন প্রদত্ত আচরণ গঞ্জের নাটকীয়তা 
তির জর - এটা স্পষ্ট না হয়ে পারে না। 
আর এটা এড অবাস্তব ধুতি হীন কদর্ষ- 
তার প্রথট; ত! ভাবলেও দর্শকদের 
লজ্জা পেতে হয়। এমনই কাহিনী 
বচন! করেছেন পরিচালক জয়ন্ত ভটা 
চার্ধ শ্বয়৷। প্রশান্ত দেব চিত্রনাট্য 
ব্রচল! করেছেন। 


দেবায়নের স্ত্রী জবা এই অস্তমোর- 
শৃত্ত ছলনার শিকার। জটিলতার 
নামে বে আরোপিত খেলে। নাটকীত। 
তার অবদান ও হয়েছে শিশু হল 


মরলতাদ যার বিস্টাম ঘতই নির্বোধের 
নত কান্ধক না কেন! অর্থধীন ঘটনা 
হাঁজিয্রে তকেবিত দৰ্শক বাছত মিলন 
ঘটানো হয়েছে শেষ পর্যন্ত। 
পাংমিত| চরিত্রে মুনমুন সেন 
বথচে! হিশ্বাস্ত হযে উঠতে পারেন নি। 
গার উদ্দাম নৃত্য নগর অতিৰ্য ত্র 
বোস হিন্দি ছবির বিদু দৃষ্ধকে মনে 
কমিয়ে দে, ঘা সততই জঘন্য কু্- 
ডিকর বলে গণ] । সারদাছা না থাকলে 
যোস্বাই মার্কা দেয় দিয়ে বাংল ছবিকে 
হিট করানোর অপগ্রহাস দেখলে হাঁনি 
পা । ওভাবে ছবিকে বাঁচানো যায় 
।জ তাল। বিস্ত ভাল লাগেনা 
উচ্চগ্রাথে ধাধা ছবির গানওলি হাথ হর 


ধিখেছেন দিলীপ রয় ৷ 


কে. এ. আব্বাস 


চলচ্চিত্রলোকের উজ্জল ব্যক্তিত্ব খাজা 
আহমেদ অ ব্বাল ৭৪ বছর বন্ধষে শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তিনি একা- 
ধারে কবি জাহিতি]ক লাংবাদিক গল্প- 
কার চিত্রনাটাকাঁর পরিচালক ছিলেন। 
প্রতিটিক্ষেত্রেই তিনি নৈগুণোর স্থাক্ষ৫ 
রেখেছিলেন। প্রথম জীবনে “বন্ধে 
ক্র নিকল’ কাগঞ্জে সাংবাদিকতা! করতেন 
চি্রপমালোচনাও লিখতেন ৷ চিত্র- 
জগতে এলেই প্রথম চিন্রনাট। লেখেন 
“নয সংসার? ছবির ভিশান্তাবাদেঃ ভ 
কোটনীশ কা অর কাহানীর জাহিদী 
চিত্রনাটাও ভার। বাংলার ছুতিক্ষর 
ওপর ছবি 'ধঃছিকে গাল' তায়ই 


সৃষ্টি । সেই প্রথম ১৯ ৬ সালে হিম্দি 
ছবি বাস্তবমুখী ₹=। তীর 'আনোখী' 
রাহি) “পংদেশী', “সাত হিনদুন্তানী' 
গ্রতৃতি ছবি প্রশংসিত হয় । আবম 
পরিচালিত ‘শেহয় আউর দ্বপ্রা’ ছবিটি 
রাষ্ট্রপতি গর্ণপদক পায়। তার 
‘দো বুদ পানি ছবিটিও অভিনন্দিত। 
বসরা সাহানি ও অমিতাভ বচ্চন 
তারই আবিষ্কার। 

প্রগতিবাদী চচ্চিত্রকাহ ছিলেন 
কে, এ, আব্াস। তার এই মান" 
সিকতার ছাপ খুব স্বাতাবিক ক'বুণেই 
ভার পারচালিত অনেক ছবিতেই পড়ে 
ছিগ। লাধুবাদ যেন পেয়েছিলেন, 
কমাশিাণি সফল তেমন হননি । ভবে 
বাপিজি)র ছবির হিট্ফরমূল। তীর 
জান। ছিল। রাজ কাপুরের 'বংদাত' 
থেকে "গন ইলি পর্যন্ত সব হিট ছবির 
কাহিনী চিত্রনাট। ডিনি রচন! করে- 
ছেন। অনেঞ্ধাংশে তার ওপর নির্ভর 
করেই ঝাজবাপুর হিট ছবিষ্'ল করতে 
পেরেছিলেন এই সঙ) কে অন্থীকার 
করবে? আব্বাগের এট। হয়তো 
‘কনট্রাডিকশন' । তবু তার ছদর্থক 
তূমিবার কথা শ্রদ্ধায় সঙ্গে প্রঃণীয় হরে 
থাকবে। শেষ জীবনে শিশু চলচ্চিত্র 
সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ওঠেন। 
উৎকই শিচলছ্ছিতর নির্মাণে তর সাং" 
গঠনিক দায়িত্ব কম ছল ন'। 
ব্যাপারে তার উত্তম ছিল পুর্ণ 


সমসামঠ়িকত! ও 
অসীম কুমার চক্রবর্তী 


লাখারণভাবে একথা বল! হায় থে 
লত্তুৱ দশকের অনেক আগে থেকেই 
আমাঞের দেশেও চলচ্চিত্রে সমকালীন 
জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখানোর আগ্রহ 
চিত পরিচালক ও প্রঘোজধদের মধ্যে 
দেখা দ্রিপ্রেছিল। আর এই বিহয়ে 
লবিকৃৎ বাংলা চলচিত্জ, খন্ধিক ঘটক, 
সত্যজিৎ বান, সবণাল দেন থেকে 
আরও করে আলোচ্য ছবির পরিচালক 
নঝেন্দু চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত অনেকেই 
প্রতিদ্বিনকার জীবনের ব্যথা-ব্দনা, 
মধ্যবিত জীবনের হতাশ। ও বেঁচে 
থাকার নগ্রামকে নানাভাবে 
দেখিয়েছেন। তঙ্ণ পরিচীলকদের 
মধ্ো গনেকে আছেন ধার! দিনেমা” 
দর্শকদের একটা নাড়। দিচেছেন। 


ধেমন নাহিতো, তেষনি চলচ্চিত্রে, 
এক কথায় সৃজনশীল শিল্পে সমকালীন- 
তাকে ধেখানো। বা ধাস্তবকে ছুটিতে 
তোলাই শেষ কথা হুডে পারে ন1। 
এটা আজক!ল লবাই জানেন, আদর 
নিঃদদ্দেছে অস্কার ওয়াইন্ডের ধারণা 
ভাবনাগুলোকে অনেক পিছনে ফেলে 
এগেছি। বাস্তবতা দরকার, কিন্ত 
সেই নথ্ধে গ্রতিতাশানী দাহিত্/কার 
বা পরিচালক এমন এক বিশেষ 
মূল্যবোধকে তুলে ধরবেন ঘার আবেদন 
চিরকানীন। শ্রষ্ঠার গ্রে্ঠক নির্ভর 
করে যে জিনিহের উপর অর্থ 
নাহিত্য শিল্প চলচ্চিত্রের কৌলীও 
বিচার করতে বেট! প্রন ত, হল 
বাস্তবতার মো শাশ্বতকে প্রতিঠ। করা, 
নমকাণীনতার মধ্যে 'চিগভ্তনকে 
ফুটিয়ে চতালা। এই বাস্তবতা 
নির্মষ হতে পারে, নগ্ন হতে পারে, 
কিন্তু সেই নির্মমত৷র মধ্যে, নগ্ুভার 
মধ্যে, জীবনের দেই শাশ্বত, অমলিন 
রূপ দর্শকদের বিহ্বল করে দেবে। 
আর এইখানেই পকমিটমেন্টের'র প্রশ্ন 
আনে, জীবন-চেতনার বথ| আদে। 
এলিঅটের কৰায় ইতিহাস হলো সেই 
গর্ভ ধার মধ্য সাহিত্যের শিশু জয় 
গ্রহণ করে। শিল্পকে যদি দায়িত্বশীল 
হতে হগ্র ঘদি তা শুধু মনভোলানো, 
অধীন, মানুষের সুল প্রতি উপর 
প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস না হয়, 
তাহলে তাকে সমকালীন ইতিহাসের 
পরিচয় বহন করতে হবে-_একেই 
বলে লাজ নচেতনতা। * 


নঝেন্দু চট্টোপাধ্যাচের ছবি 
ছম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে 
স্থখবদ্ধ উপরের সথাগুলো। বলার 
প্রথোজনীজতা আছে।  হাঞ্জারো 
ৰাঞ্জে জিনিযের মধ্যে একট। বিঃ 
শিল্পকীতি দেখলে তাকে ঘেঘন নাদরে 
বুশ করা দরকার, তেঘনি বিশ্লেষণ 


দর্পণ ৷ শুহবা+ ১৯শে দুম 


চলচ্চিত্র £ চপাৱ প্রসঙ্গে 


কাও দরকার আছে, শেপ করে 
আমাদের দেখে দর্শকদের একট। বিরাট 
অংশ চপচ্চিতে হৈহজোড়। হলা 
তাজ্বাদার গল্ট-_-এই দব পছন্দ করে। 
খুধ যুষ্টিমের দর্শকই চলচ্চিতেয় মধ্যে 
চিন্তা ভাবনার স্থান আছে বলে বিশ্বাদ 
করেন। দর্শকদের শিক্ষিত করে 
তোলার দাত্রিত্ব পহিট[পক, প্রধোঞ্জক 
ও মাংবাদিৎছের নিতে ₹বে। এই 
ব্যাপারে নব্যেন্ুবাবু লাচণের পরিচয় 
দিয়েছেন। বাংলার চল চ্ন্ধে তিনি 
একজন বলি, মত, দদাঞ-দচেতন, 
নাহুণী ব্যত্তিত্ব। 

ছবির শুরুতে গল্পে প্রধান ঘটন। 
অথাৎ নায়কের দাদা মৃতু) গেখনে। 
হয়েছে। এই মৃতু/কে আশ্রয় 
কেই কাহিনীর বিশ্বার' *ক্ীঘ 
চিন্তাধারা বিশ্বামী। (ট্রও ইউনিঃনের 
এক সংগ্রামী কর্মী শুভর মৃত্য 
-এই ব্যাপারটাকে আরে [এস্বান- 
যোগ্য করে গড়ে তোলা প্রয়োজন 
ছিল। তাহলে এক ইমপার্ট দর্শক 
মনে গভীর ভাবে পড়তে"! শুভ্রর 
ছোট ভাই হত শুরু থেকেই ধেন 
“কলিন উইলসনের আউট দাইার | 
দাদার কাজ সম্পর্কে তার শ্রদ্ধা আছে 
কিন্ত দে প্রততাক্ষতাখে এ সবের ল্গে 
যুক্ত নয়। ঠিক এবই ভাবে লংদারে 
দে থাকে দাহিত দল্পর্কে সচেতন 
হয়েও নিপিও। পরিবারের কারুর 
সঙ্গেই তার ঘে মানলিক দাধুগা আছে 
তা ব্িঠভাবে দেখানে। হয়ান। কোন 
ব্যক্তিই তাকে তার সংসারের লগে 
আইেনটিফাই করতে পারবে না, 
এমন কি পোঘাক-পারচ্ছদ সংসারের 
জীবনধার। থেকে গৃধক। [বি এ. 
পাশ করার পর দশ বছর পর লে 
চাকুরির জরে অপে্ধ। করছে_ এই 
ব্যাপারটা বিশ্বাসধোগ্য ভাবে 
রূপান্িত হয়নি। 

স্বাভাবিক ভাবেই দাদার মৃত্যুতে 
বিহ্বল রঞ্জত দাদার রাজনৈতিক 
হলের কাছে হত্যাকারীর শ।স্তর অন 
গিয়েছিল । কিন্ত বৃহত্তর আন্দোলনের 
গর্ত ব্যজি স্বার্থকে প্রাধা দেওয়া 
ঘাবে না শুধু এই কথ৷ বলে তাকে 
বিদ্নান্ন দেয়! হল। অবস্ত শুভ্রর দত 
সহাহকতি প্রকাশে তারা৷ কার্পণ্য 
করেনি। বিস্ত রাজনৈতক গল" 
গুলোর মুখোশ খুলডে এইটুকুই কি 
হথেষ্ট। এখানেও দর্শ+দের মন 


একটু হোঁচট থাকে দে! ঝ]পাঃটা 
যেন স্বীম্যাটিক বা পরিকল্পনা মাফিক 
বলে মনে হতে পানে। 

নায়কের বল বগা হযেছে প্রায় 


তিছিশ। তার প্রেমিকার ঘধে। ছেন 


কচমিনমেণ্টর অভাব ছিপ বলে 24, 
তায় সঙ্গে টিক মিলতে পারছিল ন:। 
দু'জনের অখো দৃষ্ততঃ অনেক পার্থক্য 
খাক দৰেও কাহিনীর পরিশেষে রজত 
জানতে পারলো থে ীবাও সংগ্রান্গের 
শপথ নিয়েছে। একৰ! দেনে দাদা 
ছত্যাকারীফে আর ধুন ফর! হলো 
না। রজত ও ম্বীপা নিজেদের খুদে 
গেল। 


কাহিনীর দুর্বলত৷ ঢাকতে গিছে 
পরিচালককে অন্াবন্তক নানা ব্যাপারের 
আঅবতাবশ। কাতে ছয়েছে। শহকেল 
পাতাল রেলের খোড়াধড়ি, পোষ্টারে 
নধ্রপ্রর ছবি, ইন্দিরা গান্ধীর কনভয, 
দেশের ছুই প্রধান দলের শোভাঘাত্রা 
ভিছ্বেখলামের ঘুনধ, গ্রামের মাহুঘের 
খান আরে শহরে আপ, নানা 
আকণন, ফ্রাণবাক, অফ দ্রিন 
কমেনট্র সমগ্র ছবিটাকে শুধু ভারবাহী 
করেনি ডকুমেন্টারি ধর্মী করে তুলেছে। 
শেষ দৃশ্যে দু'খণ্ড ( জন্মদিনে প্র্থাত 
দাদার কাজ খেকে পাওয়া) ভগ: 
বিনিধয়ে একট। চপার কনে নাগুক 
হোটেলে অবস্থানকাঠী দাদার মন্তাবা 
হত্যাকারীকে শ্বহত্তে মিধন করতে 
গেল। ঘরেও মধ্যে থান্ত-থাদকের টাল, 
বাহানা, বাদ প্রতিবাদের মধ্যে এ 
রীণার ফোন] মে এ তিলেনটির 
দদৱ্ধে হোটেলে রত ঝাটাবার কু প্রল্ভাব 
দ্বণার সঙ্গে প্রত্যাখান করছে 
টেলিফোনে এ কথা শুনে রত বুঝলে: 
থে রীণ। তার মঞ্ধে আছে_মে আর 
একা নঃ। রাইফেলের গুলির শষ, 
ইন্টারক্জাদনালের স্বরে মৃচ্ছনার হধে 
প্রতিবাদের “চপার” হ'ল রজতের 
ব্যক্তিগত লমগ্যার মুস্কিল আশান 
চপার ঘে শ্রেণীর ছবি তাতে এ ধরণ: 


‘মেলোড্রামাটিক মদাধান মানায় না। 
নাকের চরিত্রে আন ব্যানাপীও 
অভিনয় মোটামুটি | সেই দিক থেকে 
রীণার ভূমিকার পরল! মজার অনেক 
ভাল অভিন্ন করেছেন। শোতা! দেন, 
কর্চণাকান্ত জার আরসকলে চরিআাই- 
ঘায়ী অভিনপ্র করেছেন। বটামেরা় 
পান্তনাগ, সংগীতে নিখিল চাট্টোপাধ]ায 
ভাল কাছ কয়েছেন। 
বুলু ঘোষকে জ্ছারো। হনোঘোগী হতে 


সম্প|ঙনাধ 


হবে। 

তবু দক্ষিণী বা পশ্চিমী মাৰ: 
পঞ্চশর বিদ্ধ ভারতী চলচ্চিত্রে আদ 
নবেঙ্দবাবৃত্র চপার এক আদশ্বাদ,, 
বলিষ্ঠ, ও দাহলী প্রয়্াদ__একখস 


দ্বাধাধীনতাবে স্বীকার । 


দৰ্প ॥ শুক্রবার, 


পৌর সমীক্ষা 
-__- খস্ীঁ 


৯৩ ওয়ার্ড পেয়েছে আশীর্বাদ 


১০১ পেল কেন 
দেবালিল চট্রোপাধ্যায় 


৯৩ ওয়ার্ডের কাউকিলর ডাঃ 
প্রাণশন্ধর সাছা, আগ সার্বজনীন 
অন্ধের মাছুধ। দি (প এম, কংগ্রেদ, 
এদ ইউ দি আই প্রভৃতি রাজনৈতিক 


দলগুলো ডাঃ সাহার প্রতি সহাচ্ছূতি . 


এবং ভালোবালা দোখধে থাকেন। 
একমাত্র কার", ওয়ার্ডে কিছু কাদ 
করার চেষ্টা করছেন ডাঃ প্রাণশঙ্কর 
সাহা। 

৯৩ ওয়ার্ড বদি কাউদ্সিলরকে অরদ্ধা 
করে, ১*১ ওয়ার্ডের মান্য তাহলে 
অভিশাপ দেন, কেন এটা হুদ? 
কাদ ন! করাই কি একমাত্র কারণ? 
পাশাপাশি আত্মরিকতা এবং 


নাঃ 


বথার্থ উদ্চেগও ভীষণভাবে 
অন্বপস্থিত! ১*১ ওয়ার্ডের কাউ- 
নিলা শ্রুমতী মহুয়া ভট্রাচার্ধের 


বিরুদ্ধে জমে উঠেছে অভিযোগের 
পাহাড়। আচার্ধ গ্রুপ রায় 
পলিটেকনিকের প্রফেসর নিউ রায়পুর 
রোডের বাসিন্দা দীনেশচন্ত্র তটাচাধের 
বাদ্পীর উচ্চারণ শুনলাম এই ভাবে, 
শ্রমতী কাউন্সিলর এই অঞ্চলে স্থায়ী- 
ভাবে মশার চাষ করছেন। পম্থহী 
দিনেম। হলের উন্টোদিকে যে ছোট্ট 
খালট রায়পুর ইয়ে যাদবপুর চি তরঞ্জন 
কলোনী এবং কামারপাড়ার দিকে 
গিয়েছে দেটাই হয়ে উঠেছে মশা 
চাষের উংকষ্ট জারগা। বছরের 
সমত্তট। জুড়েই থাকে কচুরিপানার 
মিছিল। সারিবদ্ধ অবস্থায় কচুরি- 
পান। থাকার ফলে আশেগাশের সমন্ত 
অঞ্চলের মশারা এখানেই পাকাপো ক 
তাবে বদবাদ শুরু করেছেন। বর্তমানে 
'নবস্থা এন ভগ্নাবহ থে, অসহ গরণেও 
যায লবক্ষণ দরদ জানল! বন্ধ করে 


বরে বে থাকছেন। 
১০১. ওয়ার্ডের ' আওতাতেই 
গাঙ্গুলিবাগান বাদার। অত্যন্ত 


অপরিচ্ছ্জ এবং অঞজালে সে নর্জরিত। 
বাঞ্জার ছাড়ালেই মহুয়া ভট্টাচার্ধের 
বাড়ি। আমি ঢুকতেই উপর থেকে 
মালা কঠ ভেগে এগ। কাকে 
চাই? উদ্দেন্ত দানাতেই বললেন, 
নিচে বন্থন। (গলায় বিরক্িস্থচ$ 
শন্থও দু'বার বেরিয়েছিল ) সেখানে 
হুই ভদ্রপোক বদে আছেন। অধৈর্ধ 
পযায়ে অপেক্ষা করার পর তিনি 
এপেন। ‘আমি এখন বান্ত।। এরপরে 
আর কথ। চলে না। আবার হাটা 


হণ শক । গাদুলাবাগান ছাড়ছে 
গুহমকানল। মোড়ের মাথায় পানাত 
পাশ দেশনা|র, মাদার চেয়ারি, 


রেছনতপের দোকাল। আলাপ হল 


অড়িশাপ ? 


রবি করের লঙ্গে। পেশার রাজ্য 
সরকারী কর্মচারী ॥ বলগেন, কাশ 
পাতুন, দেখবেন এই অঞ্চলে স্বামী 
পণ্ট্‌ ডট্টাচা্ধের নামই বেশি। সেই 
ইরাশের োমেইনি সাহেবের মত। 
কাউন্সিগরের দ্বাদী হলেও পন্টহবাবুর 
নাম আস্তজাতিক খোমেইনি মহলে) 
শত্রুরা বলেন, পণ্ট,বাবুর মাণ্ডানির 
মধ্যেও শিল্পের ছোয়া আছে। স্বী 
কাউন্সিলর হুওতার পর ভদ্রলোক 
সন্যাদ নিবেছেন। ডাবর কোম্পানীর 
পেছনে শ্রীমতী কাউন্পিলর একটা 
ছোট পার্ক খানিয়েছেন। ১*১ 
ওয়ার্ডের অহঙ্কার আপাতত এটাই। 
বর্তমানে এখানেও নাকি নবীন 
লগ্রামীরা হেরোইন নিথ্বে বপেছেন। 
রায়গুরের নামপ্রকাশে আনিচ্ছুক এক 
ট্রেশনারী বিক্রেতা বললেন, যহুরাদি 
খুব ভালো, এটাকেই পু'জি করেছে 
ইনি এবং উন[নি। আদলে অঞ্চল 
হচ্ছে বামপন্থী । কি কাজ ঘা হচ্ছে 
মুখকলে পওবেন পুঙ্দেব ভট্টাচাষ। 
দুঃখ হচ্ছে এখানেই । 

কেন ৯৩ ওর কলকাতায় 
দেরাদের অন্ততম [হসেবে (চহ্নিত হল? 
ঢা: প্রাণশন্ধর সাহা ক সম্মোহ্ন 


[বগা জানেন? াবরাট কিছু কাজ 
করেছেন তান? |কংবা। দাবঞ্জনীন 
দানছত্র খুলেছেন কি 


ডাজারবাবু? ঘুরে দেখলাম এর 
কোনই নদ । আসলে আন্তরিকতা 
এবং উদ্যোগ ছিনঘ্ে নিয়েছে মানুষের 
মন) কাডন/দিলর ওয়ার্ডের 
তিন রকম মেজাজের ‘সন্মুখীন হতে 
হয় সবক্ষণ। বস্তির মেজাজ, 
কলোনীর মেজাজ এবং অট্রালকা- 
বাদীর মেজাজজ। ত্রয়ীর সমন্বর 
প্রকৃতপক্ষে ভদ্র হওয়া উচিত 
ছিল। কাধত হয়েছে ঠিক উল্টো) 
অ্রয়ীর সহাবস্থান অভূতপুব ঠাণ্। 
এর ইতিহাস, ডাঃ প্রাণশঙ্ধর সাহার 
নিয়ামত জনসংঘোগ, এবং এককাক 
সৈনিকের উপস্থিতি। লকাল থেকেই 
শুরু হয় স্থানীয় যোগাযোগ । 
আন্তরিকতা এবং লৌহাদ্য মূলধন 
করে কাউনদিলর চেষ্টা করেন 
সমশ্তাকে ঘথালভ্তব মেটানোর জন্ত। 
তৈরী করিধেছেন কাটজুনগর এবং 
পোদ্দারনগর মধ)বতী অঞ্চলে ছোট্ট 
পার্ক, একটু দূরেই আজান ফেলার 
ভাউ। এগ্রাড। গোবিন্দপুর ধোৰপুর 
পাক, পেকগার্ডেনস। প্রবণ আনোয়ার 
হচ্ছে জল 


৯৩ 


শাহ বেচতে 


ফেলার [55 সেল 


পিধাপের যাত্রা ছাড়ানো আনহা 


গরমেও জপ নিয়ে কোনো ৩৭ 
অভিযোগ নেই। আঞ্চলিক প্রতিটি 
ক্লাবের সঙ্গেই নিয়মিত যোগাযোগ ও 
ডাঃ সাহাকে অনেকাংশে সাহায্য 
করেছে। তালতলা ময়দানের পাশেই 
তৈরী হয়েছে স্থারী স্বাধীনতা সংগ্রামী 
ভবন। শ্রস্থাত মাষ্টারদা বিশ্রবী সু 
দেনের নামাঙ্কিত এই ভবনের উদ্বোধন 
করেছিলেন দুখামন্ত্রী জ্যোতি বনু স্বয়ং । 

৯৩ ওয়ার্ডের পার্লামেন্ট পোদ্দার- 
নগরের গোপালদার চায়ের দোকান । 
এখানে নিয়মিত উপস্থিত সদন্তদের 
অন্ততম সৌমেন্ছু পাল, যাদব ঘোষ, 
দিতেন সাহা, মিহির ছোমরায়, পিণ্ট, 
দাস, হামল বিশ্বাপ, বাদল বিশ্বাস, 
সুজিত সেনগুপ্ত, প্রভৃতি বিশিষ্ট স্থারী 
নাগরিকরা! কাউনসিলয় পর্ব আলোচনা 
করার সময় ডাঃ সাহাকে সরে সরিয়ে 
বাখেন। এখানে শ্রদ্ধা এবং ভালো- 
বাসার পাশাপাশি উচ্চারণ হয়, ভদ্র- 
লোক অন্তত চেষ্টা করছেন। দক্ষিণ 
কলকাতার ঘূব আই এন টি ইউ সির 
সাধারণ সম্পাদক দিলীপ সাহার 
ভাষায়, প্রাণশঙ্কর সাহা অবস্রই 
আঘাদের বিরোধী গোষ্ঠীর মাচষ। 
কিন্ত এক্ষেত্রে স্বীকার করতেই হুবে 
ভদ্রলোকের উদ্যোগ প্রপংসনীঞ্। 
অন্তত প্রচেষ্টা আছে। 

কাউনসিলর ডাঃ প্রাণশন্কর সাহার 
কাছে প্রশ্ন রাখতেই বললেন, আমি 
নই, বরঞ্চ বলুন আমর! আমর! 
প্রতোককে নিরে চলার চেষ্টা করি। 
আদলে মাঙ্রযকে ভালোবাদার মধেই 
কানের আনল । সমস্তা তো আছেই। 
সমন্তাকে দুরে ঠেলে রাখলে তো চলবে 
না। দেক্ষেতরে প্রত্যেককে ওয়াকি- 
বহাল করতে হবে। সকলে মিলে 
এগিয়ে আসলে বে কোন সমন্তা স্থরাহ্‌! 
হতে বাঁধ্য। আমর! অন্তত তাই 
চেষ্টা করি। 

পৌর সমীক্ষার প্রাথমিক সুরে 
একটা ব্যাপার ভীষণভাবে ভাবিরেছে 
আমাকে । ৯৩ ওয়ার্ড পেল আশীবাদ, 


“১০১ ওদার্ড পেল কেন অভিশাপ? 


কে কাকে বাঁচায় 

২য় পৃষ্ঠার পর 

(condemned ) শক্তি ফ্যা(দিবান, 
কিংবা বে কোনও প্রতিক্রিয়ার শক্তি, 
কোনও অবশ্থাতেই পার পেতে পারে 
না। বিপ্লবের এ যুগে, ইতিহালের 
এ জৱাল শ[ক্জগ(পকে ধাচাথ, কার 
লাব)1 পিন্ধুরাী এশিয়ার ও সে 
মাদ্ধানেই। 


॥ লা 


ই-কং এম এল এর| অত্ংযত 


অনেক জল ঘোগ! করে পেবপর্স্ত 
কংগ্রেপ দল “সরকারী” বিরোনী দলের 
মর্ধাদা পেল। আইনত এটা তাদের 
প্রাপ্য নয় কারণ তাদের দন্ত সংখ্যা 
কম। কিন্তু ঘেহেতু রাজের শতকরা 
৪২ জন মানব তাদের ভোট দিয়েছেন 
নেই হেতু এদের সমর্থনদের মতামতকে 
উপেক্ষাকরা অঙ্গচিত হবে নে কথা 


. বিবেচন! করে বাঘফ্রুট দুবদরশিতা এবং 


বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। 

কিন্তু ই-কংগ্রেস দধন্তর। কি 
তাদের দায়িত্ব সম্পকে এখনও 
সচেতন? দিল্লী থেকে ঢেলিফোনে 
দলনেতা নির্বাচন করা হলে নকলের 
আস্থাভাজন হওয়া সম্ভব নয় এবং 
সেজন্য আবছুস সাত্তার নিজের দলের 
সদস্তদের কাছেই তাঁর প্রাপ) মধাদা 
আদায় করতে পারছেন না। দলের 
মধো সংহত ও শৃঙ্খলা নেই। 

আজ সূত্ৰত মুখাদ্দী একক 
প্রচেষ্টার ধন আসর আমানোর চেষ্টা 
করছেন তার পহকমীদের সঙ্গে পরামর্শ 
না করে তখন অন্তান্তরা । পারছেন 
সমর্থন করতে, ন। পারছেন তাকে 
সত করতে । আবার আরেকদিন 
সাধন পাণ্ডে ত এমন আচরণ করলেন 
যার নজির অন্তত ভারতবর্ষের কোন 
বিধানসভায় নেই। এক্ষেত্রে দলের 
সভ্যদের সঙ্গে পরামর্শ না করে নিজেই 
“হিরো” হওয়ার বাথ চেষ্টা চালিরে 
গেলেন। তার সহুকমীএ1 প্রকাশ্তে 
এবং ঘরোয়া বৈঠকে তার ॥দ্দ। ত 
করলেনই তার হয়ে ওকালতি করতেও 
কেউ এগিঞ্জে এলেন ন। একমাত্র তার 
প্রাদেশিক নেতা প্রিম্বরএন ছাড়া। 
এতে [তান নিজেই ছেয় প্রতিপন্ন 
হলেন-অবশ্ত ভার আত্মদঞানবোধ 
একটু স্বতন্ত্র ধরণের । 

বিধানসভার অধ্যক্ষ সম্পর্কে তার 
অশালীন মন্তব/কে কোন রকম গুরুত্ব 
না দিলে এবং নিছক বোকামি আখ্যা 
দিয়ে অধ্যক্ষ মহাশয় তার জবাব 


দিয়েছেন। 
আদলে কেউ আর দাশমুঙ্গীকে 


তেমন গুরু দিচ্ছেন ন! তার নিজের 
পক্ষপাতমূলক আচরণের জগ্ত। 

তাই বদি ন! হবে তাহলে করেক- 
দিন আগে [তিনি হৃরত মূখাদীর 
নেতৃত্ে সংগঠিত আই এন টি ইউসি 
সম্মেলনে উপস্থিত হলেন না, যদিও 
তার আগেই হুত্রত মুখাজীর সঙ্গে 
“ভাই ভাই” পাতানো হয়েছে বলে 
কাগজে কাগজে ফঙসাও করে লেখা 


হ্ল। 
আবার অ[ত সম্প্রতি আই এন টি 


ইউ ধের প্রাতিখন্দী লংগঠন লক্ষী বহর 
এন এস 1 দির সখেলনে উপস্থিত 
হয়ে প্ৰয় মুগ জের “নরপেশ্ষতা” 
জাই কযা? টেষ্ট করপেন। অথচ, 


খী দন্মেগন থেকেই প্রকাশ্যে বল হল 
যে হত্রত মুখার্জী দি পি আই (এম)- 
এর শ্রমিক সংগঠন লিটুর সঙ্গে 
সমঝোতা করে চলছেন! 

দিল্লীর বড়কর্তার আশীর্বাদে মগ 
হলেন প্রিন্র দুঙ্গী। প্রণব মুগাজী, 
বরকত গনি খান চৌধুরী এবং অশোক 
সেনের মত প্রবীপনের দলীয় নংগঠন 
থেকে সরিয়ে দেওয়া হল তপু আজও 
দলের কোন নংহতি আনতে পারলেন 
না শ্রিষ্থ মুন্সী ভার সেই সংকীর্ণ 
উপদলীয় কোন্দমলী মনোভাবের দরুণ । 
প্রাক্তন স-কংগ্রেসের অতি পরিচিত 
ভাবক নিয়ে তিনি প-পি-চু-স গড়তে 
পারেন কিন্তু এই জটিল রাজ্যে তার 
দলের রাজনীতির করর্ধার হওয়ার 
যোগ্যতা হারিঘ্েছেন। একমাত 
ভরসা দিল্লী ! 


রাক্তপতি নির্বাচন 


১ম গৃষ্ঠার পর 


ছিদাবে মেনে নেন। 

সামনে হরিয়ানার নিধাচনের 
ব্যাপারে দাতীয় ও রাজ) পরের 
বিঝোধী নেতারা এতদিন 
ছিলেন নিজ নিজ দলের হয়ে প্রচার 
এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অগ্ান্ত কাঞ্ে। 
তাই ঠিক হয়েছে এই মাসের ২৪ 
তারিবে বিরোধী দলের এক ঘৌধ 
বৈঠকে রাষ্ট্রপতি পনের প্রার্থী নিয়ে 
চূড়ান্ত সিন্ধান্ত নেওয়া হবে। 

তবে এধন বিরোধী দলের 
নেতারা সবাই একমত না হলেও 
প্রস্তাবিত বিরোধী দলের প্রাণী 
নিবাচনের বৈঠকে দর্বসন্মত বিরোধী 
প্রাথী হিসাবে একজনের নামই চূড়ান্ত 
ভাবে ঠিক করা হবে। 

রাজনৈতিক মহলের এবং অধি- 
কাংশ বিরোধী নেতাদের কথায় মোটা- 
মুটিভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, 
প্রাক্তন বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ারকে 
নিয়ে কোন কোন বিরোধী নেতার 
আপত্তি খাকলেও, অধিকাংশ বিরোধী 
নেতাদের অমুরোধে এবং বিরোধী 
একোর প্রথম পদক্ষেপ হিদাবে ক 
আরারের নাম সব বিরোধী দল এবং 
নেতার! মেনে নেবেন বদি না কোন 


রকম অঘটন না ঘটে। 
আগ্রাসী নীতি 
১ পৃষ্ঠার পর 

ফরওয়ার্ড ব্লকের রাঙ্গা নেতৃত্ব 
মবাইকে বামক্রপ্টর একা কেন প্রয়োজন 
ব্যাথয৷ করে বলেনযে আমরা 


আপনাদের অভিযোগ নিয়ে মুখামনী 
সঙ্গে এবং বাঘফ্রট কমিটির 
আলোচন! করে প্রতিকারের 
করব 


সভায় 
চেষ্টা 


ন্‌ 


Risa. Nu. WBICC 3:2 


ন্যায়বিচার, ন! প্রহসন ? 


‘বিচাৰাধীন’ বন্দীর সংখা! লক্ষাধিক 


Phone--24 4232 


বকেয়| হামলার মংখা। কোটির অন্ধ ছাড়িয়েছে 


প্রেছেজ্র মতুয়দার 


সুপ্জীম কোর্ট, হাইকোর্ট, সেশন 
কোর্ট, ম্যাজিষ্ট্রেট কোট, সিভিল কোট 
প্রভৃতি সমন্ড আদালতেই বকেয়া 
মামলার পাহাড় জমে আছে। শুধু 
মাত দেশের ম্যাজিট্টেট কোটগুলিতেই 
প্রায় ৭* লক্ষ মামলা! বকেয়া পড়ে 
আছে। সিভিল কোর্টগুলিতে 
ববেচা মামলার সংখ্যা ৪: লক্ষের 
মত। এমন কি ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ 
আদালত খোদ স্বপ্রীম কোর্টেও দেড 
লক্ষাধিক মামলা বকেয়! পড়ে আছে। 
দেখের ১৮টি হাইকোর্টে বকে! রয়েছে 
প্রায় ১৫ লক্ষ মামলা যাঁর মধ্যে ১২ 
জক্ষই দেওয়ানী এবং বাকী প্রায় ৩ 
লক্ষ ফৌজ্দারী। হাইকোটে ববেয়া 
মালার সংখ্যার হিসাবে সবচেয়ে 
এগয়ে আছে এলাধাবাদ। এলাহাবাদ 
ছাইকোর্টের বকেয়া মামলার সখা] 
১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬*টি। এর পরই 
যথাক্রমে মাজ্াজ। কঙ্গকাতা। ও 
বোগ্ধাই হাইকোর্টের স্থান। এই 
হাইকোষ্টগুলিভে বকেয়া মামলার 
সংখ্য] ঘথাক্রমে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার 


দুই প্রধানের বিরোধ 
১ম পৃষ্ঠার পর 
মার্কদিষ্ট কনিষ্ট দল এই ঝাপারে 
এগিয়েও আবার পিছিয্ে পিছ রাজীব 
গান্ধীকে স্থবিধে করে দিয়েছে। এই 
রাজনৈতিক পটতৃম্নকার এটাই স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে বে, য়াষ্টরপতি নির্বাচন 
বিরোধী দলগুলোর কোনে! এক্যমত 
হবে না_তাদের তোট পড়বে দূলীর 
স্বার্থ অহুলাযেই। 

সব' চাইতে বড়-বথা--দির্যাচনের 
জন্য প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে 
তারা আদৌ একমত হতে পারেন নি। 
গপ দিকে মন হয়েছিল, গৈল সিং 
তাদের সন্মত মনোনয়ন পাধেন। 
কিন্ত ব্যাপারট। অনা খাতে বন্ধে গেছে 
-জনতা দল জানিয়েছে যে, গৈল 
গিৎ তীর! চাঁয় না, কদ্যুনিষ্টরা 
রাজনী'ছর বাইরে থেকে বামপন্থী 
মনোতা থাপ ব্যক্তিকে ( হেদন স্প্রীষ 
কোর্টের হাকন বিচারপতি. কৃষ্ণ 
আইগার ) বেছে নিতে ইচ্ছুক অথচ 
দক্ষিণপন্থী দলগুলো অবস্থাই এই 
ধনে: শক্তি স্বদ্ধে আগ্রহী হতে 
পাছে ন।। মুচরাং প্রার্থী যনো- 


o_O Oar EEE tN ENED. 


সম্পাদক কঠক নীপালী প্রেস 


4১৮১ ১ লক্ষ ৪৮ ছাজাৱ ৩৩* এবং 
১ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৯৪টি । 

বিচার কার্ধে অস্বাভাবিক বিলদ্ব 
হওয়া মামল! বকেয়া পড়ে যাওয়ার মূল 
কারণগুলর অন্ততম। সাম্প্রতিক 
একটি পরিসংখান থেকে দেখা গেছে 
যে একদশক আগেও যেখানে নখিতুক 
নতুন মামলার ৮১ শতাংশের নিষ্পত্তি 
হৃত এখন দেখানে «৭ শতাংশের বেশী 
মামলার কিছুতেই নিষ্পত্তি হচ্ছেনা 
এই হিসাব শ্বঞ্রীয় কোটের ক্ষেত্রে । 
হাইকোটগুলির অবস্থাও তখৈবচ। 
একদশক আগে যেখানে দেশের হাই- 
কোট গুলিতে যামলা নিপ্পত্তির হার 
ছিল ৮৩ শতাংশ এখন তা কমে মাত্র 
৬৭ শতা'শে গড়িয়েছে! এর অবহ্য- 
ভাবী ফ্লশ্রাতি হিসাবে বকেয়। মামলার 
পরিমাণ ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। 


হাইকোট গুলিতে এবং স্বপ্রীয় 
কোর্টে’ বিচারপতিদের বহু পদ শূন্য 
থাকাও মামলা! বকেয়া থাকার আর 
একটি কারণ । যদিও সরকার বিচার- 
পতিদের বেশ কিছু নতুন পদ সৃষ্টি 


নামেই ঘি কাস না হয়, তাহলে 
বিরোধী ভোট ভাগ হয়ে যাবেই, তাতে 
বংগ্রেপেরই স্থবিধে। ধনে রাখা 
দয়কার বিরোধীরা মাত্র একধারই 
(১০৬৯) ত্রিদিব চৌধুরীকে দর্ধনন্মত 
প্রার্থী হিদেবে দাড় করাতে পেরে" 
ছিলেন, কিন্তু তাতেও শোচনীয় 
পরাজয় এড়ানো যাদু নি (দি পি আই 
মুলণীম লীগ ও জামাত ই ইমগাম 
অংশ সেখার ভোটে অংশ নেয় নি)। 

এবার পশ্চিমধঙ্জ ও কেরালায় 
বিপুল দাফল্যের পর দি পি আই 
{ এম )-এর উদ্মোগে মুখ্যমন্ত্রী সন্দেলদ 
হওয়া এ?ট। বিরোধী একোর 
পটভূমি তৈরী হয়েছিল। অবস্ত 
শুরুট।ও হয়েছিল বেশ দ্বিধ। ও দমস্ত। 
নিয়ে। 'কংখ্েদ বিরোধী” ও 'আ- 
কাগ্রেমী' কখ। ছুটোয় মধ্যে পার্থ 
কর' হয়েছে এবং তাঃ ফলে ফ'রুক 
আবহুন্না, লাল্ডেম্গা। রামচন্ত্রন প্রমূখ 
বাদ পড়েছেন । তাছাড়া ২৪ট। বাছো ও 
মধে] ছয়জন মুখ্যধ্রীর একটা 
সন্মেগন সাধিক একা এনে দিতে 
পারে না) 


এরপর ঘে বিঝোশী কলরেত 


করেছেন কিন্ত দীর্ঘকাল যাবত বহু পদ 
খালি পড়ে আছে । যেমন ধর! যাক 
হাইকোর্টের কথাই। ১৯৭১ সালে 
দেশের হাইকোট গুলিতে যেখানে মোট 
বিচারকের সংখ্য! ছিল ৩৫৯, বর্তমানে 
তা! বেড়ে দাড়িয়েছে ৪৪* এ, কিন্ত 
এর মধ্যে ২৪টি বিচারকের পদ এখনও 
শৃন্ত পড়ে আছে। স্বত্রীম কোর্টের 
ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা। চীফ 
জাঠিসকে বাদ দিয়ে সুপ্রীম কোর্টের 
মোট বিচারপতির সংখা ১৯৭১ 
সালে যেখানে ছিল মাত্র ১৭ জন 
বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ২৫। 
অথচ এর মধ্যে ১১ জন বিচারপতির 
পদ এখনও খালি পড়ে আছে। ফলে 
পর্বতপ্রমাণ বকেয়া যামলার দ্রুত 
নিষ্পত্তি হওয়ার সম্তাবন! দূরে থাক, 
ক্রমশ তা আরে! বেড়ে চলেছে। 
স্প্রীম কোটে মামলা বকেয়া 
পড়ার আরো! একটি কারণ হল 
সাংবিধানিক মামলার অস্বাভাবিক 
সংখ্যা বৃদ্ধি। এই মামলাগুলির ভ্রুত 
নিষ্পত্তির তাগিদে অগ্কান্য অনেক 





বলেছে, ভাতে অনৈকাট! আরে প্রকট 
হয়ে উঠেছে। সি পি আই এতে 
যোগ দেল নি । বি জে পি আসন্ণ পায় 
নি। সি পি আই (এম) দলের 
কেন্ত্রীর নেত্বতও এই সময় থেকে 
বিরোধী এক্যে ব্যাপারে অনীহা 
প্রকাশ করছে) সাধারণ সম্পাদক 
শুধু রাষ্ট্রপতি নিয়েই কথ! বলতে চেয়ে- 
ছেন। এই নিয়ে তার সঙ্গে বিজু পট- 
নায়ক ও চিত্ত বস্তুর তো বটেই, নিজের 
দলের বাসবপুলগিযারও তীর হতবিতোধ 
ঘটেছে ।, বিরোধী এঁকোর বৃহত্তর 
পটভূমিকা তৈরী না করে শুথ্ধা 
রাষ্ট্রপতি জনোনযনের ব্যাপারে আলো- 
চনা সীঙ্গিত রাখতে চেয়ে আদলে 
বঙ্গ ব্যাপারটাই কিছু নেতা গুলিয়ে 
দিতে চেগ্ছেছেন। আসলে এত বড় 
দেশে দক্ষিপপন্থী, নধ।পন্থী ও বামপন্থী 


এত দল, তার ওপর আছে চক্র, 
ভাবা আঞ্চলিকৃতার ভিত্তিতে লংগঠন, 
আদত উক্যবন্ধ করে কংগ্রেসেত সাম- 
গ্রিক বিরোধিতার ব্যাস্থা করা এক- 
অসম্ভব ব্যাপার 

নেইজনই হনে হয়াষ্টরপতি প্রধান- 
মন্ত্রী বিরোধের রাজনৈতিক স্থবিধে 
বিরোধীরা নিতে পায়লেন না । 


মম্পাদক-্বীর়েন বনু 


পিকতপন নাগাল বে পর 


বকেছা পড়ে থাকছে । মামলা দীর্ঘ 
কাল নিষ্পান্ত না &খসে প৬ থাকার 
ফলে সংশ্লিষ্ট সকলকেই বিরাট ক্ষতির 
বোঝা বহন করতে হুঘ। শুধু তাই 
নঙ, এই দীর্ঘন্বত্তিতার ফলে বু লাক্ষী 
সাবুধও লোপাট হয়ে যায়, ফলে সার 
বিচারের সম্ভাবনা ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে 
পড়ে। বিশেষ করে ফৌজদারী 
মামলার ক্ষেত্রে এই দীর্ঘস্থত্রিতার 
সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে । বলা 
বাহুলা বিশেষ একশ্রেণীর প্রভাবশালী 
ও স্বার্থান্বেষী মহল এই অবস্থার 
সুযোগ গ্রহণ করে। নহক্ষেত্রে 
তাদেরই চেষ্টায় মামলাকে দীর্ঘ বিলাঙ্গের 
দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। দরবার 
নিজেও বহক্ষেত্রে মামলার 2 ও দ্রুত 
নিপপত্তি চান না। এনং সম্ভবতঃ 
সেজন্তুই বিচারকের শৃর্ক পদ গুলি পৃরগ 
করা বা এই চরম অ+সস্থা থেকে 
বিচার প্রক্রিয়াকে মু করার ৮ 
সরকারের কোন মাথাব্যথা নেই। 

ভারতনর্দের [ব্চার ব্যবস্থার এই 
প্রহদন যে পায়ে নিয়ে 
পৌছেছে তার আর একটি নি?শুন 
পাওয়! যানে দেশে বিভিন্ন জেলে 
বিচারাদীন বন্দীদের ক্রমব্্যান সংখ্যা 
দেখলে। সাম্প্রতিক একটি পারি- 
সংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে ভারতের 
বিভন্ন জেলে লক্ষাধিক বন্দী ‘বিচারা- 
খীন' চিহ্নিত হয়ে দিনের পর (ধিন 
আটকে রয়েছেন। এর মধ্যে এক 
উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলেই রয়েছেন 
২২ হাজার ৪৫* জন বিচারাধীন 
বঙ্দী। এছাড়া বিহারের জেলগুলিতে 
১৯ হাজার ৬৭০ জন, মধ্য প্রদেশে ১০ 
ছাজার ৯৭৫ জন, যহারাষ্টে ৬ হাজার 
৩৮৬ জন, পাঞ্জাবে ৪ হাজার ৫৩ 
জন এবং রাজস্থানে ৪ হাজার ২০৯ 
জন বিচারাধীন বন্দী ররেছেন। 
পশ্চিমবঙ্গের জেলগুলিতে ৬ হাজার 
৮৪* জন্‌ বন্দী বিচারাধীন অবস্থায় 
আটকে আছেন। অন্যান্য সমস্ত 
রাজ্যের চিত্রও প্রায় এক) 

মোট কথা বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘ- 
স্থত্রিতা এবং সাহগ্রিক অবাবস্থা 
অবিলম্বে দূর করতে ন! পারলে স্টার্‌- 
বিচারের নামে অন্যান এবং অমানবিক 
কার্যকলাপ ক্রমশঃ আরো! বেড়ে যাবে 
বলে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ 
করেছেন । অনেকেরই আশঙ্কা এই 
জাতীয় অবাবস্থার ফলে নাগরিকদের 
মৌলিক গণতাগ্তিক অধিকারই যে 
শুধু ক্ষু্ হবে কাই নঘ্-ন্তায় বিচারের 
ক্ষীণতম সম্ভাবনাটুকুও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত 
ছয়ে যাবে। 


কোন্‌ 


Price Rupee One 


অরসত্য ভাষণ 


১ম পৃষ্ঠার পর 
ঘুমের কথা ওঠে লা। আর যি 
কোন দালালি দেওয়া হই তাহলে 
ভারত সরকার তার দেচ অর্থ থেকে 
নেই পরিমাণ টাকা কেটে রাখবে। 
আর একথাও বছ। হয় থে 
বোস: কোম্পানী থেকে কামান 
কেনার আগে ভুইডেনের প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রীর সন্ধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
কথা হয়েছিল যে এর মধ্যে কোন 
দালাল থাকবে না। দালালই যখন 
থাকবে নাঁতখন ঘুষ বা কমিশনের 
প্রশ্ন নেই। 
কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটি 
প্রশ্নেই বাজীব সরকারের তরফে যা 
কিছু বল! হয়েছে তার সব কথাই সঠিক 
নয়। 
প্রথমতঃ ভারত সরকার অতি 
সম্পতি ঘেয়ারফান্দের সঙ্গে ঢুকি 
বাতিল করে দিয়ে কার্মত স্বীকার 
করেছেন চুক্তি হয়েছিল এবং আগে 
যে বরা হয়েছিল যে ওঁ সংস্থাকে 
নিয়োগ কর! হয়নি তা অসত্য। এই 
প্রপঙ্গে উদ্লেখষোগা হি; হাসর্যানের 
অভিযোগ যে ভার সংস্থার দেওয়া দঃ 
তথ্য ভারত সরকারের দ্ধ: থেকে *৯ 
করে ফেগ! হয়েছে, অপর 
জানিয়েছেন যে প্রয়োজনে উনি 
তথা ফাস করে দিতে পারেন৷ 
জামান দাবযেরিন কেনার 
বে ঘুঘ দেওয়া হয়েছে ত! ভারতীয় 
দূতের এক টেলেক্ বাতাধ আগেই 
জান! গেছে। সে দালাল সংস্থার 
নামও প্রকাশ হয়েছে । আর বোফস 
প্রসঙ্গে স্থইডেনের অডিট ব্যুরোর 
দেওয়া রিপোটে হা জানা গেছে 
তাতে রাজীব সরকারের বিবৃতি থে 
অসত্য তা প্রমাণ হয়েছে। 
এই সব কেলেঙ্কারির ব্যাপারে 
তদন্তের দাবী রাজীব গান্ধী কখনই 
মেনে নেন নি। বরং জাতীর 
নিরাপত্তা বিপন্ন এবং বিদেশী চক্রা্ণ 
ইত্যাদি আওয়াজ তুলে নেখ্রে 
মাঈ্যকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেই 
চলেছেন। 
বোট ক্লাবের জনসভার “রাজীব 
বাঁচাও" আন্দোলন শুরু করে এই 
“চক্রান্ত”র কথা বলা হল। কিন্ত 
দেশের মাঘের মনে এই প্রচার 
মোটেই দাগ কাটেনি। অপর দিকে 
“মীরজাফর ও জরটাদ" বলে প্রাক্তন 
প্রতিরক্ষামন্ত্রী বিশ্বনাথগ্রতাপ সি'কে 
অপাস্ব করার চেষ্টায় ই-কংগ্রেস 
নেতার! ব্যর্থ হলেন। উত্তরপ্রদেশে 
দলের লোকের! তাকেই অভ্যর্থনা 
জানাচ্ছেন। ভয়ে সভা-সমিতি বঙ্ক 
করে দেওয়া ছল। 
কিন্তু আজ সংসদীয় তদন্তে কেং৮ 
বোনের খা উঠেছে। অথচ অং 
কেলেঙ্কারি খামঠচাপা দেওয়া! 
“অপচেষ্টা চলছে। তবে শেখ রগ 
হবেকি? 





৯/১* আচাম শ্রুফুপচন্জ্র রোড, কালকাতা-ত থেকে মুত এবং দর্পণ কাধালয় ৬১, ঘট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


ভিগি পিকে দন ছাডত হবে অথবা আগ করাত হবে 


রাজীবের গন্ধে সমঝোতার চেষ্টা চলছে ? বৈঠক হতে পারে 








বিধনাধাাগকে মত দিয়েছেন 


ভিংশবর্ধ ২ ২১শ মংখা| £ প্রকুবাক। ১৬শে জুন '৮৭ : এক টাকা 








অশোক মেন এবং বংক 


বিশ্বনাপ্রতাপ সিং-এর কলকাতা 
সফরের পেছনে কলকাঠি নেড়েছেন 
স্বয়ং প্রাছন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী 
অশোক সেন এবং প্রাক্তন কেঙ্ত্রীয় 
কর্মস্ছচী রূপায়ণ মন্ত্রী বরকত গণি পান 


চৌধুরী । 
বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-কে হাওড়ায় 
সঙ্ষধণা জানাতে যে বিপুল 


সংখ্যক লোক সমাগম হয়েছিল তায় 
জন দমন্ত ব্যবস্থা করেছিলেন অশোক 
দেন এবং বরকত গণি খান। 

অশোক দেন চিরকালই ক্ষমতার 
রাজনীতির লাইনেই চলে এসেছেন। 
রাজীব জমানায় প্রথম দিকে প্রাধান্ত 
পেলেও শেষের দিকে তিনি বুঝতে 
পারেন তার গুরুত্ব রাদীবের কাছে 
খুবই কম। তাছাড়! তিনি বিশ্বস্ত 
স্বত্রে খবর পেয়ে মন্ত্রিসভা থেকে 
অপসারিত হবার আগেই “নিধাতিত 
কংগ্রেদ কর্মীদের পাশে দাড়ানোর" 
গোগান তুলে মধ্তিমভা থেকে 
ইততফা দেন, ঘে স্বধোগ ররকত সাহেব 


নিতে পারেন নি। 

সং রাপ্যের বিক্ষুকদের মত এই 
রাজ্যেও অশোক সেন রাঁজীবকে একটা 
শিক্ষা দিতে চান। তারই হাতিছার 
হিসাবে রাজে] রাজ্যে বিহ্ৃন্ধদের মত 
অশোকবাবুরাও বেছে নিয়েছেন 
বিশ্বনাধপ্রতাপ সিংকে। 

বরকত সাহেব এবার কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে যোগ ন! দিয়ে 
কলকাতায় চলে আসেন কিন্ত 
রাজীব তার আগ্গত) এবং সাহস 
পরীক্ষা করার ন্ট হুইপ জারী করেন 
সভার উপস্থিত থাকার জন্য। সে 
নির্দেশ অমাপ্ড করার সাহুদ বরকত 
লাহেবের হু নি) 

বেশী লাফালাফি করলে অশোক 
সেনকেও দল থেকে বহিকারের ব্যবস্থা 
নেওয়া হবে বলে রাজীব গান্ধীর ঘনিষ্ঠ 
একদল মনে করেন। তবে সবটাই 
নির্ভর করছে অখোক মেদ নেপথ্য 
থেকে কতদিন কৌশলের খেল! খেলতে 
পারেন তার ওপর। 


প্রাক্তন অর্থ ও প্রতিরক্ষামহী 
বিশ্বনাধপ্রতাপ সিংকে হর প্রধানমহী 
তথা দলের সভাপতি রালীব গান্ধীর 
সঙ্গে আপোধ করতে হবে» নয়তো 
তাকে দল ছাড়তে হণে। দুর্নীতির 
বিরদ্ধে এক রাউণ্ড প্রচার অভিযানের 
পত্র কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড সুত্র থেকে এ 
খবর পাওয়া গেছে। 

হিশ্বনাথপ্রতাপ সিং একট! কথা 
বেশ ভালভাবেই বুঝে গেছেন যে, 
ছুনীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার 
অভিযান চালিয়ে তিনি হতো 
লাময়িকভাবে জনমাধারণূকে দ্বপক্ষে 
আনতে পারবেন, কিন্তু দলের ব্যাপক 
অংশকে রাজীব বিরোধিতায় প্রকান্ড 
নামিয়ে তার সঙ্গে লড়াই-এর ময়দানে 
আনতে পারবেন না। 

কমলাপতি (পাঠা, উমাশহ্বর 
দী/ক্ষত প্রমূখ কয়েকজন প্রনীণ কংগ্রে 
নেতা বিশ্বনাধপ্রতাপ সিংকে পরাথশ 
দিয়েছেন, অপু বেণেঙ্কারী বা ফেয়ার- 
ঘা তদন্ত নিয়ে আর হৈ চৈ না 
করতে। 

এই প্রণীণ নেতারা বিশ্বনাথ- 
গ্রভাপকে আঃ বলেছেন, “তোমার 
এই কাজে রাজীব এবং তুম দুজনেই 
দুবল হয়ে পড়বে তম যাদ সরাসরি 
রাজীবের বিরুঞ্চে প্রকাণ্ডে বত্রোহ 
ঘোষণা করে| তাহলে দপগের সমূহ 
সন্ধট দেখা দেখে । কারণ দলের মধ্যে 
এখনও রাজীবের বিকল শক্তি বা 
নেতার কোন আগ খু'জে পাওয়। 
যাচ্ছে না ।' 

দেরীতে হলেও বিশ্বনাথপ্রতাপ 
অনেকট! বুঝতে পেরেছেন। কিন্ত 
এই মুহুর্তে তিনি যদি রণে ভঙ্গ দেন 
তবে জনমানসে তিনি বে পরিচ্ছল্ 
ভাবমূতি তুলে ধরতে পেরেছেন তা 
পুরোপুরি নষ্ট হয়ে ঘাবে। আর 
ক্রমাগত লড়াই চালাতে থাকলে দলের 
শেধাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


দিলীর নামী প্রতিষ্ঠানের হিসেবে কোটি কোটি টাকা গরমিল 


দিল্লীর নামী প্রতঠান অল ইণ্ডিয়া 
ইন্সটিটিউট অব মেডিকেল সায়েদ-এর 
পর্চালনার কোটি কোটি টাকার 
গরামল ধরা পড়েছে সরকারী অডিট 
রিপোরটে। 

কেন্দ্রীয় সরকার স্থাস্থের উঠতিতে 
সালা টাকা বরাদ করে থাঙেন 
দেদানে এই অর্থের অপচছ কো 








কনা যায় পা । বিতর 
লেখের অদাধা 


পরি সনোছ দেকে বার ৩) 


কিণুদন আগে সংবাদ ছিল 
বিহাে গত আঢ বছরে ১* কোটি 
টাকার অ[ত প্রচোজনীয় লাজিকাল 
বঞ্ছপ্যতির পপর ধুলো জয়ে গেছে । 
খাস কেন্ত্রীয় থাই মকের আও 
তায় থেকেছ অল হাওয়া ই্টিটিউট 
অহ দাহন যে নানা 
পেখেছে তার 
অপদাথত। 


পেরেছে কি ভাবে প্রচালিত রীডি- 
নীতি ভগগ করে স্বানীর প্রশানন 
সরকারী অথ নিরে ছিনিমিনি খেলেছে। 
অথচ, মা এই যে, মূলত চিকিৎসা 
ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার একটি আঘশ 
প্রাতদান ছিদেনে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য 
নিয়ে এই সংস্থার প্রতঠা কর! হয়। 


তবে একটা বড কাতিত হুল, 
তাক ক্জ্রা8 মঠ, আমলা 
এব আগ. জনদের সরকারী 


তে কত [5 
হচেছ এই ই 





বাভকীয় বাবসা 








তামিলনাড়,তে নয়া 
তৃঘলকী আইন 


্রেচমন্দ্র সু ২-।ব 


এখন থেকে তামিলনাডুতে কোন 
দভাসমিতির পোষ্টার লাগাতে হলেও 
দেন্দর বোর্ডের ছাড়পত জোগাড় 
করতে হলে তাবিলনাচুর নয়া 
আইন অহুহায়ী যে কোন ধরনের 
প্রচার লামগ্রী, সে তার বিদ্য়বন্ত যাই 
হোক না কেন, জনমমক্ষে প্রকাণ করার 
আগে সংশ্লিষ্ট সরকারী সেন্সর কর্তৃপক্ষের 
দ্বার! 'ছখাবথগাবে অহযোদিত' হওছা 
চাই। লিনেমা থিয়েটারের বিজ্ঞাপন 
হোক বা তেল-দাবানের বিজ্ঞাপন, 
কোন কিছুই এই আইনের আওতা! 
থেকে বাদ যাবেনা । এই অন্তৃতপূর্ 
আইনটিডে আরো বলা হয়েছে যে 
সরকারী লেঙ্গর কর্তৃপক্ষের অতি 


ছাড়া যে কোন ধরনের প্রচার সামগ্রী 
জনসমক্ষে প্রকাশ করগে তার শান্তি 


হবে তিন বছরের কারাদণ্ড এবং 
জরিমানা । এমন কি দাংস্কৃতিক 
অচ্ঠান, খেলাধুলো, যে কোন অন" 
সভা, বিজ্ঞান-্বান্্য-শিক্ষা সংক্রান্ত 
কোন বিষয়ের ওপর কোন ঘোধণা বা 
অশষ্ঠান স্বচীর কোন পোষ্টার, হোডিং, 
ব্যানার, শ্রাইও অথাং কোন ধরনেরই 
কোন প্রচার পামগ্রী সেন্সর বোর্ডের 
আগাম অগ্যাত ছাড়া প্রকাশ করা 
যাবে লা। প্রচার সামগ্রী এই সং 
অন্শ্য 
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বাড়ানো 


পারে 


বলেও এই আইনে সংস্থান বাঁধা 
হয়েছে। শুধু ভাই নয়, এই জাতীয় 
প্রচার সামগ্রী ঘদি জনসমক্ষে প্রকাশ 
করা নাও হয় ভু সেদ্ধর বোর্ডের 
অচমতি না থাকলে তাও পুলিশ 
বাজেযাগ্ধ করে সংশ্লিষ্ট বাকিকে দোধী 
দাবান্ত করতে পারে। 

ভাত্রতবর্ধের সংবিধানে প্রদত্ত 
মৌলিক অধিকারমমূহকে, বৃদ্বাদৃষ্ঠ 
প্রদর্শন করে পেন্দর সংক্রান্ত বচ 
আইনই এদেশে প্রণীত হয়েছে কিন্ত 
সপ্পূ্ণ উন্নাদোচিতএরকম একটি আইন 
এর আগে কেউ কখনো তৈরী করার 
কথা সম্ভবতঃ চিন্তাও করেন নি। রাম- 
চশ্রন দরকারের এই তুপলকি আইনে 
ফরমান জারি কতা হয়েছে যে কোন 
প্রচার সামগ্রী প্রকাশ করতে চাইলে 
নমুনা সহ বখাবখভাবে পুরণ করা 
একটি আবেদন পত্র সংশ্লিষ্ট সেক্ছর 
অফিদানের কাছে পেশ করতে হবে। 
সেন্সর অফিদার তীর হববিধা! ও লমর়- 
মত আমা পড়া সমস্ত আবেদন পত্র 
তীর মতামত সহ দেক্সর বোর্ডএর 
কাছে পেশ করবেন। এ কাজের 
জনয দেন্পর আফদার ফেমন ইচ্ছে সময 
নিতে পারেন) সেন্সর বরো? 
সপ্থাধের মধ্য আবেোন পল 
পরীক্ষা করে দেখবেন এবং এজন তারা 
শ্ষোশ ৮ম পটার 








বিশ্বনাথপ্রতাপের লড়াই 


প্রান কেন্ত্রীর অর্থ ও প্রতি কক্ষ মন বিশবনাধপ্রতাপ পিং শেষ পর্যন্ত কি 
করবেন? তিনি কংগ্রেম দল ত্যাগ করছেন না। এবং ঘেহেতু তিনি কংগ্রেস 
দলেই আছেন, সেইজন্র। রাজীব গান্ধীই তা নেতা--একথা বিশ্বনাথ প্রতাপ 
নোচ্চারে কলকাতার ঝলেছেন এক লাংবাদিকের প্রশ্বের উত্তরে। তাহলে তার 
লাড়ই কার এবং কিসের: বিকদ্ধে? তিনি বলেছেন ছুনীতির বিরুদ্ধে এবং 
শ্বভাবতই ধরে নেওয়া বায় ছুনীতিবা্ বৃহৎ শিল্পনীতি ও ব্যবসাযীরাই গার 





প্রধান প্রতিপক্ষ, বার্থ রেগকৈ ফাঁকি দিয়ে বিদেশের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা 
সঞ্চয় করছে। তাঁদ্র'খুঞ্জে-বার কততে গিয়েই বিশ্বনাথপ্রতাপের গদী টলে 
গেল এবং শেষ পর্যস্ত-তীকে মস্িত্ব ত্যাগ করতে হল। সেই দে সামরিক সাজ 
সরধাম কেনার ব্যাপারেও,নান! কেলেঙ্কারীর তথ্য উদঘাটিত হয়েছে। এ সব 
কিছুর সঙ্গেই অড়িত প্রধানমন্ত্রী রান্ধীব গান্ধী তথা কেন্ত্রীর সরকার। তার 
মানে এইসব ছুনীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন অথবা দুনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে দড়িত প্রধানমন্ত্রী এবং কেজীয় সরকার নেই জনত তারা ফেয়ার- 
ফ্যাক্স, জার্মান সীবয়েরিন ও.বোফন নিয়ে পার্লামেন্টের বাইরে অসত কথা 
বলে আসল তথা ঢাকবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই তারা চাপা 
দিতে পারেদ নি। অথচ দুর্নীতির বিরুঙ্জে লড়াই করতে গিয়ে 
বিশ্বনাথপ্রতাপকে রাজীব ও তার পাদদের কোপে পড়ে মন্ত্রীর চাকরী ত 
ছাড়তে হলই, আবার দেশপ্রোহিতার বদলামও দিতে হল। 

তাহলে বিশ্বনাথপ্রতাপ যদি প্রকৃতই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান 
তাহলে তাকে রাজীব ও তার সরকারের প্রতি আচগত্য প্রত্যাহার করে নিয়ে 
তাদেরই প্রথমে আগামীর কাঠগড়ায় দাড় করাতে হয়, কারণ প্রধানমন্ত্রী রাজীব 
গান্ধী এবং কেন্্রী় সরকারই তাকে অদাধূ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে তদস্তকাধ থেকে 
নিরস্ত করেছেন। বিশ্বনাথপ্রতাপ কংগ্রেমেও থাকবেন, ঝাজীবকে নেতা | 
বলেও মানবেন, আবার দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করবেন_এই পরম্পর(িকোধী 
ঘটনা কি সম্ভন ? তিনি যদি রাজীবের প্রতি কংগ্রেদীদের আগগত্যো একটা | 
বড় ফাটল সৃষ্টি করার চেষ্টা করতেন তাহলেও তিনি তার ঘোধিত লক্ষ্যের পথে { 
কিছুটা এগোতে পাঁরতেন। কিন্তু দুনী তির ধারক ও বাঁহক রাদীব সরকারের । 
ধিক্ন্ধে কংগ্রেসীদের একাংশের বিদ্রোহ ঘটাবার কোন চেষ্টাই তা? মধ্যে রেখা 
যাচ্ছে ন1। রিশ্বনাথপ্রতাপ বিভিন্ন জাঃগার বহ্ছেন, ঠাত এসনভায় | 
কিছু বিক্ষু্ধ কংগ্রেসী এবং কিছু লাধারণ মাগ ভীড় করছেন, কিছু তার সফর ] 
ও বক্তৃতার পরিণতি কি? আগ হোক কাল হোক একদিন এর সমাধি 
ঘটবেই। রাজীব এবং তার কংগ্রেদ তাই এখন '(বশ্বনাথপ্রতাপ সম্পর্কে 
চুপচাপ থেকে সময় কাটাচ্ছেল। ফে্ারফ্যাক্স ও জার্মান সাবমেরিন এবং সেই 
সঙ্গে বিশ্বনাখপ্রতাপের ভূমিকা! নিয়ে যে চাঝলা সি হয়েছিল কংগ্রেণীদের মধ্যে 
তা এখন ধিতিয়ে গেছে । অতএব সমন্ত ঘটনা এবং বিশ্বনাথগ্রতাপ নিজেও 
গারপ্রদীপের অন্তরাগে হাওয়ার পথে। এটাই স্বাভাবিক, কারণ বিশ্বলাথ- 
প্রতাপ প্রচলিত শাসন কাঠামোর বদল চান না, রাজীব-নেতৃতের বিরুদ্ধে তিনি 
বিদ্রোহ করতে চান না। তাই তার ঘোষিত লড়াই অর্থহীন বাক্যবিগ্কাদ 
ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু একথাও লতা যে, দুনী তির বিরুদ্ধে লড়াই 
করতে গিয়েই ডাকে ময়িত্ব ছাড়তে হথেছে | তবে বিশ্বনাথপ্রতাপ যদি 
"রাজন্রোহী” হতেন তাহলে দেশের মান্ছঘু রাজীব সরকারের কীতিকলাপ 
নম্পূর্বে অনেক চাঞ্চল্যকর তথা জানত পারত। 


ধানবাদে.ধর্মঘট বেআইনী ঘোষিত 

বিহারের ধানবাঁদে অবস্থিত ভ্যালি রিষ্রাকটরিজ লিমিটেডে চার মাস 
'অংতক্রান্ত লাগাতার ধর্মঘট বিহার সরকার বেআইনী থোষপা করেছে। গত 
১র1 ফেব্রুয়ারি থেকে এই ধর্মঘট চলছে। ধর্মঘটের ফলে কাএখানার কাজকম 








একেবারে বন্ধ। কারখানা কর্তৃপক্ষ সরকারের এই ঘোধণাকে স্বাগত 


ভানয়েছেন। এখানে ১০০, শ্রমিক কাজ করেন। 


রাজীব গান্ধীর ক্ৃতকমে 
হরিয়ানায় ভরাডুবি 


সন্ত রাজনৈতিক ভাস্তকারদের 
[হদাব-নিকেশ ওলটপালট করে [দিযে 
হরিয়ানায় দেবীলালের জয়জয়কার 
হ্ল। 

হিন্দীভাবী এলাকার বিরোধীরা 
হিধা বিভক্ত, অতএব রাজী গান্ধীর 
অশ্বদেধের ঘোড়া হুরিয়ানার সহজে 
জিতে বাবে-_এটাই ছিল ভান্তকারদের 
মোটামুটি বক্তব্য। পশ্চিমবঙ্গে 
বামফ্রট তথা লি পি এম-এর 
সাংগঠনিক শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা 
করার অবস্থা কংগ্রেসের ছিল না 
বলেই হার হরেছে। কিন্তু হিন্দী 
বলয়ে দে সমস্তা মোটেই নেই বলে 
বংশীলালের মত "দক্ষ প্রশাসকের 
নেতৃত্বে হ্রিয়ানার জয় সহজ হবে আর 
রাজীব গান্ধীকে দুরেকবার ঘুরিয়ে 
নিলেই চগবে। এটাই ছিল কংগ্রেসী- 
দের ধারণা । ব্যাপারটা বে এক 
কথায় অমনভাবে ব্যাখ্যা করা সহজ 
নয়, তা নিশ্চয় এ'রা এখন স্বীকার 
করবেন! 

তারা আরও স্বীকার করবেন যে 
রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় আপাত পর যে 
কঠেকটি রাজ্যে ভোট হয়েছে 
ই-কাগ্রেদ তার প্রতোকটিতে হেরেছে 


একমাত্র ব্যতিক্রম কাশ্মীর । সেখানে 
ই-কংগ্রেসের জয় নিজের শক্তিতে নয়, 
ডঃ ফারাক আবদছুলার কপার। 

এবারে হরিছানায় এ দল একেবারে 
হছে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী বংশীলাল ও 
তাঁর মন্ত্রিসভার সব সদস্তই পরাজিত। 
কংগ্রেসের ভাগ্যে মোট সদস্তের দশ 
শতাংশ আদনও জোটে নি। এই 
রায় অত্যন্ত পরিার ই-কংগ্রেলের 
অনুসৃত নীতির বিুদ্ধে। অবনত এই 
নীতি নির্ধারণে রাজীব গান্ধীর দারিত্ব 
অনেক বেশী কিন্তু অ নেতারা তাদের 
নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যথা 
অন্বীকার করতে পারবেন না। 

প্রবীণ-্নবীন ই-কংগ্রেগ নেভার! 
আরও দোঘী এই কারণে বে তারা 
রাজীবের অন্ধ স্তাবকে পরিণত 
হয়েছেন। তার একটার পর একটা 
অপরিণামদশিভার পরিচয় পেছেও 
তাকে মেনে চলছেন। 

দলের মধ্যে কোন গণতন্ত্র নেই। 
বহুকাল দংগঠনিক নির্বাচন হ্য়নি। 
রাজীবকে একদল ক্তাভজ্রা ঘিরে 
রেখেছেন। 

যেভাবে দলের প্রবীণ নেতাদের 
উপেক্ষা করে পাঞ্জাব আসাম মিজোরাম 


কালাহাপির দ্বগতছের বিরুদ্ধ 


শ্রলগার জানায় ত্রাণ সামগ্রী 
পাঠালে তা হল “মানবিক কর্তব্য” 
আর ওড়িশার কালাহাণ্ডির দুর্গতদের 
চিকিৎসার অন্ত ওষুধ ও পথ্য নিয়ে 
গেলে তা হয় “রাজনীতি” । 

এই. মানলিকতা ই-কংগ্রেদ 
নেতাদের । তা তিনি ওড়িশার হোন 
আর পশ্চিদবঙ্গেরই হোন। ওড়িশার 
মুখামন্ত্রী_ঘার অপদার্থতার কথ! শবশনং 
রাজ্যপাল একাধিকবার বলেছেন” 
তিনি দাবী করেন যে কালাহাণ্ডি 
এলাকার কেউ অপুষ্টিতে ভোগে না। 
লেখানে কোন সাছাযোর প্রথ্থোলন 
নেই। 

পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভান সামগ্রী নিছে 
খার। গেছেন তাদের ওড়িশা দরকার 
হয়রানি করেছে) প্রধাণমন্ত্রী নিজেও 
দেখে এসেছেন কি ভাবে দীর্ঘদিনের 
সামন্ত তাহিক বোঘণে এ অঞ্চলের মাধ 
সবহারা। দিনের পর দিন 
বয়েছে। অন“নে মৃতু 


আজ 
অনাহারে 


হয়েছে অনেক । 


৷ কঃগ্রেসীছের ন্যক্কারজনক খেলা 


থেকে সথাজদেবী কিছু কর্মী সেই 
দুর্গতদের পাশে দাড়ান তাহলে তাকে 
স্বাগত জানানই হচ্ছে স্বাভাবিক 
ঘটনা । কিন্ত ই-কংগ্ৰেণী কালচার 
অন্ত ধরণের । 


তাই চিকিৎসার আন্ত নিয়ে যাওয়া 
ওষুধপত্র আটক কর! হয় সেগুলি 
পুরোনো, তারিখ পার হয়ে গেছে এই 
অছুহাতে, যদিও ওষুধের প্যাকেটে 
সবই লেখা ছিল। 

তবে পশ্চিমবঙ্গের ই-কংগ্রেস নেতা 
গ্রিন্ন দাশমূন্দী অবনত অনেক আগেই 
বলে দিয়েছিলেন_এ সব ওষুধপত্র 
দান হিদাকে পাওয়া, তাই ভেজাল ও 
পুরোনো । উনি সতা “দূরদর্শী 
অনেক দূরের |জনিয দেখতে পাশ। 
কেবল ভ্রিকলদশী হতে বাকি আছে। 
মে সব ডাক্তার ওডিশাছ গিয়েছিলেন 
তারা দুঃখ করে বলেছেন যে সরকারের 
বাধার ফণে কুগ্দের [চকিংল। করা 
শব ছল না। মাঝপথে চলে আগতে 


হস, যি এখানে প্রঘোজন যথেষ্ট 


চুক্তি করেছেন বাভীন 
প্রতিবাদ আসে নি 


তান কোন 
এদের তরফ = 
থেকে। পাকিস্তান ও শলদার সঙ্গে 
কুটনৈতিক নিৰ স্থিতা অবথা যেভাবে 
মনোমালিগ্ত টি কর। হল তাতে ও কেউ 
আপত্তি করলেন না। সাশ্ুদা স্বিক 
শক্তির সঙ্গে আপোষ করা মেনে 
নিলেন সবাই। 

আর ধার উপর রাজীবের 
"পরিচ্ছত্র" মৃতি ঘে ম্লান হয়েছে 
ফেয়ারফ্যান্স বোফদ্ণ ও জার্মান সাব- 
মেরিন কেন! নিয়ে দেখানে এমন কেউ 
একজনও সং ও সাহদী ই-কংগ্রেপী 
নেই যিনি দুর্নীতির মুখোদ খুলে দিতে 
এগিয়ে আদেন? অতি সীমিত ক্ষেত্রে 
বিশবনাধপ্রতাপ লিং এনিয়ে এলেও 
তিনিও রাজীবকে বাঁচানোর জন 
আগ্রহী। সুতরাং হরিয়ানার পরায় 
একা রাজীবের পরান্দয় নয়, দেরদও- 
হীন, বশংবদ, স্বার্থপর ই-কংগ্রেসের 
সমগ্র নেতৃত্বের প্রতি এই অনান্থা। 
তারা তারের দায়িত্ব এড়াতে পারেন 
না। 


ভিপি সিং 


১ম পৃষ্ঠার পর 
মধ্যে থাক! সম্ভবপর হবে ন1। 

বিশ্বনাথের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে 
জানা গেছে যে, তিনি যে প্রদপ্গে 
সার ভারতে ঝড় তুলেছিলেন দেই 
বোর এবং ফে়ারফাক তদস্তের 
ব্যাপার থেকে আন্তে আে দরে এসে 
লড়াইটাকে ছুমীতি হঠাও অভিযানে 
পরিণত করবেন, সঙ্গে সঙ্গে লড়াই-এর 
তীত্রতাও কমিয়ে আন! হবে। 

অবশ্য সব কিছু নির্ভর করছে 
প্রধানমন্ত্রী তথা কংগ্রেস সভাপতি 
রাজীব গান্ধীর সঙ্গে বিশ্বনাধপ্রতাপের 
বৈঠকের সাফল্যের ওপর। 

জানা গেছে বিশ্বনাখপ্রতাপ 
বৈঠকে রাঞ্জীবকে প্রস্তাব দেবেন তার 
সঙ্গে একযোগে ছুনীতির বিরুদ্ধে 
রাজীবও লোচ্চার হোন। তাছাড়া 
ধারা যার! বিশ্বনাথপ্রতাপ বিং-এর 
বিরুদ্ধে কুংস! প্রচার করে চলেছেন 
তাদেরকে ক্ষমতার কেন্রবিন্দু থেকে 
লরিয়ে দভে হ্বে। তাছাড়া 
কমলাপতি ত্ৰিপাঠী প্রমুখ প্রবীণ 
কংগ্রেস নেতাদের দলের ও সরকারের 
দায়িত্বে এনে কংগ্রেসের ভাবমূতি 
উজ্জল করতে হ্বে। 

তাছাড়া বিশ্বনাখগ্রতাপ একান্ত 
বৈঠকে অর্থনৈতিক অপরাধীদের 
হিরুদ্ধে কিছু কঠোর বাবস্থা নেওয়ার 
কথ। ঘোষণা করতে বলবেন রাজীব 
গান্তীকে। 

ধদি রান্ধীব-বিশ্বনাথ প্রপ্তাবিত 
বৈঠক হত এবং রাজীব গান্ধী ঘ্দি 
বিশ্বনাথকে সন্ুষ্ট করতে পারেন তবে 
বর্তমান সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা রাজীবের 
পক্ষে মটব ছবে। 


দপপি ॥ শুক্রবার ২৬শে জুন ১৯৮৭ 


(০ ওয়ার্ডের জনা পরিজ্ঠমতার পুরষ্কার 
৮৯-এৰ কাউনমিলৰকে ভালমানুষিতে পেয়েছে 


বিশেষ প্রতিনিধি 


কলকাতা করপোরেশন ব্ধি পরি- 
চ্ন্রতার জন) ফোন পুউস্কার দেয় 
তাহলে ৫* নং ওয়ার্ড’ তাহ দাবীদার 
হবে অবস্থাই । অত্যন্ত ঘিজি অঞ্চলবেও 
কিভাবে পরিষ্কার রাখা. যার অত্যন্ত 
মৃদদীঙগান।র সঙ্গে ভার স্বাক্ষর রেখেছেন 
কাঁটনবিলর প্রদীপ ঘোষ। 
কলকাতার গেটওয়ে হি বিবি 
গাল প্রীট ধরি, এবং তার খরত্তি- 
হামিক জঞ্জালে অলংকার আজ শুধু 
7 ইতিহাণ মাআ। এই কিছুদিন আগেও 
শিল়ালঘহর লক্ষ লক্ষ নিতাধাতী ষ্টেশন 
চত্বর পেরোধার প্রাক-মুদূর্তে মুখে 
চেপে ধ্রতেন ঢাউন রুমাল । যাবতীয় 
জঞ্জাল এবং স্থায্নী কাদা পেরিয়ে মান্য 
যখন বৌবাদারে এসে গৌচুতেন তখন 
অসহাহতাবে চিন্তা করতেন, এখান 
দিয়েই আমাকে দন্ধোবেল। ফিতে 
হবে। আজকে প্রদীপ ঘোব কলকাতার 
গেটওয়েকে করেছেন সম্পূর্ণ মুক্ত। 
্বাস্্যকর হাস্তাকে পুবকুদ্ধারের মাধাদে 
«৯ নং ওঘার্ডে বিজয়ধ শুরু হয়েছে। 
বিবি গাঙগ,লী ষ্্রীট, শশীভূধণ দে 
ঘাট, পুরানচাদ নাহার এভিনিউ, এম 
এন ব্যানার্জী রোড এবং আচার্য জগ- 
দীশচন্র বসু রোভ নিয়ে কাউনসিলর 
প্রদীপ ঘোষের ওয়ার্ড | এর মথো সব 
গেয়ে ভয়ংকর কাজটা হয়েছে সেন্ট 
পলদ স্থুল এবং জর্জ টেলিগ্রাফ এফি- 
দের ঠিক পেছনে গলাকাট। গলিতে। 
” কলকাতার এ্ঁতিহাসিক জঙ্গাল জমে- 
ছিল এখানে দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে। 
জ্ঞান পাহাড়ে গাঁইতি পড়তেই আগুন 
ঠি*রে বেরুতে শুরু করল। বিদ্ধ জঞ্জাল 
সয়ার ন। শুর হল অদাধারণ অধ]ায়। 
১৫টি লরি নিষ্নোগ করা হল। পরি- 
শ্রহের পর পরিশ্রম । শুর হল ৩৫ 
বছরের কুংকীট জঞ্জালের অপলারণ। 
গল।ফাটা গলি এই স্থাদী জঞাল থে 
কোনদিন অপণায়িত হওয়। সন্তব ত। 
বিদ্ধ স্বপ্নে চিন্তা করেননি এই ওয়া" 
ডের যাহুষ | পাশাপাশি শাখা দীটোনা 
্রাট এবং দারপেনটাইন লেন ও স্বরেন 
ব্যানাজা রোডের স্থায়ী মাথার 
কাছে বর্ধাকাল ছিল 'আত্মকাল' 
হিসেবে চিহ্নিত । রানায় জল জমে 
যাওয়াই শুধু নয়, অনেক বাড়ীংতও 
ঢুকে পড়তো জীবাপুুক ঘোলা দুর্গত 
ডল। আত্ারগ্রাউত্ড লাইন ৪৭1৫ 
পর এইদুব অঞ্চলকে ' আতষকাল” 
7 থেকে মুক্ত ঝরা গেছে। ৫*লং ওয়ার্ডে 
আমাকে থেটা লবচেরে ভাবিয়েছে 
ও’ হল, দাধাততম রান্তাও কাঙাও নেই 


এখানে। বস্তিগুলোতে বসানো হয়েছে 
পাম্বধধান। এবং পোরারেজ লাইন। 
এছাড়াও বস্তি এবং অন্ঠার্ত অঞ্চলে 
নিয়মিতভাবে ব্রিচিং পাউভার ছড়ানে। 
হয়। কাউনদিলর প্রদীপ ঘোষকে 
আমি সাবি প্রশ্ন করলাম, আপনার 
কাজের নিস্টেম কি? 

প্রদীপ ঘোষ প্রত্যেক দিন ছামি 
নিঞ্জে ওগ্নার্ড পরিদর্শন করি । দাধারণ 
মাহধের সমস্যা হতটা সম্ভব ভ্রুত 
স্বরাহা করার (চেষ্টা করি এবং এই 
অঞ্চলে করপোরেশনের কর্ষচারী যারা 
নিধুক্ত আছেন তাদের নিয়ে আমাদের 
মধ্যে বট দম্ভব ইনতলড করানোর 
চেষ্ট। করি । এছাড়াও আমাদের নিগস্ব 
টিম আছে। তারাও প্রতে)বেই 
প'রপ্রম করেন। দর্ষোপরি ওয়ার 
মাুধদের কাছ থেকেও আমি ভীষণ- 
ভাবে দাহাধ্য পাই। 

ট।কার অভাব হত না? 

আমার দৃঢ় বিশ্বাস থে কোন শুভ 
প্রচেষ্টা নামলে টাকা কোনদিন বাধা 
স্থষ্টি করতে পারে না। 

৫* নং ওয়ার্ডের অহংকার সস্তোধ 
মিত্র স্কোয়ার । বর্তমানে এই পার্ক পরি- 
দর্শন করলে বোঝাই ঘাবে না কিছুদিন 
আগেও এট) ছি লাহারা, ভগাংশ। 
ছোট্র মরুতুমিত বৃহৎ অংশ জুড়েই ছিল 
আঞ্চলিক কুকুর এ]াপোদিয়েশনের স্থা্ী 
ঠিকানা। অত্যন্ত অলাযিস্কার এই পার্ক 
লেঞ্জেছে আদ যৌবনে। এখন দে 
অপেক্ষা কাছে উদ্বোধনের জয় । রঙ 
বেরঙের রেলিং এবং নাগথদোল]। 
হয়েছে ছোটদের স্লিপ । এই স্লিপের 
বিশেহতও আছে। এবং তা হচ্ছে 
স্লিপের নিচেই টলটল করবে ্রল। 
সবচেল্ে আশ্চধের বিষ্ধ এই পার্কের 
তিতরেই বদানে! হয়েছে কনগজারভেনপি 
অন এবং ইঞ্জিনিয়া'রং অফিদ। নিট 
ফন হচ্ছে, অঞ্চলের মামুযকে কষ্ট করে 
কঃপোরেপনে দৌডৃতে হচ্ছে না। 
এখানেই পাচ্ছেন -নিএমিত দাহাধা। 

আমি ছুটে। দাৰ করছি, ৫* নং 
ওগাড়ের কাউননিণর প্রদীপ ঘোষ 
বণলেন, (১) আমি দেচর কমল বস্তু 
এবং মেজর পরিধদের সমন্য সুনীল 
চন্রবর্তীকে বলেছিলাম হকা? তোলার 

জগ । শীত এবং গ্রীন্মের লয় বি বি 
গাছ লী টি দত এবং লভিহ পাহাড় 
সাজে হয়। আম 
চেঘ্রেছিপাম এটা বদ ক তে বে 


তাক 
কেস 
হ্নি। অমি মঙছাপ কাছ এব 
শঞ্গে জড়ি্ধে আছে এক শ্রেণীর অদাহ 


পৌর কর্মচারী এবং পুলিশ প্রশাদনের 
একাংশ ; এবং (২) আমি তীব্র গ্রতি- 
বাদ কাছি জঞ্জাল কর বলানোর 
বিরুদ্ধে। এর ফলে ছোট ছোট 
দোকানদ্বাররা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রন্ত 
হবেন। পরিশেষে আঁয়ো একট! কথ। বল- 
লেন প্রদ্নীণ ঘে।ধ, বাড়ীর ট্যাক্স যেভাবে 
বাড়ছে ডার ফলে অচিরেই দেখ! যাবে 
বাঙালীর! আর কলকাতার নেই । এবং 
এটা হতে বাধ্য। কারণ বাঙালীরা 
এখনও বিশ্ব মুগ চাকুরীজীবী। 
টালিগঞ্জ অঞ্চলে দেওদা॥ রহমান 
ঠোডের বাদিদ্দা সুবল কর্মবার বণ- 
লেন, জ্যোতির্য চা।টাজীঁকে আপনি 
১০* ভাগ ভদ্রলোক হিসেবে ধরত 
পারেন | হতে পারেন উনি ঘা বলবেন 
তা অবশ্থই করার চেষ্ট। করবেন, তবে 
এটা কখনও ধরবেন ন', আপনি নিয়- 
মিত পানীয় জল পাবেন। কথ! হচ্ছিল 
৮৯ ওয়ার্ডের কাউনদিগর ডাঃ দ্যোতি- 
মর চ্যাটাজীর প্রসঙ্গে । কাউনপিণর 
ভাক্তারবাৰুও স্বীকার করলেন 
ঝ্যাপারট।। আমাধের ৮; নং ওযা" 
ডেৱি যধো টালিগঞ্জ তে লব্রীলের 
উত্তরে, আনো স্বাঃ শাহ রোডের 
কিছুটা সংখ, দ্বেশপ্রাণ শ।নমল রোড 
(ওয়েষ্ট) এবং কে শিরায় লেনফে 
আমরা নিয়মিত গার্ডেন রীচের জল 
সরবরাহ করি। কিন্তু এই জলের ফলো 
আমরা দেওদীর চহযান রোড বা লেক 
গার্ডেনসের দিকটা পর্বস্ত ঘরে রাখতে 
পারছি না। তবে আমর! গ্রতিনিতত 
চেষ্টাও চরছি। আশা করছি একট। 
রেজান্টও পাবে! কিছুদিনের মধ্যে 
খঁতিহামিকভাবে বিচার করলে 
টালিগঞ্জ মিউনিসিণ্যাজিটি হচ্ছে সবচে 
গুলো । মাঝখানে ৮১ ওয়ার্ড এবং 
এর পরেই ৮৯ খেকে ১** ওয়ার্ড 
পর্যন্ত বোরোর চেয়াঘহ্যানও হচ্ছেন 
ভাঃ জ্যোর্ডি্ত চ্যাটাদী। স্বভাবতই 
দারিত্বও গ্রচুঃ। নিজেই বললেন, 
প্রযাকটিদ. করার নময় পাই মা 
একদম | সমাজ নংগ্ধার নিয়েই আছি। 
গজল অপদারণ, পানীয় জল এবং 
ছ্রেনেখ দিস্টেস ছাড়াও গাঁজাবঘাবু 
যে ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি হইচই 
ফেলে দিয়েছেন ত৷ হল, হেরোইন 
আলক্রদের বিৃদ্ধে নিরলদ জেহাদ । 
৮> ওহাভেএ আওঙ।৪ এবং প্রিল 
আনোয্কর শাহ রোড নবীন! পিনেমা 
ছাড়িরে ঘে সুপার যার্কেটটা আছে 
সেখানে ইদানীং হেয়েইনের মম! 
বাবস্থা শুরু হয়েছে৷ পুলিশের নাকের 


ডগায় দিনের পছদিন কেনাকাটা 
চলছে, খবর পেলেন ডাক্তারবাবু। 
নিজে দেখানে উপস্থিত হলেন। 
সরেজমিনে দেখলেন সমস্ত ব্যাপারটা। 
দঙ্গে লঙ্গে জানানে! হল তৎকালীন 
ভিলি শল্তান সিংবে। ডি দি 
সাহেব একদন সন্লবদলে হান! 
দ্বিলেন। হেরোইন সমেত কনেক- 
জনকে ধরা হল | একপরেই বেশ 


কিছুদিন এই বঝ/বলা বন্ধ হণ খায়! 
সম্প্রতি আবার তা শুরু হয়েছে। 


কাউপসিলার ডাঃ জোতির্ঘহ চ্যাটার্জী 
অভিছোগ করলেন, আবার গুরু হয়েছ 


হেরেইনের ব্যবস।। পূলিদকেও 
জানাচ্ছি আমঃ।। ওর! প্রত্ষ্রিতিও 
দিচ্ছে। কাধত কিছুই হচ্ছে না। 
ওসি টাপ্রিগঞ গজেন ঘোষও কিছু 
করছেন না। তাহলে কি আমা 
এটাই ধরে নেকো যে, পুনের সঙ্গে 
মালোহারার বাবস্থা আছে হেরোইন 
বাবজীদের | 

৮৯ ওচার্ডে ঘড়িঘর বন্ডি, হেল- 
কলোনী ব্যস্তি এবং সংস্কৃতি পরিব্দ 
বন্ডি আমি ঘুঝেছি। বৃহৎনংখ)ক 
মানুষই বলেছেন ভা্তাববাবু চেষ্টা 
করছেন এট। সতি)। কিন্তু কতট। 
পারবেন! 

কেন? 

কারণট। হচ্ছে ডাক্তার চ্যাটাজীর 


‘সরকারী দপ্তৰে 


॥তন॥ 


বদের প্রত্তিবন্ধকতা। বেশি হাট 
চল! করলে ডাক্তারবাবু পেরে ওঠেন 
ন!। অবলম্বন অবস্থ আঁছে। এবং 
ডা হচ্ছে দহ্থকর্মীরা। 
ওয়ার্ডের ৪৮ বলক সুইমপ।ক এবিকা 
তাই নিজেরাই যৌথ উদ্যোগ নিয়ে 
সাফাই অভিযানে নেমেছেন স্থানীয় 
ঝমিম্দারা। এটাকে দৃষ্টান্ত হিসেবেও 
চিহ্নিত ক] ঘেতে পারে। খুব হুদ 
হয়েছে এই অঞ্চলের ছবি। ভান্তর- 
বাবুণ স্বীকার করলেন ব্যাপার | ৮৯ 
ওয়ার্ড ঘুরে একট! ব্যাপারে অ'মি 
নিশ্চিন্ত হলাম এবং তা হল, বাঁউন- 
মিলর ভাঃ জ্যোতি চাটার 
অস্বাভাবিক ভালোমায়ুবি। 

কিন্তু ভালোমান্গষিই কি পবা 
বললেন ওপার্ডেরই বাসিদ! চ'দ 
মুখার্জী। ভ্রুত কাজ না হলে সমর্থক 
মাছহয়াও সব কিন্ত লখ/লঘু হয়ে 
পড়বে। এতিহাসিকতার প্রেঙ্ষাপ,) 
যেমন এই অঞ্চল পুধনো বগে দা" 
বরে, ভাজারবাবৃুর গর্ব থেয়ন 
কলকাতার সবচেয়ে বড় বোরো চেয়ার- 
মান তিনি, ঠিক তারই পাশাপ৷! 
হিলের করা উচিত “আমরা কঙট 
কাছ করলাম!” জরুরী ভারতে 
সর্বাগ্রে দেখা উচিত ভাক্তারবাব, 
ভালোমাইবির মাযাজালে ঘেন কা 
না দাড়িয়ে পড়ে। 


পরিবেশ 


ই 


ফেরানোর ক্বপ্নত। আমাদের নেই? 


দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় 

যুক্ত কমিটির সাধারণ সম্পাদক 
বাড রায়ের গঙ্গে কথা৷ বণৃছিপায | ঠিক 
তখনই অফিসে ঢুকলেন অবসর প্রাপ্ত 
ইঞ্জিনীঘার। বর্তমানে পুরতগুরে আম" 
বিট্রেশনের নামে ঘে লক্ষ লক্ষ খরচ 
করা হচ্ছে ইনিগু তার সামান্জ হলেও 
অংশীদার । দানুবাবু বললেন, আরবি 
শনের ব্যাপারে দয়কারের উচিত দরুতী 
ভিত্তিতে তদন্ত করানে!। এটা অতান্ত 
ওগ্নাবহ ব্যাপার খে, এতবড় একট! 
বিভাগকে আরবিদ্রেশনর নামে করত 
প্যায়ালাইন করে দেওয়। হচ্ছে। 

গ্রন্থঃ আরবিট্রেশনের ব্যাপার" 
টাতে। আপনি বুঝতে পায়ছেন। আপনি 
এণ্ড বুঝতে পারছেন কণ্টাকটররা 
কাজ ন। বরেও কিতাবে এক্গ্রেণীর 
অনানূ ইঞ্জিনীয়ারের মাধ্যদে লক্ষ লক্ষ 
টাকা আৰ্মদাৎ করছেন। সাংগঠনিক 
ভাবে এই ব্যাপারে আপনি কি 
করেছেন! 

উত্তর | কিছুই না। 

প্রশ্রঃ কেন? 

উত্তর £ আসলে আমাদের সংগঠন 
সেই পর্যায়ে এখনও যায় নি। 

প্রশ্নঃ যুক্ত কমিটির সম্পাদক 


আপনি, আপনিই যদি এর প্রতিবাদ না 
করতে পাবেন তাহলে তো তথু্ধঃ 


ঝাপার। সাধায়ণ কর্মচারী তাহলে 
কিভাবে আপনার বা আপনাদের উপর 
উপর আস্থব। রাখবেন? 

উত্তর: খেলাখুপি বলছি, 
পরিবেশ ফেরানোর মত ক্ষমতা লর- 
কাণী দণ্তয়ে আযানের নেই। আমর! 
আলাট করে দিতে পারি মা। 

গু: প্রশাননেয় ক্ষেত্রে সাংগঠ- 
নিক হস্তক্ষেপ হওয়া কি উচিত? 
ইদানিং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ধরণের 


অভিযোগ উঠছে যেন? 
উত্তর: লাংগঠনিক হতুক্ষেপ 
প্রশাদনের় ক্ষেতে একই হওয়া 


উচিত নয়। কেন হবে! নংগঠন 
দেখবে কর্মচারীদের প্বার্থ। অন্তত 
আমাদের ক্ষেজ্ে এই ধারাই ্রধোজা । 

প্রশ্ন: হাজিরার ব্যাপার এইবার 
একটু বেশি রফদই কড়াকড়ি হচ্ছে। 
অবশ্য এই দিকটা ভালোই। কিন্ত 
এখানে একটা প্রশ্ন, গত দশ বছরে তে 
এই ব্যাপারট। খুব একটা চোখে 
পড়েনি। হঠাৎ করে এবার কেন শুঃ 


হল? 

উত্তর: দশ বছরে হয়নি কথাটা 
তুল । হাজিরা নিয়ে ঘা হচ্ছে ও. 
সবই পুরনো ধারা অস্যান্ীই | ফ্রণ্ট 
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 


আমথানিষ্থানে মুন্তাহেদিনদের মনে (৩) 


জ' ফ্র'সোয়া দেনিঅ 


এর অথ একট) কুচ ছেড 
গ্রে্তার ও বিতাড়িত ₹ংয়া, অন্ত 
ঝুকি নেওয়া থ৷ আরে। মারাত্মক 
হতে পারে । এর অর্থ অপেক্ষায় না 
থেকে ক'জে লেগে পড়া | পরীক্ষার্থী 
ছারা শুরুর ।চৌকাঠে খেলোাড়েহা 
এই অহভূতিট। বিশেষ, জানে, এটা 
হলো। ছাড়া পাৎয়ার একটা | অধ্শেযে 
এখন আমর] সবাই, মান মানু কারণ 
জর পাওয়াটা তো স্বাভাবিক, আমাদের 
সবার পক্ষে, প্রতিপক্ষকে ধরেই । এখন 
ৰবা কানেয় ডঃ সৃত্বেও এগিয়ে চলা। 
আমি একবার কামেল অযদোনেদ, 
নেই মহান শ্পেপীয় যাঁড়ের যোদ্ধার 
স্ত্রীকে বলতে শুনেছিলাম, 'মেই সময 
হখন দাড়িই লবচেরে দলদ্বি গীয়।' 

আমরা। *াছে হেঁটে আফগান 
সীদাণ পেরোলাধ রাতে । বংকের 
মধে) একটা পাহাড়ি পথ দিয়ে। 
এত উচু যে কোনো পাহ।রাই ছিলে। 
না। এট" মোটেই পথ” নয়, একটা 
জায়গ। যেখানে পাহাড়ের থাড়াই 
দাদা একটু টোল খেয়েছে। একটা 
ধের ভতি কুড়েতে অপেক্ষা করে 
যেটা গ্রীষ্মে থচ্চর চালকদের আগ্ছ। 
বার! দ্বিনউরুতেই আবার চলা 
আরস্ত করলাম । পেছনে বং ফেলে 
এলাম আমরা। তারপরে অঃণ।, 
সবশেষে, আমর। এনে পৌছলাই প্রথম 
ঝিদ্রাহী ছাউনিতে। পাহাড়ী পথে 
উত্রাইয়ে অস্ত্রধারী লোকে৷! যেনো 
শুন্য থেকে এলে পড়ছিলো। আয় 
নিঃশব্দে সেই জনধারাত সঙ্গে চলে 
শুরু করছিলো। 

এখন দেখে! নিচু আর কালো! । 
মাটিতে, থাক কাটা অমির দেল 
ঘেঘে তুধারের অবশেষ বরফ হয়ে 
গেছে। তুমুল বাতাদ বইছিলো আর 
আমরা একের পিছে এক চললাম 
আরো এনবঘন্ট। | বেশিক্ষণ লাগেনি, 
আহাদ ধারাটা'তিড় হরে উঠতে, 
একটা পুরো জনগোমী কদদে 
চঙ্ছছিলো। তারপর একটা সংকেত 
পেরে, একট গোষ্ঠী শূন্যে গুলি 
ছড়লো, বন্ধে সন্ধে এখান থেকে 
পুরো উপত্যকা সাড়া দিয়ে উঠলে, 
অক উনতাকাগু। লারা ওয়াট! 
যেনো তীর তোপ ভাকছিলো। তখন 
জায় *ট! প্রতিধ্বনি ছিলনা, ছিল 
এটা হিশাল আ৭ণ দাম মাধবনি। 

উপত্যকান্ন আমর! দেখতে পেলাম 
কিছু বড় সরল গাছ, একটা পাধর 
ক্ষেত্রের চারপাশে জ়ে| হও৪া। ওটা 
একট। গোরস্থান | ঘেখানে দুষ্টে। নড়ন 
গোর খেড়া হয়েছে সেখানে মাটি 
আরে? কানচে ছিপে।। প্রত্যেকটা ছেছ 


ছিলে এবডা ফেকড়ে যাবা. পার 
দুজন দৃগাহদ্দিন যারা! আগের যুদ্ধে খুন 
হয়েছে। গোছের চারপাশের লাঠিতে 
কোরাণ উদ্ধৃতি তর। কাগজের শিকল 
ঝুলছিলো, ছিলো সন্ধায় বাতাণে পত- 
পত কহ! সবুজ পতাকা! 

কাবুলে ফেটদি গোরস্থানে, একই 
ধাঁডে লামাবাদীরা তাদের মৃতদের 
সন্মান দেখার, শুধু তাদের পতাক। 
লাল। ও গোংস্থানটা, ওরা তাকে 
বলে, বিপ্লবের শহীদদের চৌধুপি 
জমি’ _ কখনে! কখনে। পতাকা এড 
ভর] থাকে যে তাকে বেখ|থ মেলার 
জমির মতে| | আর এখানে দূলাহে দন 
তাদের মৃতকে বলে, 'ধর্ষের শহীদ ।' 

আনাছের পরম নিরাপদ গৃহটির 
চাকা পধটিহ তলা, থাকে মদজিদের 
দতোও ঘ্যবহার কর] হয়, আ'লা 
বহনে, Gulde—Euivpcuue 
18145 এব হাতে তুলে দিলেন 
ইউরোপে সংগৃহীত" সাহাধা ফ্রান্স ও 
অস্ত আ্গ। থেকে। মুজাহেদ্দিন নেতারা 
তাদের 'কালাসনিকত' আদর কঃতে 
করতে বসেছিলেন; গোষ্ঠী প্রধানের। 
যাদের প্রান্থশই বল। হয পাক৷ দাড় 
সঙ্গে এনেছিলেন নান। »স্াস্ত ছাতা। 

সাহাথাট। স্থান মৃত্জ:ডেই ছিল, 
খাবার ও কাপড়ঠোপড় থেকে বংএে 
অনেক দংঙ্গ, বিশেষত বছরের এই 
সমগ্ে, ঘখন পাহাড়ে, পথে বরফ 
খচ্চের গাড়ি পায় কমার বাধ। হয়ে 
ঘাস, কাওঞে টাকার চারটে ছোট 
পৌটণ। কা হল, চারটে প্রধান উপ- 
তাকায় পাঠানোর জঙ্ট। আনেক 
আলোচনার পর, দেওলে। মিপিঘে 
পাচ কথা হল, সবায তত্র অংশের 
অৱ আর দেখতে ঘেন 


নাহাধ্য সবার কাছেই পৌছন্র। এমন 
করে দবার দামনে হাতে তুলে দেওঘ" 
সৰাই জানি কে কঙট। পেলো-__হচ্ছে 
আদল রঞ্চাকবচ। হিসেব কর হন 
কাদে॥ ফদল নষ্ট হয়ে গেছে, কাধের 
পরিধার আছে শরণার্থী শিবিরে, কারা 
আহত হয়েছে, কার) অনাথ শিশুদ্বের 
তুলে নিয়েছে। পবাই। লড়িয়ে ও 
বয়োদ্যে্ট প্রধানের। পুরুগন্ডীরতাবে 
রসিদ দিলেন : একটুকরে। কাগঞ্জে 
কালি গাগানে। বুড়া আঙণের ছাপ। 
সংলা একজন 'পাকাদাড়ি' লাফিয়ে 
উঠলেন ছাতা নাড়াতে নাড়াতে 
আমাদের টাকা নেওয়া উচিত হবে 
না'। তিনি বললেন, আমাদেঃ খাবার 
ও কাপড় গোপড়ের৪ ধক লেহ। 
আম! খালি পেটে উদ হয়েই লড়তে 
পারি । আমাদের দ£কার অধর 2 


সদ | আশ্চর্য অষ্টর৷ তাঁকে শান্ত কর- 
লো, ছাতা দিয়ে বদতে বাধ্য করলো 
তারপর প্রার্থন! সভা । তারোপরে 
ভাগ অগ্রশগ্র গেছালো। জনধারাটি 
তৈরি হলো, আর আমর! পাহাড়ের 
মধ্যে এগিয়ে গেলাদ, পাহাড়ের মধ্যে 
একফালি রাণ। দিগে হা আসলে বহে 
মধ্যে করেকট! পায়ের চিহু ছাড়া আর 
কিছু ছিলোনা | অ।মর| যখন বেরুচ্ছি- 
লাম, একদন বৃদ্ধ আমার পেছনে 
পেছনে এলেন, আমার কীধ পাবড়ে 
ধরলেন। কিযে অ দুখ, তিনি বন্ছেন 
যি বিছু নাও আনেন আপনি 
আবার কিরে আদবেন। লেখা6ও 
একধরণের ফিরে আল!। 
আধাদের অনেকটা হাটতে 
গোলো। তার কিছুটা অনেকটা উচু 
দিয়ে মেঘ ছাড়িয়ে! ট্যাঙ্ক। অনেক 
উচু থেকে ধোম! ফেলা এবং 
হেণিপপ্ট,র নিয়ে আক্রমণের লগে 
দোভিয়েতর। হালে অন্ত সব কৌশল 
নিয়েছে : হেলিকপ্টারে পাহাড়ের দৰ 
চূড়াতে শুতে দৈ পৌঁছে দেওয়। হচ্ছে; 
এহ প্রতিরোধী ঘোদ্ধাদেছ রাতে 
ওৎপাঠা আক্রমণ নৃংশগ সব আথাত 
গ্রামে গ্রাম খ্ামধাণীদেহ তাড়িরে 
নেবার দন্ত, গ্রামাঞল থাপি করার 
জন্য । 
তাথের গত বিণাল আক্রমণ থেকে 
পিছু হটার পর, নদী ও থাড়াই 
পাহাড়ে চলের মধ্যকার সঙ্ধীর্ণ ফাকটা। 
দোভিরেত সৈয়া ভরে দিদ্বেছে। 
আমাদের পথ নর রাখার আওয়ান 
দলটি লাল গোলন্দাঙ্জ পৈন্যদের 
পাতা মাইন জমিতে দুজনকে 
হারিখেছে। এটাও একট নতুন 
কৌশল- _কাধান দেখে বাইন পাতা। 
তাদের ছাউনি থেকে বা তাদের 
সাদোর! বাহিনী থেকে কামানগুলো 
তোপ দাগে, হা মধ্য আকাশে ফাটে 
ছোট ছোট নিক্ষেপিত টুকরে। হয়ে। 
ঘখন এয়া জমি ঠোরায় তখন ফাটে, 
বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়ি: দের 
মান বিরোধী মাইন। দাইনগুলো 
ছোট আর লালচে, মারষের একট! 
হাতের মতো, তার থাকে করাত দাত, 
তীক্ষ ধার । একদিন একবার, এহ্দল 
প্রতিরোধী ঘোস্ধাকে একটা গ্রামে 
চছকে দিয়েছিলো বা শখ চলতিতেই 
মাইনগুলো এদের মূহূতের মধ্/হ ছিরে 
ফেলতে পারে, বন্দী শিবিরের কাটা- 
তাহের চেয়ে অনেক বেশি শক 
কঁচে। 
দিনের বেলা তম এদের জমতে 
পালে যি 


চেখ বেলা 


ফি কাঙডেব্জ 


সময় লাগে। দৃজ|হেদ্দিসর) এদব 
করে গুলতি ছেড়া গুলিতে, একেক 
করে ফাটিয়ে। একদিনের পৰ চলায় 
এই শষ খুব চেল। হয়ে ধায়, পেছনকার 
কামান ও বন্ধুক্ষের ধ্বনির মতো, 
বা মাঝেমাঝে একে ৪৭ এছ ধান 
ঝনির মতো। বরাতে এই কুকি 
বিভীবিকার | ইত্ডিমধোই বহুতর 
লোক হয়ে গেছে ধাদের হাঁটু থেকে 
লা গুড়ে গেছে। 

ফলে আমাদের পথ পান্টাতে 
হোলো। ৯ থেকে ১২,৯** ছুট 
উচুতে একট। পাহাড়ী পথে পিছু হুঠে 


ঘপণ।! শুরুযার ২৬পে জুন। -৯৮৭ 


ঘুরে গিয়ে ঘন বরকে মধো, হেখানে _ 


খ্চরই যেতে দাসী হবে ন]। আমর! 


এতই পরিল্রান্ত ছিলাম 
হুচ্ছিলে। 


দ্বিচীয় 
চলেছি। 
আমাদের পত্রের চটিতে যে 
আফগাননেতা অত্তার্থনা করলেন, তিনি 
একজন চাষী, জপজলে চোখ, বিনি 
ইতিমধ্যে দুবার আহত হয়েছেন। 
পরের মোতিয়েত্ত আকমংণ তিনি 
নিহত ছন। এ লড়াইয়ে প্রতি:ণেণী 
শেষাংশ ৬৪ পৃষ্ঠায় 


যে মনে 
যে আমর! একজন পিঠে 


কোনো! ব্াক্তিক্ষে নিয়ে 


সরকারী দপ্তরে পরিবেশ ফেরানে। 


ও পৃষ্ঠার পর 

সরকার দ্বায়িত্ব নেওয়া! সন্ধে লছেই 
আপীল করেছেন বর্তমাৰে এই ব্যাপা- 
কটাতেই শুধু দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। তা 
ভালোই তো৷ হচ্ছে। উদ্দে]াগ তো 
প্রখংস্নীয়। | 


প্রশ্নঃ একট। নিদিই্ অভিযোগ 
করছি। গত ১৭ই আগষ্ট ৮৩তে 
কলট্রাকণন বোর্ডে” করশিক নিথোগের 
জন্ভ লিখিত পরীক্ষা নেও হঞেছিণ। 
ঠিক একই সময ইবিনীগ্রাহদে: ধর্ম 
ঘটও চগছিল। হভাবওই ধর্মঘট 
বধেননি এএকম একছন হাজশীধারকে 
ধিরে খাত; দেখানো হয়োছণ । বত- 
মানে আতথোগ উঠেছে, এই বিশেষ 
ইঞ্জিশীদাথ ২* জনকে অগ্রাধিকারের 
ভিতি,ত পাশ কারয়েছেন, এবং পুন- 
রায় খাতা দেখার ব্যাপারেও দাবি 
উঠেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ব্যাপারে 
সংগঠনের কি কিছুই করায় নেই? 

উত্তর: অবশ্তই আছে। তৰে 
এক্ষেত্রে দেখতে হবে অভিযোগের 
মত্যাপত্য কতটুহ। হঠাৎ বরে 
কেউ অভিযোগ করলেই তো আন 
নতুন বরে খাতা দেখ! ঘাত্র না। 
কারণ এর সঙ্গে জড়িরে আছ আরে! 
অনেকের তবিগ্তত। অল্প কিছু মাুযের 
জনত কি বৃহৎ পখাক মার খেতে 
পারেন? 

প্রশ্ন: দর্বক্ষেতেই দেখ' থান বঞ্চিত 
হচ্ছেন বিশেষ কেউ কেউ। তাহা 
হয়তো শুধুমাত্র মাথ৷ নিচু করেননি, 
বলেই অবাঞ্ছিত হচ্ছেন এঠাও তো 
ভেবে দেখা উচিত? 

উত্তর: দেখুন আপান বে অতি- 
যোগে থা বললেন এট। আমারও 
ক্কানে এসেছে | তবে এটাও ঠিচ হে, 
হেকোনো বাপরে কাকর উপর তো 
আস্থা রাখতেই হবে, তা না হলে 
01 প্রশানৰিক কাই বন্ধ করে দিতে 
হব । বিশেষ বিশেধ কেউ হি ক্ষমতাকে 
আ্পৰাবহাতর 
হ৪ষা উচ । 


করেন 
তকে আপনাকে তো 
পুধমেই ব্লগ অভিযোগের ভিত্তি 
মেটা প্রান্তিক পৰে যতিধে 


তাও তদন্ত 


দেখ উচিত। 

প্রশ্নঃ এবার একটু অন্ঠ প্রসঙ্গে 
আল'ছ। লরকারী বিভিন্ন দুরে 
ঘে ।ম'ন ক্যাটিসগ্তলে। চালানো! চচ্ছে 
দেটাবি ঠিক? 

উ1: অবশ্যই ন।। 

প্রশ্ন; বিশেষত এই ক]1টি4১বে! 
চালান চতুথত্রেণীয় করমচারীরাই | এর! 
মাইনে পাচ্ছেন দরকাণের। মিনি 
ক্যাটিন চালাতে গিয়ে হিটার আলিয়ে 
সরকাতী বিদ্যুতের অপচয় করছেন। 
এবং ধর্বোপরি নিঞ্জন্ব শ্রদকে পুরে।- 
পুরি বায় করছেন ফ্যা্টিনের জক্। 
এ ব্যাপারে আপন!র। কি চিন্তরাত!ংন। 
করছেন? 

উত্তর £ এই ধরনের মিনি ক্যাটিন- 
গুলো দীর্ঘদিন ধরেই নামা কারণে 
গড়ে উঠেছে। বর্তমানে সময় এসেছে 
এদের বুকিয্নে অবশাই বন্ধ করে 
দেওয়ার । 

প্রশ্ন: বিভাগীয় স্তরে অনেক 
দায়গাতেই একেবারেই ফাদ নেই। 
আবার কোনে। কোনো জারগার 
কাজের গ্রেসার গ্রচণ্ড। এট। ফেন 
হচ্ছে ? 

উত্তৎ:ঃ কাজ নেই যেখানে তার 
দার দাত সম্পূর্ণভাবে বিভাগীয় 


প্রধানদের । কর্মচারীদের এই 
ব্যাপারে কোনো দোষ নেই। 
প্রশ্ন : আমার শেষ গ্রশ্থ। রাজ্য 


কো-অভিনেশন কৰিটিয় সঙ্গে আপনা- 
দের অনেক ক্ষেত্রেই নীতিগত সংঘর্ষ 
হচ্ছে। খদিও আপনারা উতরেই 
ফ্রুট দমর্ষক। এঁফ্যবন্ধ অবস্থায় কাজ 
করলে বর্মচাহীদের ক্ষেত্রে ফগাফল 
ভাগে হা নাকি? 

উত্তর: সংঘর্ষ নেই। কোনো 
বোনে। ব্যাপারে শীতিগণ্ড পার্থক্য 
থাকতেই পারে। নির্দিষ্ট করে বলছি, 
আছে । একপঞ্গে কাদ করলে তো 
ভাগোই হয । এক্ষেত্রে বৃহৎ লংগঠন 
ছিপেবে দাসত্ব তো কো অডিনেশন 
কমিটিঃই | ইদানীং অবশাই কিছু 
কিছু ক্ষেঘে ঘৌথ উদ্োগণ্ড নেওয়া 
হচ্ছে 


দপণ ॥ শুভ্রবার ২৪শে জুন ১৯৮৭ 


ভাৱতীয় ধংবিধানে বাজি গদমর্যদ| 


নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত 

দীর্ঘদিন ধরে -রাষ্ট্রপতি ও প্রধান 
মন্ত্রীর মধ্যে ছে ক্ষমতাৎন্ব চলছে, ভাতে 
যাষ্টরপতির সাংবিধানিক ক্ষমতা ও 
পদদর্ধাদা নিচেই নানা প্রশ্ন উঠে 
পড়েছে। তাছাড়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচন 
নিযে সাম্দ্রাতিক উদ্বীপনার কারণেও 
এই বিহে আলোচন! অপরিহাষ (য়ে 
উঠেছে--নানা। বাধ প্রতিবাদের মধ্য 
থেকে নাংধিধানিক সত্যটা নির্ণয় 
কঃতেই হবে। 

এটা ঠিক যে, গণপরিধদে বৃটিশ 
ধাঁচের লংলদী বাবস্থা দ্বিকেই আধি- 
কাংশ দদপ্ত মত প্রকাশ করেছিলেন। 
জি. এদ. গপে, কামাথ, মেহবুব আলী, 
কাজী করিদুদ্ধীন প্রযুথ করেকগন 
সন্ত ছাড়া ণকলেই ছলেন: বৃটেন- 
উদ্ভাবিত বাবন্থ। গ্রহণের পক্ষপাতী । 
কিন্তু ভারত য়াদডয্প গ্রংণ ন! ক] 
রাজপমেত আধলেই আমাদের রাষ্ট্রপতি 
পদ সি করা হয়েছিল। থখদড়া 
কমিটি মতাপত্তি ডঃ আছ্বেদ কর মনে 
করিরে দিয়েছিলেন :ধ, যাষ্ট্রশতি পদট। 
আমেরিকার কখ। মনে করিয়ে দিলেও 
আললে আমাদের পন্ধতিট। বৃটেনের 
ধাচেই রচিত স্থুতযাং উক্ত পদাধি- 
কায়ীকে রাঁথ।/রাপী॥ মতো নামমাত্র 
শাদক [হিসেবেই কাজ করতে হবে। 
তর মতে, Under the [0186 
Constitution, the President 
occupies the same position as 
the King under English consti- 
tution. He isthe Head of the 
State, bot not of thejBxecutive. 
Be repicsents the nation, but 
dose not rule the 08090. গণ- 
পরিষদের লতাঁপতি ভা রাদ্েজ্্ দাও 
বলেছেনঃ We have adopied, 
more or less, the position of 
the British monarch for the 
President-..His position is 
that of @ constitutional Presi- 
৫৩০, অনুদ্ভণতাবে নেহঞ্চও জানিয়ে- 
ছিগেন বে, রাষ্ট্রপতিকে গদতা দেওয়া 
হয়নি, দেওয়া! হয়েছে মর্ধাদার উচ্চতর 
ব্াসন। 

বৃটেনের অন্গকরণে কাবিনেটকে 
প্রভূত ক্ষমতা! দেওয়ার ইচ্ছে তাদের 
ছিল বলেট ৫২ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রণতি 
পদ হরির পাশাপাশি তীতা। ৭৪ (১) 
অনুচ্ছেদ গন্ুদীরে একটা ক্যাবিনেটের 
ব্যবন্থ। রেখেছেন । বল) হয়েছে তার 
কাজ হবে রাষ্ট্রপতিকে তার কাছে 
।সাহাধা কা ও পদাধশ ধেওয়। (০ 
aid and adviie')। বল। বাহুগা, 
«৩ নং অনুচ্ছেদ অমুদারে রাষ্ট্রপতির 
নামে শান পরিচালিত হলেও প্রকৃত 


পক্ষে বার ক্ষত! দেওয়া হয়েছে 
মত্তিলভাকেই | ‘aid and advise’ 
কথাগুলোর লাংবিধানিক ডাংপর্ধ 
সাধারণত বাস্তবে ভাই ঘটে, প্রচলিত 
রীতিনীতি অঙ্থদারেই এক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রণতিন ভূষিকা। হরে পড়ে পরাদর্শ- 
দাতার, আমল কার্ধপরিচাপন| করে 
ক্যাবিনেটই। কে শান্তানমের কথন 
এই ব্যাপাহটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল: 
‘Jt is the Prime Minisers’ 
business with the support of 
the Counsil of Ministers to. 
rule the country end the 
President may be peimitted 
now and then to aid and advise 
106 Council of Muisters + 

কিন্তু এটা লক্ষণীয় বে, ক্যাবিনেটের 
পরামর্শ অমুলারে ঘে রাষ্ট্রপতিকে 
সপ্ত ব্যাপারেই চলতে হবে - একথা 
দাংবিধানিক দিক খেকে বগা! হয় নি। 
৭৪ (১) অনুচ্ছেদে বগ। হয়েছিল: 
There shall be a Council of 
Munisters with the Prime Mini- 
ster at the head to aid aod 
advice the President 10 the 
discharge of his fuuctioas. এ 
ক্ষেত্রে হ্ধীদের কতব্যেঃ ব্যাপারটা 
সম্পূর্ণ অনুক্ত। অবশ্তই সংদদীয 
যীতিতে ছাষ্টপ্রধানকে ক)।বিনেটের 
পরামর্শে চলতে হয়, লংবিধানরচি তারা 
গণ পরিষদে এই ব্যাপারে অনেক 
কথাই বলেছেন_কিন্ত ব্যাপাবট। 
আইনগত রূপ পাচনি আদৌ। ডঃ 
অ'দ্বেদকণ অবস্ত বলেছিণেন ; মৎ 
Can do 0001108 without thelr 
sdvice, 0১7 cun he do auyihing 
Contrary to theif advice কিন্ত 
আইনগত দিক থেকে বিচার করলে 
এই ধরণের বাধ্য বাধ কত আরোপ করা 
ঘায় না! তার ক্লে অনেক সংবিদ্ন 
বিশেধজ। (হেছন ডঃ এ) লগত 
কারণেই মন্তব্য করেছিলেন যে, রাষ্ট্র 
পতি সাংবিধানিক পদ্ধতিতেই ক্যাবি- 
নেটের বিকদ্ধাচরণ করতে পারেদ। 
ক্যাবিনেটের পরামর্শ সর্ব! রাষ্ট্রপতি 
মেনে নিতে হাণ্য কিনা_-এহ উত্তরে 
ডি এন ব্যানার্জী লিখে ছলেন_'M) 
Submission is that _ not always 7 
ক্রমে কিছু প্রধ্য/ত বিশ্যেঞ্জ এই দতে 
বিশ্বাদী হয়ে উঠেছেন_তাদের ধারণা 
আইনগত এই ধতণে৷৷ বাধাবাথ কতা 
নেই বলেই বাষ্টুৰৃতি কপের পুতুলে 
পর্রিণত হরে হাননি ॥ ড; কে ডি হাও 
জানালেন, আদাদের রাইাতি বিপুল 
ক্ষমতার আধিকাগী -দম্ভংত হাপিরার 
হাইপ্রধান ছাড় এত খাবক 


কাছে। নেই। পি ৰি মুখার্ী প্ৰতিষ্ঠিত 
কংলেন তার ‘Independent Presi- 
৫৩০৮ তব, দিহতাই জানালেন রাষ্ট- 
পতির ‘অবশিষ্ট ক্ষত] ( residaury 
6০৮৩০) প্রচুত, গেছিল লিখলেন, 
‘The Piesident may play Hitler 
at least for some time.’ এমন কি 
অন্তত মংবিধান রচয়িতা ডঃ মুন্সী 
যিনি গণ পরিষদে নিষ্কিত্ন রাষ্ট্রপতি 
তবে ছিলেন প্রধান প্রবক্তা, পঃবর্তী- 
কালে তিনিও জানালেন থে, বিশেষ 
পরিস্থিতিতে দ্রাষ্টপতি সক্রিয় হতে 
পরেন, কারণ তার একট! স্বাধীন সত্তা 
রয়েছে (80 entity of bls ০৬০:)। 

অবস্ত এট! লক্ষদীর বে, সুপ্রীম 
কোট” এই ধরনের তৰৃ-সঘর্থন করেন 
নি। ঘাম জবার! কাপুব বনাম পঞাবের 
মামলা আবালত বলেছেন ; 14৩ 
President is thus made a 


formal or constilational head 
of ihe ezeculive and real exe- 
culive powers are vesled in ihe 
Miaisters or lhe Cablnel’ আরে! 
পরে, পমশের নিং বনাধ পঞ্জাব এবং 
নঞ্জ.ভি বনাম মাস্াঞ্জের মাযলায়ও 
আদালত একই ধরনের মন্তব্য 
ঝরেছেন। 

কিন্ত মুস্কিল হল, পখাব্ধানের 
লিখিত বাবস্থায়-_বিশেষত ৭৪ (১) 
অনুচ্ছেদের মূল কাঠামোর (পরে ত! 
সংশোধিত হয়েছে) এই ধরনের বাধ্য- 
বাধকতা আদৌ ছিল ন৷। হুৰ্গাদ্াস 
বস্তুও স্বীকার ক:গছেন, রাষ্ট্রণতিকে 
সংযত ঘাখার চেষ্টা হয়েছে পরোর্ছ- 
ভাবে, আইনগত বাধাবাথকৃতার অভাব 
৭৪ (১)-এ নিশ্চই ছিগ। আরে। বড় 
কথা হল_লিখিতঙাবে তাকে বিপুল 
ক্ষত বিরেও আশ। করা হয়েছিল থে 
তিনি তার ব্যবহার করবেন না, কারণ 
বৃটেনের গ্রথ। এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ 
নিধিদ্ধ করেছে। ভাত়তীর্র দংবিধান 
থেকে ঘার ক্ষমতাগ্রাপ্রি, তাঁকে নিচ্ছি 
করে রাখবে বিদেশী প্রথ'_এই বিচিত্র 
তৰ প্ৰাক্তন প্রধান বিচারপতি পতঞ্রলী 
শান্তী, দর্ঘার ভিকে দেন প্রমথ 
গুণীজন মেনে নিতে পারেন নি। 
তাছাড়া থে প্রথাগুলে। বৃটেনের রাজার 
ক্ষমতা খর্ধ করেছে, তাদের একটা 
ঈতিহাপিক পটভূমি আছে ঘার দঙ্গে 
ভারভইডিহাষের নিল নেই । বিশেষ 
করে, বাজার অনেকগুলো! ক্ষমতার 
বাবারে প্রথা আম স্পষ্ট লন -বিশে- 
যজ্ঞদের সধো এই দব নিন দীর্ঘ বিতর্ক 
ও যওপার্থক) চলেছে। 

এটা ৪ আনে তাধা দরকার বে, 
রাজার সঞ্জে তুলন। কলেই বিবদটা 


স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। দীর্ঘ দিনের শাদন 
ব্যবস্থা রাঞজারাণী বিতিহ্রতাবেই «দত্ত 
কহেছেন - ভিক্টোরিদ্বা প্রথম জর্জ, 
তৃতীছ্গ জর্দ আএ এপিজাবেখ একই 
ধরণের ক্ষদ্ত। ভোগ করেন ন, অবস্থা 
ও ব্যক্তি বিশেষে রাজপদের প্রকৃতি 
পাণ্টে গেছে। ভারতীয় রাষ্ট্রপতি কাকে 
জহদঞ্জপ করবেন, সেট। আদৌ পরিস্কার 
নন্র। 

ভারতীয় সংবিধান পুরোপুরি বৃটিশ 
বাঁচেয় ক্যাহিনেট পদ্ধতি গ্রহণ কহেছে 
কিনা, দেই প্রশ্নও এই প্রসঙ্গে উঠে 
পড়বে। ছাদগট! বৃটেনের রাজপদের 
হলেও, রাষ্ট্রপতি পদে আমেরিকা এমং 
জার্যানীর ৎপ্লেমার দংবিধ!নের ছায়াও 
পড়েছে। ভঃ প্রান্তর দাশ মনে করেন 
ভার ফলে রাষ্ট্রশতি পদের প্রন্ৃতিও 
অনেকটা বলে গেছে। লংসদে বাণী 
প্রেরণের ক্ষদতা (ষ্*নং অঃ) বৃটেনে 
নেই_-এটা আমেরিকার প্রভাব, আবার 
খরা অবস্থা দংক্রান্ত ক্ষমতার (৩৫২, 
৩৫৬ ও ৩৪* নং অনুচ্ছেদ ) ওয়েমাহ 
নংবিধানের ছাধাপাত ঘটেছে। 

আরেকট। বিষয়ও উল্লেখযোগ্য ! 
সংবিধান অচয়িতারা কি চেয়েছিলেন 
রাষ্ট্রপতি বৃটিশ রাজের দে| চলুন? 
বৃটেনে রাজগাহ ধে কোনে। আদেশ বৈধ 
হবে কোনো মন্ত্রীর প্রাত স্বাক্ষর 
থাকলে, একে বলে '3০০00145 of 
94811 | এর দ্বার! অনেকটাই রাদাকে 
মন্ত্রীদের নিন্নঃণে আন! গেছে। কিন্তু 
আমাদের রাষ্ট্রপতি নিজে ঠিক করবেন 
কেমন করে ঠার আদেশের বৈধকয়ণ 
হবে__তিমি থে কোনও অফিসারকে 
দিয়েও ৩1 করতে পারেন। ৭৭২) 
অহচ্ছেদদে আছে: Orders and 
91061 iusuuwents 049০ and 
excuted in the 09000 of the 
Presldent 3081] be authzntiza- 
ted 10 such tanger as may be 
specified io ruies ty be made 
Ihe 
velldity ০: an order or 10500. 


by tne Prssident ani 


ment which so ৪8৫01108150 
shall not be called in qvestdon 
On ‘the ground that it is not an 
order or instrument made or 
executed by the President. 
বৃটেনের যাঞ্ারাণী প্রধানহী 
নিষ্বোগের ব্যাপারে বাপক স্বাধীনতা 
তোগ করেন ঘদি কোনে! দল একক 
গরিষ্ঠতা ন! পান্ছ। এই অধিকার 
দ্যান্থি, জেনিংদ গ্রগৃখ বিশেধাজস স্বীকার 
করেছেন । আদাদের সংবিধানের 
৭৫,১) ও রাষ্ট্রপতিকে আইনত এই 
স্বাধীনতা দিঘেছে, কারপ সংখ্য। রিষ 
দলের নেতার কথা এতে বা হয় নি। 
দ্বিতীয়ত, ধুটেনেরু বাণী কাযবিনেটকে 
ভেঙে নিতে লারেন_ মস্তত ডাইপী, 


আনলন, ওয়ে, ফিলিপ, পড় 


শী) 


হাল্ডন প্রমূখ ওহ; এই ধরণ] 
আমদের রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে এই ক্ষণত! 
আরে ম্পষ্ট_-৭৫ (২, অহচ্ছেদে বলা 
হযেছে Ministers shall hold 
ofiice during the pleasure of 
the Pecsident ডঃ জোহীগী, ডঃ 
পহিলা ইত্যাদি বিশেষত এই পদঢ্যুতি 
ক্ষমতাকে গুরুত্ব দিযেছেন। তৃতীয়ত, 
রাজ। সাধারণতঃ কোনো বিলে ভেটে 
না দিলেও এই ক্ষমতা উ,র আইনত 
আছে-_-১৭:৭ মালের পর তান 
ব্যযহার ন। হওয়া এখন তা প্রান 
অকেছো | বিদ্ধ বৃটেনের এই প্রথার 
দোহাই দিয়ে আঁদাদের রাষ্ট্রপতির 
ভেটো ক্ষমতা কেড়ে বেওয়। যায় না, 
মংব্ধানেহ ১১১নং ছন্থচ্ছেদই তাকে 
এই অধিকার দিয়েছে! চতুর্থত, 
নিক্ষ ভেঙে দেওয়ার বা।পারে 7) 
প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ শুনতে বাধা কিন1 
সেটা অত্যন্ত বিওকিত বিষ । 
শ্যা্ধি৫ মতে, ঢা বাধ্য -কিন্ধ কীথ 
জানিয়েছেন, বারবার খ্রধানধ্গী এই 
ধরণেঃ পরাধ্শ দিলে থালা তা শুনতে 
বাধ্য নন। লর্ড পিণিণ, গ্ড 
হালডেন, জেনিংদ প্রমুখ লেখক 
এটাকে রাজার বিশেষাধিকার বলে 
হনে কায়ছেন। গণ পরিষদে ডঃ 
আশ্বেদকরও বগেছিলেন, বৃটেনের 
মতো ভারতেও এই ব্যাপারট। হই" 
প্রধানের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। 
এই ব্যাপারে 2এফমত ছিলেন গণ 
পরিষদের মংবিধানিক উপদেষট। স্যার 
য়াটত। 

তাছাড়া রাষ্ট্রপতি গ্রনন্রী অবস্থা 
সংক্রান্ত ক্ষষতীর প্রয়োগ কাতে 
পারেন--সন্তত কিছুকাল কৈফিনং 
ছাড়াই তায় স্বেচ্ছাচারিত! চলতে 
পারে। গণ পরিষদে কামাথ প্রশ্ন 
তুলেছিলেন_এই ক্ষমতা অপচয়ের 
ক্ষেত্রে প্রঠিবিধান আছে ফিনা। 
উত্তরে কিন্তু ডঃ আহ্বেদকর আইনগত 
বাবস্থার উল্লেখ করতে পায়েন নি, 
তিনি নির্ভর করেছেন পদ্বাধিকাগীর 


সদিচ্ছা ও সততার ওপর | ৩৬১ নং 
অহুচ্ছে। অঞ্দারে তিনি তার 
নংবিধানিষ হিপাকলাপের জঙ্ 


কোনো আদালডের কাছে দবাবদিহি 
করবেন না। তাঁকে নিহিত বত 
পাছে একমাত্র সংসদ, কারণ ৬১ নং 
অহচ্ছেদ অদনারে তাকে ইিমপীট? কা 
চলে। কিন্তু পদ্ধতিটা এত জটিল ও 
অকেছে! ( ডা রাও তাহা 
‘cumbers ime sod ineffective } 
থে কার্যক্ষেত্রে বোধহয় এঘ হাবংার 
সম্ভব হবে না। 

আমানের লংবিধান রাষ্টরসতিকে 
আরে একটা হৃবিধে বিছ্েছে। 
৬" নং অহচ্ছেণ 'অধদারে রাষ্ট্নতি 
লংবিধাধ সংরক্ষণের শপব নেন কার্ধ" 
শ্হোংশ ৬ পৃঠাধ 








কাঠের প| নাচের তানে 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


একটা পা কাঠের রকতশূ্ স্কতিষ। 
আরেকটা জীবন্ত পা, রক্ত চলাচল 
বরে। এই ছুই অসম পায়ে নাচের 
বোলবোলানি তোল অসন্তৰ লাগলেও 
চোখের সামনে নর্চের ওপর দেখ! এক 
বয় বিচিত্র অভিজ্ঞতা! র্জন--তধন 
মনে হয়, অসম্ভব: ন! হলেও ছুঃলাধ্য 
ব্যাপার তো. বটেই । এমনই ঘটনার 
মুখোমুখি হতে হল গত ২রা জুন 
বলাদন্দিরে। 

সুধাচন্র নাম। মাত্র আঠারো 
বছর বয়ধে ১৪৮১ সালে এক ঘোটর 
ছুৎনার ভান পাটা হারান। ছোট্ট" 
বেল! থেকেই নৃত্যের দিকে ঝোক-_ 
নূতো কুশলী হয়েছিলেন। কিন্ত 
একটা পা কাট! যাবার পর নাচ 
কেমন বরে সম্তব? খুবই হতাশ হয়ে 
পড়েন স্থধা। কিন্তু অধ্যযলায়, সাধনা 
আর অনুশীলনের মাধামে কৃত্রিম পা 
নিয়ে লে ছুতাশা দূর হয়ে অস্ভবকেও 
মন্ভব করে তুললেন। প্রতিবন্ধী 
হয়েও কঠোর চর্চা ও নিষ্ঠার নৃত্যের 
সেই ধারা অব্যাহত রাখলেন শুধু 
তাই নত নৃতাগুর কে. এম রামাম্বামীর 
শিক্ষা ও প্রেরণায় চার বছরের মধ্যে 
নতুন করে নৃতা ভঙ্গিদায্ন মঞ্চে 
আবিূতা হলেন। তাঁকে নিরে 
ছবি হল-মীচে অযূরী'। অভূত 
সম্থয। দর্শকবৃন্দ রোমাঞ্চিত ছলেন। 
সুধা চন্দ্রন রাতারাতি হয়ে গেলেন 
দেশ বিখ্যাত। 


আক্ষগানিস্থানে 

৪থ পৃষ্ঠার পর 

জর ও অঙ্গন দাহাথ্য চাইতে। 
তারা সঙ্গে সঙ্গেই খ্মাশা ঝরে আশ্রয় 
প্রার্থীদের শিবিরের লরিবারের সঙ্গে 
দেখা হরে ঘাবে। একজন নেতা 
বলেন ‘এখন থেকে ধরি আসয়! বিচ্ছিন্ন 
ভাবে লড়াই করি, ভবে আদরা মরেই 
গেচি। আমাদের এন হতে হবে। 
যদ পেশোরারে ওরা একখা না বোঝে 
তাহলে এ জায়গাতেই ওদের অপেক্ষা 
ন! বরে লিজ্ঞেথাই এটা করবে৷ ৷ 
পুরোনে। কেতায় লড়াই হখন থে যার 
মতে! নিজের হিশেবে লক্ষ্যে বন্দুক 
রাখছে এবং খে যার মতে। ঘরে ফিরে 
ঘচ্ছে। এখন আর তে কোনো ফাদ 
তলে =] । অবঠ এতাবেই মুজাহেছিনরা 
শুর কতেদিকো, আনে স্থানে এখনো 
এভাবেই উলাছর, পাউবছিহ নে পালা 
ফোক কে বেন সভজ্ 
সুবিধে নিযে এং দুত তত পংস্থ 
শক্ষিতে কিন্ত এর লমন্তড লতা 
(চলবে 





ককিয়ে 


কলাআন্দিরে পরিব্শন করলেন 
তরতনাট্যম | রীতিমত এ্পদী নৃত্য । 
লাল পোশাক পরিহিত, খোপার পুষ্প 
শোভিত সুধা অপরূপ লান্যে নৃত্য 
শুরু করলেন। প্রথমেই পুষ্পাঞ্জলি 
পর্ব | তারপর তিনটি সুয়ে নিবেদন 
-আলোরিপু বৰ্ণ ও পদম্‌ । প্রতিটি 
ভয়েই পারের দ্ৃত্যছন্দ, হাতের মুদ্রা 
মুখের অভিব্যত্তি, আরত ছুটি চোখের 
নাটকীয় ভা! গোটা মঞ্চে যে হ্যধ! 
সঞ্চার ঝরে তা যুদ্ধ না করে পারে 
না। কে বলবে তীর একটি পা জনবপুরী 
কাঠের তৈণী] ভরতগাটামের 
জটিল 'অিপুটা' তাল ছন্দৌধ্যতার 
তিনি বিল নৈপুণ্যে নৃত্য লহম্মীর মধ্য 
দির প্রকাশ করলেন । জ্তযু উপবেশনের 
মুহূতটুক এড়িয়ে চিয়ে মুখ চোখের 
অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে দেই অগাধ 
টুকু বেমালুম ভুলিয়ে দিয়েছেন। 
কত অসাধারণ মনোবল ও নৃত্যচেতনা 
থাকলে এমনটা! সম্ভব হয়-_এট! মনে 
করলে অবাক ন! হয়ে উপায় নেই। 


পরিচালক জন আব্রীহাম 
ক্ষমতাবান পরিচালক । বি 
পুর্ণ ক্ষমতার পরিচয় দেবার আগেই 
উনপঞ্চাণ বছর বসে অকালে বিদায় 
নিলেন অন আত্রাহান। ৰাত্বিক ঘটক 
ছিলেন তীর গুর। ১৯৬৯ সালে 
আব্রাহাম পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের 
পাঠ শেষ বরেন। তারপরই মণি 
কাউলের 'উদ্কি রোচি' ছবিতে 
সহকারী পরিচালকের কাজ বরেন। 
আবাছায়ের প্রথম ছবি 
“বি্তা্থালে ইখিগে ইখিলে' ছাজ 
লযশ্ডার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে 
ধরে। প্রথম ছবিটিই বথেষ প্রতি শ্রুতি 
সম্পন্ন এবং জাতীয় পুঃস্কার লাত করে। 
দ্বিতীয় ছবি ‘এ ভংকি ইন এ 
আছ,ন্দ ভিলেজ' দক্ষিণ ভারতের 
কুপংগ্ধার জাতপাত শ্রেণী ঘণ্থকে শাণিত 
বিন্ধুপে তুলে ধরে। দারুণ অভিনন্দিত 
হয় ছবিটি। এই ছবি থেকেই দক্ষিণ 
তারতের চলচ্চিত্রের নবতরঙগের শিক 
হন তিনি। এটিও জাতীর পুরস্কার 


লাভ করে। তৃতীয় ছবি 'স্ভ উইকেড 
ডিড্‌স অফ চেটিয়ান। বিশেষ সাড়া 








জাগাতে পারেনি তবে এ ছবিতেও 
হাত পরিচালন বিশিষ্ট) স্বাক্ষরিত 
ছিল অ চুন ও শ্ধে 
ছ? ততে ট এদাৰ’ হাজনৈতিক 
ঘটল এ. উল্েংখোগা সষটী 
হিস গণ্য হত তিনি মাতৰ 


2টি ছ'ৰ পরগাপনা কছেন এবং কোন 
আন্তর্াতিক প্রকৃতি পাননি জী বঙ্ছশা 


তবুও ক্ষমতাবান বিষ্টি চলচ্চিত্রকার 
হিসেষে তিনি মানত হন । মার্বদবাদ্বী 
চেতনায় বিতকিত সাহসী বিঘননবস্ত় 
নির্বাচন ও উপস্থাপন তার ছবিওলিকে 
বিশিষ্টতা দান করেছে। ওক গতির 
প্রভাব, ঘা! মাদার ইমেঘের' অনক্তায় 
উজ্জ্বস, $ঁ।র ছবিতে দেখা যায় প্রতীকী 
চিহ্নের অসামাততার। আব্রাহামের 
শেষ ছবি গ্রযোজন। করে“ওডেদা এপ’, 
যা তার হাতে গড়। এক সংগঠন। এই 
লাস্থা ফিল্ম সোদাইটি আদ্দোলনের 
শগিক হিসেবে দায়িত্ব পালনের জগ 
গঠিত -হয়। খতিকের মত খেয়ালী 
যেন ছিলেন, চলচ্চিত্র মাধ্যমের ওপর 
প্রচণ্ড দখলও তেমন ছিল। জন 


আবাহাম তীর ক্ষমতার পূর্ণ সহ্যবহার 
করে যেতে পারে নি। চলচ্িজ 
লোকের এ এক রিরাট ক্ষতি। 


মোহিনী চৌধুরী চলে গেলেন 

খ্যাতনাম! গীতিকার মোহিনী 
চৌধুরী অবশেষে চলে গেলেন । তার 
সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি শেষ হয়ে গেল সে 
যুগে গান রচনার স্বর্ণাজ্জণ হযায়। 
কবিত্ব শক্তিতে, হর্মনাঘ, তাধার 
মহিণায় ও লিপি কুশলতা্ বিগত 
ঘুগের বাংলা গান রেকডে? নাটকে ও 
চলগ্চিজ্জে যে ঘোহনীদ় গৌরখোজ্জগ 
পরিবেশ রচনা করেছিল, তা আজকের 
দিনে শ্বপ্রদাত্র । এ যুগের অকিকিৎকর 
বাংল| গান কল্পনা ও ভাধার দৈপ্তে যে 
রজারতায় তূগছে, তা খুবই মর্ম স্তক। 
গানের স্থঃও তথৈবচ! অদূর 
অতীতেও আয ওট্টাচার্ধ, শৈলেন 
রায়, প্রণব রায়, স্থবোধ পুরকায়ন্ব, 
মোহিনী চৌধুরী প্রদুধ প্রথা সার্থক 
নামা গীতি 4চর্নিতার। থে ফসল 
ঢলিয়েছিলেন বাংল! গানে তুলনা 
এখনকার রচনাগুলি অনাস্থটি বলে 
ঘিবেচিত হপ্ব) মোহিনী চৌধুরী 
ছিলেন শেষ প্রদীপ, তাও নিতে 
নিতে গেল। 

বিখ্যাত গান '‘মুক্তিয় মদ্দির 
ফোপানতপে ও 'কাম্দীর হতে কতা" 
কুমারী ইন্দ্র হতে দিদ্ধু' মোহিনী 
চৌধুরীর রচনা! কৃতি্বে উজ্জণ এরে 
আছে এবং কৃষচন্্র দের স্বরারোপে ও 
গ্রারকী যুলিয়ানায রেকর্ডটি স্বতিতে 
অমর হয়ে আছে। মোছিনীবাবুর 
লেখা “ৃথিবী আমারে চার' লত্য 
চৌধুরীর কঠে এক! জনপ্রির 
হয়েছিল। জনপ্রিয় হয়েছিল ‘আমি 
দুরন্ত বৈশাখী বড় তুমি বে বহিশিখা' 
গানথানি জগন্ময় মিত্র গলার । 'তাল- 
বাসা খোরে ভথারী করেছ, তোমারে 
করেছে রাণী’ গানটিও স্বরণীয় হয়ে আছে 
ভগন্ময় মিত্র কঠেগ্রামোফোন রেকর্ডে। 
মোহিনীহাবুর অনেক উন্নত রচনার 
মধ্যে ‘যাদের জীবন ভরা শুধু আঁ খিজল’ 
‘যদ না শোনাতে পারি আজ মিলন 
মধুর কোন গান, “প্রি হয়ে তুমি না 
এলে জীবনে দাখী হয়ে চল' সাধে 


“সবারি বেদনা এই ছুটি হিয়, মুছাবে 
মিলিত ভাঙ্গঝাপা দিঙগা' প্রভৃতি গান 
কাবা দৌন্দধে অঙ্ুপম। তার গান 'গুনি 
ঢাক্দুদ্‌ তাকদুম্‌ বাজে ভাঙা ঢোল' ও 
হায় কি ঘে কণ এ মন দিগ! 
শচীনদেব বর্ণের গলার বিশিষ্টতা 
পেরেছিল। চলচ্চিত্রের গান “কেন এ 
হায় চঞ্চল হল’ আদও ভোলা ঘা 
কি? শৈলজানদ্দের ছবিতে তাকে 
সহকারী পরিচালফন্ধরপেও দেখ? গেছে। 


বি এফ জে এর চরচ্চিত্র 

হেঙ্গল ফিদ্ম জান1তিস্টদ্‌ আলো" 
মিকেশনেহ সদশ্যদের বিচারে 
মালের শ্রেষ্ট তারতীয় ভণ্ নির্ব'চিত 
হয়েছে সরোদ দে লরিচাঁলিত 'ঝোনি'। 
শ্রেষ্ঠ বিদেশি ছবি রোল।ও গ্রোর এর 


রাষ্ট্রপতি 


ধম পৃষ্টুর পর 
গ্রহণের সমন্ব । কিন্তু মন্ত্রীদের এই 
ধরণের কোন দায় নেই, সংবিধান 
ভঙ্গের পরামর্শ তারা দিতেই পাঠেন। 
এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি নিশ্চঘ্ঘ দংবিদান 
ভঙ্গের ব]াঁপারে জড়িত শা খেকে দেই 
পরামর্শ অগ্রাহ করার নৈতিক কর্তব্য- 
বোধ দেখাতে পারেন । 

অবন্ অনেকে মেনে করেন, দংবি 
ধানের ৪২ওম ও ৪৪তম সংশোধনের পর 
(যথাক্রমে ১৯৭৮ ও ১১৭০) রাষ্ট্রপতির 
ওপর আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপিত 
হদ্বেছে। ৭৪ (১) অন্চ্ছেধকে লংশো- 
ধিত করে বলা হয়েছে, ব্যাবিনেটের 
পরামর্শ তীকে মেনে নিতেই হবে, বড় 
জোর তিনি একবার তা পুনহিবেচনা 
করার জরুরোধ জানাতে পারেন। 
অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণ , এর ফলে 
রাষ্ট্রপতি ভীর ক্যাহিনেটের রাবার- 
ঠ্যাম্পে পরিণত হয়েছেন। 

কিন্তু হনে হয় দাবিটা ততটা ঘুক্তি- 
গ্রাছ নন । দুর্গা বস্থর মতে, এই 
ধরণের ব্যবস্থাই বৃটেনে আছে__কিন্ত 
ভার তিত্তি প্ৰচলিত প্রথ|। তাকে 
সংবিধানে স্থান দিয়ে আইনগত জপ 
দেওয়ার অসুবিধে আছে। কাঁবিনেট 
যি উত্তট, অসম্ভব, অগ্তায় এবং অভভূত 
পরাহর্শ ধের, তাহলেও কি রাষ্ট্রপতি 
তা যেনে নিতে বাধ]? তাছাড়া সব 
অবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে কলেয় গুতুল 
করে তোলা যায় না। যদি প্রধানমন্ত্রীর 
আকস্মিক মৃত্যু বা পরাজর ঘটে, 
পরবর্তী রাজনৈতিক গতি প্রকৃতি 
সাইপতিই নির্ধারণ বরতে পাবেন। 
লব চাইতে বড় কথা, দুটো পংশোধনেই 
ধয়া হয়েছে 5৪ (১) নং অহুচ্ছেদকে 
রাষ্ট্রপতি? ক্ষমতা সংক্রান্ত অনার অঙ্ক 
চ্ছেদগ্ডলে। অবিকৃত রয়ে খেছে| এই 
ধংশের আংশিক প্রয়াস থা! রাষ্ট্রপতির 
ক্ষমতা মূলত খব করা থাম না। 


১৯৮৬ 


ডঃ: আছেছকরের মতে, বৃটেনের 


হাজত মতে শাষপতিহও তিনটে 


দর্পণ ।। শুক্রবার ২৬শে জুন, ১৯৮৯ 


“দি কিলিং ফিল্ডম্‌’। শ্রেঠ পঢ়িচালক 
ছিদেবেও তীরা লির্যাচিত। ছিদ্দি 
‘পাটি’ ছবির পরিচালনার জঙ্গ শ্রেষ্ঠ 
পুরস্কারটি পাচ্ছেন গোবিন্দ নিহলালি। 
বাংগা ও হিন্দি ছবিতে শ্রেষ্ঠ 
অভ্িনেভা অতিনেছীর পুরস্থার 
পাচ্ছেন যথাক্রমে সৌমিত্র চ্যাট 
(আতঙ্ক ),্রীপর্ণ। ব্যানার্জী (জেনি) 
রাজেশ থাক্গা (অন্ত) ও শাবানা 
আদমী (একপাল) শে দগীত 
পরিচালকের সন্মান পাংচ্ছন হেমন্ত 
মুখোপাধ্যায় ও জঙ্গদেব শ্রেষ্ঠ আলোক- 
চিন্বীর স্বীকৃতি পেলেন পান্ধ নাগ 
(পথতোক1) ও গোবিন্দ নিহালানি 
পাটি)। ‘ন'চে মুত্ী। ছবিতে অ+(&ে 
তৃমিছার অন্ত বিশেষ পুরস্কারটি 
পাচ্ছেন সুধা! চন্ত্রন। 





গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমত। আছে_ সক করা, 
উৎমাহিড কর। ও পরামর্শ দেওয়ার 
অধিকার | বেজহটের মতে এই ভনু- 
ল্লেথিত ক্ষত। অনেক সদয় রাজার 
সাংবিধানিক ক্ষ*তাকেও ছাপিয়ে থেত 
পারে। স্থত্রাং বল! চলে, রাষ্ট্রপতি 
যদি ক্ষমতাওয়োগের ব্যাপারে জী 
শলী হন, তাহলে মন্ত্িদতার ওপর তা 
গ্রভাব পড়তে বাধা। 

ডঃ পাইলীর মতে অবনত পদক 
ঝ|াপারটা নির্ভর করে সংবিধান বাহ" 
ভূত দুটো বিষয়ের ওপর-- রাজনৈতিক 
পরিস্থতি ও রাষ্ট্রপতির ব্যকিত। যদ 
কোনো দল সংগদ্বের দুই বক্ষে ও 
বেশীর ভাগ রাছে)ই বিপুল গরিষ্ঠতা 
পান এবং এই নুশৃঙ্ধল দলে প্রধানমন্ী 
নেতৃত্ব হয় অবিমংবাদিত, তাহলে 
রাষ্ট্রপতিকে নেপথ্যে পরে থেতেই 
হবে। কিন্ত ঘদি বহুদলীয় রাজনীতি 
ঘুদ্ধোত্র ফ্রান্সের হতো! হয়ে ওঠে অস্থির 
ও জটিল, , তাহলে অবশ্তই রাষ্ট্রপতি 
প্রভাব বিস্তারের বুষোগ পাবেন 
ছবিতীঘত, ব্যক্কিতবও একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিধয়। যদি প্রধানমন্ত্রী সাধারণ ভরের 
মাৰ হন আর রাষ্ট্রপতি ছন বাকি 
ও গ্রণে অসাধারণ, ক্যারি 
নেটের ওপয় তীর প্রতাব পড়তে 
বাধা। কে. শান্কান্ম লিখেছেন: 
1 ofien wonder what would 
bave happened if Dr Rajendra 
Prasad had been the Prime 
Minister and Nehru President. 
ডঃ লালমোহন পরমার মতে, এই 
ধরণের কামনা বাহুবে অর্থহীন 
ব্যাপার । বিদ্ধ এর স্থারা যে ব্যক্তিত্বের 
বিষয়টাতে গুরুত্ব দেওয়। হয়েছে, তাতে 
সন্দেহ নেই। 

সুতরাং বলা চনে-_ রাষ্ট্রপতি 
সক্রিয় শাদক বা নিশি পুতৃ 
কোনোটাই নন নংবিধান তাকে 
থে ক্ষমতা দিগেছে পরিপ্থিতি 0 শে 
এবং বিশেষ বাক্তির ধাতে তার ধর 
তাৎপর্য ঘটতে পারে। এইজবী 6:7 
মুন্সী লিখেছেন : The office of 
Ihe Piesideot of 10019 15 sui 
8605719, 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৬ (লে জুন, 


ঘয়ল ইয়ার অফিলারর| ঘাগাগ ছেড়ে চলে যাচ্চে 


আমে অগঘ্নেল ইন্ডিয়ার কমীনের 
আণঙ্থা নিদ্ে নয়াদিন্তী থেকে সংবাদ 
সংস্থা ইউ এন আই একটি সংবাদ 
তৈরী করেছিলেন, এনিঘে বেশ 
বিতর্কের সৃষ্টি হুরেছে। রাজাসরকার 
এক বিবৃতিতে আানিয়েছেন বের 
সংবাদটি উদ্দেতমূলক, মিথ্যা ও 
বিপ্ান্তিপূর্ণ। অয়েল ইন্ডিয়ার 
ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে কিছুদিন ধরেই 
সর্বভারতীঘ পঞ্জপজিকায় লেখালেখি 
চলছে । এবারের সংবাদটি অধিক 
গুরুত্ব লাভ করেছে এ কারণে বে গয়া- 
হাটির দৈনিক সেটিনেল একেবারে 
প্রথণ পৃষ্ঠায় সংবাদটি ছেপেছেন। 
সংবাদ এবং বিবরণের যে বন্বান ইউ 


এন আই পরিবেশন করেছে, তাতে 


" একে মোটামুটিভাবে আহ বিরোধী 


বলে চিহ্নিত করা যার। এদিকে 
সে্টিনেল পত্রিকাটি গোড়া থেকেই 
আসম্বর সমর্ধক। তাই তারা এই 
বিবরণটি বিন! মন্তবে প্রকাশ করায় 
এর বিশ্বাসযোগ্যতা বেড়েছে। আমরা 
সেটটিনেলে প্রকাশিত বিবরণটি 
অনুবাদ করে দিচ্ছি £ 
“রাষ্টারত্ত সংস্থা অয়েল ইণ্ডিয়া 
পঞ্চাশজন আফদার ইতিমধ্যেই পদ- 
ত্যাগ করেছেন এবং আরে। দুইশতজন 
বদলীর আবেদন করেছেন, কোম্পানী 
এবং তার অনদমীয়া কর্মচারীদের 
বিরুপ্ধে অল আসাম ষ্ট ডেট ইউনিয়ন 
নূতন করে যে আন্দোলন শুর করেছে, 
তারই পরিপ্রেক্ষিতে এট। ঘটেছে। 
কোম্পানী সুত্র থেকে বলা হয়েছে 
যে রাজ্য সরকার এবং স্থানীর 
প্রশাদনের সহায়তায় অয়েল ইণ্ডিঘার 
এচয়ারঘ্যান এম সি এন ছাতারকে 
সরানোর জন্তু বল প্রয়োগের যে 
কৌশল আহ দিয়েছে, তার ফলে 
অয়েল ইণ্ডিয়ার কাজবর্দ কাত বন্ধ 
রয়েছে। এদের আন্দোলনের ফলে 
গত মার্চ মাদ পধন্ত সত্তর ভাজার টন 
উৎপাদন কম হযেছে, যাতে ক্ষতির 
পরিমাণ দাড়ার তেরো কোটি টাকা। 
Son of the ৪011 বা স্থানীয় বানিন্দা- 
দের অগ্রাধিকার দাবী করে এই থে 
আন্দোলন চলছে, তাতে আইন 
শৃঙ্ঘলা পরিস্থিতির এতটাই অবনতি 
ঘটেছে যে কোম্পানীর অনসদীয়া 
কর্মচারী এবং ভাগের পরিবারের 
লোকের! তৈল শহর ছুলিহা রান 
নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেল। 
কেন্দ্রীয় দরকারের কাছে খবর আছে 
যে তার! হাটবাদার কর! জাতীয় 
দৈনন্দিন কাজের জগ্তও বাইবে বেরতে 
পারেন না।” 
লা “গত বছর থেকেই পরিস্থিতির 
অবনতি ঘটতে থাকে। পরিপ্রেক্ষিতট! 
তৈরী করা হয়েছে মেজর জেলারেল 


জাতারকে সরিয়ে একছন অসঘীথ্াকে 
এ পৰে বদানোরর দাবা নিয়ে। 
আন্দোলনকারী এবং রাদ্য সরকার 
উভয়েরই বধব্য এই যে শুধুমাত্র 
একজন অসমীয়া চেয়ারম্যান নিদুক্ত 
করলেই আনামের জনপাধারণের 
আশা-আকাক্ষা পূরণ হতে পারে। 
মেজর জেনারেল জাতারের বিরুদ্ধে 
আহ্বর অভিযোগ এই ষে আলাম 
আন্দোলনের চুড়ান্ত পথায়েও [তিনি 
তৈল সরবরাহ বন্ধ ছতে দেন নি এবং 
কোম্পানীর পরিচালনার ব্যাপারে 
শৃঙ্খলা বন্ধার রেখেছিলেন” 
“ইতিমধ্যে অফ্ল ইণ্ডিয়া কর্তৃপক্ষ 
যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছেন 
তাতে দেখা ঘায় ঘে সমস্ত ধরণের 
চাকুরিতেই স্থানীয় অধিবাসীদের 
তুলনামূলক সংখ্যাগ[রষ্ঠত! রয়েছে। 
কোম্পানীর চারজন কার্ধকরী ডিরেই- 
রের মধ্যে দুজনই অসমীয়।। একইভাবে 
কোম্পানীর অফিদারদের মধ্যে পঞ্চাশ 
শতাংশের বেশীই অদমীয়।। যোট 
কর্মচারীদের মধে। পতকরা বিরাশি 
ভাগই আগামের। সাড়ে সাত 
হাদার কমচারীর এই দংখ্যা শতকরা 
হিদেবে আনামের যে কোনো সরকারী 
সংস্থার অন্করূপ কর্মচারীদের মধো 
সর্বোচ্চ। গত দুবছরে কোম্পানী 
মোট তিরানবব্ই জন অফিদারকে 
বিদেশে ট্রেনিং-এর জন্য পাঠিয়েছে, 
তার ঘধো সাতাদ্রদনই অপমীয়া | 

“কোম্পানীর একজন মুখপাত্র 
বলেছেন যে অয়েল ইণ্ডিয়ার অফিদার- 
মনোবল গত এক বছরের মধ্যে 
মাঝাজকভাবে কমে গেছে। তহৃপরি 
অসমীয়া একং অনদমীয়া। কর্মচারীদের 
মধে) বিভাজন তৈরী হওয়ায় উৎপাদনে 
ব্যাঘাত ঘটছে। এখন আর কোনো 
বিশেখ দায়িত্ব পাপন করার জগত 
কোনো আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়না 
কোনো সম্সাঘার মধ্যে পূর্ব নিদিষ্ট 
লক্ষ্য পূরণের জ%ও কোনো তাগিদ 
কারে! মধ্যে নেই। আঁফদারদের 
মধ্যে একটা অদহায়ত্ব স্থপ্রকট, কারণ 
তাদের আত্মমধাৰ। এবং সন্রমবোধে 
আঘাত পড়েছে। মুখপাত্রটি আরো 
বলেন যে কেঙ্গীর সরকারকে এখন 
স্থির করতে হবে যে কোনো রাজ- 
নৈতিক সংস্থকে তারা স্থায়ত্ত শাসিত 
কোনো  রাষ্টায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের 
আভান্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে 
দেবেন কিন1। 

এই বিবরণেরই প্রতিবাদ জানি- 
ছেন রাজ) দরকার। বিব্ণের ঘে 
অংশটা পরিসংখ্যানগত, পেটুকু 
নিশ্চয়ই কারণ পরিদংখ্যান 
মহজেই যাচাই করা যাধ। রাজা 
দরকার মূগত: আপ্তে জানাচ্ছেন 


লতা, 


আইন শঙ্থল! ও অনপমীয়া কর্চারীদের 
[ন্রাপন্তা বিদ্রিত হওঘার ব্যাপার- 
স্গাপার সম্পর্কে। হয়তো আইন 
শৃঙ্ঘলার পরিস্থিতি সম্পর্কে দংবাদটিতে 
কিছুটা অতিকখন রয়েছে, অবস্থা 
হয়তো এতটা থারাপ নয়। কিন্ত 
একথা তো সত্য যে কর্মচারীদের 
উপর আক্রমণ ও ভীতি প্রদর্শনের 
শতাধিক অভিযোগ থানার কাছেই 
ভারেরী করা ররেছে। আর এ 
ধরণের আন্দোলনের মুখে বাইরের 
কমচারী ও অফিদাররা যদি একটু 
মাত্রাতিরিক্ত ভয় পেরে যান, তবে 
তাদের দোষ দেওছা যার না কারণ 
আনামের তৈল শহরের আন্দোলনের 
হুজপাতই হয়েছিল রবি মিত্রের যতো 
খ্যাতনামা, বৈজ্ঞানিককে হত্যার 
মাধ্যমে। দেই স্মৃতি তৈল শহর গলির 
লব কিছুতেই অফিপারদের তাড়া 
করছে। 

আম্থর তেল লিয়ে রাজনীতির 
মধ্যে বে মানদিকতা কাজ করছে, 
তারমধে। একটা বিপজ্জনক সম্ভাবনা 
নিহত রয়েছে। নিঃসন্দেহে তেল 
আসামের একটা বড় সম্পদ এবং তার 
উপর আপামবাদীর (বিশেষ অধিকার 
রয়েছে। বকিন্তুসে আঁধকার নিশ্চিতই 
একচ্ছত্র আকার নয়, ভারতবর্ষের 
মধ্যে থেকে গে ধরণের অধিকার দাবী 
কর! যার না। কারণ একই মনোভাব 
যাদি অন্ঠান্ত রাঞ্যেও গান! বাধে, তবে 
আদামও বিপন্ন হবে, সেই সঙ্গে বিপছ 
হবে ভারতবধের সাবক এক্)। 
আসামে চা ও তেল রয়েছে। অন্ত 
সমস্ত বস্তুর জন্তু কিন্তু এ রাজা পর- 
নির্ভরশীল । হুন সহ নিত্যপ্ররোধ্জনীঘ 
দ্রব্যাদি, চাল, গম, বন্ধ, বিহাা কোন 
কিছু উৎপাদনেই আলাম শ্বঘংপর্পূ্ণ 
নয়। যে মুক্তিতে আসাম আন্দোলনের 
সময়ে বাইরে তেল পাঠানো বন্ধ করে 
দেওয়া! হয়েছিল, সেই যুক্তি অন্ত 
রাজ/গুলোও যদি অচুসরণ করত, তবে 
আলামবাদীদের বিপঞ্জ হতে হুতো। 
সৌভাগতঃ সে রকম প্রতিশোধাস্থক 
ব্যবস্থা কেউ নেয়নি, কিন্তু দেশের 
ভরত পরিবর্তনশীল রাজনীতিতে 
সংকীৰ্ণতার ছে আবহ চতুদিকে আসর 
গেড়ে বসেছে, তাতে ভবিষ্ততে সে 
শুদাধ সবাই নাও দেখাতে পানে। 

আনাম আন্দোলনের গোড়া 
থেকেই রাজের সংখ্যালঘূর। বলে 
আনছেন যে এ আন্দোলন তথাকথিত 
বিদেশীদের বিরুদ্ধে নয়, আন্দোলনের 
মূল লক্ষ্য সমস্ত অনসমীয়া ভাষী, তারা 
আদামের অধিবাশীই হোক, বা 
ভারতের অন্ত রাজ্যের অধিবাদীই 


হোক আমাদের দুর্ভাগা, এই সত্য 


কথাটা ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলের 
মাধ, রাজনৈতিক দল ও সংবাদ- 
গত্রকে বোঝানো সম্ভবপর হযবনি। 
তাদের একদল নিরাপদ দূরত্বে দীড়িছে 
মজা দেখছেন, আরেকদল আন্দো- 
লনের সমর্থনে ধেই ধেই করে নৃত্য 
করছেন। আব অরেল ইণ্ডিয়ার 
মতো! রাষ্্া্রত একটা সংগঠনের 
মুখপাত্রকে কিন্তু সরকারী ভাবেই 
বলতে হচ্ছে ঘে আদামে অনপমীয়। 
কর্মচারীরা বিপদ্ধ বোধ করছেন। কেন 
বিপন্ন বোধ করছেন? তারা তো 
আর বিদেশী নন, তাদের অধিকাংশই 
ইউ পি, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, তামিল- 
নাড়ুর অধিবাসী, এককথায় আগমার্কা 
ভারতীয় । এতদিনে আসাম আন্দো- 
লন তার প্রথম লক্ষা, অর্থাৎ স্থানীয় 
মংখ্যালঘূদের বঞ্চিত করার অধিকার 
লাভ করার প তার বিতীদ্ লক্ষের 
দিকে, অর্থাৎ অন্ত রাজ্যের ভারতীয়দের 
হঠানোর দিকে অগ্রপর হচ্ছে। আজ 
দিল্লী বোস্বের মান সাংবাদিকদের ও 
টনক নড়েছে, নেলী উত্তর লধিমপুরের 
বক্তম্রোতও কিন্তু তাদের দদবেদনার 
উদ্রেক ঘটাতে পারে নি। এখন 
নিজেদের ভাই-বেরাদরের উপর 
আঘাত পড়ার মভাবনা দাড়িয়ে 
যাওয়ায় তারা আনাম আন্দোলনের 
মূল চরিত্র নির্ণয়ে অগ্রলর হচ্ছেন। 
কিন্তু ছৃতাগ্যক্রমে তাদের কিছুটা দেরী 
হয়ে গেছে। সর্বশেধ নংবাদে প্রকাশ, 


অয়েল ইণ্ডিছার চেয়াপম্ান জেনারেল 
জাতারকে সারছে নেওয়া তয়েছে। 
অর্থাৎ এবারও কেন্ত্রীয দরকার চাপের 
কাছে নতি স্বীকার করেছেন। অন্ত 
রকম কিছু হওয়ার কোনো উপাদ্ন ছিল 
না, আত্মনমর্পণ একবার করে ফেললে 
তার ধারাবাহিকত! বজায় রাখতেই 
হয়। আসাম চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে 
কেন্দ্রীয় সরকার আহ্মসমর্পপের যে 
নজীর তৈরী করেছেন, তার খেদারত 
এমনিভাবেই দিতে হবে। 

আমাদের বরাক উপত্যকায় 
ইদানীংকালে স্বার্থান্বেষী মহল খেকে 
একটা প্রচার বেশ ব্যাপকভাবের 
চলছে বে আত্মসদর্পণ করে ফেললেই 
আমাদের ব/বস! বাণিজ্য বেকারীর সব 
মমন্ত! ঘুচে যাবে ॥ এমনটি যে হওয়া 
সম্ভব নম্ব অয়েল ইগ্ডিয়ার ঘটনা ভার 
দৃষ্টা। জাতি বিদ্বেষের দশন নিয়ে 
যে রাজনীতির জন্ম, জাতিবিদ্ধেষ 
বাড়িয়ে তোলার মাধ/মেই দে টি'কে 
থাকতে পারে, কমিয়ে ফেলার কোনো 
গর তার থাকার কথা নয়। নইলে 
ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ইমিগ্রা্ট যুসগ- 
মানদের অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি গ্রহণ 
করা দেও নতুন করে বিদেশী সংজ্ঞার 
ফেলার এত চক্রান্ত চলত না। 


[ ঘুগশক্তি ] 





দশটি বছৰ ছিল নতুন 
গন্ভাবনায় উচ্ছন 


দশ বছর আগে যাষের অকৃঠ দগর্থন নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছিলাষ। 
মাঝে আরও দু'বার মাধ রায় দিয়েছেন আমাদেরই পক্ষে। বাদড্রণ্ট সরকার 


তৃতীয়বারের মত কান শুরু করেছে। 


মাগধের গণতান্ত্রিক অধিকার ও মর্ধাদা ফিরিয়ে আনাই ছিল আমাদের 
অন্ততম লক্ষা। এই রাজ] সারাদেশে গণতন্ত্রের অগ্রবতী ঘাটি। সাম্প্রদা(বক 
সক্জ্ীতি বজায় রাখা এবং এাত্ত-শৃঙ্থল! অগ্ু্ রাখতে আমরা বন্ধপরিকর। 
সারাদেশের বিধাক পরিবেশের মধ্যেও আমরা! এই এতিস্থ বজায় রাখব । 

মামুধের সহযোগিতায় আমাদের নিম্নতম কর্মস্থচীর র্ূপারণ আমরা করে 
চলেছি। প্রানীণ অর্ধনীতির বৈধম আমরা! লাধামত দূর করব। বাড়তি জমি 
তূমিহীনদের মধে] ভাগ কর! হচ্ছে। গ্রামের গরীবের অধিকারগুলি সুরক্ষিত 
হচ্ছে । পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ জনগণের উন্ভোপের প্রতীক । 

অবহেলা! ও বঞ্চনার যাঝখানেও রাজোর শিল্প পরিবেশের আমরা মোড় 
ঘোরাতে চাইছি । কঃ শিল্প পুনরুদ্ধার, ছোট ও মাঝারি শিল্পে প্রসার এবং 
বৃহৎ শিপ গড়ে তোলাব জন্ত আমরা সমন্ত রকম চেষ্টা চালিয়ে যাব । ইতিমধ্যে 


বিহ্যং পরিস্থিতিরও উদ্লতি ঘটেছে। 


শিক্ষার ক্ষেত্রে ফিরে এসেছে হুন্থ আবহাওয়া । সংস্কতি, খেলাধূলা লব 
কিছুতেই আমর! নতুন পদক্ষেপ নিতে চাইছি। এরাছে/র বামফ্রন্ট দরকার 
দেশব্যাপী পংকটের বিরুদ্ধে এক বিকল্প নীতির ভিত্তিতে, বিকল্প পথে চগডে 
চার। আর এরজগ্র আমরা চাই জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা। 


আই 1স এ ২৮৫০/৮৭ 


॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥ 


ৰ 
! 
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শেষ লেখ! 


দূৱদৰ্শন বনাম 
কেন্দ্রীয় ইনফরমেশন গ্গারভিগ 


একলব্য 


হালে দৃরদশনে কর্মখালিয় এক 
বিজ্ঞাপন বেরির়েছে। ঠিক সরকারি 
দপ্তর বা পাবলিক দাডিস কমিশনের 
শব্দ-বচল নির্ভেজাল তথ্য বিজ্ঞপ্তি নর, 
ইদানীংকালের কিছু বেসরকারি সংস্থার 
কর্শথালির বিজ্ঞাপনের রদালে! ভঙ্গিতে, 
এমন. কী কপির ওপয়ভাগে কিছু স্বেচও 
স্থান পেয়েছে। সরকারি চাকরির 
বিজ্ঞপ্তি হিসেবে এর প্রকাশ ভঙ্গি হয়তো। 
একটু অতিরিক্ত চটুল। 

মোদ্দা কথা, দুরদর্শন সংবাদ 
বিভাগে ২*টি সংবাদদাতা, ০টি 
সহকারী সংবাদদাতা এবং ৭টি 
সহকারী বাতা সম্পাদক পদের জন্ত 
আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। 
শুধু ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় কাজের 
ব্যাপার, আঞ্চলিক ভাষার জন্ট কোনো। 
পদ নেই। বোঝা যাচ্ছে, দূরদর্শন 
রায় কার্যক্রমে ছুটি ভাবায় সংবাদ ও 
সংবাদ ভিত্তিক অঙুষ্ঠানগুলির পরিধি 
ও পেশাগত গুণ বাড়ানে! এর উদ্দেশ্য। 
প্রার্থীদের এমন মব বিষয়ে যোগ্যতার 
কথা বলা হয়েছে যাতে এটা স্পষ্ট 
সাধারণ ভাবে সাংবাদিকতার 
অতিরিক্ত টি ভি সাক্ষাৎকার, 
ক্যামেরার সামনে স্পট রিপোর্টিং, 
এবং ভিঙ্নায়াল-এর ভয়েস ওভার বা 
নেপথ্য ধারাভাস্টের মতে! বিভিন্ন 
ধরণের কাজকে গুরুত্ব দিয়ে তার জট 
যোগ্য কর্মী খোজা হচ্ছে। তিন 
পায়ের পদের জন্তু তিনটি পৃথক 


বেতনলক্রয় নিশ্চয়ই রয়েছে। তবে. 


খবরের কাগজের বিজ্ঞধিতে কিংংা 
দূরদশনের ঘোষণায় শুধুমাত্র সর্ধনিয় 
বেতন আর লর্বোচ্ট সীম! প্রচার করা 

হ্য়েছে। 
দূরদর্শন আগার সম্পর্কে সমালে- 
চনা (নিন্বাই বেলি, প্রশংসা সামার ) 
যাই হোক না কেন, অভিযোগ ও 
বিওঁকের একটা বড় অংশের কেন্র- 
বিন্ুতে রয়েছে সংবাদ এবং সংবাদ- 
ভিত্তিক অক্গষ্টান। অয়ন 
আকাশবাণীর ডের টেনে বলি ওই 
সংস্থা সম্পর্কে একই কথ! প্রযোজা। 
কেন্দ্রীয় লরকারের এ ছুটি গণ মাধ্যমের 
নানা ক্রটি-বিচ্যতির আলোচনায় বার 
বার সংবাদ ও কারেন্ট আফেয়াস-এর 
অহাঠানের প্রমন্গই আসে। এখানে 
দ(বান্তার পর [বিডিএ 


সম্পাপক কক লীপাল জে? 


বিশেষজ্ঞ কমিটির স্থপারিশ উপেক্ষা 
করে এ দুটি গণ মাধ্যমকে কেন 
শ্বশাসিত সংস্থা করা হল না, কী ভাবে 
রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির আন্ত এ দুই 
সংস্থার বন্তনি্ঠতা ও নিরপেক্ষতা 
আদর্শকে বৃদ্ধা দেখানো! হরে থাকে, 
কোন পথে অলিখিত অগণতন্ত্রিক 
নির্দেশে দূর্দর্শন ও আকাশবাপীর 
সংবাদ বিভাগকে শাসক কংগ্রেসের 
তাবেগার এবং ব্যক্তি বিশেষের 
প্রচারধন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে--এদব 
প্রসঙ্গ এই নিবন্ধের আলোচ্য নয়। 
আপাতত দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ নতুন কী 
নিয়োগের যে পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেছেন তাকে একটু খতিয়ে দেখা 
যাক। 


ইনফরমেশন সাণডিল 


এই চাকুরিবার্তার চঞ্চল হয়ে 
উঠছে ইণ্ডিয়ান তথা সেণ্টাল৷ ইনফর- 
মেশন সাভিসের এক শ্রেণীর অফিদার। 
দেশের বিভিন্ন দূরদর্শন কেন্দ্রে বার্তা 
সম্পাদক, সহকারী বার্তা সম্পাদক 
এবং এর ওপর দিল্লীর সংবাদ 
বিভাগের একাধিক উচ্চতর পদে এই 
মাভিসের আঁফসাররাই নিযুক্ত হয়ে 
থাকেন। এ ছাড়া বার্। বিভাগে 
দুরার্শনের নিজস্ব কর্মী হিসাবে রয়েছেন 
প্রোডিউসর, প্রোডাকশন আ্যামিস্টাণ্ট, 
রিপোর্টার প্রভৃতি । সগ্চ বিজ্ঞাপিত 
এতগুলি পদে ইনফরমেশন সাভিসের 
বাইরে নতুন কমপ্রার্থীরা নিঘুক্ত হলে 
এর অন্তর্গত অফিসাররা! হয়তো! একটু 
দ্রুত পদোঞ্ডির সুযোগ হারাবেন। 
আবার এমন আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে 
ইনফরমেশন সাভিসে দুরদর্শন কর্তৃপক্ষ 
তথা কেন্ত্রীয় তথ্য ও বেতার 
মন্ত্রণালয়ের কর্মীনিয়োগের এই নতুন 
পদক্ষেপ সফল হলে তীরে ধীরে 
ভবিষ্যতে দুন্দর্শন সংবাদ বিভাগের 
অনেক পদ-_এমন কী আঞ্চলিক ভাষার 
পদগুলিও ইনফরমেশন দাভিদের 
আওতার বাইরে চলে ঘেতে পারে। 

অথচ এট! অস্বীকার করার উপায় 
নেই, দূরদশন দাংবাদিকতা তথা 
ইলেকট্রনিক জান“লিজজম্‌-এর কিছু 
কানের অন্ত বর্তমান ইনফরমেশন 
সাভিদের অনেক অফিসারই অস্বপমুক্ত 
বলে বিবেচিত হতেন। আলো!চত 


"১, আচাধ প্র 
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কমধালির বিজ্ঞাপনে প্রার্থীদের নানা 
ধরণের যোগ্যতাসহ উপযুক্ত টি ভি 
ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া চাই। 
তাকে আবার ভাল বলিয়ে- 
কইরেও হতে হবে। অর্থাৎ 
প্রার্থীর কণ্ঠস্বর, বাঁচনভজি, উচ্চারণ 
ইত্যাদিও বিচার্য। দৃরদর্শন-সংবাদ 
বা সংবাদভিত্তিক অগ্ঠানের নেপথ্য 
কর্মীদের পেশাগত নৈপুণ্য বাড়াতে 
এসবের প্রয়োজন অনম্বীকার্ধ। 
ইনফরমেশন সাভিসে কর্মী নিয়োগের 
নিয়মন্বীতিতে যোগ্যতার এ ধরণের 
মাপকাঠি অতীতেও (ছলনা, আজও 
নেই। আজ থারা ইনফরমেশন 
সাভিসে রয়েছেন তাদের মধ্যে 
অনেকেরই যে দুরদর্শন, এমন কী 
আকাশধাণীর সংবাদবিভীগে কাজের 
সাতাকারের যোগ্যতা নেই, এ কথা 
নিদ্ধিধায় বলা চলে। থে ক্মীর গোড়ায় 
গলদ (অন্তত সংবাদ[বভাগের 
দৃষ্টিকোণ থেকে) তাকে চল্লিশোধে' 
প্রশিক্ষণ দিয়ে সংবাদকর্মে সিদ্ধহস্ত 
করা অত্যন্ত কঠিন কাল, হয্বতো 
অসম্ভব। 

এখানে একট! কথা বল! দরকার 
দূরদর্শন ও আকাশবাণীর সংবাদের 
দুর্বলতার পেছনে সরকারি নিয়ম 
নিগড়, বাধানিষেধ ও পক্ষপাতহুষ্ট 
দৃষ্টিভঙ্গি যেমন একদিকে দায়ী, 
অন্তদিকে অযোগ্য, কর্মবিমুখ ধান্দা" 
বাজ কর্মীদের কাওকারখানাও এ দুই 
মাধামের অনেক ক্ষতি করেছে। 
সংবাদ বিভাগের পক্ষে একেবারেই 
অযোগ্য এমন স্থযোগসন্ধানী ব্যক্তিদের 
এখানে উপস্থিতি ইনফরমেশন 
লাভিসের নিয়ামকছের ভ্রান্ত পরি- 
চালন-লীতি॥। কোনরকমে কাজ 
চালিয়ে খাওয়া! এক কথা, আর পেশা- 
দক্ষতার সাক্ষর রাখা আরেক। 
ইদফরমেশন সাঁভিসের আওতার এক 
বিভাগের কাজে দক্ষ ব্যক্তিকে দূরদ্শন 
মৃংবাদবিভাগে ক্যামেরার সাদনে 
স্পট-রিপোর্টিংএর কাজে নিয়োগ 
করলে কিংবা আকাশবাদীয় সংবাদ- 
কধিকাঁ রচনার দায়িত্ব দিলে তিনি 
বার্থ হতে পারেন। তাই বলা যেতে 
পারে, ইনফরমে*ন সাভিসের কোনে 
কর্মীকে সংবাদ বিভাগে বদলির পূর্বে 
তার খোগাতার পৃথক বচার বিশে 


সম্পাদৰ-_হীরেন বস্তু 





প্রঘোন্থন ॥ মনে হয় দুরদখন কর্ঠৃপক্ষ 
সমগ্াটি এঠাঁদিনে “বলতে পেরে কমী- 
নিচোগের নতবন পদক্ষেপ নিহেছেন।; 
আর তাতে ক্ষুক্ক হয়েছেন এ পাডিসের 
এক শ্রেনীর আদা” 

তবে এটা [নিশ্চিত শুধু নতুন 
কিছু কমী নিয়োগ করলে ব) তাদের 
পেশাগত দক্ষতা থাকলে সংবাদ বা 
সংবাদভিত্তিক অশষ্ঠানের দরাঙ্গীন 
উদ্ধতি হবে না। স্রকারি নীতি- 
নিয়মের যেমন সত্যিকারের আত্তরিক 
পরিবর্তন দরকার, তেমনি দরকার 
কর্মীদের মৃল/ঃবোধ, মাধ্যনের প্রতি 
দায়িত্ববোধ এবং নীতিনিষ্ঠা। দূরদর্শন 
ও আকাশবার্ণতে যার! কাজ করেন 
তাদের পদ ব! ক্ষমতা (তা দেধত 
নগণ্যই হোক ) অপব্যবহারের স্থযোগ 


চা 


Price Rupee One 


থাকে শুদু গাথা | 
ওপরওয়ালাকে শাদাভাবে তুষ্ট রাগা < 
আধের গোছানোর প্রবণত! ইনফর- 
যেন দাডিদ তথা আকাশবাইি 
দুঃ্দননের কিছু অফিলার কী জীবনের 
মগ্ত করে নিয়েছেন। দংবাদ মাপমে 
তাদের লাম ও বিবৃতি প্রচারের [বিনিময়ে 
কিছু কংগ্রেসী রাজনৈতিক নেতাও 
আদার ই ধরণের তল্লিবহনে সদাব্যন্ত, 
চাট্বুতিতে পারদশী কীদের স্বাথ- 
নিদ্ধিতে সাহায্য করেছেন এমন 
ঘটনাও ঘটে থাকে। সরকারি গণ- 
মাধ্যমের এদব রোগ নির্মূল না হওয়া 
পর্যন্ত সংবাদ বা সংবাদ ভিত্তিক 
অচ্ঠানের গুণগত দনোপ্রনের প্রয়াধ 
সার্থক হবেনা, হতে পারে প্রসাধন- 
প্রলেপ। 


তামিলনাড়ুতে নয়৷ তুথলকী আইন 

১ম গৃষ্ঠার পর 

আবেদনকারীর লাক্ষাংকারও গ্রহণ কঠোর ব্যবদ্ব। গ্রহণ করা হার 
করবেন। তারপর সব কিছু দেখে ভারতীয় দুওবিথিতেও এ সম্পর্কে 


শুনে সন্থষ্ট হলে হানা অ্গোদন 
দেবেন আর ন! হলে আবেদনটি নাকচ 
করে দেবেন। আবেদনটি যদি 
চলচ্চিত্রের প্রচার সংক্রান্ত হয় তবে 
দেঙ্গর বোর্ড ছু সধাহের সময় 
শীমাটুকুও মানতে বাধা থাকবেন 
না। প্রতিটি বোর্ডে থাকবেন 
একজন সভাপতি আর অনধিক পাচ- 
জন সাদশ্া। বোডে'র সদস্য হওয়ার 
একমাত্র যোগ্যতা হবে ৩৫ বছুরেন্ 
ওপর বয়ল। সদস্যকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের 
ওপর বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই, 
বিশিষ্ট কোন জ্ঞানী বা গুণী ব্যজি 
হওয়ার কোন দরকার নেই এমন কি 
সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র 
কোন প্রাথমিক জ্ঞান থাকারও 
প্রয়োজন নেই। আর এই আইন 
সঠিক ভাবে মেনে চল! হচ্ছে কিনা 
তার তদারকি করবেন দাধারণ একজন 
পুলিশ আর্চলার। এই পুলিশ 
অফিপার আবার এমনই ক্ষমতার 
অধিকারী বে তিনি যদি মনে করেন 
কোন দুষ্ট ব্যক্তি' সরকারী অন্মতি 
ছাড়া কোন প্রচার সামগ্রী বাড়ীডেও 
লুকিয়ে রেখেছেন তাহলেও তাকে 
পাকড়াও করতে পাবেন। 

এই আইনের স্বপক্ষে সরকারের 
বক্তব্য ‘অশ্লীল ও উত্তেজক’ প্রচার রোধ 
করার জন্রই নাকি এই ঘাবস্থ।। স্বয়ং 
ববুচন্্র রাজারও সম্ভবতঃ এমন কোন 
ভোতা যুক্তি দেখাতে লজ্জা বোধ 
হৃত। ভারতবর্ধের চলতি আইন 
কানের মধ্যেই এমন বহু ধারা 
উপধায়া আছে যার ডলে জনসমক্ষে 
যে কোন অ্লীল প্রচারের বিরুদ্ধে 


স্থম্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তা »কেএ 
তামিলনাড়ু সরকারের হঠাৎ কেন 
এমন একটি কিছুতকিমাকার আইন 
প্রণয়নের প্রয়োজন হয়ে পড়ল 
বিশেষ করে যখন এই আইন ভারতীয় 
সংবিধানে প্রতিশ্রুত স্বাধীন চিন্তা ও 
মতামত প্রকাশের মৌলিক অধিকার- 
কেই নস্তাং করে দিচ্ছে! সবদিক 
বিচার বিশ্লেষণ বরে একথা বেশ জোর 
দিয়েই বলা! যায় ঘে সপপূর্ণ অবান্তং, 
অন্তার এবং মৌলিক অধিকার হরণ" 
কারী এই তুঘলকী আইনটি প্রেম 
মেক্সরশিপ আইনের 
অংশেই কম মানাতুক বা কম ভয়াবহ 
নয় এবং আইনটির পেছনে নিঃসন্দেহে 
রয়েছে এক স্বগভীর রাজনৈতিক 


দ্গণ 


বাংলা মংবাদ সাপ্তাহিক, 
ত্রিশ বছর চলছে। 





গ্রাহক চাদ! যাগ্মাষিক ২৫ টাকা । 
চিঠি পাঠাল। 


৮ হোচ, কলকাতা-১ থেকে মুদ্রিত এবং দল কাধালয় ৬:, মা গেল, কলকাতা থেকে শ্রকাশিত। 


০০৩ 








[গন রাজীবকে বরখান্নের গরামশ 
ছিলেন জৈন সিংকে ২ গোজদা রিণোট 





ত্রিংশ বর্ষ 


ক? এম পি ও বিধায়করা রাজীব-বিবোধী ঝুঁকি 


নেবেন না 


রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কাগ্রেস প্রা 
বেঙ্কটরমন বিপুল ভোটে জয়লাভ 
ক্রবেন। 

নানা সমন্তার বিপধন্ত রাজীব 
গান্ধী এবং তার দল এখন প্রার মোটা- 
মুটি নিশ্চিত হয়ে গেছেন যে তাণ্রে 
মনোনীত প্রার্থীকে ভোট (দিতে দলের 
মধো কোন ভাঙন ধরবে ন1। 

রাগীব গান্ধীর অনেক অসত] 
কথার মধো একট! কথা খুবই সত্যি। 
সেটা হচ্ছে কংগ্রেদের “ক্ষমতার 
দালাল”-দের বখ|। 

যার যতই রাজীব গান্ধী বা দলের 
ওপর ক্ষোভ:বিক্গোভ থাকুক না কেন 
কোন অবস্থাতেই এটা বিড্বোহের 
পপায়ে ধাবে না। কারদ একযায়। 
ক্ষমতা নামক বস্তি । 

দলের নির্বাচিত এমপি এনং 
এম এর-এযা জানেন ঘে, যদ রাষ্টরপ[ত 
নিবাচনে কংগ্রেদ প্রাণী পরা(০৩ ৫৪ 
তবে কেন্দ্রের কাগ্রেস-সরকারকে চলে 
ঘেতে হবে। যার অর্থ লোকসভা 
ভেঙে দিয়ে নতুন্‌ নির্বাচন । 

দলের অনেকে, এম-পি-ই. জানেন 
ঘে দলের এখন ধা ভাবমূতি তাতে 
অধিকাংশ প্োকসভা দদস্থকেই আর 
নতুন বনে নির্বাচনে জয়তিলক পরে 
লোকদভাঘ আসতে হবে না| 

এম পি হিগাধে এখন যে-সব 
হ্যোগ স্বিধাঞ্চলো' তারা বর্তমানে 
পাচ্ছেন এবং ঘা এখনও দুই বছর ধরে 
পেতে থাকবেন রা্রপাত নিবাচনে 
লীধ প্রাগী পরাজিত ছলে পেশপৰ 
শ্যোহা এম পুচার 


£ ২১শ সংখা! £ শুক্রবার, ১ই জুলাই ৮৭ £ এক টাকা 





প্রাক্তন কেন্ত্রীর় আইন ও বিচার- 
মন্ত্রী অশোক দেন গাঁষ্টপতি জ্ঞানী 
হৈল সিংকে প্রধানমন্ত্রী রাজীব 
গান্ধীকে বরথাণ্" করার পরামণ 
দিয়েছিলেন বলে কেন্তীর গোেন্দা 
দপ্তর এক রিপোর্ট দ্বিছেচে । 

রিগোর্টাট সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর 
সচিবালয়ে সিল কর! খামে কেন্রীয় 
গোয়ে্গ সংস্থার ভারপ্রাপ্ত অফিদার 
নিজে ছাতে গিয়ে জমা দিয়ে এসেছেল। 

এই রিপোর্টে মগিসভা থেকে 
পদত্যাগ কমার পর অশোক সেনের 
বিস্তারিত কার্যকগাপ সম্পর্কে তখ। 
দেওয়া হয়েছে বগে বিশ্বস্ত সুত্রে 


জানা গেছে। 

অশোক দেন বেশ কয়েকবার 
রাষ্ট্রপতি জানী ভৈল সি:-এর সঙ্গে 
নিভৃতে বৈঠক করেছেন। প্রথম প্রপম 
বৈঠকে শ্রাদেন রাষ্ট্রপতির প্রতি 
সহান্ষড়তি দেখিয়ে বলেছেন, প্রধান- 
মন্ত্রী সৱকাবের দমন্ত তথা জপ] 
জানাতে মাইনভঃ বাধ্য এব: ফেঘার- 
ফ্যান্ম, বোধর্ণ কেলেছ্ধাবীর বাপাণে 
স্গস্ত তথা ও ধিপৎ আপনাকে না 
জানয়ে এনা বেখেযে রাজী? গান্ধী 
সাংণ্ধিান পেন করছেন। 

এ ব্যাপারে ভৈল সিং 
প্যাংন ১য় পৃষ্ঠার 













২ ভু 


কয়েকটি জেলায় পি পি এমে 
অন্তবিরোধ ক্ৰমশ মাথাচাড়া ছিচ্ছে 


' রাদা দি পি এম দলের ছাওড়া, 
ছুগলী, মালদহ এবং চবি পরগণা 
জেলায় দলীয়, বিরোধ ক্রমশই মাথা: 
চাড়া দিকে উঠছে। 

শি লি এঘের রাজা সম্পাদকদণ্ডদী 
অনেক চেষ্টা করেও এই যিরোধ 


মেটাতে পারছেন না) যেত সি. 


পি এম একটি গণ্মল দল দেই কারণে 
ভেপাওলোতে দলীয় বিগোদ এখনও 
কৰা আঙ্াছে িগ্রেণী মাতা? 
দলাদগিতে পরিণত হয় ।ন। 

হাক, চাৰণ 


প্রাণ জেগাই লীর এত্রোদেশ জের 


হস, 


ছিনাবেই হাঁওডা থেকে ছুই প্রান 
মহী প্রলয় তালুকদার এবং পৃতিত- 
পাবন পাঠককে পরাওয স্বীকার করে 
নিতে হুতেছে। চাববশ পরগণার 
বাছা সম্পাদক্ঘগুলীর সদশ্ত গোপাল 
বোদ পরাজিত, ৫চেছেন আর তার 
অস্তগামী গোপাল ডট্টাচাধ হারতে 
হারতে কোনক্রযে ঠেচে গেছেন। 

এই জেলার টিটাগড় কেন্ত্রে 
প্রাকন কংগ্রেস এন এল এ হফ্ডকুমার 
শিক] এবং এম পি দেশী ধোদাসের 
[বরোধতা 
কাংগ্রেদ পাণ 


মহল আমিন 


শাডএএ কাছে 


পরাজিত হয়েছেন। যেখানে গত 
নির্বাচনে সাধন চক্রবর্তীর মত প্রভাব- 
শালী হার থাকা সহেও (থিনি 
বাঘ-ভোট অনেক কেটে তোলেন) 
মহম্ম আমিন থর :*০-র (কচু বেশী 
ভোটে হেরেছণেন। 

উগলীতেও নিধাচনে দলের মধো 
অন্ত্ঘাতের মভিঘোগ আছে কিন 
ক-গ্রেশী অস্ত এখন আরও বেশী 
জোখদা হয়া ভোটের ফণাফলে 
সেটা প্রাতফালত হয় নি। 

একই অবদা মালদছে 9) দেখানে 
শীনেশ  জোয়ারলাথ এব শৈলেন 





প্রিয় মুখী 
বিদায় ঘাগন 


রাজ্য সভাপতির পদ 
নিয়ে টানাপোড়েন 


পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেলের সভাপতির 
থেকে প্রিযর্পস দাশহুলীর 
অপসারণের ব্যবস্থা পাক! হয়ে গেছে 
বলে কংগ্রেস স্তরে খবর পাওয়া | 
গেছে। 
1. এখন পরবর্তী সভাপতি কে হবেন 
তাই নিয়ে চলগে রাজ্য ক'গ্রেসের 
রাজনীতিতে জল ঘোলা করার থেল!। 
একদল চাইছেন আল পারলে 
কংগ্রেস পভাপতি করা 
আবার প্রিথ ॥|শ.ন্দীর 
চাইছেন দেবীপ্রসান চটোপ' 
প্রদেশ কংঠেলের সভাপতি হি" 
পেতে। 


| 
| 
! 


পদ 


হোক 


সরু 








কাকে পরবর্তী সভাপতি ক 
ছ্‌বে 
করা হয় ছি। রাজীব গাক্ষী পাজে র 
এম পি, {ধক এবং নেতালের সে ! 
দফার দফার একান্ত আলে" 
করছেন। 

সঙ্গে বঙ্গে ঝাজীব গাঞ্ধীর অ 
রাজনৈতিক  মচব মামা 
ফোতেদারও রাজোর বিশিষ্ট নেতাদের 
মগ্গে আগাদা আলানা কথা 

। তাদের আভমত জেনে নিচ্ছেন । 
প্রিয় বিরোধ 
গোযেন [মিয়কে ট্রা্ছ 
টেলিফোনে জরুরী তলব পাঠিয়ে 
আদতে বলা হয়। ফোতেদার সাতে? 
দোমেন মিত্র এবং তার গোর 
অভিমত যাচাই করে নিচ্ছেন। 
রাষ্ট্রপতি নিবাচনের পর রানী 
গান্ধী শ্বরং আবার বিভিশ্র রাজা । 
নেতার সঙ্গে কথা বলে নতুন কে 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির নায় ঘোমণ: 
করবেন। 
সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিও 
ছেপে দাজানো হবে বলে কাখ্রেম 
মহলের ধবয়। 


তা এখন চাচা ক 








|] ম্ডতি 


বিশিষ্ঠ নেতা 








সরকার গোষ্ঠীর অন্ঘন্মে জের 
ভালভাবে পূরণ করে দিয়েছেন বরকত 
সাছেবের দু-হাত তোলা দাক্গিণা। 

এই জেলাগুলতে নেড়ত্ব বদলের 
দাবীতে এখন থেকেই চলছে লোকাল 
জমিটিগুলি কক্ণ| করার প্রশত্তি । ফলে 
ন্ৰেস্বের রেঘারেমি ও দন্ব কিছুটা 
নীতির দগ্গে ঘনিচিচাবে যক 
মানুষদের কাছে অল্প অন্ন করে পরিদ্থার 
হয়ে বাচ্ছে। 

ময়োজবান, জ্োতিবাবু, প্রনখ 
প্রধ সারির নেতার! হাজরা দণ্পাদক- 
মণ্ডলীর কয়েকজন প্রবীণ ও তকণ 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 









এ পৈশাটিকতার 


চি 
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শেষ নেই? 


থালিঙ্গানপন্ঠী শিখ উগ্রপ্ীরা চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে শিশু নারী বদ্ধ 


লিহিশেবে *৬ জন বাদঘাতীকে হতা 


করে নিজেদের পৈশাচিকতার চরম 


পরিচর রাখল। কিন্ব এই উন্যত্র রক্রলোলুপ যুবকরা কি ননে করে যে, এই 
নারকীয় হত্যাপীলার মধ্যে দিয়ে তারা অভীষ্ট লক্ষো পৌছতে পারবে? 
এইসব নিয়ীহ নিরপরাধ শিশু নানী বৃ ও ঘবকের রকে স্নান করে তারা ভারত 
সরকারের কাছ থেকে তাদের দাবী খালিন্বান আদার করতে সমর্থ হবে } 
কাগ্রেদ নেত! তথা কেনের প্রশ্রয়ে ভিজ্রানওয়াল| একট! কেউকেটা হবার 
+ ত থেকে পাঞ্জাবে ভীষণভাবে গু হয়েছে শিখ উগ্রপন্থীদের হিংসাত্মক 
বা্দকলাপ। শিগতা তাদের বাপ্নৃতিক দাবী আদারে যতদিন শান্তিপূর্ণ পথে 


ছিল ততদিন কেন্ত্রীর ল্রকার সমস্তার 


মোকাবিলার সেভাবে আত্মনিয়োগ 


কয়েনি। পরন্ধ সেই সময় এবং উত্রপন্থী হত্যালীলার প্রথম অবস্থার দলীয় 
স্বার্থে তানের এরর দেওয়া হয়েছে । হখন সমস্তা জটিল হয়ে উঠেছে এবং পাতার 
অগ্নিগ তখন তাদের নিনদিত! ও হঠকারিতা শিখ উগ্ৰপন্থী ও আন্দোলন- 
কারীদের কেন্্রীয় সরকারের প্রতি আরো শত্রু ভাবাপঞ্জ করেছে । পালাং 
যখন অলছে দেই সময় ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় 
এলেন। রাঙ্গনীতিতে অনভিক্ত এক যূবক। তিনি মনে করলেন পারাব 
সমগ্র সমাধান এমন কি শক কাছ । তাই চুপি চুপি অকালী দলের এক নেতা 
দন্ত লেয়ালের সঙ্গে পাঞান নিয়ে এক চুকি করলেন, পরবর্তীকালে হা কাকির 


করার কোন চেষ্টাই ছা 


কিনব পাঞানে লারারণ মিবাচলের মে দিসে 


বারণালা দরকার ক্ষমতায় আরোহণ হরুলেশ। আখি হার আগেই দামী = 


ন১০৮৫ মান সঙ» জঙ্চাল খুন চপ গেছেন। 


একক অলাচী লেক চেঃ 


বার্ালা প্রকাশের প্রত নিক! বাডতে থাকে এবং একটা নুহদা:খের সংরন 
চল যার উগ্রপশীদের দিকে। শিখদের ধর্মীয় দংস্টাগুলোও উগ্রপন্ী ও 
তানের সমথকর] দগল করে নেয় অন্কে টালাপোডেনে নাভানা নদ বার্ণালা 


সরকারকে শেষ পড়ি কেও বরধাপ্ত বরে। 


পুলিশ পাবন রিবেইরো একচ্ছুয ক্ষমতা পেলে উগ্রপস্বীদের একেদারে ঠাণ্ডা 
করে গেবেন। কিন্ত নরকারী পরিলংধযান থেকেই দেখা যাচ্ছে, পারাণে 
যাষ্টপততি শাঁদনকালে খুনের লংখা! বেড়ে গেছে এবং ক্রমণ আরো বাড়ছে। 
উগ্রপন্ীরা ধুনের জনই খুন করছে এটা কধনই মনে হয় না। নিশ্চয় এর 
লেনে একটা পরিক'ম্লত উদ্দেশ্ব আছে এবং গেট! হল এই ধরণের পৈশাচিক 
ব্ত্যাকাণ্ডের মধ্যে ভার চাইছে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে শিখ- 
বিধোধী উন্নত্ততা জেগে উঠক। তা ঘটলে চারিদিকে দাগ হাঙ্গাম! খুন 
লুটপাট শুরু ছয়ে বাবে, বা! কিছুদংণে দেখা গেল হয়িয়ানার উগ্রপস্থীদের নৃশংস 
ছুতাকাণ্ডের {পরে। এদের কার্ধকলাপে আবহাও! সর্বত্র উত্তপ্ত । এরা 
তাবদ্বে ব্যাপক খুনোখুনি হামা দৈরাজা দেশব্যাপী শুরু হয়ে গেলে রাজনৈতিক 
লক্ষোর পথে এগোতে পাঁয়বে। তাই ভি দং্রদায়ের লিখিনোধী নিয়ীহ 


ছাঁভযদের খুন করে নত্বাদ সৃষ্টীর চে । 


ভাপ, ছিল যোধহয় যে, পাঁজানে 













যহারাফেঁ এক বিধায়কের অভিযোগ 


মহারাষ্ট্রের একজন বিধায়ক 
পরিষবদীর দলের বৈঠকে প্রকাশ্যে অভি- 
যোগ করেছেন বে রাজোের জদৈক 
রাই হার কাছ থেকে ঘূব চেয়ে- 
ছিলেন কিছু কাখোভার করার হবাদে। 

বিধায়ক পণ্ডিতরাও ধুদ্ধের 
অভিযোগে দুখ্ম্রী এল বি চবন 
বিচলিত ছয়ে পড়েন। মুখামন্ত্রী গলে, 
আগে ঠায় সঙ্গে আলোচনা না করে 
দোঙ্গাহঞি দস্তা এহন অভিযোগ কণা 
উদ্লিত হর [৭। তান জধা?ে ঘুস্বে 
জানান থে এরআগে গডণছর তিনি 


মুখামন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন যে কয়েছজন 
অফিদাৱকে বদলি করানো জন্য ২১ 
বানায় টাকা তুধ চেয়েছিলেন যী 
মঙ্জোদ। কিন্তু থেহেতু মূধ্যময়ী 
কোন কিছুই কবেন নি নেই হেতু 
দলের সভয় তিনি এই তথ্য উল্লেখ 
করেছেন আর ভার ছাতে বখেষ্ প্রয়াণ 
আছে মন্ত্রী বিরন্ধে এই অভিযোগের ৷ 

শেখা হান্ডে, মৃধাবহী চলন সম্পর্কে 
এপি বলে যে কথা বকা হয় 
আহক 
মই দক্খন 
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প্র পতিত 





এ ষ্ট্যাবিলিটি চাই না 


ভ্পতি নন্দী 


নরকের কীটগ্রণ একথাত্র নরকেই 
তাদের প্রাস ধারণের উপকরণ সংগ্রহ 
করতে পারে, আর কোথাও নয়। 
আধুনিক ভারতবর্ষের সবচাইতে বড় 
পরিচয়টি এই যে, এখানে যে যত বড় 
'অদং দেই ততবড নায়ক জধিনারক | 
অসং উপারে জীবিকা নির্বাহের পথটা 
এ দেশে সব চাইতে সহজ এবং সং 
উপায়ে গেচে থাকাটা শুধু কঠিন নয়, 
প্রায় অসম্ভব । শহরে সমাজের সর্বত্রই 
বীভংস এ ভীবন ছবি আমাদের নিত্য 
জানা, লিতা-চেনা। সমাজের বিভির 
দিকে যেগানে যে মাধ সৎ উপায়ে 
সৎ ভ্রীব্কার সৈনিক, প্রচলিত সমাজ 
ব্যবস্থা সেখানেই তাকে একেবারে যেন 
কোণ-ঠাদা করে রাখছে । 

আর গ্রাম ভারত ? দেশের আশি 
শতাংশ মালের জন্মহয়ি জীবিকাভমি 
ও সপুভূণ ভারতের গ্রাঘাঞ্চল তে! 
আজ স্বদেশী শাসক শোষক শ্রেণীর সর্ব- 
গ্রাদী বহক্গার ও জিথা'লাব--শিশু- 
থাতী নাশীথাতী। শদীদাতী জিথাং- 
সারদা হয়িতে পরিণত। 
আসন হিমাচল বিড়ৃত এ পনুজ 
ভারত আজ যে কতবড় দুঃদ্বপ্নের 
কায়া-জগত সে হিসাব কেবলে দেবে? 

বলা বাহুলা, গ্রাম ভারতের জীবনে 
এ অনাহ্ঠির শ্রঈ! তারাই যারা এ 
‘নব’ ভারতের শরষ্টা। তাদেরই চিন্তা- 
বি, তাদেরই চরি বৃত্তি ও রাজ- 
নীতি দিয়ে তৈরী তাদেয় ভূমি নীতি, 
তাদের দমন নীতি, তাদের খুনী পুলিশ 
বান্ধনী, তাদের নৃশংস প্রশাসন, 
তাদের ধুনী তাইডেট লেল! বাছিনী- 
জুলি, তাদের আইন কীগল, তাদের 
শালনতাস্ত্রিক হিংদাচার অনাচার আর 
ফখেন্ছচার । এ লব দিয়েই তাতে 
নরক আছট। এ জকের সিততিৎ 
ঈলতার (ট্র্যাঝিলিটা ) জন্রই তাদের 
ঘত আর্ভনাদ, যত হস্বার। এ তাঁদের 
জীবন মবণের প্রশ্ন । কেননা, জীগেই 
বলেছি, নরকের কীট একা 
লাধকীয়'তা ছাঁড়ী আর কোথাও প্রাণ 
ধাপ ধরতে পায়ে লা। আধা 
একই কারণে নক জীবনকে ছাঁগাবার 
আশংযটাও তাও আগ কাঁটে না, বারে 
শাকে ছুংছপ্রের মতই মেধা বে) 

আতএস, দেশের মাধের দর্যনাশ 
কে লিজেদেত পৌদ মানকে চির অক্ষ 
করে রাগতে এতা কোখ1ও কোনও 
ঢেহ্ধ এ স্বিতিদীলতাকে 





কটি হীৰেন 


শা চাগলে হাদের জীবন নাচে না, দে 


বিশাল বিপুল সংখ্যাপক্ষি্ঠ মান্য কি 
বলবে? অবশ্তই এ নরকের ছিতি- 
শীলতা তাঁখ্ত| কামলা করবে না। 
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এ ভারতে অধিকাংশ মাক্টব= 
গরীব কৃষক, প্রান্তিক ্ুষক, চখত হু 
দাস মুর ( হঞ্চেড লেঘাব )--এনের 
বেঁচে থাকাটা অঙ্ক কঠিন কঠোর বিন্ময়- 
কর জীবন সংগ্রাম । এরা সকালেই 
দায়িগ্্য সীমার গুলার প্রতি নিই 
নিশ্পিষ্ট হচ্ছেন। নিভাকার জীবিকা 
যন্ত্রণার বিরুদ্ধে যহণাময় এ জীবন 
সংগ্রাদের যেন কুল নাই, কিলার] 
নাই। বটেই তো, জয়লাভ না ওয় 
অবধি কোনও সংগ্রামই কখনও শেদ 
হর ন|। তবে আশার কথা, জালা 
যতই বাড়ছে যহণা যতই দুঃসহ হয়ে 


উঠছে, প্রাণ ততই কুদদ্বে, পেশ 
ততই শক হয়ে উঠচে, হাতের মুঠোও 
কঠন থেকে কহিনতর হয়ে উঠছে 
শাদক শক্ষির ছিংলা, শোদক শ্রেণীর 
হিংন্থতা এ পাদ্রী (জঘাংলার লাক্ষাং 
মোকাবেলায়--গ্রামে গ্রামে জেলার 
ভেজা | আছর বিহার, আছকের 
তামিলনাড়ু আজকের অন্ত প্রদেশের 
জেলায় জেলার তাদেরই পদরনি 
শোনা বাচ্ছে। 

তারা জানে জমি জম! গেছে, 
বাচ্ছে। আরে! যাবে; ঘরে ঘটে সংসারে 
সংগা “ ওরা আও ধচিযেছে, 
ধারা আরে| ধারে । ভাদ বলি 
অনেক গেছে, ধাচ্চে, জাগো! ধাবে। 
মানবিক জীদ দাদ) অধিকার ফোনে? 
কিছুই নেই, আঁৱেও ছিল না, 
লাঙ্গের ফলাটাগ আর হাতের মুঠোর 
থাকছে ন!, নইনৈ জাঁগেই হাতছাড়া 
হয়ে গেছে। তাহলে আত্মরক্ষার 
ছাতিঘার আর কি রইলো? ঠা! 
আছে। আছে লে হাতিয়ার যা 
আবার সব কিছুই [করিয়ে আনবে । 
আর দেখিরে দেবে ডিষ্াাবিলাজেশন 
কাকে বলে। এ জমানাকে বর্গ ন 
দিলে নতুন জানার উদ্বোধন হয ন'। 





অশোক সেন 

১ পৃষ্ঠার পর 

আইনবিদ এবং প্রান্দদ মহী অশোক 
সেনের কাহে এ বণপারে আইনের 
ব্যাখা জানতে চান এবং পরামশ চান 


বলে জানা! গেছে! 
অশোকবাবু নাকি রাষ্ট্রপতি জৈল 


সিংকে খোলাখুলি বলেন ঘে, 
আপনি প্রধানমন্ত্রী রাজী গান্ধীর 
কাছে দমণ্ত তথ্য ও লবিপত্র চেয়ে 
পাঠান। বদি বাজীব গান্ধী সমস্ত 
তথা আপনাকে না জানা এবং 
নবিপত্র না দেন তবে আপনি সরাসরি 


ৰাভীবকে প্রধানঘন্্রীর পদ থেকে 
বরখাস্ত করতে পারেন । 
জানা গেছে পরবর্তীকালে 


রা্দীবকৈ লেখা কথেঞ্ষট টিটি খলড়া 
প্লাক অশোধ 'লেনই করে দিবে 
ছিলেন। এ ব্যাপারে অশোক লেনে 
ধা বিভিউ আইনবির ভীম 
জেঠমাঁলিনীও সত্র্থণ করেন ঘন 


জেঠমালিনী রাষ্ট্রণতি জৈল সি(-এর 
সঙ্গে দেখ! করেন।' 


অশোক দেন রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ 
দিয়েছিলেন বে, একবার বদ আপনি 
রাঘীবকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে 
বরথান্ত করেন তবে অধিকাংশ কংগ্রেন 
এঘ পি দ্বিতীরবায় রাজীঘকে আয় 
নেতা ছিলাবে চাইবেন না। দলে 
নতুন কোন নেতা আপনার পছন্দ মত 
কংগ্রেল থেকে বেছে আপন গদিতে 


বসাতে পাহণেন। 
প্রথম প্রথম লৈল লিং-এ এই 
প্রন্তাবে, নাকি লক্ষতি ছিল। 
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কি কছলাপতি স্রিপাটী প্রদৃখ কথেক- 






জন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এ 
এমএর 


পি 
কে০ছন 
প্রভাবশাশী নেত। রাপতিকে দো” 
সুজি বগেন আর যাই করুন রাজী বকে 
বরধাত করলে দেশে সঙ্কট দেখা দেবে 
এবং এর পুরো দায়িত্ব আপনাকে 
বইতে হবে। 

এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ভাগে রাজীব 
গাড্ধীই লাভবান হবেন। 


অনেকের সঙ্গে *পরাঁমশ করে 
রাষ্ট্রপতি ভৈল দিং আর বেশী দূর 
এগোবার ঝুশুক নিতে চান নি। 

এখন অশোকধান পুরোপুরি 
“রাজীব ছঠাও” গোষ্ঠীতে খোলাখুলি 
যোগ দিরেছেন। রাষট্রপত্তি নিবাচনের 
পর অশোক দেনেয় বিকদ্ধে বিশেষ 
বাবস্থা নেওয়া ছুয়ে বলে অনেকেই 
মনে করছেন। না হলে তাকে প্রচণ্ড 
অনস্মানজনক জবস্বায় ফেলার সাণডা 
তৈরী ফর! হবে| 


নি পি এম 
সই পৃষ্ঠা পর 
নেতাকে তাঁর দিয়েছেদ ব্যাটা 
কৃর্ধাবার্ত। যনে যিটিরে ফেলার জন্ট। 
সউটজদক্ষিঞ্ে ডেকে বোঝানোর 
পেটা হচ্ছে বে এতে ধনের কি ভীবে 
ক্ষতি হর্ছে। কিন্ত এতে এই বিরোধ 
মিটবে বলে ছে হয় নী। 
কারণ জেলা দেড়ৃতের বিধমান 
গোষ্ঠী ঢাইজ্বে একটা চড়া ঘাসালা 
কয়তে, উত্তর পক্ষেত্ব দাবী ছেদে 
নিযে ধা করতে গেলে জ্রেলান্তরের 


প্রধীখ ও তরুণ দেতাদের ও ধহ " 
কবীকে দল খেকে বের করে দিতে 
ছয়। যা বাঘাবে দ্য নয। 


|] 
পলিইপ্যবোর 
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আমাদের গ্রধাগান রাজনৈতিক অমুপবেশ 


কারধি আলং জেলায় জমজমাট নাটক 


সরকারী কর্মচারীদের সরালরি 
রাঙ্গনৈতিক বার্ধকলা পেয় শরিক করার 
যে অপপ্রশ্নাস গত কিছুদিন ‘রে বিভিন 
বন্ধ কর্মসূচী উপলক্ষে আমর! প্রত্যক্ষ 
করছি। কাঁঘবি আঁ'লং-এ থার বিষম 
ফল ইতিমধোই গপ্রতাক্ষ বরা গেছে। 
সেধানে উপাছক ও অতিচিক্ত উপ|- 
ঘুক্তেঃ হধো ব্যতিত সংঘাত এখন 
একটা রাজনৈতিক কূপ পরিগ্রচ করে 
থে রাজ্য লতার এখনও ওার লম্পূ্ণ 
সুরাহা করে উঠতে পায়েল নি। 

বারবি আঁংলং জেলা প্রশাদনিক 
বদলির দুটো আদেশ নিয়ে যা ঘটেছে, 
তা রীতি, নাটকীগ্র। এই নাটকের 
পারের পরিচয় তাই প্রথমে দেখা 
দরকাঁর। সেখানকার উপায়ুক্ত হচ্ছেন 
চিদানন্দ করুয়!, তিনি আভিতে 
আহহোদ। দক্ষ এবং সং প্রশাসক 
ভিমাবে তীর কিছুটা খ্যাতি রয়েছে। 
গ্রশামনিক কালে কারবিদবের প্রতি 
ঝিছুটা সমবেদনা পরায়ণ, তার ঘতে 
এই বহগবেদনার দ্বারাই কাঁযবিদের 
স্বশালিত রাজা গঠনের আন্দোলন 
থেকে সদ্িয়ে আন! সন্তব। ফলে 
ডিচ্কুতে তার বিছুটা জনপ্রিয্নত! 
ঝয়েছে।  দ্বিভীষ্র চরিত লগ্মীনাখ 
তামুলি, যিনি ফারুবি আংলং জেলার 
অতিরিক্ত উপায়ুক্ত । আসাম আন্দো- 
লনের সদয় আন্দোলনপন্থী এ সি এল 
অফিলদারদ্নের তিনি নেতৃত্বে ছিলেন। 
এ নিয়ে সালপেগড হয়েছেন, ওয়া 
হাটিতে ই এদি থাকা অবস্থাত তখন 
কামরূপের জেলাশাদক অররনিহোত্রীর 
লঙ্গে ভীর হাতাহাতির উপক্রদ হয়ে- 
ছিল, ফলে অগিহোত্ী তীয় বিরদ্ধে 
কড়। ্যংস্ব। নিয়েছিলেন। অতএব 
স্বাভাবিক ভাবেই পলছুন সরকারের 
আদলে তিনি বিশেষ ক্ষমতার অধি- 
কারী হয়ছেন। তৃতীয় চিত্র নগেন 


বরা, ইনি এলসি: সাংবাদিক এবং 


তাযুলর সমর্থক চতুর্ঘ চিজ রোঁশে- 
বার বরা, বিনি জপ ১পশ্থী কগরগাযী 


পরিষদের ডিছ'ইউনিটের সেক্রেটারী ।- 


শ্বলাদিত কারধি রাজ্য আন্দোলন 
সম্পর্কে ফি মনোভাব নেওয়া হরে, তা 


নিয়ে ভিছ্ুত্ন উপাযূক্ত ও অতিচিক্ত- 


উপায়ক্ষের মধ্যে যতভেদ গোড়া 


থেকেই ছিল। উপাযুক্তের মতে কারবি-.. 


দের লমশ্যাদি সম্পর্কে গ্রশালুন এতদিন 
কোন সচেতনতা, দেখাননি খলেই 
কারবির। বিচ্ছ্গ হওয়ার চিন্ত) কর" 
“ ছেল । অতএব তাঁদের প্রতি হাহ" 
ভূঙিপুণ আচরণই আবার সুস্থ পরিবেশ 
ফিরিযে আনতে পারবে। অতিরিক্ত 
উপাযুক্ত দষননীত্রি পক্ষণাতী। 


বস্তুতঃ গত কনক সানে কারবি আংলং 
জেলার থে বাপক দযনসূলক ব্যবন্থা 
নেওয়। হয়েছে, তাতে উপাযুক্তের 
চাইতে অতিয়িক্ত উপাছুক্েহ গারিতই 
ছিল সর্বাধিক। তাঁছুলির মতে উপাুকত 
কারবি স্বাতত্রাবাদীদের প্রতি শুধু 
লাই নন, তিনি তাঁদের উদ্কীনি 
দিচ্ছেন! দাধারণভাবে কোন জেলার 
উপাযুক্তের উপরে অতিরিক্ত উপ যুক্তের 
নিঞন্ব বিচার বব! অচধান্রী কাজ 
করা: কোন স্থুঘ,গট থাকে না.। 
বিত্ত তামুলিয প্রশ্নটা স্বতহ। আলাম 
আ!দ্দোঞনের সঙ্গে সত্রয় স'ন্রব থাকার 
আন্ত িশপুরে তার ধুহট প্রত্তিত্তি 
এবং চার্যত ভিছুতে উপাদ্ুকন্ব চাইতে 
তাই প্রশাদনিক বাৰ্ধকায়িত। বেশী 
ছিগ। 

এই অবস্থার দ্বাভা বিকতীবেই 
উপায়ুক্ত গার অধীনস্থ অভিরিক্ক উপা- 
যুক্তে বিরদ্ধে চীফ লেক্রেটারী9 কাছে 
অভিগোগ দায়ের করেস এবং তা? 
ফলে ৫ জুন তারিখে তাঁমুগিকে 
কোকয!ঝাড়ে বনি কর! হয়। বদলীর 
আশ জাতী হওয়ার পর ইপাযুক্ত 
নির্দেশ দেন তাঘুমি থেন নতিণিগন্থ 
তার কার্চভাঁর চন্ঞাম্তরিত করেন। 
এনিয়ে ছুজনেহ মধো তুল বিওও। 
হয় এবং ৬ জুন তারিখে উপ।মুক দর- 
কাণী ভাবে এদ পিকে জানান যে 
তামুপি তাঁকে শারীরিক আঁজমণের 
ছমকি দিয়েছেন, অতএ দে আক্রদণ 
গ্রতিয়োধ করার জন্ত উপায়ুক্ত যেন 
গুলিশ প্রহয়ার বাবস্থ। করেন। কোন 
গ্রেলার উপায়ুক্ত লেই দেগাঁয়ই তাঁর 
অধীনস্থ অতিরিঞ্জ উপ৷যুক্রের দায়া 
আক্রান্ত হওয়ার তয়ে পুণিশ প্রহর! 
চাইছেন, এমন ঘটন! সম্ভ ।ত এ দেশের 
প্রশপিঠিক ইতিহাদে এই প্রথম 
ঘটল) 

পুলিশে অভিযোগ দায়ের বরা 
ছাড়াও উপাস্ুক্ত চিগানন্দ বরুয়া আর 
একটি,কাপ.করেন। শই জুন রাতেই 
তিনি অতিরিক্ত উসাধুক্ত তাদৃলির 
আফিন তালাবন্ধ করে দেন। 
পধারে সাংবাদিক নগেন ব্রা গণ 
গোঝটাতে, ঢুকে পড়েন । তিনি গা 
হাঠিঃ বিভিন্ পত্রিকার এই বর্ণে একটি 
সংবাদ প্রেরণ করেন থে তাদু'পর অফিণ 
তাগাবন্ধ ধর প্রতিবাদে রাজ! সর" 
কারের কর্ষগাতীক। এদিন কর্ম বয়তি 
পাপন করেন এবং দ্ষেঞ প্রশাসন 
দন্পূর্ণ অচল চে পড়েছে । তিনি 
আছে] লেখেন ঘে ডিকুত এনদাধারণ 
উপাদুকের উৰ: যুহই বিক্ষত এবং 
সবাই ও দাবী কতছে। উ 


এ, 


রিপোর্ট” দৈনিফ সেন্টিনেল পত্রিকায়ও 
বেরোর ৷; পরে এ পত্তিকার গুয়াহাটি 
অফিদ থেকে জনৈক সাংবাদিক ভিন 
যান এবং তার পরব দিপোর্টে বলা 
হয়েছে থে নগেন বরার রিপোর্টে 
কোন সতাতা ছিল লা। তাখুলির 
বিরুদ্ধে বাবস্থা গ্রহণের প্রতিবাদে জন" 
সাধারণ বাঁ সরকারী কর্মচাচী কেউ 
ভোন বিক্ষোত্ত প্রহাঁশ করেন নি। 
ওর আগগেই ভি কর্মচারী পরি- 
মদের সীধাঁরণ দম্পাদক হোশেশ্বর বরা 
২৪শে সাও তারিখে উপ।য়কের বিদ্ধ 
অভিযোগ বরে একটি চিট র'জোর 
মবখাংহীর কাছে পাঠিকেভিলন। 3 
চিঠিতে লযহাঁবী কর্মচারী গিবরা অভি 
ঘেগ বরেছেন উপাযূক্ত চিদানন্দ বরয়া 
প্রথম থেকেই কাৰি আলং আঁটোনো- 
মাস ষ্টেট ভি কঠিটির দঞ্গে ঘোগ- 
লাজশ করে প্রশীলন চালাছেন এবং 
কেন্্ীকস মন্ত্রী বীেন দিং ইংতির 
জির্দেশকেই কিনি (েদবাঁহ" বঙ্গে মনে 
কাছেন। এওঁ পড়ে আছে অভথোগ 
কর! হর টণাযূক্ত ৰহি “ঘলার মঘ- 
তলীয় গো্ীৱের ঘাধা তি নব নিই 
চেষ্টা করছেন "লাশে বরা দট 
ছিদাসে উল্েখ করেন থে ডিচৃতে কিছ- 
দিন আগে আহোঙগদের একটি প্রধাণত 
উৎগব অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বাপক 
সমাবেশ ঘটেছিল। দেখানে নাকি 
উপায়ুক্ত বরুয়া কাবিদের দাবী সমর্থন 
করে উত্তেজিত বক্তৃতা দিয়েছেন। ও 
চিঠির সম্পর্কে উপ'যুফ্রের বন্তব্য 
জানতে চেয়ে একটি চিঠিও চী্চ 
নেক্রেটারী ই দগরে পাঠিরে দেন। 
সন্ত ব্যাপারটা নিগ্রে থোলাদেলা 
আলাপ করার অল্প উপায়ুক্ত একটা 
সত! তাকেন। স্তর ডি্ু্র বিশিষ্ট 
নাগয়িকন্া উপস্থিত ছিলেৰ ! কর্মচায়ী 
পরিষদের সতাপতি গ্রফু্ হাজারিকা 
এবং সা ধারণ সম্পীদ্ক রোশেশ্বর বাকে 
ভাকা হয। প্রবীণ নেতা ছঞ্জলিং 
টেৱনও লতার উপস্থিত ছিলেন। 
উপাযুক্ত রোশর্বর ব্যাধ অতিহোগ 
সম্পর্কে বলেন ঘে আহৌসদের প্রথাগত 
পূর্বপুরুষদের প্রংণ অনুষ্ঠানে তিনি একশ 
টাক! ছাদ। দিয়েছেন সাত্র। নিজেদের 
একটি লামাথিক অনুষ্ঠ'নে চাদ! দেও- 
স্থাটা নিশ্চিতই তা অপরাধ হতে 
পারে না। এ ভঃ়ষ্ঠানে তীর বন্তৃত) 
দেওয়ার প্রশ্নই উঠে ন। কারণ অনুষ্ঠানের 
দিন গুযনাহাটিতডে ছিলে-. ওধানে কমি- 
শনার কাছিজাও সন্তে তিনি বৈঠকে 
মিলিত হন। ছত্র'ল টে: তখন কর্ঘ- 
চারী পিছে: সমাপত শ্রাহাছাপি- 
কে ৯ পত্রদা করেন থে হাহা কোনে! 


সভা করে উপাুক্তির বিরদ্ধে স্বতিযোগ 
করব দিঞ্জান্ব নিয়েছেন কিনা। হাজ।" 
নিকা সম্মাসরিভাবে এ ধরণের কোনে। 
পিকে কথ! সস্বীৰ্ক'র করেন। পরে 
উপাঘুক পফেদের কর্মচীয়ীর একটি 
সভার ছিলিত হবে এই সমস্ত ব্যাপারে 
যে তাদের কোনে! ভূমিক! ছিল না, 
তা দৃঢ়ভাবে বাক্ত করেন । 
জনমতের দিকটা সম্পর্কে নিশ্চিত 
হওয়ার পর উপাঘূক্ত চিদ্বানদ্দ বরা 
সাংবাদিক নগেন বর! ও কর্মচারী 
পরিধদ্বের দম্পধ্ক রোশেশ্বর হরর 
বিরুদ্ধে গ্রেগ্ধারী পরোয়ানা জারী 
ক্রেন । নগেন বহার বিক্দ্ধ অতিযোগ 
যে তিনি দিখা!। সংবাদ প্রচার করে 
শান্তি জগত চে! করছেন। রোশেখয 
বরা নিলে উক্ত গভায় দ্বীকার করেন 
ছে তিনি মৃখামন্ত্রীকে বে পত্র দিয়েছেন, 
ত নিজ দাদিত্বেই দ্িগ্রেছেন। উপ] 
কের হতে কোশেশ্বর বর হেহেতু 
বর্ষচারী পঞ্চিঘদের সম্পাদক হিলাবে 
এট কাজট। বরেছেন, অতএ তিনি 
গুকুতত শৃঙ্খসা ভঙ্গ কেছেল। 
ইতিমধ্যে নগেন বর! গুহ।£টিতে 
হাজির হন ও মুখ্যমন্ত্রীকে দন্ত 


তিন ॥ 


বাপার জানান । ইতিমধ্যে ওয়াছাটিতে 
খবর পৌছে থে নগেন বরা বিকছছে 
গ্রপ্তারী পরোহ্নানা বেরিখেছে। তিনি 
তখন আবার সুখাহহীর লে মাক্ষাৎ 
করেন। মুখাদত্রী উপাধুরকে টেলি 
ফোন কহে গ্রেপ্তারি পরোরান। প্রতা- 
করার নির্দেশ দেন। আবার চীফ 
মেক্রেটায়ীকে দিয়েও এই মর্মে এক 
আদেশ হিল কমিশনারের মারফতে 
পাঠানো হয়। কিন্তু ভিদ। ফিরে 
আদার সঞ্জে সঙ্গেই নগেন বর! গ্রেপ্তার 
হন। উপায়ুক্ত তার নিজের সিদ্ধাতেই 
অটল থাকেন এবং হুখাম্ত্রী চীফ গেত্রে 
টারীর নির্দেশ উপেক্ষা ফরেন। 
১২ জুন দ্য! থেকে পরদিন 
ছোরবেগা। পর্বস্ত নগেন বরা আটক 
থাকেন। শ্রী(এার ধোণ ঘের 
করার পর তাঁকে পারে হটিয়ে থানায় 
নিয়ে হাওয়া হণ্র ও দেখানে লফমাপে 
আটক রাখা হয়, তিনি অহ? হযে 
পড়লে একখন ডাকা? ডাকা হর, তিন্ত 
ডাকার তাঁকে কব গুলে! টাথগেট 
দেন, হাদপাতাগে নেও র পরাষশ দেন 
নি। ওঠে হাদপাতালে নেওগ হয় 
শেষাংশ ৫ম পঠায় 


ঘিসিং অম্গাগীতের ক্ষোভে উদর 


বিরুদ্ধে চাদি 


দশদিনের ছাপা গ্রন্থাহিও ১৩ 
দিনের বলধ প্রত্যাহার করলেম স্থভাষ 
ঘিদিং কিন্তু হরেদরে কি দীড়ালে? 
আপাততঃ এইটুকু বলে ঘিসিং 
ভার শাকরেদদের মান] দিচেছেন 
শৰ ২২শে জুলাই তিনি ৪« জনকে 
নিয়ে দিচ্ীতে রাদীবঙ্গীর সঙ্গে 
বৈঠক করার ব্যবস্থ। করে এণেছেন। 
নেইগঙ্গে বুটাজীর সঙ্ধে একথাও 
হয়েছে থে আটক লব নেতাকে ছেড়ে 
দেওয়| হবে। অতএব বন্ধ প্রত্যাহার 
করা যেতে পারে। না ধংল দানের 
দিনগুনিতে . আলোচন! চাপানো 
যাবেন!। বৃটাঙ্গীকে যে কথ! দিয়ে 
এনেছি দে কথ। ঘাখা ধাবে না। 

আপাল্দুষ্টিতে শু প্রধানঘত্তরীর 
মে বৈঠক কর:র ম্যাপর্রণ্টমে'ট আদায় 
করে আনাটাই দিসিও-এয পক্ষে 
কব কৃতিত্বের ঝাঁপার নন্ন। তীর মত্ত 
উক ভু ইফোড নেতা ভারতের হত 
দ্বেশেও প্রহানমন্ত্রীকে চাপ দিকে তীর 
কাছ থেকে বৈঠক করার প্রতিক্রত 
আদায় ব₹তে পেরেছেদ। জোতি 
বনু পাত্তা ন। দিলেও রাদীবজী ও 
বুটাজী তাকে সমঝে চলছেন। 
কিন্ত থে প্রস্থ এখনই অনেকে মনে 
উকি মারতে শুরু কতেছে ডা হলে 
গোলা চাচ্ছে দ্বিসিপ্ত 
এখনও তেংন কোন প্রতিশ্রুতি আদান 


| 


কি? 


কৰণ 


করতে পায়েননি। এবং এইখানেই 
দি এম এল এক কর্মীদের মধ্যে স্পষ্ট 
হতাশ। লক্ষ্য কর! ধাচ্ছে। 

ধিদিং-এহ সঙ্গে বুটা দিং-র 
গোপনে বী আলোচনা হয়েছে তা 
বিস্তারিত জান! ঘায়নি। তবে জোতি 
বহু- সঞ্ষে বুট! দিং হৌধ বিবৃতি 
দিয়েছেন থে পশ্চিমবঙ্গকে তা করা 
হবে না। গৌর্খালাগ হবে না। 

তবে কি খিনিও তীর মূল দাবি 
থেকে সরে আপছেন 1? সপ্রতি তিনি 
শ্বায়ঙ শাসনের কথা! বলেছেন। কিন্ত 
তার ফলে তিনি কি জাম্দোলনের 
লাগাম নিের ছাড়ে রাখতে পারবেন ? 
আন্দোলনের প্রশ্নোগ পদ্ধতি নিয়ে 
জি এন এল এফ এ॥ মধ্যে এখন অনেক 
গো তৈরি হরেছে। কিন্তু এখনও 
পৰন্ত গোর্খাল্যা্ডের দাবিতে সকলেই 
এফ। তাছাড়া বামঞ্টের বিরোধিতার 
প্রশ্নেও তারা এক! 

হয়ত 'আগামী দিনে ঘিনিঙ তার 
শাবর়েদদের ক্ষোতকে আরে! বেশি 
বামফ্রণ্টের দিকে চালিত কঠার চেষ্টা 
কঃৰেন। তিনি হয়ো এই ঘুক্তিই 
দেবেল, থে রাজীব্ীকে বাগে 
আৰলাম, বিস্ত ন্যোতিবাৰুয জাই 
কিছু হচ্ছেনা। 

ফলত; দাজিলিঙে বামফ্রন্ট 
কর্মীদের উপর নতুন আজনণ নামার 
আশঙ্কা আছে। এতে চিল সরকারের 
লাশ ছাড়' ক্ষতি নেই। 





Iz 


ঘাঘণানিম্থাণে যুজজাহেদদিনদের মনে (8) 


জঁ। ফ্রাঁসোয়া দেনিঅ 

লাৰাবাদী ফৌদী কওাদের সাহাথ্যে 
তিনি টিটার ছকে 'একটি প্রগতিশীল 
জাতীয় আফগানিস্তান" গড়তে চে়ে- 
ছিলেন। বিন্ধ ছখন দেখতে পেলেন 
তীর পমর্থকর। শাদব্ভার দোভিয়েত 
ইউনিয়নের তাকে নিয়ে নিক্ষে, দ্নি 
ও.দয বর্জন করতে চেষ্টা ক'ছিদেন | 
নেতাদের গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করে- 
ছিলেন। তখন অনেক দেচী হয়ে 
গেছে। দাঘাবাদী কর্ম পরিচালকরা 
ভার বিরুদ্ধে ফৌ্রকে ঘুরিয়ে দিল 
আছ স্ত্রী পু কন্ঠাণহ প্রাসাদে তাকে 
গুলিতে হতা| বরা ঠোলো। দাদা" 
বাদী দলের শম্পাদক-লাধারণ তরকি, 
তায় জারগাঁর এনে বগলো। লে।ডিয়েত 
কেতার মার্কসবাদ হলো দরকারি 
শাদন। তখনি আবদুল উচু পাঠশালা 
ছেড়ে দিল আর ?াদধানীর আশেপাশে 
গড়ে তুললো তার নিজের প্রতিরোধ 
আন্দোলন। 

“আমার কিছুই এনে ধার না’, দে 
বললে ‘উৰ রাদাডুতো তাই কিনা 
জামতে। আমি থা দেখেছি তা হলো 
নান্ছিক দামাবাদীর| লয দখল বরছে। 
আমি ধতদিন বাগবো আমি দের 
লড়বো। আমি ওদের ধর্চে॥ দদাৰ 
চাই দাবা পুরনো ছাঁচেরও নন্ঘ। 
আমি চ'ই আমাদেরটা- স্থায় ও দংখ 
খনার ইদলাবীয় সমাজ।' 

স্থরুতে শহংওলোর ইউ. এদ. এস. 


আর-এ৪ অঙ্জ কিছুট। সহাহহূতি ছিল। 
তানে মনে হয়েছিলে| ক্ষমতা ও 
প্রগতির অন্ন দ:ড়িগ্ছে। কাবুলে 
অনেক মধ) শ্রেণীর লোকের! বিশ্বাদ 
বরেছিলে। লোভি:ন্ত দাহাধা ছাড়! 
ধার অর্থ নাদাবাদী দল_আফণান 
নমাষ কখনোই বৈষয়িক অগ্রগতি বা 
রাদনৈতিত পরিপকতা পণ না। 
বছর আমিই শুনেছি মুগ্ষ/ছেন্দিনর! 
নিদের 'বিদ্কা' ও গোভিযেত ইউ 
নি়নফে এক হয়ছে। 

কিন্ত তরকি ঘস্বিষ্ঠ খানেনি; 
এনেছিলো বিশৃঙ্খল ও র'স। অবাস্তব 
তছনছ কয়! ক্ছবি সংস্কার; অপির 
পরিবর্তন শিক্ষা ; দবেন্ত নাসিক, 
স্বচ্ছাচাতী গ্রেপ্তার কথ'দ কখার ফাদি। 
ছুলবদ্ধতাবে লোকের মুছে হা? 
লাম্যব'দী ছলের ক্ষ+ত। প্রত্তিষ্ঠার দর 
ভরকি আন্ত সবাইকেই ধ্বংস করতে 
চেয়েছণ। হখন হীয়াট নগরী বিদ্রোহ 
ফরলে| তাকে বোমাবিদ্ধ করা ছলে; 
একদিনে তিরিশ হাজার লোক হরে” 
গেলে!। অনেক গুলে! প্রদেশে মোজার! 
চাখীদের অন্থ ধঠতে উৎলাহিত করে- 
ছিল। আদিনের গন দেই একই 
ধাঁচের। 


'ওয়া্দকে আগে নামাবাদী দঙগ 
ব্গতে প্রায় কিছুই ছিলনা) ত'রপর 
কাবুল থেকে দলের কর্মচারী বাবুর! 
এলেন, এনে মোলর। ও প্রবীণদের ধর- 
পাঁকড় শুরু করলেন | ধার! গ্রেপ্ার 
ছলে! তাঁদের আর ফিরে দেখিনি 
অ'ম্যা। দাঘ্যবাদীর! আঞ্চলিক সাস্ত্রী- 
দল তৈরি করল, টকা আর খাবার 
দিদ্বে। বর্তমানে এরাই মৌজিন্েতের 
ছিংআতম সমর্থক আয় আগাধের দুঃসহ- 
তদ বিকন্ধধা্ী। তাঁর! তাদের লক্ষা 
বাছাই ফরে নিয়েছে, তার! এস অন্ত 
মরবে, দরকার করলে ছেলেমেয়রেত 
নিয়েই, এঘনকি যন্গি লা*ফৌদ হটেও 


ঘায়। দোতিয়েত ঘঞ্রণাৰাতাও আছে, . 


তবে তারা দিজেদের বাইরে আ্বানেন' ৷ 
কাবুল দলের কর্মকর্তার! ও তাদের 
বাহিনী পাঠপালা ও হাসপ।তাল দখগ 
কবে নিয়েছে ছাদের বানিয়েছে ফৌনী 
ছাষ্টনি। 

'গেজরট রুশী প্রচার প্রতিবোণী- 
দের নাছে পাঠনালা ও তানপাতান 
আক্রমণের অভিধোগ তুলেছে । এক্কপা 
সভা, বে এজরট যে ওখ্ুলে চায়ন্ছ 
দাগার'দীদেহ মূল কেছ্। লঘাবদীয! 
পোকণ্দর ওখানে ঘেতে হাধা করছে, 
ওখানে ধেতে ও পড| শিধতে বাঁধা 
লহাছ-_ প্রচার বরকে কি 
সোণ পোডাচ্ছে। ছেতে। 
সেচেতে পাঠপালাগ ঢে'কাচ্ছে। এখন 


স্ন 
একদল 


কি তারা নুড়েছেরও ধরে অ'নছে, 
‘পাক! ঘড়িগের', ঘারা হয়তো পড়তেও 
জানে না অথ; খুবই দন্মানিত। 
এধন তার! মামাবাদ, শ্রেণীদংগ্রাম ও 
মোজিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জান্তক 
কর্ম করতে বাধা হচ্ছে । যার: আপত্তি 
কাছে, তায়! হারিয়ে বচ্ছে। 

“আর, যখন এপৰ শু হলো, তখন 
পাঁকাধাড়ি| লুকিয়ে জড়ো ছলে! এবং 
কাবুগে একটা প্রতিনিধিদল শ'ঠাকে 
স্থির কযগে|। দর কারি চারে 
বিরোধীদের বল) হচ্ছিল ‘ওও'' গাই 
প|কাদ।ড়িথা সরকারকে বললো, "গছ" 
গাধ করে আমাদের শিলেণের রক্ষা 
কাতে সাঞ্াহ কঞ্ন। দিত 
বিরুদ্ধে থর] আমাদের পাঠশালা ও 
হালপাতা? আক্রমণ করছে।' আর 
তখন ন:গ্গাও তাদের আঠায়ো হাদার 
রাইফেল দিয্েছিলো ঘা পাক্কাদাড়:। 
সুঙ্জাহেদিলদের পাঠিয়ে বেয়। ঘখন 
নাজিহা এটা আচ করলো তখন তার 
অর্ধেকট! ফিরিয়ে নিতে পারে | হিস 
তখনই তো আদ! এক্যাবে পেব্রেছিঙ্গাম 
আদায়ের ন হাজার যাইফেল।' 

‘আদম তখন আফগানিস্বানে ছিলাহ 
না ইয়ানে একটা খামারে কাজ কয় 


ছিলাম, বাব! আহ।কে লিখে লাঠা- 
লেন ‘ৱািতে এস আর লড়ে! ।' 
ঠাকুরগাফার হতই বানা এমন একজন 
মাহষ থাকে সবাই স্বান কধেন। 
তিনি বিটি”দের বিরুদ্ধেও লড়েছিলেন। 
তিনি প্রান্থই বলতেন তিনটে জিনিশের 
জগ্ত তিনি খিখ্যাত ছিলেন: সাল, 
লেখাপড়া আর আতিথেয়তা । এইপব 
তিনটে গুণই দেবার লন্ত তিনি আমার 
দাদাকে একটা রাইফেল দেল, পরের 
জনকে একটি গ্রন্থ জার আঁহাক্ষে একটা 
টটেবিগ চাকা। 

“কিন্ত আমার দাঘারা সবই বাইরে 





তখাকপিত ধীর কৃনংগ্কাচ্ছ্চিন্ত| 
ভাবনা! আতাঠেত পশ্চাংপদ হবে রেখে 
দিচ্ছে। বাড়াচ্ছে ম’তবের সঙ্গে খাগষের 
বি.ভঃ। সরু দিদ্ছে দাস্পযাণ্িকত'র। 
শোষিত ৭ ভির্বাতিত হারও বে ঘানযেই! 
পোদে” কারণ সম্পর্কে অন্ত হয়ে 
থাকে৷ নিজেদের ভবনের দৃবংখ- 
বষ্টক বিধলিপি মনে করে তাকে 
অনিবার্ধ তেবে থাকেন এমন সব 
হাগধের কথ] হনে কেউ কল মার্কল 
লিখেছিলেন? থ্মাগষের জীবনে 
ধর্ম হচ্ছে আফিম ।” 

ধর্ম যদিও ব।ক্তিয় লিগ্তন্ব ব্যাপায় 
এবং বিশ্ব'প, কিন্ত আন্ত গেখা ঘাচ্ছে, 
এটা নিতাগট বাকিগতবাপার 
থাষছে না। বক্র সঙ্গে ব্যফির 
কেধাত্ফি ঝাড়ি দিচ্চে ওথাকথিত 
ধর্য। এন কি বানী তিজেও ধর্মে 
সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। 
আর আঁগাদের এই রাচো প্রথতিশীল 
নিবির এত শণ্তিশালী হওয়া! সনে 
হত কুষ'স্করোচ্ছন্ন চিন্তা তাবনা হলে 
মনে বরে গেছে। কিছু কিছু যাষের 
মনের আঙিনা পার হয়ে এই চিন্তা 
বাইরেও প্রকাশ পার । বিশেষ কতে 
বিবাহের দর এটা খুব পরিষ্কার তাবে 
লক্ষা করা ধারন । একজন হিন্দু ঘূবক 
বা মহিলা ডাব চিন্তা তাঁহনা, মার্শ, 
আচার ব্যবহাত এংং তাযাগত দিল 
অ'ছে এবন কোন মুসলমা., হিল! 
বা ঘৃবক্চকে ধিধাহ করতে চান না। 
হেহেকু তাত অন্ত থর্ণেঃ মাচুয। একটি 
ছেলে এব একটি মেয়ের মধো পদস্থ 
বি ছিল থকা শত শুধুমাত্র 
ধর্মই কেন তাদে॥ মিলনে বাগ হয়ে 
ঈড়োবে 1 যদিও এর দধোও কচু 


প্রসঙ্গ $ আান্তঃধর্নীয় বিবাহ 


থাকেন পরিবার নিয়ে ই্টরোপে। 
তীর! কিরে আদতে চান না। তাই 
গইফেলট। আমিই নিয়ে নিপাম। 
“আমি এখানে আলি পাকিস্থানের 
মধা দিয়ে, অনেক পাংাড় পেরিয়ে, 
দলে মালটানা জস্কদের পিঠে ছিল 
অন্তর ওখস্ভ। মন্তবড় বাহিনীটা 
ছিল_খন্চত, ঘোড়া আর উটকুলে!। 
এ পথরেখা ধরে আদতে আসতে 
আপনি জানেন কি সরু না ওটা 
অ'মি উন্টোদিঞে চলেছি, পাকিস্থানে 
এমন একটা! যায়ীবাহিনী দেখতে 
পেলাম। ওটা ছিল আমার মা, আমার 
দ্বোট তাইধোনেরা, আমার তুতো তাই 
-আঘ আমার বাং । ইব গে চিঠি 
পাবার পর থেকে ওর আর কোনো 
নংবাদ পাইনি। ওর! দবাই কাঁবুপে 





কিছু আন্তধধর্ণন্র বিবাহ ঘটে কিন্তু 
তা বেশীর শাগটাই হ্-নিধাচনের 
ভিত্তিতে। মমাজ প্রগতির স্বার্থেই 
অত্র বিযাহের দংখো বড়া 
শ্রগেজন। 

আস্তাধষীপ্ধ বিবাহ মানে এই নয় 
ঘে। বিবাহের পর যেছেটি ছেলেটির 
ধর্ম গ্রহণ কঃলো। শোনা বাদ থে 
অনেক মৃদসমান ছেলে তাদের ধর্মী 
মাধ বাড়ীবার স্বার্থে হিন্দু মেয়ে বিয়ে 
করে। এই রকঘটি হলে আছ এই 
বিবাহের ঝাবস্থাকে আন্ত বল! 
চলে না। বিবাহের পরেও হাতে ছেলে 
এবং দেয়ে তাদের স্ব দ্ব ধর্ম বজায় 
রাখে সেই ব্যবস্থ। করাই উচিত। 
দিও তাদেঃ মধ্যে কোন ধর্মীয় ফুমং- 


ধপণ। শুভতবার, ১*৯ ভুলাই ১০৮৭ 


ছিলেন, ঘেধানে একট। দমরে গ্রাষের 
থেকে লুকোনো লহ ছিল। কিৰ 
এখন তা একইরফজ বিপজ্জনক ওই 
ওরা শরণাধা! শিবিরে দাবার শান্ত 
নেন। 

“দেই প্রথম ন হাজার রাইফেলের 
পর পেকে আমাদের আর কোন ই 
ছিল না। আই দিগ ও ছেলিকপটারের 
বির আমাদের বিশেষ কিছু করার 
ছিল ন।। দৌডিযেতরা তারের পরি- 
চাদন স্থানগুলো গড়ে এবং ভাঁদের 
ঘেরে কিন থাকের মাইন ক্ষত দিয়ে। 
ওসবের বিরুদ্ধে আমাদের রা কিছুই 
করবার নেই। কিন্তু আমার দেশের 
শতকরা! আশিভাগ এখনো খাধীন। 
সামাদের বিশ্বাস ও স্বাধীনতার জর 
শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠার 


স্কারাছ্বন্ন তা থাকবে না এবং ত! ধদ 
থাকে তাহণে নে বিবাহ বেশীনন 
টিবতে পারে না। এখনও অবস্থ 
মুদলমাল সং্রদারের মেয়ের শিক্ষা, 
চিন্তা ভাবনার ক্ষেয়ে অমেক ছি 
মেগেছের তুলনা পিছিবে আছে। 
এট! আক্তার বিবাহের কয়ে 
অংশ] বড় বাধা। কিন্তুযে মুনল্মান 
মহিলা এ ব্যপারে একটু এগ, 
আছেন এব কণেছ বিশবগ/গথে 
পড়ান্ুনা কংঃন তাদের নিজ চিন 
ভাবনা, অর্থনৈতিক ঘ-নিওরতার সঙ্গ 
দিল খাছ দেই হক হিন্দু ছেলেদের গজে 
বিবাহ বন্ধনে তাদের আপতি খাজার 
কারণ কি? অরদকে নিন্দু ছেলে- 
যাও কেন সেই রকম এজন মুগলমান 
মেয়েকে তার জীধন সঙ্গিনী হিপাবে 
বেছে নেবেন ন} আমার মনে হর্ন 
এংকদটি ঘটগে তাদের সন্তানদের 
মধ্যে ধর্মকে ফেজ করে ঘ্েষারেযিদূনক 
চিন্তা তাধনা থাকবে না। 

আদিব হুমার দে'য 


প্রিয় ছাশনুসীকে কয়েকটি প্রশ্ন 


আপনার পাকার নাধামে 
সবঞ্জান্তা প্রিয়জন দীদমুজীকে 
বন্ধেকটি গ্রশ্ন করতে চাই। 


(১) হরিয্লানায্ন যে তাঁর দলের 
ভরাডুবি হবেই - এবধ। উনি আগেই 
জানতেন, অথচ কেন তা গোপন 
রেখেছিলেন। 


(২) হহিয্বানায ব্যাপক ‘রিমিং' 
হতে পারে এখবরও তীর নিশ্চয় জান! 
ছিল। কিন্ত হিলি রোজই তার 
বিস্ৃতিতে অনেক অপি-দুকা ছড়ান।_ 
তিনি এখন খবর কেন চেপে গেছেন? 


(৩) হচিয়ানাতে ঘে কো- 
অকিমেশন কমিটি আছে দরকাণী 
কর্মচারীদের-_শ্রকরথা দেনেও তিনি 
কেন জানালেন না 


(৪) বেনই ৰা ওৰ ঝাছোর 
ননগেদেটেড পুলিশ কর্মচারীদের 
ও্যাসোশিনের কাৰ্য্যকলাপ ফাদ করে 
দিলেননা! 


(6) ভোটের আগে সাজ গান্ধীর 
সভার লোক তেকে ডেকে আনাতে 
হয়েছিল, আর দেবীনালের ভাষণ 
শোনার জনা কাতারে কাতাঁয়ে লোক 
আদছিল কেন ডা উনি জানতেন 
অথচ আগে প্রকাশ করেন নি। এর 
কারণ কি? 

যালদুলী হি আগাম জানিয়ে 
দিতেন তাহলে বন্ধুদের কাছে বাছিতে 
হেবে থেতাম না! এটাই আপশোধ » 
আমায় । 

নির্ছল মিদ্ধাৰ্ 





"এ উচ্চশদে অধিষ্ঠিত হবেছেন? 


দর্পণ | শুক্রবার ১*ই জুলাই 


 কধগেমের সাধাৰণ সম্পাদকের 


প্রিয় সভ্য কথ| 


কংধেদের লাধারণ লম্পাদক নওুল- 
কিশোর শর্ধা সন্প্রতি এক বিবৃতিতে 
কয়েষটি অপ্রিগ্ন সত্য কথ! বলেছেন 
নিজের দলের সন্দর্কে। রিনার 
নির্বাচনে তীর জলের ভরাডুবির পর 
এই জান্চক্ক খুলেছে বলে মনে জয় | 

শর্মা মনের বিক্ষোগ্ত আর চেপে না 
রেশে.খেলাখুলি বলেছেন যে আদমকে 
নংগঠনে কোন রকম নির্বাচন না 
হওয়ায় ওচতপূর্ণ পদে অনেকেই বদতে 
পেরেছেন আঁঘ ওপর মহলের হনিষ 
ব্যক্তিরাই হজ এরচেটছা হলের 
অগ্চ 
হারা দীর্ঘদিন নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে 
এলেছেন, ভীর! উপেক্ষিত। শর্দার 
ব্তব্যে এট। পারক্ার যে তীর 
আক্রমণের জক্ষয কেবল বর্তমান 
নেতৃত্বেই নয়, যেদিন থেকে ইন্দিরা 
গান্ধী নিজের হাতে সবকিছুর হাল 


ধরেছেন, সেদিন থেকেই যে একই 
ন্বীতি চলে আদছে ভার ইঙ্গিতও 
রয়েছে । এট! কোন গোপন ব্যাপার 
নহ যে ইন্দিরা গান্ধী গোষ্ঠী সংগঠনকে 
একেবারে বাক্তিগত খেয়ালধূনি মত 
বাবহার করেছেন এদং ডর আচরণে 
ছিল দ্বৈয়াচাঁযিতা। 

সংগঠনের বে তাল হয়েছে তার 
অূত্ধপাঁত শ্রীতী গান্ধীর আমলেই । 
তিনি সধাধুগীয় শাসকের মত দবরফম- 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে পদ্বীকার কয়ে 
চলেছিগেন আব এষদল মেরুদণ্হীন 
কুচক্রী শাবক তাকে সবলমর় ঘিরে 
রেখেছিল। নওলকিশোত শর্ম) বলে 
ছেন ঘে সব ব্যাপারে জোড়াতালি 
চিতে চলা, “এঠাডহকী' বাবস্থা 
সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে দলের জীবনী- 
শক্তি ক্রমশই ক্ষীণ হছে পড়েছিল। 

শর্ঘ। তীর দলের বর্তমান রুগুডার 


কারণ নির্ণন্ন করে ঘা বলেছেন তা 
অনেকাংশে দত্য। কিন্ত এতে 
কংগ্রেণীদের কোন শিক্ষা হবে এমন 
মনে হওয়ার কারণ নেই। কেননা থে 
ক্ষেত্রে দলেহ সংগঠনে বড় রঞ্ষদের 
অনল ব্ধল করতে হুবে। নেহা 
নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য দল- 
নেত| এদন বিশু করবেন না সেটা 
পর্কাব। আগামী জাহুহারীতে 
লাংগঠনিক নির্বাচনের থে কথাবার্ডা 
চলছে তা আদৌ হবে কিনা নন্দেহ। 
এঃ জাগে কয়েকবার এমদ "নু ইচ্ছা" 
প্রকাশ করেছেন ইন্দির! গান্ধী ও 
রাঁীব গান্ধী। তাদের আশঙ্কা যে 
এতে উপদ্বলীঘ্ন কোন্দল আরও থারাপ- 
তাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠথে। তখন 
ঘর লামলানোই অনন্ভব হয়ে পড়বে। 
এখনকার সুখী পরিবারে ভাঙ্গন দেখা 
দেবে। সুতরাং বেদন চলছে তখনই 
চলবে । 


শর্মার এই বিবৃতি ন্হোংই অরণো 
রোগন ছাড়া আর কিছু নন্ন ! হত 
এমন হতে পারে থে তিনি নিজেই ন! 
একেবারে একঘরে হতে পড়েন। 


আফগানিস্তানে ঘুজাহেদ্ছিনছের সঙ্গে 


ছি পৃষ্ঠার পর 
হি মতেই হা, আমর! মরতে রাপী 
আছি। আমাদের পর্ধুকু-ধযা তাই 
করেছিলো, আঘরাও ত! পরি, আমা” 
দের ছেলেমেছেদের জর ।' 
তহুকি, যে মস্কো! গি:য্ছিল। ফিরে 
এন সৌভিয্নেত অন্থমতি নিযে দলে 
অন্য একটা তরফে তাঁর বিয়োধী(দরর 
খত করবার | কিন্তু তার ঘৃখ্য বিরোধী 
হাফিজুর! আমিন আগে থেকেই দত" 
কিত হয়েছিল, তাই দে গোতেই 
ডরকিকে খুন করলে! ঘথন হাকিছুল্ল। 
আমিন ক্ষমত| নিল, ওখন গুতিরোধ 
আন্দোলনে: ধোগ দিল সংগ্রামীদের 
তিতীর চেউ। এখন কি কিছু 
€ফৌনী বর্দকতীও, হারা দ.দ্যবাদী 
ছিল (তবে তরকি গোষ্ঠীর )। জন" 
খারেছ পুরে। বাহিনী একজন কর্ণেল 
পরিচালিত হরে জন্জপঞ্জ সহ গেরিলা" 
দের জন্য ছাউনি ছেড়ে গেল। ছুরি" 
প্রানের মত গ্রদেশগুলে! ৰা ধা আম 
গানিস্ানের শিঃ| অঞ্চলগ্ুলে। ছিল 
প্রার ব্বত্নংশাসিত! সংকারি আফগান 
ফৌগ বারযায় তাদের দমাতে বর্ধ 
হুয়েছে। ঘধন সৈন্যঃ1 তাদের দলছুট 
ছানি তখন ভারা প্রতিরোধীদের 
সংবাদ ও অগ্র দয়বযাহ করেছে। 
তখনই বিষানবাহিনীর পাঠশালায় 
মিগ পর্ধিচাজন শিক্ষার্থী ওয়ালিদ 
পানিরে বাড়ী আসে একটা প্রতিবাদী 
এখ।৪ মাথ! হতে। 
‘তুমি পেবপর্ধন্ত মিগ চালাতে 
পাযোনি এজনা হি ছুঃখেত 1" 


শিক্ষাটা কিন্ত খুব আকর্ষণীয় 
ছিলি।' 

‘তুমি তবে সোডিছেত অঞ্চলে 
কখনো ঘাওনি ?' 

‘আমি এ?জন দাচ্চা যুদলমনে। 
আমি চিঃকালই জনতা একদিন, 
যে বিদ্ধান্ত এখন আমি নিয়েছি তা 
আমাকে বাছতেই চবে। অনেকদিন 
আগে একটা পাঠক্রমে আদাঁকে ইউ 
এদ এল অর পাঠানো হয়েছিল। ওযা 
আমাদের একট. নির্ধ:রিত ভ্রমণে ধর্ম- 
বিরোধী প্রত্ুণাঙ্গীয় নির্ে গিয়েছিল _ 
ওটাই ছিপ কিছ্বেতের মঠ। আজকাল 
ওছের প্র।য় লব গির্জায় ধর্মহিরোধী 
প্রত্থশালা। প্রধান বড় দ্বরটিতে কাঁচ 
চাকা একট! মড়ার বাৰ৷ আছে; তার 
মধ্যে ওকআন মহল! মন্্যাণীর মমি। 
দেগুগালে মন্তহড় একটা কাগজ লট 
কানে! ছিল। 

সঙ্গ পিনীর 
৪৩৭! কিলো প্রাথ। 

ভগার তার! রালাকসনিক মিশ্রণটি 
দিয়ে দিয়েছিল: 

কার্ধন ১২ ৩২৫ কিলো প্রা 

নাইট্রোজেন ৩'২ কিলোগ্রাহ 

ফ্]াগলিরষ ১ ৮ কিলোগ্রাম 

এংং ইত্ঠাদি_তারপর 

দোট ৪৩৭৫ কিলোগ্রাম 

আর তারপর বিশাল হরফে 

আত্মার কোনো জারগ। নাই ! 

আমাকে যখন ছুষ্তে পাঠানো 
হলো আমি এখানে এল'দ আমি 
আমার পোবেদের লঙ্গেই পেকে গেছে! 


দেহের ওঞ্জন ২ 


ঘখন কাবুল দামাবাদী দরকার 
এই অবস্থার সঙ্গে এটে উঠতে পা- 
ছিণো না তখন গোভিন্বেতর| নংকারি- 
তাবে ‘হন্তক্ষেপ' কণার পিথথান্ত নেয়1 
পৃথিবীর এট প্রান্তে রুশয়। অভিজ্ঞ 
উপনিবেশ নির্মাত৷। নিছক দৈনা- 
বাহিনীর জোরে ইউ এদ এপ আর" 
এর মুদ্লমাদ এলাকাগুগো ও ককে- 
শাল শর] জয় করেছে; আবার সময় 
দিলিয়েও অপেক্ষা করে থেকেছে 
কখন গোষ্জীপতির1! নিজের ঝগড়া 
করবে আর প্রতিরোধ হারাবে ডাঃ 
তাগিছু। ভাবের আফগান অভিঘানের 
শুতে তাং! পাহাড়ে পুরনে। রাইফেল 
নিয়ে কিছু যোদ্ধার না মোটেই কিছু 
চিন্তিত ছিল লা। তারা জানত কি 
করতে হবে £ হিজ্রোহীদের “পা বল, 
স্থল পড়কগুলে: পাহারা দাও, বড় 
শহ্চ্লো ও তিনটে বপকৌণলের 
ুকতবপর্ণ ছাউনি ব। ইরাণ পাকিস্থান 
ও পারস্ত উপলাগরের দিকে মুখ 
ফিরি আছে তাদেরও । ইতিসব্যে 
ঘণের সাহাবা নিযে তারা তার 
নদাজতাষজিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে, ‘গুণ্ডা 
গুলো পাহাড়ে পর্বতে শেষপর্যন্ত আশা 
হারাবে। গতাপতি লিগুনিত 
ঝেঞ্জনেগড জাক শাবান-দেলসাকে 
বলেন, বিনি লোতির়েত আক্রমণের 
প্রতিবাধে তাঁর মন্বে। ভ্রমণকে ঘখন 
ছাষ্টছিলেন £ 

“তিনমপ্তাহের মধ্য আমরা শৃঙ্খলা! 
আবার প্রতিষ্ঠিত করবো এবং ফিরে 
আদতে দহ হবে! ।” 


আসামের প্রশাসন 


অন্ন পৃষ্ঠার পর 
শেহ পাতে, দেখানে বিছান।ন্রও তাকে 
হাতকড়াবন্ধ অবস্থান রাখ! হ্ছ। পর- 
দিন লকালবেল! উপাদুক্ত তাহ জামি- 
নের আবেদন মন্ত্র করেন । 

গ্রেপ্তারের দিনই দৃখ্যমন্রীকে টেলি- 
ফোনে ঘটনার কথ। জানানো হুছ। 
মুধামন্ত্রী টেলিফোনে উসাযুক্তে॥ সঙ্গে 
যোগাহোগ করে নগেন বরাঁকে জনতি- 
বিলম্বে মুক্তি দিতে বলেন। উপাদুক 
মুধ্যমন্্রীকে জানান যে রাত্রিধেল! তা 
সম্ভব নহ, কারণ আইনগত দিফগুলে। 
বজার রেখে গ্রশীদনের কাছ চালাতে 
হয, উত্তেজিত মূধ্যমন্রী তার নহদন্তরী - 
দে সঙ্গে পযানর্শ করেন এবং তক্কুদি 
উপাযুক্তের ব্দনীর আদেশ জারী 
করেন । চবরশ ঘণ্টার মধ্যে উপায়ুক্তক 
চার্জ সমজে দেওয়ার জন্যও নির্দেশ 
দেওয়া হয়। উপাদুক্ত পর্ন চাঁজ' 
সমজে দিরেছেন ভি আর ডি এর 
প্রজেক্ট ডিরেক্টরকে, এ ডি দিতাম 
লিকে নগ্ষ। দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি 
নেওয়ার পর উপাঘুক কিনগ্রাপ ছুটি 
নিঘ্বেছেন এবং স্বেচ্ছা অবপর-গ্রহণের 
দরখাস্ত করেছেন বলে জান! গেছে। 
ঘটনার ঘবনিকা অ(প।তত এখানেই 
ঘটেছে বটে, কিন্ত রাপোত 'অফিনার- 
দেঘ মধো এবং ডিঙ্কুর ভনদাঁধারণ তথ 
প্রশালনের মধে! এঃ প্রতিক্রিয়া 
এখন৪ চলছে। 

প্রশীননিক কর্মগাযীদের দ্যাদরি 
রাজনৈতিক কাৰ্যকলাপে গর দিলে 
তার পরিণাম কি গীড়াম। ডি 
খটনাটি তারই দৃষ্টান্ত! এখানে দেখা 
খাচ্ছে কেউ কারে! আদেশ মানছেন 


লালকৌন্জ সীদান্ত পেরিয়ে গেল 
কাব্ল ও অন্ত শহরে হাওয়ায় উড়রে 
লৈৱদল নামল । নিয্নদহতে, হাঁফিদুন্তা 
আমিনই লোতিয়েড সাহাহা প্রার্থনা 
বরেছেন। কার্যত তিনি করেকৎনটা 
এই আক্রমণকারীযের ল্ড়েছেন। 
রাষ্ট্রণতি প্রালাযেই তিনি ও তার 
পরিবারবর্গ নিহত হন। দোতিয়েতর! 
এই গল্পটা! ছড়িয়ে দের থে তিনি 
ছিলেন সি. আই. এর একজন চর। 

হার্যাক কামাল, ছিনি রুশ 
ৈস্তফের সঙ্গে ছিরে এলেন, রাখে 
কিছুটা আলগা তী-বেশ ছোয়া 
কফেরালেন। তিনি কিছু বন্দীদের 
ছেড়ে দিলেন আর অভুদযণ করলেন 
নেই প্রাচীন নীতি, ঘা এক পরিবারের 
বিকদ্ধে আরেফ গোষ্ঠী, এক গোষ্ঠীপতির় 


কিরিদ্ধে আর এক গোষ্ঠীপতিকে 


খেলার 


1 পাচ ॥ 


না। আডিরিক্ত উপ।ধুজ প্রথমেই উপা- 
দুজের আদেশ লংঘন করেছেছ। অতঃ- 
পর উপায়ুক্ত দেখ! গেল শেখ পর্যন্ত 
চীফ দেক্রেটারী হুখ্যমন্ত্রী কারে! 
আদেশই শোনেন নি। লরকারি কম- 
পিক বাষ্তিগত দায়িত্বে লরাদরি মৃখ্য- 
মত্ীকে লিখেছেন উপাযুজের বিরুতে। 
লাংবাদিক গিথ্যা সংঘাদ পাঠাচ্ছে 
সরকারী অফিসারের প্রশ্ররে। উপা- 
যুক্তকে তার অধীনস্থ বর্ধচীতীর হাত 
থেকে বাচার জন পুলিশের শরণাপন্ 
হতে ছল। সধস্ত দিলিয়ে প্রশাদন 
পরিচালনা এমন লণ্ডভণ্ড অবস্থ। 
লচরাচয় দেখ। ঘান্রলা। রা থানা 
চালাচ্ছেন তাঁরা হদদি এইভাবে গ্রশাসন 
ও য়াজনীতিকে বারবারই একাকার 
করেন, তবে এন অবন্থ। আয়ে! 
ঘটবে। শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের মেরুদণ্ড 
বলে কিপু থাকবে ন1। দুর্ধ/গ্যত সেই 
ধরণের বিপর্ষপ্ের লক্ষণগুলো এখনই 
সুম্পষ্ট। 


রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর 
বিরুদ্ধে অভিযোগ 


ভাবভীঘু অন্ঙগত শ্রেণী লীগে 
সত্তাপত্তি কংগ্রেস এম পি রামধন 
রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী হতদেও পেশীর 
বিরদ্ধে বাবস্থ। গ্রহণের নত প্রধানমী 
হাদীধ গান্ধীর কাছে অনুরোধ করেছেন 
কেনন। জেশী বজন্থানের লাথহার 
মন্দিরে ছরিঅনদ্বের প্রবেশে নেতৃত্ব 
দিতে বাথ হয়েছেন। এ ব্য|পায়ে প্লাঘ- 


ধন স্থানীয় কংগ্রেন বিধায়কের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করে বলেছেন যে, ইনি 
স্থানীর গৌড় হিন্দুদের লঞ্চে একজোট 
হয়েছেন ঘারা মন্দিরে হয়িদনদের 


প্রবেশে বাধা দিচ্ছে! 
ঝাধধন বলেছেন, হরিগনর। হিন্দু 


দের গৌড়ামীর শিকার নাখখারে চর 
নিন্দনীয় ঘটনায় এবখ! প্রমাণিত, থে 


ঘটনায় একজন নিহত এবং করেকন 
আহত হয়েছেন। 
তিনি আরে! বলেছেন, যখন হবি 


জনর। মুসলিম বা! আন] ধর্ম গ্রহণ করে 
খন বিশ হিচ্ছু পরি চেঁচামেচি শুরু 
করে। বিপ্ধ তানের অমুগাদীদের 
ৰীতংস ও লঞ্জাদনক আচরণ তাদের 
বিচলিত করে না এবং রাজনৈতিক 
উ্দেন্তে ভার! নিক্ষিয দর্শকের ভূদিক। 


পালন ঝরে। 

বামংনের মতে দুখামন্ত্রী হবেন 
প্োশীর হনোতাব মবচেয়ে নিন্দনীয়, 
কারণ তিনি হরিজনধ্ের নাধ্ঘাহ 
মন্দিরে প্রবেশের নেতৃত্ব দেবেন বলে 


প্রতিশ্রিত্তিরিয়েছিলেন। 





কায়েকটি তথ্যচিত্র 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


গত ২৬শে জুন নন্দন যিনি হলে 
কিন্মদ্‌ ডিভিশনের চারটি তথ্যচিত্র 
প্রদণিও হয় প্রথমটি কবি সুকান্ত 
তট্টাগৰ্ষ সম্পর্কিত। সুকান্ত আয়ু 
শখ ছিল, কিন্তু লীবন ছিল, নাটকীন্র 
ঘাত প্রতিঘাতে পূর্ণ। মধ্যবিত্ত. ঘরের 
ছেলে, অভাব অনটনের মধ্যে ম দয, 
শিক্ষা দীক্ষাও জনেক কষ্টের 
মহে)। দেখেছেন সেই ছোটবেগা 
থেকেই অনেক বঞ্চনা, দারিস্র্যর 
কশাঘাত। ভার ছিল কবিদন। 
আঘাতে যক্রণান্ন লেই কবি দত] কিছু 
পরিণতি পাবার পরই ঘে কাব্য রচনা 
কঃলেন তা ধেমন বিজ্োহী চেতনায় 
দৃণ্ড তেমনই ত! মর্থবিদারী | সাত্র ভ্য- 
বাদী হিংস্রতা, শোষণ, বিশ্বযুদ্ধ, সহ্য 
ছুষ্ট দুতিক্ষ, গণনাট্য আন্দোলন, জন- 
বিক্ষোভের শয়িক হয়ে কবি সুকান্ত 
তার স্বাগত রাখলেন নানা বর্মদুচীতে 
ও উদ্দীপনাময়ী কবিতায়। ধন্ম। রোগে 
আক্রান্ত হয়েও তাঁর লেখনী হু হয়নি। 
তপাচহটি এ সমুদয় বিধৃত বরে 
প্রশশিছ ভূমিকা পালন বরেছে।. 

থিংঃ ছবি পটচিত্ত দম্পর্কে। 


মন্দির ভাঁবর্য থেকে শুরু বরে বিভিন্ন 
পটশিল্পীর নিপুণ অংকন গু কালী ঘাটের 
পটুছাদের নানা সমাজচিত্রপ ও বাবু 
স্মাদের ছবি অধ্যাত শিল্পীর কত 
কী স্বাক্ষর আজও আমাদের বিশ্বে 
মুগ্ধ ঝরে। ছবিটি স্বল্প [দৈর্ধের হলেও 
অভিনন্দনঘোগ্য। 


তৃতীয় চিত্রের বিষয় হল বাংলা 
চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ ডি জি অর্থাৎ 
ধীহেন্দ্র গঞ্ে।পাধ্যার নির্বাক ছবির লেই 
প্রথম লয়েই ওঁর নিঃলদ গুচেষ্টায় ও 
নিষ্ঠা এবং চেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল যে- 
কর্মী মংগঠন তারই উদ্যোগে প্রাণ পেয়ে- 
ছিপ চলচ্চিত্র চিত্রাতিনয়ে অতিআত 
শিক্ষিত পরিবারের মেয়েদের অহ- 
প্রাণিত করার ভক্ত নিঞ্জেঃ স্ত্রীকে তিনি 
অভিনয়ে উংসাহিত করেছিলেন। 
হায়দ্রাবাদ জট কলেজের উচ্চপদেয় 


দোহ ত্যাগ করে তিনি ফিম্মুশিল্পে 
অনিশ্চয়তার মধ্যে নিথেকে নিয়োগ 
কর়েছপেন। এ খেবেই চলচ্চিত্রের 


প্রর্ড ডাঃ নিষঠা ও অবর্দিণ উপ্লঞ্ধি 


বরা যায়। তারই প্রেরণাপ্ন চেবকী 
ব্স্থ ও প্রনথেশ বডুচু চলচ্চিত্রে 
আসেন | রবীন্দ্রন।থ ও শাস্তিনিকেতনের 
পরিবেশে তার কটি গড়ে উঠেছিল! 
রূপনজ্জা গ্রহণে তিজি অদ্বিতীয় 
ছিলেন। কৌতুকাভিনন্ের রম হুটিতে 
ডি. জি ছিলেন অদাধারণ। কিছু 
ছবির পরিচালনায় তার ঘক্ষত। আদও 
বিস্মিত কয়ে। তাকে নিয়ে তথা 
চিত্রটি সত্যই হম্ম়। শেষ ছবিটি 
আটার্টিকা সম্পর্বে । এই তুষার 
দেশটি ছবিতে ছবিতে হবেষ্ট ঝৌতৃহল 
সৃষ্টি করে। ক্যামেরার কাজ সুন্চর। 


টেরাকোটায় স্মিতা 

নন্দন প্রদর্শনী বক্ষে টেরাকোটা 
স্থিতার স্বতিচত্রণ দেখানো হল গত 
২২শে থেকে ২৭শে জুন ক্যালকাট। 
দিনে ইনটিটিউটের উক্চোগে। প্রদর্শনী 
অহষ্ঠানের নাম ছিল ‘মাটি পোড়ে যে" 
নার'। ব্যঞজধাপূর্ণ ন্দর নাষ। পেড়া 
মাটির কাজগুলো ভাল। বিভিন্ন 


ছবিতে স্মিতাঃ চরিত্াাভি্যক্তি রূপ 
পেগেছে। য। দেখবার মত। অনেক 
মৃততিই বিষ থা চরিত্রফে তুলে ধরে। 
শিল্পী রঞ্জিত রাকার তরুণ চৌধুরী এবং 
মদন পল লৃতি)ই জতিনদ্দনযেগ] 


বাহে স্বাক্ষর য়েখেছেন। 


মূৰত ভট্রাচার্যকে দিয়ে মোহনবাগান ক্লাবে ভল 
ঘোল| করছেন কিচু বসব! 


মোহনবাগান ঘলের প্রবীণ খেলো- 
চড় এংং নির্ততযোগ্য ডি.ফওর সুব্রত 
ভটাচার্যকে নিয়ে ক্লাবের মধ্যে এখন 
প্রচণ্ড জলখোপ! হচ্ছে! বিস্ত কেনা 

এর পেছনে রয়েছে চীর্ঘদিন ধরে 
মোহ্নধাগান ক্লাবে একটান! খেলার 
কারণে লাখের কাছ থেকে বে সন্মান ও 
মূল্য পাওয়ার বথা তা থেকে স্বত্রতর 
চরম ব্চনা। 

সুব্রত দীর্ঘদিন যোহনবগাল 
দলের আক্রান্ত দৈনিক! দকের স্থথে- 
ছুঃধে ক্লাবের প্রতি ভাববা৮1 তার 
ছিল অটুট। হখন অনেঝেই বড় বড় 
টাকার অফার পেরে ক্লাব ছেড়ে চলে 
গেছে, তখন কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও 
স্বত্রতয় ক্লাবের প্রতি আঁচুগতো চির 
ধরানো ছাচলনি। 

মোহনবাগান ক্লাবের এক দশকের 
ইতহনে হনেক উঠিহাদিক পড়াই" 
অনেক ওহি হাদিক 


যেত আব, 

লাফগে]ত আংশীপাত এট খ্রণী 

[৬৯:৫ তত্র ভঠ্টাচাণ 
তের 


এদন তা 


পড়ন্ত বেলায়। এই অবশ্থ|হ দলের 
কিছু কর্তা 6ইছেন স্থুত্রতকে কোণঠাসা 
করে নাই€ লাইনে রাখতে। শুধু 
তাই নব তার প্রাপা পাওন। থেকেও 
তাঁকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। 

সুৱত ধখন ময়দানে গৌরবে 
মধ্যগানে তখনও তাকে তার প্রাপ্য 
পাওনা দেওয়া হঘুনি। বাইরে থেকে 
আনা অন্ত সতীথ খেলোয়াড়ের 
অথবা অগা ক্লাব থেকে আলা নামী 
খেলোগাড়দের যে উচ্চধূলয দেওয়া 
হয়েছে হুব্রতকে সেই সয় তার 
অর্ধেকেরও কম টাক। দেওয়া হয়েছে। 

বিন্দু মনে এনছে খোড থাকলেও 
ব্রত নিষ্ঠার দঞ্ে এল,র মাঠে ক্লাবের 
প্রতি তার বরতব্য পালন বরে গেছেন। 
ভাল কষে থাকা দবেও হুররতকে বাধ 
দিয়ে হখন আাডীথ দল গড়া হয়েছে 
তখনও ক্লাণ্রে পক্ষ থেকে ছু'একছন 
ছাড়। অনা কেউই তার হয়ে লড়াই 
করেন নি। 

এতেও সত্ৰত মুড়ে পড়েন নি, 
প্লে; ছেলাগুলেকেট বেছে 

নং মা 


চোখে আঙুল দিয়ে ভারতীয় খেলার 
করর্ধারদের দেখিয়ে দিয়েছেন সুব্রত 
ভট্টাচার্য নামক একজন নির্ভরযোগ্য 
ডিপ ডিফপ্ডার এখনও জাতীয় স্তরে 
খেলার যোগ্যতা ছাঁরিয়ে ফেলেননি। 

স্তি মোহনবাগান ক্রাবের 
ছুটবল সচিবের অতির্িজ খ্বয়দারী 
সুব্রত কিছুতেই মানতে পারছেন না। 
ক্লাবের হয়ে দীর্ঘ দিনের নিষ্ঠা ও 
ত্যাগের বিনিহয়ে স্থবরত তে সন্ধান ও 
দৌছনা প্রত্যাশী তা উঠতি কিছু 
ক্রাৎ কর্তার, আচরণে প্রত্যাখ্যাত 
হওয়ার আথাতে হত এ কর্তাদের 
বিচ্ধে প্রেহাদ ঘোবণ! 'ক্রেছেন। 
, হদিও ব্যাপারট। ক্লাবের জঙরুচী 
মভ। থেকে ধাদাচাপা দিয়ে অনন্ত 
ছটখল দিব বু মিত্রকে সন্তুষ্ট ক?! 
হয়েছে, কিন্তু সত্রতর দোহ, সম্পর্কে 
বেউ মুখ খোলেন নি। 

শ্বত্রত কিছুটা ছন্থানের সঙ্গে 
ছোহনবাগানে টিকে আছেন শুধু শৈলেন 
মাহ৷ ও চুনী গোস্বামীর মত দরদী 
কিছু কর্মকও।র জন্য । এর! চান না 
স্বত্ত আডঞ্জাতা কোন ঘর! পড়ুক । 
কে বহুতেই অতীতকে ওহ ছুণকে 
SZ 


দর্পণ | শুক্রবার ১*ই দুলাহ 


ডাক বিভাগে কমীদের ধন্নঘট 


জার এম এল, এম এব এল এবং 
ই ডি এ দহ ডাক বিভাগের কর্মচাযীর। 
১৪ই থেঝে ২*শে জুলাই তাদের ফর" 
কারেয় কাছে বিভিছ দাবী আদায়ের 
জগ ধর্মঘটে নামছেন। সম্প্রতি এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন ইউনিয়নের 
নেতারা এই বধ! ঘোষপ। বরে বলেন, 
প্রত ২৬শে জুন যোগাযোগ দণ্তরের 
সরকাহী মুখপাত্র সাংবাঁদিকধের কাছে 
ভাক বিভাগের কর্মীদের বিতি্ন ঘাবী 
সম্পর্কে বিকৃত চিত্র উপস্থিত করে 
বোঝাতে চেয়েছেন যে, অধিকাংশ 
বিষয়েই মীমাংসা হযে গেছে। কিন্ত 
ফেডারেশন এতে সাঙা দিচ্ছে ন|। 
আহলে কোন দাবীর যীহ/লা হয়নি 
বলেই ডাক কর্মী ধর্মঘ-ট: পথে যেতে 
বাধ্য হয়েছেন । 


এই প্রসঙ্গে তাদের দাবী গুলি 
এখ|নে উল্লেখ করা হল--(১)ই ডি 
করচারীদের মছুরী বৃদ্ধি, চার ঘণ্টার 
মনুরী ন্নপক্ষে ৪** টাগু' দিতে 'বে 
এবং চাকয়ীর অঙ্ভাত স্থথোগ স্থব্ধি! 
বৃদ্ধি ক্ঃতে হবে; এইপন্গে হয়েছে ই 
ডি কাদের আকা দাবী) (২) ২৬ 
বছর চাকরী হলে দ্বিতীছবা: প্রমো" 
শন দিতে হবে (০) খোনান ফর্ুলার 
পরিবর্তন করে ১৯৮৬-৮৭-০৪ ঝেনাম 
নির্ধাঃপ করতে হবে; (5) একটি দমন 
সী! নির্ধারণ করে আর টি পি কর্মী 
ই ডি কর্মচারী ও কাজুযল নেবাঃদের 
বিভাগীয়করণ করতে হবে; (৪) 
১১৮৬ তাথিখের আগের সমস্ত ট্রেড 
ইউনিয়ন অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে) 
(৬) বাড়তি কাঞ্জের জন্য ওভারটাই্ 
চালু করতে হবে; (৭) ডেল্ভার়ি 
ছাটই, ই ভি ও ডিপ।ট ঘেণ্ট(* ডাকঘর 
বন্ধ করে দেওয়া, প্রাই।তটাইজেশন 
প্রতৃতি শ্রম সঞ্চোচনকাযী জনদ1ধারণের 
স্থযোগ হ্ৃষিধা হু়ণকানী প্রত্রি্াগুলি 
বাতিল করতে হবে) (৮) পথ 
গ্ির ছে সব নতুন স্টপ চালু 
করা হন্ধেছে তাঁর প্রন্নোগ বন্ধ রেখে 
ইউনিপ্ননের সাঁখ আলোচন। করে 
নতুন স্ট্যাতার্ড স্থির কযতে ছবে। 
(৭) প্রচলিত সাও জমদারে বেধারে 
প্রর্বোদন দেখানে পদ টি করতে 
হবে; (১০) হে সব কর্মচারী পোষাক 
পরিচ্ছদ পান তার ঘাতে বাজার হতে 
খাবী টেরিলিন কাপড়, চল, জুতো 
প্রভৃতি কিনতে পান তার জল 
ভাতার প্রবর্তন করতে হবে; (১১) 
পোর্টাল একাউপ্টসে্ বিবেম্ীফলে, 
মনি অর্ডার, ছি পি এফ (1 রোল? 
রেলওয়ে পেনদন প্রভূত ঝগ্ কম- 
পিউটারে করানো? পদ্ধতি বাহিল 


কৃ:তে চঠ্থ 


কমিশনের সুপারিশ অঙযাী বহেকটি 
বেতন হার পরিবর্তন বরকে ছবে 

(১৩) তাক বিভাগ জননেযার আশে 
চলবে নাকি লাত-ক্ষতির তবে উপর 
প্রতিষ্ঠিত হৰে তা স্থির করতে হবে। 
ডাৰু ব্যবস্থা জনলগেবার আদর্শে প্রতি- 


টিত হোক। খুশীমত তাক মাশুল 
বৃদ্ধি কা! চলৰে না। 


রাজস্থানের রাজ্যপাল 
মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীকে 
হটাতে চান 

একথা অচিন্তানীয় হলেও মতা 
যে, একটি রাজোর রান্্যপান অন) 
একটি রাজো এলে দেখানকার কংগেণী 


মস্ত্রণভার পতন ঘটানোর জন্য বড় 
শুরু বরেছেন। 


এই রাজ্যপাল হলেন বদ্ধ 
পাতিল ধিনি এবকালে মহারাষ্ট্রে 
মুখ্যমন্ত্রী ছি'পন। তিনি চট চালি 
থাচ্ছেন মহারাষ্ট্রের বর্মন মুখামত্র 
এম বি চাবনকে গণিত করে প্বয়ং 
দেই শুনস্বান পৃতণ করার। পাতিলি 
ইতিমধোই চাবনকে আক্রমণ করে 
কছেকটি বিবৃতি দিয়েছেন। পুনেতে 


তিনি বজবঠে ঘোষণ| করেছেন যে, 
মহারাষ্ট্রের দমবায় আন্দোলনক ঝাড:- 
বার জনা তিনি রানাপালের পদ 
ছাড়তেও রাজি! তার মানে তিনি 
বঙগতে চান যে, বর্তমান সঃকারের 
বিভিন্ন নীতি সমবায় আন্দোলনকে 
ধ্বংস করতে উদ্ত। 

বাজে তিন দিনের অবস্থানকালে 
বদন্তদাদায় সঙ্গে দেখা করতে আমেন 
বহু নংখাক বাকি। রাজের বিতিগ্ন 
জায়গা ঘুরে তিনি ঘখন বোদ্বাই ফিরে 
আদেন তখদ বিভিন্ন শ্রেণীয় লোক 
ভাৱ সঙ্গে ধেখ! বছডে ভিড় ৰরেন 
জালের বিপরীত দিকে তার 
বাংলোজে। এমন কিগাদের মধ্যে 
বংগ্রেনী বিধারক এবং দলের নানা 
লোকেরাও ছিলেন। 

বদনদাদ! পাতিলের কার্যকলাপে 
মুখ্যযত্রী চাল ও তা সমধকে; হধো 
জি জুটি হয়| মুখ্যমন্ত্রী বলেন এটা 
অবুতপূর্ধ ঘটনা যে, একটি as 
রাঘ্াপাল গন] একটি রাজের মুখ 


মন্ত্রীকে হটাহার চেষ্ট] করছেন! 
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আমি:কি করতে পারি} ৪৮ 
ওয়ার্ডের কাউননিলর তাপস যারে 


অন্ড। তুমি তে| জান, কি অন্থবিধার 
দিদিমা, আমি দশ দিন দিদীতে 
ছিলাম। ঠিক আছে কাল বাবুকে 


সকালবেল! পাঠিয়ে দেবেন। দেখা 


সামান্ত কথাবার্ডা। এরই মধে 
৪৮ ওয়ার্ডের কাউনদিলর তাপদ রায়ের 


Om >> 


আমি ছিদারাম বণনাজী লেনে ঢুকে 
কাউনদিলর কি ধরণের 
কাজ করছেন, বলতেই অনেকেই হই 


এগিয়ে এলেন। ঘাঝপয়ণী, গ্রাগ্থাৎ 


ব্যাপারে একদম কথাই তুলবেন না। 
ঘুরে দেখুন হিগারাম ব্যানাদ্রী লেন 
সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুবে আছে। কিমের 
অন্ত? কাউনসিলর কী করছেন 
এর জু? অবস্থা সরেজমিন তদন্ত 
করার জক্ত ঘূদে দেখলাম। কার্যত 
এই অঞ্চল অপ গরঙ্ষেও সম্পূর্ণ 
অন্ধকারে ছিবে আছে। ছুধাধাযবাধু 
বললেন, তাপলধাবু ঘনঘন 
ছটছেন। উনি হচ্ছেন বিরাট নেতী ৷ 

কাউনসিলর ভাপন রারকে এই 
প্রদনধে প্র করতেই তিনি বললেন, 
আদি কি ধরতে পরি ? এই অফ্গট। 
হচ্ছে বুল ভি সি সাহ্ধভিন। আমরা 
অনেকদিন ধরেই এসি-র অপ্ট চেষ্টা 
ক্ষযছি। এ ছাড়ান্ড করপোরেশনের 
১২ কোটি টাকা পাবে 
ইলেকট্ুক সাদাই। .এয়ী তো! আদা 


আপনার নোর্। বুরতে পারছি। 
কিন্তু এক টেকনিক্যাল বিস্লেধণ 
-লাধাহণ মান্য কি বুঝবেন 
নাবুখলে আদার, কিছু করার 
আর দ্বাদ্য রাদনীতি দিয়েও 
চাম ঘলম দিতে হয়। দ্বতত:ংতই 
আমন! কিট বা বরতে পারি 





৪৮ ওয়ার্ডের আওতার লিচ্ছেশ্বর 
চক্র জেন, নধীনচাদ বড়াল লেন, 
গৌর দে লেন, ব্রজনাথ দত্ত লেন, 
আরপুলি লেন প্রভৃতি অঞ্চলের 
অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছি । 
অনেকেই অভিযোগ করলেন তাপল 
রায়ের বিরদ্ধে । আরখুলি লেনের 
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্থায়ী 


পৌর সমীক্ষা 


বান্দা বললেন, বিশ্বাস করুন, 
আমাদের এখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা 
নেই। জলের ব্যাপারে একধার 
তাপসধাবুর কাছে গিয়েছিলাঘ। সব 
শোনার পর তাপদধানু কি বললেন 
জানেন? বললেন, আরম কি করতে 
পারি? আপনারা এসেছেন ধগ্তশাদ । 
তিনতলাতে ওঠার জহ আরম অবশ্াই 
আপনাদের এক 
খাওয়াকো। 

পুল অবগ্ঠা ! কাউনিশর বলছেন 
এই কথা। 

১৮ ওয়াঠের আও হায় ৩টে বনি 
আছে দরকার] ভাবে। এহাড়াও 
১২টা বেমরকাগা বস্তি আছে। বৃছং 
সংখ্যক বস্তির মান্তধই কাউনসিলরের 
বিরুদ্ধে ক্ষোড ভানালেন। তাপসবানূ 
অবশ্য বললেন.-আাঘি দব চেয়ে বেশি 
জোর দিয়েছি বস্তি উলয়নে। পানীয় 
জল, ড্রেনেজ দিন্টেদ বাডাবার চেষ্টা 
করছি কিন্তু বাধাও আছে। কংগ্রেসী 
ওয়ার্ড বলে বিডিৱ ধরণের বাধাও 
আছে। আমি সৱাদরি অভিযোগ 
করছি, এই ওয়ার্ডে কা কম হুওয়ার 
কারণ হচ্ছে এটাই । জঙালের কথাই 
ধূরুণ। আমি প্রতিনিনত চেষ্টা করছি। 
অথচ আদায়রূণ হচ্ছে ল কেন? 
তার কারণ হচ্ছে করপোরেশনের 
মেশিনারীই অত্যন্ত দুর্বল। এই 
দুর্বল মেপলিলারী নিছে কি বিরাট কিছু 
করা সম্ভব? 








করে জল 


অঙ্টান্তরা! 
কিভাবে? 

আদর ধা আদি হলে 
পারবোনা । আছার ওকার্ডের সস্তা 
প্র, চণ্ড ঘিক। এন্ধাড়াও ঘন 
বসতিপূর্ণ হওয়াতে লমগ্কা ও উন্তরোৱয় 
বাড়ছে। 

৪৮ ওয়ার্ডে কান দেখাশোন! করেন 


তাহলে খয়ছেজ 
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চিত্তররন নাংক। বললেন, ছোড়গ! 
(সোষেন মিত্র) এই অৰুলে কিছু 
কাজ আগেই করেছিলেন। নির়মিত 
জনসংযোগ আমরা রাখি। বিরুদ্ধা- 
চারণ তো! কিছু মানঘ করবেনই। 
আমরা প্রতোককে নিয়ে চলার চেষ্টা 
করি। 

উচ্চারণ পার্কে ( ছুলবাগান পার্ক ) 
একটা ইপ্তিনীয়ারিং অফিপ বসানো 
হয়েছে! উদ্বোধনে মেয়র কমল বসঙ্গও 
এপেছিলেন। ছোটদের খেলার জনও 
বাবস্থা হচ্ছে এখানে। উল্লেখযোগ্য 
যা তা হচ্ছে, এই পার্কের আশেপাশেও 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে জাল শ্রমে আছে। 
প্রেমটাদ বড়াল ট্রাট এবং কলেজ 
টের কিছুটা অংশও অত্যন্ত 
অপরিক্ধার। অনিয়মিত আলে! ছঙ্গে 
এট! অনেকেই বললেন। অভিযোগ 
করলেন পানীয় জগ সদন্ধেও। 

দমগ্রিক্ ভাৱে ওয়ার্ড পরিদশনে 
ভিদাতাম বানাহ্ী লেনেই ফিরে 
যেতে হয়) হথগারামবাণর ভাষায়, 
আপনি 9৮ ওযার্ডের কাউনদিলয়কে 
শ্রেঠ অপদার্থ বললেও কম দলসেন। 
আমার মনে হয়, আরো বেশি কিছু। 

কাউলসিলর তাপদ রান ভীষণ 
ব্যস্ত মাষ। রাজা রাজনীতিতে 
কংগ্রেণী কালচারে বান্ততা লক্ষণীয় । 
বললেন, ১ কিউবিকের জাগায় ৪ 
কিউবিক করতে বলেছি জঞ্জাল করের 
জন্য । এর ফলে ছোট ছোট বাবসারীরা 
বাচবেন। এটা হলেই জৱাল করের 
ক্ষেত্রে কোনে! আপত্তি নেই । 

৪৮ ওয়ার্ড সমীক্ষার একটা কথা 
কিন্তু অনেকেই বলেছেল। তাপস 

রায় শিক্ষিত এবং বৌঝেন অনেক কিছু। 
তধু কেন এদব হচ্ছে? বলেছেন, 
ছোড়দাকে আমরা, শ্রতোকেই 
ভালোবাসি । উনি নিজে কেন উদ্ভোগ 
নিচ্ছেন না? এবং কাউনসিলর তাখস 
রায় রাঙ্গা রাজনীতিতে বেশি সমন 
খরচ করুন আপত্তি নেই, কিন্তু বর্তমান 
উচিত নি? 

৯৯ ওতে ৫ কাউসসিলছ বিহাসজী 
ফাশগুপ্ত খগলেন। ইতডিঘধো আমরা 
ওয়ার্ডের অন্ত ৪* লক্ষ টাকা খছট 
করেছি। এর মধ্য ধরণ ছোট-বড়- 
মাঝারি ছিলিয়ে ৩৪টা রাস্তা করেছি। 
৬** মিটারের মত জলের লাইন 


সম্পাদক--ছীরেন বসু 


৪৮ নং ৪য়ার্ডের কাটমগিলরকে গেঠ অপদার্থ বল| যায় 
৯৯ নং য়ে কাউগগিলরের উদ্যোগ প্রশংসনীয় 


দেবাশিস "চট্টোপাধ্যা 
স্থান চূনাপুকুর লেন। মর সকাল 
সাড়ে লটা। রবিবার, ২৮৬৮৭ 


পর্বটি পেরিয়ে আদ! বৃদ্ধা বিধবা 
বললেন, বাবা তাপদ, আমি তিনদিন 


বণিয়েছি, বিগ ডাইবেটার টিউবওয়েল 
বদিয়েছি ২টো বিদ্যাসাগর এবং 
শ্রকলোনীতে। শ্যালো টিউবওরেল 
বসিয়েছি ৬*ট]। রাস্তার ধারে ছোট 
কল বদিয়েছি ২*টা। ব্রাকেট লাইট 
৬২টা এবং নিওন লাইট ৮টা বসানো 
ছবেছে। নিদিষ্ট «টা জারগা বেছে 
নিয়ে জৱাল অপসারণের ব্যাবস্থা 
কছেছি। আগষ্ট মাসের যধোই 
বাঘা যতীন মোড়ে শ্টা ভেপার ল্যাম্প 
বসাচ্ছি। 

৯৯ ওয়ার্ডের মিলিটারী রোডে 
ঢুকতেই কাউন্পিলরের অস্থায়ী 
অফিদ। একটু এপিয়েই ১৭বি সাদ 
স্ট্যা্ড। উন্টোদিকে কাউনপিলর 
বিশ্বানন্দ দাশগ্ুধের বাড়ি। আর এস 
পির কাউিল৪ প্রতোককে নিবেই 
চলছেন অনেকেই 
বাঘা যতীনেত ঘোড থেকে গাঙগলী- 
বাগান মোড় পর্মন্থ, অপর পাশে 
ইকলোনী, রাষগড়, বাধা যতীন এবং 
ণিগালাগর কলোনী আম থুরেছি। 
শিখেছি লোটাস পারদ, রারপূর,জোডা- 
বাগান এরং যালীর বাগানেও। 
অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছি। 
স্রকলোনীর অপু বানা গণশকি 
বিক্রি করেন নিছুমিত। দক্রিয় পার্ট 
কর্মী। বললেন, বিশ্বানন্দরার সব- 
চেরে বড গুণ কি জানেন? 
প্রতোক্ককে নিয়ে চলেন। যে কোন 
ব্যাপারে সবার সঙ্গে আলোচন! করে 
নেন তিনি। 


বলেছেন। 


Price Rupee One 


কাউনদিলর বিশ্বানশ গাঁশপ্তপের 
উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে বিচিগ্র 
মাচষকে লোন করিয়ে দিরেছেন। 
সংখ্যার দিক দিয়ে ইতিমধোই 
পেরিয়েছে । লি এম ডি এর প্রকরেছ 
লোন আরো ৫৫ জন পাধয়ান 
অপেক্ষায় আছেন। এছাড়াও একটা 
ব্যাপার অনেকেই বলেছেন থে, 
ভদ্রলোকের কাছে গেলে কেউ ফেরত 
আদেন না। আগ্তান্ত ওঘার্ডের 
মাহবরাও এখানে আসেন প্রয়োজনীয় 
সার্টিফিকেটের অন্ত। বিশ্বনন্দবাধুকে 
বলতেই তিনি বললেন, সমপ্রতি আই 
টি আইয়ের দন্ত ২** জনকে দার্টি- 
ফিকেট  দিয়েছি। বাছবিচার 
ধরিনি এওলোডে। আমাকে করতেই 
হবে। এছাড়াও আমি কোনে! 
কা পেতিং রাখি না। বাসন 
তুলে দেওয়ায় চেষ্টা করি। 

জৱাল করের প্রগঙ্গ উঠতেই 
বি্বানন্র দাশগুপ্ত বললেন, দেখুন 
মালে « টাকা। এটাও দেবো না ! 
তাহলে কাজ হবে কি ভাবে? 
আমরা তো বলছিই, বাবসাধীনের 
অনথদিধে থাকলে_শিথিত জানান। 
ভেরিফিকেশন ছবে। তিনি 
সত্যিই গাল ন! তৈরি করেন তাহলে 
তার করও ুকুব হবে। 

৯১ ওয়ার্ডের কাউন।দলত উরেগ- 
যোগ্য ভূষিক| নিয়েছেন টান 
আদায়ের জন্ত। কাউন্সিলর বললেন, 


শ্রকলোনী দাড়া অধ্বান্ত জারগাহ 
উল্লেখধোগ্য টাক আদান হয়েছে। 


বকেয়া ট্যান্তের ক্ষেত্রেও আমি জোর 
দিচ্ছি। পোকা কথা, কর্পোরেশন 
ট)াঝ দিতেই হবে। 

সামগ্রিকভাবে ৯৯ ওয়ার্ড ঘুরে 
আমার ধারণ! হয়েছে, কাউলসিলর 


বিশ্বানদ্দ দাশগুপ্তের উদ্যোগ 
প্রশংসনীয় । 


কেন্দ্রীয় নীতির ফলে ক্ষুদ্র শিল্পে সঙ্কট 


অতি সম্প্রতি ওয়াট বাধ 
তৈরীর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার এমন 
কথ্েকটি বিধিনিষেধ জায়ী করেছেন 
যাতে সার! দেশে প্রায্ দুই লক্ষ শ্রম- 
জীবী মাগধ বেকার হরে পড়বেন। 
আর পশ্চিমবঙ্গে সে লংখা!। দাড়াবে 
প্রান ৪* হাজায়। 

সারা ভারত স্কূ্ শিল্প বাধ 
প্রস্তুতকারক সংস্থার খক্ষ তকে 
জানানো হয়েছে বে কেন্জী় সরকারের 
পত্রিচীলনাধীন বুরো অব ইতডিরান 
উগীগার্ড | পূর্বতন ইত্যান ট্যা্ার্ড 
ছলষ্টিটিউট ) এক জাদেশে এই নতুন 


"বিধিনিষেধ জারী করেছেন। 


ও আছেশে বলা হরেছে বে প্রতিটি 
বাতের কারখানা পরীক্ষা করার জন্প 


নিজস্ব গবেষাপাগায় রাখতে হবে। 
আবায় বাঘগুলিকে গ্লাপনাল টেষ্ট- 
হাউসের আঁফলিক দষ্তুরে পরীক্ষার 
অন্ত আনতে হবে| প্রত্ততকারদের পক্ষ 
খেকে বলা হয় যে প্রা চার লক্ষ টাকা 
ধ্যয়ে কোন কুটির শিল্পের পক্ষে 
গবেহপাগায় খোলা স্ব নয়। এর 
জনত ব্যাছ্ষের তাক থেকে স্ব পাওয়া 
বাবে না'। 

অদ্বাড়া লাইলেন্দ ফী ধাড়ানো 
হয়েছে | এঁদের দীবী বে কেন্ত্রীয 
লয়কারেন উচিত গবেবণগারের জনক 
ভন্ততুফী দেওয়া! অথবা সত্তার পক্ষ! 
করানোর ব্যবস্থা করা। জ! না ছুনে 
একটা চাল্‌ শিল্প অগৌণে ধ্বংশ ছয়ে 
যাখে। 





সম্পাদক কর্ঠৃক দীপালী প্রেস, ১১৩/১, আচাধ প্রচুলচন রোড, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পন কাধালর ৬১, ঘট লেন, ঝণকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


র"!"॥স্ত সবার, ১০ই ভুলাই, ১৯৮৭ 


ছর্যানায় দলের ভরাডুবি থেকে 
বং নেভার শিক্ষা নিতে দা 


সগ্রসমাপ্ত ই-কংগ্রেসের ওয়াকিং 
কমিটির বৈঠকে হকজিয়ান। নির্বাচনে 
নিজেদের চরম ব্যর্থতার কথা অকপটে 
স্বীকার করবেন নেতারা এবং তা 
থেকে শিক্ষা নেবেন এমন কথা খারা 
ভেবেছিলেন রা নষ্ট হতাশ 
হয়েছেন। 

ভোটের রায়কে ‘মেনে নেব মাথা 
পেতে' ছাড়া ভাবা আর বিছি বলতে 
পারেন নি। রাষীর গান্ধী প্রথম 
স্থঘোগে সিমলার এক অনমভার তার 
প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন বলে যারা 
তেবেছিলেন তাও হতাশ, হয়েছেন। 
গ্রামের মাগবেহ সঙ্গে আরও ডাল 
বরে যোগাযোগ কঠঁতে হবে শুধু এই- 
টুকুই তিনি বললেন। 

হরিয়ানায় ই-কংগ্রেদের ভরাডুবি 
নিচে দলের মধে! ঘরোয়াভাবে মনা 
তুদন্বের ভার দেওয়া হয়েছে এক 
কমটির ওপর তার বিপোট 
পাওদার পর তবেই ঘা কিছু করণীয় 
তা বরা হবে বলা হয়েছে। 

পাশ্চমবগের বিধানসভার নিবাচনে 
হাথতার কার? জানার জন্তু দরবারা 
1দংকে সভাপতি করে একটি কমিটি 
করা হয়। তার রিপোট দেওয়ার 
যেগাদ ছুররেছে অনেক দিন। 
আদৌ ফোন রিপোর্ট পেশ হবে (কিনা 
তাহ স্বরতা নেই। তার সুপারিশ 
অফধায়ী কোন গান নেওয়া হবে 
এমন কোন ইন্গিতও পাওয়া যায নি। 
সুতরাং অনুমান করা অন্থায় হবে ন! যে 
হরিছানা সম্পর্কে তদন্তের পরিণামও 
একই হবে। এর কারণ বংগ্রেস 
নেতার! দুল থেকে শিক্গ। নিতে চান 
না। আর সমনতার মূলেও যেতে চান 
মা। কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে 
হালয়াদী বাবস্থা 'লিয়ে চালিয়ে 
যাওয়।। কৌন বলিষ্ঠ তত্বের ভিত্তিতে 
ডলদুৰী নীতি নিয়ে এর] এগিয়ে থেতে 
ভদ্ু গান.। নতরাং এদের অবক্ষয় 
ঠেকাশো শিবেরও অসাধ্য: এখনও 
টিকে আছেন ওঁরা গুদের, বিরোধী 
শক্তি এখনও: সংহাত নয় ..বলেই) 
কিন্তু এই অবস্থা কতদিন'। চলবে? 

-ওয়ারিং কমিটির বদ বিনা" 

প্রতাপ গিং যে মৌলিক: পু, হুরেছের 
তার উল্লেখ পর্ন করেন নি, এ সৃপ্পর্কে 
কোন রকম [বতর্কেও যেতে . চান ai 
তারা সংগঠকে চাঙ্গা করার. 
সক্রিয় উদ্তোগও, লেননি। অতন 
দারশারা ভাবে সাংগঠনিক নি বাচনের 
বাবস্থা করার কথা উল্লেগ করা হয়েছে 

দলের মধে। 'উপদলীয় কোন্দলই 
পরাজয়ের কারণ এ কথা হলে ক্ডে 


“করে নতুন নেতা 


কেউ একটা সহজ্ঞ ব্যাখা! দেওয়ার 
চেষ্টা করেছেন। কিন্ত সস্তার গভীরে 
যেতে চান নি। 

সবভারতীর নেতর] বুঝতে চান নি 
যে হরিয়ানা মত অপেক্ষাকৃত 
অনগ্রসর একটি রাজে)র সকল শ্রেণীর 
মাচষ জাতপাতের প্রশ্নে বিভক্ত ন! হয়ে 
এক মঞ্চে অমায়েত হয়ে কেন 
এদন কংগ্রেদ তথা কেন্্র বিরোধী 
ভূমিকা নিল। 

এরা বুঝতে চান নি থে কাজোর 
সামন্ততাপ্রিক শক্তির সঙ্গে আপোষ 
করে দীঘকাল চলার পর পুঁৱোনো 
ভুবি বাবস্থা ও তার শোষণের বিরুদ্ধে 
লড়াই করার যোগ্যতা হারিমেছে 
ই-কংগ্রেস। অথচ সেই পুরোনো 


কাঠাযোকে জিইয়ে গেখে ভনকল্যাগ 
আদ আর সথন নয়। 
ষ্হেতে সামন্তপ্রতদের 
মিতালী করে চলাই ছিল কংগ্রেসের 
নীতি সেই জন্ট গোটা দলের কাঠামো 
এবং বাজ্য লরকারের কাদকলাপ 
কয়েকটি পরিবারের আম্মীয় স্বজনদের 
স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে এসেছে । বত 
কম প্রশাদনিক হুযোগ হুবিধা তা 
এরাই ভোগ করে এদেছেন। তাছাড়া 
সামন্ততাস্্িক মনোভাবই কারণে স্থানীয় 
নেভানা কোন গশতান্ত্িক পরিবেশ 
গড়ে উঠতে দেন নি। জোর, জুলুম, 
হাঙ্ামা করে মাঙ্গধের প্রতিবাদের 
কঠকে ভিমিত করে রেখেছিলেন 
বংগীলাল ও ডজনলালর!। হরিত্ানার 
মাচয তাঁদের দীর্ঘদিনের পুর্লীভূত 
বিক্ষোভ তাই প্রথম হুযোগেই প্রকাশ 
করলেন। কংগ্রেম নেতৃত্ব যে ভাবনা 


চিন্তার একেবারে দেউলিয়া হয়ে 
গেছেন তার প্রমাণ এই বৈঠক। 


সঙ্গে 


পর্টন৷য়কের বিরুদ্ধে ই-কঃরাই 
ভুরি ভুরি অ্রভিযোগ এনেছেন 


ওড়িশার বিক্ষপ্ধ ই-কংগ্রেদী 
নেতাবা হাইকম্যাণ্ড অর্থাং রাজীল 
গান্ধীর কাছে সম্প্রতি টেলিগ্রামে 
বলেছেন থে হ্ষানকীবন্পভ পট্রনায়ক 
আজ “সবচাইতে ঘৃণিত মুখামী” । 
তার অপসারণ একা প্রয়োজন দল ও 
রাজ্যের মলের ভজ । 

বিগ আজ কয়েকবছর ধরে 
পউনায়কের পুত আভি- 
যোগ কঠেই চকেছেন। তার দাবী 
করেন থে আঁকা, [নায়ক তাদের 
সঙ্গে। কিন্তু এদের এমন সাহস নেই 
ঘে ভোটাভা'তে পট্টনায়ককে পরাস্ত 
নিবাচন করেন। 
তাদের এই ব্যাপারে উদ্ভোগ নেওয়ার 
সব চাইতে বড় বাধা হলেন রাজীব 
গান্ধী। 

কোন অজ্ঞাত কারণে জানকী- 
বল্পতের বিরদ্ধে খোদ রাজ্যপাল 
অকর্মপ্য তার অভিঘোগ আনলেও তিনি 
তাতে বর্ণপাত করেন নি। অনেক হৈ- 
চৈয়ের পর বুদ্ধ অবদার প্রাপ্ত উদার 
দীক্ষিতকে একবার ,' রাজীব তদন্ত 


বিদতে ক্ৰ 





করতে পাঠান। কিন্ত এরপর দব 
ধামাচাপা পড়ে যায় । আদলে 
বাস্তণকে মোকাবিলা করতে কেউ 
রাজী নয়। হরিয়ানায় ভরাডদিতে 
যারা ভেবেছিলেন যে হয়ত নতুন করে 
সংগঠনকে চাহ! করার চেষ্টা হবে 
তারা হতাশ হয়েছেন। এখন সালে 
রাষ্ট্রপতি নিধাচনে কোনরকম ঝুকি 
নেওয়া চলবেন| ! পট্ুশায়ক্র [বরঞ্চ 
ছুনীতি, স্বজ্নপোষণ এবং নৈতিক 
পাস্থলনের অভিযোগ এনে সকলে 
ক্লান্ত ও চরম হতাশাগ্রস্ত । 

এদিকে কংগ্রেম বিরোধী দলগলি 
কিন্তু বগে নেই। কালাহাণ্ডিতে 
সরকারী বার্থতার ফলে অনাহার ও 
অপুরিতে মাধের মৃত্য তাদের 
বিচলিত করেছে । তাছাড়া প্রতিরক্ষা 
দণ্তরের  জনাকীর্ণ এলাকায় কর্ম- 
তৎপরতার আশঙ্কায় তার! উদিগ্ন। 
রাজীব গান্ধীর ওড়িশা সফরের সমগ্র 
হরতালের আওয়াজ উঠেছিল। 
ভব পেয়ে রাজীব আপাতত ত স্থগিত 


রেখেছেন। কিন্ত ৬ এডাবে 
চলবে। 


ভাঙা নাইনে, ট্রেনের আবি 





প্র রেলের হাওড়া ভিডি হর" রেলের, কান : 


টেন.চলাচল ধার্স্থা একেবারে ডেখে - 


পুড়েছে। 'পাতিদিন গাড়ী বেড়ে ভি 
করন নি স্মধৱা: দিতে পারেন কোন ভপা। 


আসছে] ৭৭23. 
সময়ের চেয়ে কয়েক ঘটা দেরী, লক্ষ 


লক্ষ যাত্রী নিতযপ্রযোঞ্নে ধার! রী 


রোৎগারের ধাধ্ধায় বপদে আপদে 
বা কোন দরকারে যাতায়াত করেন 


ইডগাল হচ্ছে । হনে 








কি 


এর ছলে অফিস আদালতে পৌছতে 
দের] হচ্ছে অনেকের, বাখপাছ- 
বাণিজ্যের চরম ক্ষতি হচ্ছে। 

হঠাৎ এমন বিশৃঙ্খল প[$বেশ কেন 


হল 7 আর ওটা [ক দায়ক 









॥দাত॥ 


সত্ৰত সাধন ও প্রিয় মুলী 


প্রেশ গিশছ অব 


ইপিঘার 
সন্পাপকেরে কাছে এ? পাছে জে]? 
বসু ভার আগ্ুপভার সদ বতীন 
চক্রবর্তীর পাংবাদিকদের সম্পর্কে 
সাম্প্রতিক বিঝৃতিকে সমর্থন করেন নি। 
তিনি পরিদ্কার জানিয়েছেন ষতীনবানু 
বা! বলেছেন দেটা ওঁর ব্যক্তিগত মত। 

জ্যোতিবাব, একথাও বলেছেন 
থে কয়েকজন কাগজের মালিক ও 
সাংবাদিকের আচরণ মোটেই দমর্থন- 
যোগ্য নাও হতে পারে কিন্তু তাই 
বলে সব সাংধাদককে ঢালাও 
সমালোচনা করা ঠিক নয়। 

জ্যোতি বহর এই মন্তব্যের পরে 
নিশ্চয় আর কেউ দাবী করবেন না 
ক্ষমা প্রাথনার। প্রথম স্বযোগেই 
তিনি গোটা ঝপারট। পর্দার করে 
দিয়েছেন। 

সাধন পাণ্ডে আর হার নেতা 
(্রিয়রঞ্ডন থে যতীনবাবুর সঙ্গে পায়া 


(ধেয়ে অণালান আ[চর" করে চগেছেন 


ডাদের কি শভবুি জাগ্রত হতে 45? 
ন! শ্রকান্টে বহি মানের চোখের 
সামনে পরপর প্মারীধারি গালাগালি 
করে নিজেদের ০০১ উচ্ছল 
রাখবেন? ্ 

আজকে ব্রত সুার্গীকে দল 
থেকে তাড়ানোর ধমকানি দিচ্ছেন 
প্রিয় এগপ্লানেডের ঘোড়ে মারামারি 
করার অপরাধে । আর প্রিয় মুক্গীর 
উপস্থিতিতে সাধন, পাণ্ডে তার 
চেলাদের 'দিয়ে যে ধরণের, আচরণ 
করলেন-- যার সাক্গী অনেকেই-. তার 
বেলার? : 
হুত্রত শৃম্খলাধীন, উদ্দাম এদং 
উষ্মন্ডি্, কিন্তু ধোরাঁটে ও তৈলদান- 
সলভ কথাবার্তা বলেন না। সুহত 
গোপন করেন নি ধে, তাঁর প্রতি» 
অপমানের বদল] নিতেই এই মারগিট। 
তার আপশোষ যে আসল আসামীরা 
ভয়ে আগেই পালিয়ে গিয়েছিল । তা 


না হলে "ডাল রকম ধোলাই” 
তাদের ভাগো নিশ্চয় জুটত। 


কঃ এম পি ও বিধায়ক 


১ম পৃষ্ঠার পর 


সুযোগ স্থবিৰ! থেকে তাদের বাঞ্চত 
হতে ২৫ে। 


দঞ্জে সঙ্গে কগ্রেদ “বসত রাজে]র 


বিদগ্ধ এম এশএহা জানেন যে, 
রাষ্ট্রপণত নিবাচনে দায় প্রার্থী 
বেটরমন পরাজত হণে কেনে 


বিরোধী দলের সরকার আধার ক্ষমতায় 
আধত হবে। এবং দেই বিরোধী 
কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে কংগ্রেস 
শাপিত রাজাগুলোতে জনদমর্থনের 
প্রশ্নে নতুন করে নির্বাচনের ডাক 
দেবেন। যেমনটি করা হয়েছিল ৭৭ 
সালে জনতা সরকারের সম়য়। এবং 
যার পরিণতি অধিকাংশ কংগ্রেল 
শাসিত রাজ্যে দলের পমূহ ভরাডুবি। 

যদিও বিক্ষৃক এবং বিরোধী গোষ্ঠীর 
কিছু এম এল এ তাদের নিদ্রন্ব 
প্রভাব প্রতিপত্তি এবং দলীয় প্রভাবে 
আবার হয়তো নিবাচনে ভরয়ী হবেন 
কিন্ত বিরোধী এম এল এ হিসাবে 


“হা! পিভোশ করে আরও পাঁচ 


যাতায়াত. 








ee 
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যাত্রীদের এসব প্রশ্নের কৌন উত্তর 
মিলছে না। তাদের রে সীমা 
ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষের উগানীন 
বিক্ষু্ধ করেছে। 
কোনদিন হঠাৎ এর বহিঃপ্রকাশ কোন 


তাদের আরও 


বিপত এনে দেবেনা ত? 







* লা ামনেই ওর 


ধর অপেক্ষ। করতে হবে ক্ষমতা? 
[ফরে আদার অন্থ। এর মধ গঙ্গা 
দিয়ে অনেক ঝান্মনৈতিক খুদি বয়ে 
যাবে। 

হুতরাং কি লোকসভার সদন কি 
কংগ্রেদ শাসিত রাজ্যের বিশ্ুক্ধ এন 
এল এ-া কোন মতেই দলনেতা 5 
প্রধানযহ্রী রাঁজীব গান্ধী মনোনীত 
প্রাখী বেস্কটরঘনকে হারানোর জন 
বিড্রোহের পথে পা বাড়াবেন না। 

বরঞ্চ তার] ক্ষমত| ও দলের সঙ্গে 
জাড়য়ে থেকে রাজীব গান্ধীকে চাপ - 
দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার 
চেষ্টা করবেন। 

ফলে কোন দ্বিধা! বা ধন্থ ধা 
রাজনৈতিক কুট অন্বের মধে। লা গিয়ে 
মোজানুজি বলে দেওয়া যায় রাষ্ট্রপতি 
পদে কংগ্রেম প্রার্থী আর বেস্কটরমণ 
ঝিতছেন। 





ত্রিশ বছর চলছে। 


গ্রাহক চাঃ যাক্মাধিক ২৫ টাকা £ 
চিঠি পাঠান । 


—————— — — 


| 
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! 


| 


কলরকাত৷ ও রাজ্য গোয়েন্দা এণিশ বিভাগের মধ্যে 
গড়াই এখন তু? সমাজ্বিরোধীরা মাথাচাড়া 


ভি বগ 


মেয়র কমল 


অপসারণের 





বঙ্গুকে 
চক্রান্ত 


সি পি এম দলের মধ্যেও মেয়রের সমালোচনা 


কলকাত! করপোরেশনের মেয়র 
পদ থেকে কমল বস্থুকে সরানোর জন্ত 
একটা যড়বন চলছে বলে সিল্বন্ত সুত্রে 
পবর পাওয়া! গেছে। 

কমলবাবু উত্তর কলকাতার মন্ান্ 
পরিবারের সন্তান, এবং হবরগীর ভূপেন 
বসুর উত্তরাধিকারী। কমলবাবু, 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্থুরও অত্যন্ত ঘনিষ্ট 
লোক। 

ফলে পারিবারিক গৌরব এবং 
মুখ্যযীর উদার আসির্যাদ গেছনে 
থাকায় তিনি একটু ম্বতন্র মত ও 
ব্যক্তিত্ব নিয়ে কাপ চালাতে অভ্যস্ত 
হয়ে পড়েছেন। 

সণ্ট লেক ষ্টেডিয়াম তৈরীর বর্ণধার 
ছিনাৰেও তিনি স্বাধীন ভাবে কাজ 


॥ 
| ৰৱে এসেছেন? এ নিয়ে অনেকের . 


| সঙ্গে, এমন কি ঘলেরও অনেকের সঙ্গে 
1. তার সতের: দেখ! দিয়েছে কিন্তু 
তিনি নিজের গথেই চরৌছেন। 
কলকাতা করপোৱেশনের মেয়র 
হিসাবে তার কাঘকর্ম দলের অনেকের 
মধ্যে বিক্ষোভে সৃষ্টি বরেছে। 
) দলের অনেক নেতাই সম্প্রতি 
। অভিযোগ করতে শুরু করেছেন কমল 
বস্তু দঙ্গের নীতি ও আদশের বিরোধী 
কাজ কর্ম করছেন। ফলে দলের 
ভাবমৃতি সু হচ্ছে। 
দলে তঙ্গপ ও প্রভাবশালী নেতা 
ও পৌর দপ্তরের ভারপ্রাপ্ মী 
ৰৃদ্ধদেৰ ভটাঢাধর কাছেও অনেকে 
1 কষলবাৰূর বিরদ্ধে অভিসোগ করেছেন 
রা গেছে 


জানা বুঙদেববাসু এদ্যাপা্ে 
কমলবানুর পঙ্গে আলোচনাও করেছেন 


কিন্তু দুজনের আলোচনা কল প্রস্থ হয়নি । 

সম্প্রতি কলকাতার পার্কগুলো 
বাবসায়ীদের কাছে লীজ দেওয়ার 
ব্যাপারে নিয়ে কমঙ্গবাবকে নানা 
সমালোচনার মথে পড়তে হচ্ছে। 

বিরোধী কংগ্রেস দল প্রকান্তে 
সমালোচনায় নেমেছে কিন্তু দলের 
অনেকেই প্রকান্য বিরোধিতা্জ ন! 
লামলেও নিজেদের মধ্ সমালোচনায় 
মুখ হয়ে উঠেছেন কমল বহর বিরুদ্ধে! 
বামজ্ন্টের কিছু শিক দলের নেতায়াও 
মেবর কমল বন্থুর কাদকর্ধে ক্ন্ধ। 

এই অবস্থা কমল বহুর বড় 
সম্বল তাঁর সততা, বাক্তিত্ব এব 
সখামন্ত্রী জ্যোতি বহর মমর্থন। 


কলকাতা এ শাঙ্গা পুলিশের 
গোথেন্। বিভাগের মধে। লড়াই এগন 
তুঙ্গে। ফলে [বভি৪ জায়গার সমান 
বিরোধীরা! মাথাটা দিয়ে উঠছে। 

গত বিধানসভা নির্দাচনের আগে 
কলকাতা সহ রাজের বিভিন্ন জাগার 
সমাজবিরোধীদের উংপাত জনগণের 
সন্থের সীমা ছা;উচ়ে নয় 

অনেক ক্ষেতে রাজা! পুলিশ নিশ্ধিয 





থাকায় সমাঞ্চ বিরোধীরা পুবোমাহার 
এর হুঘোগ দিতে থাকে । চলে অহাৰ 
খুন, ঢাকাতি, রাহাজানি। পুঃলখের 
এই নিক্ষিয়তাত্ব পেছনে এক অনুষ্ঠ 
এক্রি কান্ত করে বলে পুলিশের একাং- 
শের অভিযোগ । 
সযাজনিরোধী 
কলকাতা পুঙ্গিশের গোয়েন্দা 
শাখ! নির্বাচনের পরে তংপর হয় এবং 


দন করতে 


অনেককে গ্রেপ্তার বরে গঙ্গা পুলিশের 
অন্ঞাতে। অবশ্য গ্রেপ্ার করার পর্ন 
নিম রক্ষার জন) সংগিষ্ট থানাকে শুধু 
“আফলিয়াপ ইনফরমেশন” দেওয়া হয়। 
কলকাতা পুলিশের এই তংপর- 
তার পেছনে শাসক দলের একাংশের 
চাপ আছে বলে পুলিশের একাংশের 
অভিমত | 
শেদাংশ এম পায় 


ie 


চে 


SE 


বিধবমাথগ্রতাগর| (লোকসভা রাজীবের বিরুদ্ধ 
এম গি তান্গাবার চট] করছেন 


সন্ত বহিষ্কৃত প্রান বেজীঘ মন্ত্রী 
ভিপি সিং এবং তার অগ্ভগামীরা 


এব্যাপারে ভিপি সিং এখন 
পর্বস্ত আন] পনেখো লোকপভা ও 


চে হচ্ছে কমলবাবূর আস্মপস্থানে এখন প্রচণ্ড ভাবে চেষ্টা করছেন বেশ রাজ্যসভা সদর কাছ থেকে আশ্বাস 
আঘাত কবে তাকে পদত্যাগে বাধ্য কিছু এম পি-কে ভাঙ্গিয়ে তাদের সঙ্গে পেরেছেন 


করা। 


টেনে আনার। 


জন! পনেরো লোকসভা ও রাঁজা- 


প্রতিরক্ষা ছপ্ঠরের গোপন তথ্যের জন্য 
অরুণ পিকে ভজাবার চেষ্ঠা 


প্রাক্তন কেন্ত্রীহ অর্থমমন্ত্রী ও প্রতি- 
রক্ষাম্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং এবং তার 
অশ্গামীরা সংসদের বাদল অধিবেশনে 
বিরোদীদের সঙ্গে হাতি মিলিয়ে 
প্রধানমন্ত্রী রাজীব গাঙ্ীর বিকছ্ছে ঝড় 
তুলবেন বগে ঠিক করেছেন । 

ইতিমধ্যে ভিপি সিং, অকণ 
মেহেছ। আছিফ মছন্দদ থান (বাড 
বিনোদ নেহাদের সঙ্গে হোগাযোগ 


কট] শুঞ কনে লেয়োছিল ॥ 


সংসদের বর্তমান আধশেনে এরা 
বচ্চন ভ্রাতাদের বিরুক্ষে অনেক তথা 
ফাল করে দেবার জন কাগজপজ 
যোগাড় করছেন এবং এর লঙ্গে রাজীব 
গান্ধীকে জড়ানোর চেষ্টাও করা 
হবে। 

প্রতিরক্ষা দধতের পদত্যাগী রাষ্ট্র 
মঙী অকণ সিং-এর দাক যোগাযোগ 
করে টাকে দলে টেনে আগার চে 
করছেন 


পি আবহ 


মহগগদ। 

জানা গেছে অঞ্ন (পং-এর কাছ 
থেকে প্রতিরক্ষা) সরঞ্কাম কেনার 
ব্যাপারে বিাবিত গোপন তথ্য 
তাদের হাতে তুলে নেবার প্রস্তাৰ 
দিয়েছেন (৬ পে আহিফ 
মহগদ। 

কি অকণ সিং এবনও পৰন্ত 


ডিপ আহরিফেএ প্রকাবে 


সভা দন্ত ভি পি লিংকে বলেছেন 
তারা সংসদে তার নির্দেশ মতো 
চলবেন এবং রাজীবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ধোষণ] করবেন। 

এই লোকলডা ও রাল্)লডা 
সান্তরা পদত্যাগ কন্পবেন ন1। তারা 
খোলাখুলি দলীয় নেতার এবং 
সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখবেন 7 
বাতে তাদেরকে দল থেকে বহিষ্কার € 
করা হয়। 

রাজীবের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ! = 
করার অন্ত ভি পি সিং হরিয়ানার 
মগ ঘলতাগ করে পুননিবাচিত লোক- ৭ 
সভ৷| সদস্ত হ্রছারী লালের সমর্ণন ট: 
আদায় করেছেন বলে জাপা দঃ 
গেছে। 

হরথারী লাল কেন্তরীয় মন ভজণ- | 
লালের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে রাজ্গনৈতিক 
মহলে পরিচিত। হংস্বারী লাল ৮২ 
চেয়েছিলেন ভজনলালকে সঙ্গে পেতে পচে 
শেমাং* ২য় গায় 





ভামলাবাজী ও নিষেধাজ্ত। 


একেক করে প্রথমে আরিফ মহম্মদ খান, তারপর অরুণ নেহেরু এবং 
শেষে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংয়ের ওপর ইন্দিরা কংগ্রেদ কর্মীরা যেমন সংগঠিত- 
ভাবে হামল! চালিয়েছে তাতে যে হাইকদাণ্ডের গুত্রর় আছে এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। আজ.পধন্ত রাজীব গান্ধী এই ধরণের হামলার প্রতিবাদ ত 
করেনই নি, উদ্টে তীর সাব কদের দিয়ে বলার চেষ্টা হয়েছে যে, অপর পক্ষ 
থেকেই আক্রণটা! এসেছে 

এয আনে আইন শৃখল! বায় বাধার জদুহীতে উত্তর প্রদেশের মুখামন্ত্রী 
বীরবাহাত্রর সিং বিশ্বনাধপ্রডাপ সিংকে সভা করতে বাধ! দিয়েছেন। কেবল 
নিষেধাজ| জারী করেই তিনি ক্ষান্ত হলনি, পরিবহন বন্ধ করে নান! রকম 
প্রণাননিক ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছিল এবং জোর করে স্থুগ কলেজ অফিদ 
আদালতে ছুটি ঘোঘণা করা হয়েছিল । 

দিচী থেকে প্রকাশিত রাজীব অয়রাগী দৈনিক “পেটে” ছবি বেরিয়েছে 
পরিচিত' কংগ্রেস--কর্মীরা ও সব বহিদ্কভদেয বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা.করেছে। 
তানের প্রতিবাদের নমুনা পায়| যায়, চল হাতে ঘুব-ছার নেতাদের ছবিতে । 

প্রতিপক্ষের প্রতি সহিষ্বভা ছে ই-কংগ্রেস কালচারের অঙ্গ তা পক্চিম- | 
বঙ্গের মানের জানতে বাকি নেই । খুন-জখম বোমাবাজীর মধ্যে দিযে | 
ব্যাপক সন্ত্রাণ সুটি এই রাজ্যের মান্য ভাল করেই প্রত্যক্ষ করেছে। শুনছে 
জয়প্রকাশ লারায়ণের ওপর হামলা! করতেও তার! বাদ রাখেনি। এরা এবং 
এদের অন্পগীমীরা! আবার সক্রিয় রয়েছে। এর! ইতিহাসের শিক্ষা নেয়নি। 
এরা তুলে গেছে) এই ধরণের সস্্াস সৃষ্টি ও হামলায় দেশের মাহধকে ভয় 
দেখানো যার ন] | বরং এতে ক্রমশ ই-কংগ্রেসের দেউলিয়া রাজনীতির ব্যর্থতা 
প্রকট হয়ে গড়ে। আর হাণলামাজীর নেপথ্যে যণরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের 
প্রতি সাধারণ মাহ্যের স্ব! বাড়ে । নেতৃত্ব ঘদি তাদের চানুণ্ডা বাহিনীকে 
সংযত না করেন তার প্রতিক্রিয়া হবে সুদূরপ্রসারী এবং তাঁরাও তার 
থেকে বাদ পড়বেন না৷ 

জাগ্রত জনমত কি চেহারা! নেয় তার কিছুটা আভাষ পাওয়া গেল মূজফর- 
নগরে রাজ্দীব-বিরোধীদের ছনদভার। উত্তরপ্রদেশের গুধ্যমন্ত্রী বীরবাছাদর 
সিংয়ের নিষেধাজ্ঞা অমান্ত করেছেন হাজার ছাঞার লোক। গ্রাম-গণ্ড থেকে 
হেঁটে বালে ট্রা্টরে চেপে তার! সভায় এসেছেন বৃষ্টি-হাদলা উপেক্ষা করে। 
নরাদিনী থেকে মুজফরনগর তিন ঘণ্টার পথ। বহিষ্কৃত নেডাঃা পৌছেছেন 
ছয় ঘণ্টায়। পথে উৎসাহী বনত! তাদের সম্বর্ষন জানায়। এই সভায় গণ্ড- 
গোল হতে পারে এবং গুলি চলবে বলে কংগ্রেসের কিছু নেতা প্রচার করেন। 
কিন্তু সব প্রচার মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং সভার কাজ সম্পদ হয় খুব শৃঙ্খলার 
সঙ্গে। 

উল্লেখযোগ। যে, এই সভায় বিশ্বনাধপ্রতাপ সিং বলেন, দেশের দ্বাধীনতা 
এখন স্থইডেনের বোকর্দ কোম্পানীর কাছে বন্ধক দেওয়া হয়েছে। কারণ এ 
কোম্পানী জানে'কার! কমিশন নিয়েছে। সভায় অঙ্ণ নেহেরুর বক্তব্য আরও 
উল্লেখবোগ্য। কারণ তিনি বলেন, ১৯৮৫ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস কোন 
ব্যক্তি বিশেষের ওপর নির্ভর করে জেতেনি। ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি সমবেদনার . 
তরঙ্গ দলকে এই জয় এনে দিয়েছে। এখন কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের শক্তিতে 
ভীত হয়ে পড়েছে 


হি 





ঝড় তোলার চেষ্ট 

১ম পৃষ্ঠার পর 

এই দল ভাঙ্গানোর প্রচেষ্টা কিছুটা ফল- 
প্রস্থ হবেও পুরোপুরি সফল হচ্ছে না। 
কংগ্রেসের ওয়াকিবহাল শৃত্রে জান! 
গেছে ভি পি সিং-দের দল ভাঙ্গানোর 
প্রচেষ্টা খুব বেশী সফল হবে না। 
কেজ্ছের ও রাজা দরকার ভাঙার 
ক্ষমতা বছিদ্ধত বিশ্বকদের হবে না 
বলে ও মহল আশা করেন। 


কিন্তু লান। কারণে ভদ্রনলাগ এই 
মুতে রাজীবকে বিরোধিতা করতে 
চাইছেন না। 

তবে ভি পি পিংঃ বরণ লেহের 
এবং আরিফ মংন্দ থান নানা 
ভাবে চেষ্টা করছেন দলের এম 
লি ও এম এল এদের বেশী দংখ্যায় 
মঘর্থন আদায় করার । কিস এদের 


ঢপর্ণে তিনি 





বাম শিবিরে মভাদণের অক্ধট 


শ্ৰীপতি নষ্চী 


“বর্তমান ভারতে রাজীব নেতৃত্বের 
কোনও বিকল্প নেই”-_তত্থটি কাদের 
তা দকলেই জানেন | সর্বশেষ পরি- 
শ্বিতির চাপে প্রবক্তা! তাদের এ 
নোগানকে গিলে ফেললেও ব্যাপারটা 
'নাখিং হয়ে যায় মা। এ হেন এক- 
খান! তত্ব বিশেষতঃ ভ্রত পরিবর্তন- 
শীল রাজনৈতিক পটভূমিকায়- নিশ্চই 
তাৎপর্থবিহীন হতে পারে ন!। 
আবার ঘোষণাটি যে নিতান্তই যন্তবা 
নর, রীতিমত ভাবে প্রব্তাগণের রাজ- 
নৈতিক অভিমত, তাও অনশ্বীকা্। 
কেননা, বিশেষ সময় সন্ধিক্ষণে বিশেষ 
জোর দিয়েই এ ঘোষণাট! করা হরে” 
ছিল একেবারে শীর্মস্থানীয় নেতাগণের 
মুখে মুখে। স্পষ্টতই সংবাদপত্র রেডিও 
মারফং প্রচারের উদ্দেন্টে। দৃষ্টাস্তটি 
থেকে আমাদের তথা কধিত বামযাগাঁ- 
গণের বর্তমান রাজনৈতিক মতিগতি, 
দায়িত্ব বোধ, বিজ্ঞতা ও চিন্তাগত 
হচ্ছতা সম্পর্কে এক হুতাশাবাঞ্ক 
ছবি ফুটে ওঠে। 

প্রথমতঃ, বর্তমানে যখন সারা 
দেশের সাধাযণ যায এ অনাচারী 
ভ্রষ্টাচায়ী সর্বনাশা রাজীব সরকার, 
সম্পর্কে কোন মোহ-ই আর রাখে না, 
ঠিক তখনই এরূপ একথানা প্রায়- 
গোগান তুলে_এ সর্বনাশ! 'শক্তির 
বিকল্প নেই তেমন ধূহো তুলে--দেশ- 
বাসীর মনে হুতাশা সৃষ্টির এ উদ্চোগটি 
নিশ্চই কোন ঝাজনৈতিক দারিত্ব- 
বোধের পরিচায়ক হতে পারে না। 
বিশেষত যখন এ স্নোগানের পেছনে 
কোনও হম্পষ্ট যুকিগ্রাহ, বুদ্ধিগ্রাহ্‌, 
বন্তুনিঠ, নীতিগ্রাহ ও দূরদৃটি সম্পদ 
বনতব্য নেই. ব্যাখ্যা নেই। এবং যে 
দু-একথান! কথা জুড়ে দেবা হয়েছে 
ত£ এতই ভাসা ভাপা ও অসংলপ্র যে 
তাতে বুঝতে কঈংহর় লা যে, স্লোগানটি 
কোন নীতি-ন্ চিচ্ছাদারা থেকে 
উদ্ভূত হয়নি, এবং গণ জাগরণে এত- 
টুকু মহারতা! করে না, এমন কি 
ঝোন্রূপ গণ উদ্যোগের তোধাকাও 
করে না । বরং, বিপরীত ক্রমে গণ 
চেতানাকে একটা অন্ধ গলিতে ঠেলে 
দেবার প্রচেষ্টা ঘার। কিন্ত কেন? 

হি 

বাধ্যাটা জানতে চাওয়া অবশ্তই 
প্রাথমিক ভাবে দলীয় ‘রাহ্ব এণ্ড 
ফাইলা-এর। আর বুহ্ত্তত জন সমাজ 
সংপর্কে এখানে এটু? বলে রাখলেই 
বোধহয় হথেষ্ট চে, এ ধারা নীতি 


জনমনকে প্রভাবিত করে না, বরং 
বিপরীত দাগ কাটে। অবশ্ত উপরোক্ত 
ধাম! নেতৃবৃন্দ অন্তত: এটুকু ভেবে 
আশ্বস্ত হতে পারেন যে, তাদের এ 
“হবিজ দতক্ধানীর ফলে রাষ্টপতি 
জৈল লিং “সংযামর। পরিচয় 
দিয়েছেন--দুনী তিতে নিমঙ্জিত রাজীব 
মরকারকে খারিজ করা না করার 
দু'টানা চিন্তাকে ও স্বপ্ং দ্বিতীয় দফায় 
রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন প্রার্থী ( অবস্ত 
বিরোধী লযথনে) হবার ঢচন্তা 
ভাবনাকে সংযত করেছিলেন। আবার 
কংগ্রেস (ই) শিবিরে যে ভাঙ্গন 
দেখা দিচ্ছিল এবং কংগ্রেস সমর্থক 
মাষের মনে ধে ব্যাপক অস্থিরতার 
উদ্রেক হয়েছিল, তাও সংযত হলো, 
অন্ততঃ সাময়িক ভাবে। অতএব, 
‘বায় অপোদ্ধিশন'”এর অভিলাষ 
অমদারে রাজীব সরকার স্থিত হলো, 
কংগ্রেদের ভাঙ্গন ঠেকলো, অপিচ, 
ভারতের রাষ্ট্রপতি ছেন পদে কংগ্রেদ 
প্রার্থীর “বিকল্প রূপে একমাত্র বাম 
প্রার্থী ছাড়া আর কেউ দাড়াতে পারে 
না, সে ‘ঢেমষ্টেশন'-টাও হয়ে গেল। 
আর কি চাই! যাক না চুলোর 
৭৫ কোটি ভারতবাদীর ভবিষ/ৎঃ 
চুলোয় যাক নতুন নতুন রাপনৈতিক 
পরিস্থিতির হধোগগুলি। সংখিধানের 
মারপ্যাচ শুনে শুনে মান্য বিমৃঢ় হয়ে 
থাক। বেচে থাক অনাচার, দূয়াচার, 
ব্যভিচারের কালে! পাচ্ছাড় রাজীব 
সরকার (এমন কি কংগ্রেদী ‘ভি পি" 
সরকারও চাই না, কেননা ঠমস্কোর তা 
মনঃপূত নয়), প্রন্ছুটিত হোক নতুন 
রাঈ্পেতিত আশর্বাদ-পুই আরো 
বীভৎস, আরো জালিম, আরো 


"ফ্যাসিবাদী রাজীবি ব্রেচ্ছাচার। দিজী- 


বণিত ‘ষ্টেবিলিটী'। 
bl * 

শ্রাজীবের বিকর নেই” প্লোপানটি 
যে নিতান্তই ‘লব্দিটটিক’ বা গাণিতিক 
হিসাবের ব্যাপার নয়, আরে! কিছু 
উদ্দেষ্ক প্রণোদিত, দে আলোচনা 
ইতিপূর্বে 'দর্পণে'র এ কলমে করা 
হয়েছিল। বস্তুতঃ শ্লৌগানেরু প্রবক্তা- 
গণ যদি নির্মল লজিষটিক ধার! পরি- 
চালিত হতেন, তাহলে ‘রাজীবের 
বিকল্প নেই!’ ধুয়ো না তুলে তারা ‘এই 
মুহূর্তে ক'গ্রেস-ই দরকারে বিঝ নেই! 
রূপ একটা 'ক্যাজুঘেল’ বক্তনা রাখতে 
পারতেন। কেনন) সকলেই ছানে 
সংসদে (বিপুল সংখ্যাগ|রষ্ কংগ্রেন-ই 


। পক্রবার, 5৪ই আগষ্ট, ১৯৮৭ 


আত অনাচ়াদেই কংগ্রেস (ই)-এর 
থেকেই অন্ত কোনও বািকে 

বিকও মেতা খাড়া করে কেছে সরকার 
গঠন করতো বা বিরোধী শক্তি বর্তমান 
কোন অপদ্থবাতেই করতে সক্ষম নয 
অবশ্তই যদি রা্টুপতি এ ব্যাপারে 
কিছুটা লাংবিধানিক উদ্যোগ নিতেন। 
তাপে ভি পি দিং সরকার হোক 
আর যাই ছোক লা কেন, তথাকথিত 
বাম নেতাগণের চিত্তে এতো দুশ্চিন্তা, 
এতো মাথাব্যথা কেন? কিংব! দলা 
যায়, কংগ্রেস (ই)-র মত একট! দক্ষিণ- 
পন্থী দলের শ্বাভাবিক অন্তর 
ঠেকাবার উদ্ভট রাজনীতি বামপন্থীরা 
বেছে নিলেন কেন? কিংবা বলা যায়, 
দেশে-বিদেশে কোথাও যার মুখ লুকো- 
নোর জারগা নেই, গেছেন অবাঞ্চিত 
রাজীবের নেতৃত্ব সম্পর্কে অবারিত 
পক্ষপাতমূলক অবস্থান বেছে নিছে, 
এনারা নিজেদের মুখে নিলেই }৭- 
কালি মাখলেন কেন? আরে 
জিজ্ান্ত,। একই রাজীবি নেডছের 
স্বাধিত্বকে 'টপ প্রায়োরিটা' (102 
priority ) দিয়ে বিগত জুন-জুলাই 
মাসের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তারা 
যে ত্রিধারা উদ্যোগ নিয়েছিলেন 
রাষ্ট্রপতির হন্তক্ষেপ ঠেকানো, রাষ্টণতি 
পদে প্রার্থী নির্বাচনে র্শ্তজনক পাস 
বিরোধিতা ও কং-ই দলের অস্তন্দে 
রাজীব নেতৃত্বের পালে হাওয়া দেয়া 
তার সঙ্গে দেশের কোটি কোটি 
সাধারণ মাষের সম্পর্কটা কি? 

খুবই সহজবোধ্য । লড়াই লড়াই 
থেল! অন্যান করে অবশেষে তারা 
রাজীবকে উপহার দিলেন একটি *নন- 
এনটিটা' (n0n-entity )'রাটুপতি'। 
অতএব, কার্যতঃ রাজীব আজ সার্বভৌম 
(sovereign) প্ৰেসিডেণ্ট-কায 
পি এ_-“লোহার হাত’ আজ ইম্পা- 
তের হলো। বেপরোয়া! রাজীবের 
আরো বেপেরায়া হতে আজ বা 
কোথায়? 

তাহলে জন-জীবনের ব্যরস্থাট। কি 
হলো? অবশ্তই আরো আরো 
নারকীয় ‘ল এণ্ড অর্ডার'-এর পদ্ব- 
কুণ্ডের গর্জে নিদ্দিষ্ট হলো। 

জু জু 

এই হয়ে থাকে। সংসদীয় রাজ- 
নীতিতে মোহাচ্ছন্ন নেতার! ঘে যাই 
বলুক ন! কেন, তাদের ধ্যানে-জ্ঞানে 
“ল এণ্ড অর্ডার',অর্থাং আইনের দানবীয় 
শাসন ও শৃহ্ঘল-কবলিত শৃঙ্ঘল! আর 
স্থিতাবস্থা (818088 9০ ) ছাড়া আর 
কিছুই থাকে না। অতএব, পরিস্থিতির 
স্বাভাবিক বিবর্তন দেখলেও তারা 
ভীত সপ্ত হয়ে পড়ে, বিবডনের সমস্ত 
মুখ বন্ধ করে দিতে তংপর হয়ে ওঠে) 
একই কারণে তারা কোনো বিবতিত 
পরিস্থিতিতে আলগরণের ভুমিকাকে 
এতটুকুও আমল দিতে চার নাঃ হেল 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠার 


 ৰাধগতি নির্বচিন এবং বিরোধীর| 


+ *:॥ শুক্রবার এই আগষ্ট '৮৭ 


নির্মলেন্দুবিকাশ রাক্ষিত 
এবারের বাট্্রপতি দির্বাচনট। ছিল 
নানা কারণেই বেশ তাঁংপর্যপূণ । 
প্রথম, কর্মহত রাষ্ট্রপতি জৈল দিং" 
এর বঙ্গ মমোমালির হওয়ার 
প্রধাদনন্তরী তার ব্যলে বেছে নিয়েছেন 
উপরাষ্ট্রপতি বেদ্কটরমনকে। এডে 
ছলে বাহত তান দেখা দেয় নি বটে, 
কিন্ত ভোট-বিতাজন হয় কিনা-মেটা 
ছিল একটা দেখার ব্যাপার । দ্বিতীয়ত, 
অজ্তানতবারের সডোই শাসক দল 
প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত প্রার্থীকে দাড় 
বয়ানোর ফলে পরুতপূর্ণ হয়ে উঠছিল 
তার জংলাতের ব্যাণাঃটা। প্রধান- 


== মী অনথগত ব্যক্ধিঝেই বেছে নেন, 
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যাতে বাস্তব শীমনক্ষেত্রে সটিলঙও] না 
দেখা বার। বিশেষত, জৈল সিং-এর 
সঙ্গে বিরোধের গটভূমিফাতেই অতি- 
বৃদ্ধ তেম্বটয়মনকে মনোনীত কৰা 
হয়েছিল তার বার্ধক্য ও প্রধান- 
অন্তরীহ সঙ্গে ব্যক্তিগত নিঠত।ই গায় 
মনোনয়নের প্রধান কারণ। সেই 
হিসাবে ভার. জন্লাত প্রধানমন্ত্রীর 
পক্ষে ছিল একান্ত কাম্য- অপরজন 
বিরোধী প্রার্থী, তীর সাফল্য প্রধান" 
মন্ত্রীর পক্ষে অস্বন্তিকর ব্যাপার হতে 
বাধ্য। বিশেষত, বিরোধী প্রার্থী কৃষ্ণ 
আরার নির্বাচনের আগেই 'মক্রির 
রাষ্ট্রপতির তব প্রচার বরেছেন। 
তৃতীয়ত, ইতিপূর্বে দুজন প্রাক্তন 
বিচারপতি ( সুব্দারাও ও ছংসরাজ 
খাছ) যাষ্পতিপষে প্রাণী হয়ে 


লাফলোর দুখ দেখেন নি_রম্ণ আঙ্থার 
সেই অদাধ্যদাধন করতে পারেন কিনা, 
এটাও ছিল এবট! গু৫ুতবূর্ণ রথ | 
মব চাইতে বড় বখা- অনেক 
বছর পর বিরোধীরা লরবদগগত প্রার্থী 
দিতে ৫ পেরেছেন । ১৭৪ লালে 
বিয়োধী দলপ্ধলে! ত্রিদিব চৌধুদীকে 
লর্ষপন্মততাঁধে দীড় কঢিয়েছিলেন 
যদিও কোনে| কোনো! দল ভোট 
বয়কট করেছিল। এবারে ১৫ টা দূল 
কৃষ্ণ আছ্গারক্ষে মেলে নিয়েছে_ 
বয়েঝটা হিয়েমী দল এই মনোনয়ন 
মেনে নিভে না পেরে হেট না 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিন্ত 
বিকল্প প্রার্থী দেয় নি। স্বতরাং 
বিয়োধী-প্র্থী হিনাবে রু্ষ আত্মা 
বেশ সম্ভাবনা! জাগিয়ে তুলেছিলেন। 
কিন্তু ভোটের ফলাফল নিশ্চয়ই 
বিয়োধী-নেতাদে!৷ হতাশ করেছে। 
নিচে ফলাফল দেওয়। হল: 
তেৱ্বটরমন - "৪-১৪৮ ভোট । 
আন্নাহ__২৮১৫৭০ তোট। 


ভি টাষ্টপত্ি-নিবাচনে দংসদের মনো" 


নীত দ্দশ্ঠদের ভোটাধিকার লেই। 


সখ সুতরাং ৭৮৭ জন নদপ্ডের ( রাজমভাদর 


॥58 জর এবং লোঁকলভাগ্ন ৫৪৩ গন) 


মধে| ভেঃট দেওয়ার অধিকারী ছিলেন 
৭৭৩ জন । লোকদ্ভান্ব কংগ্ৰেস (ই) 
দলের লদ্ব-সংখ্য। ৪১২ এবং রাজা 
সভায় ১৫২ । সুতরাং সংসদে কংগ্রেম 
(ই) দলের মিলিত শক্তি ৫৬৪, 
অন্ভছিকে সমস্ত অকংগ্রেণী দলকে 
একত্রিত করনে লংখ্যা দাড়ার যা 
২২৩। এই হিসেবে শানকদলের শক্তি 
বিরোধীদের দ্বিগুণেরও বেশী । 

কিন্ত গাঁরতীয় রাদদীতিতে অ- 


কংগ্রেসী দলমাত্রই কংগ্রেস বিরোধী 
ন্য। এ. আই, ডি. এম. ফে জম, 


ফাশ্ীয়ের ন্যাশনাল বনফারেক্স। 
শিকিমের শাসক দল সিকিম সংগ্রাম 
সমিতি, হিআোরামের মিজে। ন্যাশনাল 
ভ্রণ্ট প্রভৃতি দল আগেই তেষ্কটরহনকে 
সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিগ্নেছিল। 
বি. জে. পি. দল তোট-বকট করার 
সিদ্ধান্ত নেওয়।ঘ় উক্ত দলের ১১জন 
লংসদ-লদস্টের তোটটও বিকোধী-শিবির 
থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল) স্বতরাং 
বাস্তব-বিচারে ব্যবধানট! (৬৪ $ ২২৩ 
নয়, বয়েফটা অ-কংগ্রেণী দল কংগ্রেল 
প্রার্থীকে সমর্থন করা! এবং কেউ কেউ 
নির্বাচন থেকে দূরে থাকায় ব্যবধানট! 
বেশ বড়পড় হয়ে গেছে নিশ্চয্ন ৷ 
ঝাজা-বিধানসভাগুলোঘ ক্ষেত্রে 
অবস্ত অ+ঝগ্রেদীদেরই গাণিতিক 
প্রান্ত রয্েছে। পঁচিশটা বিধান- 
সভায় মধ্যে কংগ্রেসের গররিষ্ঠত| আছে 
মাত্র ১২ টাতে। বর্তমানে সাহা দেশে 
বিধায়বদের সংখা) ৩৮৯, এর মধ্যে 
কংগ্রেস (ই )র-সাশ্য ১৯২২-- সুতরাং 
অ-কংগ্রেণীদেরই নংধ্যাগত প্রাধান্ত 
রয়েছে। দ্ষিত্ত তাতে সংগদের 
কংগ্রেদী-প্রধান্তকে খর্ব কর! বেত কিন! 
সন্দেহ | প্রথমত এট। জান! ছিল 
যে, অ-বংপ্রেদী কিছু তোট এক্ষেত্রেও 
কংগ্রেদ প্রার্থীর অনুকূলে যাবে, বিছু 
নির্বাচক থাববেন নির্বাচন থেকে দূরে 
-এয় ফলে তেগ্কটরমনেরই স্থবিধে 
ছবে। তায় চাইতে বড় বখা--জন- 
মংখাার তায়তমে)র জঙ্জ দব রাজোর 
বিষারকদের তোটমৃঙ্য এক ন__আর 
সর্বত্র সগ্ঠ-লংখ)|৩ সমান নত । যেমন 
বিহারের বিধান্বক ৩২৪ জর, আসামের 
৯ জন--উততরগ্রদেশেহ বিধানমতানর 
আছেন ৪২৫ জন, আন)ত্ম রাজ্য 
সিকিমের সংস্য মাত্র ৩২ আন। 
তোটমূলে)ও রয়েছে বিরাট ফরোক-- 
বিহারে প্রাক হিধাযুকের ভোটের 
হুল ৪৬, কিন্তু উতর প্রদেশে এটা ১৭৪ 
-পশ্চিমহদর বিধায়কের ডে।টমূল্য 
১২৫, কিন্তু নাগলা'তের ক্ষেত্রে এট! 
হল মাত্র ৮। পুতযং এই ব]।পাবে 
বিরোধা-অধীন বিধানপত্তার সংখ্যা 
নয়_বিধায়কের তোটমৃল্যই বড় কধা। 


সেভাবে হিদেব করগে ব্ধি।নসভা? 
তোটেও ভেম্বটরমনের জ্বী হও 
ব্যাপারটা অনেকে হয়েই নিয়েছিধেন। 

সংবিধানের ৫৪ নং অহুচ্ছেদ 
অহুলারে রাষ্ট্তি নির্বাচনে অংশ নেন 
সংসদ ও রাজা বিধানসভার নির্বাচিত 
স্স্তর।। সংদদদ ও বিধানমতা ছুই 
ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের অঙ্থ 
কৃলেই ফদাফগট| হাবে বলে অনেকে 
ধরে নিদ্েছিলেন অন্তত তখন পর্যন্ত 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি থা ছিল, তাতে 
এই ধরণের অন্মানকে অযৌক্তিক বল! 
যায় না। 

এই প্রসঙ্গে উয্ধযোগ্য বিষ 
ছুল-_ শাসক-ধলে ঘদ ব্যাপক ভাঙ্গ। 
দেখা দিত এবং সেই সঙ্গে ঘদি এক্য- 
বন্ধ হত সব অ-কংগ্রেণী দল তাহলেই 
এই ধরণের নির্বাসনে কংগ্রেদ দলকে 
বিপর্যস্ত করা সম্ভদ হত। কিন্তু নানা 
ঘাত'প্রতিথাত সত্বেও কংগ্রেসের 
ভাঙনের চিহু এখনে। ধরা পড়ে নি। 
আর বিরোধীরা দীর্ঘদিন ধরে চেষ্ট। 
করলেও মিলনেঃ কেনো অঙ্কৃণ 
ভূৰি! রচনা! কয়তে পারেন নি। 
বি়ও়াতায বে প্রচেষ্টা শুক হযে 
ছিল কন্ধেক বছর আগে দিজী ও কল 
কাতায় তার ভিত্তি দৃঢ় করার ইচ্ছেট। 
নেতার প্রকাশ করেছেন ঠিকই, কিছু 
বাস্তবে এঁকোর চাইতে অনৈকাই 
বেশী করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এবারের 
বিরোধী বনগ্রেতে অনেক বিরোধী 
ঘ্বলকে ডাক! হব নি, মুখামন্ত্রী সংক্মণ- 
নেও হাজির ছিলেন মাত্র ৬ জন নৃখা- 
নন্ত্রী। পতং এই অবস্থা শাক 
বলের বিরুদ্ধে রাষ্টরপতি-নির্বাচনে জী 
হওয়া বিরোধী প্রার্থীর পক্ষে কঠিন 
ব্যাপার। 

আদলে আমাদের দেশর বিরোধী 
দলগুলো নান! ভাবে বিভক্ত । এদের 
কোনে! কোনোটা মর্যতারতীয়, কিন্তু 
বেশীর তাগই আঞ্চলিক। কয়েকটা 
দল নিছক হর্ণকেন্রিফ--এমন কি, 
ভাঁাভিডিকও। নেই লঙ্ে আছে 
আদর্শগত পার্থকা-এই সব দলকে 
তথ্গাত তাবে বাষপন্থী, মধ্যপস্থী এবং 
দক্ষিণপন্থী হিসেবে ভাগ বরা ধায়। 
এত বিভেদ্বে৫ মধ্যে মিলনের মেতুবন্ধ 
রচনা কর! এক ভুস্তহ ব্যাপার_কং- 
প্রেসের পক্ষে এটই সব চাইতে 
স্থবিধের বিষ 

এটা লক্ষ্যে, রাষ্ট্রপতি পদের 
জন্য প্রার্থী নির্বাচনের বাপারে ঘে 
তিনজনের কমিটি গঠন কর। হঘ্েছিল 
তাতে বাপন্থী'দের প্রধান! ছিল না_ 
কারণ চন্দ্রশেখর এ তাময!ও এএ শজে 
এতে ছিলেন নাঙদিরিপাদ । মনে 
হয়, নাহ গিরিপাদ ও অন্]ানা বাম- 


নেতার! এই মুহূর্তে রাজীব গান্ধীকে 
বিপর্যস্ত কর!ঃ বণ! চিন্তাই কয়তে 
পারেন না. দেইপন্ত ভৈল সিংকে তায় 
চাল ‘ন, অথ5 অ-বামদের লক্ষ্য ছিল 
তাকেই মনোনীত কনা। সপ্তংত 
তাঁফে মনোনীত করলে কংগ্রেসে 
ভাঙন দেখা দিত, দক্ষিণ ও যধ্যপস্থী 
অ.কংগ্রেদীছের ভোটও টানা যেত। 
কিন্ত নাদু্সিটিপাদ এক সায় বৈঠক 
থেকে চলে এসেছেন কৃষ্ণ আহারের সপক্ষে 
প্রতাব বিস্তাপ্তে বার্থতার ফলে। হৈল 
সিং তখন বৃঝেছেন হে, প্রার্থী হলে 
তা সাফলোর আশ! নেই! ভাই 
তিনি জানিয়েছেন জনীহার কথা, আর 
ভাতে বাধা ছয়ে চন্্রশেত্য়'রামরাও 
প্রমুখ নেতা কৃষ্ণ আগ্রারকে লমর্থনের 
বিলদ্বিত ও দ্বিধা গ্রস্ত সন্মতি দিয়েছেন 
কিন্ত অন্য বয়েষট| দল অগ্থিমানে 
দূরে সরে গেছে_-স্থতরাং বলা চলে, 
আহে| একথার হিরোধী অনৈক্য 
এঁক্য-প্রচেষ্ঠার মধোই নিহিত বয়ে 
গেল । 


সেই জন্যই ধরে দেওয়া হয়েছিল, 
এই নির্বাচনে তেঙ্কটরষনের স|ফলা- 
লাভের কথা । অতীতের রাজনৈতিক 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মন্তব্য কর! যায় 
থে, প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত প্রার্থাই 
জন্বল।ত করেছেন প্রত্যেকবার | দুবার 
ডঃ রাভেজপ্রদ।দ (১০৫১ ও ১৯৫) 
ও একবার ডঃ রাধারত্চান (১৯৬২) 
বিপুল গরিষ্টতার বিজী হয়েছেন কারণ 
তখন কেন ও রাঞ্যের রীতিতে 
কংগ্রেদেরই ছিল এঠাধিপত্তা। বস্তুত 
১০৬৭ সালেই প্রথম রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচনটা বেশ উত্তেজনাকর হয়ে 
উঠেছিল। লেবার কংগ্রেদ প্রার্থী 
জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে ছিলেন 
স্থধীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচাবর- 
পতি স্থবারাও। তিনি পদ্বত্যাগ করে 
প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারটা বেশ জম্মাট 
হয়ে উঠেছিল, তায় ওপর অনেক গুলো 
বিরোধী দল তাকে সমর্ধন করার 
অনেকে তীকে সন্ভাব্ রাষ্টরতি হিসাবে 
ঘরে নিক্েছিলেন। কিন্তু তোটের 
ফলাফল বিরোধীধের দারুণ ভাবে 
হতাশ করে। নিচে ফলটা দেওয়া 
হলঃ 

জাকির হোসেন--৪৭১২৪৪ । 

হুববারাও--৩৬৭*৭১ ॥ 

তীয় আকস্মিক মৃতাতে ১৯৬৯ 
মালে ঘে নির্বাচন হয়, তার চেহারা 
ছিল অনাচকম। এবাঘ কংগ্রেল- 
অধ্ধংগ্রেদীর দ্বন্থ টে নি-_নির্বাচনট। 
হযেছে একেবারে ভিন্র ধহণর | 
কংগ্রেন সজীব রেডডীকে প্রার্থী 
মনোনীত করলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
্বান্ধী তাত বিপক্ষে ভি- ভি. গিরিকে 
দাড বরিগ্রেছিংলন | এতে কং্েঘে 
যেছন ভ'€ন এসেছে, তেমনি বিভক্ত 
হয়েছে বিরোধী দশগুলোও। এটা 


আদৌ ক'গ্রেদ-আঅকংখ্রেপের নির্বাচনী 
লড়াই হয়ে €ঠে নি, বরং এতে তাখিক 
ব্যাপার চলে আলায় নিঝাচনটার কূপ 
বলে গেছে। কংগ্রেদেশ্র নিণ্ডিফেট 
গোর পেছনে ঘেমন বিছু দগ্াণপন্থী 
দল এদে দাড়িযেছিল, তেমনি উন্দিং। 
গান্ধীর প্রার্থীকে সমর্থন করেছে 
বামপন্থী দলগুলো । 

এটা লক্ষণীয় যে, গিরি শেষ পর্যত্ত 
বিজয়ী হলেও গ্রধম পছন্দের তোটে 
ব্যাপারটার নিশ্পতি হয় নি--যোগ 
করতে হয়েছিল দিতীন্ন পছন্দে 
তোটও। ভোটে ফল ছিল এট 
রকম: 

গিরি--5২০, *৭৭। 

রেড্ি--৪*৫৪২৭ | 

স্বতরাং বিরোধীরা হি একা 
হতেন তোটের আগে, তাহলে বিন্ধ 
প্রধানন্হীর প্রাণীকে পরাজিত কয 
ঘেত। কিছ গ্রগতিশীলতা ও রক্ষণ- 
শীলতার প্রশ্ন তুলে বিরোধী চলে 
গেছেন দুই শিবিরে, তাতে লাতবান 
হযেছে শামুক দলই। 

বল! চলে, তার! একমাত্র একবার 
(১৯৪ দাগের রাষ্ট্দতি নির্বাচনে ? 
পারস্পরিক ঘন্বকে পরিহার কংতে 
পেরেছেন। দেবার কথগ্রপ প্রার্থী 
ফ্রুদ্ধীন আগীর বিপক্ষে বিরোধ? 
দলগুলোর তরফে গাড় বরানে 
হয়েছিল জিদব চৌধুরীকে | এব 
জিদ্িব চৌধুষী প্রার্থী হিদেবে ছিলেন 
বেশ অবরদন্ত। তাত ওপর বিরোধী 
দলগুবে! পর্বদন্থত প্রাণী দেওয়ান 
অনেকে তাদের দাফন] সৰহ 
আশাদ্বিত হয়ে উঠেছিলেন | বিস্থ, 
বল! বাঞলা, তোটের ফল তাদের 
চূড়ান্ত তাবে হতাশ করেছিন। 
দু্ধনের তোটের বাবধান ছিল এই 
ধবণের- 
শেষাংশ ৬) পৃষ্ঠায় 


২৮ নৎ ওগ্নাড' 


ও পৃষ্ঠার পর্ন 

রডনা স্কোয়ার প্রন উঠতেই ৬৮ 
ওয়ান্তের কাউনদিলয় যীতেন্সনাথ বহু 
বললেন, মেয়র ঠিক করেছেন কল- 
কাতায় পার্ক বলে আর কিছু খাবে 
না। সুজ ঘা আছে, লধ বুদিযে 
ফেগে ব্যবলাদারদের হাতে তুলে দেওয়া 
হবে। সত্ানার়াহণ পার্ক বিয়ে গুড় 
ছুয়েছে। এবার যন স্োলার। 
অপেক্ষার দিন গুনছে ডিকোণ পান 
এবং গিরীশ পার্ক। আদার একট! 
দাবি আছে | মেয়র ₹ন কাউনসিগের 
মস্ত আবদুল আলিকে কেন মাখা 
হয়েছে? উনি তে! পার্কের ব্যপ।য়ট।ই 
দেখেন । ভগ্ুলে(ককে পদভাগ ফ্রানে' 
উচিত নম কি? কার্ধত পাকের ও 
কলকাতা থেকে দ্রুত দৌণ পেরে 
হচ্ছে নাকি? 


| is 


| প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর স্থির রাজনীতি 


নতুনদের ধাঞ্জা দিয়ে রক্ষণশীলতায় পদ্চারণ 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


বস্তি শীদবদনের রাষট্রগানিকা 
নীতির প্ররোগে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা 
পক সন্দেহের লঙ্চট দেখ! দিপ্রেছে। 
আঁত্মবিশাপের অভাব ঘটেছে) রাদ- 
নৈতিক তাবনৃতি তেঙে পড়ছে, বরে 
এবং বাইয়ে। ফণে খোঁজ পড়েছে, 
দরকারী প্রচার সন্ধানে ভ প্রশাসনিক 
মহলে-_দোষারে!পের ছু পা্টের। 
ভারত রাষ্ট্রের অপ্রদর্তি ও দক্ষিণ 
এশিয়া অঞচনে উদীয়ংনি' পির 
তৃমিকাঁর নমাৰি বিদেশী ৬ ধঁদেনী 
ক্রমতাধরয়া নাকি তার স্থিতিশীলতা 
ন্ট করতে চান্ব। ফিন্তু কৌতুকের 
বিষয়, এধরণের লরকারী প্রচারের 
সমর্থনে প্রয়োজনীর কোনো তথ্য ন! 
তায়ত মরকাঃ, না প্রধানধত্বী জনগণের 
সাষনে রেখেছেন | ন! তিনি জানিয়ে- 
ছেন, তীর বছচচিত “নব্য অর্থনৈতিক 
পলিনি”র লক্ষ্য কি, দ্বিশ। ফোন দিকে, 
বুনিয়াদী রূপরেধাই বা কি। অথব! 
তারত ধরকারের বিরুদ্ধে পক্রতার 
হেতুই বা ফোথাঁয়। 

তবু কথিত অস্বিতার জু গেখান 
এবং শাসিত আনত কাছে শামক 
ক'গ্রেদ পার্টির নহাহত্ৃতি তিক্ষাই 
প্রমাণ ঝরে রাজনৈতিক অস্থিরতার 
উৎস রচেছে প্রধানমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় 
সরকারের মধো। তাদের নতুনদ্বের 
দাবী ঘেমন অনীর যেমনি ব্যর্থ হয়েছে 
অর্থনীতি উদার করার কখা। দক্কটে 
পড়ার জনশ্রুতি শোন! গেছে রাজীব 
গান্ধী গীতে আপীন হ্যায় দিন 
থেকে। বস্তুত ১৯৮৫-র প্রারন্ত খেকে 
তারতের হিতীয় তথ উদ্বেগ দংক্রান্ত 
মীতি ঘে তাবে অতি বক'শত ধনডন্তরী 
পাশ্াতোর নকলে ব্যবদা এবং 
শিল্পে কন্পিউট॥ শা দিত স্বর্ন পঞ্চালন 
পঞ্ধতি চালু করেছে, ভার ফলে দানি 
রেখার নীচে গরীবের সংখাজপাত 
ৰেড়েছে, কমা দূরে থাক অপ পক্ষে 
পুঞিধাচী অধনীতির লমান্ুয়ালে 
অপ্রবামী ভারুতারদের মধ্যে দেশের 
অথ সম্পদ বিদেশে পাচার কংবাত্র 
বোক দেখ। দিতেছে । ১৩০০ কোটি 
টাকার ওপর তাদের আমানত বেশী 
ব্যাঙ্ক গাছ্বত। বিশনাদ্প্রতাশ পিং 
বিমা এশার সময় [বদ মক খেকে 
যেনি গী ডটেক ইও এ(ছেন্দী ফেখার- 
ফ্যাক্পক এদের কাবার অন্পকে ওপর 
সন্ধাণ ক’বা কাজ দেওঃ| হচ্ছিল 
_খদিও প'র্লমণ্টে৪ অগোচত্রে। 
পরে এই কেলেস্গার ও বোকো? 
কোম্পানী থেকে কামান এস: ার্মানী 
থেকে সাবমেয়ন ক্রহের ব্যাপারে 
গোপনে খুব নেবার কেগেক্কা রও 


ছড়িয়ে গেছে ঘ্যাপক ভাবে, এদস্বদ্ধ 
কে. ছারা সমন্ত দরকাচী তথ্য 
ধামাচাপা দেবা৫ অপচেষ্ট। নংত্বও। 
তাহতেন আনঘত সম্বন্ধে গণ তঞ্রে 
দাবীদার ভারত-দরকারের দারিতবোধ 
বা শ্রদ্ধার অভাব এত বেশী হে, বিত্ত 
হস্তী লিংকে প্রতিরক্ষা! মতকে এবং 
পরে সেখান থেক্জেও বেজ্জীয ক্যাষি- 
নেটে বাইরে লরাবার সম ও পরে 
যখন ঢেশ্রে ভেতরে এবং বিদেশেও 
জেগেছে আলোড়ন, তখন গ্রধান,স্বী 
দিচ্ছেন প্রশাদনিক গোপনীয়তার 
দোহাই । আগ লারা! বিশ্বে আধুনিক- 
তম টেকনোলদিয় প্রসাদ্জণে সুচনা 
সঞ্চার পদ্ধতি উন্নত। স্থতরাং 
ব্রিটেনের মত এককাণীন জবরদস্ত 
সাআছ/বাদী শক্তিয়ও রর: ষ্রীহ নীতি 
হয়েছে আমূল পরিবর্তিত এবং সেখায় 
রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও ঘটনা তথ্যাদি 
সন্বন্ধে গোপনীঘত (দরকারী তরে) 
অহেতুক এবং উপ্টোফগ পর্দা করে 
বলে মনে কর! ছর। অথচ, গণ- 
তহ্ের ধ্বদ্রাধায়ী প্রধানমন্ত্রী ভারতেঘ 
জনগণকে বিশ্বাগের মাধ.মে শরিক 
হতে দিলেন না দেশের রাজনৈতিক 
পদ্ধতিতে। উপ্টে লাগলেন কোমর 
বেধে বিপক্ষ ঘলগুলির সঙ্গে পালণাছেন্টে 
শামক কংগ্রেদের লংখা।ধিকোব অন্ধ 
গর্বে। খেন তিনি বা পার্টির নীতি 
নিয়ন্তায়াই একদাত্র বেশপ্রেধী; 
ও যার! বাধা €য়েছে দেশের দূর- 
প্রদারী মঙ্গলার্থে সখালোচনা করতে 
বুঝি তাদের দেশের অন্ত ঘঃদ নেই। 
বিশ্বপ্থের কথা, এই যে শ্রীমান গান্ধী 
প্রধানমন্ত্রী পথের ক্রমত৷ সন্বস্ধে ঘট! 
সজাগ জনগণের এবং গণতঙ্ে হ্বাকৃত 
প্রতিপক্ষীন্নদের গণতান্ত্রি+ অধিকার 
জম্পর্কে তেমনি উপক্ষাপরারণ। 
অই গুাদের অভিযোগ, পাল্টা 
অতিংযাগ রার্থ। 
নতুন কিছুর রাজনীতি কেন 
১৯৮৪-র শ্যে ইন্দিরা গান্ধী 
নিহত হৰাঃ পর খুব অন্নননিনেশ্ 
মধোই রাদীৰ গান্ধী ক্ষমতাদীন 
কগ্রেদ সংদ্দীঘ পার্টির সেঙারূপে 
সনেগহন পেলে প্রধানমন্ত্রী হলেন 
থদিও তিনি বয়নে এংং অঙ্ন্তি ভার, 
সংগঠনের নেতৃত্বে তথা। কেন্দ্রী্ 
মন্রিম হপীততে অনেকের চেরে ছোট 
ছিলেন। কস ভারতে শাদকশ্রেণীর 
উচ্চ নেডহ উত্তরগ্বাধীন কালে আপন 
শ্রেণী স্বার্থের অন্ভকৃপে ভাবের অথ- 
শক্তি এবং বাঞ্নৈতিক প্রত ও 
ক্ষমতা! আজ ৪১ হছর ধরে প্রপ্নোগ 
করে আলছে ঘদিও লমগ্র জন স'খ্যার 


তায়! মাঞ্জ *'4% অংশ। ক্ষমতাকে 
এবং রাজনৈতিক দৃইী একসথরি হও 
স্থাতে এই এলটধর্গ জানতো শ্রীধান 
গান্ধীর বাষ্ট্রগলিকা নীতি তাদের 
দ্বার্থরক্ষাত্র থাকবে তৎপর । তাই 
ঘাতে ৮৪ ডিদেদ্বরের নির্ধাচটী যুদ্ধে 
ভ্রীমান গান্ধীর পছন্দ মাফিঃ প্রার্থীরা 
ভোটদুদ্ধে থোক তোট কেনার সকল 
কফৌণল কাদে খাটাতে পারে, বৃহৎ 
পু'দির মালিবদের চারবার পার্টি রথ 
সচল রাখতে পারে, পরিশেষে পাল?- 
যেক্টে শাসকালের শীর্ষে প্রধানমন্ত্রী 
বশম্বদ গোষ্ঠীর অন্ধ আহুগত্য পেতে 
পারেন তার পাক! বাবস্থা উপরোক্ত 
উচ্চ নেতৃত্ব করে রেখেছিলেন। 

প্রধানমন্ত্রী এবং অন্তঘালবর্তী 
উপঘেষ্। তথা যান্নৈতিক ক্ষদত।- 
ধাত্ীহা তোগেন নি তাদের করণের 
দাঘ উদীয়মান এপিটবগের প্রতি। 
আই প্রয়োদনে দেখ! দিল, “নতুন 
অর্থনৈতিক পলিসি" গতিদুখ কথিত 
উদারতার দিকে ঘুরিয়ে দেধাব। বিচার 
ছওয়! প্রন্থোজন ন হুন বলে প্রচারিত 
নীতির উদ্দেত কী ছিন। স্বরণীয়; 
গণত্্রী পাশ্চাত্যের ধত অতি বিকশিত 
দেশে ইলেকট্রনিকস ও দধ্বদ্ধিত উচ্চ 
প্রবিধাবিষ্ঠার গ্রশ্োগ গ্রদাদে সমাদের 
শীর্ষে দেখ! দিয়েছে অমিত-দ্বদল 
অপ্রতিহত অর্থ-ক্ষমৃতা দল্পন্ন এলিট 
বা বনিখরবর্গ তাদের সমস্তরে ভারতে 
উঠেছে নতুন বনেছী, সম্প শালী 
ম্্রদা্ Noveau Riche নতুন 
অথনৈতিক পলিসিত্র যূল উদ্দেন্ 
তান্তে নবোদীত এই উচ্চ-ধ্যবিত্ 
শ্রেণীশীৰ্ষে” প্রতিষ্ঠিত বিত্ত উপ্চোগ- 
পতিদেহ তুষ্ট কর? ধ!তে তারা এবং 
তাদের ভল্লিবাহকরা সদাছে আপন 
প্রতাৰ বগা রাখে, এবং নার! শিল্প- 
থাবন্থা ও উৎপাদ্বক প্রক্রিয়ার গুপর 
নিয়ত্বিণও। 

সঙ্গত: নতুন অর্থনৈতিক পলিনির 
“উদারতা” কার্ধতঃ শিল্পঞ্চালন এবং 
খাঞ্জিক বাবস্থাকে স্বক্রি্তার দিকে 
নিয়ে ছেতে মাহাধ্য করবে। ফলে 
উচু মহলের ডাইরেক্টর ম্যানেঞ্জায 
স্পারতাইদযী ক্যাডারের পদস্থ 
কর্মচারী ছাড়া, অল্প দক্ষগ পরের 
কর্মচারী হবে শ্রমিক দক্চোচনের 
শিঙায়। বেকা:ত্বের ঘটবে প্রপার। 
মধ্যবির শ্রেণীর নীচু ও মাঝারি- 
বগেরি এবং নীচে মহলে ধেটে 
খাও গরীব শ্রমিক (আর্কুশনী, 
অংপলী ছাড়াও কিছু কহন শশী 
কমীও ) হবে উতধত কর্ম-দহস্থান 
থেকে। এহন ঝাপক হাতে উপাধন 


বি এ িনশ্রদাতী সথাজে বিপদ- 
প্রেত নুগে দ ওরে বৈপ্লবিক আন্দোলনে 
লিপ্ত হলে, তরত রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব 
সঙ্কটে কলত হবে) সে দঙক প্রধান- 
মন্ত্রীর পক্ষে আজ নিতান্ত প্রয়োজন 
নতুনত্ব, আধুনিকতা, একবিংশ শতা- 
স্বীতে উত্তীর্ণ ওত ও দেকী প্রগত্তি 
হাপিল করার হলংরি-কখ। বলো | 

আর প্রয়োগ্রন, “নতুন কিছু কর)” 
কাজনীতির জলুঘে শাপিত জনগণের 
চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া। ছুটি উদাহরণ 
মনে পড়বে পাঠকদেঘ () পরে 
উল্লেখ কনা স্থরক্তিযতামুখী হাসি, 
করণের ফলে বে শ্রদিকবর্গের বৃতম 


অংশ বঞ্চিত হবে জীবিকার্নের সুযোগ 
থেকে ত! চাকবার জরে প্রধানমন্ত্রী 


এই বিপজ্জনক সম্ভাবনার বিয়োধীদের 
“বিহিত স্বার্থে বাহন বণ 
অপবাদ দিয়ে চলেছেন। (২) শ্রন্িক 
ধড্োচন নীতির মৃগে নিছক বায় কা 
নর উদ্দেশ্ত রয়েছে এখনি বিভ্রান্তকারী 
প্রচার দিয়ে একে ১০51 effective 
productive Process” জর্থাৎ সঙ্গত 
বান ভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতি বলে 
উল্সিত অ তনম্দন জানিয়ে চলেছেন | 

কিন্ত এত্হ্বাহী অতীতের রেখে 


ভাগঠবান কারা ? 


সংস্কৃত তাঘায় একটি অতি পরি- 
চিত প্লেক আছে, 'পৃরষন্য তাগ্যম, 
নারীনাদ চর্ম, দেবা ল জানস্তি, 
কতো ম$31' পুরাকালের দেবা 
মাঘের ভাগ্য বলতে পারতেন না 
কিন্তু আধুনিক দেবৱাদ শীততাপ- 
নি্গস্বিত কক্ষে বলে কাছের দাঙ্্যদের 
ভাগ্য শুধু যে বলতে পারেন ভাই নয়, 
ভাগ্য গড়তেও পারেন। দেশ স্বাধীন 
হওয়ার পরে থেকেই এই সব আধুনিক 
দবেবতাদ্ধে: এই লালা চলছে। বেয়াদব 
লোকের! কুংলা টন! করলে তার! 
দেবস্থলভ তঙ্গিতে বলেন সব ঝুট 
হাত৷ এই দৰ দ্বে€তাদের কারে! 
গায়ে দাতীর্তাবাদ্ধী নীধাবলী, কারো 
গাৱে আবার সমাজতাস্রিঃ লাধাবলী। 
বচনে কিছু হেরফের থাকলেও কাছে 
কিন্তু সবাই পথান । পুরাঞনে 
দেবরাছ ইন্দ্র একবাএ কুকর্ম করে 
অভি হয়োছলেন, সার! গারে 
সহন্র হোনি দেখা দিয়েছিল পরে 
দেগডুলি সহস্র লোচনে কপান্রিত হে 
ছিল। বংমান দেবৱাঞ্জ দুনীতিরি 
পর দুশীতি করে চলেছেন কিন্ত 
স্াহকদে: কপালে তিনি তা সাতে 
অনড় অটল হযে এপনদে শোতানর্্ণ 
কহছেল। আবার অলেকের বাছবাও 


দর্পণ ॥ শুক্রবার এই নাট, ১৯৮৭ 


বাওয়। নৈতিক মূল্যের উত্তর্নাদিয়ার 
ভোলা ঘা না। স্থতচাং, আধুনিক ত! 
সন্মত, হাজি ও সম্তোগবহগ জীবন. 
ধারার সন্ত! ও সহলিয়। মাঝ] দংদৃণতির 
(বা আপগংস্কৃতির ) পুরোধা প্রদান 
গান্ধী ব্ততার পিশ্ুধেন না কিছুতেই। 
আধুনিক যুগের উচন্তরীর প্রৌস্রেগিকী 
প্রথিধ। বিদ্যা এ বিজ্ঞানের ভাড়ার 
খেকে সুধ জুবিধেগুলি চুষছে নেবার 
পক্ষপাতী হলেও, ভারতের আধ্যাখি 
জীবন দর্শনে প্রতি নিদ-অরহ 
দেখাতেও ছাড়বেন না! প্রধানমন্ত্রী । 
তার 'নতুনত্ব প্রীতি" ডাই একধারে 
পরম্পরা বাদীরফে জপরণক্ষে পরিবর্তর- 
কাথ্ধী চরধপন্থী র্যাভিক্যালদেরকে এক- 
ঘাটে ধেলাতে.চাঃ। অপচেষ্টা রূপে 
বিফল হ্যায় সণ্ভাবনা সামনে উদ্যত, 
তৰু আওয়াজ তুলেছেন তিনি পার্টির 
শতবাধিকী সন্মেণনে_ "continuity 
80৫ 908০8৩” অর্থাৎ পর্রম্পহথাগত 
ক্রমন্বিতি, এবং পরিবর্তনের পরন্পঃ 
বিরোধী ঝৌককে এক মঞ্চে দমে 
মেলাতে 
প্রালঙগিক প্রশ্ন দেখ' দে: 

শেধাংশ ৬ষ পৃষ্ঠার 
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পাচ্ছেন। সবচেয়ে বড় স্তুতি লাত 
করেছেন দেবাধিদেব মন্কোধিশতির কাছ 
থেকে। জাদর্শের কী জেগকি বাদি! 
আমাদের পশ্চিঘংষ নামে স্বর্গের 
একটি কুষেও একই খেগা 
চলছে কখনে। খেগাখুলি কখনে। বা 
আলে: আধারে। আমাদের এফ 
চিকিংলাবিশার প্রধান দেব! কুকর্ম 
ধরা পড়লে বলতেন ‘ওহে ঝাগজওুলো 
বড্ড বাছে বকে, ওদের সব বায় কান 
দিলে দ্বেবভাগিরি কয়া! চলে ন1।' 
তখন ধারা এই মধ কুকর্ম জনদ্যক্ষে 
তুলে ধন, স্বর্গে নিংহাসনটি এখন 


তাদের দধলে। এরই নেতার সং 
আদর্শ গং জার নীতির ফাচ্যটি ফাট.ত 
ধ্রু হয্েছে। সাবধানে চগলেও মাঝে 
মাঝে ঠাক ফোকার দিয়ে কিছু কিছু 
গন্ধ বেরিয়ে পড়ছে। দেবতার 


যেমন স্তাংবদের বরধীন করতেন, 


এুগেও দেবতারা কাছের মাহুঘদের 
ভাগাখার তেমনি খুলে ছিচ্ছেন। এরা 
গরিবদের দিতা নতুন আশ্বাস বাণী 
শুনিশ্নে মন গলাবার চেষ্টা করে চলে 
ছেন। ৩1৫ আমরাও তাই এনে 'কেয়া 
বাত কেম! খাত! বলে আনন্দে উদ্ধ বাছ, 
হয়ে নৃহ| করছি। 


আবহুম গোয়েন 


| 


দর্পণ || 


শুক্রবার ই আগষ্ট ১৯৮৭ 


» ২৮ নং ঘয়ার্ডের মমঘা! কাউনমিলৰ নিজেই ৬৮ নং র্ডকে 
মোর বলেছেন গুকুর ভরাট করতে ঘামি আসিনি 


dis ra 


দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় 


৩১ লং ছয়িনাথ দে দ্ীট ঠিকানার 
তৈরী হয়েছে দি আই. টি হ্যাট। 
এখানেই ছোট্ট একট! ক্যাট নিয়ে 
আছেন ২৮ ওয়ার্ডের কাউনদিলর 
দহয় ভথ। ছোট ছিমছাম, খন্ব। 
ববীন্্রনাথের বিব্বাট গ্রতিকৃতি। পাশে 
মাঝস এবং লেনিন । বইয়ের র্যাকে 
পাশাপাশি গড়িয়ে আছে বরো 
আুখোপাধ্যায়ের “ভারতের কমিউনিষ্ট 
পার্ট ও আমরা”) “'সদীতও্র 
(রবীন গরদঙ্গ ” ও গ্রীস ও বিবেকানন্দ 
দ্বামীঙ্জীর জীবনের ঘটনাবলী” । 

দন্ড প্রান দেয়ে আল| কাউনদিলর 
জহর গু বললেন, হরিনাথ দে যো 
এবং ওয়াট? ইনটিটউণন স্ত্রীটে ওঘাটায় 
সগিংম়ের সস্তা দীর্ঘদিনের । বৃষ্টি. 
হলে গল দাড়াবে এটাই ছিল সাধারণ 
মাস্থৃবের অভ্যাদ। অন্তত তিন দিন জল 
ঝাকবেই। কাঁউননিলর হয়েই আমি 
জল টিষ্কাধণের বাবস্থা বরেছি। 
বর্তমানে সাগান/ আলও দাড়ায় না। 
এছাড়া দদন্ত কীচা রান! পাকা করানো 
হয়েছে। পানীয় জনের ব্যবস্থা করেছি। 
ঝাঙ্ধাঝাদার  অক্ষলে দীর্ঘদিদের 
ত্যাট ছিল। পাচ কাঠার দত জায়গা। 
সে দুধ দমে থাকতো। গঠমর্চ 
নাদে এ জায়গাটাকে পথিষ্কার করেছি। 
এইখানেই তৈবী হবে ২৮ ওয়ার্ডের 
হেলথ নেণ্ট।র। 

এই অঞ্চলের দৱাল' 
কোথায় ফেলা হচ্ছে? 

অঞ্চল ভিত্তিক ভ্যাট কণা হয়েছে। 
এছাড়াও করপোরেশনে কর্ষীচ। 
নিত পরিষ্কার রাখছেন ওয়া কে। 

২৮ ওয়ার্ডের আগত. ব্বেকানদ্দ 
মোড, ক্যানেল ওয়েষ্ট ফেড, এ. পি. 
পি হোত ছচ্ছে বর্তার। সঙ্গে আছে 
গদ দ্বীট এংং বস্তি অঞ্চগ। শুধু 
ঝাঙাবাঙ।র বস্তি একলেই ২* হাঙ্জার 
মাছযের বলবাদ | বিবেকানন্দ রোডরে 
ফুটপাত অবস্ত ১৫ ওয়ার্ডের মধ্যে । 
এই অঞ্চলের ১৫ নং ধুগিশাড়া বাই 
লেনে একট। বস্তি আছে। বস্তি অঞ্চলে 
নিচেন্ট ক‘! ইয়েছে। ছটা পাধধানাও 
কানে! হঞ্জেছে। এ ছাড়াও বাবস্থা 
কা হছে পানীগ দলের । এ'পর্লেও 
শর অনেকেই বগ্পেন, পাথখান। 

লেগে জনা ব্যাপার ঘটছে এখা.ন কিছু 
বাছাই হর) লবাজ পহোধী অ বখিত 
আইন ভালু করেছে এ কণ্ততে। 
ছুটে। পায়ুধানাতে লাধাগণের প্রবেশ 
নিষেধ করে দেও, হয়েছে। এই 
নিছে মাঝে দাবেই বিক্ষোহও হী 


ব্তমানে 


হয়েছে । কিন্ত ৪ই পংস্তহ । বঃবন্বা 
কিছুই নেও।। হধনি। 

কাউনসিগহ গং গুপ্ত বললেন, 
হেরোইন এখানে একট| বিরাট মমন্ত। | 
নাম প্রকাশে অনচ্ছুক ঝাজাবাজার 
অঞ্চলের এক স্থায়ী বাসিন্দা বললেন, 
ঠিক এইখানেই কাউনসিলর নিজেই 
নমস্তাকে ডেকে এনেছেন। 


কনে? 

কেন নয়? কি দরকার আমাদের 
হেরোইন দিয়ে চীৎকার কথার? 

এ নং রাদ। দীলেন্তর দ্রীটে জহর ওপ্ত 
বেখানে শ্রতিদিন শকালে বদেন 
সেধাদেই আলাপ হওয। তদ্রলোঝকে 
আমি আবার বণপাম, আপনি বল- 
ছেন কাউনাদিলঘ নিজেই সমস্ত? 
এবং পাপাপাশি বলছেন হেরোইন নিয়ে 
কিছু বগা উচিত পঞ। কিন্ত এচা কি 
মামা।জক ব্যাধি নর। 

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মাষ্টার 
মশাছ বললেন, দেধুন আপনার 
প্রড্োকট। কথাই ঠিক । হেরোইন 
ধরপেই এঃ শ্রেণীর সুষ্কেগে দদ্ধনী 
মাহত রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছেন। 
আমরা চাইছি এই ব্যাপারট। পুলসই 
দেধুক। ওরাই ঘ। করার করুক না 
কেন। 

কাটননিলর জঙর গণ্য বগলেন, 
আঘরা এই ব্যাপারে জনঘত তৈরি 
করছি। কিছু মানবের অবস্ত খারাপ 
লাগতেই পারে। বলে থাকলে চলবে 
ন|। এই অঞ্চলের ভূণেন শেঠ ছিলেন 
হোরোইনের সম্রাট । পুলিল তো ওকে 
বারবার ধরছে। আবার অস্ুতষ্ভাবে 
ছাড়াও পেন গেছ ণে। কিভাবে 
ছাড়া পান্ন ? ভূপেন শেঠ কণুকাতান্গ 
গোটা চারেক বাড়ি করেছে। বিয়ে 
করেই বছরের মধ্য তালাকও দিচ্ছে। 
কিভাবে পারছে এদব ? হেয়োইনকে 
কিছুতেই ক্ষধা করা যায ন|। এই 
মারাসু নেশ। ঘুব দযাজের একাংশের 
মধ দি ঢুবিতধে দিয়েছে। চোখের 
লাখন ওয়া ধুকবে। আমরা বসে 
মাছ দেবা কবে! | এর নাম লমাজ। 
দেব? আমি লিগে উদ্যোগ নিয়ে 
বাঙগাবাগ্গার গকু.নর গেরেইনের 
আড়: কামহেছি। পূলসতে পথে 
নিরে বিভিন্ন খান্ড দেখানো হয়েছে। 
এবং এ] পারাধতিকত। চলবেহ। 

২০ শুদ্াভের আশুভাথ দাধন। 
সরকার পাকিকে ন সাত করনে হথেছে 
নতুন করে। এখানেই শল্প্রত ন হণ 


করে হেযোইনের আড্ড| শুর ছয়েছে। 
শ্যামদান বৈসন্ত শান গীঠের সামনে 
একটা নতুন প্রশ্রাবখানা হচ্ছে, ঠিক 
তার পাশে স্বরু হয়েছে ছোট আড্ডা 
কাউনলিলর জহর গু বললেন, 
আমাদের সামগ্রিক দল এই ঘ্যাপারে 
সক্রিয়। আমরা এই দঘ বন্ধ করতে 
ঘাযবন্ধ। পুলিগকেও বলছি আমনা। 
প্রতিমুহ্ে সন্ত অবস্থার পর্যালোচনা 
কয়ছি আমরা। এই ৌগকে সমূলে 
উপড়ে ফেলতে হবে। 

হোরোইনেঘ্ বিরদ্ধে নিরলদ 
জেহাদ শুরু করে ১৮নং ওয্রার্ভের 
কাউন'নপর ধ্ধি নিগেই শমন্ত; হয়ে 
দাড়ান তো তা হবে আরে! মারাত্মক 
দৃষ্টান্ত ধরপাকড়ে বিশেষ কোনে! 
লশ্রদান্ের বর্দি ভে।টও কমে তাংলেও 
বুব খারাপ কি। কাউনপিলর জহর 
গর উদ্ভোগ প্রশংপনীয়, অন্তত 
সখ্যাগছিষ মানুষের ভালোবাম। তিনি 
পেতেই পারেন। 

৬৯ ওয়ে কাউনলিলর রীতেন্- 
নাথ বোন বললেন, আমাদের এই 
গয়া্ের মূল সমস্ত৷ হচ্ছে ছুটে। 
অণ জম। এবং পানীয় দল সরবরাহ । 
প্রথমেই খালি জল জদার ক্ষেত্রে। 
বালিগন গ্লেগকে মেয়র নিজেই বলেছেন 
পুকুর। এই অঞ্চলে ব্র্ধ! এলেই তন্বী 
বহ জল দমে থাকে । আমি নিজে এই 
ঝপারে দেহরের দঃ আবর্ধণ ফরেছি 
এমন কি অঞ্চলের লাহারণ মান্্যকে 
নিয়েও গিয়েছি দেকসর সোজহুঞি বলে- 
ছেন, গট! তো পোল)।৩ জল জমবেই। 
আমার দান) পুকুর বোজানো। সম্ভব 
নয়। 

এখানে ওয়াটার লগিংগ্রের ফোনো 
নেশন নেই? 

না। 

মালটিক্টোযিভ বাড়ী তো অনেক 
আছে । তার! কি করছেন? 

কি করবে বলুন? তাক! তো আর 
অন্দর আচরণ করতে শেখেনি। অথচ 
৩ দান অন্তঃ এই ১লঙ্গ টাকার মত 
ট্যাক্স দেন। ১৯৪৪ সাল খেকে আমি 
একডাপিছাঠে আছি। তখন থেকেই 
আমি এই অবস্থা দেখছি। 

৬০ ওয়ার্ডের গুরু হয়েছে বেস 
রোষ থেকে, শেব হযেছে গোল্পার্কে। 
মাঝধানে বালিগঞ্জ প্রেণ, ফার্ণ রোড, 
বাগিগঞ্জ সার্তেনদ, কাহুপিয়! রেড, 
একডাসিয্না রোড প্রভৃতি অৰচর। এ 
ছাড়াও গাছে দ্রামির লেনের বসন্ত এ 
সুইনতে। দ্রীটের ও কনবিল্ড রোডে] বস্তি 


বন্তিগুলোতে ভ্যাট কানে! হয়েছে, 
এবং অন্তানত অঞ্চলে আমর! পরীক্ষা 
মূলক ভাবে বাড়ি বাড়ি জঞ্জাল নেওয়া 
শুর করেছি। ধোরো কমিটির টাকা 
দিযে ফার্শ রোতে টিউব লাইট লাগানো 
হচ্ছে । ঝালিগঞ্জ ষ্টেশনের দামনের 
একট’ ছোট রাস্তা পাকা করানো 
হয়েছে। এছাড়া খুব পশ্প্র উ বালি- 
গঞ্জ ষ্টেণনের পাশে একট! তালে! 
প্রশ্রাধধানা ৫ রী কহাবো আমর! । 
১৭ নং জামির লেনের বন্তি থেকে 
অনেকেই কাটনদিশর রীজেন্দ্নাথ 
বহর বিরদ্ধে অভিযোগ করলেন। 
কাউনসিলর এই অঞ্চলে কিছুই করছেন 
না। তিনি নাকি ধরেই নিয়েছেন, এট! 
হচ্ছে পিপি এমের অঞ্চল কাউনলিলর 
অবনত বললেন, ভাহা মিথ্যে ফা, 
আমাছ টিত অত নিচু নয । ক্ষান্ের 


॥ পাছ। 


লমন্ধ আমার কাছে সবাই পদান। 
টিউবওয়েল থে লাগানে। চবেছে 
তাকে কি আমন! বলে দিদ্রেছি যে 
দি পি এম পাম্প করলে তুমি জল 
দিও না। আসলে কিছু মাহুঘই 
আছেন এই হরনের চিন্তা কছেন। এই 
সব নিয়ে ভাবলে তে| কিছুই কর! ঘাবে 
না। 

গড়িাহাট বাজান তে আপনার 
ওয়াডে র আওতাত । সংস্কারের দয কি 
করেছেন? 

পড়িয়াহাট বাদাযে দদ্।লের দন্ত! 
বিরাট। অত্যন্ত এক্রয্রী ভিত্তিতে 
নিয়মিত অঙ্জাল্‌ পরিষ্কার করানো হর 
এখানে | এছাড়াও নতুনভাবে বাজার 
তৈরী হওয়ার দর সমস্ত! হচ্ছে কিছু। 
কিন্তু অন্থবিধে্ধে দেনে নিয়েও কাদে 
করতে হচ্ছে। 

পানীয় জল ৬৮ ওয়া বিরাট 
নমস্ক' অনেকেই বলেছেম। কাউন- 
সিল নিজেই স্বীকার করলেন ঘটনা। 
এই ব্যাপারে গভীরভাবে খতিব দেখা 
হচ্ছে। পাকাপাকিক্তাবে এই সমস্তকে 
মেটাধার জন আমি চেষ্টা করছি। 
শেষাংশ ৪ম পৃষ্ঠার 


যতীন ক্রৱতী ২০ জনকে অগ্রাধিকার 
ভিতিতে চাকরী দলন 


পূর্ভমন্ত্রী «ডীন চ্রবর্তী অধ্রাধি- 
কার ভিত্তিতে ২*জন:ক চাধরি দিঘে- 
ছেন কন্সইকশন বোর্ডে । এই ব্যাপারে 
বারবার দৃষ্টি আবর্ষণ কর! সত্বেও যতীন" 
বাবুর যৌনতা। ঘটনাকে আরও প্রমা- 
পিত করতে সাহাধা করেছে। 


ঘটনা হচ্ছে, গত বছরের ১৭ই 
আগষ্ট করনিক নিয়োগের জজ কলস" 
শন বোর্ডে” ৭৭৩ জনের পরীক্ষা নেওয়া 
হয়েছিল। পরীক্ষা কমিটিতে ছিলেন 
সুপাচ্ষ্টেণ্ডে্ট ইঞ্িনীয়ার অশোক 
বোদ, দৌরেন সরকায়। অনিল সোধ, 
ছয়িত্ৱন ঘাস এবং এযানিষ্টাটি চীফ 
ই্িনীয়ার দেবেন মুধারদী। ঠিক এই 
সমরেই ইঞ্জিনীযারথের ধর্মঘট চগছিল | 
পরীক্ষা হবে ঘাবার পরে শ্বতাবত ধাতা 
দেখা পিছিয়ে পড়ে ॥ অদ্ভুত পরি- 
স্থিতিকে কাটিয়ে তোলায় দন্ত চিফ 
ছন্রিনীরার সীল গ।ঙণী ধর্দঘট বিরোধী 
ইজিণীহার লৌগ্রেন লরকারকে খাতা 
দেখতে দেন। কার্ধত এরপরেই শুরু 
হয় চূড়ান্ত গ্রহদনের অধ্যায় । 


আরবিট্রেশন কেনেঞ্কারীর নায়ক 
মনৌহেন দরকার থাকে চাকুরিয়া শরৎ, 
ঘোষ গার্ডেন রোডে । এখানে রামলাল 
দিষ্টায ভাণ্তারের পাস দিয়ে ঘে রান্তাট! 
বেরিয়েছে ত' ধরে একটু এগোলেই 
শলেদের বিরাট ঠযাউ ঘাড় এই 
বাড়ীর ঠিক উন্টোদ্িকেই লৌহেন লর- 
কারের এড়ী , ৭৬ ন: সথন্দরীমোহন 


এঞ্জিনিউডে কন্দট্াশন বেডের 
মাউধ দারকেল অফিগ। এই বাঁড়ী- 
তেই পৌরেন দরকার বদেন। তার 
দায়িত্ব পাওয়ার পরেই সৌবেন 
লৱকায় দ!কনভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। 
উদ্দেন্ত নিজের জানা এবং পরিচিত 
পরীক্ষার্থীদের কিভাবে প্রথম ক্ষেত্রেই 
চাকরী দেওয়া ধায়। 

পরিস্থিতি সমন্ধে সম্পূর্ণ ওয়নাধি- 
হাল থাকা সববেও পূর্তদন্ত্রী ঘতীন চর" 
বর্তী লিরুত্তর থাকেন । শুধু তাই নর, 
অভিযোগ উঠেছে পূর্তমন্ত্রী এইনমর 
নিঞ্ের লোকদের চাকয়ী দেওয়ার জঃ 
চাপ স্থ্টি করেন। ৭৩৩ জন প'ী- 
ক্ষার্থীর হধ্যে নিয়সিত পরীক্ষার পাণ 
করানো হয় ২০৯ জনকে। এয়মধে 
হীন চক্রবর্তীয় ২* জন এবং দৌরেন 
সন়কারের ২* জন প্রার্থীকে প'শ 
করানো হর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে । 
অভিযোগ, ফেল কয়া সত্বেও একৰণ 
বেয়েকে প্রথম স্থানে রাখ! হয়েছিল 
শুধু তাই নঘ, ফেন করেছে এয কম 
১৯ জনকে পাশ করানো ছরেহে এ 1ং 
বাকিঘের প্রথঘ লিষ্টে রাখার দ্র 
ব্যবস্থাও কর! হয়েছিল। 

অত্যন্ত অদাধুভাবে খাতা €5থে 
সৌরেন সরকার এবং ঘতীন চক্র; 
৪* জনকে পাশ করিতে বিরাট মেক 
ভালে৷ ছাত্র এবং ছাত্রীকে ব্চই 
করেছেম। 


LE 


কঃগ্রেসে হ্ধনত। 


দখলের লড়াই 


কি উত্তৱপ্রছেশ থেকে শুরু হবে? 


আশ্চর্যের ব্যাপার বিশ্বনাথগ্রতাপ 
লিংকে আগের দিন সার্টিফিকেট ঘিয়ে 
পরের দিন বহিষ্কা করা হল। রাজীব 
গান্ধী এখন যে কোন প্রকারে দঙগের 
হবো নিদেয় আধিপত্য বজায় ঘাখতে 
চান। েটাই বুঝিয়ে দিলেন অরুণ 
নেহরু, ' ব্রিক অহন, বিদ্বাচপ 
শুরা ও' বিশ্বনাথপ্রাপ সিংকে দন 
থেকে ব্চিষ্ধীয করে। বিভিন্ন রাজ্য 
ফতোর। গেছে বিক্রোহীড্ের তালিকা 
চেয়ে । কোন বিচার নহ, শো-কজ 
নোটিশ নয়, এন্েবাযে বহিষ্ধার। 
অর্থাৎ মোদাস্থ্দি কোডল। 

একে দিল্লী কিন্তু বেশ সম্গয়ম। 
পথে ঘাটে সর্ব এক আলে|চনা। 
ছুই শিথিরে ভাগ হয়ে গেছে। সবাই। 
ওদিকে বহিষ্কৃত নেতার! চুপচাপ বলে 
নেই । কোমর বেধে ময়দানে নেমে 
পড়েছেন। আর চাকাচাক্ষি নেই__ 
মো! ক্ষমতা হখক্র লড়াই। 


অস্থির রাজনীতি 


রথ পৃষ্ঠার পর 


সালে শ্রীমান গান্ধীর দাদামশাই 
পণ্ডিত জবাহয়গান নেহেরু প্রধান- 
মগ্জিতকালে রচা, উদ্যোগ দংক্রান্ত 
পলিদি ঘা সমাদবাদ না হুক 
মদাবাগ দাফিক সদাজবযবস্থার প্রাক" 
হরি বণে দাৰী করা হয_-থেকে কত 
দূর বর্তদান প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক 
মার্গদর্শন! কেনই বা তাকে এত 
ধেহনৎ করে দেশের ছুস্থ জনত! এবং 
বিধঢ় বুদ্ধিদীবীকে বোধ্ধাতে হচ্ছে, 
ভার অনমৃস্বত অর্থনীতির পলিদি- 
বুনিয়াদ প্রক্নতপক্ষেই নবীন ? 
রাজীবীকৃত রাজনীতির দুই 
মুখ; উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া 
গরীব দরদী জীমান গান্ধীয়। 
কতদূর দল তিনি এই ভূমিকা পালনে 
ত! দেশের আভ্যন্তরীণ দুরবস্থা ও 
দায়িস্তা রিষ্ট জনজীবন ধারাই দর্শাবে। 
দ্বিতীয় উত্তরাধিকার তীর আন্ত: 
জতিক 31ষ্ট্বঞ্ধের ক্ষেত্রে, মহাশান্তি 
-মোতিদ্বেত ঢা’শয়ার ভারতের ফিতা । 
[প্রদন্নতঃ ১৯৭১-এর ভারত-রশ 
মী চুক্তির দশ নম্বর আর্টিকল বা 
ধারা প্ররণ করান যে বিশেষ ওরুত্বপূর্ণ 
পরিস্থিতি দেখ। দিলে ভারত রশী 
প্রতিহত প্রশ্থে ) আলোপ আলো- 
£না উক্ত পরিস্থিতির সঙ্কট লমাধান 
পরবে] বিন্ধ যেহেতু প্রত্যক্ষ রাজ- 
নাচত সে অপ্রতাঙ্গ রূপে অর্থ- 
কাধকারণলমক্ধের জের থাকে, 
দদা দংকার ধধানবরদীর খোবিত 





মনে হয খোদ উত্তরপ্রদেশ থেকেই 
এই লড়াই শুরু হবে। দেখা দাক, ঘে 
রাজ্য বরাবর প্রধানমন্ত্রী “সাপ্লাই” করে 


আসছে এবারে সে রাজের মাঘ কী 
ভুমিকা! নেয় । 


উত্তরপ্রদেশে লড়াই শুরু করার 
কারণ আছে। এখানে দীর্ঘদিনের 
বিক্ষোভ পুন্ীভূত হওগার বাস্তব 
অবস্থা রয্েছে। দীর্ঘকাল ধরে কংগ্রেস 
মংগঠনে নেহরু পরিবারের প্রতি অন্ধ 
আহ্গতাই দেশপ্রেম, সতত] এবং 
প্রশাসনিক দক্ষতার মাপকাঠি বলে 
চলে আসছে। বছরের পর বছর 
কোন নির্বাচন হয় না এতবড় রাজের 
কোন মস্থা় পৌরদতা, সমবায় 
সমিতি, পঞ্চায়েত, সথগ, কলেজ ও 
বিশ্বাবিালয় পরিচালিত হজ মনোনীত 
মধন্যঘের দিয়ে। আর যনোনগনের 
একটিই নিরিখ_নেংরু পরিবারের 
প্রতি আহু । 





ভারত-রুশী সংগগ্রতার দঙ্গে জোট 
অনংলগ্র “আন্দোলনে”র মধ্যে তাঁতের 
ভূমিক! ভারতেই রাহী পালনির 
মধ্যে আন্তরখৈপরীত) বা ৫1০১০- 
1921) কৃতি করবে। উদ্ধাহ্রণতঃ, 
ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে মোট 
আমদানী ও রপ্তানীর ব্যাপারে আজও 
যুক্তরাষ্ট, আমেরিকাই  সর্যপথধ 
অংশীদার। পরিমাণ জং দীড়ায় 
৪১৯৯০১৪৬১৯৬ ডঙ্গারে। অদূর 
ভবিষঠতে এই রাশি শতকরা *% 
বেড়ে ঈড়াবে * বিলিঙ্বন ডঙারে। 
মন্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের রাধদূত জন 
গাস্থার ডীন বাষ।ণারে ভারতী 
ইরিনীয়ারিং পণ্য উৎপাদকদের 
সম্বোধন করে একথা বললেন (২৫ জুন, 
2৮৭) । আরে! বললেন, ঘুগ্ম উদ্যোগ 
প্রতিষ্ঠার বা যৌথ কারবারে সব খেকে 
বড় নহকায়ী (২৫%)। অথচ কৌতুকের 
বিধত, এদেশে শাসবগলের এবং লমৃ- 
দাঞ্ছের অনেক বাহ্রাকামী নেতা! 
যুক্তরাষ্ট্র আফেরচাত্ কথিত নব 
সান্রা্যবাদী তৃনিকা অধবা আগ্রাশী 
ভাবে বাশিক্যিক শুক চাপানে! কাজের 
তীব্র নিন্দা করে থাকেন, ঘছিও 
গোপনে, দেখানক'র বাঞ্জারে যাতে 
ভাঃতীয় বস্ত্র পণ্যের বপানী আরো 
স্থগদ হর, সে উদ্দেশে ময়কারী এবং 
বেস কাণী (বাবসান্ী গোর) 
প্রতিনিধি মারঙ্ষং চলে আলোচনা 
প্রতিনিধি মাফত আলাপ আলদে।- 
চন! চালাতে ছাড়েন মা কি “দায়ে 
প্চত্পুণ উদাতহণ শপ, ভাহতদদ্ধ 


এই আক্জগত) বজাত রেখে কেউ 
ঘ চর্ম সাম্প্রধা্ট তার লিপ্ত হয, 
ভুর্নীতিপরা দুপ হয়, স্বপনপোধণ কার. 
প্রশাসনে অকর্মণ্য হয় তাহলেও তাঁর 
সাতধুন মাপ। 

এই ধরণের কম করে ' হার 
দন্ত আছে ঘা] আছ সমাজের 
মানুষের কাছে অতান্ত অশ্রন্ধের। 
লোকের মমে চাঁপা বিক্ষোত। কিন্ত 
প্রকাশ করার সুঘোগ নেই তাদের 
সামনে । এমন কি স্থানীয় সংবাদপত্র 
গুলি ভীবেদারী করে এদের। লক্ষ্য 
কর! গেছে শাসন গোষ্ঠীর প্রতি বিরূপ 
হনোভাব মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সমাদের 
মধ্যেই গ্রবল। 

এর থেকে মনে করার কারণ নেই 
যে খেটে খাও! যাহ্যেরা নেহর 
পরিবার ও তাদ্বের গাবেছায বাহিনীর 
প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে। কলঞ্চার- 
খানার শ্রমিক, গ্রামের ক্ষেতমজুরর এবং 
তাগচাবীর1ও নানা কারণে আছ 
বিদ্বুঝ। কিন্ত এমন কোন মংগ্ঠন 
নেই যা তাদের এই বিক্ষোকে ভাথা 
দেবে। জাভ-পাতের লড়াইয়ে শক্তির 
অপচয় বরে তাঁরা নিজের! মরছে ভার 


শ।সক গোগি তাকে প্রশ্রয় বিচ্ছে। 





লাহাঘ্যকারী রাষ্ট্র দরবারে 
(Aid India Consortlum ) যাতে 


বৈরেশিক খণের পরিমাণ বাড়ে ও 
ক্রণের “নরম” শর্ত পাওয়া! ঘাস, তার 
জন্ত লরকাী প্রতিনিধিধের ছুটোচ্টি, 
যুক্তিতর্কের অবতারণা এবং পরিশেষে 
একরকম কীছুনী গেঞ্জেই কাজ হাসিল 
কর!। এ বছর বিশ্বব্যাঞ্চ মাত্যৎখ পর 
পরিমাণ গত বছরের তুলনার ১ বিি- 
য়ন ডলার বেড়ে ৫৪ বিলিয়ন ভগারে 
প্রেছ*** কোটি টাকা) পৌচেংছ। 
অথচ, সরকারী প্রভাবিত মিডিগার় 
প্রচার চালান হয়ে থাকে, ধেন ভারতের 
খ্বণহাটী হাতে স্থবিচারসন্মত খণ বা 
দান পেশীছনর যত স্বিচারক দাতা 
কেউ নেই। আদল সত্য অন্ত নিহিও। 
এশীয় এবং আাজ্রিকায নিতান্ত অন্ন 
বিকশিত দেশগুলির ( Least Develo. 
ped ০5500165 ) তুলনায় ভারতের 
উদ্যোগ সংক্রান্ত এবং অর্থনৈতিক 
অবস্থায় উন্নতি অনেক বেশি। 
আঘিঞ প্ৰধন্তরতায পক্ষে ৫ধান- 
মীর বান্মিত| তার সরকারের ভূমিকার 
সঙ্গে খাপ খাওয়া দূরে যাক দু-মুখে। 
বিপ্গতিই ছুটিযে তুণেছে। জোট” 
অসংলগ্ন রাই সংগঠনের সস্থেসনে অথ- 
নৈতিক সহধোগ ও লমবেত প্রদ্জাদের 
চক্কানিনাদ করানছ সিদ্ধ জরীমান 
গান্ধী ভিত্তধ, বিশ্বধাক্বের মাঃফং 
বৈদেশিক কনে, দিংহভাগ কুন্দিগত 
করাও দঞ্গে দক্ষিণ এম্ম়া অঞ্চলে 
ভারতে: নৈ'তফ নেতৃত্বে: কোনো দন্ব 
দেখতে প:ণ না। ঘেন তিনি দেখতে 

পান ন, পিডি৬ পুন লগ] সন্মত 

অনৈতিক কাঠামোর ঘধে। আন্ত 

শ্রমিক সঙ্গোচন ও জীবিকা হানি 

লঙ্কেড। 


শ্চিই-ম-কন্দা 





! 
! 
দর্পণ , ৫ বাব এই আগই, ৯৮৯ | 
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আলীক ছবি ‘ৰাণীম।’ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


অলীক, কেননা জন্ম স্তরবায়ের 
উপর ছবি, ঘা বৈজ্ঞানিক যুক্তিয় ধোপে 


টেকেনা | সত্যজিৎ রায়ের ‘সোনার- ষ্বটিতে বীরেন ঘোহ অনেকাংশে দার্থক । 


ফের৷' ছবিটা তাই | তবে দে ছবিতে 
গ্রফয়ণগত বৈশিষ্ট্য একট! ছিল। কিন্ত 
‘রাষীরমা' তে তা অধশ্তই নেই। 

ছবির চিদ্নাট্য পরিচালন! বরে- 
ছেন অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধিনি 
একদা! সকত্বিক ঘটকের ‘কোমল গান্ধার? 
ছবির নবাগত নাক ছিলেন। চিন্ত 
নাট্য শিথিল নয, তবে পরিচালনা 
বিশিষ্টভার কোন চিহ্ন ধরা পড়েনি। 
দেলুলয়েডে গল্প বলা হয়েছে, মেখানে 
চিত্রদৌকর্ধ বিছু ধর পড়েনি। তবে 
সম্পাদনা মোটামুটি ভাল, ঘার জর 
ছবিটি গতিশীল হতে পেরেছে। 
ভারাপ্রণব ব্দ্ধগরীর ফাধিনী য! অবি- 
শ্বাস্ত। 

জন্মাস্তরের পূর্ববর্তী অংশ দশকের 
কিছু মনোধোগ অকণ করে। দেখানে 
কিছু ভাললাগার ব্যাপার আছে। 
তবে সেখানেও দেখ: ঘাম প্রচলিত 
ছকে ন'টক তৈরীয় একটা সচেতন 
প্রথাদ। দেই চেনাছান। ভিলেনি কান্ত 
মেনোড্রাষার অচপ্রবেশ । ভাগ লাগে 
রানীমার সংবেধনশীল অগ্ভৃতির প্রকাশ, 
নাক নাদ্রিকার সংখত ধ্রেমাভিন্ন। 
পরিচিত মুখ নগ্ন যেমন, প্রকাশডংগীও 
তেমনি, হুমোহন বলেই হতো তাল 
লাগে। কিন্তু তাদের নাচ গভাঙ্থগ- 
তিক । কোন অঞ্চল বা কোন কাল 
তা ছবিতে নিদিষ্ট নেই। শুধু ৱোব৷ 
ঘাস, জমিগারী প্রথ। তখনো চালু আছে। 

নায়ক নারকার অভাবিত অগ্ি- 
দুর্ঘটনার মৃত্যুর পর তাদের একই 
চেধারাত্ব পুনদ য় গ্রহণ এবং 
রামীমায কিঞিং প্রচ বেশে দেই 
একই দেহে তকণ তরুণীর আবির্ভাব 
ঘেমন বিদদৃশ। তেমনি অবিশ্বাপ্ত। 
রাণী মা তার গুরুদ্েবের সাহাঘো 
নান! মঙ্োচ্চারণে লেই মুত নায়ক 
নাস্ধিকার স্মান্তরের পথিবেশে হাঙ্ছির 
করানো মন্পূর্ণ অলীক ক্যাপার। 
দেখানে কেমন ভৌতিক পরিবেশে এই- 


1 


্রন্নাত অভিতেশ বন্যোপ।ধা! পরি- { 
চিত চণ্েই অভিনয় করেছেন। স্থর- 

1 
সিনে সেণ্ট।ল { 
দিনে সেন্টাল, ফ্যালকাট। ও এদি- 

প্লান ফিল্ম ফাউণ্ডেশনএর উদ্যোগে ২২ 
থেকে ২৯ জুন দুগোলাতিয়ার ছবির এক 
উৎসবের উদ্বোধন হয নন্দন প্রেক্ষাগৃহে 
২২শে জুন। উৎসবে প্র্থগিত ছবি- 
গুলি ছল--ঘ ই সিংগিং গুতা 
দেয়া লিতিং লাইক দি রেষ্ট অ্- বৃ 
আস ‘দি লোন উজ্ক' মুগ তি 
ইঞ্জোহ হোষ্ট--“দি আর্থ ডেক্স পদ : 
বাই' ‘চি ভাইত লেগড ব্যাবিট, 
‘বি সিক্রেট অঞ্চ নিকৌগা টেল, ) 
নদ্দন, নদ্দন (২) ও গ্লোন সিনেমা; টী: 
বিভিন্ন দিনে ছবিগুলি দেখান হয। | 


রাষ্ট্রপতি নির্বাচন 


এম পৃঠার পর 
ফবকুদ্দীল আলী_ ৭৬৫৫৮৭ 
জিব চৌধুরী--১৮৯)৯৬ 
এটা লক্ষনীয় খে, সেবারেও বিদ্ধ 
লঘণ্ড বিরোশী দলকে এক শিবিরে 
আনা যানি। কমিউনিষ্ট পাটি”, মূদ- 
লীষ লীগ ও দামাত'ই-ইপমাম তো; 
বয়কট করায় ২১৩ আন নির্বাচকের 
তোট থেকে ত্রিদিব চৌধুরী বঞ্চিত হয়ে. 
ছেন। এদের মিলিত গেট হল | 
ব্যবধানকে বিরাট বরে তৃঞ্ছে। 
১০৭৭ সালের কংগ্রেল বিরোধী 
ঘন হিসাবে ছিল এতান্ত দুল, সেই 
জন্গ জনতা সং, + ;ারু দছযোগী” 
দের লঙ্গে ঘুক্ত করে স্জীব রেড ডীকে- 
প্রার্থী কথায় বিরোধী ধল বিকল গরার্থাই 
ছেয়নি কিন্তু পরবর্তী নির্বাচনের (১৭৮২. 
স্বাবহাওয়! বালে গেছে ইন্দিরা গা্ধী 
কেম্ে ও রাজাগুলোতে প্রতিষ্ঠা ঝরে- 
ছেন তীর প্রাথাত । ফলে বিয়োধীঃ* 
বুঝে নি৷য়ছেন ভী্েঃ দুর্বণত।। ১৯% 
দালের নজীর তুলে গাঁরা চেয়েছেন | 
কর্বদন্মত মনোনয়ন, কিন্তু ই্দ্দর! গা 
এই রাঞ্জনৈডিক কৌশলে হিভ্রান্ত হট 
নি। সুতরাং দৈল দিং এর বিরদ্ধে 
তারা শেষ পর্ধন প্রাক্তন বিচারপতি, 
হংগরাজ খা্গাকে দাড় করিয়েছেন) 
ইতিমধো এ আই ভি এফ কে, মুদদী২ 


সের ছোরা দিয়ে এক শ্রেণীর দর্শককে লীগ রখ অ-কংগ্ৰেণী দল ইন্দিরা গান্ধীর 


আকৃষ্ট করার এক যাচাবী ছলন। | 
এক দম্খন করা বার না। 

অভিনতে বাপীন1ও ভূ;মকায় মিত্রা 
মুখোপাব্যাহ নৈপৃণ) দেখিয়েছেন। 
নার নায়িকা রূপে শশী পুরী ও রজনী 


অয: সবলীল ও হুদ্দর | তিলেনরূণে 


পেছনে থাকা এই নিবাচনও বিয়োধী- 
দের এঁকবন্ধ করতে পারে নি! ফলে 
বিপধর ঘটেছে এই নির্বাচনেও । 
ভোটের ঢলাফলটা দেখা ঘাক। 
টেল ‘সং "6৪১১৩ । 
চংস্রাছ খাদা-২৮৩১৮৫] 


স্ব 


A রস শুজবার, ৭ই আগষ্ট, 


ইটের ক্লাব দখলের জগা 
দুই গোষ্ঠীর নির্বাচনী লড়াই 


ইষ্টবেজল ক্লাবের আঁসন্র নির্বাচনকে 

থেক করে ময়দানের আবহাওয়া বেশ 

গরম ছয়ে উঠেছে । এতে আরও 

(৭ মাতা ধোগ হয়েছে কলকাতা 

মাঠের দুই ছুটবল শিকারী অভি 

*ছদনস বন্ধু পণ্টৰ ওরফে দীপক দাদ ও 

বন চক্রবর্তীর বিরোধে ।' 

পল্টয এখন, একদাশক্ক নিশীথ 

॥ ঘোষ গোষ্ঠীর দিকে "আর জীবন 

বর্তমানে ইষ্টবেজল ক্লাবের সঙ সচিব 
রণ ভটাচাখ গোষ্ঠির দিকে । 

দুই পক্ষই ক্লাব দখলের লড়াইতে 

ন রাত পরিশ্রম বরে চলেছে। 

ব্যালট পেপার যোগাড় ক্ার অন্ত 

কংগ্রেস, সি পি এম সহ বিভিঃ প্রভাব- 

* শালী রাজনৈতিক নেতাদের দোরে 


দিন রাত হান! দেওয়া হচ্ছে। 

এ ব্যাপারে কংগ্রেদেরও ছুই 
গোষ্ঠী দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। 
সোমেন-হ্ত্রত নিশীথ ঘোষের সমর্থনে 
এগিয়ে এনেছে আর প্রিয় দাশমুঙ্গী 
প্রকাশ্যে ন! এলেও তার সমর্থকরা 
অরুণ ভট্টাচার্য গোষ্ঠীর লোকজনদের 
মদত দিরে যাচ্ছে। 

অনেকে আশঙ্কা করছেন এই 
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং ব্যালট 
সংগ্রহের ব্যাপারে একটা গণ্ডগোল 
হতে পাবে। 

তাছাড়া ভোটের দিন ময়দানে 
উভত্ব পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে গণ্ডগোল 
হওয়ার আশঙ্কা গ্রবল। 

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 


কলকাতা ও রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশের লড়াই 


"১ম পৃষ্ঠার পর 
কিন্তু কলকাত। পুলিশ একের পর 
কুক নামকরা ডাকাত, খুনীদের 
গিগ্রেধার করার এবং আয্েযাত্র উদ্ধার 
(করার পর তা কাগণ্জে ফলাও করে 
বাপা হয়। 
i এর ফলে রাজ্য পুলিশের পদস্থ 
কর্তার! বিচলিত হয়ে পড়েন! 
“কারণ তাদের যা করদীয় ছিল থে 
“কোন কারণেই হোক তা করতে না 
কার কলকাতা পুলিশের সঙ্গে আপা” 
সীদের হত্ান্তর করার ব্যপারে প্রচণ্ড 
স্মতবিরোধ দেখা দেয়। 
ঘ উত্তর চব্বিশ পরগণার এক কুখ্যাত 
সমাজ বিরোধী রাজা পুলিশের মদত- 
পু ছিল। অবস্ত বাদ) পুলিশকে 
এ্রকাজ করতে } হয়েছে রাননৈতিক 
পে কিন্তু ডাকে গ্রেপ্তার করে 
ছকে যার লালবাঁজারের ওণ্ডা দমন 
পোথা। 
: রাজা পুলিশ এই ঘটনায় চটে লাল 
নয বার। পদদ্থ অফিদারর। এ 
(গাদামীকে ভাদের হাতে দেবার লন্ত 
চি খি-.কাছেরার করেন 
1 ভি জি ব্য রনকাতা পুলিশের 
কথা বলেন। কিন্তু রাজনৈতিক 
এাখের জন্তু কলকাতা পুলি এ আদা- 
কে কিছুতেই রাজ্য গুলিশের হাতে 
[ত শালী কার 


1১ শেষে রাজা পুলিশের কর্তার! পান্টা 


চাপ ছি করার জগ্চ প্রভাবশালী 
পেতাদের। শরণাপন্ন হুয়। আগের 
অনেক টালবহানার পর দেই আসা- 
বকে প্রা এক মাল বাদে রাজ্য 
৪ সজিশের হাতে তুলে দেওয়া হমু। 

॥ একথা পাঠকদের নিশ্চ জানা, যে 
| লিশ আফিদারের যত বেশী "মোন" 


তার প্রভাব প্রতিপত্তি এবং পদ- 
তির আপা তত বেশী। আর এই 
“মোরা” হচ্ছে কুধ্যাত সমাজ 
বিরোধীরা) 

কি রাজ্য কি কলকাতা পুলিশের 
অফিলারদের এই পোর্পদের সঙ্গে একট! 
চুক্তি থাকে তোমর! ছোটখাটো 
অপরাধ করে জীবন যাপনের এবং দল 
চালানোর কাঞ্চ ঝরতে পারবে কিন্ত 
শিন্ময়ে তোমাদের কাছে যে সব 
লমঘাঞ্ বিরোধীদের খবরাখবর আমরা 
চাইবো ত! তোমাদের বলতে হবে। 

এই অলিখিত চুক্তির ফলে এনং 
“সোর্স বাড়ানোর প্রতিধোগি চায় 


মহামান্য 
ইইবেঙগল ক্লাবের পরিচাপনার দাবি 
এখন জয়েন্ট রিলিভারে ছাতে । 

এক গোষ্ঠীর অভিযোগ যে জয়েণ্ট 
বিসিভার বিশেষ এক গোগির হয়ে 
নেপথ্যে কাদ করে যাচ্ছেন। 

এই নির্বাচনে জেতার জন্য উভয়- 
গোষ্ঠী প্রচুর অর্থ বায় করছেন। 
ক্রীড়াপ্রেমিকদের মতে এই অশুভ 
প্রতিথন্বিত থেকে সরে এনে যোগ্য 
লোকের হাতে ক্লাব পরিচালনার ভার 
দিলে মিশে দিলে নির্বাচনের জন্য যে 
হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে সেই 
টাকা ক্লাবের উন্নতিতে কাজে লাগানো 
যেত। 

যাই হোক এই নির্বাচন শেষ না 
হওয়া পর্স্ত ক্লাবের পরিচালনমগ্ডলীতে 
যে অচল অবস্থা তার শেষ হবে না। 

কিন্তু যে পক্ষই জিতুক দভ/' ও 
সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ বিক্ষোভ 
এবং অবিশ্বান থেকে যাবে। ধা 
ক্লাবকে আরও দুর্বল করে দেবে। 


আপগালতের 





সমাজ বিরোধীরা কেউ কলকাতা 
পুলিশের আবার কেউ রাজ্য পুলিশের 
আশ্রিত হয়ে উঠেছে। এবং এরা 
অবাধে ছোটখাটো ডাকাতি, রাহাজানি 
খুন ও অন্তান্ট অপামাজিক কাজ করে 
যাচ্ছে কলকাতা ও রাজ] পুলিশের 
অবাধ পৃষ্ঠপোধণার। 
রাজা ও কলকাতা পুলিশের এই 
ঘন্থ অবিলন্বে যদি বন্ধ না হয় তবে 
সমাজ বিরোধীদের হাতে সাধারণ 
মাহধের দুর্দশার শেষ হবে না। 
সঙ্গে সদে পুলিশের কাজে রাজ- 
নৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ না হলে দুৰ্নীতি 
ও অসামাদ্িক কাজ বেড়ে ধাবে। 


হাথ অজিতাড বচ্চন গৎবাছ 


ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেদ হুপারষ্টার 
অমিতাভ বচ্চনের ভাই অজিতাভর 
সৃইজারল্যাণ্ডে প্রায় কোটি টাকা দিয়ে 
দ্যাট কেনার কাছিনী ছেপে দেওয়াতে 
শেষ পর্ধস্ত এ সম্পর্নে তদন্তের নির্দেশ 
দিতে বাধ্য হলেন প্রধানমন্ত্রী রাজীব 
গান্ধী। অবস্থা এ তদন্ত কি ফল প্রসব 
করবে তা নিয়ে অনেকেই সন্দিহান। 

টুরিষ্ট ভিসা নিয়ে বিদেশে গিয়ে 
সেখানে রাঞ্জকীহ ফ্ল্যাট কেনা, অনেক 
ব্যয় বহুল স্কুলে ছেলেদের ভতি করা 
এবং সপরিবারে স্থায়ী ভাবে দেখানে 
অজিতাভের বাদ করার খবর দ্বেপেছে 
ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস এত টাকা এস 
কোথা থেকে? স্বাভাবিক ভাবেই 
তাই সঙ্দেহ ডেগেছে আর বিশেষ 
করে হাক ঠিকানা এক" সেখানে তার 
অবস্থান নিয়ে এত গোপন তা কেন? 
ভাৱত সঞক্াগের গ্রভারশাপী মহল 


থেকে অশ্তরোধ না! কর! হলে, এমন 
গোপনীঘ্বতা এবং সরকারী নিরাপতার 
ব্যবস্থা কি করে সম্ভব এ প্রশ্ন উঠেছে। 

তাই প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী 
সম্পর্কেও লোকের মনে দন্দেহ দেখা 
দিয়েছে । 


বাংলা দংবাদ সাণ্তাহিক 

[ডিশ বছর চঙগছে। 

গ্রাহক চাদা বাঘিক ৫* টাকা । 
ঘান্সাধিক ২৫ টাকা। 


[ঠি পাঠান। 


দর্পণে প্রতিবিস্ব 
২য় পুগার পর 
হযেছে আলো5/ ক্ষে2ে। ই 
ওরা জনগণের কাছে যার নি। 

অথচ, গণ-চেতনার শিক্ষা এই যে, 
পরিস্থিতির বিবর্তন জন-জীবনের 
সামনে নতুন নতুন রাজনৈতিক লড়াই 
শিক্ষার সুযোগ এনে দেয়। সংসদীয় 
রাজনীতির বিলাপী নেতাদের রাজ- 
নৈতিক শিক্ষা-দীক্ষা চেয়ারে টেবিলে 
কনভেনশনে হতে পারে। কিন্তু 
লড়াইক্ষের ময়দানে না| নামলে, এবং 
হাতে-ছাতিয়ারে লড়াই চালিয়ে না 
গেলে, জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা 
হয় লা, শক্তিবৃদ্ধি হই লা। জন- 
জীবনের এ বাস্তব শিক্ষা সেই শিক্ষা যা 
নেতাদেরও দর্পণে ধরে রাখে, নজরে 
রাখে, মৃল্যাঘন করে। ঠিক এ কারণেই 
সংসদীয় রাজনীতির নেতার! যথালগ্ে 
জনগণের রাদনৈতিক জীবনে লোড- 
শেডিং ঘটান। জনগণ লক্ষ্যহীন হয়, 
চলার পথ কঝাপস! হয়ে আসে। 
স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসী নেতারা 
একাজ করেছে বারে বারে, বর্তমানে 
‘বাম’ নেতৃত্বও সে পথ বেছে নিয়েছে। 
সংগ্রাম নেই স্থতরাং রাজনৈতিক 
শিক্ষার পাট উঠে গেছে। নতুন নতুন 


পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েও হারিয়ে 
যাচ্ছে। 
জজ চা 


দেশের গঞ্জনীত, অথণনীতি ও 
সমাজ বাবধাক্ প্রধান এধান দন্দগুলি 
সম্পর্কে এদের নিজেদের ধান বারণ 
গলও হচ্ছে, ঝাপসা ও বিভ্রান্তিতে 
ভর! । দীর্ঘ বিভ্রান্তির ফলে নিজেরাই 
চরম হতাশাগ্রস্ত। নিলেরাই মতাদর্শ- 
গত ব্যাপারে ছিপ্ছভি্ন। নিজেরাই 
হাল ছেড়ে দিয়ে স্রোতে গ! ভাসছে 
দিয়েছেন, অকুলের পথে। অবসন্ত এ 
মতের টানে ভাসতে ভানতেই এ 


হেন নেতার! কিছু কিছু প্র্যাগম্যাটিজম 


( pragmatism )-এর খেল দেখাতে 
আজো! সক্ষম । দৃষ্টান্ত স্বরূপ সি পি 
আই (এম) নেতৃতের সাম্প্রতিকতম 
প্রস্তাধটির উল্লেখ করা যেতে পারে। 
বা্টুপতি [নিধাচনের পরবর্তী অবস্থায় 
কং (ই)-র ভাক্সন অথবা নেতৃত্ব বদল 
ঠেকানো কোনো সম্ভাবনাই বখন 
আর চোখে পড়ছে না, তখনই পার্টি 
নেতৃত্ব ‘ডোল পাণ্টে () পার্লামেন্টের 
মধ্যবর্তী নির্বাচনের সপক্ষে দাবী পেশ 
করলেন। যাই হোক, তাদের এ 
দৃষ্টাস্তকে শ্রোতে-চলার বাতিক্রদ মনে 
করলে ভুল হবে, কেননা, এও সেই 
একই প্রকার শ্রোতের টানে, শ্রোতের 
আবর্তে পাক নেয়া বৈ কিছু নয়। 
বিপদ ইন্দিযাকে যখন ওর! উদ্ধার 
করলেন, ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে 
দিলেন, তখনো এরা জানতেন না কী 
রাজনীতএ পথ করে লেন: ইন্দরা 


॥ লাভ 


দার্বভৌন হলেন, নদর্দগ্রানী হলেন। 


আরে! এক দশক পর আর এস এল. 
এর ধুয়ে] তুলে যখন জনতা নকাতের 
পতন ঘটালেন, তখনো জানতেন না 
“অত: কিম'। ফলত: দেশের রাজ- 
নীতিট| পুরোপুরি সাম্প্রদাদিকতার 
জোরারে ভূবলো। নিজেরা 
ছুটি রাজ্যে ‘ক্ষমতা! পেলেন, তখনো 
জানতেন না অতঃপর পরবর্তী রাজ- 
নৈতিক তরটা কি? ফলে অমিক 
শ্রেণী মধ্যবিত্ত সুলভ অর্থনীতিবানে ডুবে 
গেল, সংগ্রামী রাজনৈতিক শিক্ষা পেল 
না, আবার রাষ্টুপতি জৈল সিং বখন 
রাজীবকে প্রধানমন্ত্রী করলেন 
নিতাস্তই বংশগত বিচারে, এবং কং-ই 
এম পি গণের সংখ্যাগরিঠের সঘর্থন 
যাচাই না করেই--তখনো এরা সংগ 
বাহবা দিলেন, কিন্তু জানতেন না 


যখন 


‘অত: কিম'। আর দান্াজ্যবাৰ 
বিরোধী লড়াই? ব্যাপারটা তো 
নিতান্তই বৈদেশিক নীতিয় ব্যাপার 
হয়ে দাড়িয়েছে--নিকারাগ্তয় আর 
দিয়াগো গাসিঘ্রা_কিংবা বড়জোর 
‘ফরেন হ্যাণ্ড' থিগোরীতে । একচেটিয়া 
বিরোধী লড়াই? গে তো এগন 
'কোঙাবরেশন'-এর ভোজ দিচ্ছে । আর 
জনগণতা্িক বিগ? 
কাগঞ্জে কলমেও উঠে গেছে, কানা- 
খুযোতেও শোন! যায় না। মভাদর্শ- 
গৃত মন্কটের উপ্টোপাণ্টা দৃষ্টাম্তের 


সীমান্ত কোখাদ? 


ওসব ভো 


অরুণ সিং 
১ম পৃষ্ঠার পর 
তাদের সঙ্গে যোগ দিতে রাজী হন [ন। 
এবং প্রতিরক্ষার ব্যাপারে গোপনীয় 
তথ্য ফাস করতে অন্বীকার করে 
বলেছেন যে, তিনি সরকারী কোন 
তথা প্রকাশ করতে পারবেনন|। 
ভিপি সিং চান সংসদের বাদল 
অধিবেশনে যেনতেন প্রকারে সংসদের 
মঞ্চকে পুরোপুরি রাজীব গান্ধীর 
সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে । 
সুতরাং মংদদের বাদল অধিবেশন 
রাজীব গান্ধীর কাছে সংকট ও 
আতঙের কারণ হয়ে দাড়াবে। 
এই ব্যাপারটা অনুমান করে 
রাজীব গান্ধী ও তার পরাধর্শদাতারা 
বণকৌশল ঠিক করছেন কি ভাবে 
টালখাটাল পরিস্থিতির ঘোকাবিল। 


করা ঘায়। 


Regd. No. WBICC 32 


এবার ভাবছ 


একলব্য 


শুধু চমক আর ছিলনা, চুরি আর 
চাতুরি ছিদ্রে দেশশাসন চলছে এমন 
দৃষ্টান্ত আজকের দুনিয়ার কেউ দি 


পেক্গতার রাজনীতি কমনওয়েলথ ও 
সার্বএর জানের বুলি আউড়ে, 
আবার আভ্যন্তরীণ, নীতি-নপারণে 
পারিচ্ছ্ পরলুসিনের প্রতিশ্রুতি অ্নান- 
বদনে চালু রেখে বে: কাকারধানা 
রাজীব জমার আড়াই: বছরে 'আঁযরা 
প্রত্যক্ষ বরদ্গাম, তাঁতে 'মাদের এ 
দেশকে এক্ষেত শিরোপা, ন! দিরে 
পরমশঞ্রযও উপায় নেই। 

একেবারে শেষের চমক নিয়ে 
ভাবা যাক। ীন্ধার তামিল-সমস্তা 
বেশ বরেরীবছর' ধরে ভারত সরকার, 
বিশেষ করে তায়িননাড়; সরকারের 





Phone—24.4232 


না দেশের দাতান্তরীণ বিষয়ে 


চিন্তার কারণ হয়ে রয়েছে । ছিংসাশ্রযী 
ঘটনা ধ্বংসলীল] কম হয়নি । ভারত- 
লহ অন্ত দেশের গোপন ক্রিয়াকলাপ 
চলে আসছে, সেটা আর গোপন 
থাকেনি । আমাদের “আযাকর্ড'-চূড়ামণি 
প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী জুলাইয়ের 
শেষ সপ্তাহে কলঘোয় গিয়ে রীলঙ্কা- 
প্রেসিডেন্ট জয়বর্থন্র সঙ্গে এক চুক্তি 


করে এতোকালের তামিল সমস্তার 
সমাধান করে দিয়ে এলেন। জয়বর্ধনে 


তার নিজের দেশের এক জনগোষ্ঠীর 
ব্যাপারে, দেশের শাস্তি ফিরিয়ে আনতে 
কেন এক বিদেশী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 
চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন সেটা এখনও 
খুব পরিষ্কার নয়। এটাও তিনি করলেন 
সেদেশের পার্লামেন্টের অন্মোদন 
বাতিরেকে আর প্রধানমন্ত্রী ও অন্ত 
কয়েকজন মন্ত্রীর চুক্তি অশ্রষ্ঠান বয়কট 
সবেও। জাফন! অঞ্চলের তামিলদের 


সঙ্গে সমঝোডা করতে জয়বর্দনে 
ভারতের সঙ্গে যে চুক্তি করলেন, তাঁতে 
একটা কথা রাজীব গান্ধী স্বীকার 
করে নিলেন এতোকাল শ্রীলঙ্কার 
অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত নাক 
গলিরেছে, তাই চুক্তি করার হকও 
বেন ভারতের ররেছে। চুক্তি সম্পা- 
দনের পরমূহূর্তেই মাকিন যুক্তরাষট 
জরুলঙ্কাকে সৈ্ত চলাচলের ব্যাপারে 
কিছু সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছে। 
শোনা যাচ্ছে, ভারতের সঙ্গে চুক্তি 
সম্পাদনে জঙ্থবর্নেকে নাকি মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র পরামর্শ দিয়েছে। আমাদের 
মতে! সরলবুদ্ধি মাবেরও বুঝতে 
অন্ববিধা হয়না, জাফনার তামিল 
অধ্যুষিত অঞ্চলে আপাতত ধ্বংস- 
কাণ্ড, হত্যালীলা-খানিকটা বন্ধ হলেও 
জল অনেকদূর গড়াবে, পক প্রণালী 
তথা আরব লাগর-বাঙ্গোপসাগরের 





মহ ৪ ধবল গিঞুবাই জাতির সম্পদ 


আগামী ২*** সালে সকলের অন্ত সুশ্বাস্য-_-আমাদের বিঘোষিত লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌছতে হলে শিশুদের 
্বাস্থারক্ষার কাজটিতে অগ্রাধিকার দিয়ে শিশুদের সুস্থ ও সবল করে গড়ে তুলতে হবে। বল! বাহলা, আজ যারা 
নিগু আগামী ২*** সালে তারাই.হবে প্রাধবরন্ব। মা ও শিশুদের স্থাস্ারক্ষার পথে প্রধান বাধা হলো--(১) অপুষ্টি, 
(২) শিশুদের প্রাণনাশকাবী কয়েকটি মারাত্বক সংক্রামক রোগ এবং (৩) ঘন বন গঙধারপের ফলে মা ও শিশুর 
শ্বস্থাহানি। তাই এই বাধাগুলি দূর করার দিকে সবিশেষ নর দিতে হবে । 


আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রান আড়াই কোটি শিশু গন্মগ্রহণ করে। প্রতিদিন জয়ে প্রায় ২৫ হাজার। 
শরলঙ্গভঃ উদ্লেখা বে, ভারতবর্ষে শিশু স্বত্যুর হার এখনও বেশী । গ্রামাঞলে শিশু মৃত্যুর হার হলো প্রতি হাখারে 
১২৭ জন এবং শহ্রাধলে ৮* জন। বে ছয়টি মারাত্মক রোগে আমাদের দেশে শিশুদের অকাল মৃত্যু ঘটে সেগুলি 
হলো; ধনুইার, ভিপথেরিয়া, হুপিং-কাশি, পোলিও, বন্া এবং হাম। অথচ সময়ত এই সব সংক্রামক রোগ 
প্রতিবেধক টিক! দিলে প্রত্যেকটি শিশুকেই এই ছয়টি রোগের হাত থেকে রক্ষা করা স্ভব। 


আপনার শিশুকে এইসব সংক্রামক রোগের কবল থেকে রক্ষা করার জন্ত লমরমত প্রতিষেধক টিক] দিন ॥ থে 
কোন দরকারী হাসগাতাল বা! গ্রাথদিক স্বাস্থাবেন্ডে পরিবার কল্যাণ কর্মীর পরামর্শ নিন। 


বিজ্ঞাপন সংখ্যা--৮২/৮ ৭/৮৮ 


দাক] জ্ঠক লী পাত প্রেম, 


খান আন্য ও পরিবার কান দপ্তরের মাস মিডিয়া ডিডিসন হইতে প্রচারিত। 





সাপ/[বক--হারেন পন 


15158 Rupee One 


MI MY 


তরঙ্গ অন্য অদ্রহাতে আবার চধল হয়ে 1 করছেন। যে 


উঠবে । 

একটা আবশ্যিক প্রশ্ন, শীলঙ্কার 
সিংহলী অধিবাপীর! তাদের দার্ব- 
ভৌমত্ব সুর হবার এমন জলজ্যান্ত 
ঘটনাকে মেনে নেবে কিন? ভারত- 
লক! চুক্তি সম্পাদনের আগে ও পরে 
সিংহলীর| যে বিক্ষোড দেখিয়েছে, 
তাতে এ চুক্তি কতোটা কাদকর হবে, 
সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় রযেছে।. জয়- 
বর্ধনে দেশবাীকে তার স্বপক্ষে চেনে 
নিতে পারবেন না, এমন আশঙ্কা 
অমূলক নয়। এ'দকে তামিল উগ্র- 
পদ্বীদের সব গোষ্ঠী যে খুশি মনে এ 
চুক্তি মেনে চলবে না তারও ইংগিত 
পাওদা যাচ্ছে। অর্থা২ এমনও হতে 
পারে উঁদদ্ধার সিংহশী ও তামিল 
উভয় সংপ্রদায় জয়বর্ণনে এবং রাজাব 
গান্ধী তথা ভারত সরকারের প্রতি 
বিরূপ হয়ে উঠবেন । আহার এ চু!জ- 
কে নজীর দেখিয়ে অন্য দেশের বেলায় 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য এভিধর রাষ্ 
ভারতের মতামত ধা প্রাতিবাদকে 
বৃদ্বদুষ্ট দেখাবে । 

এই 'আ্যাকর্ড' সমাধ! করে এক্সাহা- 
বাদে এক জনসভা রাজীব গান্ধী সদর্পে 
ঘোষণ! করেছেন যে, এমন এতিহাদিক 
চুক্তি এই শতাবীতেই ভারত কথনো 
করেনি। নির্ভেজাল সত্যি কথা! 
এমন উদ্ভট কাণ্ড স্বাধীন তারতের 
কোন প্রধানমন্ত্রী করেন নি। আর 
প্রাক্‌ স্বাধীনত] পর্বে ব্রিটিখ গভর্ণর 
জেনারেল ও ভাইসরয়দের সে ক্ষমতাই 
ছিল না যে অন্ত স্বাধীন দেশের 
অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তার! “আ]ক্র্ড' 
করবেন! পর়দ। আগষ্ট মাদ্রাজের 
গনসভার রাজীব গান্ধীর দাবী এঁলঙ্কা 
চুক্তির তুলনা নেই বিশ্বে। আত্মপ্রচারের 
অত্যুৎসাহে রাজীব গান্ধী [তিনদিনের 
মধ্যে বিংশ শতক থেকে সার! বিশ্বের 
ইতিহাদে পৌছে গেছেন। 

যে কথ! দিয়ে আজকের ‘শেষ 
লেখা’ শুরু করেছি, তার জের টেনে 
বোকর্ণ, সাবমেরিন, ফেয্ারফ্যা্স 
কেলেঙ্কারি আর রাম জেঠদালানির 
পত্রগুচ্ছে উত্থাপিত রালীব গান্ধী 
ও তার আত্মীর স্বজনের বিচে দুনী- 
তির অভিঘোগ ইত্যাদি থেকে জন- 
গণকে অন্ন পথে পরিচালিত করতে 
রাজীব গান্ধী] একদিকে সোভিছেত 
ইউনিয়ন ও. মিথাইলি গবাচতের 
সাটিংফকেও সংগ্রহ করেছেন, অস্থদিকে 
আস্তর্জা [তক ক্ষেত্রে এক "অনা কড' করে 
দেশবাসীকে একট! চনক দিতে চেষ্টা 


ফলক 2 ১ থেকে সুডিতি এবং শি 





সরকারের বিল 
দুনীতি, চুরির এতো] অভিযোগ এ 
শতান্বীতে একসঙ্গে আগে আ 
কখনো! শোনা যারনি। যার *বিদ্বাঃ 
যোগ্যতা! দেশবাসীর কাছে প্রায় = 
হয়ে এসেছে, তার পক্ষে নীতিচি 
সম্মানজনক একটা পথ পদত্যাগ ক 
স্ব অভিযোগের তদন্ত করানো 
অন্তর্বর্তী নির্বাটনের ব্যবস্থা কর 
দিতীয্ন পথ ছল-চাতুরি করে ' নীতিত 
মোসাহেবিতে পারঙ্ম একালের বং 
গ্রেসীদের সঙ্গে নিয়ে সংসদে দ'্গ 
গরিষ্ঠতার দৌলতে ক্ষমতায় অধি 
থাকা। শেষের সেদিন যে ভঃ 
অপরিণামদর্শী রাজীব গান্ধী হক 
না, ধুঝতে চাইবেন না। পরা 
আযাকর্ডসে রাজ্য শাস্তি আনে 
আপাম-আযাকর্ড ও িজো.অ]াকঠে 
ছুই রাজ্য থেকে কংগ্রেস প্রায় নিশি 
আবার পঞাব*আ]াকর্ডের দিলা 
পরিণতিতে হরিয়ানা! নির্বাচনে সষ্ছ 
কংগ্রেদের অস্তোষ্টিক্রিয়া হয়ে গেছে 
এসব সত্তেও রাজীব 
চৈতকোদয় ঘটছেনা॥ তিন গণত 
কথা বলেন, কিন্তু কংগ্রেদে পনের 
দলীয় নির্বাচন হয়লা। এমন ৫ 
কোথায় পাব ধেখানে সংসদীয় 
তন্বের আদরশবাহী রাষই্কাঠছে), 
একজন রাষ্ট্রপতি দনীছ্চ নিবাচন চ i 
মগ্রিপরিষদের সদশ্ত নন, এসব ব্য 
প্রধানমন্ত্রী, হিষাবে শপথবাকা 
কয়ান। আর বিদায় নেবার * 
সেই রাষ্ট্রপতি বলেন, নেহেরু 
বারের প্রতি ব্যক্তিগত আহ্গত্য : 
তিনি 'রাজীব গান্ধীকে ই. 
নিধনের পর প্রধানমন্ত্রী করেছি 
(কংগ্রেস মংসদীর দলের নির্বাচন 
পরের কথা) এদন দেশটি কে 
পাব যেখানে গণতত্তের ধ্বজ! 
দলের প্রধান তাবড়-তাবড় সহ 
বিকার করেন ইচ্ছামতো! দলীয় চং. 
বিধানের তোরায়!-না! করে। 
আমাদের, আফশোয, আধ 
্রাধীদের জীধারে ফিরে যাব 
বয়াছিত হ্যনি.;. এদের দুধধমেঁর ৫ 
ৰং দিতে হটে ঢনিশবালীকে, 
দিতে হবে। পাব থেকে ৪ 
বো থেকে ফে্ারফ্যাক--সব | 
দায়মুক্তি করে ঘটবে ত! ভাবীর 
গডে। আর এ অন্ধকার ঘুগের ( 
(হিনাবে রাণীর গ্রাদ্ধীয 
থাকবে ইতিহানে 'অঙ্গারাক্ষরে'। 


নাম 


কে প্রকািত॥ 


